বিষয় 


কৈকেয়ী-- 
শ্রীরাম দল 


( গোস্বামী তুলনীদাস কৃত রামায়ণ ) 


সতীশচক্ দাদগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনুদিত 


জেলে গেলে গান্ধীজীর গ্রস্ত অনুবাদ করা আমার এক 
“এজ হইয়াছিল। * * হেমগ্রভ। দেবীর অনুরোধে 
স্ডুপসী-রামায়ণ অনুবাদের দিকে মন দিই। এবারকার 
জেলে জেলখানার গোশালার ভার আমার উপর 
পড়িয়াছিল। গোশালার তিন বেলার কাজ করিয়া যে 
সময় বাচিত, তাহা রামায়ণ অনুবাদ কাজে লাগাইত।ম | 
ছয় মাস কালের সম্পূর্ণ অবকাশই রামায়ণ অগ্বাদে 
কাটাই ও পরে অন্ত গ্রন্থ লই। 


৪ ¥ Ll চে ¥ 


শ্লোক সংখ্যা এলাহাবাদ সংস্করণের অনুরূপ সবন্র 
করিয়া লইয়াছি। যেখানে এলাহাবাদ সংস্করণের পাঠ 
বা অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় নাই, সেখানে যে পাঠ 
সৎ মনে হইয়াছে তাহাই লইয়াছি। 


প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


* ৬ [0 


আজ পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় গভীর আনন্দ 
বোধ করিতেছি । প্রতিষ্ঠানের কগিরা অক্লান্ত পরিশ্রম 
করাতেই এই প্রকার বড় এন্ধ স্বল্প আয়োজনে ও বায়ে 
প্রকাশিত করা সম্ভব হইল। মাত্র হাজার সংখ্যা ছাপান 
হইয়াছে । অচিরে এইগুলি বাংলার গৃহে গৃছে ছড়াইয়া 
পড়িলে এবং গৃহস্থের শাস্তি লাতের সহায়ক হইলে 
ধন্য হইব। 


১৫, কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাত। 
৩১শে মার্চ-১৯৩৪ 


সভীশ চন্দ্ৰ দাসগুপ্ত 


+ শপ 


দ্বিতীয় সংস্করঢণের বিজ্ঞাপন 


প্রথম সংস্করণ রামায়ণ এক বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৩৬ সালেই শেষ হয়। প্রায় 


দশ বৎসর ইহার জণ্ড একটা চাহিদ| চলিয়া! আলিয়াছে। 


এত দিনে উহা! পুনরমুর্জিত 


করা হইল। অনুবাদের ভাষায় ও অর্থে স্থানে স্থানে পরিবর্তন করা হইয়াছে। 


সোদপুর 
১ল! মার্চ।১৯৪৬ 


নত শি == এশা < শাপত তি 


খাঞ্গি প্রতিষ্ঠান, কলিকাত। 
১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে 
কেছায়েখর ঘেৰ বিশ্বাস 
কর্তৃক প্রকাশিত । 


প্রথম সংস্করণ 
দ্বিতীয় সংস্করণ 


নুল্য--১৩-৭* টাকা। 


সভীশচজা দা স্ডগ্ 
১৩৪০ চৈত্র "১০৪০ প্রিপ্টার--. 
১৩৫২ ফাল্তন---৩০০* কেছারেখ্বর ফেব বিশ্বাস 
তৃতীয় সংঙ্করপ ১৩৭* ভা --২**  থাছি প্রতিষ্ঠান গোল 
সোদপুর। ২৪ পরগগ! । 


বিষয় 
ভূমিকা_-১ ৫৪ 

রাম কে **** 

হরপার্বতী চরিত 

নারদ চরিত 

রামচরিত 

সীতাচরিত 

লক্ষ্মণচরিত 

ভরতচরিত 

দশরথ চরিত 

বিভীষণ চরিত 

রাবণ চরিত 

তৃষণ্ডী চরিত 

রামভক্তি কথ! 

তুললী চরিত 

রামনাম রটন। ce" 

বালকাণ্ড_৫৫--২৪৩ 

মঙ্গলাচরণ ৯ 

গুরু বন্দন! 5১৭ 

সাধু সমাজ চরিত্র 

ছুষ্ট বন্দন। 

তুললীর বিনয় 

কৰি গুরু প্রণাম 

রাম নাম মহিমা 

মানস সরোবর 

যাজবন্ধা সংবাদ 

শিব অগন্ত সংবাদ 

সতীর লীতারপ গ্রহণ 

শিবের সতী পরিত্যাগ 

সতীর দক্ষষজে। গমন ৯ 

সতীর দেহত্যাগ 

পার্বতীর জন্ম 

পার্বস্ীর তপস্ক। 

সগুধি ও পার্বতী 

মদন ভতগ তত 

শিবের বিবাহ চু 

হরপার্যতী লংবাদ Hn 

জলম্ধরের কথা ০০, 


লুচী-পত্র 
পৃষ্টা বিষয় 


নারদের অভিমান চূর্ণ 

২ ষ্বায়ভ্ুব মুনির কথা 
১০ প্রতাপভ্াঙ্গ 
১৬. কপট মুনি চরিত্র 
১৪ গো-বূপী পৃথিবীর খেদ 
২৫ রাম জন্মের প্রতিজ্ঞ! 
১৮ দশরথের পুত্রার্থেষজ্ঞ 
৩১ শ্রীরাম জন্ম নবমী তিথি 
৩৫ কৌশল্যার বিরাট রামরূপ দর্শন 
৩৭ বিশ্বামিত্রের রামচন্দ্রকে লওয়! 
৩৮ তাড়কা বধ 


চি 


৪০ অহ্ল্যার শাপ মোচন তি 
88 জনকপুরে প্রবেশ তত 
৪৮ রাম সীতার দৃষ্টি বিনিময় a 
৫৪ সীতার বর প্রাপ্তি নর 

মুনির সহিত যজ্ঞে গমন নর 


৫৫ স্বয়ন্থর সভায় রাজাগণ 

৫৬ রাজাদের অক্ষমতায় জনকের খেদ 

৫৬ লক্ষণের ক্রোধ ss 
৫৮ ধনুৰ্ভঙ্গ মি 
৫৯ সীতার বরমাল্য দান 

৬৬ পরশ্ুরামের আগমন 

৭০ পরগুরামের ভ্রম দুর 

৮০ দশরথের নিকট জনকের পত্র 

৮৫ রামসীতার বিবাহ 

৮৭ বরযাত্র বিদায় 

৯০ অযোধ্যায় রাম সীতার প্রবেশ 


৯১ অযোধ্যাকাণ্ড--২৪৬--৩৮৯ 
ae মঙ্গলাচরণ চৰ 
৯৬ রাজ্যাভিষেকের আয়োজন Et 
৯" সরস্বতীর কাধ os 
১০১ কৈকেয়ী-মস্থর! লংবাদ ৪ 
১০৩ কৈকেয়ীর কোপভবনে গমন ba 
১০৯ দশরথ ও কৈকেয়ী 5৮ 
১১১ কৈকেয়ীর ছুই বর চাওয়া ০** 
১১৯ দশরখ-কৈকেমী সংবাদ Hh 


১২৯ ঝামচঞ্জরের কৈকেয়ী-গৃহে আগমন 


২} 
১৪১ 
১৪৬ 
১৫৮ 
১৫৯ 
১৬০. 
১৮৬১ 
১৬১৯ 
> ৬ 
১৭০ 
১৭৬ 
১৭২ 
১৭৯ 
১৮২ 1 
১৮৪ - 
১৮৬ 
১৮০৯ 
১৪০ 
১৯১ 
১০৯৫ 
১৯৭ 
২০৫ 
২০৭ 
২১৬ 
৯৩১ 


»৩৮৮ 


১৪৩ 
২৪৩ 
২৪৯ 
২৪৯. 
২৫৪ 
২৫৫ 
২৫১৬ 
২৫৭ 
২৬২ 


বিষয় 
কৈকেঘী-রাম সংবাদ রর 
+ দশ্ুরথ সংবাদ 2৪ 
ভুবদায় গ্রহণ ia 
[ইতে চাহেন as 
পীংবাঁদ সহ 
' খামের বন গমন নি 


শঙ্গবেরপুর আগমন ও গুহক সংবাদ ... 
স্রমস্তের প্রার্থনা 

স্রমন্ত বিদায় 

গঙ্গা পার হওয়া 

ভব্ুদ্বধাজ আপ্রম গমন 
বাল্মীকি আশ্রম 

চিত্রকূট নিবাস 

সুমস্তের অযোধা। আগমন 
স্রমন্ত-দশরথ সংবাদ 
দশরথের মৃত্যু 

ভরতের আগমন 

ভরতের পিতৃক্রিয়া 
ভরত-বশিষ্ঠ সংবাদ 


ভরতের বন গমন a 
ভরতের প্রয়াগ গমন 5৩৪ 
ভরতের চিত্রকুট আগমন sis 
ভরতের আগমনে রামচন্দ্র নর 


ভরতের আগমনে লক্ষণের ক্রোধ 
শ্রীরামের ভরত প্রশংসা 

শ্রীরাম ও ভরত মিলন 
কৈয়েকী-রাম মিলন 

ভরত ও শ্রীরাম সংবাদ 
জনকদূতের আগমন 


জনকের চিত্্কুট আগমন ও 
ভরত চরিত 

পাড়কা লইয়া ভরতের বিদায় ৮০৭ 
ভরতের অযোধ্যা প্রবেশ ক 


ভরতের নন্দী গ্রামে বাস 


অরণ্যকাণ্ড- -৩৯---৪২* 


মঞ্জলাচরণ Ea 
জয়ক্তের কাকরূপ ধারণ 5০৪ 
রাষচন্ত্র ও অত্রি 

অনুনয় ও সীতা ০৭ 
বিরাধ বধ ৪ 


সুতীক্ষের সহিত নিলন ০০৭ 


স্থচীপত্র-৮০ 


বিষয় 


অগন্ত্যের সহিত মিলন ০ 
পঞ্চবটী প্রবেশ 

রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ 

স্র্পণখা ও রাম 

সুর্পণখার নাক কাটা 

হর্পণখার বিলাপ 

খর-দূষণের মৃতা 

সূ্পণথ! ও রাবণ 

মায়া জানকীর সৃষ্টি 

মারীচ রাবণ সংবাদ 

মারীচের ন্বর্মমূগরূপ ধারণ 

সীতা হরণ 

জটায়ুর ঘুদ্ধ 

রামচর্শের বিরহবাকুলত। 

জটামুর নৃতু। 

শবরীর আশ্রম 

পম্পা সরোবরে গমন . ৪ 
বসন্ত বণন ০৯ 
রামচন্দ্র ও নারদ iz 


কিন্ষিন্ধ্যাকাণ্ড_-৪২০--৪৩৭ 


মঙ্গলাচরণ - 

হনুমান ও রামচঙ্জ ce 

রামচন্ত্র ও সুগ্রীব *** 

বালীবধের প্রতীক্ত' 

বালা বধ 

রামচন্ বালী সংবাদ *** 

স্বগীবের রাজ্যাভিষেক 

প্রবর্ষণ পরত বাস 

স্বগ্রীবের উপর রোম 

লক্ষণের ক্রোধে তার! ও স্রগ্রীব 

সুগ্রীবের মিলন 

ন্থগ্রীবের সীতা অনুসন্ধান 

স্বয়ংপ্রভা ও বানর সংবাদ 

সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎ ie 

জাঘুবানের হম্নমানের প্রতি উপদেশ ... 
সবন্দর কা গু--৪৩৮--৪৬৭ 


মঙ্গলাচরণ টি 

হন্ছমানের সাগর লঙ্ঘন হন 

সরস! ও হহুমান নি 
. লঞ্ষিনী রাক্ষস বধ 


বিষয় 


হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ i 
হহ্মানের বিভীষণ সাক্ষাৎ 

হহুমানের অশোক বাটিকায় গমন 
অশোক বনে রাবণ ও সীতা 

ঝ্রিজটা ও সীতা টি 
হনুমানের পরিচয় প্রদান ls 
সমুমানের অশোক বন উজার করা 
₹হুখানের সহিত রাক্ষসের লড়াই 
হষ্ঘমানের নাগপাশে বন্ধন 


গচামান-রাবণ সংবাদ চর 
হম্মানের লেজে আগুন ee 
লঙ্কা দহন 

হম্নমান-সীত| সংবাদ 

হনুমানের রাম সাক্ষাৎ ‘ee 
রামচন্জের লঙ্কা যাত্রা - 
মন্দোদরী-রাবণ সংবাদ 

বিভীষণ-রাবণ সংবাদ 

ৰিভীষণের লঙ্কা ত্যাগ 

বিভীষণ রাম সংবাদ 

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক 

বাবণের দূতের পরাভব 

সমুদ্র বন্ধন *** 

লঙ্কাকাণ্ড_-৪৬৮--৫৩৮ 

মঙলাচরণ 5 
রামেশ্বর শিবস্থাপন ce 
নল নীলের সেতু বন্ধন ০০ 
সমুদ্র পার হওয়া! *** 
মন্দোদরী-রাবণ সংবাদ *** 
বাবণের আখড়া ৯০৪ 
রামচন্্র কর্তৃক রাবণের ছত্রমুকুট কর্তন ** 
অঙ্গদ ও রাবণ ৯৯৯ 
রাবগ-মন্দোদরী সংবাদ 

'অঙজদের প্রত্যাগমন as 
মেখনাদের যুদ্ধ ee 
লক্ষণের শক্তিশেল হী 
হচুমানের সঞ্জীবনী সন্ধান ৮৯, 
হনুমান ও ফালনেমী ce 
হুচ্ছমান ও ভরত টনি 
হচনানেয লঙ্কা প্রবেশ ৯৪০. 
কুস্তকর্ণের জাগরণ ৯৯৪ 


ুচীপত্র---১/ 


বিষয় 

কুম্ভকৰ্ণ বধ ‘ee 
মেঘনাদ ও শ্রীরাম মিঃ 
শ্রীরামের নাগপাশে বন্ধন ঠা 
গরুড়ের নাগপাশ ছেদন in 
মেঘনাদ ও লক্ষ্মণ ৪৬৪ 
রাক্ষস সৈন্যের যুদ্ধ রি 
রাবণের সহিত রাষ লক্ষ্মণের যুদ্ধ *** 
রাবণের পরাজয় ও যজ্ঞ ce 
বানরদের ছার] যজ্ঞ ভঙ্গ ৪৪৫ 


রামের জন্য ইন্দ্রের রথ প্রেরণ 
রাবণের মায়! সৃষ্টি 
রাম-রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ 
রাবণ বধ 

মন্দোদরীর বিলাপ 


রাবণের অন্ত্যেষ্টি ও বিভীষপের রাজ্যা ভি 


হনুমানের সীতা আনয়ন 
রাম ও সীতার মিলন 


সীতার অগ্নি প্রবেশ Ys 
দেবতাদের স্তুতি রর 
বিভীষণের মণিভূষণ দান ০** 


রামচঞ্জ্ের পুষ্পক রথে যাত্রা 
উত্তরকাণ্ড_৫৩৯--৬১৩ 

মঙ্গলাচরণ ০০, 

অযোধ্যায় শুভ চিহ্ন 

হচ্মানের অধোধ্যায় আগমন 

ভরত মিলন ও 

রামচঞ্জের মাতৃমিলন a 

রামের রাজ্যাভিষেক ৮৯১ 

সুগ্রীব আদিকে বিদায় 

রামরাজ্য বর্ণন a 

সনকাদির অযোধ্যা আগমন ৯ 

রামচন্জ-ভরত সংবাদ ‘es 

প্রজার প্রতি উপদেশ 

গরুড় ও কাক তুবণ্ডী i 

কাক ভূষণ্ডীর মোহ বর্ণন a 


্ন্দিক্ষা 


তুলস! দাসের পামাসখান, ই শী (লেখ; 
ইহ। গ্রামা ভাষা-ঠিনী দানা লোন নাকি তঠ কোন কষ্ট 
নাই । এই রামায়ণের মত আন একখানা বঠ ও ডারহণষে 
নাই যাহা এত লোকে পড়ে। অন্য দেশে কোনও এক 
ভাষার একখান। বই এন লোকে পে কিনা সনে । 
তপসী-রামাঘণের বিরুধেব শেষ নাই যত জাপ। হয বির 
হইয়া যায়। একখ|না চারিটাক। মের হিন্দী রামাযনের 
৭ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক পিখিযাছেন যে, প্রন্নবন্ধী 
৮০ হাজার বই বিক্রয় হইয়। গিয়াছে । অন দামের বামাধণ 
যে কতই বিক্রয় হয় তাহার সংখা। পাই 


*11% 


তুপসী-রামায়ণ প্রাধ ৩০০ বসব পূর্বে লেখা । এই 
গন্থখানা আজও প্রথম দিনের মতই নৃঠন বঠিযাঙে। সাবা 
ভারতের জী-পুকম ইহা পর্চিখ। পিন! আাশ। মিটাইঠে 
পারে নাঁ। ইহার অগুবেব সোনদনা এত বেশী যে, ইহ। 
নিজের গুণে হিন্দুপ্থানেব সকল হিন্দা- চাষা বা হিন্দী-জান। 
লোকের হদ্য 'অপিক|ব করিদা পসিণ। শাছে। এমন 
তিন্দী-ভাষী চাষা নাই, মে ঠহাব ইশা চোপাই 41 
দোহা ন। জানে < প্রয়োজন মত চটি শা লবণ থাকে | 


বাংলায় এ জিনিমেৰ অগ্রপাণ কেন এগ নাই ! বাংলাৰ 
কুত্তিবাস রামায়ণ একমাত্র পোক-প্রিম বামামণ। কিছু 
তুলসী-রামায়ণ উহ। হইতে সম্পৃণ পাদ চিশিষ । ইহাত 
গল্লাংশ বডই কম। বাহাতে বামের প্রতি ভক্তি হয়, 
যাহাতে মানুষ নীতি-পথ চিশিধ। লইতে পারে ও তদন্বমাধী 
আচরণ করিতে পারে, ভুলমী হাহা অবপশ্বন দিখাছেন। 
ঘটনাগুলিও এমন কবিষ| সাঁভনে। হঠনাছে যে তাহাতে 
এবং বর্ণনায় এই ভাবই ফটি। উঠিধাড়ে এ, রান-সীত| যেমন 
একদিক দিয়া আমাদের জদ্য-ব1জে।ন বাজামনে বসিয়াছেন. 
অমনি আবার আর এক দিক দির! আমাদের ঘরে আমাদের 
ছেলে-মেয়ে বধু হইয়া বহিযাছেন। রাম-সীত1-5রভাদির 
কথা ভাবিতে তুলসী আমাদিগকে রাঢবাচীতে লইয়া যান 
নাই, কাঙ্গালের ঘবের ছেপে-মধে-পউ দিয়াই 5৭ 
করিয়াছেন । তিনি রামের গলা সোনার হার ৪ সীতার 
গায়ে মণি-মুক্তার ভূষণ দিবাছেন সভা, কিন্ক সেগুলি 
নিতান্তই আপগোচে গায়ে লাগিয়। আছে, উহ| তাহাদের 
রিচ্ছদের অংশ নয়_মামুলি ভাবে গাজর ছেলেবিউাক 


বাল: 
১৩৯ ঠমুকি ঠখ্ুণি প্রভু চলহি পরার ॥ 


এব | ft শা দশ গিল ba 
বাবাও গান) গনী পন বলে খাপ খাখ। 

চনক সীত [শত কত আযাতশ করিলেন) কত 
পক্ষ ল্ষ শাহিন দাৰ বরন এ সব (লমা খুব গম্ভীর 
ধার শাখবাছেশ। ক “এনি চাতুরী 
কবিয়াছেন (রে, "বন হত সাতাণ ।বশাহতপর্ণন। পড়ি 
তখন মনে হত হসাপস শোগ।, নাপিত, শাএন, কান্ত, 
গণীব, মব।বিতণ বরে ২ শিপাই হয মেই [বণ|১ই যেন 
দেখতেছি ; দেহ নণাতহেল বৰত এনা লমাৰ রাম, 0 
শিবাহের কান নেন সাত মে বিবাহে মোট পাঁচ টাকা 
খরচ হয মে শশা শেযাইযেন আদব যেন জনকের 
হদরেরই মত | 

বাম নখন একেলা শি, কেবল পে শিখিষােন 
»খনকার কথ - 


78 নে die 
ডন সৰ ৫৫ Hr 


হু! (dee হু 


i 71১১ 
(51515 


ভোজন করত শে।ল জব রাজ।। 
মতি আঅআলত $জি লালসমাজা॥ 
কোৌসল।! জৰ লোলন জাই । 


গ্ুসর পুরি তবে তনু আয়ে। 
ভপতি বিহ সি গেদ বৈঠ।য়ে। 


1 ভোজন কর ত ডপল চিত, ই 5 উঠ অবসঞ্ পাই । 


ভাজি চলে কিল্কত মুখ, দধি ওদন লপটাই। 


“গা বণনা এানকে 185 চৰন তখন সঙ্গী 
লো cri A Sine Ld ail কোশল্য| 


LISTS (গলে 02 ভেলে পপ গান কাবিন! ?টিয| পালাষ | 
ধায় পূব ছেলেকে বত হন৷ বালে “সান চঞ্চল মনে | 
খিণ খিল কিয়া | 
হাসিন! সে পপাণ নে ৮4-৬৩ (পপ টিয| থাকে) 

এই রামকে দেখিতে বাগার বাদী যাইতে হয় পা 


খাইতে এতে এক; অমর পািদেই 


‘cr জ্রচঘ। হবে পবেবষ্ট এই পাম হছে । এই ভগ্যই 
ভুলসীর আত আদব | ঠা গ্রাভোকের নিচের ঘরের 


নিজের ভদবের চিনিম  নাম-লক্ধণ-সাঁত'কে তৃলসী 
সাধাবণ লোকৰ সততে চাপ হাতি দিন]ভেন | 

কেবল 51ঠ1ই নথ, গতৰ জনক হাুগশিও নাতি 
ও আচবণের ভিতর দিম তিনি স্পষ্ট করিম, তৃলিয়াছেন। 
ওলসী-রামাযণের কাব।-(সোন্দধী) ৫ আৰশলনায় | এমন মহজ 


ভাগ], «খন গন) lan ভন কাস করিয়াছেন 
পে, নন হৰ জন 5022 পাম ছা ছা শৰ কোশএ 
অপ |ণনন ০৭.০৪ তাল মে শৰ পৰশ কণা বাইত না। 
সর্বাশেঠ বব) মৃ্মা|- ৭! তি “দান পেখ। হইলে 
নাত] হয, ?লমী-খাণন শাঠাহ | বাব পি অনুরাগে 
ভুপসা ডুণিয়| তন] পান ডিবি রর ঠাহার 
বাময়ণে অক|তপে শিণাইথ। (ন্দা-ভানী ভাবতবাসীকে 
প|মাণভভভা পশিখ[ছেন। বামপন্ত কবিযাছেন--এ কথা 
বলিতে পারি লা কেন শা কণসীর নে বাম তাঁহার ভক্ত 


হওয়| 'অহিবড সেভাপা। সে সৌঙাগা যেদিন ভারাভবাসীর 
হইবে সেদিন গুথিবাতে ব্রগবাজা বসিবেকলিয়গের 
মদে) মঙাণগ [ফিবিষ। আসিবে। 


কপসী-বামানণ পাগে পাগিকেণ গাব উপকার হইবে, 
বাগ? নী তৰি রর »ইলে-এই মাশায় বাংল। অক্ষরে 
হিন্দী মুল দিখ| »াহব পাংল। অনুবাদ পণ্যন কর্সিতেছি। 
তুলসী রামায়ণ গিতে হম্ব দীর্ঘ এঝিধ| উচ্চারণ 
করিতে হইবে। তুণসী গামারণে 'শ' নাই বপিলেই চলে। 
সকল স্থলেই ‘ম্‌' বাবহাব হইযাছে, উহাব উচ্চারণ ইংরাদী 
9৮%-র মত। তুঁপমীব ম' ও এর একই উচ্চারণ। 
বাঙ্গাণী পাঠক দুই চারি লাইন কোনও হিন্দুস্থানীকে দিয়। 
পড়াইয়| লইলেই ডণসীর দৌহ। ও চৌপাই পড়ার ধাঁচ 
পরিতে পারিবেন । ভশসী-ামাঘণ ভর করিয়া পড়িতে 
হইবে | নচেৎ উঠব রস তাল ভাবে পাও! যাইবে না। 
ছন্দের মিল খাখাব গগ্য '£' কার, 'শি-কাব স্ুবিধা-অনুযায়ী 
বাত হহয়াছে, বেগ কোথাও ঝ। ‘সিয।' কোথাও বা 
‘সিত|' কোথাও বা 'শীত।'। চৌপাইয়ের শেষ অক্ষর 
দীর্খ উচ্চারণ হইবেই। কাজেই সেখানকার বানান দীর্ঘ 
হইতেই হইবে | এপ্রচ্থের গ্লোকের ভিতরকাবর 'ব' অক্ষর 
এব উচ্চাবণ সংস্ক অন্তন্থে ব অথবা “ওর।'র মত হইবে | 


তুলপী-রামায়ণ বাঙ্গালীব পক্ষে পচা সহ, বোঝা 
আবে সহজ । ছুই চাবিট। চৌপাই পঠিয়। শাও ভাঙ্গিয়া 
লইলেই হইল। গাটাকতক হিন্দী শব্দেৰ মানে অবশ্য 
শিখিতে হয়, কিছ তাহ! টিতে পড়িনেই শেখা যায়। 


বাহাতে বাঙ্গালী পাগকেবা। 
আকৃষ্ট হইতে পাবেন সেই অন্ত এই রামাণশেব চর্নির ও 
শিষ্য লইয। কিছু মালোচন। কবব। আমার ভরস। হয, 
এই আনা পলে কুপমী-বাধানণ পতি আগত 
বডি! চরিঘ-শাপোচনাব আর একটা হে হও এই বে, 
আর" মু.শর অনুধাদকালে কোথাও টাকা দিই নাই। টাকা 
দে! আশা বধ করি কিন্তু সাধারণ ভাবে 


তুলসী-রামাথণের প্রতি 


নাই! 


মাবগ্যক পোন কবযাছ তাঁহ। এই 


বাঠ। আালে|চন। কর। 
প্রস্তাবনায় চরিত্র-আলোচনা কালেই কবিয়াছি! 

চপ্রিব্রগুলি আলোচন! দ্বার! তৃুলসী-রামাধণের আব 
ফটাইয়। ভুলিতে টেষ্ট) করিরাছি। বথা-সন্তুণ তৃলসী- 
রামাঘণের প্লোক উদ্ধত করিয়ই চরিত-গুপিব আপোচন। 
করিয়াছি । যদি এই আপোচন। পড়িয়। তুপসী-বামারণের 
প্রতি আকর্ষণ বাড়ে ও পাগকের। আগ্রহের সহিত রামাথণ 
পড়িতে আবস্ত করেন তবে ধন্য হইব | 


রাম কে? 


তলসীদাস রামাযণখানার নাম দিয়াছেন--“রাম চরিত 
মানস" অর্থাৎ রাম-চরিত-রূপ মানস সরোবর । ইহাতে 
বাম-কখা-বপ হাস বিচরণ করে। লোকে তুণসীর দেওয়| 
নাম ছাঙিয়। সোজা তুলসী-রামায়ণই বপিয়। থাকে । 

তুলসী যে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহা তাহার 
মন-গড়া জিশিষ | উহ বান্মীকির রামায়ণের অনুবাদ 
নয়। বাল্মীকির বামারণ ছাড়া অন্ত যে সকল গ্রপ্থে 
রাম-কথ! আছে তুলসীদাস সকলেরও সাহাযা লইয় 
নিজের অন্তরের তৃপ্তির জন্য এই রামায়ণ পিখিয়াছিলেন। 


তুলসী সকলকেই ডাকিয়া বণিতেছেন যে, জীবন সফণ। 
করার জন্য রাম-ভক্তি চাই! রাম-কখা পড়িলে রাম-ভক্কি 
আসিবে, মন শান্ত হইবে, দুঃখ-শোক দূর হইবে। তাহার 
রামায়ণ ভক্তির ভাব জাগাইবার ও তাহ| পুষ্ট করিবার 
বিশেষ সহায়ক | রামচন্দ্র অযোধার রাজ। দশরথে পুত্র । 
তিনি মাভার ষডমন্ত্রে বনে গির| দুঃখ পান । রাবণ সীত। 
হরণ করিয়। লইয়। গেলে তিনি যুদ্ধ করিয়া রাবণকে বধ 
করেন ও সীতাকে উদ্ধার করিনা লইয়া আসেন। 

রামচন্দ্র মানুমের মতই চলিয়। কিরিয়। সুখে হুঃখে 
জীবন কাটাইয়াছেন। সেইজন্য রামকে আদর্শ চরিত 
বলিয়। ধরা যাইতে পারে কিন| তাহ! লইয়া বদানুবাদ 
আছে। কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি রামকে কেবলমাত্র 
সমালোচকের চক্ষে দেখেন । ঈশ্বরই যে রাম অবতার 
হইয়া নিজ কাধ করিয়া গিয়াছেন সে অনুভূতি না থাকায় 
রামকে তাহাদের বিচারে এমন একজন লোক বলিয়াই 
কেবল মাত্র ধর! হয় বিনি রাঁধণ-বপাদি করিয়াছিলেন । 
কিন্ত এ প্রকারের রামে তলসীদাসের প্রয়োজন নাই। 
তপসীর রাম তাহার ইষ্টদেব, জগংপিতা।, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, 
ভক্কের দুঃখ-হাগী, প্রভু । 

ভুলসীদাস নিজে যে রস আম্বাদ করিয়াছেন সে রস 
সকলকেই বিলাইতে চাহেন। উহার প্রধান বাধ! বুদ্ধির 
বাধা । যে রাম মানুষের সন্তান, বিনি জী বিরহে 


কাতর হইয়া বনে বনে পথে পথে সীতাকে খুঁজি) 
বেডাইয়াছেন, ধাহাকে মেঘনাদ নাগপাশে বীধিয়। 
করিয়া ফেপিতে পারেন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্িমান-_ 
একথা! কেমন করিয়া বল! বার? 

বুদ্ধির এই প্রশ্নকে তুলসীদাস একটি বড় গান দিযাছেন 
এবং উহাকে অবলম্বন করিয়া রামের ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা 
করিয়| রাম-রচিত খুপিয়া দেখাইযাছেন। 

'রাম-রচিত মানসেপ' অবতবণিকাধ যেখানে রাম-কণ। 
সুক হইল সেইখানে “রাম কে” এই প্রশ্ন পইয়াই তাহার 
গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে । ভরদ্াজ মুনির আশমে যাঙ্ঞবপ্ধ্য 
আসিয়াছেন। তিনি প্রয়াগে আসিযাছিলেন মকর-স্নান 
করিতে | ফিরিবার পূবে ভরদ্বাচকে দেখিঠে খান। 


ভরদাজ গুরুকে বপিলেন-তহাব একট] বড বিষে 
সন্দেহ আছে, উহার মীমাংসা করিয। দিতে হইবে । 

রাম কবল প্রভু পুছউ' তোহীঁ। 

কহিয় বুঝাই কূপানিধি মোহী ॥ 


বালঃ এক রাম অবধেশ কুমার!। 
৬৭ তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসার ॥ 
নারিবিরহ দুখ লহেউ অপারা। 


ভয়উ রোষু রন রাবলু মারা ॥ 
প্রভু সোই রাযু কি অপর কৌউ, 
বাজ? ৬৮ জাহি জপত ত্রিপুরারি। 


সত্যধাম সর্বজ্ঞ তুম্হ কহহু বিবেকু বিচারী ॥ 
“হে প্রভু, তোমাকে গিজ্ঞাস। করিতেছি যে ‘রাম কে"? 
হে কুপানিধি, আমাকে ভমি ব্ঝাইব| বল। এক রাম ত 


ছিলেন 'অযোপ্াাপতি দশবথের বমাব। তাহার চরিত 
কথ। সকপেই জানে । তিনি আ্্রী বিৰহে বচ খে পাপ 
ও রাগ কর্ধির। পাণণকে শুদ্ধে মারেন | ০ fh [শৰ 
বাহাকে জপ করেন তিনিই কি মেই বাম অথবা! প্ৰ 
(কেহ? ভূমি সত/া-পবাধণ ও সবজ্ঞ। ঠমি জ্ঞানেৰ সহিত 


[িচাব কৰিয। বল৷" 


ইঠার ভব্বে খাক্ঞণক। হাঁমিয। বলেন বে, মি 5 
কাখমনাপকে] বামন, শোনার চাতৰ আন 
চশিযাছি। ভুমি বাম-পুণ শ্ুশিতঠে ৮৪ বলিনাই এমন 


লোক! স।গিি। প্ৰশ্ন করিযা য, বম ৮ ঠিশিই 
কি শুগবান ? 

এই প্রগ হইতে $লসী-বামাঘণ আবশ্ | ভপসীদাস 
আর একটু মগধৰ ইইথ। বাণকাণ্ডেই সতাঁর সুখ দিয়া মেই 
প্রগই কবিতেছেন-রাম কে? রাম ভখন' দণ্ডক বনে। 
সেই স্থান দিয| শিব সতীকে লইয়া চলিযাছেন। তখন 
বাল: বিরহ ৰিকল নর ইব রঘুরাঈ। 
৭১ খেজত বিপিন ফিরত দোউ ভাল ॥ 


কাব 


be 
সীনা মাশমে নাই । শান বিকল £ইয! খু জিতেছেন । 


হা গুনখানি জানকী সীঠা। 

গাপ-সীল-ব্র ত-মম asl 

অরণা  লদ্বমন সমুঝায়ে বহু ভা তী। 

৩৮ পুছত চনে লতা ওহ পাতা 

হে খগ মুগ, হে মপুধ রশেণী 

তুম্‌হ দেখী সীতা মুগনৈনী ॥ 
রামচন্দ তকলত] পহ-পকাীকে টিম করিয়া 
চলিযাছেন (বে, তাহারা দগ-নবনী আনাকে দেখিশাছে? 
এমশি বাবুল অবস্থায় শিব বাম কে (ে]খ০তে পান। বামকে 
গিনি নিছে ইঠুদেৰ জানিয। “তয় শচ্িপাননা বলিযা 
প্রণাম কণিলেন। শিব এ তাহার 
শবীবে বোন হইল | শিবের এই অবগ্থ) দেখিঘ। সতী 
আন্ত হইলেন | মিনি জগতেৰ পা, বিশ্বেধব শিৰ, 
[নি আবার একজন পাছার ছেলে. আচ্চিণণন্ন 
বলিয। প্রণাম কণি.লন--ইহ। দেখিণ। এশী বচ সন্তে 


MU ৯১ r 
* হা লেল এম, 


পণচিলেন | 

[শব সশীকে বঝাইবা সমাত কব'এ নিষেধ 
করিলেন | বলিলেন, গন বামেশ কণা আমব। এইমার 
এগন্তা খধিব নিকট শনিতেছল|ন, থাকে তাহ 
কাব কথা আশি : নপিকে শল[হপ]ম = টিশি আমার 


ই্দেব, ইনিই সেই রম |” 
কিন্তু সতীৰ সন্দেহ যায় না। মতা আবেশ যে, যদি 
[বধু (দেবতাদেৰ হিতে জন্য মাগযেশ রি পাণণ কিয়া 


tu ~ ২ Cc 
থাকেন, তবে 5 তিনিধ শিবেবহ মত সপন | (মেই বিষ্ণু 
৮ 
কি শঙ্ছেণ মত হা [ঘা পেডাই* পাঁপেন ॥ 
বাণ, "খে জই সো কি অজ্ঞ ইব নারী । 
৭5 জ্ঞবানধাম শ্রীপতি অঙ্গরারী ॥” 
সতীৰ মনে এই শব আান। গা হন ন {নি 
খন শিবেপ কান বানক গবাশ। পিছ হাপ। [গিয়া 
নাশকে দন ah ten গাল 2 মাতাৰ বশ 
৫বি 1] বনক তা তর বু পতিত লি 1 5৭ লিন বতৰ 
EOD 4 2 সত Het ate সস: 
55, 
শব 25 ন sp ৮ SEE পা 
পপেন | বিবাহেন গিনি গালত, 17 হাল ই 
ULE এত, ap হাতি BH ০ কু ৮, 
কি", ৪91৭ |" পৃ টা এ ৬.1, কিন শা এ। রঃ 
বাগ; রামু সো অবধ-শ্রপঠি-স ও সোই । 


১০. কী তাজ অগুন অল ভিত 
“নিনি আনোপ।ার পচাত তলত পান অথব| ঠিশি আর 
কোনও আম্মা, গ্ণরহিত পন এত এত (পথ। ঘন ন! ?” 


ধালঃ 
১৩২ 


জে হৃপতনয় তো ত্রন্ধ কিমি 
মারিবিরহ মতি ভোরি। 
দেখি চরিত মহিমা জনত 
জমতি বুদ্ধি অতি মোরি ॥ 


“যদি রাজপুত্রই হয়, তবে বহ্ম কেমন করিয়া হইল? 
শরীর বিরহে রামের বুদ্ধিই ত নষ্ট হইয়। গিয়াছিল। "অথচ 
এদিকে রামচরিত দেখিয়া, তাহার মহিমার কথ] শুনিয়া 
আমার মাথা ঘুরিতেছে |" 
শিব পার্বতীকে আবার উপদেশ দেন। বলেন :=- 

ঝূঠউ সত্য জাহি বিন্পু জানে। 

জিমি ভুজঙ্গ বি রজ, পহিচামে ॥ 

জেহি জানে জগজাইহ্রোঈ। 

জাগে জথ। সপনভ্রম জাঈ ॥ 

বন্দউ' বালরপ সোইরামু।॥ 

সব সিধি জলভ জপত জিজ্জ নাম্বু। 
“তিনি রাম যাহাকে না জানিলে মিথাও সত্য 
বলিয়া মনে হয়, যেমন দড়িকে সাপ বলিয়া ভূল হয়। 
জাগিলে যেমন স্বপনের ভুল মিলিয়| যায়, তেমনি রামকে 
জানিলে জগৎ হারাইয়া যায় । যাহার নাম জপিলে সকল 
সিদ্ধিই সুলভ হয় সেই বালক রামকে বন্দনা করি |" 

পার্বতী যে প্রশ্ন করিলেন ও রাম-কথা শুনিতে 


চাহিলেন সেজন্য শিব তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু 
সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার একথ।ও বলিলেন := 
একবাত নহি মোহি জহানী। 
যালঃ জদপি মোহবস কহেছ ভৰানী ॥ 
১৩৭ তুম্হ জো কহু! রাম কোউ আমা। 
জেহি স্রুতি গাব ধরহি' যুনি ধ্যানা ॥ 


“তুমি মোহবশে বলিলেও তোমার একট! কথা আমার 
কাছে ভাল লাগে নাই । তুমি বলিয়াছ যে, ধাহার কথা 
বেদ বলে, মুনির! ধাহার ধ্যান করে, সে বাম--কি মার 
কেহ 2? 


কহহি' জুনহি' অস অধম নর 
বাল: গ্রামে জে মোৌহপিসাচ। 
১৩৮ পাখী হরি-পদ-বিষ্ভুখ 
জানহি' ঝ,ঠন সাচ॥ 

এমন কথ। সেই মানুষেরাই বলে ও শোনে যাহা 
দিগকে মোহ-পিশাচ পাইয়া বসিয়াছে, যাহারা পাষণ্ড, 
যাহারা হরিপদে বিমুখ যাহারা সত্য-মিথ্যা জানে না।” 
এই ভাবে নর-দেহ-ধারী রাম যে নিগুপ ব্রহ্ম তাহাই 
বুধাইতে গিয়া বলেন £-- 
ধালঃ জো গুম রহিত সপ্তম সোই কৈসে। 
১৯ জন্য হিম উপল বিলগ নহি জৈসে।। 


"গুণরহিত যিনি তিনিই সগুণ হ'ন, যেমন জল ও 
বরফ একই জিনিষ--ভিন্ন নয়।” 


জগত প্রকাহ্ প্রকাসক রাম্কু। 


বালঃ মায়াধীস জ্ঞান-গুন-্ধান্তু॥ 


১৪০ জাজ সত্যতা তে জড় মায়! । 
ভাস সত্য ইব মোকহ্সহায়! ॥ 


“রামচন্্রই দৃষ্টিগোচর জগৎ, তিনিই জগতের প্রকাশক, 
তিনিই মায়া পতি, জ্ঞান ও গুণের আলয়। তিনি সত্য, 
মায় অমত্য। কিন্তু ঠাঁহারই রচিত মোহ-বশে মিথ্যা 
মায়! সত্য বলিয়া বোধ হয়|” 


রজত সীপ মন" ভাস জিমি, 
জথ ভান কর বারি। 

জদপি স্থষ! তিন্ব' কাল সোই, 
জ্রম ন সকই কোউ টারি॥ 


“ঝিনুক দেখিয়া রূপ! বলিয়া বোধ হয়, কর্ণ কিরণকে 
মরীচিকাঁয় জল বলিয়া মনে হয়। ইহার! ত্রিকালে মিথ্যা 
হইলেও এ ভ্রম দূর কর| যায় না।” 
এহি বিধি জগ হরি আজিত রহ । 
জদপি অসত্য দেত চুখ অহঙঈ। 
জে সপনে সির কাটই কোঈ। 
বিচ্ছু জাগে ন দুূরি দুখ হোঈ ৷ 


“তেমনিভাবে জগত রামচন্দ্রের আশ্রিত হইয়া আছে। 
এ জগত অসতা হইলেও দুঃখ দেয়। স্বপ্নে মাথাকাটা 
গেপে যেমন ছুঃখ হয়, ন। জাগ। পধস্ত যেমন সে এুঃখ যায় 
না তেমনি রাম যে কে তাং! না জানা পদন্ত জগতের মিথ]া 
দুঃখ যায় না।' 
রামচন্দ্র কেমন ? 
বিজ্সুপদ চলই স্ুনই বিজ্ঞ কানা । 
কর বিন করম করই বিধি নানা ॥ 
আননরহিত সকল-রস ভোগী । 
বাঃ বিল্গু বানী বকভা বড় জোগী ॥ 
তন বিল্ পরস নয়ন বিল দেখা।। 
গ্রহই স্বান বিল বাস অসেখা ॥ 
অসি সব ভাতি অলৌকিক করনী। 
মহিমা! জাজ জাই নহি বরনী। 


“তাহার প। নাই তবুও তিনি চলেন, কাণ বিনাই 
শোনেন, হাত না থাকিলেও কাজ করেন, কথা না 
বলিলেও তিনি বড় বক্তা, শরীর না থাকিলেও স্পর্শ করেন, 
চোখ না থাকিলেও তিনি দেখেন, নাক ন! থাকিলেও তিনি 
গন্ধ লন, এমনি সকল রকম কার্য তাহার অলৌকিক, 
তাহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না!” 


বাল 
১৪১ 


বালঃ 
১৪১ 


নোই দশরথজত ভগত হিত কোসলপতি ভগবান । 


“ভক্তের মঙ্গলের জন্য সেই অরূপ ভগবানই কোশলপতি 
রামচন্দ্র হইয়াছেন ।” 


লোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী । 

রঘুবর সব উর অস্তরজামী ৷ 
“সেই চরাচরের স্বামীই আমার প্রভু রঘুনাথ, তিনি 
সকলের হৃদয়ের কথাই জানেন !” 


“রাম সে। পরমাতমা ভবানী । 
তন্' জম অতি অবিহিত তব বানী ৷ 
অস সংসয় আনত উর মাহী” । 
জ্ঞান বিরাগ সকল গুন জাহ্ী' ॥ 


“শহরে বলিলেন--ভবানী, রাম সেই পরমাস্ম।, এবিষয়ে 
তোমার ভূল করাটা বড অন্ঠায় হইরাছে। এরকম সন্দেহ 
মনে আনিলেও জ্ঞান, বৈরাগা ৪ সকল গুণ চলিয়| যাঁয়।” 


এমনি করিয়া উপদেশ দিয়া শঙ্কর পার্বতীকে শান্ত 
করিলেন । পার্বতীর তপস্যা ছিল, সংস্কার ছিল, তিনি 
এবার বুঝিলেন। কিন্তু সকলে ত বুঝে না। যাহারা বুঝে 
না তাহারা" বুদ্ধির প্রয়োগ ছারা কেবলই প্রশ্ন করিতে 
থাকে- সর্বজ্ঞ হইলে অজ্ঞের মত খুরিয়া বেডাইলেন কেন? 
ইচ্ছা করিলেই ত রাবণকে মারিতে পারিতেন, তবে রাবণকে 
মারিতে এত বেগ পাইতে হইল কেন? তিনি অমন 
করিয়া পিছন হইতে ব্যাপের মত বালীকে বধ করিলেন 
কেন? সীতার অগ্রি-পরীক্ষা করিলেন কেন? এমনি 
সকল প্রশ্ন তুলিযা মান্ঠষকে তাহার “বৃদ্ধি বিব্রত করে। 
এই বুদ্ধিকে ঠিক পথে চাপাইবার প্রগ এখন আসিয়া 
পড়িতেছে। 


মেঘনাদ রামকে নাগপাশে বাধিলে গরুড় গিয়। সে 
বাধন কাটিয়া দিয়া আসিল । ইহাতে গরুড়ের মোহ হইল । 
সে শনিয়াছে যে রাম বিষ্ণু অবতার | সে কেমন অবতার 
ফাহাকে বাধা যায়, আর গরুঠের সাহাযো ধাহার বাধন 
কাটিতে হয়? 


বাজঃ 
১৪২ 


হাঃ 
১৪২ 


ব্যাপক ত্রঙ্জ ৰিরজ বাগীসা। 

মায়া-মোহ পার পরমীস! ॥ 

সো অবতার জনেউ' জগ মাহী । 
, দেখেউ সো প্রভাব কু নাহী" ॥ 
ভব বন্ধন তেঁ ছুটহি' নর জপি জা কর নাম । 
খর্ধ মিসাচর ধাথেউ নাগপাস সোই রাম ॥ 


“গুনিয়াছিলাম যে, ব্যাপক ব্রহ্ম, বিরজ বাকৃপতি, 
মায়া মোহের অতীত পরমেশ্বর রাম অবতার লইয়াছেন | 
কিন্ত দেখিলাম--ক্ঠাছার কোন প্রভাব নাই। ধাহার নাম 


উত্তর 
৮১1৮২ 


জপ করিয়া লোকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, ক্ষত 
রাক্ষস তাহাকে নাগপাশে বাধে ?” 

গরুড়ের মানসিক অশান্তি হইল। সে নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিল। নারদ বলিলেন-__এ প্রকার মোহ 
তাহাকে অনেক নাচাইয়াছে, গরুড় যেন ও কথা ব্রহ্মাকে 
গিয়া জিজ্ঞাসা করে । ব্রহ্মা বলিলেন_-এঁ মায়া আমাকেও 
অনেক নাচাইয়াছে। তুমি গিয়া শঙ্গরকে জিজ্ঞাসা কর। 
শঙ্করুকে জিজ্ঞাস করাতে তিনি বলিলেন-- 


“তবহি: হোই সব সংসয় তঙ্গা। 
উত্তর জব বছকাল করিয় সতসঙ্গ। ॥ 
৮৪৮৫  জেহি মহ’ আদি মধ্য অবসানা। 

প্রভু প্রতিপাদ্য রাস্ু ভগৰানা |! 
বিন সতসঙ্গ ন হরিকথ তেহি বিন মোহ ম ভাগ 
মোহ গয়ে বিষ্ণু রাম পদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ ॥ 

তুলসী মহেশ্বরের মুখ দিয় এইবার শেষ কথা 

বলাইপেন। "অনেকদিন সংসঙ্গ করিলে তবে সন্দেহ 
বায়। সতসঙ্গে হরিকথা শুনিবে। নান। প্রকারে মুনির! 


উহঃ! গাহিয়া থাকেন। সে কথার আদিতে, মধ্যে ও অস্তে 
এ একই বিষয়েরই প্রমাণ করা হয় যে, প্রভু রাম 
হইতেছেন ভগবান। সৎসঙ্গ ছাড়া রামকথা হয না। রাম 
কথা ছাডা মোহ যায়না । আর মোহ না গেলে রাম পদে 
গভীর অনুরাগ হয় না। ৃ 

ভক্তি ন! হইলে বি্পতি রামই যে ভগবান সে বিশ্বাস 
আসে ন|। রাম ত ভক্তের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। 


ভগত হেতু ভগৰান প্ৰভু রাম ধরেউ তন্জু ভূপ। 
কিয়ে চরিত পাৰন পরম প্রাক্ৃত-নর-অঙ্লরলূপ ॥ 
জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই মট কোই। 
সোই সোই ভাৰ দেখাৰই আপুন হোই নলোই।। 
অসি রঘু-পতি-লীল!। উরগারী। 
উত্তর দলুজ বিমোহনি জন-জুখ-কারী ॥ 
১০৪।১*৪ জে মতিমজিন বিষয়বস কামী । 
প্রভুপর মোহ ধরহি' ইমি স্বামী | 
“ভক্তের হিতের জন্যই ভগবান রাম-রাজার শরীর 
ধারণ করিয়াছিলেন | সাধারণ মানুষের মত অথচ পরম 
পবিত্র চরিত্র তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্ত রামের 
মানুষ-রূপ সম্পূর্ণ নিজের রূপ নয়। কোনও নট যেমন 
নানা প্রকার বেশ ধরিয়া নৃত্য করেন ও যে বেশ 
ধরিয়াছেন সেই রূপ ভাব দেখান, কিন্তু সে সকল ভাবের 
কোনটাই নটের নিজের নয়, ভগবাঁনও তেমনি নটের মত, 
মানুষ হওয়ার নাটকে রাম সাজিয়া্থিলেন” ইহাই রাম 
চরিত বুঝিৰার ও আলোচনা করিবার প্রথম ধাপ বলিয়া 
মানিয়া লইতে হয়। 


ঙ 


অবতার-বাদ সবন্ধে গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, কোনও 
যুগের শ্রেষ্ঠ মাহয পরের যুগে অবতার বলিয়া গণ্য হ'ন ও 
তাহার পর মানুষ তাহার উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া পৃজা 
করিতে থাকে । তিনি বলেন 


“গীতার কৃষ্ণ মৃত্তিমন্ত শুদ্ধ জ্ঞান, কিন্ত কাল্পনিক ৷ 
ইহাতে কৃষ্ণ নামক অবতার পুরুষকে অস্বীকার করা 
হইতেছে না--মাত্র বলা হইতেছে যে, পূর্ণ কৃষ্ণ কাল্পনিক, 
পূর্ণ অবতারের কল্পনা পরে আরোপিত হইয়াছে” 


রামায়ণের রাম সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে । অবতার 
রাম জগ্সিয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, বিবাহ করিয়াছেন, 
যুদ্ধ করিয়াছেন। বাল্মীকি ও তুলসী দাসের রামও এই 
সকলই করিয়াছেন, কেবল তাহার উপর পূর্ণত্ব আরোপিত 
হইয়াছে। অপূর্ণের উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া মানুষ 
নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছে। পদে পদেই 
মানুয-রূপধারী অপূর্ণ অবতারের অপূর্ণত্ব ও ক্রুটি ধরা যাইতে 
পারে। কিন্তু নিজের হিতের জন্য তাহা না করিয়া, আদর্শ 
পুরুষত্ব তাহাতে আরোপ করিয়া লোকে কার্য সিদ্ধ করিয়া 
আসিতেছে, ভক্তি সমর্পণ করিতেছে । বাহার! রাম-চরিত্রে 
মানুষের দোষ-গুণ অন্থুসন্ধান করিয়া তাহার বিচার করিতে 
চাছেন, আদর্শত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে চাহেন না, 
তাহারা তাহা করুন, ভক্তের তাহাতে ক্ষতি নাই। ভক্ত 
যাহা চায়, রামচন্ত্রে পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া সে তাহা 
পায়। যে পথে সে চলিতে চায়, কাল্পনিক পূর্ণ 
অবতারের নিকট হইতেই সে তাহার সন্ধান পায়। সেই 
কাঞ্জনিক অবতার তাহার কাছে ইতিহাসের লোক 
অপেক্ষাও সত্য। 


রামচন্দ্র মানব-চরিত্র অভিনয় করিয়া আমাদিগকে ধন্য 
হওয়ার পথ দিয়! গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-কর্দ্ের চিন্ত! 
আমাদিগকে মুক্তি পথে লইয়া ষায়। এক খণ্ড শিলার ত 
কোনও চরিত্র নাই, তথাপি মানুষ তাহাতেও পূর্ণত্ব আরোপ 
করিয়া -শাল"গ্রাম শিলাকে ভক্তি দিয়! নিজের যাহা 
পাওয়ার তাহা পাইয়া থাকে । তুলসী দাসের অভিজ্ঞতা 
এই যে, যত রকম আরোপ ও কল্পনাই করা যাউক, 
রাম-নামে ও রাম-ভক্তিতে যত সহজে কাজ হয় এমন আর 
কিছুতে হয় না। মুক্তি-্পথের দীন পথিকের নিকট এই 
আশ্বাসের কথার মধ্যে মন্ত্রশক্তি রহিয়াছে। এই দিক 
দিয়াই রাম-চরিত বিচার করার বিষয় । প্রত্যেক ঘটনাটি 
জইয়! চুল চিরিয়া বিচার করিলে বুদ্ধির দাবা খেলা হইবে। 
কিন্তু দাবা খেলা যেমন সত্যই চতুরঙ্গ সেনায় সেনায় যুদ্ধ 
নয়, তেমনি এ ভাবের রাম-চরিত্র আলোচনাও অলীক । 

রাম হরিণ ঈীকার করিতেন $-- 


বন্ধু সখ। সঙ্গ লেহি বোলাঈ। 
বন স্থগয়া নিত খেলহি' জাল ॥ 

পাৰন স্থগ মারছি জিয় জানী। 

দিন প্রতি মৃপহি' দেখাৰহি' আনী 
তুলসীদাস এই বর্ণনা দিয়াছেন । যাহার সর্বজীবে 
সমদৃষ্টি তিনি অকারণ প্রাণীধ করিতেন। ইহাই কি 
আদর্শ চরিত্র? উত্তরে বলা যায় যে, তখনকার দিনে 
রাজার ছেলের মুগয়া করা একটা অবশ্য করণীয় কাজ ছিল। 
তিনি সমসাময়িক লোকাচার-সম্মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি মন্ুষ্-চরিত্র অন্থুসরণ করিয়াই মানুষকে মোক্ষ 
পাওয়ার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। ইশ্বর হিসাবে 
বিচার করিলে তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্যই তাহাকে দোষ 
দিতে হয়। স্ত্রী-বিরহে তিনি কেনই বা কাতর হইলেন! 
তিনি' সর্বজ্ঞ ও আদর্শ চরিত্র হইলেও এ সময় সাধারণ 
মান্গষের মতই আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা 
করিয়াছেন বলিয়াই রাম-চরিত্র এত মধুর এত চিত্তাকর্ষক 
ও এত শক্তিশালী হইয়াছে । 

ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারার ভিতর রূপকের আশ্রয় 
লওয়ার একটা মনোহর পথ ছিল। উহা! দ্বারা কঠিন 
বিষয় সহজে বুঝানো! যাইত। আমরা যখন পুতুল নাচ 
দেখি তখন পুতুলগুলি যে পুতুল সে কথ! জানিয়াও 
পুতুলের আর্তচীৎকারে আত্তি বোধ করি, আনন্দে আনন্দ 
করি, যুদ্ধ করিতে দেখিলে উত্তেজিত হই। আমর! সত্য 
ঘটনা দেখিয়া যে রসের আস্বাদ পাইতাম, পুতুল নাচ, 
দেখিয়াও প্রায় তাহাই পাই। এই জন্যই পুতুল নাচ, যাত্রা, 
থিয়েটার, বায়োস্কোপ সমাজে এতটা স্থান লইয়াছে। 

সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এই পুতুল নাচ বা রূপকের 
স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কথা-সাহিত্য রূপকের এই 
মোহন বেশে সাজানো! কাশী ও কোশল রাজ্যের 
ভিতর প্রতিদ্বন্দিতার কথা এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। উহাই 
আশ্রয় করিয়। কত না গল্প রচিত হইয়াছে এবং তাহ। 
লোক-শিক্ষার পথ করিয়া দিয়াছে । 

গল্প আছে--একদিন কোশল-রাঁজ স্থির করিলেন যে, 
লোকে তাহাকে কি রকম মনে করে তাহা ছদ্মবেশে 
দেখিবেন। তিনি বিনা আড়ম্বরে রথে চড়িয়৷ বাহির 
হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিয়া 
এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন এমন একটা পথে 
আসিয়৷ পড়িলেন যাহার ছুইদিকে খাত। পথও এমন সরু 
যে, একখানা মাত্র রথ চলিতে পারে। এদিকে আবার 
আর এক ব্যাপার ঘটিয়াছে-_কোশল-রাজ যে দিন যাত্র 
করেন কাশী-রাজও সেই দিনই নিজের প্রজাদের কথা 
জানিবার জন্তু সেই ভাবে ধাত্রা করিয়াছেন। তিনিও 


৩৬ 


প্রজাদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই সময়ে সেই 
রাস্তায় বিপরীত দিক হইতে রথ লইয়া আসিয়া উপস্থিত । 
দুই রথ মুখোমুখী দাড়াইল। কাশী-রাজের সারথি হাকিয়া 
বলিল--পথ ছাড়িয়া দাও--এ রথে রাজা আছেন। অপর 
সারধিও বলিল_এ রথেও রাজা আছেন। অতএব তুমিই 
পথ ছাড়। এ বলে তাহার রাজার বয়স এত, ও বলে-- 
তাহার রাজার বয়স ও তত। এ বলে--তাহার রাজার 
রাজ্য এত বড়, ও বলে--তাহার রাজার রাঁজ্যও ততবড়। 
সৈন্য সংখ্যা তাহাও ছুই জনেরই ঠিক সমান। তখন 
কাশী-রাজের সারথি বলিল-_তাহার রাজা বিপুল শক্তিমান, 
তাহার ক্রোধ হইলে শক্রকে তিনি মর্দন করেন, গ্রাম-নগর 
বিধ্বস্ত করেন। প্রতিদ্বন্বীর প্রতি তাহার হিংসাবৃত্তি 
ভয়াবহ | কিন্ত কোশল-রাজের সারথি বলিল-_-তাহার 
রাজা অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করেন, অহিংসা দ্বারা হিংসা 
জয় করেন, বিনয় দ্বারা অবিনয় জয় করেন। ইহার পর 
কাশী-সারথি মাথা নীচু করিয়া নিজ রথ খুলিয়া কোশলের 
রথের জন্য পথ ছাড়িয়া দদল। এই গল্পে গল্পকার তাহার 
রঙ্গমঞ্চে ক্রোধ ও অক্রোধ, হিংসা ও অহিংসা, বিনয় ও 
অবিনয়কে দীড় করাইয়া অক্রোধ, অহিংসা ও বিনয়ের জয় 
দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাহার কথা বুঝাইবার 
জন্য কাশী-কোশল-রাজ লইয়া আসিয়াছেন। কেননা 
পাঠকের তৃপ্তির জন্য রঙ্গমঞ্চ চাই, রথ, রথী সারথি ও রাজা 
চাই। কথাকার এমন সুন্দর ভাবে জিনিষগুলি 
সাজাইয়াছেন যে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । তিনিও 
জানেন এবং তাহার পাঠকেরাঁও জানে যে, কাশী-কোশলের 
অবলম্বন তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যেই করিয়াছেন । এই গল্পে 
মূলের অসম্ভাবনা, একই সময় একই উদ্দেশ্যে দুই প্রতিদ্বন্বী 
রাজার যাত্রী করা, তাহাদের সমান বয়স, সমান রাজ্য ও 
সমান সৈন্যবল হওয়ার অসম্ভীবনা কাহাকেও পীড়া দেয় না। 
কথাকার যে রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা তাঁহার 
পাঠকেরা জানে বলিয়াই তাঁহার গল্প বাস্তবের মত সুন্দর 
লাগে। 


আর একটা উদাহরণ ধরুন--নচিকেতায় উপাখ্যান । 
নচিকেতার পিতা রাঁজঅবশঃ সর্বস্ব দান যজ্ঞ করিলে 
নচিকেতা পিতাকে বলিল-_এই পীত-দুগ্ধ গাভীগুপি দান 
করিয়া লাভ নাই। আর তুমি আমাকেই বা কাহাকে দান 
করিলে ? তিনবাঁবের বার এ একই কথা জিজ্ঞাসা করায় 
পিতা রাগ করিয়া বপিলেন-_-“তোমাকে যমকে দিলাম ।” 
বলামাত্র নচিকেতার মৃত্যু হইল। সে যমের বাড়ী গিয়া 
হাজির। যম তখন বাড়ীতে নাই, কোর্থাও , নিমন্ত্রণ 
গিয়াছেন। যম আসিয়া দেখেন- ব্রাহ্গণ অতিথি তিন দিল 


অভুক্ত রহিয়াছেন। যম বলিলেন--নচিকেভা তোমাকে 
তিন দিন অভুক্ত রাখায় দোষ হইয়া গিয়াছে । এখন তুমি 
বর চাও। নচিকেতা বলিল--আমাকে ব্রহ্মবিন্ঠা দাও। 
যম বলিল-_-এঁটি ছাড়া আর যাহা চাও, তাহাই দিব । 
সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব চাও, অমরত্ব চাও, বহু দাসদীসী, 
রমণী চাও, হস্তী অশ্ব রথ চাও, নৃত্য-গীত-কুশল স্ত্রীলোক 
চাও, যাহাই ভোগের জন্য চাও না কেন তাহাই দিব। 
নচিকেতা বলিল-_ইন্দিয় ভোগের সুখ তুমি আমাকে আর 
কি দেখাইতে চাও ? উহার তৃপ্তিতে সুখ নাই। ইন্দিয়গুলি 
ব্যবহারে ক্রমে জরাগ্রন্ত হয়। ও সকলে দরকার নাই। 
দাসদাসী, হাতীঘোড়া, নৃত্য তোমারই থাকুক-_-আমার 
উহাতে দরকার নাই। আমি যাহা চাহিয়াছি তুমি ছাড়া 
উহা দেওয়ার শক্তি আর কাহারও নাই। আমাকে উহাই 
দাও। যম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন--লোকে যাহা চায় সে 
সমস্তই আমি তোমাকে দিতে চাহিয়াছিলাম। তুমি সে 
সমন্তই প্রত্যাখান করিয়াছ। তুমিই উপযুক্ত অধিকারী । 
আমি তোমাকে সেই গরপ্তবিষ্ভা দিতেছি। 


এই ত গেল উপাখ্যান। ইহার ভিতর যদি ইতিহাস 
খোঁজেন, সত্য ঘটনা খোঁজেন, গল্পের কি পড়িয়া থাকিবে! 
যম-রাজ কোনও এঁতিহাসিক ব্যক্তি লহেন, তাহার বাড়ীতে 
কেহ অতিথি থাকে না। তিনি কাহাকেও বিস্তা দেন না। 
তথাপি এই উপাখ্যান নিরর্থক নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাসনার 
নিবৃত্তি না হইয়াছে, যতক্ষণ উহাদের মৃত্যু না হইয়াছে, 
ততক্ষণ ব্ৰহ্ম বিদ্য৷ পাওয়ার বা ঢাওয়ার কোনও অধিকার 
হয় না। বাসনার মৃত্যুর ভিতর দিয়াই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ 
করার পথ । এই উপাখ্যানের পশ্চাতে এঁতিহাসিকতার 
ছাপ চাওয়ার কোন মানে নাই। ইহা দেখাই যাইতেছে 
যে গল্পটা কল্পিত । একটা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য উহার 
সৃষ্টি হইয়াছে । উহার এঁতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও 
নচিকেতা-উপাখ্যানের ঘটনাগুলি বা কাশী-কোশল 
কাহিনীর ঘটনাগুলির মূল্য কম নহে। এ সকল ঘটনার 
আশ্রয়েই আমাদের কাম্য শিক্ষা আমরা পাঁই। 


রামায়ণের এঁতিহাসিক ভিত্তি থাকিলেও রাঁমায়ণে 
রূপক হিসাবেই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে । যে রামের 
অয়ণ বা পথ রামায়ণ সে রাম হৃদয়-বিহারী, যে 
রাবণের সহিত রাম যুদ্ধ করিয়াছেন সে রাবণও হৃদয়েই 
আছে, আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রও হৃদয়ই | রাক্ষস-রাজ রাবণ যে 
হৃদয়েই আছে এবং এই রাবণের পীড়ায় পীড়িত হইয়া 
কেমন করিয়া হৃদয়ের রাম জাগ্রত হ'ন তাহ! নিয় প্লোক ও 
রামায়ণের গল্লাংশ হইতে ম্পষ্ট হইবে । . 


জত আচরণ কতছ' নহি' হো । 
দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোর ।। 
বাগ মনি’ হরিভগতি জত জপ দান।। 
২১৪ সপনেছ জুমিয় ন বেদ পুরানা ।। 
জপজোগ বিরাগ তপ মখভাগা ভ্রবন জুনই দসসীস।। 
আগুন উঠি ধাৰই রহই ন পাৰই ধরি সব 
ঘালই খীস! ॥। 
অস অষ্ট অচার। ত! সংসার! ধরম জুনিয় নহি” কান।। 
তেহি বন্ধ বিধি ত্ৰাসই দেস নিকাসই জে। 
কহু বেদ পুরান1।| 
বরনি ন জাই অনীতি ঘোর 
নিসাচর জে। করছি” । 
হিংসা পর অতি প্রীতি তিন্হ কে 
পাপহি' কবনি মিতি ৷ 
জিন্হ কে ইহ আচরন ভবানী । 
তে জ্বামছ নিসিচর সব প্রাণী । 
অতিসয় দেখি ধরম কৈ গ্লানী। 
পরমসভীত ধর! অকুলানী ॥ 


“কোনও স্থানে আর কোনও শুভ আচরণ রহিল না। 
কেহ আর দেবতা-ত্রাঙ্গণ ও গুরুকে মানে না। হরি-ভক্তি 
নাই। যজ্ঞ জপ দানাদি নাই। স্বপ্নেও বেদ ও পুরাণ 
কেহ গুনে না। জপ যোগ বিরাগ তপস্তা যজ্ঞ এ সকলের 
কথা কাণে শুনিলেই রাবণ উঠিয়া নিজেই ছোটে। সমস্ত 
লণ্ড ভণ্ড করিয়া দেয়। সংসার এমন ত্রষ্টাচারী হইল যে 
ধর্মের কথা আর কাণেও শুনা যায় না। যে বেদশপুরাণের 
কথা বলে তাহাকে নানা ভয় দেখাইয়া দেশের বাহির করা 
হয়। পার্বতী, যাহাদের আচরণ এইরূপ তাহার! রাক্ষস 
বলিয়| জানিবে | ধর্মের মানি দেখিয়া পৃথিবী বড় ভীত ও 
আকুল হইলেন ৷” 

রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। রাবণ 
রাক্ষসদের রাজা। রাক্ষস কাহারা ? যাহারা শুভ আচরণ 
করিতে দেয় না, দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু মানে না, যজ্ঞ পণ্ড 
করে, সংসার অষ্টাচারী করে, বেদ পুরাণের কথা বলিলে 
তাহাকে দেশ ছাড়া করিয়! তাড়াইয়া দেয়, তাহারাই রাক্ষস 
জাঁনিবে। এই সকল রাক্ষস খুঁজিতে বেশী দুর যাইতে হয় 
না। মানুষের হৃদয়েই এই রাক্ষসদল বাস করে। 
তাহাদের সর্দার বা রাজাও হৃদয়েই বাস করে। এই 
রাক্ষসের অত্যাচারে পৃথিবী গীড়িতা। হইয়া ব্যাকুল হইয়া 
পড়িলেন। 
বাল; প্রি লরি সিদু ভার নহি মোহী। 

২১৫ জল মোছি গরু এক পরক্রোহী । 
লক্ষল ধরন দেখই বিপরীতা। ' 
কৰি ন লকই রাবণ ভয় ভীত! ॥ 


বাল, 
২১৫ 


“পৃথিবী কাদিয়া বলে, একজন পরদ্রোহী আমার কাছে 
যত ভার, পর্বত নদী সাগর এ সকল আমার কানে তত ভার 
বোধ হয় না। আমি সকল ধর্ম বিপরীত দেখিতেছি, 
রাক্ষস ভয়ে ভীত হইয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না ।” 
কিন্তু এক পরদ্রোহ রূপ রাক্ষস নয়, নানা হিংস্র ও পাপ 
বৃত্তির রাক্ষস পুধিয়। মান্য হৃদয়পুরকে রাবণপুরী পঙ্ব। 
করিয়| রাখিয়াছে। 

পৃথিবী কাদিয়। ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা 
বপিপেন_-ঠাহার দ্বারা কিছুই হইবে না, অন্ত কোনো 
দেবতার দ্বারাও কিছুই হইবে না। তাহার! সকলেই রাবণ 
ভয়ে ভীত। একমাত্র বিষ্ণু রক্ষা কারতে পারেন। তখন 
গাভীর বেশে পৃথিবী ও দেবতার! মিলিয়া উতলা হইয়! 
খুজিতে লাগিলেন যে, কোথায় বিষ্ণুকে পাওয়া যার। 
কেহ বলে--চল বৈকুণ্ঠে যাই, কেহ বলে--তিনি ক্ষীর 
সমুদ্রে বাস করেন। 
বালঃ পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ। 

২১৬ কোউ কহ পয়নিধি মহ’ বস সো । 

শিব ছিলেন রাম-ভক্ত | রাম বা বিষ্ণু কোথায় থাকেন 
তাহা তিনি জানতেন । শঙ্কর বলিলেন 

তেহি সমাজ গিরিজ। মৈ' রহেউ" । 

অবসর পাই বচন এক কহেউ” ৷৷ 

জা কে হ্বদয় ভগতি জসগ্রীতী। 

প্রভু তহ' প্রগট সদা তেহি রীতী ॥। 

হরি ব্যাপক সব ত্র সমান! । 

প্রেম তে প্রগট হোহি মৈ জান।॥ 

দেসকাল দিসি বিদিসিহু মাহী’ ৷ 

কহছ সে কহ"? জহ'। প্রভু নাহী ৷ 

অগ-জগ-ময় সবরস্থিত বিরাগ্ী ৷ 

প্রেম তে' প্রভু প্রগটই জিমি আগ্গী ৷ 
“সেই সকলের মধ্যে আমিও ছিলাম। অবসর পাইয়া 
একটা কথা বলিলাম। যাহার হৃদয়ে ভক্তি যেমন, 
প্রভু সেই ভাবে, সেখানে প্রকাশ হ’ন--ইহাই রীতি । 
হরি সকল স্থানে সমান ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। আমি 
জানি--তিনি প্রেমের বলে প্রত্যক্ষ হ'ন। দেশে কালে 
দিকৃবিদিকে কোথায়ই বা তিনি না আছেন! সর্কশুষ্ 
বৈরাগী প্রভু, স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আগুন 
যেমন কাঠের ভিতরই আছে, ঘষিলেই প্রত্যক্ষ হয়, 
হরিও ‘তমনি হদয়েই আছেন--প্রেমেই প্রতাক্ষ হইয়া 
দেখা দেন।”? 

রাক্ষসের৷ সিংসা, পরদ্রোহ, লোভ ও কামাদির রূপ 
লয়৷ হৃদয় ক্ষেত্কে শীড়িত করিতেছিল। হরি 
তাহাদিগকে দমন করিবেন | হরি বারামও হৃদয়ের 


ৰালঃ 
২১৬ 


ভিতরই আছেন, চাই কেবল রাম-ভক্তি। তাহা হইলেই 
তিনি প্রকাশ হইতে পারেন। 


হয়ে যখন রাক্ষসের উৎপাতের বোধ দেখা দেয় 
তখনই রাম-জন্মের সুচনা হয়। / দেবতারা যখন রাক্ষস 
দ্বার! পীড়িত হুইয়া বিষ্ণুকে খুঁজিতেছিলেন এবং শিব 
তাহাদিগকে বুধাইলেন যে, বিষ্ণুকে খু'জিতে কোথাও 
যাইতে ছইবে না, নিজের হ্বদয়ের মধ্যে খু'জিলেই ভাছার 
দেখা পাওয়া যাইবে, তখন দেবতার! প্রীভগবানের স্তি 
জারস্ত করিলেন । ভগবান প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, 
তিনি দশরথ রাজার ঘরে পুত্ররূপে জন্মিবেন। কেননা 
মন্জ ও শতরূপা তাহাকে পাওয়ার জন্তু অনেক তপক্তা 
করিয়া গিয়াছেন। তীহারাই এ জঙ্গে দশরথ ও কৌশল্যা 
রূপে জন্মিয়াছেন। 


কম্চপ অঙ্দিতি মহা তপ কীন্হা 

তিন্হ কহ সৈ পুরব বর দীন্হ। ৷ 

তে দসরথ ক্লপী। 

কোসলপুরী প্রগট নর ভূপ। | 

তিন্হকে গৃহ অবতরিহউ' জাঈ। 

রছ্থু-কুল-তিলক সো চারিউ ভাই । 
রাবণের উৎপাতে স্বায়ের প্রভু জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষস 
ধারার সংকর লইলেন। রাবণ সদলে মারা গেল। 
রাক্ষসের শক্তি কম নয়। সে সমস্ত সংগুণ দাবাইয়। 
রাখিয়াছিল। সে পাধিব শক্তিতে পূর্ণ। সেই শক্তি 
অর্জনের জন্ত সেও তপন্তাই করিয়াছে । সেই তপক্তার 
' ফলে রাবণ ক্রমশঃ অধিক করিয়া রাজসিকতাই পাইয়াছে। 
সীতাকে হরণ করিয়া সে জগৎপিতার বিরুদ্ধে দীড়াইয়াছে। 
কিন্তু যাহার হৃদয়ে রাম-ভক্তি আছে সেখানে কালক্রমে 
রাক্ষসের, পরাজয় হয়। সহজে ত দুষ্ট বৃত্তি পরাজয় 
মানে না। বিপুল যুদ্ধ, রাম-রাবণেয় বুদ্ধ হয়। রাবণ 
ধরিয়াও মরে না--বার বার মাথা গজাইয়া উঠে। 
প্রবৃত্তি ও হিংসা নির্মূল করা বড়ই শক্ত। অবশেষে 
রাবণ মরিলে ধর্শরাজ্য বা রামক্াজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয়| 


ইহাই রাম-রাবণের যুদ্ধের অন্তরের দিক। ইহার 
বাহিরের দিক হইতেছে রাম অবতারের অযোধ্যায় জন্ম 
ওকর্ম। সে কাহিনীও পবিত্র, মঙ্গলদায়ক ও ভক্রিপ্রদ । 
রামায়ণের ভিতর দিয়া এই দুইটা ধারা--একটা বাহিরের, 
একটা অন্তরের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। দুই-ই মনোহর, 
ছুই-ই ভক্তিদায়ক | ইহার বর্ণনা করিতে করিতে তুলসী 
বার বার মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন--“এমন প্রিয়, এহন 
ছিতকারী, এমন” নিকটতম প্রভু রামক্ষে কেন না ভজন! 
করিবে?” 


bd 


ধালঃ 
২১৮ 


৯ 


ধাহারা রানায়ণের বাহিক ধারায় খাঁটি ইতিহাস : 
খোঁজেন তাহাদিগকে বাল্সীকি খাবি প্রথমেই ব্যর্থ করিয়া 
রাখিয়াছেন। ন্বর্গ-পাতাল দৈত্য-দেবতা আনিয়া, রাবণের 
ঘাড়ে দশটা মাথ! চাপাইয়া, তাহাকে যখন তখন মায়া-মৃ্তি 
ধরার শক্তি দিয়া, বানর ভালুক ও পাখীকে দিয়া কথা 
বলাইয়া, হহুমানকে কখনও বা মাছির মত ছোট, কখনও 
বা শত যোজন পরিমিত করিয়া, অতিপ্রাকৃত করিয়। 
সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, কেহ যেন ইহার মধ্যে 
ইতিহাস না খোজেন। 


(ঘরই রাম-কথার একজন প্রধান বক্ত। কাক ভূষণ্ডী। 
সে কালের অতীত। মহাপ্রলয়েও তাহার মৃত্যু নাই। 
শুদ্ধ ভক্তিই কাকের রূপ ধরিয়া আছে। ধর্মের ও সত্যের 
মতই সে কাক অবিনশ্বর । বার বার কল্পে কল্পে রাম 
অযোধ্যায় জঙ্গিতেছেন, বার বার কাক তাঁহার শিশুলীলা 
দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছে। 

জব জব অবধ পুরী রগুবীর!। 

ধরহি ভগতহিত মন্জুজসরীর! ৷ 

তব তৰ জাই রামপুর রহ । 

সিজ লীল। বিলোকি সুখ লহউ' | 
যে অযোধ্যা কল্পে কল্পে দেখা দেয়, বার বার যে 
অযোধ্যায় রামের জন্ম হয়, যে দণ্ডকবন হইতে রাবণ 
বার বার সীতা হরণ করে, যে অধযোধ্যা় বার বার রামের 
অভিষেক হয়, সে কোন্‌ ইতিহাসের, কোন্‌ ভূগোলের 
রাম সীতা, অযোধ্যা ও দণ্ডক বন? 


কিন্ত, তাই বলিয়া বাহিক ধারায় ঘটনা, স্থান ও 
চরিত্রগুলি কি অসত্য ? এই রাম সীতার কাহিনী, রামের 
জন্ম, বাল্যলীলা, সীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ ধনুর্ভ, 
বিবাহ, কৈকেয়ীর মন্ত্রণা, রামের বনবাস, রাবণের সীতা-হরণ, 
লঙ্কায় যুনদ্ধ_-এ সকল কি অসত্য? আমি দৃঢ়ভাবে বলি 
যে, উহা কখনও অসত্য নয়। ইতিহাস হিসাবে উহার 
কোনও স্থান নাই। কল্পলোকে উহা হুষ্ট। এঁতিহাসিক 
সত্যও হয়ত কিছু আছে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল 
মিলিয়া কাহিনীটা ইতিহাসের কাহিনী অপেক্ষাও সত্য। 
সীতা-রাষ সত্য ও বাস্তব । তাঁহারা এই ভারত-ভূমিতে 
বাস করিয়া গিয়াছেন, এ অযোধ্যা, ওঁ চিত্ৰকূট তাঁহারা 
পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। যে যে স্থান দিয়া সীতাদেবী 
শুধু পায়ে হাটিয়া গিয়াছেন সেই সেই স্থানের ধূলিকণা! 
পবিত্র করিয়] গিয়াছেন। সেই ধুলিতে জন্নিয়া ভারতীয় 
কণ্টার! হইয়াছে, সাধ্বী হইয়াছে । 

রামায়ণের অঙ্গীভূত হর-পার্বতী কাহিনী, সত্ভীর 
দক্ষ-্ৰজ্ঞে দেহ নাশ, পরে পর্বত গৃহে জন্ম, নারদের উপদেশ, 


উত্তর 
১৯১ 


উমার হাঁজার হাজার বত তপস্তা--এ সকল কি নিথ্যা? 
এ সকল মিথ্য। নহে-ইতিছাসের সত্য অপেক্ষা অধিকতর 
সত্য । এমন সত্য যে, সারা ভারতের হিঙ্গুই নিজ 
অনুভূতি ও ধর্ম বিশ্বাস হইতে উহার সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া 
সত্য বলিয়। প্রমাণ দিবে । 

রামায়ণ পড়িতে এই অনুভূতি ও এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য 
লইয়া পড়িলে ফল পাওয়া যাইবে। রামায়ণকে 
ছেলে-ভূলানো গল্প বলিয়া যিনি মনে করেন তিনি কপার 
পাত্র। রামায়ণের হয়ত বা সবটাই কাল্পনিক, হয়ত বা 
কতকটা তাহার এঁতিহাসিক। কিন্তু সমন্তটুকুই শ্রদ্ধা 
পাইয়া আসিয়াছে ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। 

তলসীদাস লিখিয়াছেন যে, তাহার রাম-কথা সকলের 
ভয়৷ নয়। | 


১০ 


যহ ন কহী জে সঠ হঠসীলহি। 

' জো মন লাই ন জুম হরিলীলহি॥ 
কহিয় নম লোতিহি ব্রেগধিহি কামিছি। 
জো মন ততই স-চরাচর;স্বামিহি ॥ 


এই কথা দুষ্ট, জেদী লোক. যাহার! মন্‌ দিয়া হরিলীলা 
শুনে না, তাহাদিগকে বলিবে না।, এ কথা কামী ক্রোধীকে 
ও যে জগৎপতিকে ভজন! করে না, তাহাকে বলিবে না। 
হয় ভক্তির সহিত পড়িবে, নয় ত পড়িবে না। ইহাই 
গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় । 


তুলসী-রামায়ণ পাঠের পূর্বে হা হি চরিত 
লালে করিলে শ্রদ্ধার ভাব বাড়া সম্ভব। তাই 
এখন কতকগুলি চরিত্র আলোচনা করিব। ' 


স্তর 
২২৪ 


হ্রল্প্-স্পার্থভী চশ্রিভ 


তুলসী-রামায়ণের বক্তা শঙ্কর, শ্রোতা পার্বতী। 
শঙ্করের নিকট হইতে লোমপাদ গুনিয়াছিলেন, তাহার 
নিকট হইতে কাক তুূষণ্ডী শুনিয়াছিলেন। তাহার নিকট 
হইতে গরুড় গুনিয়াছিলেন। সেই কথ! যাজ্ঞবন্ধয ভরদ্বাজকে 
গুনান। সেই কথা তুলসী তাহার গুরু নিকট 
শুনিয়াছিলেন। তুলসী-রামায়ণ প্রধানত: যাজ্ঞবন্ধয-ভরদ্বাজ 
সংবাদ হইলেও গ্রন্থমধ্যে সাক্ষাংভাবে তুষণ্তী ও গরুড়ের 
উক্তি ও হর-পার্বতীর উক্তি রহিয়াছে । অনেক দৌহা ও 
চৌপাই «পার্বতী শোন” বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। 
আবার অনেকগুলি “গরুড় শোন” বলিয়৷ আরস্ত হইয়াছে । 

শঙ্কর রাম-ভক্ত, রাম তাহার ইষ্টদেবতা ও প্রভু । 
সেইজন্ত শঙ্করের নিজের কথাও তুলসী-রামায়ণের অনেকটা 
স্থান ভুড়িয়া আছে। শঙ্করের রাম-ভক্তি দেখিয়া সতীর 
আশ্চর্য হওয়া সভীর সীতাবেশে রামকে ছলনা করার চেষ্টা, 
শগ্বরের পত্নীত্যাগ ও তপস্তা, সতীর দক্ষ-যজ্ঞে যাওয়া, 
যোগ-আগুণে মরণ, পর্বতের ঘরে পার্বতী নামে জন্ম লওয়া, 
পার্ধভীর তপস্তা, শিবের ধ্যান ভাঙ্গিতে গিয়! মদন ভগ্ন 
হওয়া, হর-পার্বতী বিবাহ, বরধাত্র ইত্যাদি সমন্তই পুরাণো 
কাহিলী। কিন্তু তুলসীদাস এগুলি নূতন করিয়া তাহার 
রামায়ণে সবিষ্তার বর্ণনা করিয়াছেন । বর্ণনা করিতে গিয়া 
হর-পার্ধতীর যে পরিচয় তুলসী দিয়াছেন তাহা অপূর্ব 
ইইয়াছে। উহাতে শিব-ভক্তি যেমন উৎপন্ন হয়, রাম*ভক্তিও 


তেমনি দৃঢ় হয়। আর সতীর যে চরিত্র তুলসীদাস 


আকিয়াছেন, যে ভাষায় তাহ! বর্ণনা করিয়াছেন, রামায়ণের 
অঙ্গ হইতে আলাদ| করিয়া লইলেও উহার মূল্য যথেষ্ট 
থাকিয়া যায়। তুলসী-রামায়পের ‘বালকাণ্ড' যে মধুর রসে 
ভবা, হর-পার্বতী সংবাদ তাহার অনেকখানি যোগাইয়াছে। 

শঙ্করের মনের শুদ্ধি প্রথমেই চমক লাগায়, , সতী 
রামকে. পরীক্ষা করিতে গিয়। সীতার রূপ ল'ন । ' রাম 
তখন সীতার বিরহে নিতান্ত কাতর ছিলেন। , সৃতীকে 
সীতার বেশে দেখিয়া লক্ষণ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু রাম 
যুক্তকরে প্রণ/ম করিয়া, তিনি দ্শরথ পুত্র রাম /একৃথা 
জানাইয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন--“শঙ্কর কোথায়, আপনি 
বনে একাকী ঘুরিতেছেন কেন? সতী একথা. গোপন 
করিলেও শঙ্কর জানিলেন, ষে, , সতী সীতার, রূপ 
ধরিয়াছিলেন। 
বাল; জো অব করউ' সতীসন প্রীতী ৷ 
৮  মিটই ভগতি-পথ হোই অনীতী h 

এখন আর সতীর সহিত স্বানী-স্্রী সম্পর্ক রাখা যায় 
না। . কিস্ত'সতীকে. ত্যাগ করাও কঠিন। 
'পক্মম-পুমীত দ জাই তজি 

' কিনে প্রেম্তু বড় পাপ । 
প্রগটিন.ম কহত মহেজ ছু... 
হৃদয় অধিক সন্তাপ ৷ 


কাল? 


সী পুণ্যৰতী, তাহাকে ত্যগি করা যায় না। ' আবার 
তাহার সহিত পূর্ব সম্পর্ক রাখাও পাপ। প্রকাশ করিয়া 
শঙ্কর কিছু বলিতে পারিতেছিলেন লা, অথচ হৃদয়ে খুব 
সন্তাপ হইতেছিল। i 

তখন সাধারণ মাছুষের " যাহা করণীয়” ভিনি” তাহাই 
করিলেন, মনে মনে রামকে শ্ররণ করিতে লাগিলেন । 

তব শঙ্কর প্রভূপদ দির নাবা। 

জুমিরত রাম ধ্যদয় অস আবা ॥ 

এহি তন সতিহি ভেট মোহি নাহী’ । 

সিব সঙ্কল্প, কীন্হ মন মাহী" ৷ 
শঙ্কর রামকে প্রপাম' করিলেন। ' তাহাকে ম্মরণ 
করাতে এই ভাব'মনে আসিল যে, “এদেহে আর সতীর 
সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই ।* ' শঙ্কর মনে মনে ওঁ সঙ্কন্নই 
লইলেন। তখন দৈববানী হইল-_তুমি ছাড়া এমন পণ 
আর কে করিতে পারে--তুমি রাম-ভক্ত ও সমর্থ ৷” 

ইহাতে শঙ্কর চরিত্রে প্রেম, দৃঢ়তা ও পবিত্রতার ত্রিবেণী 
সঙ্গম হইয়াছে । সঙ্কটকালে রাম-ভক্ত এই প্রকার সঙ্কল্পের 
প্রেরণা পাইয়া থাকেন ও সে সঙ্কল্প রক্ষা করার শক্তিও 
পাইয়া থাকেন। 

শঙ্কর তখন তপস্তায় বসিলেন। ৮৭ হাজার বংসর 
কাটিয়া গেল। যখন সমাধি ভাঙ্গিল তখন সতী অতি দুঃখে 
নিকটে আসিতেই শঙ্কর তাহাকে বামে না বসাইয়া সম্মুখে 
বসিতে দিলেন। সতীর কিছুই ভাল লাগে না। তিনি 
বাপের বাড়ী যাইবেন। সেখানে যজ্ঞ হইতেছে--সেই 
বাহানায় দিন কতক কাটাইয়া আসিবেন। এজন্য তিনি 
শঙ্করের অঙুমতি চাহিলেন | শঙ্করের গভীর প্রেম এখানে 
'আরো! ফুটিয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর পার্বতীকে যাইতে নিষেধ 
করিলেন, বলিলেন--বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে নাই £- 

জদপি মিত্র-প্রভু-পিতু-গুরু-গেহা। 

জাইয় বিষ্ণু বোলেছ্ছ ন সন্দেহ ৷ 

তদপি বিরোধ মান জহ' কোঈ। 

ত! গয়ে কল্যান ন হোক ॥ 
“যদিও মিত্র, স্বামী, পিতা ও গুরুর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণেই 
যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি যেখানে বিরোধ 
আছে সেখানে এ ভাবে গেলে কল্যাণ হয় না।” 


কিস্তি সতী তাহা শুনিলেন না। শঙ্কর তখন লোক 
সঙ্গে দিয়া সভীকে পাঠাইয়া দিলেন। দক্ষের ঘরে 
পতি-পরিত্যক্ত। সতী যজ্ঞের দিন উপস্থিত হইলেন। 
মানুষের ঘরে পতি-পরিত্যক্তা উপেক্ষিত মেয়ে তাহার 


বালঃ 
৭৯ 


বালঃ 


৮৫ 


বাপের বাড়ী আসিলে যে করুণ অবস্থা হয়, তুলসীদাস ' 


যেন তাহারই ছবি ঢুই কথায় নিখুঁত ভাবে অকিরাছেন ;_ 


১১ 


পিত। তবম জব গঈ ভবামী। 

দচ্ছ-ভ্রাস কাছ ম সমমানী ॥ 

সাদর ভলেহী মিলী এক মাতা । 

ভগিমী মিলী বছত স্ুজকাতা। ৷ 

দচ্ছ ন কছুপুষ্থীকুসালাত।॥ 

লতিছি বিলোকি জয়ে দয গাতা ॥ 
ভবানী বাপের বাড়ী গেলে দক্ষের ভয়ে কেহই 
তাহাকে সম্মান করিল না। এক মাত্র মাই আদর করিয়া 
দেখা করিলেন । বোনের! দেখা করিতে আসিয়া খুব 
হাসিতে লাগিল। ‘কেমন আছ' দক্ষ একথাও জিজ্ঞাসা 
করিল না, তাহার সর্ব শরীর সতীকে দেখিয়! অজলিতেছিল ৮ 

ভবানী তখন চারিদিকের অনাদরের আবহাওয়ায় 
হাপাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন এ ত তাঁহাকে অসম্মান 
করা নয়, এ ষে শঙ্করকেই অপমান করা। যজ্ঞন্থলে গিয়া 
দেখেন--সেখানে শিবের যজ্ঞভাগ নাই। তখন তাঁহার 
অসহ হইল, দক্ষেয় মেয়ে বলিয়া নিজের উপর ধিক্কার 
আসিল। 

জগদাতম। মহেজ পুরারী । 

জগতজনমক সবকে হিতকারী ॥ 

পিতা মঙ্গ্তি মিন্দত তেহী। 

দচ্ছ-সুত্যে-সম্ভব ঘহ দেহী ৷ 

তজিহ্ঁ তুরত দেহ তেছি হেতু । 

উর ধরি চঙ্গমৌলী রষকেতু ॥ 

অস কহি জোগ-অগনি ত্ জারা। 

ভয়উ সকল মথ হাহাকারা ॥ 
“জগতের আত্মা হইতেছেন পুরারি মহেশ্বর। তিনি 
জগতের পিতা, তিনি সকলের হিতকারী। আমার 
মন্দমতি পিতা তাহার নিন্দা করিতেছেন । আমার এই 
দেহ সেই পিতা হইতে উৎপন্ন এজন্য চন্্ৰমৌলী বৃষকেতু 
শঙ্করকে হৃদয়ে রাখিয়া এই দেহ ত্যাগ করিব । এই কথা 
বলিয়া যোগ-আগুনে শরীর জ্ালাইয়া ফেপিলেন ' 
যক্তক্ষেত্রে হাহাকার উপস্থিত হইল |” 

তাহার পরেই সতী গিয়া পর্বতের ঘরে জন্মিলেন, 
হিমালয়ের আর সুখের শেষ নাই | 
জব তেঁ উম! সৈলগৃহ জাঈ। 
সকল সিদ্ধি সম্পতি তহ্‌! ছাঈ ॥ 
জহ তহ সুমিন্হ জআল্রম কীন্ছে। 
উচিত বাস হিম-তুধর দশিন্ছে ॥ 
পরিতা সব পুমীত জলু বহুহী। 
খগ হৃগ সধুপ দ্্খী লব রহুহী" ॥ 
লহজ বয়র লব জীবন ত্যাগা। 
গিরি পর নকল করকি অঙ্সুরাগা ॥ 
মোহ লৈল গিরিজণ গৃহ আয়ে । 
জিমি জন রামগতি কে পায়ে ॥ 


বালঃ 
৮৬ 


৮৭ 


স্‌ 


গ্যখন হইতে উমা হিমালয়ের ঘরে আসিলেন তখন 
চইতে সেখানে সফল সিদ্ধি ও সম্পদ ভরিয়া উঠিল। 
মুনিরা আসিয়া সেখানে আশ্রম' করিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন । হিমালয়ও তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থান দিলেন। 
নদী সকল পবিত্র জল বহিতে লাগিল, সকল পণ্ড পক্ষী 
পতঙ্গ সুখী হইল। সকল জীবই স্বাভাবিক শক্ত! ত্যাগ 
করিল। সকলে হিমালয়কে ভালবাসিতে লাগিল। কেহ 
রাম-ডক্তি পাইলে মে যেমন দেখিতে সুন্দর হয়, হিমালয়ের 
ঘরে গিরিজা আসায় তাহার সেই মত শোভা হইল ।” 

এই মধুর অবস্থার মধ্যে পার্বতী নারদের পরামর্শে 
শিবের জন্য তপস্তা আর্ত করিলেন । শিব বিবাহ করিতে 
করিতে সন্মত হইলে সপ্ত ধধির আসিয়া পার্বতীকে পরীক্ষা 
'করিলেন। তাঁহারা বলিলেন-_ দুষ্ট নারদের কথায় শিবের 
জন্য তপস্ত। কর] বেকুবী। শিব কি করিয়াছেন? 
বাল; পঞ্চ কহে সিৰ সতী বিবাহ্থী। 
১২।১*৩ পুনমি অৰডেরি মরাষেন্হি তাহী ॥ 
অব সুখ সোৰত সোছু নহি 

ভীখ মাগি ভব খাছি। 


সহজ একাকিন্হ কেভৰন 
কৰহ কি নারি খটাহি ॥ 


“পাঁচজনের কথায় শিব সতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন 
পরে তাঁহাকে অনাদর করিয়া মরিয়া যাইতে দেন। এখন 
দিব্য ঘুমাইয়া কাল কাটাইতেছেন, কোনো কষ্ট নাই 
ভিক্ষা করিয়। খাইতেছেন। এমন স্বভাবতঃই একাকী 
লোকের ঘরে কি স্ত্রীর স্বান আছে? 

কিন্ত পার্বতী অটল থাকিলেন। তখন সপ্ত খধিদের 
কন্যা পছন্দ হইল। তাহারা শঙ্করকে খবর জানাইলেন ও 
পরে বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিতে আসিলেন। কিন্ত 
আবারও পরখ না করিয়৷ পার্বতীকে লওয়ার পাত্র সপ্ত 
খধিরা নছেন। এ দিকে মদন ভন্ম হইয়াছে। তখন 
তাহারা আসিয়া পার্বতীকে তামাস! করিলেন £-_ 
বাদ; কহ। হমার ন ভুমেছ তব নারদ কে উপদেশ । 
১১৩ অবভ৷ ঝুঠতুম্হার পন জারেউ কান্ত মেস ॥ 

“তখন নারদের উপদেশে আমাদের কথ! শোন নাই। 
এখন ত তোমার শঙ্করকে বিবাহ করার প্রতিজ্ঞ! মিথ্যা 
হইল । মহেশ্বর মদনকে ভন্ম করিয়াছেন ।” 

ইহার উত্তরে পাবঁতী যে কথা বলিলেন তাহা! তাহাকে 
ও সমস্ত ভারতের নারীকে শাশ্বত কালের জন্ত ধনত 
করিয়াছে । 


১২ 


জমি বোলী সুজ্জকাই তবার্জী। 
উদিত কহেছ স্থুমিবর বিজ্ঞানী ॥ 
তুম্‌হরে জাম কাম জব জার!। 
অব লঙ্গি নতু রঙে বিকার ॥ 
হদর়ে জান লা! লিব জোলী। 

জজ অমবন্য অকাহ জতোরী ॥ 
জো" গৈ লিব দেয়উ" জন জানী। 
প্রীতি সমেত করছ মম বামী ॥ 

তো হার পন সহ সুীল।। 
করিহহি সত্য কপানিধি ঈলা | 
তুম্হ জে! কহেছ হয় জারেউ মার।। 
নো অতি বড় অবিবেক তুম্হারা ৷ 
ভাত অনল কর নহজ জ্তাউ। 
হিন তেহি নিকট জাই মহি কাউ॥ 
গয়ে দমীপ সে অৰসি নলাঈ। 
জসি মমমথ মহেস কৈ নাটী ৷ 


“মুনিদের কথা শুনিয়! ভবানী হাসিয়া ৰলেন--জ্ঞানী 
মুনিগণ আপনারা ঠিকই বলিয়াছেন । কেন না আপনারা 
এই জানেন যে, শঙ্কর এতদিন সবিকার ( কামী ) ছিলেন, 
এইবারে কামকে দগ্ধ করিলেন। কিন্তু আমি ত জানি, 
শিব বরাবরই যোগী। তিনি অজ, অনবন্তধ, অকাম, 
অভোগী। এই কথা জানিয়াই যদি আমি কায়-মন-বাক্যে 
প্রীতির সহিত শিবের সেবা করিয়া থাকি। তবে হে 
মুনিগণ, আপনারা জানিবেন যে, আমার শিবকে বিবাহ 
করার পণ ঈশ্বর সত্য করিবেন। আপনার! যে বলিলেন, 
শিব মদন ভণ্ম করিয়াছেন, তাহ আপনারা বুঝার তুলেই 
বলিয়াছেন। আগুনের স্বভাবই এই যে, ঠাও তাহার 
কাছে যাইতে পারে না। যদি কাছে যায় অবস্থাই তাহাকে 
ধ্বংস হইতে হইবে | মদনেরও সেই দৃশাই হুইয়াছিল। 
শঙ্কর স্বভাবতঃই অকামী, তাই তাহার কাছে যাইতে কাম 
ভন্ম হইয়াছে ।” 

তুলসীদাস এইখানে পার্বতীর মুখ দিয়! মদন-ভম্ম- 
রূপকের মানে সাফ করিয়া দিলেন। ভারতের মেয়েরা 
কেন থে পার্বতীকে আদর্শ ধরে, কেন যে শিৰ পৃজ| করে 
এবং তাহার প্রভাব যে হিন্দু সমাজে ক, তাহারও ইঙ্গিত 
করিলেন। বিবাহ কামের জন্ত নয়, বিবাহ আত্মার 
আত্মার মিলনের জন্তু | হিন্দু-মেয়েরা যখন শিবের মত 
স্বামী পাওয়ার জন্ত ব্রত করে তখন জানিয়া-না-জানিযা এই 
আকাঙ্জাই প্রকাশ করে যে, বিবাহের পবিত্র সম্পর্কে 
কামনার স্থান নাই। 


ঝলঃ 
১১৩ 


ইতি হর-পার্বতী চিক 


HERMAN 


সাস্রক্ হুল্লিজ্ড 


তুলসী-রামায়ণে নারদ কয়েকবার দেখ! দিয়াছেন। 
নারদ বি্ু-ভক্ত'। প্রভূ ও ভক্তে কি সম্পর্ক তাহ তুলসীর 
নারদ-্চহিত্র হইতে স্পষ্ট হইতেছে। প্রভু সর্বদাই 
প্রগত-কল্পুতরূ, সর্বদা ক্ষমাময়, ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত এবং 
মা যেমন ছেলেকে রক্ষা করেন, প্রভু তেমনি ভক্তকে 
রক্ষা করেন। সম্ভান গালি দিলেও মা যেমন তাহা 
সহ করেন, তবুও প্রেম ছ্বাঁড়েন না, প্রভৃও ভক্তের জন্য 
তাহাই করেন। 

মদন যেমন শিবের নিকট হার মানে, নারদের 
বেলায়ও একবার তাহার সেই প্রকার হার হয়। নারদ 
একবার গভীর ধ্যানে বসিলে মদন তাহাকে বিচলিত 
করিতে চেষ্টা করে, না পারিয়৷ পরে ক্ষমা চাহিয়! পালায়। 
ইহাতে নারদের মনে বড় গর্ব হয়। পরে বিষ্ণুর সহিত 
দেখ! হইলে নারদ তাঁহাকে এই গল্প শুনান। ভগবান 
বলিলেন ;_ 
তুম্‌হরে জনিরম তে মিটি মোহ মার মদ দান। 

ভু স্কুমি মোহ হোই মম তাকে ॥ 

জান বিরাগ হৃদয় নহি জাতক ৷৷ 

ত্রজচরজ-ব্রত-রত মতি ধীর! । 

তুমহুহি' কি করই মনোভাব গীরা ॥ 

মারদ কছেউ সহিত অভিমান। 

রূপা তুম্হারি সকল তগবানা ॥ 
“তোমার শ্ররণ করিলেই কামের মোহ, মান ও অহঙ্কার 
নষ্ট হয় _সে মদন তোমার কি করিতে পারে? হে মুনি, 
মোহ তাহারই হয়, যাহার হৃদয়ে জ্ঞান ও বিরাগ নাই । 
তুমি ব্র্গ-চর্ষ-রত, তৃমি ধীর-বুদ্ধি, তোমাকে কি কাম পীড়া 
দিতে পারে?” 

«নারদ অভিমানের সহিত বলিলেন-+ভগবান মকলই 
তোমার কৃপা” ৷” 

ভগবান দেখিলেন যে, নারদের মনে বড় অহঙ্কারের 
অস্কুর দেখা দিয়াছে। উহা দুর করিতে হইবে । গর্বছারী 
ভগবান তখন মায়াপুরী ও মায়া কন্তা সৃষ্টি করিলেন। 
নারদ পথেই সেই কণ্ঠ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার 
গ়্ঘর হইতেছিল। নারদ তাহাকে পাওয়ার জন্তু ভগবানের 
ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবান দেখা দিলে, নারদ 
ৰলিলেন--“যাহাতে & ৰম্ভা আমাকে বরণ করে এমন রূপ 
দাও -জামাকে ভোদার নিজের রূপ দাও ।” 


প্রন বলিলেন £-" 


ৰালঃ 
১৫৬ 


জেছি বিধি ছোইছি পরমহিত নারদ জুমছ তুমহার। 
সোই হ্ করঘ ন আন কছু বচন ম সথা হসার ৷৷ 
কুপথ মগ কুজ ব্যাকুল রোদী। 
বান: বৈদ ম দেই জুনছ সুনি বোটী ৷ 
১৬: এহি বিধি হিত তুম্হার সৈ ঠয্নউ। 
কহি অস অস্তরহিত প্রভু ভয়উ 


“নারদ, যাহাতে তোমার পরমহিত হয় তাহাই আমি 


, করিব ইহা সত্য জানিও। রোগ-ব্যাকুল রোগী যদি কুপথ্য 


চায় তবে বৈস্ত তাহ! দেন না। সেই ভাবেই আমি তোমার 
উপকার করিব।” এই বলিয়া প্রত অস্তর্চিত হইলেন। 
ভগবান নারদকে বানরের মুখ করিয়া দিলেন ও এমম 
মায় করিলেন যে, অপরে নারদকে তাহার স্বরূপে 
দেখিবে, কেবল সেই কন্যা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে 
বানরের আক্কতিতে | স্বয়ন্বরে কন্যা পাওয়া গেল না। 
নারদ জলের উপর নিজের প্রতিবিষ্বে দেখিলেন যে, 
তাহার আকৃতি বানরের । কিন্তু পরেই সেখানে দেখিলেন 
আবার তাহার নিজের মুখ। মনে বড় রাগ হুইল। 
একবার ভগবানকে দেখিয়া লইব ভাবিয়া তিনি বিষ্ণুর 
উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। পথেই দেখেন-রমা ও বিষ 
চলিয়াছেন আর সঙ্গে সেই কন্তা যাহাকে নারদ 
চাহিয়াছিলেন। নারদ অগ্নিশর্ষা হইলেন । এত বড় ভক্ত, 
কিন্তু ঠাহারও মনের কোণে কি দ্বেষ লুকান ছিল, তাহা 
তখন বাহির হইয়া পড়িল। 
বালঃ পরসম্পদা সকছ নহি দেখী। 
১৬৩| ২৬৪ তুম্হরে ইরিষ! কপট বিসেখী ॥ 
মথত সিন্ধু রুহি বৌরায়ছ। 
স্কুরন্হ প্রেরি বিষপান করায়ঙ্ছ ॥ 
অন্ধ্র সর! বিষ শলঙ্করহি আপু রমা মনি চারু । 
ব্বারথসাধক কুটিল তুম্হ সদ! কপটব্যবহার | 
পরম স্বতন্ত্র ন সিরপর কোঈ। 
ভাবই মনহি” করছ তুম্হ সোঈ।! 
ভলেহি মন্দ মঙ্গেহি তল করছু। 
বিসময় হরষ ন হিয় কছু ধররু।। 

“পরের ভাল তুমি দেখিতে পার না, তোমার মনের 
ভিতর বিশেষ করিয়া ঈর্ষা ও কপটতা আছে। তুমি সিন্ধু- 
ম্থনের সময় দেবতা পাঠাইয়া বিষ খাওয়াইয়া রুদ্রকে পাগল 
করাও। তুমি অন্ুুরদিগকে দিলে সুরা, শঙ্করকে দিলে বিষ, 
আর নিজের বেলায় লইণে সুন্দরী লক্ষ্মীকে। তুমি স্বার্থ- 
সাধক ও কুটিল, তোমার ব্যবহার সদা কপট। তুমি 
একেবারে স্বাধীন--নাথার উপরে জার কেহ নাই। তাই 


২৪০৫ 
ld 4 
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মন্দ। আর সেজন্য তোমার মনে কিছুমাত্র হর্ষ বা শোক 


নাই |” 
হকি ডহকি পরিচেছে দব কানু ৷, 
বাল; অতি অসন্ব মন লঙ্গ। উদ্ছাহু ৷ . 
১৬৪ করম জডাজত তুম্হি' ন বাধ।। 
অব লগি তুম্হহি ন কারু সাধা॥.. : 


“তুমি ঠকাইয়া ঠকাইয়া সকলের ভেদ জানিয়া লও, 
তুমি একেবারে নির্ভয় বলিয়া মনের সুখে আছ। তোমার 
গুঁভাগুভ কোনও কর্ম করিতেই ঠেকে না, আজ পর্যন্ত 


তোমাকে কেহ সিধা করিতে পারে নাই।” . 
ভলে ভবন অব বায়ন দীন্হা। 
বাশ; পাৰছগে ফল আপন কীন্হা ॥ 
১৯৪ বঞ্চেছু মোহি জবনি ধরি দেহ।। 
সে তষ্স ধরছছ সাপ মম এহা॥ 


“এখন ভাল লোকের পাল্লায় পড়িয়াছ। এইবার 
নিজের কাজের ফল পাইবে । যে দেহ ধরিয় ঠকাইয়া কন্যা 
লইয়া আসিয়াছ, আমার শাপে সেই মামুষ দেহ ধারণ কর ।” 

কপি আক্কৃতি তুম্‌হ কীন্হি হমারী। 
বাল; করিহ্হি' কীস সহায় তুম্হারী ৷ 
১৯৪ মম অপকার কীন্হ তুম্হ ভারী। . 
মারিবিরহ তুম্হ হোব দুখারী ॥ 

“আমাকে তুমি বানরের চেহা.| দিয়াছিলে। সেই 
বানরই তোমার সহায় হইবে। তুমি আমার বড় অপকার 
করিয়াছ। তুমি নারী-বিরহে ছুঃখ পাইবে ৷” 

সাপ সীস ধরি হরঘি হিয় 
বালঃ প্রভু বু বিমতী কীন্হি। 
১৬: নিজ মায়া কৈ প্রবজত। 
করঘি ক্কপামিধি লীন্হি ॥. 


| ১১ 
যাহা মনে আসে তাহাই কর। মন্দকে ভাল .ফর,.ডাঁলকে « 


কেছুকিশাপু, মাথায় লয়! প্রভু অনেক বিনয় করিলেন ও 
নিজের মায়ার প্রবলতা ফিরাইয়া লইলেন ।” 


“হরি যখন মায়া দূর করিলেন তখন সেখানে না আছে 
রমা না আছে রাজকুমারী । তখন মুনি অতি ভীত হুইয় 
ভগবানের পায়ে পড়িয়া বলিলেন_ ভক্তের ছুঃংখ নিবারণকারী : 
হরি, আমাকে রক্ষা কর ।” 

পরের কল্পে রাম যখন অবতার হইয়া সীতাকে খু'জিয়া 
বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় নারদ গিয়া দেখা করিয়া রামকে 
জিজ্ঞাসা করেন- প্রভূ সে বার বিবাহ করিতে চাহিলে তুমি 
ওরূপ করিয়াছিলে কেন। রাম তখন তাহাকে এই কথাই 
বুধাইয়া বলেন যে, ছেলে আগুনে হাত দিতে চাহিলে মা 
জোর করিয়া ধরিয়া রাখে, ভগবানও ভক্তের প্রতি সেই 
প্রকার করেন। 

প্রভু ভক্তের হিতের জন্য কতখানি সহ! করেন তুলসী 
তাহাই বার বার দেখাইয়া দিয়াছেন । নারদের এমন. 
্রবাকোও প্রভু রুষ্ট হ'ন নাই। কাম জয় করিয়। নারদ যে 
অভিমান করিয়াছিলেন, কেবল তাহার সেই অভিমান নষ্ট 
করিয়াই প্রভু দেখাইয়া দিলেন ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কেহ 
কাম জয় করিতে পারে না।' 

নারদের এই উপাখ্যান তুলসীর স্থষ্ট নহে। কিন্তু তুলসী 


. এমন করুণ মধুর হান্ত রসে ইহা সাজাইয়াছেন যে তাহা 


নূতন আকার লইয়াছে। নরদের অবস্থা দেখাইয়া, পাঠকের 
হৃদয়ের লুকানো কাম ও ক্রোধের উপর দৃষ্টি টানিয়া 
আনিয়াই এই গ্রন্থ পাঠ করা তিনি সার্থক করিতে 
চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়| 


ইতি নারদ চরিত 
আ্রান্ন চ্ল্ক্রি্ড 
রামের জন্য হইল £-- বেশী শীতও নয়--লোকের আনন্দদায়ক এমনি পবিত্র সময়ে 
মৰমী তিথি মধুমাস পুমীত৷া ৷ রামচন্দ্র জন্মিলেন । 
বাল; আ্ুকল পচ্ছ অভিজিত হরিঞ্জীত৷। সেশিশুর কি রূপ! উহার পুনঃপুনঃ ' বর্ণনায়" 


মধ্য ক্ষিরস অতি সীত ন ঘাম) ।। 
। পাৰন কাল লোকবিল্লাম। ৷৷ 


- এস দিন চৈত্র মাসের শুরূপক্ষ নবমী | ঈশ্বরের প্রিয় 


২২২ 


অভিজিত মুহূর্তে পুর বেলায় যখন বেশী. গরম নয়," অথচ 
1 


তুপসীদাসের ক্লান্তি নাই'। যেখানেই সংসারে মায়ের কোলে, 


= গৃহের আঙ্গিনায় শিশু দেখা যায় ' তুলসীর রাম-ূপ-বর্ণনা 


সেইখানকার দৃহই মনে করাইয়া দেয় তুলসী রাম-সীতাময় 
জগৎ দেখিতেন। তাই তাহার রাম-সীতা. আসাদের 


- ১৫ 


ঘরের শিশু হইয়া, 'কুমার-দুমারী ছইয়া,. বিরহী-বিরহিণী 
হইয়া, স্বামীর ছাইয়া, ঘর ভরিক্বা-দয় ভরিয়া রহিয়াছে 
ভক্তির জগ্ত, প্রেমের জন্য, বাৎসল্যের জন্য আকাঙ্ষা 
করিয়া আছে! 

সেই অপরূপ বালরূপ তুলসী যে ভাবে খীকিয়াছেন 
তাহার নমুনা এই £- 


উত্তর ' রেখা ত্রয় জন্দর উদর বাতি জি গভীর । 
১১২ উর্ন আয়ত স্রাজত বিবিধ বালবিভূষন বীর ॥ 


তাহার পেটে ত্রিবলী রেখা, গভীর সুন্দর নাভি, চওড়া 
বুক। এ বীর শিশুর গায়ে ছেলেদের নানা অলঙ্কার শোভ। 
পাইতেছিল। 
উত্তর অরুন পানি নখকরজ মনোহর । 
১১২ বান্ধ বিসাল বিভূষন জুন্দর | 
কন্ধ বালকেহরি দর প্রীব'।। 
চারু চিবুক আনন ছবিসীৰ'1 || 
তাহার হাতের রং লাল, নখ ও অস্ুলিগুলি সুন্দর, 
বিশাল বাহুতে সুন্দর ভূষণ দেওয়া। কাধ বাল-কেশরীর 
মত, গ্রীবা শাখের মত, চিবুক সুন্দর-_মুখের শোভার সীমা 
নাই। 
কলবল বচন অধর অরুনারে। 
ছুই দুই দসন বিসদ বর বারে ॥ 
ললিত কপোল মনোহর নাসা। 
সকল স্ুখদ-সসি-কর-সম হাস! । 
কল-বল করিয়া আধ আধ কথা বলে, তাহার ওঠ 
লাল্চে, দুটা ছুটা করিয়া সুন্দর দাত, সুন্দর, কপোল, নাক 
সুন্দর, তাহার হাসি--্টাদের কিরণের ধ্যায় । 
নীল-কঞ্জ-লোচন ভৰনমোচম। . 
প্রাজত ভাল তিলক প্নোরোচনম ।। 
বিকট ভূকুটি সম ভ্রবন জুহায়ে। 
কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছায়ে ৷ 
.. ভাহ্ীর চোখ নীল পন্সের মত, উহ! সংসার. বন্ধন নৃক্ত 
করে। .তাহার কপালে গোরচনার তিলক কাটা, ক্রু কান 
পর্যন্ত বড় ও সুন্দর, আর মাথায় কালে কৌকড়া চুল। 
মোহি সন করহি' বিবিধ বিধি ক্রীড়া । 
উত্তর বরনত চরিত হোত মোহি ব্রীড়া | 
২ কিলকত মোহি ধরন জব ধাবর্হি। 
চসউ' ভাগি তব পু'প দেখাৰহি ॥ 


উত্তর 


১১২ 


উতর 


১১২ 


সে আমার সঙ্গে নানা রকমে খেলা করে, সে কথা 
'বর্ণনা.করিতে আমর লজ্জা বোধ হয়। যখন খল্”্খল্‌ 
. করিয়া হানিয়া আমাকে ধরিতে আসে আমি পালাই, তখন 
শিশু আমাক:পীঠ] দেখায় । 


যখন স্বয়ধ্র সভায় রামচন্দ্র উপস্থিত হইলেন তখন 
তাহার ও লক্ষণের উপর সকলেরই চক্ষু পড়িল :-- 
বাঃ রাজত রাজসমাজ মহ' কোসল-রাজ-কিসোর। 
২৭৫ জুন্দর-স্যামল-গোঁর-তঙ্ বিত্ব-বিলোচম-চোর ॥ 

রাজাদের মধ্যে কোশলের ছুই রাজকুমার শোভা 
পাইতেছিলেন_-এক জনার দেহ শ্যামল, অপরের দেহ 
গৌর বর্ণ। তাহারা বিশ্বের সকলের চক্ষু যেন চুরি করিয়া 
লইয়াছিলেন। 

্বয়ম্বর-সভায় রামের বাহিরের সৌন্দর্যই কেবল লোককে 
মুগ্ধ করে নাই--ঠাহাকে নান! জনে নান! ভাবে 
দেখিতেছিল £-- 

বিছুষন প্রভু বিরাটময় দশিসা। 

বন্ধ-মুখ-কর-পগ-লোচন-সীল।।। 

জনকজাতি অৰলোকছি' কৈসে। 

সজন সগে প্রিয় লাগছি' জৈসে। 
জ্ঞানীর! প্রভুর বিরাট স্বরূপ দেখিতে পাইলেন, তাহার 
অনেক হাত পা চোখ ও মাথা যুক্ত বিরাট রূপ দেখিলেন। 
জনকের বন্ধুরা তাহাকে স্বজন বন্ধু ও প্রিয়ের মত দেখিতে 
লাগিলেন। 

সহিত বিদেহ বিলোকহি' রানী। 

সিক্স সম প্রীতি ন জাই বখানি॥ 

যোগিন্হ পরম-তন্ত্-ময় ভান । 

সাস্ত-সুন্ধ-সম সহজ প্রকাসা॥ 
রাণীর সহিত রাজা জনক তাহাকে শিশুর সহিত প্রীতির 
চক্ষে দেঁখিতেছিলেন। সে ভাব বণনা কর৷ যায় না। 
যোগীরা তাহাকে পরমতন্ব স্বরূপ দেখিলেন, যেন মুতিমান 
শুদ্ধশান্ত-রস স্বরূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন। 


বালঃ 
২৭৪ 


বালঃ 
২৪ 


হরি ভগতন দেখে দোউ ভ্রাতা 
বাল; ইউ দেৰ ইৰ সব-জুখ-দাতা ॥ 
২৭৪ রামহি' চিতৰ ভাৰ জেনি সীয়া। 
সো সনেহ সুখ নহি’ কথনীয়া ৷ 
হরি-ভক্তেরা রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দেখিলেন যেন 
সকল সুখদাতা ইষ্ট-দেব। রামকে সীত! যে ভাবে 
দেখিতেছিলেন সে প্রেমের কথা মুখে বলার নয়। 
রামচন্দ্র যখন প্রথম সীতাকে দেখিলেন সে. বর্ণন। 
অনুপম । গৌরী-মন্দির ছিল সাধারণের বেড়াইবার 


পুষ্প-বাটিকার মধ্যে .সরোবরের তীরে । রামচন্ত্র সেখানে 
প্রাতে বেড়াইতে আসিয়াছেন £-_ 
বাগু তড়াগড বিলোকি প্রভু হরঘে বন্ধ সমেত ৷ 
ফুল-বাগ ও সরোবর দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আনন্দ 
পাইলেন। 


টহু দিসি চিতই পুছি মার্গীপন। 
বাল: লগে লেন দল ফুল সুদিতমন ৷৷ 
২৮: তেছি অবসর লীত। তহ' আঈ। 

শিরিজণ পুজম জননী পঠাঈ ।। 


চারিদিকে দেখিয়। মালীদিগকে জিঞ্াসা করিয়া প্রসন্ন 
মনে ফুল-পাত। তুলিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সীতা 
সেখানে আঙসিলেন। মাত! তাহাকে গিরিজাপৃজার জন্ঠ 
পাঠাইয়াছিলেন। 


২৬, জর সমীপ গিরিজা গৃহ সোহ।। 

বরমি মজাই দেখি মন মোহ ॥ 

সীতার সঙ্গে চতুর! সখীরা ছিল, তাহারা মনোহর 

গান করিতেছিল। সরোবরের সন্মুখেই পার্বতীর মন্দির 
"শোভা পাইতেছিল। সে স্থানের মন-মুগ্ধকর সৌন্দর্য বর্ণনা 
করা যায় না। 

মজ্জম করি সর সখিন্হ সমেত।। 
বাল; গঈম্তুঙ্িত মন গৌরি অিকেতা |! 


২৬৪ পুজা কীন্হি' অধিক অন্ুয়াগা । 
মিজ অভ্ুরূপ জতগ বর মাম! 


সখীদিগের সহিত সরোবরে স্নান করিয়া সীতা 
আনন্দিত মনে গৌরী-মদ্দিরে গেলেন, সেখানে গিয়া অতি 
ভক্তির সহিত পুজ! করিলেন, নিজের যোগ্য সৌভাগ্যশালী 
ধর (পতি) প্রার্থনা করিলেন। এদিকে সতীদের একজন 
বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে রাম-লগ্ষমণকে দেখিতে পায়। 
দেখিয়াই সে মুগ্ধ হয়। নিজেরা আলোচনা করিতে থাকে । 
একজন সখী বলিয়া দেয় যে, উহারা সেই রাজকুমার যাহারা 
বিশ্বামিত্রের সহিত আসি! কাল নগর দেখিয়াছে ও 
মগরের সকলের মন বশ করিয়াছে। সীতাকে বলে যে 
উহার! দেখার যোগ্য সুতরাং উহাদিগকে আবশ্াই দেখিতে 
ইইবে। সীতা ভাহাদিগের সহিত রাম-লক্মণকে খু'জিয়া 
দেখিতে বাহির হইলেন। এদিকে তাহাদের চলার শক 
রামচন্্র শুনিতে পাইলেন। 

কন্ধম-কিজ্কিম-যুপুর-ধুনি জমি । 
বালং কহত লখম সম রাস বদয় গুনি।। 
২৬২ মানছ মদন তভুন্দ,তী দীন্হী। 
মমসা বিশ্ব বিজয় কহ ফীন্ৰ্বী ৷৷ 

কঞ্ধন নৃপুরের কিন্ধিনী ধ্বনি শুনিয়া! রাম নিজের মনে 
ব্যাপায় কি বুধিয়া লক্ষণকে বলিলেন-_-মনে হয় যেন মদন 
সার! বিশ্ব জয় করার মাদসে নাকাড়ার উপর ডঙ্কা 
পিটিতেছে। 


১৬ 


জঙ্গ কাহ ফিরি চিয়ে তেছি ওরা । 
জিয়- সুখ -সমি ভয়ে য়ন চকো রা ॥ 
এইকথা বলিয়া তিনি ফিরিয়া সেই দিকে তাঁকাইলেন 
তাকাইতেই সীতার মুখচন্্র চোখে পড়িল--ডীহার চক্ষু 
চকোরের মত সেই চাদের দিকে চাহিয়! রছিল। 
তারপর সীতার শোভায় মুগ্ধ ছইয়া রামচন্ত্র লক্্ণকে 
বলিলেন £-- 
ভাত জনমক-তনয়া! যু সোঈ। 
বাল; ধল্ুঘ-জগ্য জেছি কারম হোক । 
২৬৬ পুঁজন গৌরী লখী লেই জাঈ। 
করত প্রকান্ছ ফিরই কল্গাবাটী ৷৷ 
ভাই, এই সেই জনক-কন্া যাহার জন্য ধমুক-হজ্ঞ 
হইতেছে। সখীরা ইহাকে গৌরী-পুজার জন্ত লইয়া 
আসিয়াছে এখন ফুল-বাগানকে উজ্জল করিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। 
জান বিলোকি অলৌকিক মোত।। 
সহজ পুমীত মোর মন্ত ছোতা ॥ 
সো সৰু কারন জাম বিধাতা। 
ফরকছি ভতগ অঙ্ক জক জাভা ॥ 
ইহার অলৌকিক শোভা দেখিয়া আমার স্বভাবতঃ 
পবিত্র মন চঞ্চল হইয়াছে । ইহার কারণ বিধাতাই জানেন । 
ভাই, আমার দক্ষিণ অঙ্গ নাচিতেছে। 
এদিকে সীতা! দীড়াইয়া খুঁজিতেছিলেন কোথায় 
তাহারা £. 
চিতবতি চকিত চৰু দিসি মীতা।। 
বাল: কহ গয্ণে মৃপকিসোর মমর্চি' তা ॥ 
২৬৪ জহ্‌ঁ বিলোকি স্বগ-সাৰক ময়ৰ্মী-৷ 
জজ তন বরিস কঙ্গল-নিত শ্রেনী ॥ 
সীতা চারিদিকে দেখিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন 
রাজ-কিশোর কোথায় গেলেন। মৃগ-শাবক-নয়নী সীতা 
যে দিকে ভাকাইতেছিলেন সেই দিকেই যেন শ্বেত কমল 
বর্ষণ করিতেছিলেন। 
রামের হৃদয় চঞ্চল হুইয়াছে। যখন তিনি সীতাকে 
প্রথম দেখিলেন তখন তাহার গ্বভাবতঃ পৰিত হৃদয়ে এ 
কিসের আলোড়ন জাগিল ? বিবাহ হইবার সম্ভাবনা মনে 
লইয়া রামচজ্জ জনফপুরীতে যান নাই। নিজে যে ম্বয়ধরে 
সীতার প্রার্থী হইবেন তাহাও তাছার মনে ছিল না। অথচ 
বিবিধ ঘটন! সুত্রে সীতার সহিত দেখা হইতেই তিনি 
তাহাকে ভাল ৰাসিয়৷ ফেলিলেন। তথাপি যখন হরধন্ুতে 
গুণ চড়াইতে রাজাত্ব! যাইতেছে ও না পারিয়া ফিরি 
আসিতেছে তখনও ভিনি চঞ্চলত। দেখাইলেন না। সে 


৬৬০২ 


বাল; 
২৬৩ 
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ধনুক কেহ নড়াইভেও পারিলেন না। এজন্য রাজা জনক 
পৃথিবী বীর-শূষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন । 
তখন লক্ষ্মণ উঠিয়া বলিলেন যে, যদি রামের অঙ্গুমতি পান 
তবে কেবল ধর্মকে গুণ চড়ানো কেন, অনেক অসম্ভব ও 


তিনি সম্ভব করাইতে পারেন। রাম তাহাকে ইসারা 
করিয়। বসিতে বলিলেন । তখন-_. 

বাল: বিশ্বামিত্ৰ সময় সুভ জানী। 

২৮৬ বোলে অতি-সমনেহ-ময় বানী | 

বাল: উঠছু রাম ভঞ্জছ ভৰ চাপা । 

২৮৬ গেটছ তাত জনকপরিতাপা ৷ 


বিশ্বামিত্র সময় শুভ জানিয়া অতি ন্নেহময় বাক্যে 
বলিলেন, রাম উঠ, হরধনু ভাঙ্গ, জনকের পরিতাপ দূর কর। 


জনি গুরুবচন চরম সির নাৰা। 
বাল; হুরযুৰিষাছু নকষু উর আৰ! 
২৮৬ ঠাড় ভয়ে উঠি সহজ সুভায়ে। 

ঠবনি যুবা স্থগরাজ লজায়ে ৷ 

গুরুর কথ] শুনিয়া রাম তাহাকে প্রণাম করিলেন, 

তাহার হৃদয়ে হর্ষ বা বিষাদ কিছুই নাই। তিনি সহজ 
স্বভাবে উঠিয়া দীড়াইলেন, তাঁহার চলার ভঙ্গীতে যুব! 
সিংহও লজ্জা পায়। 


রাম-চরিত্রের প্রত্যেক গুরু ঘটনাতেই এই নির্লেপভাব 
তুলসী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সীতার সহিত দেখা হইয়াছে, 
তাহাকে তিনি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন। এ ধন্গুক-ভাঙ্গার 
উপরই তাঁহার সীতাকে পাওয়া না পাওয়া নির্ভর 
করিতেছে । এমন বিষম পরীক্ষার সময়েও তাহার “হরযু 
বিষাদু ন কচু উর আব1”--তিনি একেবারে অবিচল । 


ইহ! অপেক্ষা কঠিনতর পরীক্ষার সময়ে তাহার আচরণ 
ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য ও আদর্শ। যে দিন 
রাজ্যাভিষেক হইবে সে দিন তাহাকে অতি প্রাতে সুমন্ত 
আসিয়া বলেন যে, রাজা ডাঁকিতেছেন। রামচন্দ্র গিয়! 
দেখেন_-রাজ! দশরথ কৈকেয়ীর ঘরে বিকল হইয়া পড়িয়! 
আছেন। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী সকল কথ! 
বলিলেন, ভরতকে রাজ্য দেওয়ার কথা ও তাহাকে বনে 
গিয়া দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে--একথ। 
গুনাইলেন। 
অযো;ঃ সব পতিহি জুনাঈী। 
৪১ বু ধরি নিঠুরাঈ ॥ 

সফল কথা রঘুপতিকে গুনাইলেন। মনে হয় যেন 
নিটুরতা কৈকেয়ীর শরীর ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। 


সে কথা শুনিয়া! £-.. 
৩ 


অযোঃ মন যুক্তকাই ভামু-কুল-ভাধু। 
৪১ রাস সহক্র-আনন্দ নিধানু।। 
বোলে বচন বিগত সব দুমন। 
স্বছ মঞ্জুল জন্ু বাগবিড়ষন ৷৷ 
“স্বভাবতঃই আনন্দময় রামচন্দ্র মনে মনে হাসিয়। 
সকল দোষ-শৃঠ্য, মৃদু সুন্দর ও বাক্দেণীর ভমণ-স্বজপ বাক্য 
বলিলেন ।” 


‘সহজ-আনন্দ-নিধান' অধব৷ স্বশাণঠঃই আনন্দময় 
কাহাকে বলে, তুলসী এই স্থানে রাম-চরিতে তাহ! 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রামচন্দ্র হর্য ও বিষাদের অতীত । 
কেবল তাহাই নয়, তিনি স্বভাবত:ই আনন্দময়, সে আনন্দ, 
রাজ্য হাতে আসাতে বা হাত হইণে এ ওয়াতে টলে ন|। 
কৈকেয়ীর কথার রাঙ্গা ত্যাগ কখিয়। বনপাগে যাওয়ার 
প্রস্তাব গুনিয়! রামচন্দ্রের দুঃখ ত হইপই ন, উপরন্তু আনন্দ 
হইল। সে আনন্দ যে ভাবে তুপসী বান্ত করিয়াছেন 
তাহাও অপূৰ্ব ৷ 

বনবাসের আঞ্জ| শুনিয়! রামচন্দ্র আনন্দে বলিতেছেন 

জুন্গু জননী সোই জুত বড় ভাগী । 
অথোঃ জো পিতু-মাতু-বচন-অঙ্ুরাী ॥ 
$১ তনয় মাতু-পিতু-তোধনি-হার।। 

ফুলভ জননি সকল সংসার! 

যে মাতা তাহাকে বনবাসের কথ| শুনাইতেছেন 
তাহাকেই রামচন্দ্র বলিতেছেন--“সেই পূত্ই বড় ভাগ/বান, 
যে বাপমায়ের কথার অন্থরাগ দেখায়! পিতামাতাকে তুষ্ট 
করে এমন পুত্র সংসারে দুপভি ৮ 

এক্ষণে রাম তাহার সন্তোধ আরে! পরিকাণ করির। 
প্রকাশ করিতেছেন 2 

মুনিগন মিলনু বিসেষি বন 
অযোঃ সবহিভাতি হিত মোর। 
৪২  তেহি মহ' পিতু আয়স্জ বহুরি 
সম্মত জননী তোর ॥ 

বন বিশেষ করিয়। গুনিদিগের মিলনের দ্যান, সেখানে 
আমার সকল রকমেই হি৬ হ₹ঠবে। তাঁহার উপর পিতার 
আজ্ঞা, আবার মা, তোমার সন্মতি রহিয়াছে | 
অযোঃ ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহি রাজ । 

৪২. বিধি সব বিধি মোহি সনযুখ আজ | 
জোন জাউ বন এসেছ ক।জ]। 
প্রথম গনিয় মোহি সূ ঢ় সমাজ! || 

প্রাণপ্রিয় ভরত রাচ্য পাইবে, আজ দেখিতেছি, 
বিধাতা সকল প্রকারেই প্রসন্ন । এমন কাঁজেও বদি বনে না 
যাই, তবে আমাকে দূর্ের অগ্রগণ্য বলিতে হইবে 
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সৈবহি অর$ কলপতর ত্যাসী। 
যো; পরিহরি অস্থ্তু লেহি বিষ গনী ॥ 
»: তেউ ন পাই অল সমউ ঢুকাহী' ৷ 

দেখু বিচারি মাতু মনমাহী ॥ 

যে মুর্খ কপ্নতর ত্যাগ করিয়া ভেরাগার গাছ চায়, যে 

অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ চায়, সেও এমন অবসর পাইয়া 
সুযোগ লইতে ছাড়ে ন।। একথ| ম৷. তুমি মনে বিচার 
করিয়া দেবিও। 


কি সহজ আনন্দময় ও সরল বিশ্বাসময় হৃদয় ! অশুভ 
হইতে কেবল মাত্র শুভটুকু বাছিয়। লইয়া দেখার এই 
আদর্শ মা৪ষ জাতিকে দেবত্বের দিকে লইয়া যায়! কোমাও 
রাগ নাই, বিলাপের আভাস নাই, অমঙ্গল হইতে মঙ্গণ 
থু'ঁজিয়া তূমানন্দময় অবস্থায় সহজ ভাবে রাম রহিয়াছেন। 
রামের মধ্যের বিরাট পুরুষ তাহার বাঁকোর ভিতর দিয়া 
এমনিভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন। 

রামের আনন্দ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পিতার নিকট 
ফিরিয়া আসিলে দশরথ উঠিয়া তাহাকে বুকে লইলেন। 
কথা বলিতে পারিলেন না, চোখ দিয়া জল পড়িতে 
লাগিল। মনে মনে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, আমার সমস্ত যাউক, তবু রাম যেন চোখের 
আড়াল না হয়। দশরথকে ব্যাকুল দেখিয়া রাম তাহাকে 
সান্তনা দিলেন :ঃ- 


অযোঃ অতি লঘ্-বাত লাগি দুখু পাৰা। 

৪৭ কানন মোহি কহি প্রথম জনাৰা। 
দেখি গৌোসাইহি পুছিউ মাত।। 
স্মি প্রসন্ধু তয়ে সীতল গাত। ৷৷ 


“অতি সামান্ত কথার জন্ত তুমি ছুঃখ পাইতেছ। 
প্রথমেই আমাকে কেন ডাকিয়া বলিলে না। তোমাকে 
দেখিয়া আমি মাকে তোমার ছুঃখের কারণ জিঞ্জাসা করি, 
তখন সকল কথা শুনিয়া! আমার শরীর শীতল হইয়া গেল। 

'কৈকেয়ীর মুখে বনে যাওয়ার কথা শুনিয়া রামচন্জের 
শরীর শীতল হইয়াছিল--বনে যাওয়ার আনন্দে মন ভরিয়া 
উঠিয়াছিল। এখন দশরথের সহিত কথ! বলিতে বলিতে 
বনে যাওয়ার আনন্দের কথা স্মরণ করিয়! শরীরে রোমাঞ্চ 
উপস্থিত হইল। 


বাম দশরথকে বলিতেছেন : 


অযোঃ মঙ্গলসময় সনেহ্বস মোটু পরিহরিয় তাত । 
৪১ জায় দেইয় হরধি হিয় কহি পুলকে গ্রভুগীত ৷৷ 

পিতা, মঙ্গল সময়ে আমার প্রতি ভালবাসার টানে 
শোক করিবেন না। আনন্ত মন্দে আজ দিন। এই 
কথা বলিতে বলিতে রামচন্ত্রের দেহে পুলক লাগিল। 


রামের এই অবস্থ। দেখিয়। তুলসীদাস বলিতেছেন == 
»ধো; অব গজন্ফু রঘু বংশ নন রাজু অলানসমান। 
€২ ছুট জানি বমগমন্গু জনি উর অনন্য অধিকান।। 

রপুপতি যেন নূতন ধরা হাতী ( গজন্দু) আর রাজ্যপাট 
হইতেছে তাহার বাধনের দড়ি। ছুটি পাইয়াছেন, বনে 
বাইতে পারিবেন--ইহাতে তাহার মনে বড়ই আনন্দ । 

নূতন ধরা হাতী ছাড়া পাইয়। বনে ছুটি পালাইতে 
পারিলে তাহার যেমন আনন হয়, বন-গমনের আদেশেও 
রামচন্ত্রের তেমনি আনন হইল। 

এই একটানা আনন্দের স্রোত প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 
রামের চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্যে ছুই একবার 
মীত। বিরহে ব। লক্ষণের শোকে চঞ্চলত। দেখা দিয়াছিল, 
কিন্ত তাহ! অতি সাময়িক | পরমূহূর্তেই আনন্দিত মনে 
রামচন্দ্র কর্তব্য কাধ্য করিয়া গিয়াছেন । 

রাজপুরী হইতে বনবাসের জন্য রাম-লীতা-লক্ষ্মণের ফে 
দলটি বাহির হইল উহার শান্ত রসে সমস্ত জীব জগত 
ভরিয়া উঠিল। লক্ষণের ভিতর স্বভাবতঃই কতকটা 
কীরভাবের 'আধিক্য ছিল, কিন্তু তিনিও এই সঙ্কটে শাস্ত 
হইয়া গেলেন । 

প্রথম রাত্রি গাছের তলায় কাটাইতে দেখিয়! গুহক 
নিষাদের বড় ছুঃখ হইল । তখন-_ 


অযোঃ বোলে লঘন্জ মধ্ুর-স্থহুবানী । 

»৯৯ জ্ঞান-ৰিরাগ-ভগতি রস সানী ॥ 
কাছ ন কোউ সুখ ভুখ কর দাতা। 
মিজকৃতকরম ভোগসবু ভ্রাতা ॥ 


লক্ষণ মধুর মৃদু বাক্যে জান বৈরাগ্যও ভক্তিরস 
পূর্ণ-কথ। বলিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও সুখ-ছুঃখ-দীতা 
নয়। ভাই, সকলেই নিজ কৃত-কর্ম ভোগ করে। 


অয; ধরনি ধাস্ুধনু পুর পরিবার। 

»২ সরগু নরকু জহ লগি ব্যবহার ।৷ 
দেখিয় জুনিয় গুনিয় মম মাহী" । 
মোহন্কুল পরমারথ নাহী” ॥ 


ধরণী, ধাম, ধন, পুর, পরিবার, স্বর্গ, নরক ইত্যাদির 
যেখানে ব্যবহার চলে সে সকল দেখ, শুন ও মনে মনে বুঝ 
যে, উহাদের মূলে আছে মোহ--পরমার্থ নাই । 


অযোঃ সপনে হোই ভিখারীম্থপু বন্ধু 
৯৬ নাকপতি হোই। 
জাগে লাভ ন হানি কছু তিনি প্রপঞ্জ 
জিয় জোই 


স্বপ্নে রাজা ভিখারী হয়, কাঙ্গাল ইন্ত্র হয়, কিন্ত 


নি 


জাগিলে রাজার বা কাঙ্গালের ফোনও ক্ষতি বা লাভ 
হয় না, তেমনি এই সংসার মিথ্যা জানিও। 


অধোঃ অস বিচারি মহি কীরজিয় রোযু। 
৯০ কাছছি বার্গিন দেইয় জোছু।। 

‘এই কথা বিচার করিয়া! রাগ ছাড়, মিথা! কাহাকে ও 
দোষ দিও না ইত্যাদি অনেক পরমার্থ উপদেশ লক্ষ্মণ দেন। 


এ দিকে দশরথ নুমন্ত্রকে পাঠাইয়াছিলেন যেন রামকে 
ছুই দিন বন দেখাইয়া সে ফিরাইয়া লইয়া আসে। শৃক্গবের 
পুরে গঙ্গাতীরে রামের সহিত মন্ত্রের বিদায় লওয়ার 
সময় হইয়াছে । তখন সুমন্ত দশরথের আদেশ জানাইয়। 
কাদিয়। রামের পায় পড়িলেন। তখন-_ 


মন্ত্রিহ রায় উঠাই প্রবোধ।। 

তাত ধরম মগু তুম্হ সবু সোধা | 

সিৰি দধিচ হরিচন্দ নরেসা। 
অধো: সহে ধরম্কিত কোটি কলেস। ॥ 

৯৫ রসুন দুসর সত্য সমানা। 
আগম নিগম পুরান বখানা 
সৈ সোই ধরয়ু জুলভ করি পাৰ৷ । 
তজে তিডু পুর অপজস ছাৰ!।। 


রাম মন্ত্রীকে উঠাইয়া সাস্বনা দিলেন | বলিলেন--দেব, 
ভূমি ত ধর্ম .পথের কথা সকলই জান। শিবি, দধীচি, 
রাজা হুরিশ্ত্ত্র প্রভৃতি ধর্মের জন্য কোটি ক্লেশ সহ 
করিয়াছেন। সত্যের সমান 'মার কোনো ধর্ম নাই! এই 
কথ! বেদ পুরাণে বলে। সেই ধর্ম, যাহ পাওয়া এত কঠিন 
তাহাই আমি সহজে পাইতেছি। যদি সে ধর্ম তাগ 
করি তবে ত্রিলোক অখ্যাতিতে পূর্ণ হইবে । 


এমন জিনিষ সুলভে পাইয়া রামচন্ত্রের মনে আনন্দ 
ছাড়া আর কিছুই নাই । তিনি সুখে পথ চলিতেছেন-- 
সমস্ত পথ পবিত্র হইতেছে :-- 


আগে রাস্তু লযন্সু বমে পাছছে। 
তাপসবেধু বিরাজত কাছে ।॥ 
উভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসী। 
ভ্রহ্ম-জীৰ-বিচ মায়া! জৈসী ৷৷ 


রাম আগে আগে যাইতেছেন, তাহার পিছনে 


তাপসবেশে লক্ষণ শোভা পাইতেছেন। এই চুজনার মাঝে 
সীতা দেবীর শোভা যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার মত | 


প্রভু-পদ-রেখ বীচ বিচ সীতা । 
ধরতি চরন মগ চলতি সভীতা | 
সীয়-রাম-পদ-জন্থা-হয়ায়ে। : 
লঘন্জ চলছি’ অন্ত দাৰিম বাক ॥ 


অযে 
2২১ 


৯১১1 
১২৩ 


১৯ 


প্রভুর পায়ের ঢাগের মাঝে মাঝে সীতা সন্তৰ্পণে 
প1 ফেলিয়া চলিতেছিলেন। রাম ও সীতার পায়ের দাগ 
এড়াইয়! লক্ষ্মণ একবার ডাইনে একবার বায়ে ফিরিয়া 
রাস্তা চলিতেছেন । 
অযোঃ খপ সদ মগম দেখি ছবি হোহী' । 
১২৩ লিয়ে চোরি চিত রাম বটোহী ॥ 
তাহাদের শোভা দেখিয় পশ্-পক্ষীও মুগ্ধ হইতেছে। 
পথিক রামচন্ত্র তাহাদের চিত্ত চুরি করিয়া লইয়া 
যাইতেছেন। প্রেম পবিত্রতা ও বীরত্ব এমনি করিয়াই 
পৃথিবী জয় করিয়া! থাকে | যে গ্রামের উপর দিয়া তাহারা 
যাইভেছেন সেখানকার লোক আনন্দে উদ্ধত হইতেছে | 
চলিয়া গেলে বলিতেছে +--- 
তে পিভুজাতু ধন্য জিন্হ জায়ে। 
অযোঃ ধন্য সো নগর জঙহ্ তে আয়ে । 
১২২ ধন্য দো দেজ সৈন্গু বম পাউ' । 
জহ জহঁ জাহি ধহ্য সোই ঠাউ'।॥ 
সে পিতা মাতা ধন্য ধাহারা জন্ম দিয়াছেন, যে নগর 
হইতে ইহারা আসিয়াছেন সে নগর ধন্য, সে দেশ, 
সে শৈল, সে বন, সে গ্রাম, সে স্থান ধন্য যেখান দিয়া 
ই হারা যাইতেছেন। এমনি ভাবে নিবিড় আনন্দ দিয়া ও 
পাইয়া রামচন্্র লক্ষণ সীত| সহ পথ চলিতেছেন। রামের 
মানুষ-হৃদয়ের হূর্বলতার পরিচয় তুলসী চকিতে এক একবার 
দিয়াছেন £- 
জব জব রাম অবধ বধি করছ । 
তব তব বারি বিলোচন তরঙী' । 
অযোঃ ক্মিরি মাতৃ পিতৃ পরিজন ভাঈ। 
১১১ ভরত-সনেছ-মীল-মেবকাঈ ॥ 
কাজিন প্রভু হোহি ছুখারী। 
ধীরস্কু ধরকি: কুসমউ বিচারী ॥ 
যখন অযোধ্যার কণ| মনে পড়িভ তখন রামের চোখে 
জল মাসিভ। মাত৷, পিত|, পরিজন ও ভাইকে শ্মরণ 
করিয়।, ভরতের ভক্তি, সেব! ৪ সদাচারের কথা মনে 
করিয়া প্রভু দুঃখিত হইতেন। কিন্ত অসময় বলিয়! ধৈর্য 
ধরিয়া থাকিতেন। 
চলিতে চলিতে রামচঞ্জ চিত্রকূটে বাল্দীকি আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন । মুনিকে প্রণাম করিয়! সেখানে থাকার 
জন্য উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিতে বলিলেন । বলিলেন-_ 
অধোঃ ভহ' রচি রুচির পরন-তৃন-সাল]। 
১২৬ বাস করউ" কছু কালু কৃপাল ॥ 
সেখানে, হে কৃপালু মুনি, সুন্ার পাতার কুটীর তৈয়ারা 
করিয়া কিছুকাল বাস করিব । 


রামচন্দ্র চিত্রকুটে থাকিবেন, সেইখানে বাসের জন্ত 
স্থান তাহাকে খুঁজির। দিতে বলিতেছেন--এই প্রশ্নে 
বাল্মীকির হৃদয় খুলিয়া গেল। তিনি মন্ভুপম ভাবে রামকে 
স্বাগত করিলেন 2 


অধো: পূছেছ মোহি কি রহউ" কহ: 
১২৮ মৈ পুছত সক চাউ" । 
জহ' ন হোহু তহঁ দেহু’ কহি 
তুম্হহি: দেখীবউ' ঠাউ॥ 
আমাকে দিজ্জাস। করিতেছ যে, কোথায় তুমি 
থাকিবে? কিন্য আমার সঙ্গোচ হইলেও তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছিঁঁভমি যেখানে নাই দে স্থান তুমিই দেখাইয়া 
দাঁও। তখন তোমাকে ঠাই দেখাইব। 


জন রাম অব কহউ' মিকেতা। 

জঙ্। বসচ্ছ সিয়-লঙছন-সমেতা। ॥ 

জিন্হ কে অ্রবন সঙ্থাদ্রসমানী। 

কথা তৃম্হারি জুভগ সরি নীনা।। 

ভরহি' নিরন্তর হোহি ন পুরে। 

তিন্হ কে হিয় তুম্হ কহ গৃহ জূরে॥ 
হে রাম, এখন তোমাকে বাসস্থানের কথা বলিতেছি 
যেখানে সীতা-পশ্মণ সমেত তুমি বাস করিয়া থাক। 
যাহার কাণ সনদের সমান, আর তোমার কথারপ সুন্দর 
নদা তাহাতে আসিয়। পে, কিন্ত সে কাণ-সমুদ্র ভরিয়া 
উঠে না, হে বাম তাহারই জদর তোমার সুন্দর গৃহ | 


অথোঃ 


লোচন চাতক জিন্হ করি রাষে। 
রহহি: দরসজলধর অভিলীষে ॥ 
নিদরহিং সরিত সিন্ধু সর ভারী । 
কূপবিন্দু জল হোহি! জখারী ॥ 
তিন্হ কে হৃদয় সদন জ্থদায়ক ৷ 
বসন বন্ধু-পিয়-সহ রঘুনীয়ক'। 


আঅনোঃ 


যে তাহাৰ চোখ ঢাকের মত তুধিত করিয়া তোমার 
দশন রূপ মেঘেখ আশায় খাকে, বে তোমার রূপ-জলের 
পিন পাণে স্থী হয়, এতা কলজল-_নদী-সমু্র“সরোবরের 
জলকে গনাদৰ করে তে রপুনাথ, ভুমি লক্ষণ ও সীতা 
সহিত তাহাএই স্ুখণায়ক হৃদয়-গৃহে বাম কর। 


কর নিত করহি' রামপদ পূজা! 
রাম ভরোস গুদয় নহি ঢুজ।।। 
চরম রামতীরথ চলি জাহী'। 
রাম বসছ তিন্হ কে মন মাহী ॥ 

যাহার হাত নিত্য রাম-পদ পৃন্দী করে, হৃদয়ে রামের 
ভরসা ছাড়া আর কোন ভরসা রাখে না, যাহার পা 
রামতীর্ঘেই কেবল যায়, রাম, তুমি তাহারই মনে বাস কর । 


অযোঃ 
১২৯ 


চু, 


সব কে প্রিয় সব কে কিতকারী। 
ভুখ জখ সরিস প্রসংসা গারী | 
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তুমহহি ছাড়ি গতি চি মাহী ৷ 
রাম বলছ তিন্হ কে মন মাহী" | 


যে সকলের প্রিয়, সকলের হিতকারী যাহার নিকট 
সুখ-ছুঃখ-প্রশংসা-গালি সমান, যে সত্য ও প্রিয় বাক্য 
বিচার করিয়া বলে, যে জাগিয়া বা ঘুমাইয়া তোমারই শরণ 
লয়, যাহার তুমি ছাড়া আর গতি নাই, রাম, তুমি তাহারই 
মনে বাস কর। 


জাহি নম চাহয় কবছ কছু 

তূম্‌হ সম সহজ সনেছ। 
বসহু নিরস্তর তাত্জ মন 

লো রাউর মিজ্ত গেছ।। 


যাহার কোনও দিন কিছুই চাহিবার নাই, তোমার 
প্রতি যাহার স্বাভাবিক ভক্তি আছে, রাম তুমি সর্বদা তাহার 
মনে বাস কর, তাহার মনই তোমার নিজের গৃহ। 


তারপর লক্ষ্মণ চিত্রকূটে একটা সুন্দর স্বান দেখিয়া 
কুটির তৈয়ারীর জ্ঞায়গা ঠিক করিলেন। স্থানীয় 
কোল-ভীলেরা আসিয়া ঘর বাঁধিয়! দিল। রামের প্রভাবে 
চিত্ৰকূট রামময় হইল । 
করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্জা। 
বিগত বৈর বিচরহি' সব সঙ্গ | 
ফিরত অহের রামছবি দেখী। 
হোকি: সুজিত স্থগ রন্দ বিসেখী ৷ 

হাতী, সিংহ, বানর, কোল, হরিণ--ইহার| সকলে 
শক্রতা ত্যাগ করিয়া এক সঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিল। 
ধ্মুবাণ হাতে রামের মুতি দেয়া মৃগেরা বিশেষ করিয়া 
সুখী হইত ৷ 


চিত্রকূটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে রাম-লঙ্ষাণ-সীতা 
শান্তভাবে পশু-পক্ষী কোল-ভীলদের সাথে প্রেম করিয়া ও 
মুনি-ধষিদের সহিত সংসঙ্গ করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন, 
এই সময় ভরত অযোধ্যার লোক-জন লইয়া রামকে ফিরাইয়া 
লইয়া যাওয়ার জন্ত চিত্রকুট অভিমুখে রওনা হইলেন। 
ভরত লোক-জন লইয়া আসিতেছেন, কোল ভীলদের মুখে 
এই সংবাদ পাইয়! লক্ষণের মনে সন্দেহ হয় যে, ভরত রাজ 
হইয়া, রাজমদে মত্ত হইয়া রামের অনিষ্ট করিতে 
আসিতেছেন। ভরতকে সাজা দিবেন বলিয়া লক্ষ্মণ খুব 
আস্ফালন করিতে লাগিলেন । তাহাতে রাম লক্ষাগকে যে 
আশ্বাস দিলেন উহা মন যুদ্ধ কষে ২-: ' 


অযোঃ 
১৩২ 


অযোঃ 
১৩৮ 


২১ 


জুনহ লষন ডল ভরত সয়ীসা। 
বিধি প্রপঞ্চ মহ জনা ন দীসা | 

লক্মণ শোন, বিধাতার স্থষ্টর মধ্যে ভরতের মত ভাল 
আর কাহারো কথা গুনি নাই বা আর কাহাকেও দেখি 
নাই। 


জধোঃ 
২৩১ 


তিমির তরুন তরমিহি মকু গিলঈ। 
গগন মগন মকু মেঘহি মিলঈ ৷৷ 
গোপদ জল বুড়হি ঘটজোনী। 
সহজ ছম! বরু ছাঁড়ঈ ছোনী ॥ 
মসক ফু'ক মকু মেরু উড়াঈ। 
হোহি ন নৃপমদ ভরতহি ভা ॥ 
বাল-হূর্যকে অন্ধকার গিলিয়া ফেলিতে পারে, আকাশ 
মেঘের ভিতর মিপাইয়া যাইতে পারে, গোম্পদ জলে 
অগন্তামূনি ডুবিতে পারেন, পৃথিবী সহজ ক্ষমা ছাড়িতে 
পারে, মশার ফুতে মেরু উডিয়া যাইতে পারে কিস্কু তবুও 
ভরতের রাজ-অহঙ্ক।র হইতে পারে ন! | 
ভরত এই বিশ্বাস পাওয়ারই যোগ্য ছিলেন। তারপর 
ভরত লোকজন সহিত উপস্থিত হইলে সকলের সহিত 
দেখা করিতে গিয়।-- 
প্রথম রাম ভে'টী কৈকেঈ। 
সরল সভায় ভগতি মতি ভেঈ ৷ 
পগপরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী। 
কাল করম বিধি সির ধরি খোরী ॥ 
রাম প্রথমেই কৈকেয়ীর সহিত দেখ। করেন ও নিজের সরল 
স্বভাব ও ভক্তিতে রাম তাহার বুদ্ধি ঠাণ্ড। কবেন। তাহার 
পায়ে পড়িয়া রামচন্দ্র অনেক সাম্ত্রন| দেন,--কাল কর্ম ও 
বিধাতার ঘাড়েই রামচন্দ যত দোন চাপ|ন | 
অযোধ্যাবাসীদিগকে লইয়। ভরত কফ্িরিয়| গেপে-- 
অরপা “বনরি রাম অস মন অল্গুমান।। 
8 হোইহি ভীর সবহি মোহি জানা।।" 
রাম মনে অনুমান করিলেন শে, সকলেই জানিয়। 
গিয়াছে-_আমি এখানে আছি, স্বততরাং এখানে ভিড 
হইবে । 
তখন মুনিদের নিকট হইতে বিদায় গ্রতণ কবির! 
সীতাকে লইয়া ছুই ভাই চলিলেন। পথে অনেক মুনির 
আশ্রম থুরিয়া অবশেষে পঞ্চবটী বনে আসিলেন | সেখানে 
গোদাবরী তীরে পাতার কুটীর বানাইয়া বাদ করিতে 
[ , গলেন। পঞ্চবটী বনে বাস করার সময় লক্ষ্মণ রামচন্ত্রকে 
কতকগুলি প্রশ্ন করেন :_ 


উত্তরে রামচন্ত্র জ্ঞান, ধর্ম, ভক্তি ও মুক্তি উপদেশ 
দেন। ' 


২৩২ 


অযোঃ 
২৪৪% 


মায়া-- 
মৈঅরু মোর তোর ভৈ মায়া। 
অরণ্য জেহি বস কীন্হে জীবমিকায়া ॥ 
১৯. গৌ। গৌচর জঙহ্ লগি মন জাঈ। 
সো সব মায়া জানেন ভাঈ ॥ 


আমি, আমার, তুমি, তোমার এই জ্ঞানই মায়া--ইহাই 
সকল জীবকে বশ করিয়া রাখিখা;হ। যাহ| কিছু 
ইন্দিয়-গোচর, যাহ! কিছু মন দার! গ্রহণ করা যায় সে সমস্তই 
মায়া বলিয়া জানিও। 


ভাঞ-_ 

জ্ঞান মান জহ একউ নাহী'। 
১৯ দেখ ব্রক্ম সমান সব মাহী” ॥ 

অন্তুমাত্রও মান না রাখা ৪ সকলের ভিতব সম'ঢাবে ব্রঙ্গ 
দেখার নাম জ্ঞান। 


পরম নৈরাগ্য-_ 


অরণা কহিয় তাত সো পরম বিরাগী। 
২:  তৃন সম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী ॥ 

তাহাকেই পরম বৈরাগী বল! যায দে সিদ্ধি '৪ ভিন গুণ 
তৃনের গ্ভায় নাগ করে। 


জীব ও ঈশ্বর 


অরণা মায়া ইস ন আপু কহ জান কহিয় সো জীৰ । 
২: বন্ধ মোচ্ছপ্রদ সর্বপর মায়! প্রেরক সীৰ ॥ 
মায!, ঈশ্বর ৫ নিজকে যে জানে ন| মে জীব | বন্ধন ও 
মোক বিনি দেন, যিনি সকলের উপর, নিনি মায়ার প্রেরক 
তিনিই ঈশ্বর | 
ভক্তি_ঈএব লাভের সহন পণ । 
আবরণ জাতে লেগি দ্রবউ মে তভাঈ। 
২ সো মম ভগতি-ভগত-জখ দাউ ॥ 
যাহাতে আমি শান্থ শান গলিয। যাই (সন্থয হই) 
তাহাই আমার ভ্-ম্রখ-দারক-ভা্ছি। 
ভক্তির সাধন-_ 
ভগতি কে সাধন কহউ বখানী। 
অরপা গম পন্থ মোহি পাবহি প্রানী ॥ 
২: প্রথমহি' বিপ্রচরন অতি প্রীতী। 
নিজ নিজ ধরম নিরত ভ্রতি রীতী ॥ 
ভক্তি পাওয়ার পথ বিস্তার করিয়৷ বলিতেছি। এই 
ভক্তি পথ সহজ ও ইহাতে জীব আমাকে পায় । প্রথম 
হইতেছে-_্রাঙ্গণের চরণে অতিশয় শ্রদ্ধা আর বেদ 


ধর অথে বগম বা গীত! বাছাকে '্বধ্ম' বলিয়াছেন । ) 


স্বধন“পালনের ফল বৈর।গ্য ও তক্তি- 


অরণ্য এহি কর ফল পুমি বিষয় বিরাগা। 
২০ তব মম ধরম উপজ অনুরাগী ॥ 

স্বধর্ম পালনের ফলে আপনা আপনিই বিষয়ে বৈরাগ্য 
উপস্থিত হয় এবং তখন আমার ধর্মে, ভাগবত ধর্মে অনুরাগ 
উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ভক্তি দেখা দেয় । 


তক্তি স্থির রাখার পথ-_ 


অঃণ্য গুরু পিছু মাতু বন্ধু পৃতি দেব।। 
২২ সব মোহি কহ জানই দৃঢ় সেৰা ॥ 

গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, পতি ও দেবতা ইত্যাদির 
সেবাকেই আমার দৃঢ় সেবা বলিয়! জানা । 


এই স্থানে রামচন্দ্র মালা লইয়া বিয়া! থাকাকেই ভক্তি 
বলিতেছেন না। সেবা ভাবে সংসারের সকল কাজ করা 
চাই। যাহাকেই সেবা করিবে সেই সেবা ঈশ্বরকে 
করিতেছি এই ভাব বজায় রাখা চাই। তাহা হইলে উহা 
সাত্বিক সেবা কর্ম হইবে । ঈশ্বরকে সেবা করা হইতেছে 
এই জ্ঞানে কার্য করিলে তাহাতে আসক্তি বা অভিমান 
থাকিতে পারে না। 


কিছুদিন গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে এই ভাবে 
কাটাইবার পর সুপনখা দেখ! দেয়। তারপর সীতাহরণ 
হয় এবং রামচন্স্রের অবর্ণনীয় বিরহ-চুঃখ উপস্থিত হয়। 
রামচন্দ্র সীতাকে খু'জিতেছেন, তর-লতাকে সীতার সন্ধান 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ও সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়! 
বলিতেছেন £- 
সুজ জামকী তোহি বিজ্ঞ আকু ৷ 
জরণা হরখে সকল পাই জন্তু রানু ॥ 
৩ কিমি সহি জাত অনখ তোহী’ পাহী। 
প্রিয়া বেদী প্রগটসি কস নাহ” ॥ 
সীতা, তুমি নাই বলিয়া সকল তরু-লত৷ যেন রাজা 
হইয়াছে এমনি তাদের আনন্দ--তাহারা একাই আমাকে 
পাইবে-_তুমি মাঝখানে থাকিবে না। তুমি কেমন করিয়া 
এই ক্রোধের কারণ সহ করিতেছ, তুমি কেন এখনি 
আসিয়া দেখা দিতেছ না? 
এই ভাবে রাম বিকল হইয়া সীতাকে পিটার 
ম্ুয্া-চরিত্রের অভিনয় করিতেছেন :-- 
অরণা গ্ুরমকাজ রাম ভখরাজী। 
+ অনুজ চরিত কর জজ ভাবিনাসী॥ 


১৬ 
অনুযায়ী নিজ ধর্ম অমুসরণ করা। (বেদ অনুযায়ী নিজ নিজ 


পর্কাম অজ অবিনাশী ভগবান মাহুষের আচরণ 
করিয়া দেখাইতেছিলেন । 
ইহার পর বালী বধের পর্ব। সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা 
হইলে রাম বালীকে বধ করার প্রতিজ্ঞা ল'ন। 'সুগ্রীব ও 
বালীর মধ্যে যখন মুষ্টি যুদ্ধ চলিতেছিল তখন রাম আড়াল 
হইতে বালীকে এক বাণ মারেন। মরণাহত হইয়া বালী 
বলে £-- 
ধর্মহেতু অবতরেছ গৌসাঈ'। 
কিছি মারে মোহি ব্যাধকী নাকী’ ॥ 
১১ মৈঁ বৈরী জগ্রীৰ পিয়ার! । 
অবগুন কৰম নাথ মোহি মার! ॥ 
প্রভু তুমি ধর্ম-রক্ষার জন্য অবতার লইয়াছ, কিন্ত 
আমাকে কেন ব্যাধের মত মারিলে। মামি হইলাম 
তোমার শক্র আর সুগ্ৰীব প্রিয় হইল । কোন দোষেই ব! 
আমাকে মারিলে? 
রাম উত্তর দিলেন: 
অন্গুজবধূ ভগিনী জত নারী । 
কিন্কি জুন সঠ কন্যা সম এ চারী। 
১০ ইন্হহি কৃষ্টি বিলোকই জোট । 
তাহি বধে কু পাপ ন হোল ॥ 
ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্রবধূ ও কন্যা এই চারি জনই 
সমান। ইহাদের প্রতি যে কুদৃষ্টিতে তাকায় তাহাকে বধ 
করিলে কিছু পাপ নাই । 
তখনকার সমাজে সুনীতি-রক্ষার জন্য এই ঘটনার ও 
এই উত্তরে বিশেষ মূলা আছে। বালী তাহার ভাইয়ের 
স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল। উহ! সমাজে এত বড় অপরাধ যে, 
তখনকার দিনে হরণকারীকে যে কোন উপায়ে হতা। করিয়| 
ফেলাও হয়ত সমাজ-সম্মত বাবস্থা ছিল। রামচন্দ বীর ও 
সমর্থ। তিনি ইচ্ছা করিলে সম্মুখ যুদ্ধেই বালীকে অবশ্য বধ 
করিতে পারিতেন। তিনি পূর্বে অনেক রাক্ষসকে অবহেলার 
মারিয়াছেন। তবুও তিনি আড়াল হইতে মারিয়া এই 
শিক্ষাই দিয়াছেন যে, বালী যে অপরাধ করিয়াছে তাহার 
জন্য তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পথ-বিপথের বিচার করার 
দরকার নাই। এইরূপ কর! তখনকার দিনে প্রয়োজন 
হইয়া থাকিবে। আজকার দিনে উহার আবন্ক নাই ও 
উহ্থা সমর্থন যোগ্য নহে। 


ইহাতে রাম-চরিত্রে দোষ বা গ্লানি পড়ে না। তিনি 
যে যুগের মানুষ সে যুগে যাহা! সদাচার বলিয়া গণ্য করা 


. হইত তাহা করিলে তাহাকে দোষ স্পর্শ করে না। তখনকার 


সমাজেও ব্যাধের মত মার! অলাধারণ কার্য হইয়া থাকিবে, 
লেই জন্তই বালীর এই প্লেষ উক্তি। একথা যেন কেছ মনে 


২৩৬ 


ন। করেন বে, ষেহেহু রাম পিছন হইতে মারিয়াছিলেন সেই 
হেতু গুপ্ত হত্যা বা হত্যা সমর্থন করা যায়। 
বালী বধ করার পরেই বর্ষা আসিয়া পড়ে--দীতার 
খোঁজের জগ্ত তখন কিছুই কর! যায় না। ওঁ বর্ষাকালটা 
রাম চন্ত্র লক্্রণের সহিতই কাটান। এই উপলক্ষে তুলসী 
বর্ষার যে বর্ণন| দিয়াছেন তাহা ভারি সুন্দর । 
রাম বলিতেছেন :_ 
ঘন ঘমও মভগরজত ঘোরা। 
ফিক্কি প্রিয়াহীন ডরপত মন মোর! ॥ 
১৫ দামিনি দমকি রহ ম ঘন মাহী । 
খল কৈ প্ৰীতি যথা থিরু নাহী" ॥ 
আকাশে মেঘ ঘোর গর্জন করিতেছে, আমার প্রীয়াঙীন 
মন সে শব্দ গ্রনিয়া ডরাইতেছে না। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে 
কিন্ত মেঘের ভিতর থাকিতেছে না। বিদ্যুতের 
অস্থিরত। যেন খলের প্রীতির মত স্বভাবতই অস্থির । 
বরঘহি' জলদ তুমি মিয়রায়ে ৷ 
কিদ্ধি যথামবহ্ি বুধ বিদ্যা পায়ে ৷ 
১৫. বুন্দ অঘথাত সহৃহি গিরি কৈসে। 
খল কে বচন সম্ভ সহ জৈসে।। 
মেঘ বর্ষণ করার সময় মাটির নিকট আমিতেছে। 
পণ্ডিতের! যেমন বিষ্তা পাইয়া অবনত হয়, মেঘও তেমনি 
জল ভারে নত হইয়াছে । 
বৃষ্টির বিন্দুর আঘাত পাহাড় তেমনি করিয়া সহ 
করিতেছে খলের বাক্য সাধু যেমন করিয়া সহা করে। 
প্রত্যেক উপমার ভিতর দিয়াই একট! তরল সুমিষ্ট 
অথচ উদার উপদেশের ধারা বহিয়! গিয়াছে। 
কিন্বিন্ধ্যায় বিভীষণের সহিত রামের সাক্ষাৎ হইল। 
বিভীষণই দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বিভীষণ রামের 
আশ্রয় লওয়ার জন্য চলিয়া আসিয়া সমুদ্রের এ পারে 
পহু ছিলে সুগ্রীবের অন্ুচরেরা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া 
ফেলে ও বন্দী করে। তারপর-_ 
কহ স্মুগ্রীব' জনহ রছুরাঈ। 
হদর আৰ সিলম দসানম ভাঈ | 
৪৩. জানি ন জাই নিসাচর মায়া। 
কামরূপ কেছি কারন আয়া ।। 
সুগ্রীব বলিলেন-_রঘুনাথ, রাবনের ভাই সাক্ষাং 
করিতে আসিয়াছে। রাক্ষসের মায়া জানা যায় না, 


উহারা ইচ্ছামত রূপ লয়। কেন আসিয়াছে কে জানে? . 


ভে হমার লেন সঠ আৰ৷ । 
হন্দর ঝাখিয় বাঁধি মোহি অস ভাৰ। ॥ 
£১ সখা নীতি তুম্হ নীকি বিচারী। 

মম পন সররনাগত ভয়ছারী ॥ 


হুই আমাদের গু কথ। জনিতে আসিয়াছে । আমার 
মনে হয়, উহাকে বাধিয়া রাখাই ভাল। প্রভু বলিলেন" 
সখা, তুমি নীতি অনুসারে ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু আমি 
শরণাগতের ভয় হরণ করার প্রতিজ্ঞা লইয়াছি। 
সুন্দর তেদ লেন পঠৰা দসসীসা। 
$৪ তবহু ন কছু ভয় হানি কগীস। ৷ 

যদি তাহাকে আমাদের মন্ত্রণা জানিতেই রাবণ 
পাঠাইয়া থাকে, তবু সুগ্রীব, তাহাতে আমাদের ভয় বা 
হানিকি? 

এই স্থলে রাম সাধারণ মানুষের মতই বিভীষণের 
আসার হেতু জানেন না। এইটুকু মাত্র জানিয়াছেন যে, 
বিভীষণ শরণাগত | সুগ্রীব যে তাহাকে বাধিয়া রাখার 
কথ! বলিলেন তাহা রাজনীতি-সম্মত। রাজারা 
শক্রপক্ষীয়ের উপর ষন্দেহ বশে ওঁ প্রকার ব্যবহারই করিয়া 
থাকে। 

কিন্তু রামচন্দ্র আঙিয়াছেন সেই সন্দেহের যুগ হর 
করিয়া স্বর্গরাজ্য বসাইতে। তিনি আসিয়াছেন--জগতে 
মঙ্গল স্থাপন করিতে । সন্দেহ ও কল্যাণ এক সঙ্গে চলে 
না। কাজেই রামচন্দ্র সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই 
রাজনীতি বদলাইয়া ফেলিতেছেন। তিনি সহজ ভাবে 
বলিলেন যে, যদি মন্ত্রণা জানাইতেই আসিয়া থাকে, তাহা 
হইলে ভয় বা ক্ষতি কি? 

“তবহু ন কচু ভয়হানি কগীসা”--এই সামান্ত কথা 
কয়টার মধ্যে সমস্ত রাজনীতির মূলের পরিবর্তন রহিয়া 
গিয়াছে। বিশু খৃষ্টের পূর্ব পর্যস্ত ইহুদি ধর্ম বলিত- “চোখের 
বদলে চোখ, দাতের বদলে দাত লও । উহা ছিল 
প্রতিহিংসার ধর্ম । উহা হিংসা ও ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
যিশু আসিয়া বলিলেন উহ! নয়। তোমারা জানিতে 
‘চোখের বদলে চোখ লওয়াই ধর্ম, আমি বলিতেছি-; 
‘এক গালে মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দিবে।” 
ইহাই বিশ্ত ধৃষ্টের দান ও খৃষ্ট ধর্মের মূল তত্ব। 

যিপ্তর বহু পূর্ব হইতে হিন্দু ধর্মের মূল তত্বে ইহা 
থাকিলেও কাৰ্য্যত: রাজ নীতেতে ইহার ব্যতিক্রম ছিল। 
রামচন্ত্র ব্যবহারিক ভাবে সেই ব্যতিক্রম দূর করিতে 
আসিয়াছেন। যদি বিভীষণ গুপ্বকথ! জানিতে আসিয়া 
থাকে এবং বলে ষে সাক্ষাৎ করিতে ও শরণ লইতে 
আসিয়াছে তবে রামচঙ্ত্র কেন তাহাকে অবিশ্বাস করিবেন? 
শরপাগতকে রক্ষা করাই তাহার ধর্ম । 

- লক্ষণ যখন শেল-বিদ্ধ হ'ন তখন রামচন্দ্র শোকে বিহ্বল 
হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। 
তাহাকে দেখিয়া রামচজ বলিতেছেন... 


মম হিত লাগি তেন পিতু মীতা। 
সহেউ বিপিন হিম আতপ বাতা ॥। 
সো অন্থরাগড কহ) অৰ ভাঈ। 
উঠহ নজ্জনি মম বচবিকলাঈ ॥ 
জৌ জনতেউ” বন বন্ধু বিছোহু। 
পিতাবচন মমতেউ" নহি: ওহু ৷৷ 
আমার জন্য বাপ-মা ছড়িয়াছ--বনে আসিয়া শাতে 
গ্রীষ্মে ও বাতাসে দুঃখ সহিয়াছ। ভাই, তোমার সে 
অনুরাগ এখন কোথায় গেল? আমার ব্যাকুল কথা 
গুনিয়াও তুমি উঠিতেছ না। যদি জানিতাম যে, বনে 
আসিয়া তোমাকে হারাইব--তবে পিতার আজ্তাও 
মানিতাম না। 
এইবাবে- 
বহুবিধি সোচত সোচবিমোচন। 
শ্রৰত সলিল রাজিৰ-দল-লোচন ৷ 
উমা এক অখণ্ড রঘুরাঈ। 
নরগতি ভগতক্বৃপালু দেখাক ৷৷ 
শোক-বিমোচন রাম নানা প্রকারে শোক করিতে 
লাগিলেন--ঠাহার পদ্ম চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল । 
উমা, রঘুরাজ রামচন্দ্র এক অন্ধিতীয় ও অখণ্ড, তিনি 
মানুষের গতি ও ভক্ত-বৎসলতা দেখাইতেছেন। 
রাম ও রাবণের সন্মুখ যুদ্ধ যে একটি হৃদয় ক্ষেত্রের যুদ্ধ 
সেকথা তুলসী অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 
রামের সহিত রাবণের মল্ল যুঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। তখন 
রাৰণ রথী বিরথ রঘুবীরা। 
দেখি ৰিভীষণ ভয়উ অধীরা ॥ 
অধিক প্রীতি মন ভা সন্দেহ।। 
বন্দি চরন কহ্‌ সহিত সনেহা ॥ 
নাথ ন রখু নহি তন্গু পদ্ত্রান।। 
. কেসি বিধি জিতব বীর বলৰানা॥ 
রাবণ রথে চড়িয়া আছেন আর রঘুবরের রথ নাই 
গ্রীতি-বশতঃ বিভীষপের মনে আশঙ্কা হইল। তিনি চরণ 
বদনা করিয়া প্রেমের সহিত বলিলেন-হে নাথ, তোমার 
রথ নাই পায়ে পাদুকা নাই। বলবান বীর রাবণকে কি 
করিয়া জিতিবে। 
লঙ্কা ভজুমনু সখ। সহ কৃপা নিধান1। 
১৭২ জেহি জয় হোই সো স্তন্দন আনা ॥ 
কপা-নিধান রাম বলিলেন- হে সখা, যাহাতে জয় হইবে 
এমন রথ আনিয়াছি। সে রথের চাকা শৌর্য ও বীর্ঘ। 
তাহার ধবজা ও পতাকা সত্য ও শীল। 
শঙ্ক ইস ভজন সারথী জুজানা। 
১২ বিরতি চর্ম সস্তোষ রূপাণ। | 


লব 
৮২ 


লঙ্ক 
৮২ 


১:২ ' 


৬ 


এই রথের চতুর সারখি হইতেছে ঈশ্বর-ভজন, ঢাল 
হইতেছে বিরতি ও তলোয়ার হইতেছে সন্তোষ । কুঠার 
হইতেছে দান বুদ্ধি হইতেছে শেল, ধনুক হইতেছে বিজ্ঞান । 

অমল অচল মন ত্রোন সমান । 

সম জম নিয়ম সিলীম়ুখ নান! ॥ 

কৰচ অভেদ বিপ্র-গুরু-পুজ।। 

এহি সম ৰিজয় উপায় ন দুজা ॥ 

সথা ধর্মময় অস রথ জা কে। 

কহ নকতহরিপু তাকে॥ 

নির্মল অচল মন হইতেছে তুণীর, সংযম নিয়ম নানা 
প্রকার বাণ, ব্রাহ্মণ গুরুর পূজা অভেগ্ক কবচ। ইহাদের 
সমান বিজয়ের অন্য উপায় আর নাই। সখা, এইরূপ 
ধর্মময় রথ যাহার, তাহাকে জয় করার মত শত কোথাও 


নাই। 


লঙ্কা! মহা অজয় সংসার রিপু জীতি সকই সোবীর। 
১:৩ জা! কে অস রথ হোই দৃঢ় জনহু সধ। মতিধীর। 


ধীর বুদ্ধি সখ! গুন, যাহার এই প্রকার দৃঢ় রথ আছে সে 
বীর মহা অজয়, সংসার রূপ শত্রু সে জয় করিতে পারে। 

রাবণ মারিল। মনের রাজ্যে দুষ্টের মৃত্যু হওয়ায় মনে 
রাম-রাজ্য বসিল । আবার এ দিকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় 
ফিরিলে সেখানে যে রাম-রাজ্য বসিল তাহাও হাদয়ের 
রামরাজ্যের জুড়ী হইল। 
রাম-রাজ্যের স্বরূপ £__ 

রামরাজ বৈঠে টত্রলোকা। 

হরধিত ভয়ে গয়ে সৰ সোকা | 

বয়র ন কর কাহু সন কোঈ। 

রামপ্রতাপ বিষমতা খোঈ ৷ 
রাম-রাজ্য বসিল, ত্রিলোক আনন্দিত হইল, সকল 
শোক গেল। কাহারও সহিত কেহ শত্রুতা করে না, 
রামের প্রতাপ ভেদ বুদ্ধি দূর করিয়া দিল। 
উত্তর বরনাত্রম নিজ নিজ ধরম নিরত 
৪৩ | বেদপথ লোগ। 

চলহি সদ পাৰর্থি জুখ নহি: ভয় 
্‌ সোক নরোগ॥ 

বর্ণাশ্রম অনুসারে সকলে বেদের পথে থাকিয়া নিজ নিজ 
ধর্ম পালন করিতে লাগিল। সকলে সর্বদা সুখ পাইতে 
লাগিল, রোগ শোক ও ভয় রহিল না। 


দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা। 
রামরাজ নহি” কাছহি ব্যাপী ॥ 
সব নর করহি' পরসপর প্রীতী। 
চলহি' স্বধর্ম মিরত ক্রুতিরীতী । 


লঙ্ক| 
১৪২ 


উত্তর 
৪২ 


উত্তর 


8৩ 


দৈহিক দৈবিক ও ভৌতিক এই ব্রিভাপ রাম রাজ্যে 
কাহারও রহিল না। সকলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক 
রাখিল, সকলে বেদ অনুসারে ধর্ম পালন করিতে লাগিল। 


| চারিছ চরন ধরম জগ মাহী’ । 

উত্তর পুরি রহ! সপমেহ্ অথ নাহী" ॥ 

৪৩ ক্লাঙ্গ ভগতি-রত সব নর নারী । 
সকল পরম গতি কে অধিকারী ॥ 


জগতে চার পা পুরা ধর্ম স্থাপিত হইল, স্বপ্নেও পাপ 
রহিল না। সকল নর-নারী রাম-ভক্তি-রত হইল, সকলেই 
পরম গতির অধিকারী হইল। 


অল্প স্বত্যু নহি' কৰনিউ” গীরা। 
উত্তর সব সুন্দর সব বিক্ুজ সরীরা | 
৪৩ নহি দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা । 

নহি কোউ অবুধ ন লচ্ছন হীনা ॥ 


অকাল মৃত্যু রহিল না, সে ব্যথা কেহ পাইত না, 
সকলেরই সুন্দর নীরোগ শরীর হইল। না রহিল দরিদ্র না 
রহিল দীন-ুঃখী। কেহ মুর্খ বা অলক্ষুণে রহিল না। 
সব নির্দভ্ত ধর্মরত পুনী। 
উত্তর মর অরু নারী চতুর সব গুনী ॥ 
৪৩ সব গুনজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী। 
সব কৃতজ্ঞ নর্হি কপট সয়ানী ৷ 


সকলে নিরহঙ্কার ও ধর্মরত হইল, সকল স্ত্রী ও পুরুষ গুণী 
হইল। সকলে গুণজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইল, সকলেই কৃতজ্ঞ 
হইল, কেহ কপটতা করিয়া চতুরতা করিবার রহিল না। 


২৫ 


হে গরুড়, শোন--রামরাজ বিলে স্থাবর জঙ্গম সহিত 
এই জগতে কাহারও কাল, ধর্ম, স্বভাব ও ব্রিগুণের জন্ত 
যে সকল হুঃখ হয় তাহা রহিল না। 
উত্তর ছও কর ভেদ জঙ নর্তকমৃত্যসমাজ।। 
se রা 

সাধারণ রাজ্যের রাজার! ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি নীতি দ্বারা 
রাজ্য পালন করিয়া থাকে । কিন্তু উহার ভিতর হিংসা 
কপটতা রহিয়াছে। রাম-রাজ্য বসিলে আর ভেদ ও দণ্ড 
নীতির দ্বারা রাজ্য চালাইবার আবশ্যক হইল না। রাজ 
রাজ দণ্ড ত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ লোককে গায়ের জোরে 
শাসন করা বা শান্তি দেওয়া উঠিয়া গেল। জেলখানা, বেত, 
ফাঁসী শূল ইত্যাদি রহিল না। রাজা দণ্ড দেওয়া ত্যাগ 
করিলে দণ্ড গেল কোথায়? রাজার হাতের দণ্ড লাঠি 
হইয়া দণ্ডী বা সন্ন্যাসীর হাতে গেল। 


ভেদ নীতি--একে অন্তে ঝগড়া বাধাইয়া শাসন করার 
নীতিও উঠিয়া গেল। ভেদ তখন কোথায় গেল? ভেদ 
গেল নর্ভকদের সমাজে । সুর তালের জন্যই ভেদ ব্যবহার 
হইতে লাগিল। 


সাধারণ রাজার] পররাজ্য জয় করিতে বাহির হ'ন'। 
কিন্ত রাম-রাজ্যে কোন পররাজ্য রহিল না। পরই কেহ 
রহিল না--জয় করিবে আর কাহাকে ? জয় করিবার কাজ 
রহিল মাত্র নিজের মনকে | এই হইল রামরাজ | 


এই রাম রাজের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ে ও বাহিরে 
রাম-রাজেরই প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইবার জন্য রামায়ণ । 


উত্তর রামরাজ নভগ্গেস জজ্জ সচরাচর জগ গাহি: । 
8৪. কাল কম জুতাব গুন কৃত দুখ কাছফিমাহি'॥ রাম-রাজ-বর্ণনায় রাম-চরিত কথা চরমে পহু ছিয়াছে। 
| ইতি শ্রীরাম চরিত। 


সীত চল্রিভ 


সীতার কথা তুলসী দাসজী বর্ণনা করিতে অনেক 
সময়েই সঙ্কোচ করিয়াছেন, সে পবিত্রতা ও স্বাভাবিক 
শুচিতার বর্ণনা করার চেষ্টা করিতেও তুলসীদাস ধম্কাইয়া 
দাড়াইয়াছেন। 
সিয়াসোভ। মহিজাই বখানী। 
জগদস্বিকা রুপ-গুন-খানী ॥ 
উপমা সকল মোহি লু লাগী । 
প্রাক্ৃত-নারি-জঙ্মণ্মকুরাসী ॥ 


বালঃ 
২৭৯ 


সীতার শোভা বর্ণনা করা যায় না, সীতা জগতের মাতা 
স্বরূপ ও গুণের খনি। সকল উপমাই সাধারণ হশি লোকের 
বেলায় ব্যবহার হওয়ায় সেগুলি সীতার বেলায় আমার 
কাছে খাটো লাগে । 

সীতার রূপ সেই জঙ্ঠ ভুলসীদাস বর্ণনা করেন নাই। 
মনের ভাবও বর্ণনা করিতে অনেক স্থলে সাহস পান নাই। 
যাল:ঃ রামঙ্কি চিতব ভাৰ জেহি লীয়া। J 
২:৪ (পে সমন সুখ নহি কথনীয়া।৷ 


2747 সভায় রামচকাকে বো 2577৭ ঢোখিতোহিলেন 


2977 2767 বাপ? ক/য়) 7?! সাত/র বেলায় বলিলেন 
রামকে সীতা যে ভাবে দেখিতেছিলেন তাহা মুখ দিয়া বলার 
মত নয়। 

সাক্ষাৎ ভাবে বর্ণনা না করিলেও যেখানেই সীতার 
উল্লেখ করিয়াছেন সেইখানেই বিনয়, নত্রতা ও পবিত্রতার 
স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন। রামচন্ত্র হরধনহু ভঙ্গ করিয়াছেন। 
তখন সীতাকে লইয়া সখী রামের গলায় জয় মালা পরাইয়া 
দিতে গেলেন। কিন্ত | 
জাই সমীপ রামহ্বি দেখী। 
বহি জল কুজরি চিত্রঅবরেধী ॥ 
রামের নিকট গিয়া তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া সীতা যেন পটের 
ছবির মত হইয়া ধাড়াইয়া রহিলেন। 

চতুর সখী লখি কহা বুঝাঈী। 

পহ্রাবছ জয়মাল সুহাট ৷৷ 

জনমত স্কুপল কর মাল উঠা । 

প্রেমবিবস পনিরাই মন ভাটী ।। 

গাবৰ্ধি ছবি অবলোকি সহেলী। 

সিয় জয়মাল রামউর মেলী ৷৷ 
চতুর সখী সীতার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে বুঝাইয়া 
বলিলেন যে, ওঁ সুন্দর জয়মাল! পরাইয়া দাও। সেকথা 
শুনিয়া সীতা ছুই হাত ধরিয়া মালা তুলিলেন, কিন্তু প্রেমে 
বিবশ হইয়া পরাইতে পারিলেন না। এই দৃশ্য দেখিয়! সখী 
গাহিতে লাগিল-_সীতা রামের গলায় জয় মাল্য পরাইয়া 
দিলেন। 


তারপর রানচন্ত্রকে ত প্রণাম করিতে হয়।-_ 

সখী কহ্হি প্রভুপদ গছ সীতা । 

করত ম চরম পরল অতিভীতা | 
সখী বলে--সীতা, প্রভুকে প্রণাম কর, কিন্তু সীতা 
ভয়ে ভয়ে প্রস্থূর চরণ স্পর্শ করিতেছেন না। 


এমনি ভাবে সপ্রেমে তুলসী রাম-লীতার বিবাহ বর্ণনা 
করিয়াছেন। সীতার কোমলতা ভেদ করিয়া তাহার 
কঠিনতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে খন রামচঞ্জ তাহাকে 
বনবাসে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন । তখন বনের সমস্ত 
ছঃখই সীতার নিকট স্থখদায়কই হইবে একথা জানাইয়া বড় 
খে তিনি বলিয়। উঠিলেন -. 
মৈ ক্কুমারি নাথু বন জোখু। 
মি উচিত ar নী 

আমি শ্থুকুমারী, আর তুমি বনে যাওয়ার যোগ্য 
তোমারই তপ্ত! করা উচিত আর আমার জগ্ত ভোগ ! 


বালঃ 
২৯৬ 


বাল; 


বলং 
২৯৭ 


মাঃ 
৬ 


২৬ 
এমন কঠোর কথা গুনিয়াও সাঁতার প্রাণ যাইতেছে না- 


অসকহি সীয় বিকল ভব ভারী । 
বচনবিয়োগ মন সকী স'ভারী | 

এই কথা বলিয়া সীতা বড় বিকল হইলেন, বিচ্ছেদের 
কথাও সহিতে পারিলেন না। সীতা সঙ্গে গেলেও কখনো 
পথের তার হ'ন নাই, বরঞ্চ সেবা করার সঞ্চল্ল বরাবরই 
পালন করিয়া গিয়াছেন। যখন রাম-সীত| চিত্রকূটের 
আশ্রম ত্যাগ করিয়া! গভীরতর বনে যাওয়ার জন্য 
চলিতেছিলেন তখন পথে অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত 


বে 
ডর 


হইলে মুনি-স্ত্রী অনুহুয়া সীতাকে বলেন :-_ 
ভুল সীতা তব নাম জমিরি নারি 
অরণ। পতিত্রত করছি । 
» তোহি প্রানপ্রিয় রাম কহেউ 
কথা সংসারহিত | 


সীতা, তোমার নাম স্মরণ করিয়া স্ত্রীরা পতিত্রতা ধর্ম 
পালন করিবে। তুমি রামের প্রাণ-প্রিয়--সংসার-হিতের 
জন্য কিছু বলিলাম । 
অনুুয়া সতী স্ত্রীকে চার ভাগে ভাগ করেন -উত্তম, 
মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম। তাহাদের লক্ষণ £_- 
উত্তম কে অস বস মন মাহাঁ । 


সপনেছ আন পুরুষ জগ নাকী" ॥ 
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসে। 
অরণ ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈলে ॥ 
॥  ধরম বিচারি সম্ভুঝি কুল রহঈ। 
মো মিকি তিয় স্তুতি অস কহ ॥ 


বিক্ণু অবসর ভয় তে রহ জোনঈ। 
জামছ অধম নারি জগ সোট ৷৷ 
উত্তম পতিব্রতার মনের এই ভাব যে, জগতে যে অন্য 
পুরুষ আছে তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। মধ্যম--পর-পতিকে 
ভ্রাতা পিতা ও পুত্রের মত দেখে । ধর্ম হইবে এই বিচার 
করিয়া যে কুলে থাকে সে দিক্বষ্ট আর যে অবসর না 
পাওয়ায় কুলে থাকে তাহাকে অধম জানিবে। 
দওঁক বনে সীতাকে রাখিয়া যখন রাম স্বর্ণ-মৃগ মারিতে 
যাইবেন তাহার কিছু পূর্বে বলিলেন: 
জুম প্রিয়া ব্রত কচির জ্সীলা। 
মৈ কহু, করবি ললিত নরলীল। ॥ 
তুম্‌হ পাবক মহ’ করছ নীবাসা। 
জঃণা জে লগি করউ' মিসাচর নাসা ॥ 
৩১) জবি রাম সবু কহ! বথানী। 
প্রভুূপদ ধরিহিয় অমল সমানী । 
নিজ প্রতিবিস্ব রাখি তহ্‌ সীতা। 
তৈসই সীল রূপ জবিনীতা ॥ 


ক্ষন 


ত্রত'পালন-কারিনী সুশীলা প্রিয়া, শু7--আমি কিছু হইয়া আছে। রাবণ বধ হইলে হচুমান সীতাকে রামের 


' ললিত নর-লীল! করিব । ভূমি আগুনের মধ্যে বাস কর। 
ততক্ষণ আমি রাক্ষলদিগকে নাশ করিতেছি । এই কথা 
বুঝাইয়া বলাতেই সীত! প্রভুর চরণ ভ্বদয়ে রাখিয়া আগুনে 
প্রবেশ করিলেন। সীতা সেখানে নিজেরই মত রূপ ও 
নিজের সুবিনীত গ্রতিবিদ্ব রাখিয়া গেলেন । 
এই শ্লোক দুইটির মর্ম আমি ধরিতে পারি নাই। ইহার 
সাধারণ মানে হয় এই যে, রামচন্দ্র সীতাকে আগুনের মধ্যে 
লুকাইয়া ফেলিলেন ও তাহার স্থানে রাখিলেন এক ছায়া- 
সীতা এবং পরে রাবণ বধ হইলে অগ্নি-পরীক্ষা কালে আসল 
লীতা আগুন হইতে আবার বাহির হইলেন। কিন্তু পূর্বেই 
যদি সীতা আগুনে প্রবেশ করিয়! থাকেন তবে সীতা হরণের 
সীতা, তাহার বিলাপ, রামনাম লইয়া রাবণের হাতেও 
তাহার নির্ভয়ে থাকা ও পরে অগ্নি-পরীক্ষা-এ সমন্তই 
নিরর্থক হয়। কবির কি গভীর উদ্দেশ্য আছে আমি তাহ! 
ধরিতে পারি নাই। 
সীতাকে রাবণ অশোক বনে লইয়া গেলে তিনি রাবণকে 
যে ভাবে তুচ্ছ করেন তাহা তীঁহারই যোগ্য £_ 
হন্দর সঠ সুনে হরি আনেহি মোহী। 
৮ অধম নিলজ্জ লাজ নহি তোহী। 
দুষ্ট তুমি খালি ঘর হইতে আমাকে হরণ করিয়া 
'আনিয়াছ। অধম নিলজ্জ, তোমার লাজ নাই। 
অশোক বনে সীতার পবিত্রতা ও পতিব্রতাই সীতাকে 
রক্ষ! করিয়াছিল। রাম-নাম ছাড়। তাহার মার কোনও 
সম্বল ছিল না £-- 
জেহি বিধি কপটকুরঙ্গ সঙ্গ 
অরণ্য ধাই চলে্রীরাম। 
৩” তো ছবি সীত। রাখি উর রটতি 
রহুতি হরিনাম ॥ 
যে ভাবে রামচন্দ্র কপট হরিণের পিছনে ছুটিলেন সেই 
দৃষ্য সীতা হৃদয়ে রাখিয়া হরিনাম জপ করিতেছিলেন। 
হনুমান অশোকবনে গিয়া দেখেন 
হন্র “ক্কসতম সীস জটা এক বেনী । 
' জপতি ন্বদয় রঘ্ব-পতি-গুন-ত্রেণী।। 
সীতার শরীর রুশ হইয়াছে_-মাথায় এক বেমীর জটা 
হইয়াছে। তিনি হৃদয়ে রঘৃপতির নাম জপ করিতেছেন । 


হর ৮ নিজপদ নয়ন দিয়ে মন রাম চরম মহলীম। 


নীচের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া নিজের পায়ের দিকে 
তিনি তাকাইয়! আছেন, আর তাহার মন রাম-ঢরশে লীন 


শিবিরে আনিতে গেল। তখন রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাহাকে-- 
দিব্য বলম ভূষন পহিরায়ে ৷ 
লঙ্কা সিবিকা কচির ন সাজি পুমি লায়ে 
১৩৩ তা পর হরঘি চাশি বৈদেহী। 
জমিরি রাম জুখধাম সমেহী।॥ 
দিব্য বসনপ্ভূষন পরাইয়| দিল, তাহারা সুন্দর শিবিকা 
সাজাইয়৷ আনিল। সীতা আনন্দে সুখধাম প্রেমময় রামকে 
শ্বরণ করিয়! তাহাতে উঠিলেন। 
চারিদিকে বেত-পানি রক্ষক শিবিকা ধিরিয়| চলিয়াছে-_- 
“দেখম ভালু কীস লব আয়ে ৷ 
রচ্ছক কোপি মিবারণ ধায়ে ॥” 
তাহাকে দেখার জগ্য বানর-ভালকেরা আসিলে রক্ষকের| 
রাগিয়া মারিতে যায়। 
কহ্‌ রদ্থুবীর কহা মম মামছ। 
সীতহি' সখা পয়াদে আমন ৷৷ 
দেখহি' কপি জননী কী নাঈ'। 
বিহঁসি কহা রঘুমাথ গুসাঈ । 
রঘুনাথ হাসিয়া বলিলেন সখা, আমার কথ! শোন, 
সীতাকে পায়ে হাঁটাইয়া আন, বানরের! ভাহাকে মায়ের 
মত করিয়া দেখুক। তখন সীতা অগণিত সস্তানকে আনন 
দিয়া হাটিয়া আসিলেন। আমিতেই রাম তাঁহার কাছে 
অগ্নি-পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন । সীতা লঙ্গাণকে 
আগুন প্ৰস্তত করিতে বলিলেন := 
জো” মন বচ ত্রঃজ মম উরমা হী । 
তি রঘ্বুবীর আম গতি মানবী ॥ 
তে ক্সান্ু সব কৈগতিজামা। 
মো কছ হোস জ্রিখও সমানা ॥ 
যদি কায়মনবাক্যে আমার হৃদয়ে রঘুনাথ ভিন্ন অন্য 
গতি নাই বলিয়া জানিয়া থাকি তবে আগুন, তুমি সকলেরই 
গতি জান, তুমি আমার নিকট চন্দনের মত হও । 
পবিত্রতার যিনি মৃতি তাহার নিকট প্রকৃতি বশ্রত। 
স্বীকার করে। আগুনের ত সীতার কথা মানিতেই হইবে । 
সীত! প্রতুকে স্মরণ করিয়া আগুন যেন চন্দন এমনি ভাবে 
তাহাতে প্রবেশ করিলেন। 
তাহার পর সীতাকে লইয়া রামচন্ত্র হঞ্ুমানাদির সহিত 
অযোধ্যায় ফিরিয়া রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। সীতা 
যখন রাজরাণী হইলেন তখনও 
পতি অল্পকুল লদ! রহ দীতা। 
উত্তর সোভাখানি সজুমীল বিমীতা।। 
৪৬ জানতি কৃপা-সিল্ন-প্রভুতাঈ । 
মেবতি চরনফমল সন লাঈ । 


লষ্ধ! 
১৩৩ 


লক্ষ! 
১৬৩ 


লক্ক। 
১৩৪ 


৮ 


সীতা সর্বদা পতি অনুকূল রহিলেন। সীতা শোভানয়ী, 
স্থশীলা বিনয়বতী। তিনি কৃপাসিন্ধু রঘুনাথের সামর্থ 
জানিতেন। মন দিয়া তাহার চরণ সেবা করিতেন | 


জগ্পি গৃহ সেবক সেবকিনী। 
উত্তর বিপুল সকল সেবাবিধি গুলী ॥ 
৪৬ নিজ কর গৃহ পরিচরজ। করঈ। 

রাম-চজা আয়ু অনুসর়ঈ ॥ 


যদিও রাজবাড়ীতে খুব সেবা-কুশল দাস দাসীর -অভাব 
ছিল না তথাপি সীতা নিজ হাতেই গৃহ-পরিচর্যা করিতেন ও 
রামচজ্জের আদেশ অনুসরণ করিতেন। 
জেহি বিধি কৃপাসিন্ধু জুখ দানই। 
সোই কর শ্রী সেৰাবিধি জামই ৷৷ 
উত্তর কোঁসল্যাদি সাজু গৃহ মাহী" । 


যাহাতে রামচন্ত্রের সুখ হয় সীতা তাহাই করিতেন, 
তিনি সেবা-বিধি জানিতেন। তিনি কৌশল্যাদি শ্বাশুড়ীকে 
তাহাদের গৃহে সেবা করিতেন, তাঁহার অভিমান বা অহঙ্কার 
ছিল না। সীতা, পার্বতী, লক্ষ্মী, ব্ৰহ্মাদিরও বন্দনীয়া, তিনি 
জগতের মাতা এবং সদা গ্রশংসনীয়া । 


উতর জাজ কপাকটাচ্ছ সুর ঢাহত চিতবম লোই। 
৪৭ রামন্পদারবিজ্দ-রতি করতি ভুতাৰহি' খোই। 

লক্ষ্মীর স্বভাব চঞ্চল, সেই লক্ষীরূপিনী সীতা যাহার 
কৃপাদৃষ্টি দেবতারাও চায় তিনি নিজের চঞ্চল স্বভাব 
খোয়াইয়া অচঞ্চল হইয়া রামচন্ত্রের পদে ভক্তি করিতেন। 

সীতা ভারতের নারীর আদর্শ হয়া রহিয়াছেন--পতি 
ভক্তি ও সহজ পবিত্রতায় তাহার সমান কেহ নাই। তাহা ছাড়! 
স্ত্রী ধর্মে যে নিজ হাতেই গৃহ কার্য করিতে হয় তাহাও তিনি 
নিজে আচরণ করিয়াই দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার 
কিছুরই অভাব ছিল না, দাস-দাসী ত কতই ছিল। তবুও 
তিনি নিজ হাতে গৃহের ছোট-বড় কাজ করিয়া সেই সমস্ত 
কাজকে মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রভাববশতঃ আজও 
ভারতের নারীরা শুদ্ধ পবিত্র ও কর্মঠ আছে। পশ্চিমের 
বিলাসিতা ও ভোগের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। 
রামায়ণে সীতার কথা খুব অনেক জায়গা জুড়িয়া নাই। কিন্ত 
তাহার অস্তিত্ব, তাহার মধুরতা ও পবিত্রতা রামায়ণের সমন্ত 
কাহিনী ও ঘটনাকে নিবিড় ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রাম- 
কথার প্রত্যেক অঙ্গই সীতার প্রভাব, সীতার বিশ্বাস, সীতার 
সেবা, সীতার শীলতা মধুর ও পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। 

সীতা ভারতের আলো, জগতের আলো, তুলসীদাসের 
হৃদয় সীতার আলোতে উজ্জল হইয়া রহিয়াছে! 


ইতি সীতা-চরিত। 


সকাল 


ভলল্ঘঞ চল্ভ্িভ্ড 


লক্মণ রামের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন ভাবে যুক্ত। 
বিশ্বামিত্র হুই ভাইকেই রাক্ষস তাড়াইতে লইয়া গেলেন, 
উভয়েই সমান বীরত্ব দেখান। তারপর লক্ষণের সহিত 
শ্বয়থর সভায় আমাদের পরিচয় হয়। লক্ষ্মণ জানিয়াছেন 
যে, তাহার রামচন্ত্র বিশ্ব-পিতা, সমর্থ ও সকল কর্ম-কুশল। 
এই বিশ্বাসে লক্ষণের কাজের পথ সোজ৷| হইয়াছিল-_ 
কোথাও কিছু আটকায় নাই। রাজারা ধন্থুক ভাঙ্গিতে না 
পারায় জনকের খেদে লক্ষ্মণ যে উত্তর দেন তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। সে তেজপুর্ণ উত্তরের মধ্যেও রামের প্রতি 
নির্ভরের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার নিজের শক্তির 
বড়াই কিছু নাই--রাম আজ্ঞা দিলে তিনি সবই কাঁরতে 
পারেন । CO 


জো” তুম্হার অমুসাসন পীবউ*। 
কষ্পুক ইব ত্রজ্জাও উঠাবউ"। 
বাল; কাচে ঘট জিমিডারউ' ফোরী। 
২৮৫ সকউ" মেক স্থুলক ইব তোরী। 
তব প্রতাপ মহিমা ভগবানা। 
কা বাপুরে। পিনাক পুরানা ॥ 


তোমার আজ্ঞা পাইলে খেলার গুলির মত ব্ৰহ্মাণ্ড 
উঠাইতে পারি, ও কাচের পাত্রের মত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
পারি। মেরু পর্বতকে মুলার ন্যায় ভাঙ্গিতে পারি। এ 
সমস্তই হে ভগবান রাম, যখন তোমার মহিমায় করা যায় 
তখন আর এই পুরানো ধনুকটার কথা কি? 


সেই শ্বয়ন্থর সভাতেই পরশুরামের সহিত লগ্গীণের কথ। 


২৯ 


কাটাকাটি হয়। পরপ্তরাম রাগিয়া অস্থির । যে হরধনু 
ভাঙ্গিয়াছে তাহাকে তিনি সাজ! দিবেন। লঙ্গণ আগু 
হইয়া বলেন--মুনি, অত রাগ কর কেন, একটা পুরানো 
ধমুক ভাঙ্গিয়াছে সেজন্য অত রাগের প্রয়োজন কি? 

কিন্ত সেকথা কে শোনে? পরশুরাম বড়ই হ্র্বাক্য 
বলিতে লাগিলেন । লক্ষণ বলিলেন 
বাল: কোটি-কুলিস-সম বচন তুম্হার!। 
৬৫ ব্যর্থ ধরছ ধনু বানকুঠার]॥ 

কিন্তু তাহাতে মুনি আরও চটিয়া লক্ষ্মণকে কাটতে যান। 
কিন্তু ছেলে মানুষ বলিয়া না কাটিয়া বিশ্বীমিত্রকে বলেন 
এই ছেলেটিকে বুধাইয় দাও-_আমি কে। কিন্তু ইতিপূর্বে 
পরশুরাম নিজেই তাহার বীরত্বের কথা খুব জোরেই জাহির 
করিয়াছেন। সেই জন্য লক্ষণ ক্লেষ করিয়া বলিলেন - 
বাল; লষঘন কহেউ" মুনি জুজস তুম্হার!। 
৩:৬  তুম্হহি' অছৃত কো বরনই পারা ৷ 

মুনি আরো তেলে বেগুনে জলিয়৷ উঠিলেন। লক্ষণের 
য্লেষ তাহার অসহা হইয়াছে, রাগে তিনি কাপিতে 
লাগিলেন। রাম বলিলেন--মুনি রাগ করিবেন না, 
ছুধ-মুখো ছোট ছেলে- আপনাকে চিনে নাই। 

পরশুরাম আরো! রাগিয়া গেলেন বপিলেন-_ 
বাল: “গৌর সরীর শ্যাম মনর্মীহী। 
*.৯ কাল-কুট-সুখ পয়যুখ মাহী |” 

“ওর শরীর গৌর, কিন্তু মনটাই কাল। ও দুর-মখো 
ছেলে নয়, ওর মুখ বিষ ভরা ।” 

পরশুরাম রাগে কাপিতেছেন-এই মারেন ত তেই 
মারেন। তখনও লক্ষণের না আছে ভয় লা আছে রাগ। 
তিনি তবুও তামাসাই করিতে লাগিলেন 
লঘন কহেউ হসি সুনছ মুনি ত্রেচাধ পাপ কর সুল। 
জেহি বস জন অল্দুচিত করহি' চরছি' বিশ্ব প্রতিকূল । 
শাল: ৫ম তুম্হার অলুচর মুনিরায়া। 
৩১* পরিহুরি কোপ করিয় অব দায়া ॥ 

টুট চাপ নহি' স্কুরহি রিসানে। 
বৈঠিয় হোইহহি পায় পিরানে। 

লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন--মুনি ক্রোধ হইতেছে পাপের 
মূল, এই ক্রোধের বশেই লোকে অনুচিত কাজ করে ও বিশ্ব 
প্রতিকূল হয়। হে' মুনি, আমি তোমার অনুর, রাগ 
ছাড়িয়া এখন আমার উপর দয়! কর। রাগ করিলে ত আর 
ভাঙ্গা ধমুক জুড়িবে না? দীড়াইয়া দীড়াইয়। পায়ে ব্যথা 
হইয়া থাকিবে-_এইবার উপবেশন কর। 

মুনি আরো! জলিতে লাগিলেন । লক্ষণের এক একটা 
ক্লেষের কথা মনিকে বাণের মত বিধিতেছিল--উত্তর 


জোগাইতেছিল না। তিনি কেবল নিজের দর্প 
করিতেছিলেন ও মারার ভয় দেখাইতেছিলেন। মুনির বড় 
ছরবস্থা হইল | তিনি রাগে হীনবল হইয়া গেলেন। 
মারিব--মারিব করিয়া ধমকাইতেছিলেন-কিস্ত রাগে 
শরীর হইতে মারার শক্তিও চলিয়া গেল। মুনি খেদ 
করিয়া বলিয়া উঠিলেন £_ 


বই ন হাণু দহই রিস ছাতী। 
বাল; ভা কুঠার কুষ্টিত মৃপথাতী ॥ 
৩১২ ভয়েউ বাম বিধি ফিরেউ জুভাউ। 
মোর ন্বদয় কপ! কসি কাউ ॥ 
মারিবার জন্য হাত উঠিতেছে না, আমার এই নৃপঘাতী 
কুঠার আজ মারিতে কুষ্ঠিত হইতেছে । বিধি আমার প্রতি 
বাম হইপেন_-আমার স্বভাবই বদলাইয়া দিলেন। আমার 
হৃদয়ে এই বালকের জন্য কৃপার ভাব কোথা হইতে আসিল ? 
লক্ষণের অমল নি্ভীকতা ও সহজ চটুলতা এই 
কথা-বার্তায় সুন্দর প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছে। 
লক্ষণ অপরের সহিত কথায় পটু হইলেও রামের নিকট 
বেণী কথা বলার সাহসই তাহার নাই। যখন রাম বনে 
যাইবেন ঠিক হইয়াছে--সীতাও সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি 
লইয়াছেন তখন লক্ষণ যাইতে চাহিলে রাম বলিলেন যে, 
লক্ষণের থাকাই উচিত ও ধর্মসঙ্গত। কারণ শোকে বিকল 
রাজা-রাণী মলিন হইয়া আছেন। লক্ষ্মণ গ্রতিউত্বরে 
সামুনয়ে যে কথাটা জানাইলেন তাহাতে যুক্তি নাই কেবল 
প্রেম আছে চল 
মোরে সবই এক তুম্হ ত্বামী। 
দীনবন্ধু উর-অন্তর-জামী ॥ 
অযোঃ ধরম নীতি উপদেসিঅ তাহী। 
“২  কীরতি ভূতি জুগতি প্রিয় জানী ॥ 
মন-ক্রুম-বচন চরম রত হোঈ। 
কূপাসিদ্ধ পরিহরিঅ কি সোঈ॥ 
হে দীনবন্ধু মন্তর্যামী, তুমিই আমার একমাত্র প্রহু । 
ধর্মনীতির উপদেশ তাহারই দরকার যে কীর্তি, সম্পদ ও 
সুগতি চায়। কিন্তু যে জন কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে 
রত, হে কৃপাসিন্ধু, তাহাকে কি ত্যাগ করিবে? 
রামের নিকট হইতে লক্ষণ সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি 
পাইলেন, কিন্তু আবার মায়ের অনুমতিও ত লইতে হয়। 
মা লক্ষণের নিকট ঘটনা শুনিয়াই শোকে ব্যাকুল 'হইলেন। 
লক্ষণের ভয় হইল । 
অযো; লষঘন লখেউ ভা অমরথ আজু। 
*৬ এহি দনেহ বস করব অকাজ 
লক্ষণ দেখিলেন--আজ অনৰ্থ হইবে, এই নেহ বশেই 
মা অকাঙ্গ করিবেন । ৃ 


কিন্তু লক্ষণের সৌভাগ/ যে শ্বমিত্রা সকল কথ! শুনিয়া 
নিজেই বলিলেন £-- 


তাত তুম্হারী মাতু বৈদেহী। 
পিতা রাস্মু সব ভতি সমেহী ॥ 
অবোঃ অবধ তহ।জঙ রাম মিবাসু । 
1৭:  তহঁই দিবস জহ্‌ ভাঙুপ্রকাভু। 
জৌঁ পৈ সীয় রাষ্ণু বন জাহী'। 
অবধ তুম্হার কাজ কষছু নাহী" ॥ 


পুত্র, সীতাই তোমার মা, আর রামই তোমার সর্ব 
প্রকারে রেহময় পিতা। যেখানে সূর্যের উদয় সেখানেই 
যেমন দিন, তেমনি যেখানে রাম সেখানেই অযোধা1| যদি 
সীতা-রামই বনে যায় তবে অযোধ্যায় তোমার কিছু 
কাজ নাই। 


লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। রাম-সীতাকে রক্ষা করা তাহার 
প্রধান কাজ । দিনে সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, রাত্রিতে পাহারা 
দিতেন। এই সেবা ১৪ বৎসর সমানে লক্ষ্মণ করিয়া 
গিয়াছেন। প্রথম রাত্রে শৃঙ্গবের পুরে যখন রাম-সীতা 
গাছ তলায় পাতার বিছানায় শুইলেন তখন লক্ষ 


জযোঃ কণুক ছুরি সজি বামসরাসম। 
»* জাগম লগে বৈঠি বীরাসম। 


কিছু দূরে বান শরাসন সাজাইয়! বীরাসনে বসিয়া জাগিতে 
লাগিলেন । 


যখন সীতা কাছে নাই তখন যেন লক্ষণ আরো! নিবিড় 
ভাবে রামকে সঙ্গ দিতে লাগিলেন। লকগ্ম্ণ তখন বেদ, 
শ্রুতি, ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণের কথ! রামকে জিজ্ঞাসা 
করিতেন ও সেই সম্বন্ধে আলোচন! করিতেন। সীতার 
বিরহ-ব্যথায় যতটা রামকে স্বস্তি দেওয়া সম্ভব এইরূপে 
তিনি তাছ। দিতে লাগিলেন | 


প্রতিজ্ঞা-অমুসারে রাম নগরে যাওয়া ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । দুইবার, একবার বালী বধের পর স্ুগ্রীবকে 
রাজ্য দেওয়ার সময়, আর একবার বিভীষণকে লঙ্কায় 
রাজপদে অভিষিক্ত করার সময় নগরে যাওয়ার প্রয়োজন 
হয়। চুইবারই লক্ষণের দ্বারা সেই কাজ করানো হয় । 
লক্ষণ কেবল যে এই মধুর কর্তব্য পালন করিয়াই নিষ্কৃতি 
পাইয়াছেন তাহা নয়। যখন সীতার অগ্নি-পরীক্ষ1 হইবে 
তখনও সীতা লক্ষ্মণকেই বলিতেছেন 


বিড 


প্লছিমম হোছ ধরম কৈ মেসী। 
পাবক প্রগট করছ তুম্হবেনী ৷ 
জনি লিমন সীতা কৈ বানী। 
বিরহ বিবেক ধরম জতি সানী । 
লোচন সজল জোরি কর দোউ। 
প্রভু সন কু কহি সকত মন ওউ।” 
লক্ষ্মণ তুমি ধর্মের সাথী হও, শীত আগুন জ্বালাও । 
লক্ষ্মণ সীতার বিরহ, বিবেক ও ধর্ম-নীতি-পূর্ণ কথা শুনিয়া 
সজল চোখে হাত জোড় করিয়া রহিলেন, প্রস্ুর নিকট 
কিছু বলিতে পারিলেন না। 
এই ছুঃখদায়ক কার্যও লক্ষমণকে করিতে হইল । লক্ষ্মণ 
নিজের কর্মশক্তির উপর অনেকখানি বিশ্বাস করিতেন। 
দৈবকে বড় আমল দিতে চাহিতেন না। 
নাথ দৈব কর কবন ভরোসা। 
হুদ সোথিয় সিদু করিয় মন রোস!। 
«২ কাদরমন কন্ছ' এক অধার!। 
দৈব দৈব আলসী পুকারা ৷ 
যখন সমুদ্র পার হওয়ার কথা লইয়|। পরামর্শ কর! 
হইতেছিল তখন বিভীষণ বলিলেন--প্রভু, তুমি বাণ দিয়া 
সমুদ্র শুধাইয়া ফেলিতে পার, কিন্তু তাহার পূর্বে সমূদ্রকেই 
একবার স্বতি করিয়া দেখ। রাম তাহাতেই রাজী 
হইলেন। কিন্তু লক্ষণের তাহা ভাল লাগিল না। লক্ষ্মণ 
বলিলেন .- 
“নাথ দৈবের ভরসা কি, তুমি ক্রুব্ধ হইয়া সমুদ্র শুধিয়। 
ফেল। ভীরুদের মনে একই আশ্রয় আছে 
অলস লোকেরাই দৈব বলিয়া চেঁচায় ৷” 
দৈবের প্রতি লক্ষণের এই ত মনোভাব। সেই 
লক্ণকে যখন দৈবের হাতেই সীতাকে ফেলিয়া দিতে 
হইল, যখন নিজ হাতে আগুন জালাইয়৷ সীতাকে উহাতে 
প্রবেশ করার যোগাড় করিয়া দিতে হইল তখনকার সেই 
মনোবেদনার কথা তুলসী একটিমাত্র শবে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন ৫-- 
লঙ্কা ১৩৪ “দেখি রাম রুখ লিমন ধায়ে” 
লক্ষ্মণ সজল নয়নে জোড় হাত করিয়া শুনিলেন__- 
তখন প্রতুকে কিছু বলিতেই সাহস পাইলেন না এবং 
“দেখি রামরূখ”-_রামের ইচ্ছা দেখিয়াই সীতার প্রবেশের 
জন্ত আগুন করিতে ছুটিলেন। 
লক্ষণ নিজের ইচ্ছা আকা! সম্পূর্ণভাবে রামের অধীন 
করিয়া রামের সেবা করিয়! গিয়াছেন- লগ্সণের এই 
পরিচয়ই তুলসীদাস দিয়াছেন। 


লঙ্| 


ইতি লক্ষ্মণ চরিত । 


PS 


‘ভত্ৰত চল্রিত 


“জে ন হোত জগ জনম ভরত কো। 
সকল ধরম ধুর" ধরত কো” 
যখন দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন তখন ভরত মামার অধোঃ মাতা ভরত গোদ বৈঠারে। 
বাড়ী কেকয় দেশে । সে দেশ অযোধ্যা হইতে অনেক ১* জাল্স পৌছি ফুতুবচম উচারে। 
দুরে_ পাঞ্জাবে । কৌশল্যা মাতা ভরতকে কোলে বসাইয়া, চোখের জল 
দূত গিয়৷ সংবাদ কেবল মাত্র এইটুকুই দিল যে, গুরু মুছাইয়া মৃদ্বাক্য বলিলেন। 


তাহাকে ডাকিয়াছেন। তাহার মনটা খারাপ ছিল আরো 
খারাপ হইয়া উঠিল। তিনি তখনই রওনা হইলেন-_ 
চলে সমীরবেগ হয় হণকে। 
ন'ঘত সরিত সৈল বন বাঁকে ॥ 
দয় সোচু বড় কছু ন সোহাঈ। 

অসজানহি জিয় জাউ" উড়াঈ। 

বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়। চলিলেন--নদী-পাহাড় বন- 
বাদাড় লঙ্ঘন করিয়া চলিতে লাগিলেন। মনে বড় ব্যথা, 
কিছুই ভাল লাগে না। মনে হয়--যেন' উড়িয়া যাই । 

অযোধ্যায় রাজপুরীতে পহু ছিয়। মায়ের ঘরে গেলেন। 
যাইতেই মা বলিলেন __ 
তাত বাত মৈ' সকল সবরী। 
ভই মন্থর! সহায় ৰিঢচারী। 
কছুক কাজ বিধি ৰীচ বিগারেউ। 
ভূপতি জুর-পতি-পুর পণ্ড ধারেউ। 

বাছা, আমি সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি, বেচারি 
মন্থরা আমার সহায় হইয়াছে । তবে বিধাতা মাঝখানে 
কিছু গোল করিয়াছেন-- রাজা স্বর্গে গিয়াছেন। 

তারপর আনন্দের সহিত প্রথম হইতে সকল কথ 
শুনাইলেন। শুনিয় 
অধেঃ ভরতহি বিসরেউ' পিতুমরন জুনত 
১৬১ রাম ৰন গৌন। 

ভরতের হৃদয় ত্বণায় ধিক্কারে ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, 
কৈকেয়ীকে বলিলেন 

অস কো জীব জন্তু জগ মাহী । 

জেছি রঘুমাথ প্রান প্রিয় মাহী" ৷ 

ভে অতি অহিত রাস্তু তেউ তোহী। 

কো তু’ অহসি সত্য কছ মোহী॥ 
জগতে এমন প্রাণীকে আছে যাহার নিকট রঘুনাথ 
প্রাণ-প্রিয় নয়? সেই রামও তোর অতি শক্ত হইল - 
তুই কে সত্য করিয়া বল। 

তারপর কৌশল্যার ঘরে গেলেন = 


অযোঃ 
১৫৮ 


অযে। 
১৬৪ 


অব; 
১৬২ 


কিন্ত ভরত কি সাস্বনা মানেন? কে না বলিবে ষে 
তাহার এই কার্ধে সন্মতি আছে? সেই জন্ত ভরত শপথ 
করিয়। বলিতে লাগিলেন--সংসারে যত পাপ আছে 
জে অথ মাতু পিতা সুত মায়ে। 
গাইগোঠ অহি-জর-পুর জারে | 
যে পাপ পিতা মাতা পুত্রকে মারিলে হয়, যে পাপ গাই 
গোষ্ট ব্রাহ্মণ পুরী জালাইয়! দিলে হয়, 
অযোঃ তে পাতক মোহি ছোছ বিধাতা। 
১৬৭ জো" এছ হোই মোর মত মাতা । 
সেই সকল পাতক আমার হউক, বিধাতা তাহাই করুন 
যদি মা, আমার কৈকেয়ীর কার্ধে সম্মতি থাকে । 
মা বলিলেন £-- 
অযোঃ রাম প্রান তে প্রান তুম্হারে। 
১৬৯. তুম্হ রগ্থুপতিছি' প্রান তে প্যারে॥ 
রাম যে তোমার প্রাণেরও প্রাণ তুমিও রঘুপতির 
প্রাণাধিক প্রিয় | 


অধোঃ অস কহি মাতু তরতু হিয়লায়ে। 
১৬৭ থমপয় অ্রবছি' নয়মজল ছায়ে ৷ 
এই বলিয়া মা ভরতকে বুকে লইলেন, মায়ের স্তন 
হইতে দুধ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, চোখ জলে ভরিয়া গেল। 
কিন্তু ভরতের জরুনি যায় না। পিতার শব রাখিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল, তাহা দাহ করার পর গুচি-গুদ্ধ হইয়া 
রাজ-সভায় সকলে বসিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, পিতার আন্তা 
পালন করিতে হয়--তোমার রাজ্যাভিষেক করিতে হয়। 
মায়েরা ধরিলেন--তুমিই ভরত আমাদের অবলখ্বন, তুমি 
রাজা হও। সচিব অনুনয় করিতে লাগিলেন। ভরত 
ধিক্কার দিয়া গিয়া উঠিলেন £__ 


জযোঃ ঠককেইন্জঅন কুটিল মতি 
১৭৯ রাম-বিস্তুখ গতলাজ । 
তুম্‌হ চাহত জথু মোহ বস মোহি 
লে জৰ কে রাজ । 


অধোঃ 
১৬৭ 


কৈকেয়ীর পুত্র কুটিল-মতি, রাম-বিমুখ নিল জ্জ আমার 
মত অধমের রাজ্যে যে তোমার! সুখ চাও সে কেবল 
মোহবশে । 
লখন রাম সিয় ক বন দীন্হ। | 
পঠই অমরপুর পতিহিত কীন্হ!। 
অযেঃ জীন্হ বিধৰপন অপজক্জ ম্যাপ ৷ 
১৮.  দীন্‌হেউ প্রজহি' সোকু সম্ভাপূ ॥ 
একি তে মোর কাহ অব নীকা। 
তেছি পর দেন কহহ্ু তুম্‌ হ টীকা ॥ 
লগ্মণ রাম সীতাকে বনে দিয়া কৈকেয়ী উপকার 
করিরাছে, আর পতিকে স্বর্গে পাঠাইয়। তাহার উপকার 
করিয়াছে । নিজে বৈধব্য ও অপযশ লইয়াছে, গ্রজাকে 
শোক-সস্তাপ দিয়াছে । ইহা হইতে কৈকেয়ী-পুত্র আমার 
আর কি ভাল হইতে পারে? তাহার উপরেও আবার 
তোমরা আমাকে রাজ-তিলক দিতে চাও 1--. 
অযোঃ কৈকইজঠর জনমি জগ মাহী" 
১৮. যহু মো কহ কছু অজ্ুচিত নাহ 
কৈকেয়ীর জঠরে জন্মিয়া আমার পক্ষে কিছুই জগতে 
অনুচিত হইবে না। 
কিন্ত গুরও ত তাহাকে রাজা হওয়ার জন্যই 
বুধাইতেছেন--গুরুর কথা ত উপেক্ষা করা কঠিন। তাই 
খের সহিত বলিতেছেন 


গুরু বিবেক সাগর জণ্ড জান।। 
জযোঃ জিন্হহি বিস্ব কর-বদর-সমানা ৷ 
১৮২ মো কহু তিলকসাজ সজ সোউ। 

তয়ে বিধিবিস্তখ বিস্ভুখ সৰ কোউ ৷ 


সংসারে সকলেই জানে--গুরু বিবেকের সাগর, হাতের 
মুঠার মধ্যে যেমন আমলকী, সারা জগতটা গুরুর কাছে 
তেমনি। সেই গুরুও আমাকে অভিষেক করিতে চাছেন। 
বিধাতা যখন বিমুখ হন তখন সকলেই বিমুখ হয়। 

কিন্তু এত শোক ও পরিতাপের মধ্যেও রামের প্রতি 
ভক্তি ভরতকে ঠিক পথই দেখাইতেছিল। সকলে জেদ 
করিলেও ভরতের কাছে কর্তব্য স্থির :ঃ- 


একটা কথাই মনে স্থির করিয়াছি যে প্রাতঃকালে 
প্রভুর নিকট রওনা হইব। আর কোন পথ আমি দেখি 
না, আমার মন্রে কথা রতুনাখ ছাড়াই বা কে যুষিবে? 
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ভরতের প্রেমে সকলের বুদ্ধি খুলয়। গেল। সকলেই 
বলিল--ঠিক কথা, চল-_কাল ভোরে সকলেই রামের 
কাছে যাইব। গুরু চলিলেন, মায়েরা চলিলেন। ভরত 
বলিলেম-_ 
কহেউ লেহন সব তিলকসমাজ্জু। 
বনহি দেৰ মুনি রামহি রাজু ॥ 

সকল রাজ্যাভিষেকের আয়োজন লইয়া চল। মুনি 
বশিষ্ঠ বনেই রামকে অভিষেক করিবেন। 

এদিকে সকলেই নগর ছাড়িয়া বনে যাইতে সাজিলে 
ভরত বলিলেন -বাড়ী-ঘর অধত্বে ফেলিয়া যাওয়া! চলিবে 
না। কতক কতক লোককে রক্ষক স্বরূপ রাখিয়া যাইতেই 
হইবে । কেননা 

সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আী ৷ 
অধোঃ ভজে বিঙ্ণু জতন চলউ” তজি তাহী ॥ 
১১৬ তে পরিনাম ন মোরি ভলাঈ। 
পাপ সিরোমনি সাই” দোহা ॥ 

এই সকল সম্পত্তি ত রঘুনাথের। যদি অযদ্বে ফেলিয়া 
যাই তবে পরিণানে আমাদের ভাল হইবে না, ঈশ্বরের 
দোহাই, আমরা বড় পাপীর কাজ করিব। 

তারপর সকলকে লইয়া ভরত চলিলেন, প্রেমে উন্মাদের 
মত হইয়া, 
অযো; “শৃক্ত'বের-পুর ভরত দীখ জব। 
১৯৭ ভে সনেহবস অঙ্ক সিথিল তব ॥” 

যখন শূঙ্গবের পুর দেখিলেন তখন প্রেমে তাহার শরীর 
এলাইয়৷ পড়িল। 

এখন পথে পথে কেবল রামের যাওয়ার চিহ্ন পড়িয়া 
আছে। ভরত সে ঘাট সে বাট সে পথের ধূলা প্রণাম 
করিতে করিতে চলিয়াছেন। 

গাছের তলাষ যে শয্যায় রাম-সীতা রাত্রি কাটাইয়াছেন 
কুস সাথরী মিহারি আহাঈ। 
কীন্হ প্রনাম প্রদচ্ছিন জাল | 
ঢচরন-রেখ"রজ আখিন্হ লাঈ। 
বমই ন কহত প্রীতি অধিকাঈ ॥ 

সেই কুশের সুন্দর শয্যা ভরত দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া 
প্রণাম করিলেন -পায়ের দাগ যেখানে আছে সে ধূলি 
চোখে লাগাইলেন--ভরতের প্রীতির কথা বর্ণনা করা! যায় 


না! 
অবোঃ “কর্ম কবিল্টু হুই ঢারিক দেখে। 
কাখে লীস সীয়সম লেখে ॥ 


সীতার ভূষণের ছুই চারিটা সোনার রেণু পড়িয়া 
আছে দেখিয়া উহা যেন স্বয়ং সীতা এই ভাবে মাথায় 
বাখিলেন। , 


অযোঃ 
১৮৭ 


অধোঃ 
১৪৪ 
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গঙ্গ। পার হইলেন, ত্রিবেণা পার হইলেন, সকল স্থানেই 
প্রণাম করিয়। একই বর চাহেন__ 
*ধে; অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি 
রি ম চহউ' নিরবান। 
জনম জনম রতি রামপদ যহ বরঙানু ন আন ॥ 
অর্থে বা ধর্মে বা কামে রুচি নাই, মোক্ষও চাই না। 
দন্মে জন্মে যেন রাম-পদে মতি থাকে--এই বর ছাড়া আর 
কিছু চাই না। 
আমি রামকে চাই--রাম ষদি আমাকে না চাহেন 


তাহাতেই বা ৰি আসে যায়? 

জানহ রাস্মুকুটিল করি মোহী। 

অযোঃ €লাগু কহউ গুরু-সাহিব-দ্রোহী || 

২:ং সীতা-রাম-চরন রতি মোরে। 
অুদিন বড়উ অনুগ্রহ তোরে ॥ 


ত্রিবেণীকে বলিতেছেন যে, যদি রাম আমাকে কুটিল 
বলিয়া জানেন, লোকে যদি আমাকে গুরু ও প্রভু-দ্রোহী 


বলে ত বলুক, তোমার অনুগ্রহে আমার মনে যেন 


সীতা-রামের উপর ভক্তি প্রতিদিন বাড়ে। 

যে প্রেম কোনও প্রতিদান চায় না, কেবল ভক্তি দিয়! 
ভালবাসিয়াই সন্তষ্ট, সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের মুর্তি ভরতের 
হৃদয় খোল। পাইয়। তখন ফুটিয়া তাহার সৌরভ বাহির 
করিতেছে £-- 

জলদ জনম ভরি জ্ঞরতি বিসারেউ। 
অযে'; জাচত জনু পবিপাহন ভারউ ॥ 
২, চাতকু রটনি ঘটে ঘটি জাঈ। 
বড়ে প্রেম সৰ ভাতি ভলাঈ ৷৷ 

জলদ যদি জম্ম ভরিয়া চাতকের কথা৷ ভুলিয়া বায়, জল 
চাহিলে মেঘ যদি জলের বদলে বজ্র ও শিলা বর্ষণ করে, চাই 
কি, চাতকেরও “ফটিক জল” ডাক যদি কমিতে কমিতে 
কমিয়া যায়, তবুও আমার যেন রাম-পদে প্রেম বাড়ে 
উহাতে সকল রকমেই ভাল। 

এমনি ভাবে ভরত চপিতেছেন। গাছ-পালা, মেঘ ও 
বনুন্ধরা ভরতের প্রেমে গলিয়া যাইতেছে £__ 
জযেঃ কিয়ে জাহিছায়া জলদ জখদ বহুই বরবাত। 
২১৭ তস মগ ভয়উ ন রাম কহ জস ভা ভরত জাত ॥ 

মেঘ ভরতের পথে ছায়৷ করিয়া করিয়া যাইতেছিল, 
সুন্দর সুখদায়ক বাতাস বহিতেছিল, ভরত যাওয়ার সময় 
পথ যে রকম হইয়াছিল, রাম বাওয়ার সময়ও তেমন হয় 
নাই। রবুনাথ যখন ভরতের প্রশংসা করিলেন তখন 
আকাশ হইতে দৈববাণী হইল £_. 
জযোঃ ‘জে! ন হোত জগ জনম ভরত কো! । 
২৩৩ ললকল-ধরম-গুর ধরনি ধরত কৌ” 
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যদি জগতে ভরতের জন্ম ন! হইত তবে সকল ধর্মের 
ভার কে ধরিত ? ইহা বেশী কিছু নয় কেনন। দেব'চাদের 
মতে 
ভরত সরিস কো রাম সনেহী। 
জগুজপ রাম রাসুজপ জেহী ॥ 
ভরতের মত রাম-ডক্ত আর কে আছে! কেননা 
জগত রাম-নাম জপ করে আর রাম করেন রতের জপ । 
তার পর রামের সহিত যখন ভরতের দেখা হইল 
সেখানকার বর্ণন| তুলসীদাসের মুখেই পাঠক শ্ুনিবেন | 
এতক্ষণ ওরতের একটা নিজের সত্বা ছিল, একটা 
কর্তব্যবোধ ছিল--রামকে রাজা করিতে হইবে । "তাহার 
মূলে অবিশ্বাসের এই তীক্ষ বাণটাই ছিল যে, ভরত রাকা 
হইলে রাম কি জানিবেন যে ভরতের মন মলিন নয়। 
কিন্ত রামের সহিত দেখা হওয়ায় রামের কথা শুনিয়া 
ভরতের সমস্ত ব্যক্তিত্ব রাম-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। আর 
কোন 'আকাজা নাই-রামের সাথে থাকার থে তীব্র 
আকাঙ্গা ছিল তাহাও মিটিয়া গেল। 
ডরতহি' ভয়উ পরম সস্তোষ, ৷ 
অযোঃ সনসুখ স্বামি বিমুখ দুখু দোঘ,।। 
৩:৭ স্কুখু প্রসন্ন মন মিট! বিষাদ । 
তা জন গু' গেছি গিরা প্রসাদ 
ওরতের পরম সন্তোষ উপস্থিত হইল, প্র স্ব 
আছেন, ুখ ও দোষ কাটিয়। গেল। তাঁহার মুখ প্রসন্ন 
হইল, বিষাদ মিটিল--যেন মুকের উপর বাকৃদেবীর 
আশীর্বাদ হইল। 
অনেক রকম প্রস্তাব ছিল, যেমন রাম গিয়। রাজত্ব 
করুন, ভরত শক্তপ্র বনে যাইবেন, অথবা রাম ভপ্গতকে 
সঙ্গে রাখুন লক্ষণ ফিরিয়া যাউক। কিন্তু আর সে সকল 
প্রস্তাবের কোনই প্রয়োজন রহিল না--রাম রাজা ন! 
লউন, লক্ষ্মণ তাহার সঙ্গে থাকুক ভরতের সমান তৃপ্থি। 
“নাথ ভয়উ জুথ সাথ গয়ে কে।। 
লছেউ' লাছ জগ জনস্কু ভয়ে কে” 
নাথ, সাথে যাওয়ার সুখ পাইলাম, জগতে পা 
লওয়ার লাভ পাইয়া গেলাম ৷ 
অব কপাল জস আয়জু হোলী । 
অধে; করউ সীস ধরি সাদর সো ।। 
৩:৭ (সো অবলম্ব দেব মোহি দেঈ। 
অবধি পারু পাৰউ জেহি সেক ৷ 
কপালু প্রহু, এখন আপনার বে প্রকার আঙ্। হয় 
সাদরে তাহাই মাধায় লইয়া সেই প্রকার কাজ করিব! 
ছে দেব, আমাকে এমন কোন অবলম্বন দাও বাহ। পরিয়! 


আবে; 
৬৬৭ 


$ 


৩$. 


আমি তোমার কিরিরা আস। অবধি সময় কাটাইতে পারি । 

রামচন্দ্র তাহাকে গ্রঙ্জা-পালনের ভার দিয়া ফিরাইয়া 
পাঠাইলেন। বলিলেন 

গুরু-পিতু-মাতু স্বামি সিখ পালে। 
জযোঃ চলত সুমগ পগ পরহি ন খালে।। 
৩১৫ অস বিচারি সব সোচ বিহাটী। 
পালছ অৰ্ধ অৰ্ধ ভরি যাই । 

গুরু পিত। মাতা প্রভুর আজ্ঞ৷ মানিয়া যদি কঠিন পথে 
চলিতে হয় তবু পা ফদ্‌কাইবে না। ইহা বিচার করিয়া 
এবং সকল শোক ত্যাগ করিয়া আমার বনবাসের শেষ 
পর্যন্ত অযোধ্। পালন কর । 
দেক্স কোন পুরজন পরিৰাক্। 
গুরু পদ-রজহি' লাগ ছরু ভার 
তুম্‌হ মুনি মাতু-সচিৰ-সিখ মানী । 
পালেছ পুহুমি প্রজা রজধানী ॥ 

দেশ কোষ পুরজন ও পরিবারের গুরু ভার গুরুপদের 
ধুলায় রহিয়াছে । মুনিজী, মা ও সচিবের উপদেশ 
অমুদারে তুমি পৃথিবী, প্রজ। ও রাজধানী পালন করিবে । 
অযে।: স্মুখিয়! সুখ সো চাহিয়ে ধান পান কহু এক। 
২১৬ পালই পৌষই সকল অল্প তুলসী সন্ধিত বিবেক ৷৷ 

তুলসী বলিতেছেন-রামচন্ত্র বলিলেন, খাওয়া দাওয়ার 
জন্য যেমন আমাদের আছে যুখ, দেশের মুখ্যও এই মুখের 
মত হওয়া চাঁই। মুখ খায় কিন্তু তাহাতেই সকল অঙ্গ পুষ্ট 
ও পালিত হয়, তেমনি মুখিয়। বা মুখ্যও (রাজা) প্রজার 
নিকট হইতে নিজের খান্ত (কর) লইয়া সকল অঙ্গের পোষণ 
ও বিবেকের সহিত পালন করিবে। 
অধযেঃ ৩১৬ রাজ-ধরম সরবন্জ এতমোনঈ। 

ইহাই রাজ-ধর্মের সার কথা। তাহার পর একট! 
আশ্রয়স্বরূপ প্রভুর পাছকা লইয়। ভরত ফিরিয়া আমিলেন। 
অয ৩২৪ সিংহাসন প্রভূপাদুকা বৈঠারে মিরপাধি। 

নিরুপাধি রামচন্্রের পাছক! সিংহাসনে বসাইলেন। 
অধো: নশ্দি গাৰ কর পরন কুটীর!। 
৩২৪ কীন্হ নিবাস ধরম-গুর ধীর ॥। 

নন্দীগ্রামে (অযোধ্যার উপকণ্ঠে) কুঁড়ে ঘর করিয়। 


অযোঃ 
৩১৫ 


বিষয়ে ধাধদিগের কঠিন ধর্ম গ্রেদের সহিত তিনি পপ, 
করিতে লাগিলেন। 
ভরতের তপস্তা কেমন ?__ 


সুনি ব্রত নেম সাধু সকু চাহণী। 
দেখি দস! মুনি রাজ লজাহ 1 
পরম পুনীত ভরতজআচরনু। 
মঞুর-মঞজু-মুজ-মঙ্গল-করনু ॥ 
হরন কঠিন কলি কন্ুষ কলেসু। 
মহা-মোহ্‌-নিসি দলন দিনেভু ৷৷ 
ভরতের ব্রত-নিয়মের কথা গুনিয়া সাধুদের€ সঙ্কোচ 
হয়, তাহার অবস্থ। দেখিয়া মুনি-রাজেরাও লঙ্জ। পান। 
ভরতের আচরণ পরম পবিত্র, মধুর, কল্যাণপ্রদ ও 
মঙ্গলদায়ক | তাহা কলির কঠিন ক্লেশ হরণকারী, মায়! 
মোহের নিশি দূর করিতে কৃর্য্যের স্তায়। 
পাপ-পুঞ্জ-কুঞ্জর-স্বগ-রাজু ৷ 
সমন সৰুল সন্তাপ সমাজ, ৷৷ 
জন রঞ্জন ভঞ্জন ভবতাক্ষ। 
রাম সনেহ জুধা-কর সাক ।। 
ভরত-চরিত্র পাপরপ হাতীর পক্ষে গিংহের স্টায়। 
উহ! সকল সন্তাপ-শান্তকারী, জন-রঞ্জনকারী, ভখ-ভার- 
ভঙ্জনকারী, উহা রাম ভক্কিরূপ স্কুধার সার । 
সিয় রাম প্রেম পিয়ুষ পুরন হোত 
জনম ন ভরত কেঁ। 
স্কুনি মম অগম জম নিয়ম সম দম বিষম 
প্রত আচরত কো ॥ 
দুখ দাহ দারিদ দত্ত চুধন জুজসমিস 
অপহরত কো। 
কলিকাল তুলসী সে সঠনিহ হঠি রাম 
সন্থূখ করত কো ॥ 
সীতা-রামের প্রেম-সুধায় পূর্ণ ভরতের জন্ম যদি না 
হইত তবে মুনি-মনেরও অগম) সংযম নিয়ম শম দম আদি 
বিষম বত কে আচরণ করিত? দুঃখ দাহ দারিদ্র ও 
দোষাদিকে সুযশ পাওয্কার অছিলায় কে দূর করিত? 
কলিকালে তুলসীর মত ছুষ্টকে জোর করিয়া কেহ বা রামের 


অধোঃ 
০২৬ 


অধো: 
৩২৬ 


অধোঃ 
৩২৪ 


ধর্ম-ধুরন্ধর ভরত বাস করিতে লাগিলেন। 

jl জটাজ,ট সির স্মুনিপট ধারী । 7855 
অধে; মহি খনি কুসসাথরী সবারী । তুঁলসী-রামায়ণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ভরত-কথায় 
৩২৪ অসন বসন বাসন ত্রত নেম! । পূর্ণ। ভরতের প্রেম ভক্তি বুদ্ধি নির্মলত| পবিত্রতা ও 

করত কঠিন রিথিধরম সপ্রেষ! | তপন্তা ভারতবর্ষকে ধন্ত করিয়াছে । বস্তুতঃ ভরতেরই ত 

মাথায় জটা ধারণ করিয়া, মাটি খুঁড়িয়া তাহাতেই ভারত। ভারত আবার ভরতের পরিচয় যেন সত্য করিয়! 

কুশের শষায় শুইয়া, অসন, বসন, বাসন, ব্রত ও নিয়ম তুলিতে পারে। 
ইতি ভরত-চরিত । 


he austin ested 


স্ণন্ গর চ্ন্দ্িভ্ড 


জিয়ত্‌ রা বিধুবঙ্গন নিহারা। 
রাম বিরহ করি মরন সবীরা ॥ 


দশরথ ও কোঁশল্য| ছিলেন পূর্বজন্মে মনু ও শতরূপা । 
তাহারা অনেক সহস্র বংসর তপস্তা করার পর রামের 
মৃতিতে ভগবানের দেখা পাঁন। বর চাহিতে বলিলে ৰর 
চান--“তোমার মত পুত্র চাই’”'। তগবান্স মুন্বিলে 
পড়িলেন, তাহার মত পুত্র কোথায় পাইবেন? ' 
দেখি প্রীতি জনি বচন অমোলে। 
বাল; এবমস্ত করুনানিধি বোলে ॥ 
১৭৭ আপুসরিস খোজউ" কহ জাঈ। 
নৃপ তব তনয় হোব মৈ আঈ। 
তাহাদের প্রীতি দেখিয়া, অমূল্য কথা শুনিয়া 
করুণানিধি বলিলেন ‘তথাস্ক'। আর বলিলেন--নিজের 
মত আর কোথার খুঁজিতে যাইব, হে রাজা আমিই গিয়া 
তোমার পুত্র হইব । 
পরে মনু ও শতরূপ। দশরথ ৪ কৌশল্যা হইয়া জদ্মেন 
এবং তাহাদের ঘরে রামচন্দ্র জন্ম ল'ন। সকলেই রামকে 
ভালবাসে, ভাল বলে, বেশ সুখে দিন যায়, ইতিমধ্যে 
একদিন বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন | রাজা দশরথ 
বহু সম্মানের সহিত আতিথ্য-সৎকার করিয়া মুনির 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন | 
মনি বলিলেন £- 
অক্সরসমূহ সতাৰহি' মোহী । 
সৈ জাচন আয়উ' নৃপ তোহী ॥ 
অন্গুজসমেত দেন রখুনাথ।। 
নিসি-চর-বধ মৈ' হোব সনাথ। ॥ 
অস্থরেরা আমাদের শকুত| করে, আনি তোমার কাছে 
ইতাই চাহিতে আসিয়াষ্টি যে, তুমি রান-পঙ্গণকে আমাব 
সঙ্গে দাও, তাহারা রাফস মারিবে-জআামরাও বাঁচিব। 
সনি রাজা অতি অপ্রিয় বানী। 
হৃদয় কম্প মুখ ছুর্তি কুম্হিলানী ৷৷ 
মাগছছ ভূমি ধেক্স ধন কোসা। 
বাল: সরবস দেউ' আদ সহরোসা ॥ 
২৩৭ দেহ প্রান ভেঁ প্রিয় কন্ধু নাহী। 
সৌউ যুনিদেউ' নিস্দিধ এক মাহী ॥ 
সৰ জত প্ৰীয় প্রান কী নাজ ॥ 
রাম ঢেত নহি বনই গোসাঈ' ॥ 
এই অতি অপ্রির কথা গুদিয়া রাজার বুক কাপিতে 
লাগিল, মুখ বিবণ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন মুনি, তুদি 


বাল: 
২৩৮ 


ভূমি, ধেনু, ধন, কোষ চাও, সর্বস্ব চাও তাহাও আনন্দে 
দিব। দেহ ও প্রাণ অপেক্ষা কিছুই প্রিয় নাই, তাহাঁও এই 
মুহূর্তেই দিব, কিন্ত আমার সকল পুত্রেই প্রাণের মত প্রিয় । 
হে প্রভু, রামকে ত দেওয়া যায় না। 
হাল; কর্ক মিলিচর অতি ঘোর কঠোর! । 
২৩» কহ জন্দর জত পরম কিসোরা।। 

কোথায় অতি ঘোর কঠোর রাক্ষস, মার কোণায় 
আমার পরম সুন্দর কিশোর পুত্র! 


তবুও যাইতে দিতে হইল । বশিষ্ঠ বুঝাইলেন যে, 
সন্দেহ না করিয়া যাইতে দেওয়াই উচিত । রাম গেলেন, 
রাক্ষস মারিলেন, অহল্যা উদ্ধার করিলেন, সীতার স্বয়ধরে 
গিয়া হরধমু ভাঙ্গিয়া জয়মাল্য পাইলেন। দশরথ এ সকল 
কোনও সংবাদ পান নাই । জনকের নিকট হইতে বিবাহের 
নিমন্্রন সংবাদ লইয়া দূত 'নাসিলে দশরথ সকল কথা 
জানিপেন। কি তাঁহার আনন্দ! বার বার পর পড়িতে 
লাগিলেন-_বশিষ্ঠকে শুনাইলেন, রাগীদিগকে পনাইলেশ | 
দৃতকে রামের কথা জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন ০ 
বাঃ ভৈয়া কহন কুসল দোউ বারে। 
৩২৩ তুম্হ নীকে নিজ নয়ন নিহারে ॥ 
ভাই, বল আমার দুই ছেলেই কুশলেই ছাটে নম? ঠমি 
নিজ চোখে তাহাদিগকে দেখিয়াছ ত ? 
“কহুন্ক বিদেহ কৰন বিধি জানে ৷ 
আনি প্রিয় বচন দূত মুস্সকানমে ॥” 
বল, জনক কেমন করিয়া তাহাদিগকে টিশিলেশ £ 
শনিয়। দূত হাসিয়। ফেলিলেল । 
জিন কে জস প্রতাপ কে আগে। 
৭”: সসি মলীন রবি সীতল লাগে ॥ 
১২৪ তিন্হ কর্ক কিয় নাথ কিমি চীম্ছে। 
দেখিয় রবি কি দীপ কর লীন্হে ॥ 
যাহাদের যশ ও প্রতাপের তুলনায় ঠাদকেও মান মনে 
হয়, কুর্যকে ও শীতল বোধ হয় তাহাদিগকে কেমন কিয় 
জনক চিনিলেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? সূর্যকে কি প্রদীপ 
হাতে লইয়া দেখিতে হয়? 


তারপর বিবাহ হইয়া গেল। রাম-সীতা অযোধ্যায় 
আসিলেন। এইবার রামের রাক্যান্তিষেক 1 কৈকেয়ী 


বালঃ 


৩২৩ 


৩৬ 


ষ্ট প্রস্তাব করিবার পূর্বে শপথ করাইয়া লইতে চায়। 
তাই রাজাকে আহত করিয়া কৈকেই বলিল--বার বার বর 
দিবে বল কিন্ত দাও না। রাজা বলিলেন 
ঝঠেছ হমহি দোযু জমি দেহু । 
শধোঃ দুই কৈ চারি মাগি কিম লেু॥ 
৮ কঘু-কুল-রীতি সদা চলি আঈ। 
প্রাম জাহ বরু বচন ন জাই ৷ 
নহি অসত্য সম পাতক প,ঞ্জা। 
গিরিসম হোহিঁ কি কোটিক গুঞ্জা ॥ 
সত্যমুল সব জকুত জুহায়ে । 
বেদ পরান বিদিত মুনি গায়ে। 
অসত্যের মত পাপ নাই। যেমন কোটি কোটি কুঁচ 
একত্র করিলেও পাহাড়ের সমান হইতে পারে না, তেমনি 
কোটি কোটি অন্য পাপ একটা অসত্যের সমান নয়। সমস্ত 
পুণ্য ও সংকার্ধের মূলে সত্য রহিয়াছে । একথা বেদে ও 
পুরানে বলে, খধিরাও এই কথাই বলেন। 
সত্য-পরায়ণ দশরথ যে সত্যকে অবস্বল করিয়াছিলেন, 
সেই সত্যের জন্য প্রাণ-প্রিয় রামকেও তাহার বনে যাইতে 
দিতে হইল । কৈকেয়ীকে কতই বিনয় করিলেন $-- 
কছ তি রোযু রাম অপরাধ ৷ 
গযোঃ সব কোউ কহই রামু জঠি সাধু ৷ 
৩২ যাক জুভাউ অরিহি অন্গুকূল!। 
সো কিমি করেছি মাতুপ্রতিকূল। ॥ 
রাগ করিও না, রামের কি অপরাধ বল, সকলেই 
রামকে বড় সাধু বলে। যাহার স্বভাবে শক্রও গ্রিয় হয়, সে 
মায়ের বিরুদ্ধে কি কাজ করিতে পারে? 
মাগু মাথ অবঙহ্থী” দেউ তোহ্বী 
অথেঃ প্লাম বিরহ জনি মারসি মোহী ॥ 
৩॥  রাখু রাম কহ জেনি তেহি ভীভী। 
নাহিঃত জরিহি জনস্গু ভরি ভবাতী ॥ 
মাথা চাও ত এখনই তাহা তোমাকে দিতেছি, কিন্ত 
আমাকে রামের বিরহে মারিও না। যেমন কারয়। তয় 
বাঁনকে রাখ, নয়ত জন্ম ভরিয়। বুক জলিবে। 


গাম ধখন পবনে যান তখন দশরথ মৃছিত হইয়া পরিলেন__ 


গহ ঘুক্হু। তব ভুপতি জাগে । 
অযোঃ বোলি সুমন কহন অস লাগে ॥ 
৮১ ফ্লাস্ক চলে বন প্রাণ ন জাহী'। 

কেছি জথ লাগিরহত তন মাহী ॥ 


মুর্ছা৷ ভাঙ্গিয়া গেলে রাজা জাগিলেন। সুমনকে 
ডাকিয়া বলিলেন--রাম বনে চলিয়া গেল, কিন্ত প্রাণ ত 
গেল না। কি সুখে আর শরীরে প্রাণ থাকে? 


অধে: পুমি ধরি ধীর কই নরনাহু। 
৮১ লেই রথু সঙ্গ সখা তুম্হজানু॥ 


তারপর ধৈর্য ধরিয়া রাজ! বলিলেন- তুমি রথ লইয়া 
সঙ্গে যাও। বলিয়া দিলেন যে, রথে করিয়! লইয়! গিয়। দিন 
চার বনে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আমিও । 


জৌ নহি ফিরহি: ধীর দোউ ভাঈ। 
জযে; সত্যসন্ধ দৃ়ত্রত রঘুরাঈ ॥ 
৮২ তৌতুম্হ বিনয় করেছ কর জোরী । 
ফেরিয় প্রভু মিথিলেসকিসোরী ॥ 


যদি সত্যসন্ধ দৃঢ়ত্রত রঘুরাজ ছুই ভাই না ফিরে তবে 
তুমি করজোড়ে বিনয় করিয়া বলিও প্রভু, মিথিলেশ- 
কুমারীকে ফিরাইয়া দাও । 


কিন্তু কেহই ফিরিলেন না। স্ুমন্ত্র খালি রথ লইয়া 


আসিল। দশরথ জিজ্ঞাসা করিলেন 
অযোঃ কহ লঙন্তু কহ রাম সনেহী। 
১৫. কহ প্রিয় পুজবধু বৈদেহী ॥ 
কিন্তু কেহইত ফিরে নাই-_দশরথ বলিয়। উঠিলেন £-- 
অযোঃ হা রঘুনন্দন প্রান পিরীতে। 
১:৫ তুম্হ বিল্ু জিয়ত বন্ছত দিন বীতে ॥ 


হায় প্রাণ-প্রিয় রথুনাথ, তোমায় ছাড়িয়া অনেক দিন 
বাচিয়া আছি। 
তারপর 


অগোঃ রাম রাম কহি রাম কহি রাম রাম কছি রাম। 
১৫৬ তঙ্ছু পরিহরি রঘুবরবিরহ, রাউ গয়উ জুরধাম ৷ 
ভুলসী বলেন ৫-- 
অযেঃ জিয়ত রাম-বিধু-বদম নিহারা। 
১৬ রামবিরহ করি মরনু সৰ রা ॥ 
দশরথ বাচিয়া থাকিতে রামের চন্ত্রমুখ দেখিতেন, 


আবার রামের বিরহ দিয়া মরণকেও শুদ্ধ করিয়! 
লইলেন। 


ইতি দশরধ চরিত | 


নত 


শিভীস্বণ চল্ব্িভ 


হমুমান সীতার খোজে লঙ্কায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
রাবণের বাড়ীতে সীতাকে দেখিতে পাইল না। এ বাড়ী 
সে বাড়ী খুঁজিতেছে তখন 
হনয় ভৰন এক পনি দীখ জুহাৰা। 
+ করিমশ্দির তহ ভিন্ন বনাৰা। 
একট! বাড়ী দেখিতে পাইল যেখানে আলাদা করিয়া 
বিষ্ণু মন্দির রহিয়াছে। 
হুদ; রামায়ুধঅস্কিত গৃহ লোভ বরনি ন জাই । 
* নব তুলসিকার্ন্দ তহ দেখি হরঘ কপি রাই । 
রামের ধনুকের চিহ্ন আকা সে গৃহের শোভা অবর্ণনীয় | 
সেখানে নূতন তুলসী গাছের সারি দেখিয়া হগ্ছমানের 
নন্দ হইল। 
লঙ্ক৷ নিসি-চর-নিকর-নিৰীস।: 
হুন্দর ইহ! কর! সজ্জম কর বাসা ॥ 
$ মন মন" তরক করই কপি লাগ৷ । 
তেহ্ী সময় বিভীষল্ু জাগ!। 
লঙ্কা হইতেছে রাক্ষসের ধাম, এখানে সঙ্জনের বাড়ী 
কোথা হইতে আসিল? হনুমান ভাবিতেছে, এমন সময় 
বিভীষণ জাগিল। 
হন্র রাম রাম তেহি জুমিরন কীন্হ!। 
« হৃদয় হরষ কপি সজ্জন চীন্হ। ॥ 
বিভীষণ জাগিয়া উঠিয়া ‘রাম রাম' উচ্চারণ করিলে, 
হন্তমান আনন্দে সজ্জন চিনিতে পারিল। 
এই বিভীষণের সহিত প্রথম পরিচয় | লঙ্কায় রামড-্ 
একজনই ছিল--দৈবষোগে তাহার সহিত হনুমানের দেখ 
হইল। সেবার হম্ুমান লঙ্কা পোড়াইয়। ফিরে। ভাবপর 
রাবণের সভায় বিভীষণ গিয়! রাবণকে সীত। কিরাইয়। দিয়। 
রামের সহিত মিত্রত। করিতে বলেন । 
তাহি বয়র তজি নাইয় মাথা ৷ 
হন্দর প্রনতারতি-ভঞ্জন রঘ্ুনাথা ॥ 
* দেছ নাথ প্রভু কন" বৈদেহী। 
ভজন্ছ রাম বিল হেতু সনেহী। 
শত্ৰুতা ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট মাথা নত কর। 
রখুনাথ শরণাগতের দুঃখ দূর করেন। প্রভু, সীতাকে 
রামের নিকট ফিরাইয়৷ দাও। রামচন্দ্র অহেতুক প্রেমী, 
তাহার ভজনা কর। 
কিন্তু রাবণের রাগ ইহাতে বাড়িয়াই যায়। তিনি 
পদাঘাত করিয়া বিভীষণকে দুর করিয়া দেন। বিভীষণ 


খেদ করিলেন ও এই বলিয়া গেলেন যে, তিনি রামের 
শরণ লইতে যাইতেছেন, তাহাকে মিথ্য। দোষ আর যেন 
না দেওয়া হয়। 


সত্যপরায়ণ বিষ্ণুভক্ত লোকের এই প্রকার সঙ্কটে 
যাহা করা উচিত বিভীষণ তাহাই করিয়াছেন। রাবণ 
একজন সতী স্ত্রীকে--আর কেহ নয় স্বয়ং সীতাকে হরণ 
করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এই পরশ্স্ী অপহারীকে 
প্রশ্রয় যে দেয় সেও পাপ করে। রাবণের হিতাকাজ্জীর৷ 
তাহাকে বারণ করিয়াছে-_মন্দোদরপ অনেক হাতে পায়ে 
ধরিয়াছেন, মাল্যবন্ত নিষেধ করিয়াছেন। কিন্ত কিছুতেই 
কিছু হয় নাই। যে বাড়ীর কর্তা এইরূপ ছুষ্কার্য করিতে 
থাকে তখন তাহার প্রতি সদয় ব্যবহারই হইতেছে তাহার 
ংঅব ত্যাগ করা, সে যাহাতে শুদ্ধ হয় সেই পথ লওয়া। 
বিভীষণ এই পথ লইয়! ছিলেন । 


বিভীষণ একদিনের ব্যবহারেই কিছু বিরক্ত হইয়া 
রাবণের সংশব ত্যাগ করেন নাই । বরাবর রাবণের সংসারে 
ক্লেশে নিজ ধর্ম বাঁচাইয়! বাস করিয়া আসিতেছিলেন। যখন 
হনুমানের সহিত প্রথম দেখা হয়, তখন বিভীষণ দুঃখ 
করিয়া নিজের অবস্থার যে বর্ণনা দেন তাহা এই £__. 
সুদর কুন পবনজত-রহনি-হমারী। 

* জিমি দসনল্হি মহ’ জীভ বিচারী ॥ 

হে হনুমান, আমার অবস্থার কথা শ্ুন। দাতের 
ভিতর জিভকে যে ভাবে সর্বদা জাগ্রত ও সশঙ্ক থাকিতে 
হয় আমাকে ও তেমনি ভাবে থাকিতে হয়। একটু অসতর্ক 
হইলেই পতন। 

তিনি সৎভাবে ও সাহসের সহিত কর্তব্য পালন 
করিয়াছিপেন। তিনি কেবল ধর্ম-প্রেরণায় রামের নিকট 
গিয়া শরণ লন, কোনো মন্দ ইচ্ছা ব| স্বার্স ব| ভয় তাহার 
ছিল না। 

রামের সহিত দেখা হইলে বিভীষণের জদয়ের পরিচয় 
পাইয়া রাম বলিলেন £- 
হুনদর জুল্সু লক্কেস সকল গুন তোরে। 
॥*  তাতেতুম্হ অতিসয় প্রিয় মোরে। 

হে লঙ্কাপতি, তোমার মধ্যে সকল গুন রহিয়াছে, সেই 
জন্য তুমি আমার অতিশয় প্রিয় । | 


বিভীষণের মত সজ্জন রামের নিকট কেমন ? রাম 
বলিভেছেন-- 


হুদার অস সঙ্জান মম উর বস কৈসে। 
৪৮ লোভীবদয্স বসই ধন জৈসে॥ 
এই প্রকার সজ্জন লোভী হৃদয়ের ধনের মত আমার 
হৃদয়ে বাস করে। তারপর রামচজ্জ সমুদ্র জল আনিয়া 
তাহাকে রাজটাকা দেন। 
জদপি সখা তব ইচ্ছা মাহী । 
হনদর মোর দয় অমোখ জগসাহী' ॥ 
৪৯» অলক রাম তিলক তেহি সারা। 
® জমনর্ষ্টি নভ ভঈ অপারা। 
প্রভু বলিলেন যে, সখা যদিও তোমার রাজ্য পাওয়ার ইচ্ছা 
নাই তথাপি আমার দর্শন ব্যর্থ যায় না। এই বলিয়া তাহার 
রাজ্যাভিষেক করিলেন, আকাশে খুব পুষ্প বৃষ্টি হইল। 
বিভীষণ রামের সঙ্গে লঙ্কায় যান, সেখানে যুদ্ধে সকল 
রকম সাহায্য করেন। তারপর রাবণ বধ হইলে রামচন্দ্র 
যখন তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তখন বিভীষণ বড়ই আকিঞ্চন করেন £-_ 
দেখি কোস মন্দির সম্পদ্ধ।। 
লঙ্ধ দেহ কৃপাল কপিন্হ কহ মুদা ॥ 
১৪৩ সব বিধি নাথ মোহি অপনাইয়। 
পনি মোহি সহিত অবধপ্‌,র জাইয়। 


৩৮ 


ধন-ভাঙার, . রাজবাড়ী ও রাজ-সম্পদ ইচ্ছামত 
কপিদিগকে দিন । সকল রকমে আমাকে নিজের করিয়া 
লউন, আর পরে আমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইবেন। 

রামচন্ত্র বলেন 
লঙ্কা তোর কোল গৃহ মোর সব সত্য বচম 
১৪৪ জু জ্রাত। 

তোমার ধন সম্পদ গৃহ সত্যই আমার । কিন্তু ভরতের 
অবস্থা মনে করিয়া আর বিলম্ব না করিয়া তিনি দেশ 
ফিরেন । বিভীষণ সঙ্গে আসেন, তাহাকে অনেক সম্মান 
ও প্রেম দিয়া কিছুকাল অযোধ্যায় াখিয়! রামচন্দ্র 
ফিরাইয়া পাঠান । রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া বিজয়ীর 
অধিকার লঙ্কার উপর পাইয়াছিলেন। সে রাজ্য তিনি 
ধর্মপরায়ণ বিভীষণকেই উওযুক্ত মনে করিয়া দান করেন। 
বিভীষণও রামের ভক্তি ও আনীর্ধাদ পাইয়া লঙ্কা শাসনের 
যোগ্য হ'ন। 

বিভীষণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত বশতঃ “ঘরের শত্রু বিভীষণ” 
কথাট! অন্তায় ভাবে চলিতেছে। বস্তুতঃ বিভীষণ ঘরের 
শক্র নহেন, পরম মিত্র-_বাবণই ঘরের পরম শত্রু । 


ইতি বিভীষণ চরিত 


ল্লাশণী চল্বিভত 


রাবণ জানিত যে মানুষের হাতে তাহার মৃত্যু। সেই 
মানুষ রাম-রূপে যখন তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত 
হইলেন, তখনও তাহার এই বুদ্ধি হইল না যে, এই যুদ্ধে 
মৃত্যু হইতে পারে, অতএব সন্ধি করা হউক। রাবণ 
অভিমানে অন্ধ ছিল। রাবণ যে পরম অভিমানী একথা 
সকলেই জানিতেন। রাবণ পাধিব বলের চিহ্ন স্বরূপ, 
পাধিব শক্তি, দেহের জোর, সৈন্য-রচনা-কৌশল ইত্যাদি 
যত শক্তি দিতে পারে সে সকলই তাহার ছিল। রাবণের 
আখড়ার যে বর্ণনা তুলসীদাল দিয়াছেন তাহাতে তাহার 
পাধিব ভোগের আয়োজন প্রস্তুত করিবার শক্তির কিছু 
_ কিছু নমুনা! দেখাইয়াছেল £-- 
রামচন্দ্র বলিতেছেন ২-- 
দেখু বিভীষম দচ্ছিন আল! । 
ন্কা ঘন খমও ফাজিলী বিলাস।। 
১৭ মধুর মধুর গরজই ঘম ঘোর।। 
হোই বাটি জল উপল কঠোর! । 


বিভীষণ দক্ষিণ দিক দেখ, মেঘাডমর হইয়াছে ও 
বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ মধুর গর্জন করিতেছে, যেন 
শিলারুষ্টি হইবে । 

. কহউ বিভীষন্ু সুনন্ধ কুপাল1। 
লঙ্কা ছোহই ন তড়িত ন বারিদ মাল! ॥ 
১৭ লক্ষাসিখর রুচির আগারা। 

ত দসকন্ধর দেখ অধারা ॥ 

বিভীষণ বলিলেন-_কুপানিধি, শুনুন, উহ| বিতত ব। 
মেঘমালা নয়। লঙ্কার শিখরে সুন্দর বাড়ী আছে, সেখানে 
রাবণ আখড়া দেখিতেছে £-- 
লক্ষক ছত্ৰ মেঘভত্বর সির ধারী । 

১৭ সোই জন্গ জলদহঘট। অতি কারী ॥ 
মন্দোদয়ী-ভ্রবন-তাটস্ক। ৷ 
সোই প্রভু জল দামিনী দমক্ষা। 

রাবণের মাথায় যে ছাতা ধর! হইয়াছে উহা! মেঘের 

ংয়ের মত, উহা! অতি কালো মেখাড়দ্বরের মত দেখা 


৩৯ 


বাইতেছে। আর মন্দোদরীর কানের গহনা_উহাই 
বিছাতের মত চমকাইতেছে। 


ইহাতে রাবণের ভোগের উপকরণ ব| শিল্পকলা স্যষ্টির 
কৌশলের পরিচয় পাওয়া ফায়। রাবণ যাহাকে 
দেখিয়াছে তাহাকেই জয় করিয়াছে । তাহার গুটিকতক 
বড় বড় বিশ্ব়কর কার্ষের কথা, হাতে করিয়া কৈলাস পর্বত 
তোলার কথা, নিজ মাথা কাটিয়া শিবকে পূজা করার কথা 
কতবার নিজ মুখেই সে বড়াই করিয়াছে । এমন অভিমানী 
রাবণ হিতকথা শুনিতে চায় না, শুনিতে পারে না। তাহার 
ভয়ে জগৎ কাপুক দেবতার! পালাইয়া থাকুক-_রাবণ তাহাই 
চায়। রাবণের পীড়ায় পৃথিবী কত পীড়িত হইয়াছিল 
তাহ। অন্যত্র দেখানো হইয়াছে । এমন কোনও দু্র্ম নাই 
যাহা সে না করিতে পারিত। পর-স্ত্রী বা কন্া হরণ করিতে 
তাহার লজ্জা মাত্র ছিলনা। এমন রাবণও যে একেবারে 
না জানিত যে রাম কে তাহা নয়। যখন রাবন খর-দুষনের 
ংহারের সংবাদ পায় তখন সে ভাবিতে লাগিল £- 
সুর নর অজ্ঞর নাগ খগ মাহী । 
অর্ক মোরে অন্গুচর কহ কোউ নাহী' ॥ 
৩. খর দুষন মোহিসম বলবস্তা। 
তিন্হহি' কো মারই বিল্ু ভগবস্তা ৷ 
দেবতা মানুষ অস্থর নাগ ত পক্ষীদের মধ্যে আমার 
ভৃত্যের সমান কেহ নাই, আর খর-দুষণ ত আমারই সমান 
বলবান, এক ভগবান ছাড়া তাহাকে আর কে মারিতে পারে? 
জুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি তারা। 
অর্ক জো ভগবস্ত লীন্হ অৰতারা ॥ 
৩০ তৌ মৈঁজাই বয়রু হঠি করউ' । 
প্রভুসর প্রান তজে ভব তরউ' ৷ 
দেবতাদের আনন্দ-দানকারী, পৃথিবীর ভার-ভঞ্জদকারী, 
ভগবানই ষদি অবতার লইয়া থাকেন তবে আমি ছেদ 
করিয়াই তাহার সহিত শত্রুতা করিব ও প্রভুর শয়ে প্রাণ 


ত্যাগ করিয়া ভব-সংসার পার হইব। 
হোইহি ভজন্গু ম তামস দেহা। 

অর মন ভ্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহ ৷ 

৩. জৌ' নরর্সপ তূপজ্ঞত কোউ। 
হরিহর্ড নারি জীতি রম দোউ। 


তামস দেহে ভজন হয় না, সেই জন্য কারমনোবাক্যে 
এই প্রতিজ্ঞাই করিতেছি যে, শত্রুতা করিব। যদি রাম 
লক্ষণ মানুষ রূপ-ধারী কোনও রাজপুত্র হয় তবে তাহাদের 
ছুইজনকেই রণে জয় করিয়া তাহাদের নারী হরণ করিব | 


ঢর্বদ্ধি ইহাকেই বলে, ইহাই অধর্মকে ধর্ম মনে করা! 
তামমিক অবস্থার ইহাই পরিচয় । 


রাবণের তামসিক দেহ, তামসিক মন ও তামসিক 
তপস্তা। সে তপস্তার দ্বারা শক্তি পাইয়াছে ও উহা! 
ংসারের দুঃখের জন্তু ও নিজের অধোগতির জগ্তই ব্যবহার 
করিয়াছে। 

মানুষের মনে তামসিক ও রাজসিক ভাবের অধিকার 
বেশা হইলে মানুষও রাবপই হইয়া উঠে। সে রাবণের 
মৃত্যুতে তবে শান্তি। 


ষেরাবণের ভয়ে ইন্দ্রাদি দেবতার! পর্যন্ত ভীত, যাহার 
বাহুবল ও সৈম্তবল অপার, যাহার হাতে প্রকতি খেলার 
পুতুলের মত, যে ইচ্ছা করিলে আকাশে বা পাতালে যুদ্ধ 
করিতে পারে, কর্দম বৃষ্টি, রক্ত বৃষ্টি করাইতে পারে এমন 
রাবণকে মারার জন্য আরে! কত শক্তিশালী লোকের 
প্রয়োজন | কিন্তু রাবণকে ধিনি মারিলেন তাহার বাহ 
শক্তি কোথায়! তিনি ত তপস্বী তাহার না আছে বর্ম, চর্ম, 
না আছে হাতি, ঘোড়া রথ না, আছে সৈম্ভ। কতকগুলি 
বানর ভালুক লইয়া যুদ্ধ হয় রাবণের মত শক্তিশালী 
অভিমানী বীরের সঙ্গে। রামায়ণ-কার এই স্থানে বস্তুর 
উপর আত্মার জয় দেখাইয়াছেন। রাবণের আখ ড়ার কথা 
পূর্বে বলিয়াছি। রামও রাজার পুত্র, কিন্তু তিনি তেমন 
আখড়া কেথাও দেখেনও নাই শোনেনও নাই। অর্থাৎ 
রাবণের বস্তু বিগ্ভায় যে অধিকার ছিল আধুনিক ভাষায় 
কামান গোলা গুলি, এরোপগ্নেন সবম্যারিণ, বিষাক্ত-গ্যাস 
ইত্যাদি ব্যবহার করায় রাবণের যে সামর্থ্য ছিল রামের মত 
তপস্বীর সে সকল কিছুই ছিল না। রাবণের নিজের সম্বন্ধে 
যেমন অসীম অভিমান, বিপক্ষের অন্বদ্ধেও তেমনি প্রবল 
অবজ্ঞা । বালীকে রাবণ বলিতেছে :- 


লঙ কটুজল্পসিজড় কপি বল জা কে। 
৪ বল প্রতাপ বুধি তেজ ন তাকে। 
আগুন অমান বিচারি তেহি দীন্হ 
লস! পিতা বমবাম। 
$১ সোডুখ অক ভূবর্তীবিরছ পমি 
অঙ্জুদিন মম ভ্রাস। 
জিন্হ কে বল কর গর্ব তোহি 
লক্ষ এসে মন্ুজ অনেক। 
£৭ থাকি নিসাচর দিবসনিপি 
মুঢ় সমুক্জু তজি টেক। 


রে নির্বোধ বানর, যাহার বলের সম্বন্ধে বড় কটু 
কণা বলিতেছিদ্‌ তাহার বল, প্রতাপ, বুদ্ধি ও তেজ নাই। 
তাহাকে গুণহীন মানহীন বিচার করিয়া তাহার পিত। 
বনবাস দিয়াছেন । সে দুঃখ ত আছেই, তাহার পর স্ত্রীর 
বিরহ, আর দিন রাত আমার ভয়ে সে ভীত হইয়া আছে) 
বাহার বলের গর্ব করিতেছিদ্‌ সেই রামের মত দাশুষ 


৯ 


Be 


রাক্ষসেরা দিন রাত খাইয়া বেড়ায় । ওরে মুর্খ, জেদ উঠিপেন- সমুদ্র তোমাকেও বীধিয়াছে? কিন্তু সে কেবল 


ছাড়িয়া একথা ভাবিয়া দেখিস্‌ । 

এত বড় যে অবজ্ঞার ভাব--ইহা কেবল বস্তুতঃ তাহার 
অভিমানেরই আবরণ । রামের শক্তির নিকট সে নিজে 
যে কত তুচ্ছ, তাহা তাহার সামান্য ইঙ্গিতেই প্রকাশ হইয়া 
পড়িত। 

যখন দূত আসিয়| সংবাদ দিল যে, সমুদ্র বীধানো 
হইয়াছে তখন রাবণ রামের শক্তি নিমেষে বুঝিয়া ব্যাকুল 
কণ্ঠে বলিয়া উঠিল ₹-_ 


নানা নামে, নানা রূপে, বারিনিধি, তোয়নিধি, কম্পতি 
উদধি বলিয়া সমুদ্রকে প্ররণ করিয়া] রাবণ জিজ্ঞাসা করিয়া 


নিমেষের তরে, পর মুহূর্তেই £-- 


*ক। ব্যাকুলতা নিজ সমুকি বহোরী। 
৮  বিহসি চলা গৃহ করি তয় তোরি। 


নিজে যে বিচলিত হইয়াছে, সে কথা বুঝিয়া নিজেই 
হাসিয়া উঠিল, ও ভয় ভুলিয়া গিয়া ঘরে ফিরিল। 


রামচন্দ্র বানর সেনা লইয়াই এক প্রবল ও অভিমানী 
শক্তিশালী রাক্ষসকে বধ করেন। ইহাতে অহিংসার দ্বারা 
হিংসার, মন দ্বারা বস্তুকে জয় করার ক্ষমতাই দেখানো 
হইয়াছে । রাবণ তপস্বী রামকে অতিশয় তুচ্ছ করিত ও 
ঘ্বণা করিত, কিন্তু সেই তপস্থীর নিকটই পরাজয় লইতে 
হয়। জগতের অসাধু রাজাদিগকে বান্সীকি সতর্ক 
করিয়াছেন যে, তপস্বীর আঘাতে বড় দ্বাস্তিকের শাসন-বন্ত্রও 
ভাঙ্গিয়া যায়--দস্ত মাটিতে মিলায়। 


ইতি রাবণ-চরিত 


কষ্ব্ভী চল্বিভড 


রামচগ্র কে ভজন বিল্ু জো চহ পদ নির্বান। 


জ্ঞানৰস্ত অপি সে। নর পক বিজু পু বিখান। 
দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে পর, শিব সেই হুন্দর পর্বতে সেই পক্ষী (ভূষণ্তী) বাস করে। 
বলিতেছেন £-- কল্পনাস্তেও তাহার নাশ হয় না। 
তব অতি সোচ তয়উ মম মোরে। এই হইতেছে শিবের 
উত্তর জুহ্ী তয় বিয়োগ প্রিয় তোরে । রি সহিত কাক-তূষণ্ডীর সাক্ষাৎ। 
৭ কন্দর বম গিরি লরিত তড়াগা। ব দেখেন--ভূষণ্ডী সেই পাহাড়ের উপর গাছের 
কৌতুক দেখত ফিরেও বিরাগ! । তলায় ধ্যান করে, জপ ও যজ্ঞ করে-_ 


আমার হৃদয়ে বড় শোক হইল। প্রিয়া, তোমার 
বিয়োগে বড় ছুঃখী হইলাম। তখন বিরাগ বশে সুন্দর 
বন গিরি নদী সরোধর কৌতুকের সহিত দেখিয়া ফিরিতে 
লাগিলাম। সেই সময় 
উত্ত। গিরি জজের উত্তর ছিলি ছুরী। 
৭॥  জপিল সৈল এক সুন্দর তুরী ॥ 

উত্তর দিকে সুমেরু পর্বত হইতে দূরে এক বড় সুন্দর 
নীল পর্বত দেখিতে পাই । 


তেছি গিরি কচির বসই খগ সোই। 
জাজ মাল কজপাত্ত মন হোটঈ। 


উত্তর 


তুষণ্ডী সেখানে আম গাঞ্ছের ছায়ায় মানস পুজা করে, 
ইরি-ভজন ছাড়া আর কোনই কাজ তাহার নাই। বট 
গাছের নীচে বলিয়া হরি কথা বলে, সে কথা অনেক 
পাখীর! আসিয়া শোনে । নানা প্রকার বিচিত্র রাম-চরিত 
সগ্রেমে ও সাদরে তৃষণ্ডী গান করে। ' 


সেই স্থানের সরোবরে অনেক বিমল-মতি মরা বাস 
করে, তাহারা ওঁ কথা শোনে। এই কৌতুক ' দেখিয়! 
শিবের আনদা হইল । | 


তব কষছুকাল মরালতন্ ধরি তর : 
মাদর জমি রগ্কু-পতি-গুম পনি 
আয় 
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নিবা | 


কৈলাদ। 


তখন কিছুকাল মরাল দেহ ধরিয়া সেইখানে বাস করিয়! 
রধুপতির গুন-গাঁথা শুনিয়া পুনরায় কৈলাসে আসিলাম । 


তারপর শিবের নিকট গরুড় আসিলে শিব গরুড়কে 
নোহ দূর করার জন্তু ভূষণ্ডীর নিকট পাঠাইয়া দেন। 
গরুড় সেখানে গিয়া ভূষণ্ডীর মুখে রাম-চরিত শোনে ও 
তাহার মোহ দূর হয়। গরুড় মোহ হইয়াছিল বলিয়া খেদ 
প্রকাশ করিলে ভূষণ্ডী বলে-_মোহ কাহার না হয়? 
উত্তরঃ মোহ ম অন্ধ বিন্হ কেহি কেহী। 
৯৯১০, কো জগ কাম মচাৰ ন জেৱী। 
তৃষ্ণা কেছি ম কীন্হ বৌরহ। 
কেছি কর নাদয় ত্যোধ নহি দহা। 
জ্ঞানী ভাপন ভূর কবি কোবিদ গুমআগার। 
কেছি কৈ লোড বিড়ম্বন। কীন্ছি ন এহি সংলার। : 
মোহ কাহাকে না অন্ধ করিয়াছে, কাম কাহাকে না 
নাচাইয়াছে, তৃষ্ণা কাহাকে না পাগল করিয়াছে, ক্রোধ 
কাহার হৃদয় আলায় নাই, আর জ্ঞানী তাপস বীর কৰি 
গুণবান পণ্ডিত ইহাদের কাছাকেই বা সংসার লোভের 
বিড়ন্বনায় ফেলে নাই? 


উদ্তর 


৮১ 


উত্তর 
১৬১ 


_ 


কেছি কৈ মতি ইন্‌হ কৃত ম মলীমী। 
যৌবন জর কফাহাকে না প্রলাগী করিয়াছে, মমতা 
কাহার না বশ নাশ করিয়াছে? মাৎসর্য কাহাকে মা 
কলঙ্ক দিয়াছে, শোকের হাড়াস কাছাকে না দোঁলাইয়াছে, . 
রা গা 
করিয়াছে? | 
উত্তর ষহ্‌ সব দ্ায়। কর পরিবার!। ৷ - 
১০১ প্ররল অমিত কৈ বরনই পারা । 


ইহারা সকলেই সায়ার পরিবার? ইহারা কত" অসীম 
বলশালী তাহা বলা যায় না? "7 * 
এই bl মিথ্যা হইলেও পুট ন দাদ বাদি" 


রঃ 

রামের ক্কপা ন! হহলে উহা দুর হয় না। 

জো মায়া সব জঙগহি মচাবা। 
জাজ চরিত লখি কাছ ম পাৰ! ॥ 
নোই প্রভু জ্ববিলাস থগরাজা। 

. মাছ মটী ইব সহিত সমাজা ॥ 
যে মায়া সকল জগতকে নাচায়, যাহার 'আচরণ কেহ 
দেখিতেও পায় না, সেই মায়াই আবার প্রভুর কটাক্ষে 
সপরিবারে নটির মত নাচে। 

. যিনি মায়াকে নাচান তিনিই রুম £-- 

(স্যেই সচ্চিদ্লানশ্গঘন রাম! । 

অজ বিজ্ঞাময়প গুমধামা।। 

ব্যাপক ৰ্যাপ্য অথও অমন্তা। 

অখিল অমোধদজ্তি ভগৰস্তা ॥ ) 
সেই রামই সং চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, তিনি অন্ম-রহিত 
ও বিজ্ঞান:নপ, তিনি গুণের নিবাস, তিনি ব্যাপ্ত করান ও 
নিজে ব্যাপ্ত হইয়া "আছেন, তিনি অথণ্ড ও অনন্ত। তিনিই 
অখিল অমোঘ শক্তিশালী ভগবান । ) 

সেই রামের সম্বন্ধে মোহ আরোপ করার কোনো 
কারণ নাই, কেননা-- 
উত্তর ১:১ রবি সমুখ তগ কবছ' কি জাহী । 
কিন্ত :-- 

জে মতিমলিন বিষয়বম কামী । 

প্রভু পর মোহ ধরছি ইজি স্বামী ॥ 

" যাহারা মলিন-বুদ্ধি, বিষয়ের বশ ও কামী তাহারাই 
" প্রভুর উপর দোষ আরোপ করে। কিন্তু সে তাহাদেরই 
চক্ষু দোষ £-- 

নময়মদোষ জা কছ' জব হোটী। 
উত্তর। : দিতি রজ. নন্দি কছ' কহ লোটা ৷৷ 
১০৫ ম্ৌকারূঢ় চলত জগ দেখা। 

অচল মোহবস আপুহি লেখা ॥ 

, যাহার চোখে দোষ হইয়াছে সে চাদকেও হল্দে বলে। 
যে নৌকায় চলিয়াছে সে মোহবশে দেখে যে জগং 
চলিয়াছে, 'মার সে নিজে অচল হইয়া মাছে। 


পথ উার্পা 


উত্তর 
১৫৩ 


উত্তর 


১৯৩ 


উত্তর 
১৩৫ 


দেন। 
“ জিমি সিঞ্জতম প্রন হই গুসাঈ'। 
উত্তর মাতু চিরাব কঠিন কী মাটী ॥ 
১:৭৮ জঙপি প্রথম দুখ পাবই রোৰই বাল অধীর । 
ব্যাধি- hb dlp ot লিস্ুপীর ॥ 


৪২ 


থেমন শিশুর শরীরে ফৌড়া হইলে ম| কঠিন হইয়া 
উহা চিরাইয়া দেন, যদি ছেলে ছুঃখ পাইয়া জথীয় হইয়া 
কাদে তবুও যেমন মা রোগ সারাইবার জন্তু ছেলের সে 
ব্যথা গ্রাহ করেন না, তেমনি রখুপতি নিজ্জ ভক্তের মান 
তাহার হিতের জন্য হরণ করেন। ওরে তুলসী, এমন 
প্রতুকে ভ্রম ত্যাগ করিয়া যেন ভজন! করিদ্‌ না? 


ভক্তের ছিতের জন্য প্রভু ভক্তকে দুঃখ দেন, মোহ দুর 
করেন--এই কথা বলিতে বলিতে কাক তূষণ্ডী বলেন যে, 
তাহারও মোহ হইয়াছিল। একবার তিনি অযোধ্যায় গিয়া 
রামচন্ত্রের বাল্যলীলা দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন-- 
মোহি লন করছি বিবিধ বিধি জড় । 
বরনত চরিত হোত মোহি ত্ৰীড়া ॥ 
কিলকত মোহি ধরম জব ধাবছি। 
চলউ” তাগি তব পপ দেখাবহি'॥ 
উত্তর প্রাকৃত লিজ ইব লীলা দেখি তয়উ মোহি জোছ। 
১১৪ কৰম চরিত্র করত প্রভু চি্ামক্দসক্দো হু 

প্রভু আমার সহিত নানা রকমে খেলিতে লাগিলেন, 
সে খেলার কথা বলিতে লজ্জা! হয়। খিল খিল করিয়া 
হাসিয়া যখন আমাকে ধরিতে আসেন তখন আমি পালাই, 
পালাইলে আমাকে পিঠা দেখান । সাধারণ শিশুর মত্ত 
এই লীলা দেখিয়া আমার মোহ হইল, ভাবিল্লাম-_ 
সচ্চিদানন্দ প্রভু এ কি চরিত করিতোছন ? 


মোহ হওয়া মাত্রই কাক প্রভুর নানা লীলা দেখিতে 
লাগিল। তাহার উদরের ভিতর কোটি কোটি ব্রহ্মাও 
দেখিতে পাইল। সকল বিশ্বেই রাম অধিপতি । এই 
অবস্থায় অভিভূত হইয়৷ পড়িলে রাম তাহাকে আস্ষ্ত 
করিয়৷ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন ২. 


“কাগ ভূঞ্জকী মঞ্চ হর জি প্রখর বেছি জমি ৷” 


রাম তাহাকে জ্ঞান, বিবেফ, বিরতি ইত্যাদি অনেক 
কিছু দেওয়ার কথা বলিলেন। কিন্তু কাক ভাবে :-- 


প্রভু সকল সুখ দিতে চাহিয়াছেন সে ভাল, কিন্তু কৈ 
তাহার প্রতি ভক্তির কথা ত বলিতেছেন ন! ! 

প্রভু কহ ঘেম সকল সুখ অন্ী। 

তগগতি আপর্মী দেম ম কৰী ৷৷ 
প্রভু সকল সুখ দিতে চাহিয়াছেন মে ভাল, কিন্ত কৈ 
তাহার প্রতি ভক্তির কখা ত ধলিভেচেন না! 


তগতিহীন গুম নৰ সুখ কৈনে। 
লবম বিমা বহু ৰ্যপ্জন জৈয়ে ৷৷ 
তজনহীন স্বথ কৰনে কাজ।। 
জন বিচারি যোলেউ' খগরাজ।।। 


উত্তর 
১১২ 


উত্তর 
১২৬ 


উত্তর 
১২৬ 


ভক্তিহীনের সকল গুণ ও সকল সুখ লবণ ছাড়া অনেক 
ব্যঞ্জনের মত । ভজনহীনের সুখ কোন্‌ কাজে আসে? এই 
কথা ভাবিয়া বলিলাম-_যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে বর দাও 
অবিরল ভগতি বিজ্ুদ্ধ তৰ ক্ৰুতি 
পুরান জো গাৰ। 
জেহি খোক্ষত ক্লোনীস সুনি গ্রভু- 
প্রসাদ কোউ পাৰ ৷ 
তোমার প্রতি অবিরল ও বিশুদ্ধ ভক্তি, যাহার কথ! শ্রুতি 
পুরাণ বলে। যাহা যোগীশ্বরেরা ও মুনীর খোঁজেন, আর 
যাহা উহাদের মধ্যে কেহ প্রভুর প্রসাদেই পাইয়া থাকে । 
ভগবান সে বর ত দিলেনই তাহা ছাড়া উপযুক্ত আরো 
অনেক বর দিলেন । ভূষণ্ডী তখন রামের স্বতি করিলেন । 


কিন্তু এমন ভক্ত ভূষণ্ডীর কাকের চেহার৷ কেন? এই 
প্রশ্ন গরুড় ভূষণ্ডীকে করে, পার্বতীও শিবকে করিয়াছিলেন । 
তাহার উত্তরে ভৃষপ্তী নিজের পূর্ব জীবন-কাহিনী বলেন | 
সে কাহিনী এই-_তিনি শুদ্র ছিলেন এবং শিবভক্ত ছিলেন, 
কিন্ত বিষ্ণুকে অভক্ধি করার জন্ত হাজার জন্ম বিভিন্ন 
যোনিতে ভ্রমণ করার খাপ পান। তবে গুরুর কৃপায় তিনি 
এ বরও পায়. যে, তাহার দেহ ত্যাগ করিতে কোরও কষ্ট 
হইবে না, পূর্ব পূর্ব জঙ্গের কথা শ্মরণ থাকিবে। গুরুর 
কৃপায় বিভিন্ন জন্মে তাহার রাম-ভক্তি বাড়িতে থাকে। 
শেষে ব্রাহ্মণ জন্ম পান। এবারে বিরাগী হইয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিলেন। 

গুরু কে বচদ জয়তি করি রাদচরন 

উত্তর মন লাগ । 
১৯২-৩ রছু'পতি-জম সাৰত ফিরউ' 


ছন ছল নৰ রুরোগ॥ 
দেক্কনিখৰ ধায় সুমি লোমস 
দেখি চরম সিরু মায়উ" বন কহ অতি কন ॥ 


গুরুর বাক্য ম্মরণ' করিয়া, যাহ চরণে মদ রাখিক্কা ক্ষণে 
ক্ষণে নৃতন অনুরাগে রঘৃপতির বশ গাঁহিয়া ফিরিতেছিলাম। 
দেখিজাম-মেক শিখরে বটছায়ায় লোমশ মুনি আমীন । 
তাহাকে দেখিয় গ্রপাম করিয়। অতি দীন বাকো বলিলাম 
উত্তর অজঞ্তগ ্রজ্জ জারাধনা গ্লোছি 


০] 


উত্তর 
১২৭ 


কহ ভগবান ৷৷ 
তিনি কিছুকাল সাদরে রখুনাথ-গুণ-গান গুনাইয়া 
বুঝিলেন যে, আমি উপযুক্ত অধিকারী | তখন কারার 


লাঞ্ে করন অক্সউপদেস।। 

জজ জটঘত অন্য হাদয়েস) | 
অকল অনীহ অনা অয়পা। 
জন্তব,গহা জৰও্ড অন্তূপী ৷৷ 


উত্তর 
১৮৫ 


নিগুপ ব্রহ্ম সৰবন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্ত 
আমার সে উপদেশ ভাল লাল না), আমি বলিলাম 
উত্তর র্লাম-তর্জাতি-জল হজ অন সীকজা!। 
১৮৫ কিজি বিলগাই সুনীল প্রবীমা ॥ 

রাম-ভক্তি হইতেছে জল, আর আমার মন হইতেছে 
মাছ। হে জ্ঞানী মুনীশ্বর, মা জল হইতে কি করিয়া 
আলাদ| হইবে। মুনিকে বলি মেঁ 
উত্তর লো উপদেস করছ করি দায়া। 
১৮৫ নিজ নয়মন দেখউ" রঘুরায়!। | 

কিন্ত মুনি বার বার আমায় সণ মত খণ্ডন করিয়া! 
নিুণ উপদেশ দেন। উত্তর প্রতি-উত্তর করায় মুনির 
দেহে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল। 


বারংবার সকোপ সুনি করই 
মিরূপন জ্ঞান। 


তখন আমি আপন মনে ভাবিতে লাগিলাম-_- 
দ্বৈত বুদ্ধি বিজ্ঞ প্রেচাধ কিনি 
উত্তর দ্বৈত কি বিজ্ঞ অজ্ঞান । 
১৮৭ মায়াবস পরিচ্ছন্ন জড় জীব কি ঈসলগ্রান ।। 
দৈত বুদ্ধি বিনা ক্রোধ কি করিয়া হইবে, আর অজ্ঞান 
না থাকিলে কি দৈত ভাব হইতে পারে? মায়ার বশীভূত, 
বিচ্ছিন্ন মূর্খ জীব কি ঈশ্বরের সমান ? 


আমি এমনি ভাবে ভাবিতেছিলাম ও বার বার নিজ পক্ষ 
সমর্থন করিতেছিলাম। তখন মুনি রাঁগিয়া শাপ দেন := 
সঠ সপচ্ছ তৰ হৃদয় বিসাল।। 
উতর সপদি হোছ পঙচ্ছী চণ্ডাল! | 
১৮৭৮ জীন্হ সাপ মৈঁ সীস চড়াই । 
ন্স্কি কছু তয় ম দীনতা জাটী ৷৷ 
তুরত ভয়উ' মৈঁ কাগ তব পুনিস্তুজিপদ লিক মা । 
জুমিরি রাম রথু-বংস-মনি হয়ধিত চলেউ উড়াঈ । 
দুষ্ট, তোমার বিশাল হৃদয় কেবল শ্বপক্ষই বুঝে । তুমি 
এখন পাখীর মধ্যে চণ্ডাল (কাক ) হও । গে শাপ আমি 
মাথায় তুলিয়া লইলাম, কোনও ভয় বা দীনতা আসিল না। 
তখনি কাক হুইলাম। তখন মুনিকে প্রণাম করিয়া, 
রপুবংশ-মণি রামকে শ্ররণ করিয়া আনন্দে উড়িয়া চলিলাম 1 


ভূষণ্ডীর মনে রাম-ভক্তি আছে, তাহার ত রাগ নাই। 
শিব বলিতেছেন £-- 
উমা জে রাম-চরন-রত 
ত 
মিজ ওম জগপ্ত | 
| কেছি লঙ্গ করছি খিয়োধ 7 


উত্তর 
১৮৮ 


উত্বর 


4৮৯ 


&5 


উমা, যে রাম-চরণে রত, যাহার কাম, মদ ও ক্রোধ 
চলিয়া গিরনাছে, সে জগৎ নিজের প্রতৃময় দেখে, তাহার 


জান ধিষ্বোধ ফাহাক্ধ সহিত থাকিতে পারে? 
উত্তর স্ভুজিষতি করি তোরী। 
১৮৯ হী প্রেম পরীছা। মোরী ॥ 


কৃপাসিন্ধ মুনির বুদ্ধি ভূলাইয়া দিয়া আমার প্রেমের 
পরীক্ষা লইলেন। 
খধি কাকের সহনশীলতা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন, 
সাদরে তাহাকে ডাকিয়া লইলেন, নানা প্রকারে সস্তষ্ 
করিয়া আনন্দিত হইয়া রাম-মন্ত্র দিলেন । তিনিই তাহাকে 
বালক-রূপ রামের ধ্যান শিখাইলেন। 
তাপত 
মিজ-কর-কমল পরসি মম লীসা। 
উত্তর হয়ছিত জানিব দীন্হি সুনীল | 
১৯ ব্বাম্ভগতি অধিরল উর তোরে। 
যসহ গদ প্রলাদ অব সোরে।। 
নিজের কর-কমলে আমার মাথা ম্পর্শ করিয়! হর্ষে মুনি 
আমাকে আশীর্বাদ করিলেন-তোমার হদয়ে অবিরল 


রাম-ভক্তি আমার প্রসাদে বাস করিবে। 
সদা-রাম প্রিয় হোছ তুম্হ 
উত্তঃ ভত-গুম-ভবন অমান । 


১৯* কামরাপ ইচ্ছামরন জ্ঞান-বিরাগ-মিধাম । 


তুমি সর্বদা রাম-প্রিয় হও, তুমি শুভ গুণের আলয় ও 
নিরভিমান হও, তুমি যে ইচ্ছা রূপ লইতে পারিবে। মৃতু 
তোমার ইচ্ছাধীন, তুমি জ্ঞান ও বিরাগের ভাণ্ডার হ৪। 

জেছি আত্রম তুম্হ বসব পুমি 

সুমিরত জীতগবস্ত। 
ব্যাপিছি তই ম অনিত্য! 
জোজনম এক প্রজন্ত ৷৷ 
তুমি শীভগবান শ্মরণ করিয়া যে আশ্রমে বাস করিবে 
তাহার এক যোক্তনের মধ্যে মায়! ব্যাপ্ত হইবে না। 


তাহার পর মুনিকে প্রণাম করিয়া ভৃষপ্তী আশ্রমে 
চলিয়া আসিল । 


১৯১, 


তাতে শহ্‌ তন সোহি প্ৰিয় 
উত্তর তয়উ রাম-পদ-মেহ। 
১১২ জিজ প্রভু-দরলন পায় গয়উ 
০০ 
এই দেহে রাম-পদ্দে ভক্তি পাইয়াছি বলিয়াই ইহা আমার 


প্রিত্ন। আমি নিজ প্রভুর দর্পন পাইয়াছি, আমার সকল 
সন্দেহ গিদ্বাছে। 


তগতিপচ্ছ হঠ করি রহেওঁ দিদি 
. মহা:রিছি-সাপ । 
১৩ স্কুনি দুল'ভ বর পায়উ দেখছ তজনপ্রতাপ ৷৷ 
ভক্তি পক্ষ জেদ: রিয়া ধরিয়াছিলাম খলিয়া মহ 


আমাকে শাপ দিলেন, আমি ' তাহাঁতেই মুনি-ছুর্ভ বর 
পাইলাম । তজনের শক্তি দেখ 


উত্তর 


জে অলি তগতি জামি পরিহরহী' ৷ 


উতর কেবলজ্ঞামহেতু জম করহী' ॥ 


১, তে জড় কামধেনু গৃহ ত্যারী। 
খোজত জাক ফিরছি পর জানী।। ' 
ভক্তি এমন জিনিস জানিয়াও যে তীহা ত্যাগ করে, 
কেবল জ্ঞানের জন্য শ্রম করে সে নির্বোধ, কামধেষ্ণ ঘরে 
ফেলিয়া'ছুধের জগ্ভ আকন্দ গাছ খোজে । 


ইতি ভূষণ্ডী-চরিত। 


এজাজ সেনা 


শ্রাস ভক্তি-কুশ| 


রনামায়ণখানা ত কেবল বাম-রাবণের গল্প নয়, ভক্তের 
উদ্ধার পাওয়ার সোপান। তুলসীদাল রাম-কথার মাহাত্ম্য 
বলিয়৷ এই ভাবই স্পষ্ট করিয়াছেন যে, রাম কথার আশ্রয় 
লইয়া ভক্তের] সংগার-সাগর পার হইতেছে। রামচন্দ্র 
অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক হাঙ্গাম| করিয়া একটা রাক্ষস-বংশ 
নিমুল করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম-কথ। প্তনিয়া, রাম-নাম 
রটনা করিয়া হৃদয়ের সকল রাক্ষস-বংশ ধ্বংস হইতেছে-ছুই 
এক জনের নয়, সকল ভক্তের হৃদয়ের সমস্ত দৈত্য নষ্ট 
হইতেছে। 
এই জন্তাই তুলসী বলেন যে, রাম-নাম ৪ রাম-কথা স্বয়ং 
রাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । 
“রাম স-কূল রছ রাবজ মায়।। 
সীয়-মহিত নিজ পুর পণ্ড ধারা ॥ 
রাজা রাস্মু অৰ্ধ রজধামী। 
বাগঃ গাৰত শুন জর মুনিবর বানী ॥ 
£* সেৰক জুমিরত মামু স-প্রাতী। 
বিল্গু ভ্রম প্রবল মোহ দল জীতী ৷ 
ফিরত সমেহ-মগন জখ অপনে । 
নাম প্রসাদ সোচ নহি সপনে ৷৷ 
রাম যুদ্ধে সবংশে রাবণকে মারেন ও" সীতার সহিত 
অযোধ্যায় আসেন। সেখানে রাম রাঙ্গত্ব করেশ__একথা 
সুর-মুনিরা সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। .. 
এই. ত রামায়ণের কাহিনী । কিন্তু এই কাহিনীর 
ভিতর হইতে খর্থ-সংগ্রহ .করিয়। রানের সেষক নিজ 
হৃদয়ের মধ্যে থে রাবণ বাস করে তাহার সহিত যুদ্ধে জয় 
লাভ করে. 
“রাম সেবক. EO প্রীতির সহিত স্মরণ কন্দিয়া 
বিনাপ্রমে প্রবল মোহ সমূহ জয় করিয়া নিজে ভত্বি্দখে 


মগ হইয়া বেড়ায়-নাম-গ্রসাদে স্বপ্নেও তাহার ছঃখ 
থাকে না।'? 

অর্থাৎ রাম রাবণ মারিয়া অযোধ্যায় রাম-রাজ্য 
বসাইয়াছিলেন, আর রাম কথা বা রাম-ভক্কি হৃদয়ের 
রাবণ মালিয়া ছাদয়ে রাম-রাজ্য বসায়। 


এই ভাব পর পর কতকগুলি গ্লোকে তুলসীদান 
চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া! তুলিয়াছেন। 
“রাম এক তাপস-তিয় ভারী । 
বাঃ নাম কোটি-খল-কুমতি ভুধারী ॥ 
৩৯  ভজেউ রাম-আপু ভব-চাপু। 
ভব-তয়-ভঞ্জন নাম-প্রতাপু ॥ 
রাম এক তাপস-স্বীকে (অহল্যা) উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
আর রাম-নাম কোটি খল ও কুমতিকে উদ্ধার করিয়াছে । 
রাম নিজে একটা ধ্ুক-_হরধনুক ভঙ্গ করিয়াছিলেন, আর 
রামশ্নায় প্রভাবে ভব-ভয় ভাঙ্গে । 
“ দণ্ডকৰম প্রভু কীন্হ সোহাধন। 
বাল; জন মন অমিত নাম কিয় পাবন ॥' 
৬» নিমিচর-মিকর দলে রঘু নন্দন ৷ 
, মামু সকল-কলি কলুষ-নিকষ্দন | 
, খত দণ্ডক-বনের শোত্ব। বাড়াইয়াছিলেন-__কিন্তু সে ত 
একটা মাত্র বন, আর তাহার নাম অগনিত মানুষের মনের 
বন্‌কে পবিত্র করিয়াছে। রামচজ্্র কেবল রাক্ষসদিগকে 
মারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম কলির পাপ-রূপ সকল 
রাক্ষস বধ করে। 


চার অস্থযারে রাম-নাম নিগুণ ও সপ্ুণ-- 
এই দুই ত্-স্বরপ হইতেংবড়। বেশ তার্কিকের মত যুক্তি 
দ্বারা তুঃদী ই প্রদ্মদ করিবা। ছাড়িয়াছেন-_ 
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বাল; জুম নপ্ুম তুই অরজ্-সরূপা। 

+৮  অকথ অগাধ অনাছি অনুপা ॥ 
মোরে মত বড় নামু ছুহ তে। 
কিয় জেহি ভুগ নিজ বস মিজ বকুতে ৷৷ 


ব্রহ্মের দুইটা স্বরপ--নিগুণ ও সগ্খপ। এই দুই-ই 
অবর্ণনীয়, অগাধ, অনাদি অন্থুপম | কিন্তু আমার মতে এই 
হুই হইতেই রাম-নাম বড়, কেননা এই নাম নিজের জোরে 
সগুপ নিশুপ উভয়কেই নিজের বশে রাখিয়াছে। 
কারণ 
ব্যাপক একু ভ্রজ্ঞ অবিনাসী ৷ 
সত চেতন-ঘন আনন্দ রাসী | 
অস প্রভু দয় অত অধিকারী । 
সকল জীব জগ দীন ভুখারী ॥ 
মাষ-নিরপন মাম-জতন তেঁ। 
মোউ প্রগটত জিমি মোল রতন তে ॥ 
ব্ৰহ্ম অবিনাশা, সং, চিং ও আনন্দস্বরূপ, এক ও 
বাপক। এইপ্রকার অবিকার ব্রহ্ম জদয়েই আছেন, তবু 
তাহার হৃদয়ে থাক! সত্বেও জগতে সকল জীবই দীন-ছুঃখী 
হইয়া আছে। যেমন রত্বু পরীক্ষা করিলে রত্বের মূল্য বাহির 
হয় তেমনি হাদয়ে রাম-নাম প্রতিষ্ঠা করিলে, রাম-নামের 
ষত্ব করিলে হৃদয়স্থিত ব্রহ্মও প্রকাশিত হইয়া পড়ে । 


নাম অগুণ ও সগুণ_এই ঢই স্বরূপের মাঝামাঝি, 
উন! অবলম্বন করিয়া ঢই-ই পাওয়া যায়। 
খল; অগুন সগুন বিচ নাম জুসাখী । 
৩. উভয় প্রবোধক চতুর দুভাখী ॥ 

অগুণ ও সগুণের মধ্যে নাম সাক্ষীস্বরপ হইয়া 
আছে, দুই জনের কথা বুঝাইবার জন্য নাম চতৃর 
দোভাষী । 


সণ ও অগুণ_এই ঢইয়েরই প্রকাশকারী বলিয়। 
নাম নিগুপ সগুণ হইতেও বড় ৷ 
নিরগুন তে এহি ভীতি বড় 
ৰাঃ নাম-প্রভাউ অপার। 
**  কহেউ নামু বড় রাম তে 
নিজ বিচার অঙ্লুসার | 


নামের অপার প্রভাব এবং এইজন্ত নাম লওয়। 
নিঞ্ধণস্বরূপ উপাসনা হইতেও বড়। আমার নিজের 
বিবেচনায় একথা বলিতেছি যে, রাম অপেক্ষাও রামের 
নাম বড়। 


এই ভাবই আরও অনেকগুলি প্লোকে হুলীদাস 
প্রকাশ করিয়াছেন ₹_ 


ঝলঃ অজ রা তেঁ নাম্কু বড় বর-দায়ক-বর-দামি। 
$১ রামচরিত সত-কোটি মহ লিয় মহ্স জিয় জানি ॥ 


ব্রহ্ম-নাম হইতেও রাম-নাম বড়। যাহার! বর দেন 
রাম-নাম তীহাদিগকেও বর দেয় । শত কোটি রাম- 
চরিত মধো রোম'-নামই মহেশ এই ভাবে হৃদয়ে জানিয়া 
লইয়াছিলেন। 

রাম-নাম কল্পতরুয় মত--উহার নিকট যাহ! চাওয়া 
যায় তাহাই পাওয়া যায়। 
বাল; “নাস্মুরাম কে। কল্পতরু কলি কল্যান-মিৰাস্জ । 
॥২ জো জমিরত ভয়ে ভাঙ্গ তে তুলসী তুলসীদাু ॥ 

রাম-নাম কডতরু, কলির কল্যাণের আলয়। এই 
নাম স্মরণ করিয়াই যে তুলসীদাস ভাক্গের মত ছিল, সে 
তুলসী গাছের মত হইয়া গিয়াছে । 

তুলসী জদয় খুলিয়া রাম-নামের বন্দনা করিতেছেন +- 

বন্দ রাম-নাম রঘুবর কো।। 


বাল; হেতু রূসান্গু ভান্ু-হ্িমকর কে! ॥ 
৩৪ বিধি হরি-হর ময় বেদ-প্রান সো। 
অগুন জনুপম গুন-নিধান সো ॥ 


রঘুবরের রাম-নাম বন্দনা করি, তিনি আগুন, সুর 
ও চন্দ্রের উৎপত্তির হেভু। এই রাম-নাম হরিহরময়, 
ইহাই বেদের প্রাণ ইহাই 'মন্তপম অগুণ ও সগুণের 
ভাণ্ডার । 

এই নামের প্রতি গ্রীতিতে তুলসীদাসের হৃদয় ভরিয়। 
উঠিয়াছে ৫ 
বাল; বরষা খতু রঘুপতি ভগতি তুলসী সালি সুদাস। 
৩ রামনাম বর বরন ভুগসাৰন ভাদৰ মাস ॥ 

রঘূপতির ভক্তি বর্ষাকাল, আর দাস তুলসী হইতেছে 
শালী ধান। সেই ধানের পক্ষে 'রাম' এই দুষ্ট অঙগর 
শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মত । 

সেই রামের প্রতি তুলসীর ভক্তি যেন অটগ পাকে £-১ 


সঠ সেৰক কী প্ৰীতি রুচি রখিহ্হি: 
বাজ রামকপলু। 
:৪ উপল কিয়ে জলজান জেহি: সচিৰ 
সুমতি কপি ভালু ॥ 


কৃপালু রাম, আমার মত দুষ্ট সেবকের প্রতি প্রীতি 
রাখিও। রামচন্ত্র, সমর্থ তুমি সকলই করিতে পার। 
তুমি শিলা জলে ভাসাইয়াছিলে, তুমি বাঁনর-ভাঁপুককে 
মন্ত্রী করিয়াছিলে, কাজেই আমার মত অধমকেও কুপ| 
করিও । 


রাম ত জানেন তুলসী দাস কত ক্ষুদ্র, তাহার কাছে ত 
সে কথা গোপন নাই। কোথায় রামচন্দ্র আর কোথায় 
তুলসীর মত ক্ষুদ্র লোক নিজেকে তাঁহার সেবক বলার 
অভিমান করে ! 
বাল; সে কহাৰত সব কহত রাম সহত উপহাস। 
৪৫  সাহিব সীতানাথ সে সেৰক তুলসীদাস ৷ 

একথা আমি বলাই, আর লোকেও এ কথা বলে যে, 
সীতানাথের মত প্রভুর সেবক হইতেছে তুলসীদাস, প্রভু 
তুমি সে উপহাসও সহা কর। 


তুলসী বলিতেছেন--হদয়ের ভিতর-বাহির উজ্বল করার 
একমাত্র উপায় হইতেছে রাম নামের প্রদীপ জালাইয়া রাখা । 
বাল: রাম.নাম-অনি-শিপ ধর জীহ দেহরীন্বার। 
৩ তুলসী ভীতর বাহরছ' জোঁচাহসি উজজিয়ার ॥ 

দেহ হইতেছে মন্দির, আর জিহ্বা সেই মন্দিরের 
দরজার দেহড়ী বা পৈঠা। যদি দেহের ভিতর ও বাহির 
আলো করিতে চাও তবে রাম-নামের মণি-দীপ জিহ্বার 
দেউড়ীতে রাখ । 


তুলসীর ভিতর-বাহির রাম-নামে উল হইয়াছে । 
তাই তিনি জগৎ রামময় দেখিয়া জগতের চেতন অচেতন 
সকলকেই রামজ্ঞানে প্রণাম জানাইতেছেন। 
বাল; জড় চেতম জগ জীৰ জত সকল রামময় জানি। 
১ খন্দউ সবকে পদকমল সদা জৌোরি স্কুগ পানি ॥ 
জড় ও চেতন জগন্তের যত জীব আছে সে সকলকেই 


রামময় জানিয়! যুক্তকরে সকলের চরণ-কমল প্রণাম 
করিতেছি । 


তুলসী একটা কথার উপর বড় জোর দিয়াছেন । তিনি 
বলেন--রামনামে রুচি আনার জন্য, বা ধর্মপথে এতটুকুও 
অগ্রার হওয়ার জন্য সতসঙ্গ আবশ্যক । সংসঙ্ষের মহিমার 
কথ বলিয়া বলিয়া তুলসী কখনো ক্লান্ত হ'ন নাই। সংসঙ্গের 
মাহাঘ্য শুনিয়াই তিনি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন । 
সাঞ্ুচরিত জড় সরিস কপাসু। 
বল; নিরস বিসদ গুনময় ফল জানু ॥ 
৬ জে সহি দুখ পরছিক্র ছুরাৰ।। 
গেছি জগ জব্জ পাৰ৷ ৷ 
সাধুদের শুভ চরিত্র কার্পাসের মত, উহার ফল রস-শৃষ্ধ 
(সংসারের বিষয়ে) হইলেও বিশেষ গুণময় | কার্পাস নিজে 
হুঃখ সহা করে ( ধম্ভুয়ী তাহাকে পিটায়, তাতি তাহাকে 
বুনায়, ধোপা তাহাকে 'আছড়ায় ) তবুও সে অপরের ছিদ্র 
ঢাকে। সাধুও তেমনি নিজে কষ্ট সু করিয়া অপরের 
দোষ ঢাকেন। 


৪৬ 


সাধুরা চলৎ তীরের মত। লোককে গিয়া পবিত্র 
হইতে হয়, সাধুরা ঘুরিয়া ফিরিয়! বেড়ান ও লোককে 
তীর্থ-ফল দেন। | 
বাল; স্যুদ-মজল-ময় সম্ভসমাজু। 
১ তো জগ জঙ্গম তীরথরাজু ॥ 

সাধুর সঙ্গ আনন্দ ও মঙ্গল-দায়ক সাঁধুরা জগতে 
তীর্থরাজ প্রয়াগের মত, অথচ সচপ। 


তীর্থ-নানের ফল তখন তখন দেখা যায় না। কিন্তু 
সৎসঙ্গ করা রূপ সচল তীর্থ-ন্নানের ফল সঙ্গে সঙ্গেই দেখা 
যায় । 
বাল: ৭৮ মজ্জমফল পেখিয় তত কাল।। 
বন্দউঁ সন্ত সমানচিত হিত অনহিত মহি' কোউ। 
অন্ভ্ুঁলিগত সুভ জুমন জিমি সম জুগন্ধ কর ঢোউ ৷ 

সাধুদিগকে বন্দনা করি, তাহারা সমচিত্ব, অর্থাৎ 
তাহার! হিতকারী ও অহিতকারী এই ভেদ করেন না। 
অঞ্জলিতে করিয়া ফুল লইলে, ফুল যেমন ডান হাত বা হাত 
বিচার না করিয়া দুই হাতকেই সমান সুগন্ধ দেয়, সাধুরাও 
তেমনি আপন পর বা প্রিয় অপ্রিয় বিচাব ন| করিয়া 
সকলেরই হিত করেন। 
বলঃ বিল সত সঙ্ত বিবেক ন হোই । 
৭ রাম কৃপা বিচ্ছু সুলভ ন সোন । 

সৎসঙ্গ না হইলে বিবেক হয় না, রাম-কৃপ। ভিন্ন সংসঙ্গ 
পাওয়া সহজ নয়। 

হনুমানের সহিত বিভীষণের সাক্ষাৎ হইলে, বিভীষণের 
মনে ভরসা হইল যে, তাহার উপর হরির রুপা হষ্টয়াছে_ 
হন্দর অব মোহি ভা ভরোস হল্গুমস্তী। 
৬ বিল হরিকপা! মিলহি' নহি: সস্তা ॥ 

কেননা “হরির কৃপা ভিন্ন সাধুর সাক্ষাৎ হয়ই ন11” 

রাম-রাজোো প্রতিষ্ঠিত হইলে রামকে দেখার জন্ত 
সনকাদি মুনিরা আমিলেন। এই সাধুদিগকে দেখিয়া 
রামচন্দ্র নিজকে ভাগাবান মনে করিলেন ও বলিলেন 


আক্কু ধন্য মৈ জনহ যুনীসা। 


উত্তর তুম্হরে দরস জাহি' অঘ খীস! ॥ 
«৫ বড়ে ভাগ পাইয় সতসঙ্া!। 
বিনহি প্রয়াস হোই ভৰভক্গ। ॥ 


মুনিগণ, আজ আমি ধন্য হইলাম, তোমাদের দর্শনে 
সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। বড় ভাগ্যে সৎসঙ্গ পাওয়! 
যায়, উহাতে অক্লেশে ভব-বন্ধন কাটিয়া যায় । 

ইহার পরেই ভরত রামচক্্রকে সাধুদের লক্ষ্মণ কি তাহা 
বলিতে অনুরোধ করেন । রামচন্ত্র বলেন ;-” 


বিষয় অলংপট সীল গুনাকর। 
পরছুখ দুখ সুখ জখ দেখে পর ।। 
সম অভূতরিপু বিমক্গ বিরাসী । 
উত্তর লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাস্সী।৷ 
৬: কোমলচিত দীনন্্‌হ পর দায়া । 
মন বচ ক্ৰম মম ভগতি অমায়া || 
সবহি মানপ্রদ্ আপু অমানী। 
ভরত প্রানসম মম তে প্রানী ॥ 


সাধুর! বিষয় ভোগে অপিপ্ত, তাহারা শাপ ও গুণের 
আকর | তাহারা পরের ঢুঃখে ঢুঃখ পান, সুখে সুখ 
পান। তীাহার। সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন, 
তাহাদের শক্র কেহ নাই, তাহাদের অহঙ্কার নাই এবং 
ঠাহার। বিরাগ লইয়াছেন। তাহার! লোভ ক্রোধ হর্য ও 
ভয় ত্যাগ করিরা থাঁকেন। 

তাহাদের চিত্ত কোমল, দীনের প্রতি ভাহারা দয়] 
করেন, কারমনোবাকো অকপটে আমাকে ভক্তি করেন। 
তাহার। সকলকে মান দেন, নিজে অভিমান-শৃহ্য | ভরত, 
এই প্রকার লোকেরাই আমার প্রাণের মত প্রিয় । 
উত্তর নিন্দ! অস্ততি উভয় সম মমত মম পদকঞ্জ। 
৬১১ তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুনমন্দির জুখপুঞ্জ ৷৷ 

ধাহাদের নিকট নিন্দ ও স্বতি দুই-ই সমান, আমার 
পদ-কমলে ধাহাদের মমত| আছে সেই সঙ্জনের! আমার 
প্রাণপ্রিয় । তীহার। গুণের মন্দির ও সুখের সমষ্ি | 

সাধুর $-_ 

গাবহি জুনহি' সদ মম লীলা । 
অরণ। হেতুরহিত পর-হিত রত-দীল। ॥ 
৫৮ জুনু মুনি সাধুন কে গুন জেতে। 
কহি ন সকহি সারদ স্রুতি তেতে। 


গরুড় কাক ভূষণ্ডীর সৎসঙ্গ করিয়া বৈকুণ্ডে চলিয়া 
গেলে শিব পার্বতীকে বলিতেছেন :=_ 
উত্তর গিরিজ। সন্ত সমাগম সম ন লাভ কছু আন। 
২১৮ বিচ্ছু হরি কৃপা ন হোই সো গাৰকি বেদ পুরান ॥ 
গিরিজা, সাধুর সঙ্গের মত আর কোনও লাভ নাই। 
বেদ ও পুরাণে বলে যে হরি-রুপ। ছাড়া সৎসঙ্গ হয় না। 
অবশেষে তুলসীদাস সৎসঙ্গ প্রিয়দিগকেই রাম-কথা 
শুনার অধিকারী করিয়! রামায়ণ শেষ করিয়াছেন £- 
উত্তর রামকথা কে তে অধিকারী । 
২২, জিন্হ কে সতসঙ্গতি অতি প্যারী ॥ 
রাম কথা শুনার তাহারাই অধিকারী যাহাদের 
সাধুসঙ্গ অতিশয় ভাল লাগে। 


8৭ 


এমনি করিয়া তুলসীদাস-_ 
উত্তর ২.১ কলি-মল-সমনি মনো মল হয়নী। 
রাম-কথা-গান- শেষ করিয়াছেন । 
সংসঙ্গ করিলে ভক্তি দেখা দেয়--মার ভক্তিই এক 
মাত্র কামনার জিনিস। বার বার তুলসী এই কথাই 
বলিয়াছেন ষে, সংসঙ্গ কর। হরি কৃপা হইলেই সৎসঙ্গ 
পাইবে। সংসঙ্গে রাম-কথ! শুনিবে-রাম-ভক্তি আসিবে । 
রামের প্রতি ভক্তিই চরম পাওয়ার জিনিস। যে যেখানে 
যে বর চাহিয়াছে তাহার মধ্যে অবিরল ভক্কিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
শতরূপা যখন ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন তখন 
ভগবান দেখা দিয়া বলিলেন বর চাও । তিনি বলিলেন £-- 
বাল; জে নিজ্ত ভগত মাথ তব অহহ্থী*। 
১৭৭ জো সুখ পাবহি জে। গতি লহঙ্ী" । 
বাল: সোইসুখ সোই গতি সোই ভগতি 
১৭৮ সোই নিজ চরন সনেহছ। 
সোই বিবেক সোই রহুনি 
প্রভু হমহি কৃপা করি দেছ।। 
হে নাথ তোমার নিজ ভক্রেরা যে সুখ পায়, যে গতি 
পায় তুমি আমাকে দয়া করিয়া সেই সুখ, সেই গতি, সেই 
ভক্তি, তোমার চরণের সেই স্নেহ, সেই বিবেক ও সেই 
জীবন যাত্রা দাও।” 
রামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী গেলেন, সেখান হইতে 
দণ্ডক বনে গেলেন। তিনি যেখানেই যাইতেছিলেন 
তাঁহার নিকট হইতে ভক্ত সেবকেরা অবিরল ভক্তির 
আশীর্বাদ লইতেছিলেন। 
যখন জটায়ুর সহিত দেখ। হইল সে তখন তাহার পথ 
চাহিয়াই প্রাণ রাখিয়াছে--সে 
অবিরঙ্গ ভগতি মাগি বর গীধ গয়উ হরিধাম। 
অরপা তিহছি কী ক্রিয়া জখথোচিত নিজ কর 
৪১ কীন্ছী রাম 
অবিরল ভক্তির বর চাহিয়া বৈকুষ্ঠে গেল। রাম নিজ 
হাতে তাহার সৎকার করিলেন। 
পরে সুতীক্ষ মুনির সহিত দেখা হইলে মুনির প্রতি 
সন্ত হইয়া রাম বলিলেন-_বর লও। সুতীক্ষ বলে আমি 
কি জানি? 


অরপা তুমহি নীক লাগই রছুরাঈ। 
১৫ সোমোহি দেহু দাস-ুখ-দাঈ। 
অবিরল ভগতি বিরতি বিজ্ঞান!। 
ছোছ সকল-গুন জ্ঞান নিধান! | 
সবরীর সহিত দেখা হইলে নবধ| ভক্তি কি সে সম্বন্ধে 
তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন । 


রণ, 
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প্রথম ভগতি সন্তন্হ কর স্গ।। 
দূষরি রতি মম কথা প্রসঙ্গ] ৷৷ 
গুরু-পদ-পন্কজ-দেব। তীসরি ভগতি অমাম। 
চৌথি ভগতি মম গুনগন করই কপট তি গাম ॥ 
বিবর প্রবেশ করিয়! হনুমানের সহিম তপস্বিনী 
স্বয়ংপ্রভাব দেখা হইলে তপস্বিনী তাহাদিগকে পথ 
দেখাইয়া দিয়। রঘুপতির নিকট আসিলেন। 
কিক্কি নানা ভীতি বিনয় তেহি কীন্ষী। 
২৭ অনপাক্নী ভগতি প্রভু দীন্হী ॥ 
রথুনাথের নিকট তপস্বিনী নানা প্রকারে বিনয় 
করিলেন, প্রস্থ তখন তাহাকে অনপায়িনী ভক্তি দিলেন। 


অনন্য ভক্তি বা অবিরল ভক্তি কাহাকে বলে তাহা 
রামচন্দ্র হমুমানকে উপদেশ দেওয়ার সময় পরিষ্কার 
করিয়াছেন £--- 
কিছি লো অনন্য জাকে অসি মতি নটরই হজুমস্ত ৷ 
‘ মৈঁ সেৰক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবস্ত ॥ 

হনুমান, তাহারই অনন্য ভক্তি হইয়াছে যাহার এই 
বিশ্বাস স্থির থাকে যে, আমি সেবক আর স্থাবর-জঙ্গম- 
স্বরূপ ভগবান প্রভু । এই বিশ্বাস হইলে প্রস্থুর সহিত সে 
লীন হইয়া যায়। 

যে ভক্তিতে প্রভু গলিয়া যান, ভক্তকে ত্যাগ করা 


তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় সেই অনন্য ভক্তির কথা প্রভু 
বিভীষণকেও শুনাইয়াছিলেন £-- 
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জননী জনক বন্ধু জত দার।। 

তন্গু ধন ভবন জহদ পরিবার] 

লব কৈ মমতা তাগ বটোরী। 

মম পদ মমঙ্কি বাধ বরি ডোয়ী।। 

সমদরসী ইচ্ছ। কছু নাহী" । 

হরঘ সোক তয় নহি অন মাহী ॥ 

অস সজ্জন মম উর বস কৈসে। 

লোভীন্ধদয় বসই ধম জৈসে।॥ 
যে জন পিতামাতা, ভাই-পুত্র-স্ত্রী, শরীর, ধন ও বাড়ী, 
সুহৃদ্‌ ও পরিবার_-এই সকলের উপর মমতার বাধনের 
দড়ি একত্র করিয়া সেই দড়ি দিয়া নিজের মনকে আমার 
পায়ে বাধে, অর্থাৎ যে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ীর 
উপর মমতা রামচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন, যে সমদৃষ্ট 
পাইয়াছে, অর্থাৎ যে শত্র-মিত্র সমান দেখে, যাহার নিজের 
কোনও ইচ্ছাই নাই, যাহার মনে হর্ষ শোক ভয় নাই সেই 
প্রকার সজ্জন আমার হৃদয়ে তেমনি ভাবে বাস করে যেমন 
করিয়া লোভী র হৃদয়ে ধনের আকাক্রা বাস করে। 

তুলসীদাস এই অনন্য ভক্তি পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
ছিলেন তাহার সর্বস্ব ও একমাত্র আপনার জিনিষ। এই 
সম্পক বজায় রাখিয়া তবে তিনি অন্ত বন্ধন স্বীকার 
করিতেন। তুলসীদাস রাম কৃপায় 'ভাং' হইতে 'তুলসী' 
হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজের সংসঙ্গ তাহার 
রামায়ণের ভিতর দিয়া পাঠকদিগকে দিয়াছেন । তুলসীর 
মহৎ সঙ্গরূপ তাহার কৃত রামায়ণ পাঠ আমাদিগকে 
ঈশ্বরের আশীবাদ ও রাম-ভক্কি দিক্‌ । 


ভুল্ন'সী চশ্রিত 


তুলসীদাসজীর সত্য চরিত হইতেছে তাহার রামায়ণ। 
কিন্তু রামায়ণে যে তুলসীর পরিচয় পাওয়া . যায় তাহা 
ছাড়াও তুলসীর জন্ম মৃত্যু ও কর্ম সম্বন্ধে পাঠকের জানার 
কৌতুহল হয়। সেই কৌতূহল মিটাইবার মত সামগ্রী 
তুলসীদাস নিজে বিশেষ কিছু রাখিয়া বান নাই, কাজেই 
অনেকটা অনুমানের ও প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
তাহার জন্মস্থান কোথায়, কখন জগ্গিয়াছিলেন, পিতামাতা 
কাহারা ছিলেন, বিবাহ হইয়াছিল কি না এবং কোথায় 
হইয়াছিল--এ সমস্ত সম্বন্ধ নানা গল্প ও লেখ| চলিত 
আছে, এবং কোনটা সত্য তাহা এতাবৎ নিশ্চয় করিয়| বলা 
যায় না। যে সকল বিষয়ে অনেকে বিশ্বাস রাখেন তাহাই 
এখানে কিছু কিছু জানাইতেছি। 


বান্দ। জিলার রাজাপুরে ইহার জন্মস্থান । সম্ভবতঃ 
১৫৮৯ সংবতে বা ১৬৪৬ ধৃষ্টাব্দে তুলসী জদ্মেন। তাহার 
মৃত্যু হয় ১৬৮০ সংবৎ বা ১৭৩৭ ধৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ বর্তমান 
সময় ( ১৯৪৫ খৃঃ ) হইতে প্রায় দুইশত দশ বৎসর পূর্বে 
তিনি দেহত্যাগ করেন। প্রায় ৯* বৎসর তীহাঁর জীবন 
কাল। 
অল্প বয়সেই পিতামাতা তাহাকে ত্যাগ করেন-_হুয়ত 
অল্প বয়সের রাখিয়া তাহারা মারা যান। কবিভাবলীতে 
* তুলসীদাস নিজে লিখিয়াছেন :_- 
“মাতু পিতা জগ জাই তজো” 
বিনয় পত্রিকার ছুই স্থানেও এ কথারই উল্লেখ রহিয়াছে-_ 
“জনক জনমি তজো। জনমি” 


অপর স্বানে- 
“তল তজ্যো। কুটিল কীট জ্যো তজ্যে। মাতাপিতা ছু” 
মাতাপিতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি 
_ অবহেলার ভিতর বড় হইয্ব। উঠিতেছিলেন-_এ খেদ তাঁহার 
' ছিল। কিন্ত - 

কাছে কো রোস দোস কাহি ধেঁ' মেরে হি 

অভাগ মো্সে। সকুচত সব ছুই ছাতু । 

রোষ কেন, দোষই বা কাহাকে দিব? আমারই 
অভাগ্য যে আমার মত লোকের ছায়া চু'ইতেও লোকে 
সঙ্কোচ করে। তুলসীকে 
“্ছুখিত দেখ সম্ভন কছেউ সোচো জনি মন মা । 
তোসে পক পাৰর পাতকি পরিহরে ন 

সরম পয়ে রঘুবর ওর নিবাস । 

দুঃখিত দেখিয়া সাধুরা বলেন যে, মনে দুঃখ করিও না, 
তোমার মত পণ্ড ও নীচ পাতকীও রঘুবীরের শরণ লইলে 
তিনি পরিত্যাগ করেন না, ব্যবস্থা করিয়া দেন। 

এই রঘুবীরের সন্ধানেই তুলসী ফিরেন এবং এমন ভাবে 
রঘুবীরকে নিজের মত করিয়া পান যে, তিনি রতুবীরের 
দুলাল হুইয়া পড়েন। 

তুলসীর জীবন আরম্ভ হয় গুরুর নিকট। কে গুরু 
ছিলেন তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া যান নাই। 
রামায়ণের গুরু গ্রণামে আছে। 

“বঙ্গউ গুরুপদ কঞ্জ কৃপাসিন্ধু নর রূপ রহি।” 

হয়ত শ্রীনরহরি দাসজী তুলসীর গুরু ছিলেন। অনেকে 
সেই অনুমান করেন। গ্তরুর প্রেমে তুলসীর হৃদয় 
ভরিয়াছিল। তিনি গুরুর নিকটেই রামকথ! শুনেন £-- 
সৈ পুমি নিজ গুরু সন জনী কথ! সো ভুকর খেত। 
সমুধী মহ্হি তনি বালপন তব অতি রহেউ অচেত ৷ 

“আমি আবার শুকর ক্ষেত্রে (বর্তমান মোরে) 
সেই কথা গুরুর নিকট শুনি। সেই বাল্যকালে তাহা 
তেমন ভাবে বুঝি নাই, তখন বড় অচেতন ছিলাম।” 
গুরুর দেওয়া বীজ তাহার অচেতন হৃদয়ে পড়িয়া পরে যে 
অক্ষয় বটে পরিণত হইয়াছিল তুলসী সারা জীবনে তাহার 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 


তুলসী বিবাহ করিয়াছিলেন কিনা ও সন্তানাদি 
হইয়াছিল কিন! ঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু তাহার স্ত্রীর 
প্রেরনাতে গাহীর বৈরাগ্য লওয়ার গল্পটা খুবই প্রচলিত 
অছে। তুলসী বড়ই স্ত্রীর প্রতি অমুরক্ত ছিলেন--একদণ্ড 
না দেখিয়া থাকিতে পারিঘেন না। স্ত্রীর বাপের বাড়ী 
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যাওয়া ঘটত না। ছুই বার লোক ফিরাইয়া দেওয়ায় 
যখন তুলসী বাড়ীর বাহিরে গিয়াছেন তখন তুলসী স্ত্রী 
নিজেই বাপের বাড়ী চলিয়া যান। | 

তুলসী বাড়ী আসিয়া প্রতিবেশীর নিকট জানেন ঘে, 
স্ত্রী বাপের বাড়ী গিয়াছেন। তখন তিনিও পিছু পিছু 
সেইখানেই গিয়া উপস্থিত হ'ন। স্ত্রী বড় লজ্জা পান ও 
তিরঙ্কার করিয়া বলেন যে, এই হাড়-মাংসের উপর যে টান 
তাহা রতুমাথের উপর দিলে তোমার কাজ হুইত। 
তুলসীর ইহাতে চৈতন্য হয়। তিনি গৃহ-ত্যাগ করিয়া 
বিরাগী হুইয়া কাশীতে আসেন । অতঃপর কাশীই তাহার 
নিজের স্থান হয়। বিশ্বনাথ এই গৃহ-হীনের গৃহ বিশেষ 
করিয়া কাশীতেই দেন। 

তুলসীদাস প্রথম প্রথম কাশীতে হনুমান ফাটকে 
থাকিতেন। কিন্তু মুসলমানদের উৎপাতে সেখান হইতে 
গোপাল মন্দিরে যান। গোপাল মন্দিরে বল্পভপুকুলী 
গোষাইদের সাথে মত ভেদ হওয়ায় তিনি অসি ঘাটে 
চলিয়া আসেন। এইখানে মন্দিরে ও গুছায় তিনি শেষ 
পর্যন্ত বাস করিয়া গিয়াছন । অ্রমণও তিনি সারা জীবন 
ধরিয়া করিয়াছেন। অযোধ্যা, চিত্রকুট, পঞ্চবটী, বৃন্দাবন, 
নৈমিষারণ্য, ইত্যাদি স্থানে খুরিয়াছেন, আবার কাশীতে 
আসিয়াছেন। 


অচলৌ কক ঘটন' 


মহাপুরুষের সহিত অলৌকিক ঘটনার সংযোগ থাকাই 
চাই--তুলসীর সম্বদ্ধেই বা সেগুলির উল্লেখ না থাকিলে কি 
করিয়া চলে! গুটি কতক জনপ্রিয় অলৌকিক ঘটনার 
উল্লেখ করিতেছি। 


বাম দর্শন 


তুলসী এক পথের ধারে কুল গাছের গোড়ায় রোজ 
জল দিতেন। একদিন গাছের তৃত-যোনী বলে যে, 
তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি তুমি কি চাও? তুলসী 
বলেম- য়ামকে স্বচক্ষে দেখিতে চাই। ভূত বলে- তাহা 
দেখাইবার যদি শক্তি থাকিত তবে আর এই নিকৃষ্ট 
যোনীতে থাকিব কেন? তারপর তুলসীকে সেই এই 
সন্ধান দেয় যে, অমুক স্থানে রামায়ণ পাঠের সময় এক 
দরিদ্রের বেশে হচ্মান রামায়ণ শুনিতে আসে, তাহাকে 
ধরিলে কাজ হইবে। তুলসী তাহাই করেন। তুলসীর 
ভক্রিতে-সস্তষ্ট হইয়া হমুমানজী আজ্ঞা দেন যে, চিত্রকূটে 
দেখা হইবে। একদিন তিনি দেখেন--ঘোড়ায় চড়িয়া 
ছুই শিকারী মৃগয়া করিতে যাইতেছে। তুলসী কোনও 


সাঁধারগ শিকারী মনে করিয়া গ্রাহ করেন না। পরে 
হঞ্ুমানজী জিজ্ঞাস। করেন- দেখিলে? তুলসী আকুল 
হইয়া বলেন_-চিনিতে পারি নাই। পরে হনুমানের 
কূপায় একদিন রাম-লক্ষ্মণ-সীতা যেন রাম-লীলা অভিনয় 
করিতেছেন এই মৃতিতে তুলসীকে দেখা দেন। তুলসীর 
সশরীরে সাক্ষাৎকার হয়। 


বাদশাহ একবার তুলসীকে ডাকিয়! পাঠাইয়া তাহার 
অলৌকিক কার্য দেখাইতে বলেন। তুলুসী বলেন-_রাম 
নাম ছাড়া তাহার আর কোনও পুঁজি নাই। বাদশাহ 
তাহা না শুনিয়া তাহাকে দিল্লীতে বন্দীখানায় রাখেন। 
তুলসীদাসজী তখন আর্ত হইয়া হনুমানের স্মরণ করেন। 
রাজমহল বানরে ভরিয়া যায়। উহারা রাজপুরী উজার 
করে। বাদশাহ তখন তুলসীর নিকট ক্ষমা চান। তুলসী 
বলেন তুমি অন্তত্র গিয়া বাস কর, অগ্ঠত্র রাজধানী বসাও, 
তোমার ভাল হইবে, এ স্থান হমুমানজীর হইয়। গিয়াছে। 
বাদশাহ তাহাই করেন। 


স্বামীর সহিত সহমরণে উদ্ভত এক নারীকে দেখিয়া 
তুলসীর রূপা হয়। শুনা যায় যে তুলসী তাহার স্বামীকে 
বাচাইয়! দেন। 


কিন্তু তাহার অপেক্ষাও মনোরম কথা রবীন্দ্রনাথ 
'ভক্তমাপ' হইত সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উপহার 
দিয়াছেন। রমণীকে তুলসী বলিলেন 


“ধরা ছাড়ি কেন নারী স্বর্গ চাহ তুমি” 
সাধু হাসি কহে 
“হে জননী, স্বর্গ ধার, এ ধরণীভূমি 
তাহারি কি নহে?” 
নারী বলে-_স্বামী যদি পাই 
স্বর্গ দূরে থাক্‌ । 
তুলসী আশ্বাস দেন--মাসেকের মধ্যে স্বামী পাইবে। এই 
বলিয়। তিনি তাহাকে মন্ত্র দিয়া ঘরে ফিরাইয়৷ পাঠান। 
তুলসী প্রত্যহ 
কি তাহারে মন্ত্র দেয়, নারী একমনে 
ধ্যায় অহরহ । 
মাসেকের পরে কৌতুহলে প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাস! করে-_ 
পেলে-স্বামী ?--নারী হানি বলে 
পেয়েছি তাহারে । 
রয়েছেন প্রভু অহরহ আমার অন্তরে ৷ 
তুলসী নিজের জীবনকালে অগণিত লোকের উদ্ধার 
করিয়া গিয়াছেন এবং আজো কত ছুষ্ট পাপী তুলসীর কৃপায় 
রাম-প্রসাদ পাইতেছে। 
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চোরের পরিবর্তন । কাখীতে আহারাদির পর বাঁসনপত্র 
বাহিরেই ফেলিয়া রাখিতেন। চোরের লোভ হয়। চোর 
আসে, কিন্ত একজনকে ধন্ুক-বাণ লইয়া পাহারা দিতে 
দেখিয়া চোরেরা ভয়ে পালায়। একাধিকবার এইরূপ 
দেখিয়া চোর গৌর্সাইকে জিজ্ঞাসা করে যে, একজন 
শ্যামবৰ্ণ বালক ধন্ুক"বাগ লইয়া পাহারা দেয়--সে কে? 
তুলসী বুঝিলেন তাহার বাসন*পাহান্ন৷ রামচন্ত্রের দিতে 
হইতেছে। সেইদিন যাহা কিছু বাসন-পত্র ছিল সমস্ত 
বিলাইয়া দিয়া তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত হইলেন--রামচন্দ্রের ছুটি 
হইল | আরও একট! চোরের গল্প আছে: 

একদিন কাশীতে আধার রাতে ঘরে ফিরিতেছিলেন 
এমন সময় চোরের! ঘিরিয়া ফেলে । গোসাইজী অবিচলিত 
চিত্তে হমুমানজীর স্মরণ কয়িয়া এই দোহা বলেন 
বাসর ঢাসমি কৈ ঢাকা, রজনী চাহ’ দিসি চোর। 
দলত দয়ানিধি দেখিয়ে, কপি কেসরী কিসোর | 

হগমানজী উপস্থিত হইয়া চোর তাড়াইয়া দেন। 
তুলসীদাসজী বৃন্দাবন গিয়াছেন._সীতারাম নাম উচ্চারণ 
সেখানে করার জো নাই চারিদিক হইতে রাঁধাকৃঞ্জ রব 
উঠিতে থাকে। তুলসী এক ঘরেই থাকেন, এদিকে 
ওদিকে আর বাহির হন না। এক বৈষ্ণব রাম-মন্দিরে 
লইয়া! যাইবে বলিয়া ফাকি দিয়া তাহাকে মদন গোপাল 
মন্দিরে লইয়া যায়, বলে রামচন্ত্রজী দেখ । গোসাইজী 
মৃতির হাতে বাশী দেখিয়া এই দৌোহ। বলেন ৫__ 
কহা ক ছবি আজকী ভলে বনো হোঁ নাথ। 

মস্তক জব নবৈ ধল্গুষ বান লো হাথ ।। 

আজিকার শোভার কথা কি বলিব? হে নাথ, বেশ 
ত সাজিয়াছ। তুলসী যখন মাথা নত করিবে তখন হাতে 
ধনথর্বাণ লইও। মদন গোপালজী বাঁশী নুকাইয়া হাতে 
ধুর্বান লইয়া দেখা দেন। তখন তুলসী বলেন 
“কীট স্কুকট মাথে ধর্যো ধ্গুষ বান লিয় হাথ । 
তুলসী নিজ জন কারনে নাথ ভয়ে রঘুনাথ ৷ 

তুলসীর রামভক্তি মানুষ ও দেবতা সকলকে গলাইয়। 
গিয়াছে । তুলসী এই কলিকালেই বাস করিয়া গিয়াছেন। 
কলির আচার তাহাকে কেমন ব্যথিত করিত তাহা তিনি 
রামায়ণে ও অন্ত দৌহাতে ব্যক্ত করিয়৷ গিয়াছেন। 


কলি বর্ন! 


সোই সয়াম জো পরধন ছারী। 
জোকর দত্ত সো বড় আচারী ! 
জো কহ কূঠ মসখরী জ্রাদ।। 

কলিজ্কুগ সোঈ গুনবন্ত বখান! ৷ 


০৬ 


৫১ 


জাকে মখ অক জটা বিসালা। 
লোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকাল! ॥ 
হরই সিষ্ধধন সোক ন হরটী। 
৩১৬৬ 
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কলি কৌতুক তাত ন জাত কী । 

নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্ম নহী'। 

করি দও বিড়ন্ব প্রভা নিতহী” ॥ 

যে পরের ধন হরণ করিতে পারে সেই চতুর, যাহার 

দন্ত বড় বেশী সেই হইল বড় ভাল আচরণকারী। যে 
মিথ্যা কথা বলিতে ও ব্যঙ্গ করিতে জানে কলিকালে 
সেই গুণবান্‌ বলিয়া আদর পায়। যাহার বড় বড় নখ 
ও বিশাল জট! সেই কলিকালের প্রসিদ্ধ তপশ্ঠী। গুরু 
সেই থে শিষ্যের ধন হরণ করিতে পারে, শোক হরণ করে 
না। সে গুরু ঘোর নরকে পড়ে। বাপ-মায়েরা ছেলেকে 
ডাঁকাইয়! শিখায় যে পেট ভরানোটাই হইতেছে ধর্ম 


যতি সঙ্গ্যাসীর বাড়ী-ঘর-সম্পদের শেষ নাই। বিষয়- 
আসক্তি তাহাদের বৈরাগ্য নষ্ট করিয়াছে । তপন্তীরা 
ধনবান, আর গৃহ হইতেছে দরিদ্র-কলির এ কৌতুকের 
কথা বলিয়া উঠ। যায় না। রাজা পাপ-পরায়ণ, তাহারও 
ধর্ম নাই, প্রজাদিগকে দণ্ড দিয়! বিড়ম্বনায় ফেলে । 

এ ত মাত্র দই চারিটা কথায় কলিকালের অবস্থা 
বুঝানো হইল। কিন্তু তুলসীদাসজী বিস্তৃতভাবেই ইহার 
বর্ণনা করিয়াছেন । আজকালের-_-কলিকালের ষে কি কি 
ছুঃখ সে বিষয়ে তিনি ভুক্তভোগী ৷ কেননা তিনি চোখ-কাণ 
খুলিয়াই কাজ করিতেন, সেই জন্য কোথায় কি চলিতেছে 
তাহাও জানিতেন। বস্তুতঃ কলিতে যেমন করিয়াই হউক 
পেট-পালনই ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে জীবিকার মত 
প্রধান বিষয়েই উচিত অঃুচিত বিচার করা ছাড়িয়া দেওয়া 
হয়। ফলে জীবনের প্রত্যেক অঙ্গেই দস্তের সহিত অধর্ম 
প্রবেশ করিয়াছে । এই পাপ জগতের নর-নারীকে দুঃখী 
করিয়াছে। সে ছুঃখে তুলসী ব্যধিত। এই অধর্ম 
পরায়ণতাই দারিদ্য আনিয়াছে। দরিদ্র আর নারায়ণ 
নয়, দরিদ্রই দাস--এইভাবে সমাজ দরিদ্রকে পীড়ন 
করিয়া অর্থবানের অর্থ বাড়াইবার পথ করিয়া দিয়াছে। 
গরীবের উপর তুলসীর স্বাভাবিক প্রীতি! তাহার 
রাম-সীতাও গরীবেই বিশেষ পক্ষপাতী 
“বন্দ সীতারাম পদ জিলহহি পরম কিয়খিযন” 


এই খিয়ের ক্িষ্টের আর্ডের সেবাই তুলসীদাসজীর 
নিকট রবুনাথের সেবা। তুলসী নিজে বিষয়-বিরাগী 
হইলেও সংসারে অর-বস্ত্ের আয়োজনের অভাবের কষ্ট ষে 
কত বড় জিনিষ তাহা খুব বুঝিতেন। বিলাসিতা করা 
এক, আর অক্ন-বস্ত্রের সংন্থানও না করিতে পারা আর। 
তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সমাজে এই অন্ন-বস্ত্ের সংস্থান 
করার পথেও অন্তরায় আছে। ভাই ব্যথিত হইয়া সংসারে 
সব চাইতে গুরু ছুংখ কি তাহার স্বাভাবিক উত্তর তিনি 
হৃদয় হইতে দিয়াছেন । তাহার মতে সবচেয়ে গুরু দুঃখ 
হইতেছে দারিজ্র। ৃ 
গরুড় ভূষপ্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 
বড় দুঃখ কৰন কবম জখ ভারী । 
মোউ লংছ্েপ হি কহছ বিচারী ॥। 
বড় দুঃখ ও সুখ কি তাহা সংক্ষেপে বল। ইহার উত্তরে 
ভূষণ্তী বলিতেছেন 
“মছি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী'” 


‘জগতে দারিদ্রের মত দুঃখ নাই।” কলিকালই, 
অথবা কলিকালের অধর্মই এই দুঃখ সম্ভব করিতে 
পারিয়াছে। মানুষের ভিতর ধর্মভাব থাকিলে, পরের জন্য 
সত্য অনুমতি থাকিলে সমাজে এ প্রকার বিষমতা থাকিতে 
পারে না। তিনি এই দুঃখের অবস্থা দূর করিয়া সুখের 
অব] আনিতে চাহিতেন--উহাই রামরাজ্য £-- 

কাহারও ছুঃখ শোক নাই, কেহ নির্ধন নাই, অকাল 
মৃত্যু নাই, দাস্তিক পরশ্রীকাতর নাই”__এই আদর্শ অবস্থা] 
আনার জন্য তুলমী জীবন দিয়াছেন। সে আদর্শ অবস্থা 
আনার পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কলির মল-- 
কলির দোষ হইতে মানস রোগের উৎপত্তি হয়। সেই 
রোগের যে ওঁষধের তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁছ। এই £-- 

“রাম কৃপা নাসছি সব রোগা । 

জো একি ভীতি বনই সংযোগা | 
রান কৃপা সকল রোগ- দারিদ্র্য দন্ত, ঠিংস, ক্রোধ আদি 
সকল রোগ নাশ করিতে পারে যদি নিয়লিখিত সংযোগ 
হয়। 

লদগুর বৈদ্য বচন বিশ্বাসা। 

লংজম যহ নবিষয় কৈ আসা ৷ 

রদ্ধপতি তগতি সজীবন মুরী। 

অভুপান ত্ন্ধ! মতিপুরী | 

সংগুরুকূপ চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস, বিষষ-আশ।| 
ত্যাগ করিয়া সংযম রক্ষা করা ও সঙ্গীবনী-মূল-শ্বরূপ 
রছুপতি-ভক্তি, প্রদ্ধা অন্গপানের সহিত ওধধ বলিয়া সেবন 
কর] 


সমাজের ব্যাধি তুলসী দেখিয়াছেন। উহা! দূর করিবার 
উপায় আয়োজন-বাড়ানোতে নাই অনেক বস্ত্র তৈয়ার 
করাতে, অনেক চাষ আবাদ করাতে, অনেক জিনিষ উৎপাদন 
করাতে নাই। যাহারা অনেক উৎপাদন করে তাহারাও 
ছঃখ এড়াইতে পারে না। ছুঃখ দূর করিবার উপায় 
মনোবৃত্বির পরিবর্তন করা এবং সংসঙ্গ ও ঈশ্বর-ভক্তি। 
দরিদ্রের প্রতি প্রীতির জন্য তুলসী তাহাদের সহিত এক 
হইয়া গিয়াছিলেন। যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন 
ব্যান্তিগতভাবে দরিদ্রের সেবা করিয়াছেন। এই সেবায় 
ছুই চারিটা মাত্রই লোকে জানিয়াছে, প্রবাদে চলিয়। 
আসিয়াছে। কাশীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র) 
দেখিয়া গঙ্গাকে দিয়া অনেকটা জমি তাহার জীবিকার জন্য 
দেওয়াইয়া দেন। অযোধ্যার এক ভঙ্গী ( মেধর ) কাশীতে 
আসিলে তাহাকে অন্তরের আনন্দে আলিঙ্গন করেন, যর 
করিয়া সেবা করিয়া দেশে যাইতে দেন। চিত্রকুটে 
একজনার দারিদ্রা মোচনের জন্য তাহার কৃপায় দরিদ্রয- 
মোচন-শিলার উত্তভ হয়। উহা এখনো আছে। 


তুলসী জগতে দুঃখ কি তাহা জানিয়াছেন এবং 
তাহারাই প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিয়া বড় দৃঢ়তার 
সহিত জগৎকে জানাইয়৷ গিয়াছেন। তাঁহার জীবন দিয়া 
যে ব্রত-_যে রঘুনাথ সেবাব্রত তিনি পালন করিয়াছেন, 
সংসজের যে মহিমা তিনি দেখিয়াছেন, সেই পথ দৃঢ়ভাবে 
লোককেও লইতে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার রামায়ণ 
সেই অভিজ্ঞতার ফল। তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন 
যে, বিশ্বাস করিয়া তাহার রামায়ণ কথা যে নিরন্তর শুনিবে 
তাহার হরিভক্তি হইবেই হইবে। হরিভক্তি হইলে সকল 
দারিদ্য, সকল দুঃখ, সকল অন্যায়ের শাস্তি হইবে। তাহার 
রাম-কথা_ 

“কলি মল সমনি মনোমল হরনী 1” 


তুলসীদাস অনেক অলৌকিক কাজ করিয়া থাঁকিবেন। 
তিনি শক্তিমান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার আবেদন বিশ্বেশ্বরের 
নিকট পহুছিত। তাহার এত জোর ছিল যে, তিনি 
কখনও বা হনুমান ও ভরতকে উকীল লাগাইয়া লক্্মণকে 
দিয় আবেদন পাঠাইয়া কাজ সারিয়া লইতেন। বিনয় 
পত্রিকা তুলসীদাস লেখেন, উহা! লিখিয়া রামজীর নিকট 
পেশ করার সময় তাহার ইচ্ছা! হয় যে, রখুনাথ যেন স্বয়ং 
উহা পড়েন। 

“বিনয় পত্রিকা দীন কী বাপু আপুহী বাচে।।” 


দীনের বিনয় পত্রিকা, পিতা, সুমি নিজেই পড়িও। 
বিনয় পত্রিকার ২৭৮ প্লোকে হুমুমান ভরত শ্রম ও 


৫ং 


লক্মপকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, সুযোগ পাইলে 
সুপারিশ করিয়া ঠাহারা ষেন তাহার কাজটা করাইয়া দেন। 
এঁ পুস্তকের পরবর্তী অর্থাৎ শেষ ক্সোকে লিখিতেছেন-_ 
হণঃমান ও ভরতের কথায় লক্ষ্মণ তুলসী দাসের দরখাস্ত 
প্রভুর নিকট পেশ করেন। 


“বিহসি রাম কন্ধে। সত্যহৈ সখি মৈ হু লহীহৈ 


প্রভু হানিয়। বলেন--হ আমিও খবর পাইয়াছি।” 
তুলসীর পক্ষে অলৌকিক কিংতে আশ্চর্য হওয়ার 
কারণ নাই। তবে একথাও ঠিক যে, তাহার সবচেয়ে বড় 
অলৌকিক কাণ্ড হইতেছে তাহার রাম-চরিত-মানস রচনা । 
উহা যেন কলুষ-নাশিণী গঙ্গা । যেমন ভাষা, যেমন রুচি 
তেমনি তাহার ফল। সর্ব দুঃখ-দোষ দূর করার পথ আবিষ্কার 
করিয়া ভারতেব চল্লিশকোটি লোকের মধ্যে তাহা বিলাইবার 
উপযুক্ত ব্যবস্থাও তুলসী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। 
যে রাম নাম তুলসীর প্রিয় সেই নাম লইতে লইতেই 
সজ্ঞানে তিনি প্রস্থান করেন । তাহার শেষ শ্লোক হইতেছে 
রাম নাম জস বরনিকৈ হোন চক্ত অৰ মৌন। 
তুলসীকে মুখ দীজিয়ে অবন্ধী তুলসী সৌন । 
মৃত্যুকালে রঘুনাথ তুলসীকে শারীরিক কষ্ট দিয়াছেন। 
তাহার বাহুতে বিষ ফৌড়া হয়। দুষ্ট ব্রণ ( ইরিসিপেলাস 
বা প্লেগ )_-এমন কিছু হইয়া থাকিবে । অসিঘাটে অস্তিম 
সময় পর্যন্ত হন্ুমানজীকে ও রামচন্ত্রকে নিজের শরীরের 
ব্যথা জানাইতেছিলেন। ভক্তের কী সে আতি! হস্মান 
বাহুকে'র ( কবিতাবলির শেষ অংশ) শেষ গ্লোকগুলি 
একেবারে মৃত্যুর সময় লেখা । সমস্তই হনুমান ও রামচন্ত্রে 
কাছে নিবেদনে পূর্ণ। ২৬৩/২৬৪ প্লোকে রামচন্দ্রের নিকট 
প্রার্থনা করিয়। তুলসীদাস বলিতেছেন--যখন সকল রকমে 
ধনহীন বিষয়হীন ছিলাম তখন তুমি নিজের করিয়া 
লইয়াছিলে। ম্খন মান বাড়িল তখন অভিমান আসিল। 
ইহাতেই বুঝিতেছি বিষ ফৌড়ার উপলক্ষ করিয়া রাম-রাজার 
নিমক প্রতি রোয়া হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে । 
ব্যাধিতে সমস্ত হাতট! পাকিয়া গিয়া থাকিবে । এ ‘হনুমান 
বাহুকে' হগ্মানজী রামজী ও মহাদেবজীর বন্দন আছে। 
সর্বশেষে অস্তিম নিবেদনে তুলসী বলিতেছেন-_“বুঝিয়াছি 
আমার কর্মের ফল গিলিতেছে, এখন আমি চুপ করিলাম।” 
তারপর আর একটি দৌহ উচ্চারণ করিয়া দেহাত্ত করেন। 
লে দৌহাটি এই 
রাম মাম জস বরনিকৈ হোম চহত জব মোন । 
তুলমীকে সুখ দীজিয়ে অবহী তুলমী দৌন ॥ 
যে জিহ্বা রানণ্দাম বর্ণনা করিত এখন তাহা মৌন 
হইতে চায়, এখন তৃলসীর মূখে তুলসী-পত্, ও লোনা দাও। 


t ৫৩ 


দেহান্ত হইলেও তুলসীদাস গোসাই আজিও ভারতের 
ঘরে ঘরে রাম নাম গাছিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার 
আনীর্বাদে কোনও দিন কলির রাজ্য দূর হইবে, তুলসী যে 
পথ দেখাইয়াছেন সেই পথে ধর্ম-রাজ্য বা রাম-রাজ্য বসিবে। 


তুলসীদাসের জীবনীর কথা শেষ হইল। তাহার জীবনী 
অপেক্ষা তাহার চরিত আমাদের আবশ্যক । সে চরিত-কথা 
তাহার রাম-চরিত-মানসে বিপুল পরিমাণে আছে। তিনি 
অঃভব জ্ঞানী ছিলেন। মানসে যাহা নিজের অভিজ্ঞতা 
তাহাই লিখিয়াছেন-_বানাইয়া লিখেন নাই। তিনি যে 
আবার করিয়া রখুনাথকে বিনয়-পত্রিকা পড়িতে বলিয়াছেন-_ 
যে আতিতে ‘হমুমান বাহুকে' মৃত! কালে রঘুনাথকে ও 
হমুমানঙ্গীকে ডাকিয়াছেন তাহা তাহার পক্ষে একান্ত 
স্বাভাবিক ও তাহার অন্যথা! হইলেই আশ্চর্ধ হইতে হইত 
এবং রাম-চরিত-মানসের প্রভাব ক্ষণ হইত । রাম-চরিত-মানস 
ত “দন্ত কথা” নয়, উহ] ভক্তের বুক চিরিয়া বাহির হইয়াছে। 
যে ভক্তিভাবে তুগসী রঘুনাথকে দেখিতেন তাহা তিনি 
দুইবার রুনাথের মুখ দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন । 


ভূষণ্ডীর একবার মোহ হয়, পরে ( প্রভুর কৃপায় ) সে 

মোহ হইতে মুক্ত হইসে রঘুনাথ রাম তাহাকে উপদেশ ও 
আবাদ দিতে গিয়া! বলেন £ 
উত্ত4 এক পিতা কে বিপুল কুমার।। 
১১১ হোহি পৃথক গুন সীল অচারা ॥ 

কোউ পণ্ডিত কৌউ তাপস জ্ঞাতা। 

কোউ ধনবস্ত সুর কোউ দাতা ॥ 

কোউ সর্বজ্ঞ ধর্মরত কোই । 

সবপর প্রীতি পিতই সম হোন ॥ 

কোউ পিতু ভগত বচন মন কর্ম। 

সপনেহ জান ন দূসর ধর্ম ॥ 

সৌ জত প্রিয় পিতু প্রানসমানা। 

জত্যপি সো সব ভীতি অযানা॥ 


এক পিতার অনেক পুত্র হয়, এক এক জনের এক এক 
রকম গুণ ও শীল হয়, কেহ পণ্ডিত, কেহ তপস্বী কেহ সর্বজ্ঞ 
কেহ বা ধর্মরত হয়। কিন্ত সকলের উপরই পিতার প্রীতি 
সমান খাকে । কেহ কায়মনোবাকেয যদি পিতার ভক্ত হয়, 
স্বপ্নেও অন্য ধর্ম না জানে তবে সে পুত্র পিতার প্রাণের সমান 
হয়__সে অতিশয় অঞ্জান হইলেও প্রাণের মতই প্রিয় হয়। 


রঞুনাথজীর এই প্রকার প্রাণ-সম পুত্র হওয়ার সাধনাই 
তুলসীদাস করিয়াছিলেন এবং তিনি থে প্রাণ সমান প্রিয় 
হই্য়াছিলেন তাহা গোসাইজীও জানিতেন। 
নারদ একবার বিরহ-কাতর রঘুনাথের সঙ্গে দেখা 
করিয়া বলিতেছেন যে, প্রভু, তুমি কেন তখন বিবাহ 
করিতে দাও নাই? রঘুনাথ বলিলেন : - 
জুন্গু সুনি তোহি কহুউ সহরোসা। 
ভজহ্হি জে মোহি ত্যাজি সকল ভরোসা॥ 
অরণ৷ করউ সদ] তিন্হ কৈ রখবারী। 
«৫. জিমি বালক ছি রাখ মহতারী ॥ 
গহ সিক্স বচ্ছ অনল অহিধাঈী। 
তঙ্ রাখই জননী অরু গাঈ ॥ 
প্রৌঁড় ভয়ে তেহি সুত পর মাতা 
প্রীতি করই নহি পাছিল বাতা ॥ 
মোরে প্রোঁঢড় তনয় সম জ্ঞানী । 
বালক জুতসম দাস অমানী ॥ 
মুনি শোন, তোমাকে সানন্দে বলিতেছি_-“ষে ভরসা 
ত্যাগ করিয়া আমার ভজন! করে, আমি সর্বদা তাহাকে 
তেমনি রক্ষা করিয়া থাকি, যেমন মা ছেলেকে করে। 
যদি শিশু আগুন ধরিতে যায়, যদি বৎস সাপ ধরিতে 
যায়, তবে মাতা ও গাই বালক ও বংসকে ধরিয়া রাখে। 
যখন সন্তান বড় হয় তখন তাহার জন্য মায়ের আর পূর্বকার 
প্রীতি থাকে না। জ্ঞানী আমার পৌঢ পুত্রের মত, আর 
'অমানী দাস আমার বালক পুত্রের মত। 
তুলসীদাসজী রাম-সীতার এই বালক পুত্র হইতে 
চাহিয়াছিলেন, হইয়াও ছিলেন। তিনি বরাবরই বালক 
পুত্রের আদর পাইয়া গিয়াছেন এবং সকলকে শিশুর মতই 
হইতে অর্থাৎ অমানী ভক্ত হইতে অগ্চরোধ জানাইয়। 
গিয়াছেন। এই নির্ভর পরায়ণ নিরহস্কার ভক্তি হইতেই 
তুলসী তাহার বিনয় পত্রিকা নিবেদন করিয়াছেন, এই ভক্তি 
হইতেই রাম-চরিত-মানস উৎপন্ন | তুলসী আধার করিতেন 
শিশু পুত্রের মতই, রাম-সীতা সে আদার রাখিতেন। 
তুলসী লিখিত ছয়খান! বড় ও চছয়খান| ছোট এগ 
মাছে। বড়গুলি__দোহ[বলী, গীতাবলী, বিণয়-পরিক।, 
কবিত্ব রামায়ণ, রামাজ্ঞা, রাণ-চরিত-মাঁনস। ছোট গুলি-_- 
রাম-লীলা নহচু, বরবৈ রামায়ণ, জানকী-মঙ্গল, বৈরাগা- 
সন্দীপনী, পার্বতী-মঙ্গল, কৃষ্ণ-গীতাবলী । 


তুলসী-চরিত সামাগ্। 


প্রশ্ন 


ভুললঙ্সীক্ষাসন্ক্ুত শ্ৰাসনাস ল্রউনা 


1মবামদিদি জানকীী, লযণ দাহিনী ওর ৷ 
ধ্যান সকল কল্যানময়, জরতরু তুলসী তোর ॥ ১ 
রামনাম মনি দীপ ধর, জীহ দেহরী দ্বার। 
তুলসী ভীতর বাহিরনু, জে! চাহুসি উত্তিয়ার ॥ ২ 
রামনামকো অন্ধ হৈ, সব সাধম হৈ ভুন। 
অঙ্ক গয়ে কছু হাথ নহি, অন্ধ রছে দসগৃস ॥ ৩ 
রামনামকো কল্পতরু, কলি কল্যাননিৰাস। 
জো জমিরত ভয়ে! ভাগতে, তুলসী তুলসীদাস ॥ ৪ 
রামমাম জপি জীহ জন, ভয়ে জুকৃত জুখসালি। 
তুলসী যর জে। আলসী, গয়ো আদ্ভুকী কালি। ৫ 
রামনাম জমিরত জুজস, ভাজন ভয়ে। কৃজাত। 
কুতকরু কুক্জুরপুর রাজ মগ, লহত ভুৰনৰিধ্যাত ॥ ৬ 
রামনাম অবলন্ব বিল, পরমারথকী আস। 
বরসত বারিদ বুন্দ গাহি, চাহত চড়ন অকাস ॥ ৭ 
রামনাম বর বরন ভূগ, সাৰন ভাদেও মাস। 
বর্ধাখতু রগ্বপতিভগতি, তুলসীদাস জুদাস ॥ ৮ 
রামমাম নরকেসরী, কনককসিপু কলিকাল। 
জাপক জম প্রহলাদজিমি, পালহি দলি জুরসাল। ৯ 


ক্লামমাম কলি কামতক্ক, সকল সজুমঙন্গলকন্দ । 
জুমিরত করতল সিদ্ধি সব, পগ পগ পরমানন্দ ৷ ১৪ 


রামনাম কলি কামতরু, রামভক্তি জ্রধেছু। 

সকল জম্লমুল জগ, গুরুপদপন্কজরেছ। 55 
রামনাম পরতাপতে, প্রীতি প্রতীতি ভরোস। 
সো তুলসী জমিরত সকল, সগুন সুমঙ্গলকোস ॥ ১২ 
রামনাম সব ধর্মময়, জানত তুলসীদ।স। 
যথা ভূমি ৰস ৰীজমে, নখতনিবাস অকাস। ১৩ 
রামনীম নিত কহত হুর, গাৰত বেদ পুরান। 
হরন অমঙ্গল অঘ অখিল, করত সকল কল্যান ॥ ১৪ 
রামনাম জ্মিরত মিটহি', তুলসী কঠিন কলেস। 
স্বারথ জুধ সুপনেছ অগম, পরমারথ পরবেস ॥ ১৫ 
রামনা মকী লুট হৈ, লুটী জায় সো লুট। 
অস্তকাল পছতায়গো, প্রান জায়ঁগে ছুট ॥ ১৬ 
রামনাম কহবো করো, জবলগি ঘটমে প্রান। 
কবহু" দীনদয়ালুকে, ভনক পট্রগী কান ॥ ১৭ 
রামনীমরতি রামগতি, রামনাম বিত্বাস। 

জুমিরত সুভ মঙ্গল কুসল, চহ্ছ' দিসি তুলসীদাস ৷ ১৮ 
নাম ললিত লীল ললিত, ললিতরূপ রঘুনাখ। 

ললিত ৰসন ভূষন ললিত, ললিত অনুজ সিস্ুসাথ৷১৯ 
রাম ভরত লছমন ললিত, সক্রসমন জুভ নাম। 
জুমিরত দসরথজ্ঞৰন সব, পূজহি সব মনকাম ॥ ২৯ 


ইতি রামনামরটন। সম্পুর্ণ 


ক. পাস এগার, ৬ 


ল্লাসভ শ্লিভ মানস 


বা 


তুলসীরুত রামায়ণ 
(মুল ও ভাষা টীকা সহিত ) 
সপ ১ 0 3 ( সী 


বালকাণ্ড 


ৰৰ্ণানামৰ্থসভ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি। 
মঙ্গলানাং চ কতণরো ৰন্দে ৰাণীৰিনারকো ॥ ১ 
বর্ণ ও অর্থসমূহ এবং রস ও ছন্দের কর্তা, মঙ্গলকারী 
সরস্বতী এবং গণেশকে প্রণাম করি। 


ভবানীশক্করো বন্দে শ্রদ্ধাৰিশ্বাসক্পিনেী। 
যাভ্যাং বিনা ন পশ্ঠস্তি সিচ্ধাঃ স্বাস্তঃ ॥২ 


ভবানী ও শঙ্কর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রূপে হৃদয়ে বাস 


করেন। তাহাদিগকে ছাড়া সিন্ধগণও নিজ অন্তঃকরণস্থ 
ঈশ্বরকে দেখিতে পান না। সেই ভবানী ও শঙ্করকে 
প্রণাম করি। 


বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুৎ শস্তরগ্সপিণম্‌। 
যমাত্িতো হি ৰত্ৰোহপি চক্তঃ সব ত্ৰ ৰন্দযতে ॥ ৩ 
যিনি সর্বদা জ্ঞানময় শঙ্কররূপী গুরু, যাহার আশ্রয় 
পাইয়া বাঁকা চাদও বন্দিত হয়, সেই শঙ্গরকে বন্দনা করি। 
সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণাৰিহারিণে!ঁ। 
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানো কৰীশ্বরকগীশ্বরো ৷৷ ৪ 
সীতা-রামের গুণগ্রামরপ পুণ্য-বন-বিহারী বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞান-রূপ কবীশ্বর বাল্মীকি ও কগীশ্বর হনুমানকে 
বন্দনা করি। 
উদ্তবস্থিতিসংহারকারিণীৎ ক্লেশহারিণীম্‌। 
সৰ ত্ৰৈয়স্করীং সীতাং নতোহহং রামৰল্ৰভাম্‌ ৷ ৫ 
সৃষ্ট স্থিতি প্রলয়কারিণী, ক্লেশহারিণী, কল্যাণকারিণী 
রাম-মন ভবানী সীতাজীকে নমস্কার করি। 
বন্সায়াৰশবতি বিশ্বমখিলং ত্ৰজ্ধাদিদেৰাজুরা 
যৎসন্াদসবুষেৰ ভাঁতি সকলং রজ্ঞজেঁ যথা হকে্র্নঃ। 
যতপাদপ্রৰ এক এব হি ভৰাস্ভোধেস্তিতীধাৰতাংৎ 
ৰন্দেহহং তমশেষকারণপরং রামাধ্যামীশংহরিম্‌।৬ 
এই অখিল বিশ্ব ও ব্রহ্মাদি-দেবগণ, যাহার মায়ার 
বশবর্তী, ধাহার সত্ব হইতে উৎপন্ন এই অনিত্য সংসার 


রজ্জুতে সপ ভ্রমের স্তায় নিত্য বলিয়া মনে হয়, সেই 
অশেষ কারণেও যিনি উদ্ধে, যিনি বিষ্ণুর্পী রাম-নামধারী 
ঈশ্বর, ধাহার পদপল্লব ভব-সাগর পার হওয়ার একমাত্র 
উপায়, তাহাকে প্রণাম করি। 

নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্‌- 

রামায়ণে নিগদিতং ক্কচিদম্যাতোহপি। 

স্বাস্তঃ জুখায় তুলসীরঘুনাথগাথা- 

ভাষানিবন্ধমতিমন্ত্ুলমাতনোতি ৷৷ ৭ 

অনেক পুরাণ বেদ ও শাপ্ন-সম্মত যে কথা রামায়ণ 

আছে, আরও অন্যত্র হইতে (নিজের অন্থভব ) একত্র 
করিয়া নিজের অন্তরের সুখের জন্য রথুনাথজীর গাথা ভাষায় 
মনোহর ছন্দাদিরূপে বিস্তার পূর্বক তুলসী রচনা করিতেছে । 


সোঃ - 
জেহি জুমিরত সিধি হোই গননায়ক করি-বর-বদন। 
করউ অনুগ্রহ সোই বুদ্ধিরাসি জুভ-গুন-সদন ॥ ১ 
ধাহাকে শ্মরণ করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়, যিনি 
বুদ্ধির ভাণ্ডার ও গুণধাম সেই কবিবর-বদন গণেশ আমার 
প্রতি অনুগ্রহ করুন। 
ম্ুক হোই বাচাল পঞ্কু চ়ই গিরিবর গহন । 
জাজ কৃপা সো দয়াল দ্েবউ সকল-কলি-মল-দহন ॥ ২ 
ধাহার কৃপায় মুক বাচাল হয়, পঙ্গু তুর্ঘম পর্বত আরোহণ 
করিতে পারে, বে দয়ালের কৃপায় সকল কলির পাপ দগ্ধ 
হয় তিনি আমার প্রতি করুণ! করুন। 
নীল-সরোরুহ্-হাম তরুম-অরুন-বারিজ.ময়ন। 
করউ সে! মম উর ধাম সদ! স্বীর-সাগর-সয়ন ॥ ৩ 


নীল পন্নের স্তায় ধাহার শ্যাম বর্ণ, কেবল ফুটিতেছে 
এমন লাল পদের স্তায় ধাহার চক্ষু, যিনি সর্বদা ক্ষীর সাগরে 


শয়ন করিয়া থাকেন, সেই ভগবান আমার হাদয়ে বসতি 
করুন । 


৫৬ রামচরিতমানঈ 


কুন্দ-ইন্টু-সম দেহ উমারমন করুনা অয়ন । 
জাহি দীন পর মেহ করউ কৃপা মরদন-ময়ন ৷ ৪ 


কুন্দ ফুলের মত, চাদের মত যাহার সাদা দেহ, যিনি 
পর্বতীর সহিত বাস করেন, যিনি করুণাধাম, ধাহার 
দীনজনের প্রতি কৃপা আছে, যিনি কামদেবকে ভম্ম 
করিয়াছেন, সেই শঙ্কর কৃপা করুন । 
বন্দউ গুরু-পদ-কঞ্জ কৃপাসিল্নু নররূপ হরি। 
মহা-মোহ-তম-পুঞ্জ জান বচন রবি-কর-নিকর ॥ ৫ 

ধিনি কৃপাসিন্ধু, যিনি নররূপে বিষ্ণু, সুর্যের কিরণ 
যেমন অন্ধকার দুর করে তেমনি ধাহার বচনে মহামোহ 
দূর হয, সেই গুরুর চরণ-কমল বন্দনা করি। 


৬।-_বন্দউ গুরু-পদ-পডুমপরাগা। 
জুকচি জবাস সরস অল্গুরাগ ॥ 
অমিয়-মুরি-ময় চুরচ চার । 
সমন দকল-ভব-নজ-পরিবার ॥ 
গুরুর পাদপগ্মের পরাগ বন্দনা করি। উহা সুন্দর, 
সুবাসিত, রসযুক্ত ও ভক্তিদায়িনী। উহা অমৃতের মূল, 
এ সুন্দর চূর্ণ অমৃতের (মুল) উৎস, উহা! সকল প্রকার 
ভধ-ব্যাধির নাশক । 
গুরুত সতুতন বিমল বিডুতী । 
মঞ্জুল মঙ্গল মোদ প্রসুতী ॥ 
জন মন মঞ্জু যুকুর মল হরনী। 
কিরে তিলকু গুন গন বস করনী ।। 
গুরুপদ-রজ শস্তুর দেহের বিভৃতির ন্যায় পুণ্যকারী, 
উহা স্মন্দর, উহ মঙ্গল ও আনন্দদায়ক । জনগণের মনরূপ 
আরসীর ময়লা তুলিয়া ফেলে এমন সুন্দর এই রজ, 
উচ্থার যদি তিলক করা যায় তবে সকল সদ্গুণ বশে আসে। 


জীগুর পদ নখ মনি গন জোতী। 
আমিরত দিব্য সৃষ্টি হিয় হোতী ॥ 
দলন মোঙহতম সো জুপ্রকাস্ণু। 
বড়ে ভাগ উর আবইজাভু ৷ 


গী গুরুর পদনখে মণি সমূহের জ্যোতি রহিয়াছে । সে 
জ্যোতি এমন যে, তাহা স্মরণ করতেই হৃদয়ে দিব্য দৃষ্টি 
হয়। এ পদনখের জ্যোতি মোহরূপ অন্ধকার দুর করে, 
ুর্ের সভায় জ্যোতির্ময় । তাহার বড়ই ভাগ্য যাহার হৃদয়ে 
ওঁ জ্যোতি প্রবেশ করে। 


উদরছহি বিমল বিলোচন হী কে। 
মিটহি দোষ ছুখ ভব রজনী কে! 
ভুষাছি রামচরিতমমিমানিক। 
গুপুত প্রকট জহ জে। জেহি খানিক। 


এ নখ-জ্যোতি হৃদয়ের বিমল চোখ খুলিয়া! দেয়, ভব 
সংসারের রজনীর দোষ অর্থাৎ অন্ধকার দূর করে। 
রামচরিক্রকূপ মণিমাণিক্য যেখানে_ষে খনিতেই গুপ্ত 
থাকুক তাহা প্রকাশ করিয়া দেয় । 


জথ। জুঅঞ্জন অঞ্জি দগ সাধক সিদ্ধ জুজান। 
কৌতুক দেখছি: সৈল বন ভুতল ভূরি নিধান। 
যেমন সাধক সিদ্ধির অঞ্জন চোখে দিয়া শৈল, বন, 
ভূতল £ভূতি অনেক স্থানের কৌতুক দেখে । 
৭) গুরু পদ রজ স্বু মঞ্জু অঞ্জন । 
নয়ন অমিয় মৃগ দোষ বিভঞ্জন ৷ 
তেফি করি বিমল বিবেক বিলোচন। 
বরনর্ড রামচরিত ভৰমোচন ॥ 


সেইরূপ গুরুর পদরজের সুন্দর অঞ্জন চোখে লাগাই, 
উহার নয়নামৃত, উহা চোখের বিকার নাশ করে। উহাতেই 
বিবেক-রূপ নেত্রকে শুদ্ধ করিয়া ভব-মোচন রাম-চরিত 
বৰ্ণনা করিতেছি । 
বন্দর প্রথম মহী জুর চরন।। 
মোহ জনিত সংসয় সব হরন! ॥ 
জুজনসমাজ সকল গুম খানী। 
করউ প্রনাম সপ্রেম জবানী ॥ 
যে ত্রাঙ্গণগণ মোহ-জনিত সংশয় হরণ করিয়। থাকেন 
প্রথমে তাহাদের চরণ বন্দনা করি। সকল গুণের আকর 
সংজনের সমাজকে প্রেমের সহিত মিষ্ট বাক্যে প্রণাম 
করিতেছি । 
সাঞুচরিত জুভ সরিস কপাসু । 
নিরলস বিসদ গুনময় ফল জানু ৷ 


কাপাসের ফলে রস নাই, কিন্তু উহ! গুণময়। কাপাস 
নিজ দুঃখ সহিয়া (ডলাই ধোনাই কাটাইয়ের পর বোনা 
হইয়া) পরের ছিদ্র দূর করে, পরের উপকার করে। 
কাপাস এই জঞ্ত জগতে যশ পাইয়াছে ও বন্দনীয় হইয়াছে। 
সাধু চরিত্র ব্যক্তিও শুভকর কাপাসের মত নিজে ছঃখ 
সহিয়া পরের উপকার করে। সাধুদিগকে বন্দনা করি। 
স্কদর মঙ্গল ময় সম্ভসমাজু। 
জো জগ জম ভীরথরাজু। 
রামভগতি জহু জুরসরি ধার।। 
সরসই ত্রজ্ম বিচার প্রচার! | 
ভীরথ রাজু--তীর্ঘ-রাজ প্রয়াগ। গঞ্গা_যমুনা ও 
সরন্বতীর সঙ্গম । সুরসরি--গঙ্গা। এখানে সাধুসমাজকে 
প্রয়াগ সঙ্গম বল! হইয়াছে--কেনন! সাধুসমাজে রাম" 


বালকাণ্ড 


ভঞ্জিরপ গঙ্গার সহিত ব্রঙ্গবিচার-ব্ূপ সরস্বতীর বিধি- 
নিষেধের যমুন| যোগ হইয়। হরিকথার ত্ৰিবেণী হইয়াছে। 


সাধুর সমাজ আনন্দদায়ক ও মঙ্গলময়, উহা! যেন জগতে 
তীর্থরাজ প্রয়াগ, যেখানে রামভক্তি রূপ গঙ্গার সহিত 
বরহ্ষ-বিচারের প্রচার রূপ সরস্বতীর যোগ হইয়াছে । 
বিধি নিষেধ ময় কলি মল হরমী। 
করমকথ। রবিনন্দিনি বরনী ॥ 
হরি হর কথ! বিরাজিত বেনী। 
জুনত সকল সুদ মঙ্গল দেন৷ 
রবিনন্দিনী--যমুনা। 


বিধি-নিষেধময় যে কর্মকথা সাধু সমাজে হয় উহাই 
প্রয়াগরূপ সাধু-সঙ্গম ক্ষেত্রের কলিমল হরণকারী যমুনা | 
আর ইহাদের সংযোগে যে হরিকথা হয় তাহাই হইল 
‘বেণী'। উহা! সকল প্রকার মঙ্গল ও আনন্দ দানকারী । 
বটু বিস্বাজ্ত অচল নিজ ধর্ম । 
ভীরথরাজ সমাজ জুকর্ম।। 
সবহি জলভ সব দিন সব দেস!। 
সেৰত সাদর সমন কলেসা। 
অকথ অলৌকিক তীরথরাষ্উ। 
দেই সত্য ফল প্রগট প্রভাউ ৷ 
প্রয়াগে অক্ষয় বট আছে উহার সহিত অচল ধর্মের 
তুলনা করা হইয়াছে । 


সাধু-সমাজ রূপ প্রয়াগে অচল ধর্ম বিশ্বাসই হইতেছে 
অক্ষয় বট, সমাজের সৎকর্মই এই তীর্থরাজ। প্রয়াগ মাত্র 
একটি, আর একট! জায়গাতেই আছে কিন্তু সাধু সমাজ 
রূপ তীর্থরাজ সব দিন সব দেশেই সুলভ । উহার সেবা 
করিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা দুর হয়। এই সাধু-সমাজ রূপ তীর্থ-রাজ 
অবর্ণনীয়, উহা অলৌকিক, উহার সঙ্গ-ফল সন্ত স্ব পাওয়া 
যায়, উহার প্রভাব স্পষ্ট । 
দোঃ-স্নি সমুঝহি জন যুদিত মন মজহি 
অতি অনুরাগ । 
লহহি চারি ফল অছত তঙ্গ সাধু 
সমাজ প্ৰয়াগ । 
অছত তনু--তমু থাকিতে, সশরীরে | 
যে ব্যক্তি এই সাধু সমাজের কথা শোনে বোঝে ও 
অতি অনুরাগে সেই কথায় মগ্ন হয়, সে যেন প্রয়াগে স্নান 
করে। সে সশরীরে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল পায়। 
৮,৯ ৷ মজ্জনফল পেখিয় ততকাল!। 
কাক হোহি পিক বকউ মরাল। ॥ 
জনি আচরজ করই জনি কোটী ৷ 
সত সঙ্জতি মহিমা নহি গোষী । 


৮ 


জনি-_না, গোঈ--গোপন । 


এই সাধু-সঙ্গে যে ব্যক্তি মগ্ন হইয়। যায় সে তখন তখনি 
ফল পায়। যে কাক ছিল সে কোকিল আর যে বক সে 


হাস হয়। এমনি পরিবর্তন ঘটে । এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য 
হওয়ার কিছু নাই। সাধু-সঙ্গের মহিমার কথা গোপন নাই! 
বালমীকি নারদ ঘটযোনী । 
নিজ মিজ মুখনি কহী নিজ হোমী। 
জলচর থলচর নভচর নান।। 
জে জড় চেতন জীৰ জহ্ামা | 
মতি কীরতি গতি ভূতি ভলাঈ। 
জব জেহি জতন জহ' জেহি পাঈ॥ 
সো জানব সত সঙ্গ প্রভাউ। 
লোকহ বেদ ন আন উপাউ।। 
বাল্মীকি, নারদ অগস্ত্য ইত্যাদি মুনিগণ নিজ নিজ কথা 
নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন। জৎসঙ্গের ফলে তাহাদের 
সৎকুলে জন্ম হইয়াছে বা সদগতি হইয়াছে । সংসারে জলচর 
স্থলচর নভচর যত জীব আছে, যত জড় ও চেতন জীৰ 
যেখানে আছে, তাহার! বুদ্ধি, যশ, গতি, এশ্বর্য ও শুভ যে 
যাহা পাইয়াছে সে সমস্তই সংসঙ্গের প্রভাবে পাইয়াছে। 
রা ও লোকে এ সকল পাওয়ার অন্ত আর উপায় জানা 
| 


বাল্মীকি তাহার নিজ কথা শ্রীরামকে এই বলিয়াছেন 
যে, এক মুনি তাহার ছৃষ্ার্য দেখিয়া তাহাকে চেতনা দেন 
এবং বাল্মীকি তাহার সঙ্গ পাইয়া রাম-নাম জপ করিতে 
করিতে স্বয়ং রামচন্ত্রের সাক্ষাৎ পান। 


নারদ নিজের কথা এই বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্বজন্মে 
এক দ্বাসীপুত্র ছিলেন। মায়ের সহিত প্রাঙ্গণ বাড়ীতে কাজে 
যাইতেন। সেখানে সৎসঙ্গে তাহার এত শুদ্ধ বুদ্ধি হয় যে, 
মাতে মৃত্যুর পর একাকী তপন্তা করিতে আরস্ত করেন। 
পরজল্মে তিনি ব্রহ্মার ঘরে স্থান পান। 


ঘট যোনী-_অগন্ত্য মুনি। অগস্ত্য মুনির পিতা শ্রেষ্ঠ 
মুনি ছিলেন বলিয়াই তিনি ঘটের মধ্যে জন্ম পান। 


বিজ্জু সতসঙ্গ বিবেক ন ছোট । 
রাষ্ক্বপা বিচ জলত ন সোঈ ॥ 
সতসঙ্গতি সুদ মঙ্গল মুল! । 
সোই ফল সিধি সব সাধন ফুলা | 


সংসঙ্গ ন| হইলে জ্ঞান হয় না। আবার রাম-কবপা না 
হইলে সংসঙ্গ হয় না। সংসঙ্গ সকল আনন্দ ও মঙ্গলের 
মূল। উহার ফুল হইতেছে (যজ্ঞ দান তপ ইত্যাদি ) সাধন 
আর ফল হইতেছে সিদ্ধি 


৫৮ রামচরিতমানস 


সঠ সুধরহি' সতসঙ্গতি পাঈ। 
পারস পরসি কুধাতু সোহা ॥ 
বিধিবস জুজম কুসক্ষতি পরহী'। 
ফনি মনি সম মিজ গুন অনুসরহী” ॥ 
যেমন নিকট ধাতু স্পর্শ-মণির সংস্পর্শে সোনা হয় তেমনি 
শঠও সংসঙ্গে শুদ্ধ হয়। যদি সংলোক বিধিবশে কুসঙ্গে পড়ে 
তবুও সে দুষিত হয় না, যেমন সাপের মাথার মণি যেমন 
তেমনি থাকে--সাপের বিষের প্রভাবে মণি দূষিত হয় না। 
বিধি হরি ও কোবিদ বানী। 
কহত সা সকুচামী ॥ 
সে! মে! সন কহিজাত ম কৈসে। 
স্াকবনিক মনি গুন গম জৈসে॥ 
সাধু মহিমার কথা বলিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, পণ্ডিত ও 
দেবী সরস্বতী সকলেই সঙ্কোচ বোধ করেন। সে কথা 
আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, যে ব্যক্তি তরকারীর ব্যবস| 
করে তাহার পক্ষে মণি-মাণিকে)র গুণের কথা বলা যেমন 
অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব । 
বন্দউ সম্ত সমামচিত হিত অনহক্তি নহি’ কোউ। 
অঞ্জলি গত জুড জমন জিমি সম জুগন্ধ কর দোউ॥ 
সম্ত-_সাধু। কোউ-কেহ। স্থমন_ফুল। জিমি 
-যেমন। দোউ--ছুই। 
সম চিত্ত সাধুর বন্দনা করি, তাঁহার নিকট হিতকারী 
অহিতকারী ( শত্রু মিত্র ) কিছু নাই। সমচিত্ত সাধু ফুলের 
মত। অঞ্জলি ভরিয়া ফুল লইলে উহা ডাহিন ও বাম ছুই 
হাতকেই সমান সুগন্ধ দেয়। সাধু জন শক্র-মিত্র উভয়কে 
তেমন সমান সেবা করেন। 
লম্ত সরলচিত জগত হিত জানি জুভাউ সমেছ । 
বাল বিনয় জমি করি কপারাম চরন রতি দেহ ॥ 
হে সরল চিত্ত, জগতের হিতব্রত সাধুগণ, আমার গ্রীতি 
ও নেহ জানিয়া, বালক আমি, আমার বিনয় শুনিয়! কৃপা 
কর। রাম-চরণে আমার অনুরাগ দাও। 
১৪॥ বছরি বন্দি খলগন সভিভায়ে। 
জে বিল্তু কাজ দাহিসেছবায়ে॥ 
পর হিত-হামি লাভ জিন কেরে। 
উজরে হরঘ বিধান বসেরে ॥ 
বহরি--পুনয়ায়। সতিভায়ে--সত্য করিয়া। বায়ে 
বামে । জিন কেরে--যাহার। উজরে--উক্জাড় বা নাশ 
হইলে। বসেরে _-বসতিতে, স্থায়িত্বে। 
আমি খলগণকেও সত্য সত্যই বন্দনা করিতেছি; 
খলেরা বিনা কাজে ডাহিনে বায়ে আছেই। ইহাদিগকে 
না চাহিলেও ইহারা সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেই। ইহাদের পরহিত 


হানি, পরের ভাল বন্ধ করাতেই লাভ, ইহারা কেহ উজাড় 
হইলে আনন্দিত হয়, কাহারও স্থিতি হইলে বিষগ্ন হয়। 
হরি হর জস রাকেস রাহ সে। 
পরঅকাক্ষ ভট সহসবাছ সে। 
জে পরদোষ লখহি' সহসাখাী। 
পরহিত স্বত জিনকে মন মাখী ॥ 


হরিহর জস রাকেস--হরিহরের যশরূপ পূর্ণচন্ত্র। ভট 
না, যোদ্ধা। সহসবাহু--সহঅবাহু, কার্বীষার্জুন। 
সহসাধী--সহআাক্ষ । মাধী--মাছি, মক্ষিকা। 
এই খলেরা বিষ্ণু শিবের যশরূপ পৃণচন্ত্রের রাহু-স্বরূপ 
অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বরের যশ গান হয় সেখানে গিয়া অবাচ্য 
বলিয়া বিদ্ উপস্থিত করে। পরের অকাজে খপেরা হাজার 
হাতে কাজ করে। পরের দোষ ইহার! হাজার চোখ দিয়। 
দেখে । পরের হিত যদি ত্বৃত হয় তবে খলের! তাহাতে 
মাছি। মাছি দ্বতে পড়িয়া নিজে মারা যায়, তথাপি ঘি 
নষ্ট করিয়া দেয়। খলেরা তেমমি পরের ভাল নিজে 
মরিয়াও নষ্ট করে। 
তেজ কসাল্ু রোষ মহিষেস।। 
অঘ অবগুন ধন ধনী ধনেসা॥ 
উদয় কেতুসম হিত সবহী কে। 
কৃত্তকরন সম সোবত নীকে ॥ 
কসান্ৃ__আগুন। মহিযেস!--মহিযাস্থর। অঘ--পাপ। 
অবগুন--অপগুপ, ছুষ্টতা। ধনেসা--কুবের। সোবত-_ 
ঘুমাইলে। নীকে-ঠিক হয়। 
খল এমন যে তাহার তেজ সাধুজনের নিকট আগুনের 
মত অসহা। তাহার রোষ মহিযাম্ুরের মত ইন্দ্রজয়ী। 
খলেরা পাপ ও অপ ঘণের ধনে কুবেরের মত ধনী। খলের 
উদয় সকলের হিতের পক্ষে কেতৃর উদয়ের ন্যায় অমঙ্গল- 
কারক। খল যদি কুস্তকর্ণের মত ছয় মাস ঘুমায় ত ঠিক 
হয়, কেন না সজ্জনেরা তখন স্বস্তি পায়। 
পর অকাঙু লি তল পরহরহ্ী'। 
জিমি হিম উপল রুষী দলি গরহী" ॥ 
খল জল দেষসরোযা। 
সহসবদন বরনই পরদোষ! ॥ 
জিমি--যেমন। হিম উপল--তুযার | গরহী-__গলিয়া 
যায়। শেষ শেষ নাগ। সহস ব্দন- শেষ নাগের 
সহস্র মুখ। বরনই বর্ণনা করে। 


খল পরের অকাজের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করে 
যেমন তুষার কৃষি ক্ষেত্র চাপা দিয়া নষ্ট করিয়া পরে নিজেই 
গলিয়! নষ্ট হয়। খলকে বন্দনা করি। পরের দোষ বর্ণনা 
করিতে গিয়া জুন্ধ শেষ নাগের ভ্তায় খলের সহন্র মুখ হয়। 


বালকাণ্ড 


পুমি প্রনৰউ পৃথুরাজ সমাম।। 
পরঅঙ্গ জমই সহসদস কাম! ॥ 
বছরি লত্র সম বিমবউ তেঙ্থী। 
সম্তত জরানীক হিত জেহী ॥ 
বচন-বন্র জেহি সদা পিয়ার! । 
সহসনয়ম পরঙ্গোষ মিছা রা । 
পৃথুরাজ-_পৃর্থীরাজ। ইনি এই বর পাইয়াছিলেন যে, 
ঢুইটি মাত্র কান দিয়া হাজার কানে শোনার সমান ঈশ্বরের 
যশ শুনিতে পাইবেন | বিনবউ--বদানা করি। তেহী-- 
তাহাকে । সম্তত--সর্বদা!। 
পৃধীরাজ যেমন ছুই কান থাকিলেও, ঈশ্বরের নাম 
হাজার কান দিয়! শুনিতে পাইতেন _ খলেরাও পৃর্থীরাজেরই 
মত দশ হাজার কান দিয়া পরের পাপ শোনে । খলকে 
পুনরায় বন্দনা করি । ইন্দ্রের মত এই খলদিগের কাছে 
বিনতিও করি। ইন্দ্রের নিকট সুর প্রিয়, খলের নিকট 
তেমনি সুরা প্রিয়। ইন্দ্রের নিকট বজ্ঞ প্রিয়, খলের নিকট 
বন্ধের স্তায় কঠোর বচন উচ্চারণই প্রিয় । ইন্দ্রের সহজ 
চক্ষু আছে, খলও তেমনি সহন চক্ষু দিয়া পরদোষ দেখে। 
খল তাহা হইলে ইন্ত্রেরই সমান বলিয়া ইন্দ্রের ন্যায় তাহারাও 
বন্দনা করি। 
উদ্দাসীন অরি মীত হিত সুনত জরহি' খল রীতি। 
জানি পানিয়ুগ জোরি জনম বিনতী করপুঁ সপ্পীতি ॥ 
মীত-মিত্র। জরহি--ছলিয়| যায়। 
খলেরা কাহারও হিত দেখিলেই জ্বলিয়া যায়__সে ব্যক্তি 
উদাসীন হউক, শত্রু হউক, মিত্র হউক, যেই হউক না 
কেন--ইহাই খলের রীতি। ইহা জানিয়া যুক্ত করে গ্রীতির 
সহিত খলের নিকট বিনয় জানাইতেছি। 
১১॥ মৈঁ অপনী দিসি কীন্হ নিহোর]। 
তিন্হ নিজ ওর ন লাউব ভোর] ॥ 
বায়স পলিঅহি অতি অল্গুরা গ1। 
হোহি নিরামিষ কবন্ধ কি কাগ।। 
শিহোরা-স্ততি । তিন্হসে, খল। ওর-_দিকে। 
ন লাউন ভোরা-ভোলা মন আনিবে না॥ আমি নিজের 
দিক হইতে স্ততি করিলান, তাই বপিয়। খল তাহাতে 
তুলিবে না। অতি অনুরাগে পায়স খওয়াইয়া পালন 
করিলেও কাক কি কখনও নিরামিষ আহারী হইবে? 
সম্ভ অসজ্জন চরনা। 
ছুখপ্রদ উভয় বীচ কু বরন] ॥ 
বিছ্ুরত এক প্রান হরি লেহী'। 
মিলত এক দারুন তুখ দেহী ॥ 
বীচ--মধ্যে। বরণা--বর্ণনা কর! যায়, বল! যায়। 


বিছুরত- ভুলিয়া গেলে। 


আমি সাধু ও অসাধুর চরন বন্দন| করিতেছি উভয়েই 
ছুঃখ-দায়ক, তৰে তাহাতে কিছু ভেদ আছে। একজনকে 
ভূলিলে প্রাণ যেন যায়--আর একজনের সহিত মিলনে 
দারুণ দুঃখ হয়। 
উপজি এক সঙ্গ জগ মাহী । 
জলজ জোক জিমি গুন বিলগাহী'। 
জুধ৷া জরা সম সাধু অসাধু । 
জনক এক জগ জলধি অগাধু ৷ 
উপজহি--উৎপন্ন | জগমাহী -- জলমধ্যে। জলজ -_ 
পদ্ম। বিলগাহী --বিভিন্ন। 
জোক আর পদ্ম একই সাথে জলে জন্মে, কিন্তু উভয়ের 
গুণ ভিন্ন। সাধু ও অসাধুও একই সংসারে উৎপন্ন। সুধা 
ও সুরা তেমনি একই অগাধ সমুদ্রে উৎপন্ন। 
ভল অনভল নিজ নিজ করতুতী। 
লহত জুজস অপলোক বিভূতি । 
জুধ! জধাকর সুরসরি সাধু। 
গরল অনল কলি মল সরি ব্যাধু ৷ 
গুন অবগুন জানত সব কোঈ। 
জো জেহি ভাব নীক তেহি সোঈ ৷ 
অনভল-মন্দ। করতুতী-কৃতি। সুরসরি--গঙ্গা। 
সরি- সরিৎ, নদী। কলিমল সরি -কর্মনাশ] নদী। 
ব্যাধু- অসাধু, দুষ্ট । নীক-প্রিয়। 
ভাল ও মন্দ দ্বারা নিজ নিজ কৃতি অনুসারে লোকে 
সুষশ ও অপযশ লয়। সাধুদের তৃলনা--সুধা-সুধাকর- 
সুরসরি অর্থাৎ প্রাণ-দান কারী অমৃত, শীতল চন্দ্র ও পবিত্র 
কারণী গঙ্গা, আর অসাধুদের তুলনা--গরল-অনল-ক লিমল 
সরি অর্থাৎ প্রাণঘাতী বিষ, জালাময় আগুন ও 
কর্ষনাশকারী কর্মনাশা। লোকে গুণ অপপুণ কি তাহ! 
জানে। যাহার যাহা ভাল লাগে সে তাহাই লয়। 
ভলো ভলাইহি টপ লহ্‌ই লহই নিচাইছি মীচু। 
জুধা সরাহিয় অমরতা গরল সরাহিয় মীচু ॥ 
সরাহিয়_প্রশংস। করে। 
যাঠারা ভাল তাহার ভালই অর্থাৎ ভাল পথ লয়, আর 
যাহারা নীচ তাহারা নীচ পথ লয়। সুধার প্রশংসা 
অমরতায়। গরলের প্রশংসা মৃত্যুতে ৷ অর্থাৎ সুধার 
প্রশংসার মাপ হইতেছে উহাতে কত শীত্ব অমরতা পাওয়া 
যায়, আর বিষের প্রশংসার মাপ হইতেছে উহাতে কত 


শীপ্র মৃত্যু পাওয়া যায়। 

১২। খল জঘ অগুন সাধু গুম গাহা। 
উতয় অপার উদধি অৰগাহা ॥ 
তেহি তে কছু গুন দোষ বখামে। 


লংএহ ত্যাগ ন বিজ পহিচানে ॥ 


৬৫ রামচরিতৰানপ 


<--গ্রাহা--গরহণ করে অধগাহা--গভীর। তেহি তেঁ- 


যেমন জল ত্যাগ করিয়া ছধটাই গ্রহণ করে তেমনি সা 
সেই জন্ত। পহিচানে--পরিচয়ে। 


খলের! অপগুণ গ্রহণ করে আর সাধু গুণ গ্রহণ করেন। 
উভয়েই অপার গভীর সমুদ্রের স্তায়। সেই জন্ত কিছু 
দোষ ও গুণ ব্যাখ্যা করিলাম, কেনন! রিনা] পরিচয়ে কিছু 
গ্রহণ বা ত্যাগ কর! যায় না। 
ভলেউ পোচ সব বিধি উপজায়ে। 
গমি গুন দোষ বেদ বিলগায়ে॥ 
কহুছ্ছি বেদ ইতিহাস পুরান] । 
বিধিপ্রপঞ্ণু গুন অবগুন সান।। 
উস্পআর। পোচস্পমন্দ। বিলগায়ে--বিলগ্ন অর্থাৎ 
ভেদ করিয়াছেন। পপঞ্চ -মায়া। সোনা - ব্যাপু। 


ভাল ও মন্দ এ ছুই-ই বিধি উৎপন্ন করিয়ছেন। দোষ 
ও গুণ অনুসারে বেদ ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন। বেদ 
ইতিহাস ও পুরাণ--এ সকলে এই কথাই বলে যে, বিধির 
মায়ায় গুণ ও অপ গুণ হুই-ই একত্রে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
ভুখথ দুখ পাপ পুন্য দিম রাতী। 
সাধু অসাধু জজাতি কুজাী। 
দামৰ দেৰ উঁচ অঙ্ক নীচু । 
অমিয় সজীবন মাছর মীচু। 
$:খ সুখ, পাপ পুণ্য, দিন রাতি, সাধু জপাধূ, প্রজাতি 
কুজাতি, দানব দেব, উচ্চ ও নীচ, জীবন দানকারী অমৃত 
ও প্রাণঘাতি বিষ -. 
মায়া ত্রজ্জ জীৰ জগাশিস।। 
লচ্ছি অলচ্ছি রঙ্ক অবনীল।॥ 
কালী মগ ভুরসরি ক্রেমনাসা। 
মর মারব মহিদেৰ গবাস।। 
সরগ মরক অস্সরাগ বিরাপ।। 
নিগম অগম গুন দোষ বিভাগ | 
বঙ্ক--দরিদ্র। অবনীস! -অবনীপতি, রাজা । মগ - 
মগধ। মহিদেব--ত্রাঙ্গণ । গবাস। - কসাই বা গোখাদক । 
নিগমঅগম--বেদাদি । 
মায়| ও ব্রহ্ম, জীব ও জগদীশ, লক্ষ্মী ও অলক্ষী, দরিদ্র 
ও রাজা, কাশী মগধ, গল্প ও কর্নাশা, মরু ও মালবদেশ, 
স্বাঙ্মণ ও কসাই, স্বর্গ ও নরক, অন্থরাগ ও বিরাগ--এ 
সকলই খুণ-দোষ অন্থুসারে বেদ পৃথক করিয়া গিয়াছেন। 
জড় চেতন গুম দোষ ময় বিস্ব কীন্হ করতার। 
লভ হংস গুম গহন পয় পরিহরি বারি বিকার ৷ 
করতার--কর্তা, শ্রষ্টা, বিধাতা ॥ জড় ও চেতন গুগ 
ও দোষময় করিয়! বিধাতা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। হংস 


বিকাররূপ জল ত্যাগ করিয়! গুপরূপ ছুধ মাত্র গ্রহণ করেন। 


১৩, ১৪ ॥ অস বিবেক জব দেই বিধাতা । 

১৫) ১৬।॥ তব তি দোষ গুনহি মনু রাতা ॥ 
কালজ্জভাউ করম বরিয়াঈ। 
ভলেউ প্রক্কৃতি বস চুকই ভলাঈ। 


অস--এই। রাতা-রত হয়, লাগে। বরিয়াঈ-_ 
প্রবল। ভলেউ -ভাল লোকও । চুক--তুল। 
গুণ-দোষময় সংসার, এই জ্ঞান যখন বিধাতা দেন, তখন 
দোষ ত্যাগ করিয়া গুণের দিকেই মন রত হয়। কিন্তু 
সময় স্বভাব ও কাল প্রবল বলিয়া ভাল লোকও মায়! বশে 
ভাল করিতে ভুল করিয়া ফেলে। 
সে জ্ধারি হরিজন জিমি লেহী”। 
দলি দুখ দোষ বিমল জল দেহী’ । 
খলউ করহি' ভল পায় জুসঙ্গ, ৷ 
মিটই ন মলিন জুভাউ অভঙ্গ, ॥ 
হরিজন -_ হরিভক্তজন, সাধু! নুধারি -গুদ্ধ করিয়া। 
সাধুর সে সকল শুদ্ধ করিয়া ভক্তের মত করিয়া ল'ন, 
দুঃখ দোষ দলন করিয়া বিমল যশ দেন। নুসঙ্গ পাইলে 
খগগও ভালই করে, কিন্তু কুসঙ্গে মলিন স্বভাবে দূর হয় না. 
লখি স্ুবেষ জগবঞ্চক জেউ। 
বেষ প্রতাপ পুক্তিঅহি তেউ॥ 
উদ্বরহি অস্ত ন হোই নিবাহু। 
কালনেমি জিমি রাৰন রা ৷ 
পুবেষ--সুবেশ | ডগবঞ্চক-জগতকে যে ঠকাইয়া 
বেড়ায়। তেউ-_-সেও। নিবাহ্‌ - নিৰ্বাহ । 
ধর্দি কোন জগত-বঞ্চনাকারী সুন্দর বেশ করে তবে সেই 
বেশের খাতিরে সেও পুজা পায়, কিন্তু উহাতেই শেষ পর্যস্ত 
চলে না। বেশ ধরা পড়ে- যেমন কাঁলনেমি, রাবণ ও 
রাছর হইয়াছিল। ইহারা সকলেই সাধু বা দেবতার বেশ 
ধরিয়া কার্ধ-সিদ্ধি করিতে গিয়াহিল। কতকট। পারিয়াছিল, 
কিন্ত শেষকালে সর্বনাঁশই হইয়াছিল ৷ রাবণ তাপস বেশ 
ধরিয়া সীতাকে ভুলাইয়া হরণ করিয়াছিল, বাহু দেবতা 
সাজিয়৷ অমৃত খাইতে গিয়াছিল, কিন্তু শেষে পর্যন্ত 
নিজেরাই ঠকিয়াছে। 


কুবেশ পারিলেও অস্তে সাধু সম্মান পাইয়াই থাকে, 
ধেমন জগতে জান্ববান ও হনুমান বানরের গর্ভে জশ্মিলেও 


বালকাও ৬১ 


এবং ওঁ বেশ ধরিপেও সাধুর সন্মান পাইয়াছিপেন। কুসঙ্গে 
হানি হয় সুসঙ্গে লাভ হয়। এ কথা বেদে ও লোকে ত 
সকলেরই জানা আছে। 

গগন চড়ই রজ পৰন প্রসঙ্গ! । 

কীচহি মিসই নীচ জল সঙ্গা ৷ 

সাধু অসাধু সদন জুক সারী। 

জুমিরহি রামু দেহি! গনি গারী। 

ধূলি যে সেও উচ্চগামী বাতাসের সঙ্গে উপরে আকাশে 

উঠে, আর নীচগামী জলের সঙ্গে নামিয়। কাদাতেই মিলিয়া 
যায়। দেখ না শুক সারীও সাধু ও অসাধুর ঘরে পড়িয়া 
কেমন হয়। একের ঘরে রাম নাম স্মরণ করে, অপর 
ঘরে গণিয়া গণিয়া গালি দেয় । 

ধুম কুসঙ্গতি কারিধ হোঈ। 

লিখিয় পুরান মঞ্জ মসি সোঈ। 

সোই জল অনল অনিল সঙ্্ঘাত!। 

হোই জলদ জগ জীবন দাতা 


কারিখ__কালো৷ ধোয়া মঞ্জু -স্ুন্দর। 

ধূম কুসঙ্গে কাল্ছে হয়, আর স্ুসঙ্গে _বিষ্যার্থীর সঙ্গে 
আসিয়া পুরাণ লেখার যোগ্য সুন্দর কালি হয়। সেই 
একই জল উত্তাপ ও হাওয়া লাগিয়। মেঘ হয় ও জগতের 
প্রাণদানকারী হয়। 
গ্রহ ভেষজ জল পৰন পট পাই কুজোগ জুজোগ। 
হোহি' কৃবস্ত জবস্ত জগ লখহি: জুলচ্ছন লোগ ৷৷ 

পট-বন্থ॥ গ্রহ-ভেষজ, জল-হাওয়! ও বন্থ কুযোগ 
ও সুযোগ পাইয়া কুবস্ত ও সুবস্থ যে হয়, সে কথা জ্ঞানীর 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন। 
সম প্রকাস তম পাখ দুহু’ নাম ভেদ বিধি কীন্হ। 
সসি পোষক সৌষক সমুঝি জগ জস অপজ্রস দীন্হ ॥ 

প্রকাম-জ্যোতমা, আলোক । ওম-অন্ধকার । পাখ-পক্ষ। 
সঃঝি-ুঝিয়া। জগ-জগং । দীন্হ-দিরাছে ৷ 

হষ্টটি পক্ষই সমান (শুক্ল ও কৃষ্ণ পচ) একটি প্রকাশ 
ব। আলোকের, অপরটি অন্ধকারের | শিপাতা নামের ভেদ 
করিরা দিয়াছেন এই ভাবে বে, একটা শশার পোষক, 
অর্থাৎ একটিতে চন্দ্রমা বাডে, আর একট। শশার পোষক 
সেটিতে চন্ত্রমা ছোট হয়। এইজন্য জগত উহার একের ষশ 
ও অপরের অপযশ (শুরু ও কৃষ্ণ এই নাম দিয়] ) দিয়াছে। 
জড় চেতন জগ জীৰ জত সকলঞ্ছামময় জানি। 
বন্দ সবকে পদকমল সদ! জোরি স্কুগ পানি ।। 

জগতে যত জীব আছে, যাহারা চেতন ও যাহারা জড়-_ 
এই সকলকেই রামময় জানিয়া সর্বদা হাত জোড় করিয়া 
সকলের পদ-কমল বন্দনা করি। 


দেব দন্গুজ মর নাগ খগ প্রেত পিতর গ্বর্থ । 
বন্দ কির রজ নিচর কৃপ। করছ জব সব॥ 


দমুজ_-দৈত্য। অব-এখন। রজনীচর-রাক্ষস। 


দেবতা ও দৈত্য, মানুষ, নাগ, পক্ষী, প্রেত, পিতৃগণ, 
গন্ধৰ্ব, কিয়র ও রাক্ষস-_-সকলকেই বন্দনা করি, এক্ষণে 
সকলে কৃপা করুন। 


টিপ্পনীঁ_শুভকার্যে সকলেরই কৃপা আবণ্তক, দেবতা 
দানব সাধু ও খল সকলেরই কৃপা চাই । যিনি রামের 
সেবার জন্য সকল কার্য করেন তিনি কাহাকেও অবহেলা 
করেন না, ভাল-মন্দ সকলেরই স্থান আছে জানিয় 
তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়! নিজ কর্তব্য পথে চলেন। 
১৭ আকর চারি লাখ চৌরাসী। 
জাতি জীৰ জল থল নভ বাসী ৷ 
সিয়া রাম ময় সব জগ জানী। 
করউ প্রনাম জোরি ভুগ পানী ॥ 


আকর-উৎপত্তি ( খনি )। থল-প্থল। সিয়া-সীতা। 


জীবের উৎপত্তি চারি প্রকার এবং উহার চে'রাশী লক্ষ 
যোনি, উহারা আকাশে জলে স্থলে বাস করে। এওঁ সকল 
জীবকেই সীতারামময় জানিয়! যুক্ত করে সকলকে প্রণাম 
করিতেছি । 
জানি কৃপা করি কিন্কার মোহ । 
সব মিলি করছ ছাড়ি ছল হছোকু।। 
নিজ বুধি বল ভরোস মোস্ধি নাহী"। 
তাতে বিনয় করউঁ সব পাহী' ॥ 
কিহর__দাস। তাতে-_সেইজন্য সবপাহী'--সকলের 
নিকট। ছোহু-দয়া। 


রূপা করিয়া আমাকে দাস বলিয়া! জানিয়া সকলে মিলিয়! 
ছল ছাঠিয়। দয়। কর। আমার নিজের বল বুদ্ধি ভরস| 
নাই । সেই জন্যই সকপের নিকট বিনতি করিতেছি । 
করন চহউ রঘুপতি গুন গাহা। 
দখ্ব মতি মোরি চরিত অৰগাহ৷ ৷৷ 
সুবা ন একউ অঙ্গ উপাসউ। 
মম মতি রক্ত মনোরথ রাউ॥ 


করনচহউ-করিতে চাই। গাহা-গাথা। 
গভীর, অথই । হুঝ-বোঝা। অঙ্গ-বিধয়। 
রাউ-রাঙ্কা। 

আমি রঘুপতির গুণগান করিতে চাই। আমার বুদ্ধি 
হালকা, আর রাম চরিত্র ত অথই। গানের কত অঙ্গ, 
কত উপায় আছে-তাহার একটাও বুঝি না। আমার 
বুদ্ধি দরিদ্রের মত, আর ইচ্ছাটা রাজার মত। 


অবগাহা- 
রঙ্ক-দরিদ্র। 


৬২ 


অতি অতি নীচ উঠচি রুচি আছী। 
চহিয় অমিয় জগ ভুরই ন ছাহী।। 
ছমিহহি সজ্জন মোরি টিঠাঈ। 
জুনিহঙ্ছি বালবচম মন লাঈ।' 
ভ্বরই__জোটে ! ছাছী--ঘোল। ঢিঠাই - ধৃষ্টতা। 
মনলাঈ-_মন দিয়া॥ আমার বুদ্ধিটা খুব নীচু, কিন্তু রুচিটা 
অতি উচ্চ। আমি চাই অমৃত, অথচ জগতে আমার 
ঘোলও জোটে না। সঙ্জনেরা আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন 
ও মন দিয়! এই বালকের ন্যায় বাক্য শুনিবেন। 
জের বালক কহ তোতরি বাতা । 
জুমি মুদিত মন পিতু অক মাতা ॥ 
হঁসিহহি' কুর কুটিল কুবিচারী। 
জে পর দূষণ ভুষন ধারী । 
জৌ--যে মন। তোতরি বাতা--আধ আধ কথা। 
মুদিত--আননি'ত । 
বালক যখন আধ আধ কথা বলে তখন পিতামাতা 
আনন্দে তাহা শোনে। যাহার বিচার ক্রর কুটিল ও 
কৃভাব-যুক্ত, যে ব্যক্তি পরের দোষ দেখাকেই ভূষণ বলিয়া 
ধারণ করে সেই তাহা শুনিয়! হাসিবে | 
নিজ কবিস্ত কেহি লাগ ন নীক। 
সরস হোউ অথৰ৷ অতি ফীকা। 
জে পর ভনিতি জুনত হরষাহ্ী'। 
তে বর পুরুষ বন্ধত জগ নাহী ॥ 
নীকা-প্রিয়, ভাল। ভনিতি-কবিতা, কথা । বর-শেষ্ঠ। 
নিজের কবিতা আর কার কাছে ভাল না লাগে তাহা 
সরসই হউক, আর ফিকা বা জ'লোই হউক! কিন্তু যে 
ব্যক্তি পরের লেখা শুনিয়া আনন্দ পায় সে প্রকার শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ জগতে অনেক নাই। 
জগ বছ নর জর সরি সমভাঈ। 
জে মিজ বাড়ি বঢ়হি জল পাঈ। 
সজ্জন স্ঞুক্কত সিন্ধু সম কোই ৷ 
দেখি পুর বিধু বাঢ়ই জোল ।। 
সরি-নদী সমূহ । বাট়ি-_বাড়া, 
পুর বিধু - পূর্ণ চন্ত্র। 
হে ডাই, জগতে অনেক লোকই গঙ্গা নদীর মত 
যাহারা জল পাইয়া তবে নিজে বাড়িয়া উঠে। কিন্ত 
কোনো কোনো পুণ্যশীল সজ্জন আছেন ফাহারা ( নদীর মত 
না হইয়া ) সমুদ্রের মত। সমুদ্র পূর্ণ চন্্র দেখিয়া (আনন্দে) 
ফুলিয়। উঠে অর্থাৎ অপরের সৌন্দর্য দেখিয়া সুখী হয়। 


ভাগ ছোট অভিলাঘু বড় করউঁ এক বিশ্বাম। 
'পহহি ভখ ভুমি ভুজম সব খল করিহহি' উপহাস । 


ভারিয়া উঠা । 


রামচরিতমানস 


আমার ভাগ্য ছোট এবং আকাঙ্া বড় হইলেও একটা! 
বিশ্বাস রাখি যে, ইহা শুনিয়া সঙ্জনগণ সুখ পাইবেন এবং 
ধিনি খল তিনিই উপহাস করিবেন। 
১৮। খলপরিহাস হোহি হিত মোর!। 
কাক কহৃহি কলকণ্ঠ কঠোর ।' 
হৎসহি বক দাদুর চাতকন্থী। 
হ'সহি' মলিন খল বিমল বতকহী ৷৷ 
কলকণ-কোকিল। হংসহি-স্থাসকে | দাছুর-ব্যাউ। 
বতকহী-বাক্যকে | বিমল-পবিভ্র। 
খলের পরিহাসে আমার হিতই হইবে। কাক ত 
কোকিলকে কঠোর বলিয়াই থাকে । বক হাঁসকে, আর 
ব্যাঙ চাতককে দেখিয়া হাসিয়াই থাকে । মলিন খল 
তেমনি পবিত্ৰ বাক্য ও উপহাস করিয়া থাকে । 
কবিত রসিক ন রাম পদ নেকু। 
তিন কহ জুখদ হাসরস এহু । 
ভাষা ভনিতি ভোরি মতি মোরী। 
হ'সিৰে জোগ হ'সে নহি খোরী॥ 
নেহ্‌-প্রীতি, প্রেম । তিন্হকর-তাহার। ভাষা-কধিত 
ভাষা (সংস্কৃত নহে )। খোরী-দোষের ॥ যে কবিতা- 
রসিকের রাম-পদে প্রেম নাই সে ত ইহাতে সুখদ হান্ত 
রসই পাইবে । কেননা ইহা কথিত ভাষায় লেখা, আর 
আমার বুদ্ধিও কম। ইহা উপহাসেরই যোগ্য। যদি 
কেহ হাসে তবে তাহা কিছু দোষের হইবে না। 
প্রভু পদ প্রীতি নসাম্বুঝি নীকী। 
তিন্হহি: কথা জনি লাগহি ফীকী ॥ 
হরি হর পদ রতি মতি ন কৃতরকী। 
তিন্হ কহ' মধুর কথ রঘুবর কী। 
নীকী _ভালরূপ। সামুঝি_ বোধ শক্তি। কুতরক্ষী-_ 
কুতর্কী। ফীকী -রসশূন্ত ॥ যাহার প্রভু পদে প্রীতি 
নাই, যাহার সমঝ বা বোধশক্তি ভাল নয়, তাহার কাছে 
এই কথা ফিকা বা রসহীন লাগিবে। যাহার হরিহরের 
পদে মতি আছে, বুদ্ধিও কুতর্কা নয় তাহার কাছে রথুবরের 
কথা মধুরই লাগিবে। ৃ 
রাম ভগতি ভূষিত জিয় জা্নী 
জুনিহহি জুজন সরাহি জুবোনী ॥ 
কবি ন হোঁ নহি বচনপ্রবীন্ু। 
সকল কলা সুর বিদ্যান্থীনু ৷৷ 
সরাহি--গ্রশংসা করিয়।। জুবানী--ছুনদর বাক্যে। 
সুজনের! এই কথ! রাম-ভক্তিভে তৃষিত জানিয়! সুন্দর 
বাকে) প্রশংসা করিয়া! শুনিবে । আমি কবি নই, বাকোও 
প্রবীন নই, আমার কোনও কলা বা বিদ্ধা নাই । 


বালকাণ্ড ৬৩ 


আখর অরথ অলংক্কৃতি নান।। 

ছন্দ প্রবন্ধ অনেক বিধান '। 

ভাৰ তেদ রস ভেদ অপারা। 

কবিত দোষ গুন বিবিধ প্রকার! ॥ 

কবিত বিবেক এক নহি মোরে । 

সত্য কহুউ লিখি কাগদ কোরে ।। 
কাগদ--কাগজ। কোরে-কোরা। 


অক্ষরের অর্থ অনেক প্রকার, অলঙ্কার ছন্দ সমূহ নান! 
প্রকার, অপার ভাব-ভেদ, বুস-ভেদ রহিয়াছে, আবার 
কবিতায় নানা প্রকার দোষ-গুণও রহিয়াছে। কিন্তু এই 
সকল বিচার শক্তি আমার মোটেই নাই। আমি কোরা 
কাগজে (লিখিতে বপিয়া) সত্য করিয়াই একথা বলিতেছি। 
ভনিতি মোরি সব গুন রহিত ৰিস্ব বিদিত গুন এক। 
সে! বিচারি জুনিহহি' জুমতি জিন্হ কে বিমল 
বিবেক ॥ 
ভনিতি--কবিতা॥ আমার সকল কবিতা গুণহীন। 
তবে একটা বিশ্ব-বিদিত গুণ ইহাতে রহিয়া গিয়াছে (রাম 
কথা)। সেই কথা বিচার করিয়া যে স্ুমতি, যাহার 
বিবেক বিমল হইয়াছে সে ইহ] শুনিবে। 
১৯, ২০॥ এহি মহ" রঘুপতি নাম উদার] । 
অতি পীৰন পুরান স্রুতি সার! ॥ 
মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হারী। 
উম। সহিত জেহি জপত পুরারী ॥ 
এহি মই_-ইহাতে আছে। 


ইহাতে আছে উদার রঘুপতির নাম, যে নাম অতি 
পবিত্র, পুরাণ ও শ্রুতির সার, যাহা অমঙ্গল হরণকারী ও 
মঙ্গল-ভবন, যে লাম উমা সহিত ত্রিপুরারী মহাদেব জপ 
করেন। 
ভনিতি বিচিত্র জু কবি কৃত জোউ। 
রাম নাম বিজু সোহ ন সোউ। 
বিধু বদনী সব ভুতি সবারী। 
সোহ্‌ ন বসন বিনা বর নারী ॥ 
সোহ--শোভা পায়। সবারী-সজ্জিত শোভিত। 
ভাতি--গ্রকার। 


যে কবিতা বিচিত্র ও সুকবি-কৃত, তাহাও রামনাম বিনা 
শোভা পায় না। যে বিধুবদনী সুন্দরী স্ত্রী সব রকমে 
সজ্জিতা ভাহাকেও বসন বিনা শোভা পায় না। 
সব গুন রহিত কু কবি কৃত বানী। 
রাম নাম জস অন্ষিত জানী। 
সাদর কহহি' জুনহি বুধ তাহ্বী। 
মঞ্ুকর সরিস মত্ত গুনগ্রাহী । 


তাহী--তাহাই। সরিস--সদৃশ, গ্থায়। যন্ত--সাধু। 

কিন্ত ষে কবিতা সকল গুণ-রহিত ও কুকবি-কৃত, 
তাহাতেও যদি রাম নামের যশের চিহ্ন থাকে তবে তাহাই 
সাদরে পণ্ডিতেরা পড়েন ও শোনেন। কেননা সন্ত বা 
সাধুরা মধুকরের স্তায় গ্তণগ্রাহী। 


জদপি কবিত রস একউ নাহ্বী*। 
রাম প্রতাপ প্রগট একি মাহী" ॥ 
সোই ভরোস মোরে মন আবা। 
কেহি ন জুস বড়প্লীন পাৰ৷। 
প্রগট--প্রকাশিত। এহি মাহী - ইহাতে ৷ ভরোস-- 
ভরসা । আব।--আসিতেছে। বড়প্নন- বড়ত্ব। পাব| 
-পায়। 


যদিও এই কবিতায় ( রামায়ণে) কবিত্ব রস এতটুকুও 
নাই, তথাপি ইহাতে রামের প্রতাপের কথার প্রকাশ ত 
রহিয়াছে। সেইজন্যই আমার মনে ভরসা আসে। আর 
কেই বা সুসঙ্গে বড় না হইয়াছে, অর্থাৎ রামনামের সুসঙ্গ 
যখন এই কবিতায় আছে তখন ইহ! বড় না হইয়াই 
পারে না। 
ধুমউ তজই সহজ করুআঈ। 
অগকু প্রসঙ্গ জগন্ধ বসাঈ। 
ভনিতি ভদেস বস্তু ভলি বরনী। 
রাম কথা জগ মঙ্গলকরনী। 
করুআইঈ--কালরূপ। প্রসঙ্গ -সঙ্গে । ভদেস--খারাপ। 
ধোয়াও তাহার স্বাভাবিক কালোরপ তখন ত্যাগ করে যখন 
অধরুর সুগন্ধের সহিত বাস করে, অর্থাৎ অগুরুর ধোঁয়ায় 
সুগন্ধ থাকে, তাহাতে কালি হয় না। তেমনি আমার 
কবিতা কোন কাজের নয়, কিন্ত ইহার আখ্যান বস্তু ভাল। 
সে আখ্যান হইতেছে রামকথ| যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। 


ছন্দ- মঙ্গল করনি কলি মল হরনি 
তুলসী কথা রঘুনাথ কী। 
গতি কুর কবিতা সরিত কী। 
জো! সরিত পাৰন পাথ কী । 
প্রভু জুজস সঙ্গতি ভনিতি ভলি 
হোইহি জজন মন ভাৰনী। 
ভব অঙ্গ ভুতি মসান কী 
জুমিরত সোহাৰনি পাৰনী ৷ 
পাবন পাথকী--পবিভ্র গঙ্গার গ্ায়। সঙ্গতি--সঙ্গ। 
তুলসী যে রঘুনাথ কথা লিখিতেছে উহ! মঙ্গলকা রী, 
কলির ময়লা হরণ করে। গঙ্গার গতি বক্র হইলেও গঙ্গা 
যেমন পবিত্র এই কবিতা তেমনি বক্র-গতি হইলেও গঙ্গার 
মতই পবিত্র। ইহ! প্রভুর সুযশের সঙ্গ লাভ করিয়াছে 
বলিয়াই ভাল জিনিষ । ইহা সুজনের মনতোধিণী হইবে। 


৬৭ 


যেমন শ্পাঁনের ছাই-এর গ্তায় তুচ্ছ জ্রিনিষও মহাদেবের 
শরীরে মাখা হইলে তাহার কথ! স্মরণ করিতে ভাল লাগে 
ও অতি পবিত্র হয় এই কবিতাও রামনাম স্পর্শে তেমনি 
হইয়াছে । 
প্রিয় লাগিছি অতি সবহি মম ভনিতি রাম জস সঙ্গ । 
ফাক বিচাক্ কি করই কোউ বৰন্দিয় মলয় প্রসঙ্গ ৷ 
সবহি -সকলের। মলয় - মলয় পর্বত । 
আমার কাব্যে রাম-যশের সঙ্গ আছে বলিয়া সকলেরই 
ভাল লাগিবে। ময়ল পর্বত হইতে যাহ! আসে চন্দনের সঙ্গে 
থাকে বলিয়া কেহ আর তাহার কাঠের বিচার করে না। 
( মলয়াচলে চন্দন স্পর্শে সকল কাঠই চনন-গম্ধ-যুক্ত হয় )। 
স্যাম রতি পশয় বিসদ অতি 
গুনদ করনি সব পান। 
গিরা গ্রাম্য লিয় রাম জস 
গাৰহি জুনহি জুজান। 
রভি-গাঁভী | গির! গ্রীম্য-গ্রীম্য ভাষা। সুজান-জ্ঞানী । 
শ্যামলী গাইয়ের রং শ্যাম হইলেও তাহার ছধকে অতি 
উজ্জল ও প্রণশালী বলিয়া লোকে পান করে। তেমনি 
আমার ভাষা গ্রাম্য হইলেও ইহাতে সীতারামের যশ কথা৷ 
আছে বলিয়! জ্ঞানী ইহ! গান করিবেন ও শুনিবেন। 
২১। অনি মানিক স্মুকুতা! ছবি জৈসী। 
অনি গিরি গজ সির সোহ ন তৈসী। 
সপ কিরীট তরুনী তনু পাঈ। 
লহহি সকল সোভা অধিকাঈ। 
ছবি-সৌনর্য । সোহ-শোভা। পাওয়া । তৈসী-তেমন | 
মধি-মাণিক ও মুক্তা যখন সাপের মাথায় থাকে, বা 
যখন পর্বতে থাকে, বা যখন হাতীর মাধায় থাকে তখন 
তেমন শোভা পায় না। উহারা যখন রাজার মুকুট বা 
তরুণীর দেহ সাজায় তখনই অধিক শোভা পায়। 
তৈসেছি জ কবি কবিত বুধ কহ্হী'। 
উপজহ্ছি অমত অমত ছবি লহহী' ॥ 
ভগতি হেতু বিধি ভবন বিহাঈ। 
'জমিরত সারদ আবতি ধাই ৷ 
বুধ -পত্ডিত। উপজহি' অনত--বেখানে উৎপত্তি 
সেস্থান হইতে অন্তত্র। বিহান_ভ্যাগ করিয়া। সারদ-_ 
সরস্বতী । 
পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সুকবির কবিতার যেখানে 
উৎপত্তি হয় ( কবির জয়ে) সেম্থান হইতে অন্যত্র (পাঠকের 
হৃদয়ে) উহ! শোভা পায় বা আদৃত হয়। সরস্বতী দেবীকে 
বদি ভক্তি করিয়! ডাকা যায় তবে তিনি ব্রদ্দার গৃহ ত্যাগ 
ক্রিয়া স্বরণ মাত্রেই ত আসিয়। উপস্থিত হ'ন। 


রামচরিতমানস 


রাম চরিত সর বিজু অন্হবায়ে। 
সে ভ্রম জাই ন কোটি উপায়ে ॥ 
কবি কোবিদ অস হবদয় বিচারী। 
গাবহি হরি জস কলি মল হারী। 
অন্হবায়ে--স্নান করিলে। অস - ইহা। 
ভক্তকবির স্মরণমাত্রই ত সরস্বতী আলেন। কিন্তু 
তাহার ব্রঙ্গলোক হইতে আপার শ্রম কিঃতেই যায় না, 
যতক্ষণ না রামচরিত রূপ সরোবরে তাহাকে ম্লান করানো 
হয়। এই কথা বিবেচনা করিয়া কবি ও পণ্ডিতের! কলির 
পাপ হরণকারী হরি গুণ গান করিয়া থাকেন। 
বাকৃশক্তি ব্রহ্মের বিশেষ করুণার চিহ্ন। এই শক্তি 
পাইয়া ঈশ্বরেরই গুণগান যে ন। করে সে বাকৃশক্তির অর্থাৎ 
বাণীর অপব্যবহার করে, বাকৃদেবীকে মিথ্যা শ্রম করায়। 
কীন্হে প্রাকৃত জন গুন গান৷। 
সির ধুনি গিরা লগতি পদ্ছিতান!॥ 
হৃদয় সিন্ধু মতি সীপ সমানা।। 
স্বাতী সারদ কহহিং' জুজান1। 
জে! বরখই বর বারি বিচার । 
হোহিঁ কবিত স্কুকৃত। মনি চার ॥ 
প্রাকৃত জন--সাধারপ লোক। সির ধুনি-মাথা 
চাপড়াইয়া। গিরা-_সরশ্বতী। পছিতানা--পশ্চাতে তাপ 
করা। সীপ--ঝিন্কুক ॥ বদি স্বাতী নক্ষত্র উদয় হয় তখন 
বর্ষার বিন্দু ঝিনুকের মধ্যে পড়িলে তবে বিন্বুকে মুক্তা হয়। 
সেই উপম! লওয়! হইয়াছে । 
যদি কাব্যে সাধারণ লোকের গুণগান করা হয় তবে 
সরস্বতী কপালে করাঘাত করিয়া আপশোষ করেন। হৃদয় 
সিদ্ধুর সমান, মতি হইতেছে ঝিনুক, সরস্বতী হইতেছেন 
স্বাতী নক্ষত্র । যদি হৃদয়-সিদ্ধুতে বুদ্ধিরূপ বিহুক থাকে, 
যদি সাক্ষী স্বাতীনক্ষত্র স্বরূপ সরস্বতী উপস্থিত থাকেন এবং 
যদি সেই বুদ্ধি-ঝিনুকে বিচারপ বৃষ্টির বিদ্দু পড়ে তবেই, 
মুক্তার মত সুন্দর কবিতা হয়। 
ভূগুতি বেধি পুনি পোছিয়হি রামচরিত বর তাগ। 
পন্থিরহি সজ্জন বিমল উর সোভা অতি অন্গুরাগ ॥ 
বেধি - বিদ্ধ করিয়া। পোহিরহি-গাধিয়া। তাগ - 
তাগা, রশি, সুত্র । - 
সরস্বতীর কৃপায় হদয়-সিন্ধুতে বুদ্ধি ও বিচারের যোগ 
হইয়া মুক্তা ফলিয়াছে। এখন সেই মুক্তার ব্যবহার 
দেখানো হইতেছে । 
যদি যুক্তি দ্বারা এ মুক্ত] বিধিয়া রামচরিত নামক হতায় 
গাঁ“ হয় তবে সজ্জনগণ তাহাদের বিমল হৃদয়ে উহ! ধারণ 
করেন, ফলে রঘুনাথের প্রতি অতি অনুরাগ শোভা পাইতে 
থাকে । 


শী শশী 


বালকাণ্ড ৬৫ 


২২ ৷ জে জনমে কলিকাল করাল! । 
করতব বায়স বেস মরাল!। 
চলত কুপন্থ বেদ মগ ছাড়ে। 
কপট কলেৰর কলি মল ভাড়ে। 

করভব--কার্ধ। বেষ--বেশ। 
মগ-মার্গ, পথ | ভাড়ে--পাত্র। 


যে ব্যক্তি করাল কলিকালে জন্মে তাহার হাসের মত 
বেশ হইলেও কাজ হয় কাকের মত। (পক্ষীদের মধ্যে 
কাক চণ্ডাল ও হাস পবিভ্র)। সে ব্যক্তি কুপথে চলে, 
বেদের পথ ছাড়ে, তাহার দেহই কপটতাময়, সে কলি 
মলের পাত্র হয়। 
বঞ্চক ভগত কহাই রাম কে। 
কিন্কর কঞ্চন কোহ কাম কে॥ 
তিন মহ প্রথম রেখ জগ মোরী। 
ধিগ ধরমধবজ ধ ধকধোরী । 
কোহ-_ক্রাধ | রেখ--স্থান। ধিগ-ধিক্কার | ধরমধ্বজ 
যে ধর্মের ধবজা তোলে । ধঁধকধোরী _ধন্ধা বা ব্যবসা 
ধারণকারী | 
যে ব্যক্তি বঞ্চক অথচ রামভক্ত বলিয়। পরিচিত এদিকে 
আবার কাঞ্চন ক্রোধ ও কামের দাস এইরূপ লোকের মধ্যে 
জগতে আমার প্রথম শ্থান। আমি ধর্মের ধ্বজা তুলিয়া 
উহারই ধন্ধা বা ব্যবসা! করি, আমাকে ধিক্‌। 
জে অপনে অৰগুন সব কহুউ। 
বাড়ই কথা পার নহি লউ॥ 
তার্তে মৈ অতি অলপ বখানে ৷ 
থোরে মহ জানিহহি সয়ানে ৷ 
অবগুন_দোষ। বাঢ়ই'-বাড়িয়া যাইবে। 
সেইজন্য । মৈ--আমি। বখানে - বলিলাম। 


যদি আমার সমস্ত দোষের কথা বলি তবে বাড়িয়া 
চলিবে, উহার শেষ নাই। সেইজন্য অতি অল্প মাত্র 
বলিলাম । যাহার! চতুর তাহার! অপ্লেতেই বুঝিবেন। 


সম্ভুঝি বিবিধ বিধি বিনতী মোরী। 
কোউ ন কথ) সুনি দেইছি খোরী। 
এতেন্ছ পর করিহহি' জে সন্তা। 
মোহি তে অধিক তে জড় মতি রন্কা।। 


খোরী-দোষ। সঙ্কা-_সন্দেহ। মোহি' তেঁ- আমা 
হইতেই । তে--সে। জড় - বোক]। মতি রঙ্কা--মতিহীন। 
আমার বিবিধ বিনয় শুনিয়া কেহ যেন আর আমার 
কথ শুনিয়া দোষ না দেন। কিন্তু ইহার পরও যে ব্যক্তি 


সন্দেহ রাখিবে সে আম অপেক্ষাও মূর্ধ ও মন্দবুদ্ধি। 
৪ 


মরালা- হাস। 


তাতে 


কবি ন হোউ নহি চতুর কহাবউ। 
মতি অন্সরূপ রাম গুন গাবউ॥ 
কহ রঘুপতি কে চরিত অপারা। 
কহ মতি মোরি নিরত সংসার! ॥ 
আমি কবি নই, চতুরও নই। আমার বুদ্ধি অনুগপ 
রাম-গুণ গাহিতেছি। কোথায় রঘুপতির অপার চরিত, 
আর কোথায় আমার বুদ্ধি যাহা সংসারে লিপ্ত হইয়া আছে ' 
জেহি মারুত গিরি মেক উড়াহী' । 
কহছ তুল কেহি লেখে মাহী" । 
সম্ভুঝত অমিত রাম প্রভুতাঈ। 
করত কথা মন অতি কদরাঈ ॥ 
তুল- তুলা । লেখেমাহী-_ লেখাজোথার মধো, ধতবোর 
মধ্যে। কদরাঈ--কাতরত| | 
যে হাওয়া মেরু পর্বত উড়াইয়া দেয় তাহার কাছে $লা 
কি গণনার মধ্যে আসে? রামচন্দ্রের অমিত প্রভাবের 
কথা প্মরণ করিয়া মন অতি কাতর হইতেছে। 
সারদ সেষ মহেস বিধি আগম নিগম পুরান । 
নেতি নেতি কহি জান গুন করহি' নিরস্তর গান ॥ 
সরস্বতী, শেষনাগ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বেদ ও পুরাণ 
যাহাকে 'নেতি নেতি” “এ নয় এ নয়”--এই কণা বলেন 
ও সদাসর্বদ। ধাহার গুণগান করেন । 
২৩। সব জানত প্রভু প্রভূত! সোঈ। 
তদ্দপি কহে বিজু রহা নকোনঈ। 
তহ। বেদ অস কারন রাধা । 
ভজন প্রভাউ ভীতি বু ভাখ!। 
রাঁখা-রাখা, রাখিয়াছেন। 
সকলেই জানে যে, প্রভুর প্রভুত্ব কেমন, তবুও 'তাঠ। 
না বলিয়াও কেহ থাকে নাই। ভজনের প্রভাবের কারণ 
দেখাইয়া বেদও অনেক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন । 
এক অনীহ অরূপ অনামা। 
অজ সঙ্চিদানন্দ পরধামা। 
ব্যাপক বিহ্বরূপ ভগৰানা। 
তেহি ধরি দেহ চরিত কৃত নান?! 
ঈশ্বর এক, অনীহ বা চেষ্টা শৃপ্ত, রূপহীন, নামহীন, 
জন্মরহিত, সং চিৎ ও আননস্বরূপ, পরমগতি, সর্বত্র 
ব্যা্ত। বিশ্বের রূপই তাহারই রূপ | তিনি বড় এশ্র্শশালী 
ভগবান। তিনিই দেহ ধারণ করিয়া নানা চরিত গহণ 
করিয়াচছন। 
সো কেৰল ভগতন্হ হিত লাগী। 
পরম কপাল প্রনত অঞুরাগী ॥ 
জেহি জন পর মগ্ত! অতি ছোহু। 
জেহি কঞ্চণা করি কীন্হ ন কোন্তু॥ 


পি 


৬৬ 


ভক্তন্হ ' ভক্তদিগের। ছোহ্‌_মেহ। জন-ভক্ত। 
কোহ্‌-_ক্রোধ॥ পরমন্কপানু, প্রণতের অনুরাগী কেবল 
ভক্তের হিতের জন্যই তাহা করিয়াছেন। ভক্তের উপর 
তাহার অতিশয় মমতা ও নেহ । তিনি করণ! করিয়া 
ক্রোধ করেন না। | 
গটঈী বহোর গরীব নেৰাজু। 
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু ৷ 
বুধ বরমছ্ি হরিজস অস জানী। 
করছি: পুনীত সুফল নিজ বানী ॥ 
গঈঈ--গতবস্ত, হারানো ধন। বহোর--পুনরায় | 
গরীর নেবানজু--গরীবের পোষণ কর্ত। 
তিনি হারানো জিনিষ ফিরাইয়া দেন, তিনি গরীবের 
পোষক, তিনি সরল সবল প্রভু রথুরাজ। এই কথা জানিয়া 
জ্ঞানীর! হরি-যশ বর্ণনা করেন এবং নিজের বাণী পুণ্যময় 
সুফলপ্রদ করেন । 
তেছি বল মৈঁ রঘুপতি গুন গাথ]। 
কহিহউ নাই রাম পদ মাথ।॥ 
স্থুনিন্‌হ প্রথম হরি কীরতি গাজী। 
তেছি মগ চলত জগম মোছি ভাঈ।॥ 
মগ- মার্গ, পথ । 
সেই বলেই আমি রামপদে মাথা নত করিয়া রঘুপতির 
গুণগাথা গাহিব। ( বান্দীকি আদি) মুনিগণ প্রথমে 
হরির (রামচন্ত্রের) কীর্তি গান করিয়াছেন, সেইছেতু 
ডাই, আমার পথ সুগম হইয়াছে। 
অতি অপার জে সরিতবর জো মৃপ সেতু করাহি 
চড়ি পিগীলিকউ পরম লখু বিজ ভ্রম পারছি জাহি। 
অতি অপার যে মহানদী তাহার উপর যদি নৃপ সেতু 
গড়িয়া দেন, তবে পরম লু গী'পড়াও বিনাশ্রমে পার 
হইয়া যায়। 
২৪-_৩০॥ এহি প্রকার বল মমহি দেখাই । 
করিহউ রছ্ধুপতি কথ! লোহাঈী ॥ 
ব্যাস আছি কবিপুজব নামা। 
জিন্হ সাদর হরি জুজস বখামা॥ 
এহি-এই । সোহাঈ সুন্দর, মনোহর । পু্জৰ-শ্রেঠ। 
এই প্রকারে মণ স্থির করিয়া মনোহর রঘুপতি-কথা 
বলিতেছি ৷ ব্যাসাদি নান! শ্রেষ্ঠ কবিগগণ ধাহার। সাদরে 
ছুরি ঢরিতের সুযশ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। 
চরম কমল বন্দউ তিন্হ কেরে। 
পুরবছ সকল অনোরখ মেরে ॥ 
কলিকে কবিন্হ করউঁ পরলাম1। 
জিন্হ বরনে রঞ্ুপতি গুম গ্রাম ॥ 


রাঁমচরিতমীনস 


তিন্হ কেরে--ঠাহাদের । পুরবন্-_পূর্ণ করুন। 
তাঁহাদের সকলের চরণকমল বন্দনা করিতেছি। 
তাহারা আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। কলিকালের 
যে সকল কবি রঘুপতির গুপগ্রাম বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছি । 
জে প্রাকৃত কবি পরম সয়ানে। 
ভাষ! জিন্হ হরি চরিত বখানে ৷ 
ভয়ে জে অহহি জে হোইহহি আগে । 
প্রনৰর্উট সবহি কপট সব ত্যাগে ॥ 
সয়ানে- চতুর । ভাষা-_ভাষায়, সাধারণ কথিত 
ভাষায়। ভয়ে-_ছইয়াছিলেন, অতীতকালে । অহহি-_ 
উপস্থিত আছেন! হোইহহি' আগে- ভবিষ্যতে হইবেন । 
যে পরম চতুর গ্রাম্য কবি গ্রাম্য ভাষায় হরিচরিত 
ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, যে সকল কবি পূর্বে ছিলেন, এখন 
আছেন ও ভবিষ্যতে হইবেন সে সকলকে অকপটে প্রণাম 
করিতেছি। 
হোছ প্রসন্ন দেহ বরদানু। 
সাধু সমাজ ভনিতি সনমানু ৷ 
জো প্রবন্ধ বুধ নহি আদরহী । 
সো ল্রম বাদি বাল কবি করহী"॥ 
বাদি--নিরর্থক ॥ সকলে প্রসন্ন হউন, বর দান করুন 
যেন সাধুসমাজ কাব্যের সন্মান করেন। যে কাব্য 
পণ্ডিতেরা আদর করেন না তাহ! রচনা করার শ্রম কবির 
নিরর্থক । উহা বালক কবির যোগ্য । 
কীরতি ভনিতি ভূতি ভলি সোঈ। 
'আরসরি সম সব কহ হিত হোন ৷ 
রাম সুকীরতি তনিতি ভদেসা। 
অলমগ্রল অস মোহি অঁদেসা। 
কীরতি-_কী্তি। ভনিতি - কাব্য। ভূতি বিভূতি, 
উঙ্র্য। অন্দেসা--সন্দেহ । অসমঞ্জস--অসমতা। ভদেসা 
সবিশ্রী॥ সেই কীতি কাব্য ও এশ্বর্য ভাল যাহা গঙ্গার 
ন্যায় সকলকার হিত করে। রামচঙ্ধ্রের কথা কীতিময়, 
কিন্তু আমার কাব্য লেখা বিশ্রী, এই অসমতা আমাকে 
সন্দেহে ফেলিয়াছে। (কাব্য লিখি কি না লিখি ) 
তুম্হরী কৃপা জলত লোউ মোয়ে। 
সিঅদি গোহাৰমি টাট পটোরে। 
টাট পটোরে-_টাটের বন্ত্র। মিঅনি--রেশম | 
তোমাদের কৃপায় উহা আমার সহজেই হইয়া যাইবে, 
টাটের কাপড়ে রেশমের সুন্দর ডোর! চলিবে । 
সরল কবিত কীরতি বিমল সোই আদরহি জুজান। 
নহজ বৈর বিসরাই বিপু জো জমি করছি বখান। 


পপি লাক সানা 


বালকাণ্ড 


যদি কীতি বিমল হয় আর কাব্য সরল হয় তবে তাহা 
জ্ঞানীর আদর করেন। উহ! লোককে এত তন্য্ন করে 
যে, উহা গুনিয্বা সে সময় শক্ত শত্রুর প্রতি সহজ বৈয়ী 
তুলিয়া যায়, ও উহার প্রশংসা করে। 
সো ন হোই বিজু বিমল মতি মোছি মতি বল 
অতি খোর । 
করছ কৃপা হরিজন কহ পুমি পুমি 
করউ নিহোর। 


কিন্তু উহা নির্মল বুদ্ধি না হইলে হয় না, আর আমার 
বুদ্ধি অতি অল্প। কৃপা করিও, রামের যশের কথা 
বলিতেছি, পুনঃ পুনঃ মিনতি করিতেছি। 
কবিকোবিদ রঘ্ধুবরচরিত মানস মঞ্জু মরাল। 
বাল বিনয় জনি জরুচি লাখ মোপর হোছ রূপাল। 
রঘুবরের চরিত মানস সরোবর, আর কবি ও পণ্ডিতের 
তাহার সুন্দর হাস। এঁ পণ্ডিত ও কবিরূপী হানের! 
আমার, বালকের প্তায় বিনয় শুনিয়া, আমার মুরুচি দেখিয়! 


} আমার প্রতি যেন দয়া করেন। 
' মোঃ বন্দৰ স্কুনি পদ কণ্ধু রামায়ন জেহি মিরময়েউ। 


সখর আ্ুকোমল মঞ্জু দোষ রহিত ঢুষন লহিত। 
সখর-যাহাতে 'খর' রাক্ষসের কথা আছে। 
দূষন সহিত-_ফাহাতে ‘দৃষণ' রাক্ষসের কথ! আছে। 
সেই মুনি বান্মীকির পাদপদ্মে প্রণাম করি, যিনি 
রামায়ণ রচন। করিয়াছেন । উহাতে খরের কথ। থাকিলেও 
উহ! খর বা কর্কশ নহে, উহা কোমল, মৃদু ও উহাতে 
দূষণের কথা থাকিলেও উহা দোষ-রহিত। 
বন্দ চারিউ বেদ ভৰ বারিধি বোহিত সরিক্ঞ। 
জিন্হহি' ন দপনেন্ছ খেদ বরনত রঘুবরবিসদ জন্স । 
বোহিত-_নৌক1। সরিষ্ব- সদৃশ, মত । খেদ -ক্ান্তি। 
আমি ভব-সমুদ্র পারের নৌকা-স্বরপ চারিবেদের 
বন্দনা করি, রঘুপতির বিশদ যশ বর্ণনা করিতে যাহার 
স্বপ্নেও ক্লান্তি নাই। 
বন্দউ বিধি পদ রেনু ভৰ সাগর জেহি কীন্হ জহ্‌ । 
সম্ত সুধা সলি ধেনু প্রগটে খল বিষ বারুনী । 
সেই ব্রহ্মার পদ-রেণুর বন্দনা করিতেছি যিনি এই 
ভব-সাগর রচনা করিয়াছেন। এই ভব সমুদ্রে তিনি 
দিয়াছেন এক দিকে সাধু সুধা চক্র ও কামধেন 'আর এক 
দিকে দিয়াছেন খল বিষ ও বারুণী মদ । 
বিবুধ বিপ্র বুধ গুরু চরন বন্দি কউ কর জোরি। 
ছোই প্রসন্ন পুরবহছ নকল সু মনোরখ মোরি। 


বিবুধ-স্দেবতা। বুধ--পর্তিত। দেবতা ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত 


৬৭ 


ও গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া তাহাদিগকে করজোড়ে 
বলিতেছি- প্রসন্ন হইয়! আমার সকল শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করন। 
৩১॥ পুমি বন্দ লারঘ জর সরিতা। 
জুগল পুনীত মনোহর চরিত । 
মজ্জম পান পাপ হর একা। 
কহত সমত এক হর অবিবেক!। 
সারদ্ব - সরস্বতী । সুরসরিত|--গঙ্গা। একা একজন। 
এক-_অপর | হর--হুরণ করে, নাশ করে। 
পুনরায় সরস্বতী ও গঙ্গাকে বদনা করিতেছি। এই 
যুগল দেবতার চরিত্র মনোহর ও পুণ্যময়। একে নান ও 
পান ছার পাপ নাশ করেন, অপর সরন্বওী বলান, শোনান 
ও অজ্ঞান নাশ করেন। 
গুরু পিতু মাতু মহেস ভৰানী। 
প্রনবর্উ ফশিনবন্ধ দিমদানী । 
মেৰক স্বামি দখা লিয় লীকে। 
হিত নিরুপধি সব বিধি তুললী কে। 
গুরু এবং পিতামাতা স্বরূও মহেশ্বর ও পার্বতীকে 
প্রণাম করি। দ্বীনবন্ধুকে প্রণান করি যিনি নিত্যই 
দান করিতেছেন, তিনি সীতাপতির সেবক স্বামী ও সখা। 
ইহারা নিরবধি তুলসীর সকল হিত করেন। 
কলি বিলোকি জগছিত হর গিরজ]। 
লাবর মন্ত্র জাল জিল্হ সিরজা। 
ভনমিল আখর অরথন জাপু। 
প্রগট প্রভাউ মহেস প্রতাপু । 
সাবর মন্ত্র জাল_মহেশ্বর কর্ক দত্ত এক প্রকার 
মন্ত্রের গ্রন্থ, উহাতে বাক্যের মিল নাই অর্থও নাই। 
সিরজ!-র,ন! করিয়াছেন । 
কলিকাল দেখিয়া জগতের হিতের জন্য হুরগৌরী যেন 
শাবর মন্ত্রজাল রচন| করিয়াছেন। এ মননে অক্ষরের মিল 
নাই, অর্থ নাই, জস নাই, কিন্তু উহাতে মহেশ্বরের প্রভাব 
প্রকাশিত । 
সো মহেস মোহি পর অনুকূল!। 
করউ কথা সুর মঙ্গল সুল।॥ . 
জমিরি সিৰা সিৰ পাই পসাউ। 
বরন রামচরিত চিতচাউ। 
অস্ুকৃলা_ প্রসন্ন হও । সুমিরি - স্মরণ করিয়!। সিবা- 
ভবানী । পসাউ--গ্রসাদ। চিতচাউ - উৎসাহিত চিত্তে। 
সেই মহেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন যেন আমি 
আনন্দ ও মঙ্গলের মূল স্বরূপ রামকথা রচনা করিতে পারি। 
ভবানীকে স্মরণ করিয়া শিবের প্রসাদ লইয়া উৎসাহিত 
চিত্তে রাম-চরিত বর্ণনা করিতেছি। 


ভনিতি মোরি সিব ক্কপা বিভাতী। 
সসি সমাজ মিলি মনছ' জ-রাতী। 
জে এহি কথহি সমেহ সমেতা। 
কহিহহি' জুনিক্হি সম্ুঝি সচেতা ৷ 
হোইহকি রাম চরম অঙ্ুরাসী। 
কলি মল রহিত সুমন্রল ভাগী । 
আমার এই কাব্য শিবের কৃপায় তেমনি সুন্দর শোভা 
পাইবে যেমন সুন্দর রাত্রি তারা ও চন্দ্র সহ শোভা পায়। 
যে এই কথা প্রেমের সহিত বলিবে, শুনিবে ও স্থির 
মনে বুঝিবে সে রামচরণে অনুরাগী হইবে ও কলির পাপ 
শূন্য হইয়া সুমঙ্গলভাগী হইবে । 
সপনেছ সাচেহ মোহি পর জো হর গেরি পলাউ। 
তে ফুর হোউ জে। কহেউ সব ভাষা ভনিতি 
প্রভাউ॥ 
সপনেহু-স্বপনে৪। সাঁচেহু-সত্য সত্য । পসাউ-প্রসন্ন। 
কুর-সত্য ॥ যদি স্বপ্নেও আমার প্রতি হর-পার্বভী সত্যই 
গ্রমন্ন থাকেন, তবে আমি ভাষার কবিতার বিষয় যাহা 
বলিয়াছি সে সকল সত্য হউক । 
৩২। বন্দউ অৰধপুরী অতি পাৰমি। 
সরজু সরি কলি কলুষ নসাৰনি ৷ 
প্রমৰউ পুর নরনারি বহ্থোরী। 
মমতা জিন্হ পর প্রভুহি ন থোরী ॥ 
পাবনি--পবিত্র । বহোরী--পুনরায় ॥ অতি পবিত্র 
অযোধ্য| পুরীকে প্রণাম করি, সর্যু নদী, কলির পাপ নাশ 
কারিণী, তাহাকে প্রণাম করি,। পুণরায় পুরনরনারীকে 
প্রণাম করি, তাঁহাদের উপর রামচন্ত্রের খুবই কৃপা আছে। 
সিয় নিশ্দক অথ ওঘ মসায়ে। 
লোক বিসোক বনাই বসায়ে ৷ 
বল্দর্ড কৌসল্যা দিসি প্রাচী । 
কীরতি জাজ সকল জগ মচী ॥ 
সিয় নিন্দক--সীতার নিন্দাকারী। অঘ ওঘ--পাপ- 
সমুদ্র, মহাপাপ । বিসোক-__শোকহীন। প্রাটী- পূর্ব 
মাঁচি-খাত ॥ তাহাকে প্রণাম করি যিনি সীতার 
শিন্দাকারী (ধোবীর ) মহাপাপ নাশ করিয়াছিলেন, যিনি 
বিশোক বা শোকহীন পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন । আর 
প্রণাম করি কৌশল্যা দেবীকে বিনি পূর্বদিকের ন্যায়, 
(পবিত্র ও জগতে প্রভাতের হুচনাকারী) ধাহার কীত্তি সকল 
জগতে খ্যাত । 
প্রগটেউ জহ্‌ রছু'পতি সঙি চার। 
বিশ্ব জুখদ খল কমল তুলারা। 
দসরথয়াউ সহিত সব রানী । 
ভুক্ত ভূমজল স্কুরতি মালী । 


রামচরিতমানস 


জ'হঁ-যে অযোধ্যায়। রাউ--রাজা। 
যেখানে রামচন্ত্রের ন্যায় সুন্দর চন্দ্রের উদয় হয়, 
মিনি বিশ্বের সুখদাতা, আবার তুষার যেমন কমলকে নাশ 
করিয়া থাকে, তেমনি খলের নাঁশকারী সেই রামের 
যেখানে জন্ম, সকল রাণীর সহিত পুণ্য ও মঙ্গলের মৃততি 
রাজ! দশরথকে (প্রণাম করি)। 
কর প্রনাম করম মন বানদী। 
করছ ক্কপ সুত সেৰক জানী ৷ 
জিন্হহি ৰিরচি বড় ভয়েউ বিধাতা । 
মহিমা! অবধি রাম পিতু মাতা ৷ 
ধাহাদিগকে স্থাষ্টি করিয়া বিধাতাও বড় হইয়াছিলেন, 
মহিমসাগর রামচন্দ্রের সেই পিতামাঁতাকে কর্ম, বাক্য ও 
মন দ্বারা প্রণাম করি, পুত্র ও সেবরু জানিয়া কৃপা করিও । 
সোঃ_ 
বন্দউ অৰ্ধ ভুআল সত্য প্রেম জেহি রাম পদ । 
বিদুরত দীনদয়াল প্রিয় তন তৃন ইব পরিহুরেউ ॥ 


বিহুরত--বিরহে । ভূআল-_ভূপাল। 
অযোধ্যাপতিকে বন্দনা করি। রামচরণে হারাই ত 
সত্য প্রেম ছিল। দীনদয়াল যখন চলিয়া গেলেন, তাহার 
বিরহে নিজের প্রিয় দেহ তখন তৃণের স্টায় তিনি ত্যাগ 
করিলেন। 
৩৩। প্রনবউ পরিজন সহিত বিদেহু। 
জাহি রাম পদ গুড় সনেু। 
জোগ ভোগ মহ রাখেউ গৌঈ। 
রাম বিলোকত প্রগটেউ সোঈ॥ 
বিদেহঁ-বিদেহ রাজা জনক | সনেহু--সেহ । মই 
মধ্যে । গোঈঁ_গোপন করিয়া ॥ সপরিজন জনক 
রাজাকে প্রণাম করি ধিনি রামচন্ত্রের ?তি গুঢ় নেহ 
পোষণ করিতেন। তিনি তাহার যোগকে হোগের ভিতর 
গোপন রাখিয়াছিলেন। রামচন্ত্রকে দেখ! মাত্রই তাহা 
প্রকাশ হইয়া পড়িল । 
প্রনবউ প্রথম ভরত কে চরনা। 
জাজ নেম ত্রত জাই ন বরন।। 
স্নাম চরন পন্কজ মন জামু । 
ঘুবুধ মগুপ ইব তজই ন পাতু ॥ 
নেমত্রত--বত্রত ও নিয়ম ॥ প্রথমে ভরতের চরণে 
প্রণাম করি, বাহার ব্রত নিয়মের কথা বর্ণনা করা যায় না। 
বাহার মন রামচন্ত্রের চরণ প্লে যেন লুদ্ধ ভ্রমরের মত পড়িয়া 
থাকিত, ছাড়িতে চাহিত না, সেই ভরতকে প্রণাম করি। 
বন্দউ লিমন পদ্ম জলজা তা। 
তল জ্ডগ ভগত ভুখনাত1ঃ 
রন্ুপতি কীরতি বিমল পতাকা । 
দণ্ড লঙ্গান ভয়ত জল জাক।॥ 


বালকাণ্ড 


পদজ্লজাতা পাদপদ্ম । স্ুভগ - সুন্দর । ডয়উ - 
হইয়াছিল। জাক! যাহার ৷ লক্ষণের পাদপন্ন বন্দন! 
করি, উহা শীতল সুন্দর ও ভক্তের সখ দানকারী । 
রুপতির কীতি বিমল পতাকার ন্যায়, আর লক্ষ্মণের যশ 
সেই কীৰ্তি পতাকার দণ্ড বাঁ ধ্বজ! স্বরূপ হইয়াছিল । 
মেষ স শ্রসীস জগ কারন। 
জে। অৰতরেউ ভূমি ভয় টারন। 
সদা সো সাজুকুল রহ মো পর । 
কপাসিন্ধু সৌমিত্র গুনাকর ॥ 
সহত্র মাথ| শেষ নাগ, বিনি জগতের কারণ তিনিই 
ভূমি-ডার তরাইবার জন্য অবতার হ'ন। সেই কৃপাসিদ্ু 
€ণাকর সৌমিত্র লক্ষণ আমার প্রতি সদা অগ্কূল থাকুন । 
রিপুভুদন পদকমল নমামী | 
সুর স্ুসীল ভরত অনুগামী ৷ 
মহাবীর বিনবর্উ হনুমান! । 
রাম্তু জাজ জস আপু বখানা ॥ 
রিপু স্থদন--শকুত্ব ॥ শক্রদ্ের পদ-কমলে প্রণাম 
করি। তিনি বীর, তিনি সুশীল ও ভরতের অনুগামী । 
মহাবীর হমুমানকে প্রণাম করি, যাহার যশের কথা রামচন্্ 
নিজে ব্যাথা! করিয়াছেন । 
প্রনৰউ পৰনকুমার খলবন পাৰক জ্ঞান ঘন । 
জান হৃদয় আগার বসহি রাম সর চাপ ধর। 
পবনকুমার হম্বমানের বন্দনা করি। যিনি খলের বনে 
আগুনের ন্যায় খলনাশকারী, যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, যাহার 
ছদয় গৃহে ধনুর্বাণধারী রাম বাস করেন। 
৩৪ ॥--কপিপতি রীছ নিসাচর রাজ।। 
অন্রদাদি জে কীস সমাজা॥ 
বন্দ সবকে চরন সোহায়ে। 
অধম সরীর রাম জিন্হ পায়ে ৷ 
কপিপতি--সুগ্রীৰ। রীছ-দম্ববান।  শিসাচর 
রাজা__বিভীষণ | কীস-বানর | শগ্রীব, ক্গাম্ব,বান, 
বিভীষণ ও অঙ্গদাদি-কপিগন সকলেরই সুন্দর চরণ বন্দনা 
করিতেছি । ইহার! অধম শরীর ধারণ করিয়াও রামচন্ত্রকে 
পাইয়াছিলেন। 
রঘুপতি চরন উপাসক জেতে । 
খপ স্থগ জর নর অন্তর সমেতে ॥ 
বন্দ পদ সরোজ সব কেরে। 
জরে বিজ্ঞ কাম রাম কে চেরে। 
ধাহারা বিনা কাজে রামচন্ত্রের দাস সেই সকলের, 
রদুপতির চরণের উপাসক খগ, মৃগ, স্বর, নর, 'অন্থরদিগের 
পাদ-পদ্ম বন্দনা করি । 


৬৯ 
জক সনকাদি ভগত সুমি নারদ । 
জে স্মুমিবর বিজ্ঞান বিসারদ ॥ 
প্রনবর্ সবহি ধরনি ধরি সীসা। 
করছ কৃপা জন জানি মুনীসা। 
সীসা-মাঁথা। জন--আপনার জন |॥ শুক সনকাদি 


(সনন্দন, সনাতন সনৎকুমার) ভক্তগণ, নারদাদি মুনি ও 
অহা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ মুনিগণকে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়] 
প্রণাম করিতেছি । আমাকে আপদ জন জানিয়। দয়! কর] 


জনকসুতা জগ জননি জানকী। 
অতিসয় প্রিয় করুন! নিধান কী ॥ 


তাকে দ্ভুগ পদ কমল কমল মনাৰউ। 
জা কৃপা নিরমল মতি পাবউ ॥ 


করুণানিধান রামচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় দনকহুত| 
জগংজননী জানকী । তাঁহার পাদপদ্ম মান্য করি। ঠাহার 
কপায় যেন নিল বৃদ্ধি পাই । 


পুনি মন বচন কম রঘুনায়ক । 
চরন কমল বশন্দউ' সব লায়ক ॥ 


রাজিবনয়ন ধরে ধন্স সায়ক । 
ভগত বিপতি ভঞ্জন সুখদায়ক | 
সকল কর্ম-কুশল রণুনাথের পাদপদ্ম মন বচন ৪ কর্ম 
দ্বারা আবার বন্দনা করি। রামচন্দ্রের চোখ কমলের গ্টায়, 
তাহার হাতে ধন ও বাণ, তিনি ভক্রের বিপদ দুর করেন, 
তিনি সখ দান করেন। 
গিরা অর্থ জল বীচি সম কহিয়ত ভিন্ন ম ভিন্ন । 
বন্দউ” সীতা রাম পদ জিন্হহি' পরম প্রিয় খিল্প ॥ 
খিন্ন দুঃখী | গিয়া-বাকয। জল বীচি সম--জল ও 
ঢেউয়ের গায় ॥ বাক্য ও তাহার অর্থ ভিন্ন চির শব্দ 
হইলেও যেমন তাহাপ| ভিন্ন নয়, এপ ও তাহার ঢেউয়ের 
গায় একই পদার্থ তেমনি পাকচন্ত্র ও সীত। একই | 'ঠাহাদের 


পদ বন্দন! করি । দ্ঃখীরা াহাদের নিকট পরম গ্রিষ। 
৩৫।৷ বন্দউ' রাম নাম রঘুবর কো। 

হেতু রুসান্গু ভানু হিমকর কো! ॥ 

বিধি হরি হর ময় বেদ প্রান সো। 


অগুন অনুপম গুন নিধান সো ॥ 
রঘুবরের রামনাম বন্দন! করি, তিনি অগ্নি, কর্ধ ও 

চন্দ্রের জম্মকারণ। তিনি ব্রহ্গা বিষ্ণু মহেশ্বরময়। অর্থাৎ 
তিনিই তাহারা, তিনিই বেদের প্রাণ। তিনি গুণরহিত, 
তিনি উপমা রহিত ও গুণের জন্মস্থান অর্থাৎ গুণময় । 

সহামন্তর জোই জপত মহেসু । 

কাসী যুকুতি হেতু উপদেসু ॥ 

সহিমা জাজ জান গনরাউ। 

প্রথমপ্রিজয়ত নাম প্রভাউ।। 


Ne 


যে মহ! মন্ত্র মহেশ জপ করেন, যে মহামন রামনামের 
উপদেশ কাঙীতে মুক্তি পাণার জন্য দেওয়। হয়, যে নামের 
মহিমা গনপতি জানেন, আর সেই নামের প্রভাব জানেন 
বলিয়া সকলের আগে গণপতির পূজা হয়। সেই রাম নাম 
প্রনাম করি। 
জান আদি কবি নাম প্রতপু। 
ভয়েউ জন্ধ করি উলটা জাপু ।॥ 
সহুস মাম সম জুনি সিৰৰানী। 
জপি জেঈ' প্রিয় সঙ্গ ভবানী ৷ 
আদি কবি বাল্মীকি রাম নামের প্রতাপ জানেন, তিনি 
উপ্টা নাম জপ করিয়া শুদ্ধ হন। এ এক নাম বিষ্ণুর সহস্ত 
নামের সমান, ইহাই শিবের নিকট শুনিয়া এ নাম জপিতে 
পার্নতী শিবের নিকট বসেন। 
হরযে হেতু হেরি হরু হী কে।। 
কিয় ভূষণ তিয়ভূষন তী কো ॥ 
মাম প্রভাব জান সিৰ নীকো। 
কালকুট ফল দীন্হ অমী কো।॥ 
হেতু-প্রীত। অমী -- অমিয়, অমৃত । 
বিষ। নীকো-হঠিক। 
পার্বতীর হৃদয়ে রামচন্দ্র প্রীতি দেখিয়া মহাদেব 
আনন্দিত হ'ন এবং তাহাকে নিজের ভূষণ অর্থাৎ অর্ধাঙ্গিনি 
ও স্ত্রীদের ভূষণ স্বরূপ করেন | রাম নামের প্রভাব শিব 
ভালরূপ জানেন । কালকুট এ নামে অমৃত হয়। (যখন 
সদুদ্র-মন্থনে বিষ উঠে তখন দেবতারা উহারা জালায় 
জিতে থাকেন, তখন শিব রামনাম লইয়া কালকূট পান 
করেন ও তাহার কণ্ঠে গিয়া! উহা! অমৃত হইয়া ওঠে ) 
বরষা রিতু রদ্ুপতি ভগতি তুলসী সালি জুদাস। 
কামমাম বর বরন ভূুগসাবনভাদৰ মাস।। 
তুলসী শালী ধান, আর বর্ষাখতু রঘুপতি ভক্তি। বর্ষা 
হইলে তবে ত ধানের আনন্দ । তুলসী নামক ধানের কাছে 
রামনাম এই দুইটি শ্রেষ্ঠ অক্ষর শ্রাবণ ভাদ্র মাসের মত। 
৩৬।॥ আখর মধুর মনোহর দোউ। 
বরম বিলোচন জন জিয় জোউ ॥ 
ভুমিরত সুলভ জ্খদ সব কানু। 
লোক লাছ পর লোক মিবাছু।॥ 
বিলোচন--চন্ষু। জন জিয় - লোকের হৃদয়ের। 
লাহু--লাভ। নিবাহ্থ- নিধাছের হতু, মোক্ষদায়ক। 
এই দুইটি অক্ষর মধুর ও মনোহর, উহা! ভক্তের হৃদয়ের 
যেন ছুই চক্ষু। উহা স্মরণ করা (জপ করা) সহজ, সকলের 
সুখ-দায়ক, উহাতে ইহলোকে লাভ হয়, পরলোকে মোক্ষ 
ছ্‌য়। 


কালকূট 


রামচরিতমানস 


কহুত জুনত জুমিরত জুঠি নীকে। 
রাম লখন সম প্রিয় তুলসী কে ।। 
বরনত বরন প্রীতি বিলগাতী। 

ব্রজ্জ জীব সম সহজ সঁঘাতী । 


সুঠি - হুন্দর। নীকে-_ ঠিক | বিলগাতী - বিলগ্ন হয়| 


এ অক্ষর দুইটি উচ্চারণ করিতে ও স্মরণ করিতে 
বস্তুতঃ সুন্দর । উহার! তুলসীর নিকট রাম লক্ষণের স্যায়ই 
প্রিয় উহার বর্ণনা করিতে গ্রীতি বিলগ্ন (?)হয়। অক্ষর 
দুইটির সহিত আমার প্রীতির ভাব তেমন, যেমন ব্রঙ্গের 
সহিত জীবের ভাব, দুই-ই স্বভাবতঃ এক সাথে আছে, 
অক্ষর ছুইটিরও তেমনই স্বভাবতঃই পরস্পর সঙ্গী। 

নর নারায়ন সরিস জুদ্ঞাতা। 

জগ পালক ৰিসেঘষি জন ত্ৰাতা ৷ 
ভগতি সু তিয় কল করন ৰিড়ুষন। 
জগ হিত হেতু বিমল বিধু পুষন ॥ 

সতিয়_নু স্্রী। পুষন- সুর্য ॥ এই ছুইটি অক্ষর যেন 
ছুই ভাই, যেন উহার! ন'র-নারায়ণ, জগতের পালক ও 
বিশেষ করিয়া লোকের উদ্ধার কর্ত৷। উহারা ভক্তি নামক 
সুরস্্রীর কাণের দুই দুল, জগত হিতের জন্য উহ্থারা৷ যেন 
নিলর্সল চন্দ্র সুর্য । 

স্বাদ তোষ সম জুগতি সুধা কে। 
কমঠ সেষ সম ধর বজ্সধা কে ॥ 
জন মন মঞ্জু কঞ্জ মধুকর সে। 
কীহ জসোমতি হরি হলধর সে ॥ 
তোষ-তৃপ্তি॥। সুধা পান করিতে যেমন স্বাছু ও পরে 
উহাতে তৃপ্তি হয়, রাও ম এই দুইটি অক্ষরও তেমনি 
উচ্চারণে স্বাদ ও পরে তৃপ্তি দেয়। কচ্ছপ ও শেষ নাগ 
যেমন পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে, এই দুই অক্ষর ও তেমনি 
পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে । জন-মন-রূপ পদ্মের এই ছুই 
অক্ষর হইতেছে মধুকর, জিহ্ব।-রূপ যশোদার নিকট এই দুই 
অক্ষর কৃষ্ণ ও হলধরের ন্যায় প্রিয় । 
একু ছত্ৰ একু ফু কুটমনি সব বরননি পর জোউ। 
তুলসী রঘুবরনীম কে বরন বিরাজত দোউ ॥ 

দুই অক্ষরের মধ্যে একটি রা রেফ. হইয়। সকল অক্ষরের 
উপর ছাতার গ্যায় থাকে, অপর ‘ম’ অমুস্বার চিহ্ন, বর্ণের 
মাথায় উঠিয়া মুকুটমণি হয় ও সব বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। 
তুলসীর কাছে রঘুবর নামের দুইটি বরণ এই ভাবে সোভা পায়। 


৩৭॥ সম্ভঝত সরিস নাম অক নামী । 
প্রীতি পরস্পর প্রভু অজুপামী ॥ 
নাম রূপ হুই ঈস উপাধী। 
কথ অনাদি জসাম্ুঝি সাধী । 


7 জগতে; ৬ 


বালকা ৭১ 


সরিস--সমান | অস্ুগামী-_ভৃত্য । অকথ- অবর্ণনীয় | 
হুসাধী- নুবুদ্ধি | 

নাম ও নামী অর্থাৎ নাম ও রূপ এই দুই, যদি বোঝা 
যায় তবে এক সমান ) নাম ও রূপ এর ভিতর যে পরস্পর 
প্রীতির সম্পর্ক আছে তাহা প্রভু ও চাকরের সম্পর্কের 
মত। নাম ও রূপ এই দুই-ই ঈশ্বরের ভেদ, তিনি অবর্ণনীয় 
ও অনাদি, সুবন্ধিরা এই প্রকারই বোঝে । 

কো বড় ছোট কহত অপরাধু। 
সুমি গুনি ভেছু সমুঝিহ্হি সাধু ৷৷ 
দেখিঅহি' রূপ নাম আধীনা। 
রূপ জ্ঞান নহি নাম বিহীনা॥ 

নাম ও রূপের মধ্যে কেহ বড় কেহ ছোট একথ। বলিলে 
অপরাধ হর। উহাদের গুণের ভেদ শুনিয়। সাধুর! বুঝিয়া 
থাকেন। দেখা যায় যে, রূপ নামের অধীন কেননা যদি 
নাম না থাকে তবে রূপের জ্ঞান হয় না। (কেবল রূপ 
দ্বারাই পরিচয় হয় না, নাম জা নিলে তবে পরিচয় হয় |) 

রূপ বিসেষ নাম বিস্ণু জানে। 
করতল গত ন পরহি পহিচানে ৷ 
জুমিরিয় নাস্মু রূপ বি দেখে। 
আৰত হৃদয় সনেহ বিসেখে ॥ 

বিঙন্নু দেখে--না দেখিয়া। আবত--আসে | পহি- 
চানে--পরিচয় ॥ রূপ বিশেষ যদি দেখা যায়, বদি দ্রব্য 
করতলগত হয়, তথাপি নাম না জানিলে উহার পরিচয় হয় 
না। কিন্তু রূপ না দেখিয়। কেবল নাম স্মরণ করিলেও 
হৃদয়ে বিশেষ প্রেম উপস্থিত হয়। 

মাম রূপ গতি অকথ কহানী। 
সমুঝত জুখদ ন পরতি বখানী ॥ 
অগুন সগুন বিচ নাম জুসাখী। 
উভয় প্রবোধক চতুর দুভাখী ॥। 

ন পরতি-_পারা যায় না। বখানী--বাখা। বিচ 
মধ্যে । সুসাখী--মুসাক্ষী। ছুভাখী-_দোভাষী। নাম ও 
রূপের গতির কথা অবর্ণনীয়, কিন্তু উহ! বুঝিলে সুখদায়ক । 
অগুণ ও সগুণের মধ্যে নাম একটা সাক্ষী দাড়াইয়া আছে, 
সে উভয়কে বুঝাইয়া দেয় যেন চতুর দোভাষী ৷ (নাম দ্বারা 
অগুগ ও সগুণকে বুঝাইবাঁর কল্পনা করা যায়)। 

রাম নাম মনি দীপ ধর জীহ্‌ দেহরীপ্বার। 
তুলসী ভীতর বাহরহু' জো চাহসি উজিআর ৷ 

ধরু-ধর। জীহ-_জিহুব! | দেহ'রী--দেউড়ী । চাহসি-- 
যদি চাও। উজিয়ার__আলোকিত ॥ তোমার ভিতর 
বাহির যে দিকে তাকাও যদি উজ্জল করিতে চাও তবে 
তুলসী, দেহের দেউড়ী স্বরূপ জিহ্বাতে রাম-নাম মণিদীপ 


ধর। যেমন ঘরের দ্বারের পৈঠায় দীপ রাখিলে ঘরের 
ভিতর ও বাহির ছুই আলোকিত হয়, তেমনি দেহের 
দরজার পৈঠা স্ব্প জিহবায় রাম নাম রূপ আলো ধগিলে, 
রাম নাম জিহ্বায় লইতে থাকিলে, দেহের ভিতর আলো 


হইবে, আধ্যাত্মিক সম্পদ বাড়িবে, দেহের বাহিরে আলো 
হইবে, দেহের বাহিরও পবিত্র হইবে। 
৩৮ ॥ মামজীহ জপিজাগহি জোনী। 
বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী ॥ 
ব্ৰন্মজ্খহি অন্মুভবহ্ি অনুপা।। 
অকথ অনাময় নাম ন রূপী॥ 
বিরতি--বৈরাগ্য। বিরঞ্চি--সংসার। প্রপঞ্চ-_মোহ। 
বিয়োয়ী--ত্যাগ করিয়|।। অনাময়-রোগন্ীন। 
সংসার বৈরাগা লইয়া মোহ ত্যাগ করিয়া যোগী 
জিহ্বায় নাম জপ করিয়। জাগিতে থাকে । তাহাতে অন্ুপম 
ব্রহ্ম সুখ পায়, সে সুখ যে কত তাহা বলিতে পারা যায় না, 
উহা স্বাস্থ গ্রদ, উহার না আছে নাম, না আছে রপ। 
জানা চহ্হি গুড় গতি জেউ। 
নাম জীহজপি জানহি তেউ ৷ 
সাধক নাম জপ লউ লায়ে। 
হোহি সিদ্ধ অনিমাদিক পায়ে ৷৷ 


লউ লায়ে -তন্নয় হইয়া॥ যে গুঢ় গতি জানিতে চায়, 
সে জিহ্বায় নাম জপ করিয়া জানিতে পারে। সাধক নাম 
জপ করিয়া তন্ময় হইলে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি পায়, সিদ্ধ হয়। 
জপহি নাম্মুজন আরত ভারী । 
মিটহি কুসম্কট হোহি' জুখারী ॥ 
রাম ভগত জগ চারি প্রকারা। 
সুক্কৃতী চারিউ অনঘ উদার | 
ভারীআরত-অতি সঙ্কটে পড়িয়া। চারি প্রকার আন, 
জিজ্ঞান্থ অর্থার্থা (যে কিছু চায়) ও জ্ঞানী। শ্ুকৃতী- 
পৃণ্যাত্মা । অনঘ-নিষ্পাপ | উদারা-উদার ॥ অতি সঙ্কটে 
পড়িয়া যদি লোকে নাম জপ করে তবে উহাতে সঙ্কট দূর 
হয়, লোকে সুখী হয়| জগতে রামভক্ত চারিপ্রকার আছে 
যথ| ছুঃখী, জিজ্ঞান্ন, কিহুর প্রত্যাণী ও জ্ঞানী। ইহাপা 
সকলেই পুণ্যাত্ম।, নিষ্পাপ ও উদার । 
চকু চতুর কছ' নাম অধায়।। 
জ্ঞানী প্রদভুহি বিসেষি পিয়ার] ॥ 
চছ ভুগ চহ শ্রুতি নাম প্রভাউ। 
কলি বিসেষি মনি আন উপাউ ৷৷ 
চহ্‌ চতুর কহু-চার চুর জনের । অধারা-আশয়ী | 
পিয়ার।-প্রিয়। আন উপাউ-অন্ত উপায় ॥ নাম আশ্রয়ী এই 
চার চতুর জনের মধ্যে জ্ঞানীই প্রভুর বিশেষ প্রিয়। 


৭২ 


চারিয়ুগে, চারি শ্রাতিতে নামের প্রভাব রহিয়! গিয়াছে, 
তবে কলিযুগে বিশেষ করিয়া নাম ছাড়া অন্ত উপায় নাই। 


সকল কামমা হীন জে রাম ভগতি রস লীন । 
নাম সুপ্রেম পিষষ হুদ তিনহু' কিয়ে মন মীন ৷ 


যে ব্যক্তি সকল কামনা শুহ্ত-রাম ভক্তি রসে লীন, সে 
নাম রূপ প্রেম-অনৃত-হদে নিজের মনকে মাছের মত 
করিয়া ফেলিয়াছে। 
৩৯।॥ অগুন সগুন দুই ব্রজ্জ সরূপী।। 
অকথ অগাধ অনাদি অনুপ || 
মোরে মত বড় নাস দুহু তে। 
কিয় জেহি ভুগ মিজ বস নিজ বুতে ৷ 
দুহৃতে-ছুই হইতেই । জুগ-উভয়কে। বুতে-বলে। 
অগুণ ও সগুণ দুইই ব্রন্ষের স্বরূপ, উহা অবর্ণনীয়, 
অগাধ, অনাদি ও উপমা রহিত । কিন্ত আমার মতে নাম 
এই সগুণ অগ্তণ দুই অপেক্ষাই বড়, কেননা নাম নিজের 
বলে ছুইকেই নিজ বশে আনিয়াছে। 
প্রোড় সুজন মন জানহি: জন কী। 
কহওঁ প্ৰতীতি প্রীতি রুচি মন কী ॥ 
একু দারুগত দেখিয় একু ৷ 
পাৰক সম ভুগ ত্ৰল্প বিবেকু 
দারুগত-কাঠের ভিতর কাঠত্ব পাইয়| আছে। দেখিয় 
একু-এক প্রত্যক্ষ আছে। পাবক জুগ সম-এই ছুই আগুনের 
মত ।॥ চতুর সজ্জনেরা ভক্তের মন জানে, আমি কিন্ত 
নিজের মনের বিশ্বাস প্রীতি ও রুচি অনুযায়ী বলিতেছি। 
আগুন এক ভাবে কাঠের ভিতর কাঠ হইয়া আছে আর 
অপর ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। ব্রহ্ম বিবেকও তেমনি 
অস্তরশ্থ ও প্রত্যক্ষ এই হুই প্রকার আগুনের ন্ায়। এক 
ভিতরস্থ যাহা দেখা যায় না, অথচ দারু আকারে ব্যাপ্ত 
অর্থাৎ নিগুপ, অপর যাহা প্রত্যক্ষ বা সপ্ডণ। 
উত্তয় অগম ভূগ জগম নামতে । 
কহেওঁ নাম্কু বড় ত্রজ্ম রাম তে। 
ব্যাপক একু ত্ৰন্ম অবিনাদী। 
সত চেতন ঘন আনঁদরাসী ॥ 

“ অগম-দুল্রাপ্য, কঠিন সাধন । ব্রহ্ধ-নিগুণি ব্রহ্ম, রাম- 
অস্ঠণ ব্রহ্ম । সত-সৎ। চেতন-চিৎ। আনন্দরাসী-আনন্দময় 
অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ॥ সগ্ুণ ও নিগুণ এই উভয়ের সাধনই 
কন, কিন্তু এই ছুইই নামে সহজ হয়। আমি বলিলাম 
নিগুণ ও সগুণ বঙ্গ হইতে বড়। সচ্চিদ৷নন্দ, সর্বব্যাপক 
এক অবিনাশী এন্ম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। 

অস প্রভু হদ্ম অছত অধিকারী । 
সকল জীৰ জগ দীন দুখাকী। 

মাম মিয়্পন মাম জতঙ্গ তেঁ। 

লোউ গ্রগটত জিনি হোল রতন তে ॥ 


র/মচরিতমানস 


অছত-আছেন | নিরূপন-মাপ । জতন তেঁ-যত্ব দ্বার] । 
মোল-মূল্য। রতনতেঁ-রদ্ধের। 
এই প্রকার বিকার-রহিত প্রত হৃদয়ে রহিয়াছেন। 
তাহ! হইলেও জগতে সকল জীবই দীন দুঃপী। (এই 
সচ্চিদানন্দ সর্বদা হৃদয়ে থাকিতেও জীবের সং চ্ঞান ও 
আনন্দ কিছু দেখা যায় না। আনন্দ স্বরূপকে হৃদয়ে রাখিয়া 
জীব নিজে নিরানম্দ বোধ করে।) নামের মূল্য নামের 
যত্বেই জানা খায়। যেমন যক্ধ করিলে রত্ন তাহার মূল্য 
প্রকাশ করে, তেমনি নাম দ্বারা হৃদয়ের আনন্দ স্বরূপ 
প্রকাশিত হন। 
নিরগুন তে এহি ভীতি বড় নাম প্রভাউ অপার। 
কহেউ নামু বড় রাম তে নিজ বিচার অন্ুসার ॥ 
এহি ভাতি-এই প্রকারে । এই প্রকারে নাম নিপুণ 
অপেক্ষা বড়। নামের প্রভাবের শেষ নাই। আমি নিজের 
বিচার অনুসারে বলি রাম ( সগুণ ব্রহ্ধ ) অপেক্ষা রাম নাম 
বড়। 
৪* | রাম ভগতহিত নরতন্ু ধারী । 
সহি সন্কট কিয় সাধু জুখারী । 
মাম সপ্রেম জপত অনয়াসা। 
ভগত হোহি সুদ মঙ্গল বাস! | 
মুদ মঙ্গল বাস।-আনন্ময়, মঙ্গলময় স্থানের অধিবাপী ॥ 
রাম ভক্তের হিতের জন্য নররূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং 
ক্লেশ সহ করিয়া সাধুদিগকে সুখী করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার নাম ভক্তিভরে জপ করিলে ভক্ত অক্লেশে আনন্দ ও 
মঙ্গলময় লোক পায়। 
রাম এক তাপস তিয় তারী। 
নীম কোটি খল কুমতি জুধারী ॥ 
রিষি হিত রাম জুকেতুজ্ঞতা কী। 
সহিত সেন জুত কীন্হ বিবাকী ৷ 
তাপসতিয়-_তপ দ্বীর স্ত্রী, অহল্যা । সুকেতু স্ৃতা_- 
তাড়কা সুত, তাড়কার পুত্র সুবাহু, মারীচ আদি ৷ কিন্হ- 
করিয়াছিলেন। বিবাকী-মৃত॥ রাম এক তপপ্বীর স্ত্রী, 
অহল্যাকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহার নাম কোটি খল ও 
কুমতিকে উদ্ধার করিতেছে। খধিদের হিতের জন্য তিনি 
তাড়কাকে ও তাহার পুত্রদিগকে সৈন্য সহিত নাশ করেন। 
সহিত দোষ দুখ দাস ভুরাসা। 
দলই নাগু জিমি রবি নিসি নাসা । 
ভঞ্জেউ রাম আপু. ভৰ চাপু। 
ভৰ ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপু ॥ 
দাস--ভক্ত ৷ জিনি--যেমন । ভব চাপু-হরধহু ॥ ভক্তের 
দোষ দুঃখ দুরাশা, নাম নাশ করে, যেনন সূর্য অন্ধকার নাশ 
করে তেমনি। (রামচজজ খবিদের জন্য সুবাহু, মারীচ ও 


ৰালকাণ্ড 


ভাড়কাকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নাম প্রত্যেক 
ভক্তের হৃদর-দ্থিত দোষ দুঃখ ছুরাশা রূপ ক্ুবাহু, ছরীচ ও 
তাড়কা বধ করে )। রাণচঞ্র নিজে হরধনু ভাঙ্গিয়াছিলেন 
রাম নাম কিন্ত সকল জগতের ভয় ভাজে। 
দণ্ডকবন প্রভু কীন্হ সোহাৰন ৷ 
জম হন অমিত নাম কিয় পাৰম ॥ 
নিসিচর মিকর দলে রঘুমন্দম। 
মান্বু সকল কলি কলুষ মিকঙ্ছগন। 
সুহাবন-_সুন্দর পবিত্র । পাবন--পবিভ্র | নিকন্দন-_- 
নাশকারী। অমিত-অগণিত ॥ রামচনঙ্্র এক দণ্ডক বনকেই 
পবিত্র করেন কিন্ত রাম নাম অগণিত লোকের মনগ্ূপ 
বনকে পবিত্র করিয়াছে। রাক্ষসদিগকে রামচন্দ্র নাশ 
করেন কিন্ত রাম নাম কলির সকল পাপ নাশ করে। 
লবরী সীধ জুসেবকনি জুগতি দীন্হি রছ্ধুনাথ। 
মান উধারে অমিত খল বেদ বিদিত গুন সাথ । 
সবরী-ভীল রমণী ॥ রামচন্জ্র ভীল, সিদ্ধ ও ভক্তদিগকে 
সুগতি দিয়াছিলেন, রাম নাম কিন্তু অগণিত খল উদ্ধার 
করিয়াছে, সে গুণগাথা বেদে বিদিত আছে। 
8১॥ রাম জুকওঁ বিভীষন দোউ। 
রাখে সরন জান সব কোউ ॥ 
মাম গরীব অনেক নেবাজে। 
লোক বেদ বর বিরদ বিরাজে ॥ 
স্থক-__মুগ্রীব। নেবাজে-উদ্ধার করিয়াছে। বর- 
হুদার । বিরদ-বশ॥ সুগ্রীব ও বিভীষণ এই ছুইজনকে 
রাম শরণে রাখেন, কিন্তু রাম নাম অনেক গরীবের 
উদ্ধারকারী । সেই সুন্দর যশের কথা লোকে ও বেদে 
বিদিত আছে। 
রাম ভালু কপি কটু বটোরা। 
ন থোরা। 
সিল 
করছ বিচাক জম অন মাহী । 
বটোর1-.একত্র করেন। 
রাম ভালুক কপির সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া তবে একটা সেতু 
গড়িয়াছিলেন। সেজন্ত তিনি কম শ্রম করেন নাই। 
কিন্ত রাম নাম লইতে ভব সিন্ধু গুখাইয়া যায়।. এই বার 
সুজনগণ মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন (রাম হইতে নাম 
বড় কিনা )। ৃ 


কলাম নকুল রম রাবজ মারা। 
মিজ পুর পণ ধারা ৷ 

রাধা রাষ্টুঅবধ রজধথালী। 

গাবত গুল জর সুজি বর বামী । 


১৬ 


হুখাহী--শুখাইয়া যায় ॥ 


৭৩ 


সকুল--কুল সহিত, সবংশে । পঞুধাখ|--পদাপ। 
রাম সবংশে রাবণকে মারিয়। সীষ্ঠা সহিত নিজ 
পুরীতে ফিরিয়। আসেন। হর ও 5নিগণ রাজা রাম ও 
তাহার রাজধানী অযোধ্যা এ উভয়ের গুণ শ্রেষ্ঠ বাকো গান 
করিয়া থাকেন। 
সেৰক জমিরত নায় সপ্লীতী । 
বিজু ভ্ৰম প্রবল মৌহদলু জীতী ॥ 
ফিরত সনেহ মগ্ন সুখ অপনে। 
মাম প্রসাদ সোচ নহি সপনে ॥ 
সেবক--ভক্ত। সপনে-স্বপ্নে। সনেহ মগন প্রেমে 
মগ্ন। সোচ--শোক ॥ (রামচন্ত্র অনেক শ্রম করিয়া রাবণ 
বধ করিয়া আনন্দে নিজ পুরীতে ফিরেন, আর) ভক্ত 
রাম নাম প্রেম ভরে স্মরণ করিয়া বিনা শ্রমে প্রবল মোহ 
সমূহ জয় করিয়া নিজ প্রেম সুখে মগ্ন হইয়| ফিরে। 
নামের প্রসাদে স্বপ্নেও তাহার শোক থাকে না। 
অজ্জ রাম তে নাম্বু বড় বর দায়ক বর দানি। 
রামচরিত সত কোটি মহ লিয় মহেস জিয় জামি ৷ 
ব্রহ্ম রাম--নিগুণ ও সগুণ ব্রহ্ম । তেঁ- হইতে ॥ নিগুপ 
সগুণ ব্ৰহ্ম হইতেও রাম নাম বড়, বর যাহারা দেয়, 
রাম নাম তাহাদিগকেও বর দেয়, মহেশ এই কথা হৃদয়ে 
জানিয়া শত কোটি রাম চরিতের মধ্যে রাম নামই 
লইয়াছেন। 
৪২॥ নাম প্রসাদ সত্ভু অবিনাসী। 
সাজ অমঙ্গল মঙ্গল রাসী ॥ 
হক সনকাদি সিদ্ধ মুনি জোগী। 
মাম প্রসাদ ত্রজ জথ ভোগী । 
রাম নামের কৃপায় অবিনাশী মহেশ্বর মঙ্গলময় হইয়াও 
নিজে অমঙ্গলের সাজ পরিয়|া থাকেন, রাম নাম প্রসাদে 
সিন্ধ মুনি যোগী শুক সনকাদি ব্রচ্ম সুখ ভোগ করেন। 
মারদ জানেউ নাম প্রতাপূ। 
জগ প্রিয় হরি হরি হুর প্রয়ি আপু ॥ 
মাম জপত প্রভু কীন্হ প্রসাদ ৷ 
তগত সিরোমনি ভে প্রহ্লা দু ৷ 
নামের প্রতাপ নারদ জানেন । বিষ্ণু জগতের প্রিয় 
কিন্তু নারদ হরির ও মহেস্বরের প্রিয় । নাম জপ করায় প্রভু 
গ্রহলাদকে রূপা করেন, তিনি ভক্তদের শিরোমণি হ'ন। 
ঞ্রুব সগলানি জপেউ হরি নাত । 
পায়েউ অচল অনুপ ঠাউ' | 
জমিরি পবনক্জত পাৰন নামু। 
আপনে বম করি রাখে রাঘব ।। 
য্গনানি-- গ্লানি বা কঃ করিয়া । ঠাউ'--স্থাণ ॥ করব 


৭ রামচরিতমানস 


ক্লেশ করিয়া রাম নাম জপ করিয়া অচল অমুপম স্থান 
পাইয়াছেন। হন্ছুদান পবিত্র নাম প্মরণ করিয়া রামকে 
নিজের বশ করিয়া রাখিয়াছেন। 

অপর অজামিল গজ গমিকাউ। 

ভয়ে স্কুকৃত হরিনাম প্রভাউ ॥ 

কছউ কহ লি নাজ বড়াঈ। 

ল্লাপ্ুম লকর্কি নাম গুম গাই৷ 

আর অজামিল, গজ ও গণিক। হরি নামের প্রভাবে 

মুক্ত হয়। রাম নামের বড়াই আর কত বলিব স্বয়ং রামও 
নামের গুণ গাহিয়। শেষ করিতে পারিবেন না। 


কথ। অংশ £--অজামিল এক বড় পাপী ছিল। তাহার 
গর্ভবতী স্ত্রী একদিন সাধুদের সেবা করায় তাহারা তৃধ 
হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ দেন ও বলেন যে, পুত্র হইলে 
তাহার নাম যেন নারায়ণ রাখা হয়। সে তাহাই করে। 
পরে যখন অজামিল মৃত্যু শয্যায় যম যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছিল, তখন ষমদৃত তাহাকে টানিতে থাকে সেও 
পুত্রকে নারায়ণ নারায়ণ বলিয়। ডাকিতে থাকে । তখন 
স্বয়ং নারায়ণ উপস্থিত হইয়া অজামিলকে উদ্ধার করেন। 
কচ্ছপ গঞ্জকে জলের নীচে টানিয়া৷ লইতেছিল এবং 
অধিক গুদ্ধতার জন্ত প্রায় গজকে জলের তল করিয়া! ফেলে। 
শুঁড়ের খানিকটা মাত্র বাকী আছে তখন সে ভগবানকে 
ডাকিতে থাকে । রাঁমচন্ত্র ভগবান তাহাকে উদ্ধার করেন। 
পিঙ্গলা নামে এক গণিকা একদিন বেশভূষা করিয়া 
লোক ভুলাইবার আশায় বসিয়াছিল কিন্তু কেহ আসিল না 
দেখিয়া হতাশ হইয়| শব্যায় শুই়্। ভাবিতে লাগিল যে, 
যেমন ভাবে পুরুষের পথ চাহিয়া আছি ঈশ্বরকে সেই মত 
চাহিলে ত সংসার বন্ধন ছুটিত। ইহাতেই সে পথ পায়, 
নাম লয় ও মুক্তি পায়। 
জিবি 
জো ভূমিরত ভয়ে ভাগ তে তুলসী তুলসীদাক্ ॥ 
ভাগ তে--ভাং গাছ হইতে । রাম নাম কল্পতরুর মত, 
উহাতেই কলির কল্যাণ বাস করে। সেই নাম স্মরণ 
করিতে করিতে তুলসীদাস, যে ভাগের গাছের মত ছিল, 
সে তুলসী গাছ হইয়া! গিয়াছে। 
৪89।। চহ ভূগ তীম কাল তিন’ লোকা । 
তকে মাম জপি জীব বিনোকা।। 
যে পুরান সন্ত মত এছু । 
লকল তক ফল রান নমেরু ।। 
চহ --চার। ভয়ে--হইয়াছে। ধিশোক!--শোকশূন্ত । 
চার যুগে ডিন কালে ও তিন লোকে এই নাম জপ করির। 
জীব শোকবহিত হইয়াছে। ইহাই বেদ পুরাণ ও নাধুগণের 


মত। সকল স্কার্যের ফল স্বরূপই নামের প্রতি স্নেহ বা 
প্রীতি হইয়। থাকে । 


ধ্যাজ প্রথম ভুগ মখ বিধি দুজে। 
স্বাপর পরিতোষন প্রভু পূজে । 
কলি কেবল মল দুল মঙ্গীন।। 

পাপ পরোনিধি জনম ম মীনা ॥ 


প্রথম জুগ--সত্যবুগ । মখ _যজ্জ। দুজে-দ্বিতীয় যুগ 
বাত্রেতা। মীনা_মংস্ত। পয়োনিধি-সাঁগর ॥ সত্যযুগে 
ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাধুগে যজ্ঞ দ্বারা ও দ্বাপরে পূজা দ্বারা 
ঈশ্বর পরিতুষ্ট হ'ন। কলিকাল কেবল ময়লার মূল স্বরূপ, 
উহা যেন পাপের সাগর । লোকের মন যেন ওঁ পাপ 
সাগরের মাছ। 


নাম কামতক কাল করাল।। 
জমিরত সমম সকল জগজাল।॥ 
রামনাম কলি অভিমত দাতা। 
হিত পরলোক লোক পিতুমাতা॥ 


কামতরু---কল্পতরু। কাল করালা--কলিকাল। 
মমন-_শান্তকারী, উপশমকারী। অভিমত--অভীপ্সিত, 
মনোরথ । 


কলিকালে রাম নাম কল্পতরু। এ নাল শ্মরণ করায় 
সংসারের সকল আল! নাশ হয । রাম নাম কলিকালে 
মনোরথ দেয় । উহা পরলোকে এবং ইহলোকে পিতা- 
মাতার ভা হিত করে। 


নহি কলি করম ম ভগতিবিবেকু ৷ 


মাম নাম অবলম্বন একু ॥ 
কালনেমি কলি কপটনিধামু। 
মাম জয়তি সমরথ হঙুমামু ॥ 
সমরথ--শক্তিশালী ৷ বিবেকৃ--জ্ঞান॥ কলিঙ্কালে কর্ম 
ভক্তি বা জান নাই, এক রাম নামই অবলম্বন। কলিকাল 
কপট কালনেমির মত, রাম নামই কেবল এই কালে স্থবুদ্ধ 
লোককে শক্তিশালী হঃমানের ন্তায় কলির্প কামনেমি 
দমনে সমর্থ করে। 
রাম মাজ অরকেলরী কমক কলিপু কলিকান্ু। . 
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি পালিহি দলি জরসানু। 
নরকেসরী--নরসিংহ | কনক কসিপু- হিরণ্য-কশিপু। 
হরসালু-_দেবশক্র & কলিকাল হিরণ্যকশিপুর মত, যাহারা 
রাম নাম জপ করে তাহার! প্রহলাদের মত। রাম নাম 
হইতেছে নরলিংহ. অবতার | নাম জপকারী ভক্তকে 
এই নামরূপী নরসিংহ দেব্শক্জকে নাশ করিয়া পালন 


. 
করেন। ২. ৯০৯ দিও 


্‌ বালকাণ খ৫ 


88, 8৫1 তায় অমথ আলগনু । 
নাম বলত দি 
জজিরি লো মাম রাম গুম গাখ।। 
কর নাই রথ্ুমাথহি মাথা ৷৷ 
ভার কুভায়-_প্রীতি অগ্লীতি। অনখ আলসহ্‌'-_ ঈর্ষা, 
আলম্ত | প্রীতি অগ্রীতিতে, ঈর্ধায় বা আলস্তে রাম নাম 
জপ করিলে দশদিকে মঙ্গল হয়। সেই রাম নাম গুণ 
কাহিনী শ্মরণ করিয়া, রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া, রামচঞ্জের 
গান করিতেছি। 
মোরি ভুধারিছি সো নৰ তাঁতী । 
জান কৃপা নহি কৃপা অথাতী ৷ 
রাম ভত্বামি কুলেবকু মে! সো। 
মিজ দিসি দেখি দয়ানিধি পোসে! ৷ 
সো_সেই ভগবান । সবভ'তি - সকল রকমে । কৃপা 
অধাতী--কবূপা করিয়া আন্ত হওয়া। মোসো--আমার 
মত। পোসো-পাল ॥ সেই রাম আমাকে সকল দিকে 
সুধরাইবেন, তাঁহার কৃপা অপ্রতুল নয়। রাম উত্তম প্রতৃ, 
আমিই কুসেবক | হে দয়ানিধি রাম নিজের দিকে দেখিয়! 
আমাকে পালন করিও । 


ধনী গরীব গ্রাম নর নাগর। 
পণ্ডিত সু মলীন উজাগর | 
সুসাহিব--উত্তম প্রত ॥ 
উত্তম প্রহুর এই লোক ও বেদ বিখ্যাত রীতি যে, তিনি 
তৃত্যোর বিনয় শুনেন, তাহার গ্রীতি স্বীকার করেন। ধনী 
গরীব, গ্রাম্য লোক বা নাগরিক, পণ্ডিত বা মূর্খ অবশন্বী বা 
যশোবন্ত 
সুকবি কুকবি নিজ মতি অঙ্গুহারী। 
মৃপন্ধি সরাহত সব নর নারী ॥ 
সাধু জজান জুসীল নৃপাল।। 
ঈস অংস তৰ পরম রূপাল।॥ 
ওঁ সকল লোক ও স্ুকবিগণ ও সকল নরনারীই নিজ বুষি 
অনুযায়ী রাক্গার প্রশংসা করিয়া থাকে । সাধু জ্ঞানী সুশীল 
রাজা পরম কারুণিক ঈশ্বরের অংশ হইতে উৎপন্ন । 


নিসোতে--ভীব্র। রীঝ্ _ মুগ হওয়া ॥ রাজা এই 


সকলের কথা গুনিয়। ও তাহাদের ভক্তি ও নর্তিগতির 
পরিচয় পাইয়া সকলকে সুবাক্য দ্বারা সন্মান করেন। ইহাই 
সাধারণ রাজার স্বভাব, আর রাজাদের মধ্যে আবার কোশল 
রাজ জ্ঞানী শিরোমণি প্বরূপ। রামচন্দ্র তাহাতে আবার 
অত্যন্ত সেহপরায়ণ আর এদিকে আমার অপেক্ষা মন্দ ও 
মলিন মতি কেই বা আছে। 


লঠ সেৰক কী জীতী কুচি রখিহছি রাম ক্কপাজু। 
উপল কিয়ে জলজান জেহি' সচিৰ সুমতি কপি ভানু ॥ 


শঠ-মূর্খ। রখিহুহি--রাখিবেন। উপল--পাথর। 
জলজান- নৌকা ॥ কৃপালু রাম মুর্খ সেবকের প্রতি গ্রীতি 
ও রুচি রাখিবেন। ( তিনি সবই পারেন) তিনি জলে 
পাথর ভাসাইয়াছিলেন আর কপি ও ভালুককে সুবুদ্ধি মন্ত্রী 
করিয়াছিলেন । 


হোঁছ কহাৰতত লব কহত রাম মহত উপহাম। 
লাহিব সীতানাথ লে সেৰক তুলমীঙ্গাম। 


হোঁছ--আমি। কহাবত-_বলাইতেছি॥ আমি 
বলাইতেছি আর সকলেই বলিতেছে যে সীতানাথ হইতেছেন 
প্রন্থ আর তুলসীদাস তাঁহার সেবক। প্রত এই উপহাস 
সহ করিতেছেন। 
৪৬,৪৭, অতি বড়ি মোর ডিঠাঈ খোয়ী। 
৪৮।। জনি অঘ মরকছ মাক লিফোরী ॥ 
সম্ভুঝি নহম সোহি অপডর অপনমে । 
সো কুধি রাম কীন্হ মহি লপনে ॥ 
ঢিঠাঈ--ধৃষ্টতা। খোরী--দোষ। অথ-_পাপ। নাক 
-_সিকোরী, নাক সিট্‌কাইবে। সহম-য় পাইয়া । 
অপডর-ৃষ্টতা ॥ কোথা রামচন্দ্র প্রভু আর আমি কিন! 
নিজেকে তাহার দাস বলি! এই যে এত বড় ধৃষ্টতা ও 
দোধ ইহ! শুনিয়া নরকও নাক সিটকায়। আমি নিজের 
ধৃষ্টতা বুঝিয়া নিজেই ডরাই, কিস্তু রামচন্দ্র ইত! স্বপ্নেও গজ 
করেন না। 
সুমি অবঙ্গোকি জুচিত চখ চাহী। 
ভগতি মোরি মতি স্বামি নরাহী ॥ 


সুচিত-_শুদ্ধচিত্ত। সুচিত চখ চাহী--নিৰ্মল হৃদয়ের 
দিব্য দৃষ্টিতে চাহিয়া । নসাই--মন্দ। নীৰি--ভাল। 
রীষত--আনন্দিত ॥ স্বামী রামচজ আমার কথা শুনিয়া 
নিজ নির্মল হৃদয়ের দিব্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া আমার ভক্তি ও 
মতি প্রশংসা কয়েন। একথা বলা মন্দই হউক আর ভালই 
হউক, রামচন্র লোকের হৃদয়ের কথ! জানিয়া আনিনা পান। 
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'বুহতি ন প্রভুচিত চুক কিয়ে কী। 
করত সুরতি সয়বার হিয়ে কী ॥ 
‘জিহি অথ বধেউ ব্যাধ জিমি বালী । 
ফিরি সুকণ্ঠ লোই কীনহি কুচালী ॥ 

চক দোষ। কিয়ে কী-কৃত। দুরতি-স্মরগ। 
অঘ--পাপ। দ্ুক্ ন্গ্রীব ॥ প্রভুর চিত্তে ভক্তের কৃত 
দোষের কথ! স্থান পায় না বরঞ্চ ভক্তের হৃদয় কথা শতবার 
প্মরণ করেন। বালীকে যে পাপের জন্ত ব্যাধের স্তায় বধ 
করিয়াছিলেন সেই কাজই তাহার ভক্ত সুগ্রীব ফিরিয়া? 

bel করতৃতি বিভীষম কেরী 

সোই ম | 

সপনেষ্থ সো ন রাম হিয় হেরী ৷ 

তে ভরতহি ভেটত দমমানে । 

রাজসভা রঘুৰীর বখামে ॥ 

করতৃতি--কার্য ॥ সেই কার্য বিভীষণও করেন কিন্ত 

রামের মনে তাহ! স্বপ্নেও স্থান পায় নাই । ভরত মিলনে 
তিনি বিভীষণকে সন্মান করেন ও রাজ সভায় তাঁহার 
প্রশংসা করেন। 

প্রভূ তরুতর কপি ভার পর তে কিয় আপ্‌, মমাম। 

তুললী কঞ্ণু ন রাম সে সাহছিব লীলনিধান ॥ 
প্রভু গাছের নীচে আর কপি গাছের ডালে, তিনি 

উহাদিগকে নিজের সমান জ্ঞান করিতেন। তুলসীদাস 
বলে--রাম অপেক্ষা অধিক শীলযুক্ত প্রভু আর কেহ নাই। 
রাম নিকাঈ রাবরী হৈ সবহ্থী কো নীক। 
জো যহ সাঁচী হৈ সদা তৌ নীকো তুলসী ক ॥ 
নিকাঈ_ভাল। রাওরী_-তোমার। হৈ-হয়। 
যহ---এই ॥ 

হে রাম তোমার কাছে যাহা ভাল তাহা সকলেরই ভাল, 
যদি এই কথ! সত্য হয় তবে তুলমীরও সর্বদা ভাল হইবে। 
এছি বিধি নিজ গুণ দোষ কহি সবহি বছুরি সির নাই। 
বরন রখুবর বিসদ জন্দু জুনি কলি কলুষ মসাই ॥ 

এহি বিধি--এই প্রকারে । বরনউ'-_বর্ণনা করি ॥ এই 
প্রকারে ণিজের.গুণ ও দোষের কথা বলিয়], সকলের নিকট 
আবার প্রণাম জানাইয়! রণুপতির বিস্তারিত যশ বর্ণনা করি, 

শুনিয়া কলির পাপ নষ্ট হইবে । . 

৪৯, ৫ জাগবলিক জে কখা। মোছাউ।। 


তুম সকল সজ্জন জুধু মামী ৷ 
লোহাট্--চন্দর ॥ যাজ্ঞবন্া মুনি যে সুন্দর কথা মুনিবর 
ভর্দ্বাজকে গুনাইয়াছিলেন সেই সংবাদ ব্যাখ্যা করিস 
ব্লিতেছি। সকল সঙ্জন সুখে সে কথা গৃষুন। 


বহুরি--পুনরায়। ছুনাবাঁ-গুনাইয়াছিলেন ! চিন্হাঁ_ 
চিনিয়া ॥ শিব এই সুন্দর চরিত (রামচরিত মানস) রচনা 
করেন, পরে কৃপা করিয়া পার্বতীকে শুনান | পরে কাক 
ভূষণ্ডীকে ভক্তির অধিকারী চিনিয়! শিব তাহাকে উহা দেন। 
তেহি মন জাগবলিক পুমি পাৰ! । 
তিন্হ পুনি ত্রদ্বাজ প্রতি গাৰ 
তে শ্রোতা বকতা সমসীলা। 
সমদরসী জানহি' হরিলীল। ॥ 
তেহিসন--ঙাহার নিকট হইতে । তে--সে। সমসীল। 
--সমবুদ্ধিযুক্ত । সমদরসী-_সমদৃষ্টি প্রাপ্ত। জানহি'-_ 
জানিতেন ॥ 
কাক তৃষণ্তীর নিকট হইতে যান্তবন্ধ্য মুনি পান, তিনি 
ভরছাজ মুনিকে ইহা গাহিয়া শুনান। যাজ্ঞবন্ধয ও এই বক্তা! 
ও শ্রোতা উভয়েই সমবুদ্ধি, সমদৃষ্টি সম্পর ও তাহারা হরির 
লীলা জানিতেন। 


কহহি জুনহি সম্মুঝহি' বিধি নান! ৷ 


তাহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। হাতের তেলোতে যে 
আমলকি থাকে তাহা যেমন লোকে বেশ দেখে বুঝে ও 
আয়ত্তের ভিতর রাখে, ত্রিকালের জ্ঞানও তাহাদের তেমনি 
আয়ত্বের ভিতর | ইহারা ছাড়া অন্য যে জ্ঞানী হরি ভক্ত 
আছেন তাহারাও এই চরিত কথ! নানা প্রকারে বলিয়া 
শুনিয়া ও বুঝিয়া থাকেন । 
মৈ পুনি নিজগুর সম জনী কথা সো ভুকরখেত। 
সম্ভুবী নহি তসি বালপন তৰ অতি রহেউ অচেত ॥ 

মৈ--আমি। পুনি- পুনরায় । সুকরখেত--শুকর খেত 
নামক স্থান যেখানে তুলসীদাসজী গুরুগৃছে বাস করিতে- 
ছিলেন। তসি-_-তখন। বালপন--বাল্যাবস্থা ॥ আমি 
আবার নিজ গুরুর নিকট গুরুগৃহে শুকর খেতে শুনি। 
তখন বালক ছিলাম কথা বুঝি নাই। অচেতন ছিলাম। 
জ্রোতা বকতা জ্ঞামমিধি কথ! রাম কৈ গুড়। 
কিমি সম্ভুধা্ট মৈ জীৰজড় কলিমল এসিড বিষ ॥ 

কিমি--কেমন করিয়া, অড়_নির্বোধ॥ 

কথা গৃঢ় এজস্ত শ্রোতা ও বন্া জ্ঞানবান হওয়া চাই। 


হালকা গপ 


গার আমি নির্বোধ জীব কলির পাপে বিম্যু, আমি কি 


করিয়া ৫ুফ্ব। 

€১। তদপি কহী গুরু বারছি: বারা। 
সম্ভুধি পরী কছু মতি জুমার! 
তাধা বন্ধ করব মৈমোঈ। 
মোরে মন প্রবোধ জেহি ছোঈী। 


তথাপি গুরু রারস্বার বলিয়াছিলেন বলিয়া নিজ বুদ্ধি 
অন্থুমারে কিছ বুঝিয়াছিলাম। আমি তাহাই প্রাদেশিক 
ভাষায় লিখিব--যাহাতে আমার কিছু জ্ঞান হয়। 
জস কু বুধি ঘিবেক বল মেরে। 
তল হিয় হরি কে প্রেরে ॥ 
নিজ সন্দেহ মোহ জম হরনী । 
করউ কথা ভৰ সরিতা তরনী ॥ 
আমার যাহা কিছু বুদ্ধি ও ধিচার বল আছে ঘ্বায়স্থিত 
হরির প্রেরণায় সেইর্প বলিব। যে কথা বলিব তাহ! 
আমার নিজের সন্দেহ মোহ ও ভ্রম হরণকারী ও ভবসাগর 
তারণকারী। 
বুধ বিশ্রাম সকল জন রঞ্জমি। 
রামকথ। কলি কল্পুষ বিভঞ্জনি ॥ 
রামকথ। কলি পল্পগ ভরনী। 
পুমি বিবেক পাৰক কৰ্ম অৱনী ॥ 
বুধবিশ্রাম_-পণ্ডিতের আরাম। পর্নগ--সাপ । 
ভরনী--একপ্রকার নক্ষত্র । পাবক--আগুণ। অরনী-_ 
কাঠ ॥ রামের কথায় পণ্ডিতের আরাম, ইহা সকল 
ভক্তের মনোরঞ্জনকারী, ইহা কলির পাপ দাশকারী। 
রামকথা কলিরূপ সাপের কাছে ভরণী নক্ষত্রের মত অর্থাৎ 
রামকথা জ্ঞান-আগুনের নিকট কাঠের ভ্তায়। কাঠ আগুন 
জালাইফা রাখে--জ্ঞান আগুনের খোরাকি যোগায় রাম 
কথারূপ অরণী বা ইন্ধন । 


কামদ গাই-_কামধেগ । সজীবনি মূরি-_সঙ্গীবনীমূল। 

সুহাষ--হন্দর ॥ রামের কথ! কলিতে কামধেনর মত। 
উহা সঙ্জনের নিকট শ্বন্দর সঞ্জীবনী মূলের স্তায়। উহ! 
পৃথিবীতে সুধার নদীর স্তায় উহ। সংসার বন্ধন ভাঙ্গে, উহ! 
শ্রম ভেকের পক্ষে সাপের ভায়। 

সর কুল ভি গিরি বি 

লাগু ॥ 

পভ নযাজ লতোৱি রমানী। 

বিশ্ব স্বার ত্র অচল হুমা লী। 


গিরি নন্গিনী-টর্দ। | ছদা--পৃথিবী ॥ খ্হ্থর সেনার 
সায় নরকের নাশকারী, সাধু ও দেবতাদের হিত্তের জন্ত 
দুর্গার স্তার, সাধু সমাজরূপ সমুদ্রের লক্্ী স্বর্ণ, বিশ্বভার 
ধারণ করিতে অচল পৃথিবীর স্তায় । 


জম গম সমুহ মলি জগ জয্বুমা লী। 


জমগন মৃহমসি-_বমছুতগণের মুখে কালি দেওয়ার 
মত | জমুনা সী-যমুনার ন্যায় ॥ যমুনা ও যম সুর্ধের কন্তা 
ওপুত্র। যমুনার কৃপা হইলে যম অনুচরগণ দণ্ড দিতে 
পারে না। হুলসী সী-_হুলসীর স্তায়। হুলসী-_তুললী 
দাসের মাতা ছিলেন। 


রামনাম, যম দুতদিগের দণ্ড দেওয়ার অন্তরায় '্বরূপ 
যমুনার মত। জীবের মুক্তির জন্ত কাশীর মত। রামের 
নিকট উহা তুলসী পাতার ন্যায় প্রিয় এবং তুলসীদাসের 
মাতা যেমন অন্তরের সহিত তাহার হিত দেখিতেন, উচছা 
তেমনি তুলসীর হিতাকাজ্জী। 
সিবপ্রিয় মেকল সৈল জুতা লী। 
সকল লিদ্ধি জখ সম্পতি রালী ॥ 
লদ গুম জুর গম অন্থ অদিতি লী। 
রঘুবর ভগতি প্রেম পরিছিতি লী ॥ 
মেকল সৈল-নমর্দ| অদিতি দেবতাদের মাতা। 
পরিমিতি সী-_সীমা স্বরূপ | রাম নাম শিবেব নিকট 
নমদার সায় প্রিয়। উহা! সকল সিদ্ধি দানকারী সম্পঞ্থির 
মত। সদ্গুণরূপ দেবতাগণের নিকট মাতা অিতির স্ভায়। 
উহা রামচন্ত্ের প্রতি ভক্তি ও প্রেমের স্বরূপ । 
রামকথ। মন্দাকিনী চিত্রকূট চিত চারু । 
তুললী ভতগ লমেহ বন দিয় রদুবীর বিহার ৷ 
রাম নাম মন্দাকিনী নদীর ভায়, আর চিত্ত সুন্দর 
চিত্রকুটের স্তায়। তুলসী বলেন সীতা রঘুবীরের বিহার 
স্থান চিত্ৰকূট হইতেছে সুন্দর গ্রেমপরায়ণ মন। 
৫৭৫৩ ৪ রাম চরিত চিন্তামমি চারা। 
সম্ত জ্গতি তিয় ভতগ দিগাগ। 
জগমঙ্গল গুন গ্রাম রাম কে। 
দানি স্কুকৃতি ধন ধরদ ধাম কে। 
চিন্তামনি--বাহ! চাওয়া যার তাহাই বে দের । 


রাম চরিত চারু চিত্তামণির স্কায়, সাধুরপ পুতি 
স্্রীদিগের বেশ-ভূষা স্বরূপ । রামের গুণগ্রাম জগতের 
বক্নলদায়ক, মুক্তি ধন ধম” ও পরমধাম দানকারী । 


ভি 


.. ফু জাম বিরাগ জোগ কে। 
বিঘুধঠবধ ভব ভীম রোগ কে ॥ 
জননি জমক লিয় রাম প্রেম কে। 
বীজ লকল ব্রত ধরম মে কে। 


বিবুধবৈদ-_দেববৈস্য, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় ॥ জান বিরাগ 
ও যোগের সদগুরু স্বরূপ, সংসারের ভীম রোগের নিকট 
অশ্বিনীকুমার-ঘয়ের ষ্ঠায়। লীতারাম প্রেমের জনক-জননী 
স্বরূপ, সকল ব্রতে ধর্ম নিয়মের বীজ স্বরূপ | 
সমন পাপ সস্ভতাপমসোককে। 
প্রিয় পালক পরলোক লোক কে॥ 
সচিব জভট ভূপতিবিচার কে। 
কৃত্তত লোভ উদধি অপার কে। 
রাম নাম পাপ, সন্তাপ ও শোক 'নাশকারী, পরলোক 
ও ইহছলোকের প্রিয় পালনকারী, বিচারৰপ রাজাকে মন্ত্রীর 
'এবং শ্ুযোদ্ধার ন্যায় রক্ষাকারী । লোভরূগী অপার সমুদ্রের 
নিকট শোষণকারী অগন্তোর ন্যায় । 
কাম কোহ কলি মল করি গম কে। 
কেহরি সাৰক জম মন বম কে। 
অতিথি পূজ্য প্রিয়তম পুরারি কে। 
কামদ খম ফারিফ দবারিকে॥ 
জনমনের বনে যে কাম জক্রোধাধি কলির পাপরূপ 
হাঁতী সকল চরিয়া বেড়ায় তাহার পক্ষে রামনাম সিংহ 
শাবকের ন্ায়। মহাদেবের নিকট উহা প্রিয় অতিথির 
ঘ্যায় পূজ্য। দারিদ্রা দাবাগির নিকট উহা কামদানকারী 
মেঘের স্ায়। 
মন্ত্র মহ! মনি বিষয্ব্যাল কে। 
মেটত কঠিন কুতন্ক ভাল কে॥ 
হরম সমোহতম দিমকর কর সে। 
সেৰক সালি পাল জলধর সে । 
ব্যাল-_সাপ ॥ বিষয়-সাপের নিকট রাম-কথ! মন্ত্রের 
মত ও মহামণির গ্ঠায়। রাম-কথা কপালের কঠিন 
ছুর্ভাগাও দূর করে । মোহরূপ অন্ধকার দূর করার পক্ষে 
উহ! সুর্যের কিরণের গ্ঠায়। রামনাম সেবকের নিকট 
তেমনি ছিতকারী, যেমন ধান ক্ষেতের পক্ষে জলধর মেঘ 
ছিতকারী। 
অভিমত দামি দেব তরু বয় লে। 
জেবত জলড তুখদ হরি হয় লে॥ 


ভকবি সয়দ মত মন উভুগন সে। 
. স্বাম ভগত জম জীবম ধম সে। 


‘" উ্টডুগন--তারকা ॥ রাম কথা কাম্য ভ্রব্য দানকারী 
কলতরুয় সায় । সেবকের নিকট আশুতোষ এবং ভগবানের 


রামচরিউমানস 


স্টায় সুলভ ও সুখদানকারী | সুকবিরূপ শরৎকালের 
মনরূপ আকাশে রামনাম তারাগণের ঠায় । আর রাম 
ভক্তের নিকট উহ! জীবনধনের মত। 

সকল জুক্ৃতফল ভুরি ভোগ সে। 

জগহিত নিরুপধি সাধু লোপ সে॥ 

সেবক মম মামস মরাল সে। 

পাৰন গঙ্জ তরঙ্গ মাল লে॥ 


রামনাম সকল যজ্জ-ফলের গ্তায়, জগংহিতের পক্ষে 
ছলনাবিহীন সাধুর ন্যায়, সেবকের মানস সরোবরে হংসের 
ন্যায় আর পবিত্র করিতে গঙ্গার তরঙ্গমালার ন্যায় । 
কুপথ কুতর্ক কৃচালি কলি কপট দত্ত পাখও। 
দহন রাম গুন গ্রাম জিমি ইন্ধন অমল প্রচণ্ড ॥ 
রামচন্ত্রের গুণসমূহ এ্রচণ্ড অগ্নির ন্যায়, তাহাতে 
কলিকালের যত দোষ কাঠের মত পুড়িয়া ভগ্ন হয়, কুপথ, 
কুতর্ক, কু-আচরণ, কপট, দম্ভ, পাষণ্ড, এই সকলই ভশ্য হয়। 
রাম চরিত রাকেস কর সরিস জুখদ সব কাছ । 
সজ্জন কুস্ুদ চকোর চিত হিত বিসেধি বড় লাছ। 
রাকেস কর-_পূর্ণচন্জ্রের কিরণের ন্যায়। লাহ্‌-_লাভ ॥ 
রামচন্দ্রের চরিত্র পূর্ণিমার চাদের গ্থায় সকলের পক্ষে 
সুখদায়ক, কিন্ত সঙ্জনরূপ কুমুদ ও চকোরের চিত্তের পক্ষে 
ওঁ চাদ বিশেষ করিয়াই হিতকারী, বড় লাভদায়ক । 
৫৪॥ কীন্হ প্রশ্ন জেনি ভীতি ভবানী । 
জেহছি বিধি সম্কর কহা বখানী ॥ 
সো সব হেতু কহব মৈঁ গা । 
কথ! প্রবন্ধ বিচিত্র বনাঈ। 
যে ভাবে ভবানী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যেমন করিয়! 
শঙ্কর তাহ! ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে সকল কারণ আমি 
গাহিয়া বলিব, বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গ রচনা করিব । 
তেহি যু কথা জনী নহি হোঈ। 
জনি আচরজ করই জনি সোল ॥ 
কথা অলৌকিক জুনহি জে জ্ঞানী । 
নহি আচরজ করহি' অসজানী । 
যে এ কথা শুনে নাই সে যেন ইহা গুনিয়া আশ্চ্দ ন! 
হয়। এই অলৌকিক কথা যে জ্ঞানী শুনিবে সে যেন এ 
কথা জানিয়। কখনও আশ্চ4 হয় না। 
রামকথা কৈ মিতি জগ মাহী’ । 
জস প্রতীতি তিন্হ কে মম মাহী ॥ 
মামা ভাতি কলাম অৰতাযরা। 
রামাহ্মম সতকোটি অপার! ॥ 
মিতি--সীমা, শেষ । প্রতীতি--বিশ্বাস ॥ এই বিশ্বাস 
যাহার মনে আছে যে, রাম নানা প্রুক্কারের অবতার 


বালকাণ্ড ৭৯ 


হইয়াছেন, শতকোটি অপার রামায়পও রচনা হইয়াছে, 
তাহার নিকট রান-কথার সীমা নাই। 
রা উজ | 
অনেক পায়ে।॥ 
করিয় ন রা উর আন্দী। 
জুমিয় কথা সাদর রতি মানী ॥ 


সোহায়ে--হুন্দর | মুনীসন্হ__মুনীশ্বরগণ । উর- দয় । 
রতি-রুচি ॥ কল্পভেদ অনুসারে হুন্দর হরচরিত মুনীশ্বরগণ 
নানা প্রকারে গাহিয়াছেন। এই কথ। মনে করিয়া শংশয় 
করিও না, আদরের সহিত ও রুচির সহিত এ কথ! শুনিও। 
রাম অমস্ত অনন্ত গুন অমিত কথা বিস্তার। 
জুমি আচরন ন মানিহহি জিন্কে বিমল বিচার ॥ 
অমিত - অশেষ। আচরজ--আশ্চর্য ॥ রাম অনন্ত, 
তাহার গুণও অনন্ত, তাহার কথার বিস্তারের শেষ নাই, 
যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে সে রাম-কথা গুনিয়া আশ্চর্য 
হইবে না। 
€€ এহি বিধি সব সংসয় করি দুরী। 
সির ধরি গুরুপদ পন্তত ধুরী ॥ 
পনি সবহী বিনৰ্ কর জোরী। 
করত কথা জেহি লাখ ন খোরী ৷ 
ধূরী--খূলা। বিনবউ-_বিনতি করি। খোরী-_দৌষ ॥ 
এই প্রকারে সমস্ত সংশয় দূর করিয়া, গুরুজীর পাদপগ্সের 
ধূল! মাথার রাখিয়া, পুনরায় সকলের নিকট বিনয় করিতেছি। 
যে কথা রচন! করিতেছি তাহাতে যেন দোষ না হয়। 
সাদর সিৰহি নাই অব মাথ।। 
বরনউ বিষদ রাম গুন গাথা | 
সংবত সোরহ সৈ ইকতীসা ৷ 
করউঁ কথ! হরিপদ ধরি সীসা। 
এখন সাদরে শিবকে প্রণাম করিয়া বিমল রামগুণ 
গাথা বর্ণনা করিতেছি। ১৬৩১ সংবতে হরি চরণে প্রণাম 
করিয়া লইয়া কথা আরম্ভ করিতেছি। 


মোমী তৌমবার মধুমাস!। 
অবধপ;রী মহ চরিত প্রকালা ॥ 
জেকি দিম রামজনম জ্রুতি গাবছি। 
তীরথ সকল তহ চলি আবি । 


নৌমী--নবমী | ভৌর্মবার__সঙ্গলবার | অবধপুরী-_ 
অবোধ্যায়। শ্রতি--বেদ | চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে 
মঙ্গলবারে (রামনবমী, রামজন্ম দিন) অযোধ্যায় এই চরিত 
কথ! প্রকাশিত। যেদিন রামজন় হইয়াছিল, সে দিন 
অযোধ্যায় সকল তীর্থ চলিয়। আসিয়া থাকে, ইহা রেদে বলে। 


অজগর নাগ খগ নর সুনি দেব।। 
আই করছি রছুমায়ক সেৰা। 
জনম মহোৎসব রচহি জা ন]। 
করছি' রাম কল কীরতি গানা । 
অন্ুর--প্রহলাদ আদি । নাগ--অনস্ত নাগ। খগ--. 
কাক তৃষপ্তী। নর--অর্ত্নাদি। মুনি--অগন্তয। ব্যাস, 
বাধীকি আদি | দেবা--শিব ব্ৰহ্মাদি । কল কীরতি-- 
সুন্দর কীতি। 
সে দিন অন্থর, নাগ, খগ, নর, মুনি ও দেবগণ 
অযোধ্যায় আসিয়া রধুনাথের সেৰা করেন, জ্ঞানীরা জন্ম 
মহোৎসব রচনা করেন, রামের সুন্দর কীতি গান করেন। 
মজ্জহি' সত্জনবন্দ বহু পাবন দরজ্‌ নীর। 
জপি রাম ধরি ধ্যান উর জন্দর তামসরীয় ॥ 
মজ্জ হঁ-মান করেন। পাবন--পবিভ্র । উর্--হৃদয় | 
পবিত্র সরযু জলে অনেক সজ্জন সে দিন ডুব দেন।। সুন্দর 
শ্বাম-শরীর রামের ধ্যান হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাম নাম জপেন। 
€৬।। দরস পরস মজ্জন অরু পানা।। 
হরই পাপ কহ বেদ পরান 
নদী প,নীত অমিত মহিমা! অতি। 
কহি ন সকই সারদ! বিমলমতি ॥ 
সরযূর দর্শন, স্পর্শ, সরযূতে স্নান ও উদার জল পান 
করিলে পাপ নাশ হয়, এ কথা বেদ পুরাণে বলে। এই 
সরযু নদী অতি পবিত্র, ইহার মহিমাঁর পার নাই, বিমলমতি 
সরস্বতী ইহার কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন ন! । 
রাম ধাম দা পুরী জুহাবনি। 
লোক দমন্ত বিদিত জগ'পাৰমি ॥ 
চারি খানি জগ জীব জপায়।!। 
অবধ তজে তন নহি! সংসারা ॥ 


সুহাবনী--সুন্দর । খানি--উৎ্পত্ন | অপারা--অশেষ ॥ 
এই শ্ন্দর অযোধ্যাপুরী রামের বাসস্থান ছিল। ইহা 
সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ ও ইহা জগৎ পবিভ্রকারিণী। জগতে 
অশেষ জীব চারি প্রকারে উৎপন্ন হইয়া আছে। উহাদের 
যেকেহ অযোধ্যায় দেহ ত্যাগ করিলে তাহার আর 
সংসার অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। 
লব বিধি পরী মনোহর জামী। 
সকল সিদ্ধি প্রদ অজজলখানী ॥। 
বিল কথা কর কীন্হ অরস্তা। 
জুনত নসার্থি কাজ মদ দত্ত ৷ 
মঙ্গলখানী- মঙ্গলের স্থান । বিমল--নিদেষ | 
এই পুরীকে সকল প্রকারে মনোহর জানিয়া, সকল 
সিদ্ধি দানকারী ও মঙ্গলের স্থান জানিয়া এই স্থাদে নিমেষ 


৮৬ 


রাম্চরিতমানধ 


কথ! রচনা আরস্ত করিলাম । এই কথা গুনিলে কাম, মদ ৫৭॥ লন্গুগ্রসাদ ভূমতি হিয় ছলসাঁ। 


ও দষ্ট নাশ পায়। মানস কবি তুলমী ॥ 
রাদচরিত দানন এহি লাম! ৯০৬ 
জুনত জ্ৰবম পাইয় বিভ্রাম। ॥ 
মন করি বিষয় অমলবন জরঈ। হলসী-_আননিত হইয়া। স্থচিতচিত্বের সহিত, 
হোই সুখী জে একি দর পরী ॥ মনোযোগ দিয়া ॥ শঙ্ভুর কৃপায় হৃদয়ে গ্ুমতি উপস্থিত 
করি-হাতী। সর-£সরোবর।  পরষঈ__পড়িবে, হয় ও আনন্দ হয় বলিয়াই তুলসী রামচরিতমানসের কৰি 


ডুবিবে। অনলবন--বনের আগুন, দাবারি। 


ইহার নাম রামচরিতমানস, ইহ! শুনিতে কানের বিশ্রাম 
নখ হয়। মনরূপ হাতী বিষয়রূপ বনের আ ধনে অলিতেছে । 
সেই স্মধী হয় যে, এই রামচরিতমানস সরোবরে ডুব দেয়। 
রাগচরিত মানস অনভাবন। 
বিরচেউ সন্তু জছাবন পাৰম ॥ 
ভ্রিবিধ দোষ ভুখ দারিদ দাবম। 
রুলিকুটাল কলি কলুষ মলাৰম ॥ 
মনগ্ভাবন--মনোহর | বিরচেউ--রচনা করেন! স্ুছাবন 
“সুন্দর | পাবন--পবিত্র | ভ্রিবিধ দোষ “দৈহিক, দৈবিক, 
ভৌতিক দাধন__নাশকারী | নসাবন-_নাশকারী ॥ এই 
মনোহয় সুন্দর পবিত্র রামচরিতমানস সরোবর শিব রচনা 
করেন। ইহা ভ্রিবিধ দোষ, দুঃখ ও দারিদ্র্য নাশ করে, 
কলির কুচাল, কলির পাপ নাশ করে। 
রডি অছেম নিজ মান রাখ।। 
পাই জুসমউ লিব! লম তাখ।। 


এই চরিত কথা রচনা করিয়। মহেশ নিজ মনের মধ্যেই 
রাখেন। প্রুসদয় পাইয়া! পার্বভীকে বলেন। সেই হইতে 
শিব নিজে বুধির! দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ইহার সুন্দর নাম 
দেন রামচরিতমানস। সেই গ্রীতিকর সুন্দর কথা 
ব্লিতেছি। ভত্তজন আদরের সহিত তন্ময় হইয়া! শুন। 


জম জাল জেছি বিধি তয়উ জগ প্রচার জেছি হেতু। 
ভব লোই কহউ গ্রঙন্ধ নৰ জনিরি উহা স্বৰকেতু ৷ 


রামচরিতমাননের যশ যে প্রকারে হইল, যে কারণে 
জগতে ইহার প্রচার, উম! ও বৃষকেতুকে প্মরণ করিয়া 
সেই সফল ঘটন। বলিব । 


হইতেছে । নিজ বুদ্ধি মত ইহাকে মনোহর করিতেছে। 
ভক্তগণ চিত্ত দিয়া শুনিয়া শুদ্ধ করিয়া লইবেন । 

জুমতি ভূমি থল হৃদয় অগাধু। 

বেদ পরান উদধি ঘন সাধু 

বরষর্ষি রাম জুজম বর বারী। 

মধুর মনোহর মঙ্গলকারী ।। 

থল হৃদয় অগাধূ-_ন্বদয়রূপ অথৈ স্থল, হৃদয়রপ গভীর 

খাত। ভাবার্থ £--ম্নমতিরূপ ভূমিতে হৃদয়রূপ খাত শুষ্ত 
পড়িয়া রহিয়াছে । এদিকে বেদ পুরাণরূপ সমুদ্র রহিয়াছে । 
মেঘের মত সাধুগণ রহিয়াছেন। মেঘ যদি সমুদ্র হইতে 
জল লইয়া খাতের উপর বর্ষণ করেন তবে সেই অগাধ খাত 
মানস সরোবরে পরিণত হয়। স্থমতিরূপ ভূমিতে হৃদয়রূপ 
গভীর খাত রহিয়াছে । বেদ, পুরাণ সমুদ্র। সাধুরূপ 
মেঘগণ যেন মধুর মনোহর মঙ্গলকারী রাম-সুযশরূপ শেষ্ঠ 
জল বর্ষণ করেন। 


প্রেম ভগতি জে! বরনি নজাঈ। 
"মোই মধুরতা জীতলতাঈ ॥ 
মলহানী-_নির্মল। 
সগুগ লীলার যে বর্ণনা উছাই মানস সরোবরের জলের 
মলনাশকারী স্বচ্ছতা । যে প্রেম ও ভক্তির কথা বর্ণনা 
করা যায় না, তাহাই জলের মধুরতা ও নুশীতলতা। 


মেধা মহিগত-ুদ্ধিরূপ পৃথিবীতে । সকিলি---একত্র 
হইয়া। মগ--পথে। চিরানা পুরাতন । সীত-_-শরৎ। 
সেই মানস সরোবরের জল নুকতয়প শালীধানের 
হিতকারী। উহাই রাম ভক্ত জনের জীবন। বুদ্ধিরপ 
পৃথিবীতে উহা বর্ধার সায় পবিত্র, উহা একত্র হইয়া সুন্দয় 


বালকাণ্ড ৮১ 


প্রবণ পথে চলে, উহাতে মানসরপ সরোবর ধীরে স্থিরে 
ভরিয়া উঠে, তারপর সুখদায়ক রুচির্পী শরৎ খতুতে উহ! 


স্থির হয়। 


জুটি ত্ম্দের সম্বাদ বর বিরচে বুদ্ধি বিচারি। 
তেই একি পাবম জুতগ সর খাট মনোহর চারি। 


হুঠি ুন্দর-_বড় সুন্দর । চারি সন্বাদ-_হরপার্বতী ও 
যাজবক্য-ভরদ্বাজ। বুদ্ধি বিচার দ্বারা যে চারিটি সুন্দর 
সংবাদ দিতেছি, উহ! এই পবিত্র সুন্দর সরোবরের চারিটি 
মনোহর ঘাট। 


€৮ | লপ্ত প্রবন্ধ ভূভগ সোপানা। 
জ্ঞান ময়ম নিরখত মন মামা 
রষ্পপতি মহিমা অগুন অবাধাী। 
বরনব সোই বর বারি অগাধ! ৷ 


প্রবন্ধ-কাণ্ড ॥ সাতট। কাণ্ড এই সরোবরের সুন্দর 
পৈঠা, আর জ্ঞান চক্ষে উহা দেখিলে মনে আনন্দ হয়। 
রঘুপতির মহিমা! গুণাতীত ও সীমারহিত। সেই শ্রেষ্ট 
অগাধ জলের বর্ণনা করিব । 
রাম সীয় জস সলিল জুধাসম। 
পউমা বীচি বিলাস মনোরম ৷ 
পুরইনি সঘন চারু চৌপাঈী। 
ভূগুতি মু মনি সীপ সোহাটী ৷ 
পুরইনি--পদ্মনাল ॥ রাম সীতার যশরূপ জল সুধার 
যায়, উপম। উহাতে মনোরম ঢেউয়ের খেল! । সুন্দর 
চৌপাইগুলি ঘনকমলের ন্যায়, আরযুক্তিগুলি সুন্দর মণিময় 
ঝিনুকের ন্যায় । 
ছন্দ সোরঠা জন্দর দোহ৷। 
লোই বছরঙ্জ কমল কুল লোহা । 
অরথ অনুপ জুভাব জ্ভাস!। 
সোই পরাগ মকরন্দ জুবাস! ৷ 
বহুরঙ্গ-_নানা রংর। সোহা -সোভা। অন্ুপ-- 
অনুপম | সুভাব--সুন্দর ভাব। পরাগ-রেধু। মকরন্দ_- 
মধু॥ রামচরিতমানসের ছন্দ সোরঠা ও দোহা যেন নানা 
রংএর পদ্ম, আর উহার অনুপম অর্থ, সুন্দর ভাব ও ভাষা, 
যেন সেই কমলের পরাগ, মধু ও সুগন্ধ । 
সুককত পুঁজ মুল অলিমাল!। 
জ্ঞান বিরাগ বিরাগ বিচার মরাল।। 
গুমি অবরেব কবিত গুন জাতী । 
মীন মনোহর তে বু ভাতী। 
সুক্কত পুঞ্জ পুণ্য সকল। ধুনি-ধ্বনি অবরেব-_ 
বক্রোন্তি। গুনজাতী- নানপ্রকার | 
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পুণ্য সকল ইছার ভ্রমর, জান বিরাগ ও বিচার ইহার 
মরাল ও নানাপ্রকারের কবিতা ধ্বনি ও বক্রোক্তি ইত্যাদি 
ইহার নানা প্রকারের মাছ। 
অরথ ধরম কামাদিক চারী। 
কহব জ্ঞান বিজ্ঞাম বিচারী ॥ 
নব রস জপ তপ জোগ বিরানা। 
তে সব জলচর চারু তড়াগা।॥ 


অর্থ ধর্ম কমাদি জ্ঞান বিজ্ঞান নবরস, জপ তপ ষোগ 
বিরাগ এই সকল এই সুন্দর সরোবরের জলচর। 
জকুতী সাধু মাম গুন পগামা। 
তে বিচিত্র জলবিহগ সমান৷৷ 
সপ্ভসভা চহ দিলি অবরাঈী। 
ভ্রদ্ধা রিতু বসন্ত সম গাঈ ৷ 
সুকৃতী-_পুণ্যাত্ম।। সন্ত সভা--সাধুদের সভা । অঁবরাঈ 
--আমবাগিচা । গাঈ--গান করা হইতেছে, বলা হইতেছে ॥ 
পুণ্যাত্ম| সাধুদের নাম ও গুনের গান ইহাতে বিচিত্র 
জল পক্ষীদের সমান] সরোবরের চারিদিকের আম বাগান 
হইতেছে সাধুদিগের সভা, ইহাতে শ্রদ্ধা বলন্ত খড়র স্যায়। 
ভগতি নিকাপম বিবিধ বিধাম।। 
ছমা দয়া ভ্রম লতা বিতামা! 
মম জম নিয়ম ফুল ফল জ্ঞানা। 
হরিপদ রস বর বেদ বখামা। 
সশুরউ কথ অনেক প্রসঙ্গ 
তেই জক পিক বনু বরন বিহঙ্গা॥ 
গতি নিরাপন--ভক্তির বিচার । বিধালা--গ্রকার ॥ 
নানা প্রকার ভক্তির বিচার ক্ষমা ও দয়া এসকপ বুক্ষ 
লতাদির কেয়ারি। ইহাদের ফুল হইতেছে সংঘম নিয়ম 
এবং ফল হইতেছে জান ও হরিপদে মতি, ৰেদ এই প্রকার 
বলিয়াছেন । ইহাতে আরো যে অনেকানেক কথ। আছে 
সেগুলি শুক পিক আদি নানাবর্পের পাখী | 
পুষ্প বাটিক! বাগ বন জখ সুবিহক্ত বিহায় । 
মালী ভুষেন লমেহ দল সী'চত লোচন চারু । 
সুমন--মুন্দর মন, নিজের মন । সাঁচত -পিঞ্চন করে, 
ঢালে ॥ রাম চরিত সরোবরের পুষ্পবাটিকা বাগ বন, 
সুখরূপ পক্ষীর বিহারের স্থান বলা হইল। এই বাগিঠায় 
মন মালী সুন্দর চোখের জল ঢালে । 
€৯। জে গাৰহিঁ যহু চরিত লভারে। 
তেই এহি তাল চতুর রখবারে । 
সঙ্গ জমহি সাদর নর মারী। 
তেই জুরবর মানস অধিকারী । 
সভারে--ভাল করিয়া সাঙগাইয়।। ভাল সরোবর | 
রখবারে-রক্ষক | তেই--চাহার! | মৃরবর” দেবতাদের 


৮২ 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অধিকারী মালিক ॥ যে এই চরিত ভাল 
করিয়া গায় সেই এই সরোবিরের চতুর রক্ষক | যে নর নারী 
সাদরে শোনে, তাহারা দেবতাদের মধ্যেও শ্রেষ্ট তাহারাই 
রামচরিতমানস সরোবরের মালিক । 
অতি খল জে বিষঙ্গ বক কাগ।। - 
এহি সর নিকট ন জাহি অভাগা । 
সংবুক ভেক সেৰার সমান! । 
ইহ ন বিষয় কথা রস নানা ॥ 
বিষ্ঈ--সংসার ভোগে লীন॥ অতি হষ্ট বিধয়ী 
ব্যক্তিরা রামচরিতমানস শোনে না, অর্থাৎ এই মানস 
সরোবরের নিকট বক কাক (বিষয়ী লোক) প্রভৃতি যাহারা 
অতি খল সে অভাগারা আসে না। কেন না বিষয়ী লোকের 
উপযুক্ত বা শব্ব,ক ভেক, শেয়ালের উপযুক্ত নানা বিষয় 
কথার রস ইহাতে নাই। 
তেহি কারন আৰত হিয় ছারে। 
কামী কাক বলাক বিচারে ৷ 
আৰত এহি সর অতি কঠিনাঈ। 
রাম কপী বিল্সআই ন জাই 
কারন--কারণ। বিচারে--বিচার করিয়া । আবত-- 
আসিতে। হিয়হারে--মন চায় না। বালক -- বক ॥ 
সেই কারণ কামী লোকরূপ কাক বক বেচারীদের 
এই সরোবরে আসিতে মন চায় না। এই সরোবরে আসা 
বড় কঠিন, রাম কৃপা ব্যতীত আসা যায় না। 
কঠিন কুসঙ্গ কুপস্থ করাল।। 
তিন্হ কে বচন বাঘ হরি ব্যাল! ॥ 
গৃহকারজ মানা জঙ্জালা। 
তেই অতি দুর্গম সৈল বিসাল। ॥ 
বন বন বিষম মোহ মদ মানা। 
নদী কুতর্ক ভয়ঙ্কর নান! 
হরি--সিংহ। ব্যালা--লাপ সমূহ । মানা-মাম'। 
এই সরোবরের পথে অনেক বাধা আছে। কঠিন 
কুপথ হইতেছে ভয়ানক কুসঙ্গ, আর কুসঙ্গীর কথা বাঘ 
সিংহ সাপের মত। ভারপর যে গৃহকার্ষে ও নান! জঞ্জাল 
রাঁম-কথায় মন চলে ন।, উহারা সরোবর পথে বিশাল 
হম পাহাড়ের স্তায় বাধা । বিষয় রস, মোহ, অহঙ্কার ও 
মান ইত্যাদি এ পদ আটকায়। উহারা বনের মত। তাহা 
ছাড়া কৃতর্কও বাধ! দেয়, উহা নানা ভয়ঙ্কর নদীর মত। 
জে ভ্রন্ধা সম্বল রহিত মি সন্তন্হ কর সাথ। 
তিম করছ মানস অগম অতি জিমি ন প্রিয় রছ্ধুনাথ! 
সন্তন্হ কর-- সাধুদের । তিনকছ -- তাহাদের । অগম-_ 
দুর্গম । জিন্্‌ছি--যাহাদের ॥ বাহার শ্রদ্ধার সম্বল নাই, 


রমচরিতমাঁনস 


যাহার সাধুসঙ্গ নাই, তাহার পক্ষে মানস সরোবরে যাওয়া হয় 
না, আর রধুনাথ প্রিয় নহে যে তাহারও পক্ষে হর্গম। 
৬০।৷- জে করি কট জাই পুনি কোঈ। 
জাতহি নীন্দ ভুড়াঈ হোঈ। 
জড়তা জাড় বিষম উর লাগা । 
গয়ছ ন মজ্জন পাৰ অভাগা।। 
জুড়াঈ--শাতজর | জড়তাজাড়--মূর্খতার্কপ সর্দি ॥ 
দুষ্ট লোকের মধ্যে যে আবার কষ্ট করিয়া যায়, তাহার 
যাইতেই নিদ্রারপ শীতজ্বর উপস্থিত হয় ( সরোবরে আর 
নামা হয় না)। কাহারও বা হৃদয়ে মূর্খতারূপ সর্দি এত 
বেণী যে, গেলেও সর্দির জন্য আর উহাতে আবগাহন 
করিতে পারে না 
করি ন জাই দর মজ্জন পানা। 
ফিরি আবই সমেত অভিমান! ৷৷ 
জে বহোরি কোউ পুঙৃন আৰ৷ । 
সর নিষ্ঘা করি তানি বুঝাৰা।। 
করি ন জাই-কর| হয় না। ফিরি আবই--ফিরিয়! 
আসে। পূছন আব।-_-জিঞ্জাসা করিতে আসে ॥ 
তাহার! ত সরোবরে অবগাহন বা জলপান করেই না, 
বরঞ্চ অভিমান সহিত ফিপিয়া আসে । পুনরায় যদি কেহ 
জিজাস! করে তবে তাহাকে সরোবরের নিন্দ। করিয়া বুঝায় | 
লকল বিস্তর ব্যাপি নঙ্ছি তেহী। 
রাম তকেপ। বিলোকহি: জেহী। 
সোই সাদর সর মজনু করঈ। 
মহাঘোর ত্রয়তাপ ন জর । 
তেহী--তাহাকে। বিলোকহি- দেখেন ॥ 
কপ! করিয়া রাম যাহাকে দেখেন তাহার এ সকল 
বিশ্বের বাধা লাগে না। সে আদরের সহিত সরোবরে 
অবগাহন করে ও মহাঘোর ত্রিতাপে জলে না। 
তে নর ঘহ সর তজঙি ম কাউ। 
জিন্হ কে রামচরন তল ভাউ॥ 
জে মহাই চহ এহি সর ভাঈ। 
লে! সতলঙ্গ করউ মন লাঈ। ঁ 
তে--সে। কাউ--কখনে|। ভাল ভাউ-_ভাঁল ভাব, 
প্রীতি। নহাই চহ -নাইতে চায়। সতসঙ্গ--সংসঙ্গ। 
মনলাঈ--মন দিয়া । 
যাহার রাম-চরণে খুব প্রীতি আছে সেই ব্যাক্তি এ 
সরোবর ত্যাগ করিয়া কদাচ যায় না। ভাই, যে এই সরোবরে 
সান করিতে চায়, সে যেন মন দিয়া সংসঙ্গ করে। 


ছি 


হালকা 


মানস চষ চাহী-মানস চক্ষু চাই। ভই--হইরাছে। 
উদগেউ--উছলিয়া পড়িয়াছে। প্রবাহ--ধারা ॥ এই মানস 
সয়োবরে জানের জন্য মানস-চক্ষু চাই । এই সরোবরে জান 
করিয়া কবির বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে, হৃদয়ে আনন্দ ও উৎসাহ 
উপস্থিত হইয়াছে । প্রেম ও আনন্দের ধারা উছলিয়া 
পড়িতেছে। 
চল ভতগ কবিতা সরিত। সী। 
রাষ বিমল জম জলভরিত। লী। 
মরজু মাম ভুমকজরল স্কুল! । 
লোক বেদ মত মুল কুলা। 
পূমীত জুমানন নন্দিনি। 
কলি মল তট তরু মুল মিকন্ৰিমি । 
সুভগ--সুন্দর | সরিত৷ সী--নদীর সভায় । ভরিতা সী-_ 
পূরিত॥ রামকথারূপ মানস সরোবর হইতে কবির 
হৃদয়ের আনন্দধারা সুন্দর কবিতা-নদীর স্তায় প্রবাহিত 
হইয়াছে, উহ! রামচন্দ্রের বিমল যশরূপী জলে ভরা। 
এই কবিতা-নদীর নাম সরযূ, উহ! মঙ্গলের মূল। উহার 
হুই কূল লোক ও বেদের মত নহুন্দর। এই পুণ্য নদী 
মানস সরোবরে উৎপন্ন, সৎ হৃদয়ের কন্তা। তীরের 
উপরে কলির ষত পাপ-্তরু আছে এই নদী তাহার মূল 
উপড়াইয়া ফেলে। 
ত্রোত৷ ত্ৰিবিধ সমাজ পর প্রাম নগর ভুঙ্থ কুল। 
সম্ভসভা অনুপম অবধ সকল ভামজল সুল.। 
এই কবিতা-সরধূর তিন প্রকারের শ্রোতা হইতেছে, 
তই কুলের উপরকার পুরী, গ্রাম ও নগর। সাধু-সভা 
হইতেছে অন্গপম অযোধ্যাপুরী। উহা সকলের মঙ্গলের 
মল-স্বরূপ । 


তিন প্রকারের শোত। বথা ক্র, মুক্কি ইচ্ছুক বা মুমক্ষ 
ও বিষয়ী। 
৬১॥৷ রাম ভগতি জুরসরিতহি জাঈ। 
জিলী সরন্ভু জুহাঈ । 
সাজুজ রাম সমর জব্দ পাৰন। 
মিলেউ মহানছু সোন জুহাৰন ॥ 
সুরসরি--গঙ্গা। সুহাঈ--সুন্দর॥ এই কবিতারূপ 
সরয রাম-ভক্তিরূপ গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে, তারপর যুদ্ধে 
লগ্মণ সহিত রামের যে পবিত্র যশের কথা আছে উহ! 
ওঁ ভক্তি-গঙ্গায় মহানদ শোনের সঙ্গমের স্তায় হইয়াছে । 
ভূগ বিচ তগতি দেৰ ধুমি ধারা । 
মোহতি সহিত বিরতি বিচার! ॥ 
ভ্রিবিধ তাপ ত্রাসক তিন্তুহানী। 
রামনরূপ দিছ লন্ঘুহা নী ।। 


উত. 


ভূগবিচ-্হুইয়ের নধ্যে। দেবধুনি--গঙ্গ|। সোহতি - 
শোভা পায়! সুবিশ্নতি--বৈরাগ্য। বিচারা-জ্ঞান। 
ত্রাসক--ত্রামকারী। তিমুহানী-ত্রিমোহন! | সমূহানী-_ 
সুমহান ॥ এই ছুই নদীর মধ্যে গঙ্গা যেমন ভাবে শোভা 
পায়, বৈরাগ্য.ও জ্ঞানের মধ্যে তেমন ভক্তি শোভা পায়। 
এই তিন নদীর সঙ্গম ত্রিবিধ ভাপকে ভয় দেখায়। এই 
ত্রিধারা রামস্বরূপ মহা সিদ্ধুর দিকে চলিয়াছে। 
হামদ মুল জিলন জয়লরিহী । 
ভজত জুজম মম পাৰম করিহী । 
বিচ বিচ কথা! বিচিত্র বিভাগা। 
জন্তু লরি তীর তীর বম বাগা ৷ 
মানস মূল-- মানস সরোবরের উৎপত্তি । মিলী : 
মিশিয়াছে। বিচ--মধ্যে। সরি তীর--নদী তীরের | 
এই কবিতা-সরষূর উৎপঞ্তি রামচরিত মানসে এবং ইত! 
গিয়া মিশিয়াছে রাম-ভক্তি গঙ্গায় । ( ইহার আদি ও অস্ত 
ছইই শুদ্ধ)। ইহা! গুনিলে সঙ্জনের মন পবিত্র হয়। 
ইহার মধ্যে মধ্যে যে নানা আখ্যান রহিয়াছে, সেগুলি যেন 
নদী তীরের বন ও বাগিচা। 
উন! মহেল বিবাহ বরাতী। 
তে জলচর অগমিত বছ ভাতী ৷ 
রথ্বর জমজ অনন্দ বধাঈী। 
তব'র তরঙ্গ মমোহরতাটী ॥ 
বরাতী--বরধাত্রা। অনন্দ বধাই-আনন্। উল্লাস। 
ভবর-_ভ্রমর, জলের ঘুর্নী পাক। 
উম] মহেস্বরের বিবাহের বরযাত্রার কথা এই কবিতা- 
সরধ,তে আছে । উহাকে এই নদীর নানাপ্রকার অগণিত 
জলচর বলা যায়। ইছাতে ষে রঘুবরের জন্মে আনন্দ- 
উল্লাসের কথা আছে, উহাকে জলচক্র € নরন্দর তরঙ্গ বলা 
ষায়। 
বাল চরিত চছ বন্ধু কে বনজ লিপ,ল বছরজ। 
নৃপ রানী পরিজন জুক্বৃত মধুকর বারিবিহ্জ ॥ 
চহ বন্ধু -চারি ভাই । বনজ- কমল। হুকৃত-পুণ্য। 
বারিবিহঙ্--জলচর পক্ষী ॥ চারি ভাইয়ের বাল্যচরি্, 
উছ। যেন কৰিতা-সরযুর নানা রঙ্গের বড় বড় পদ্ম ফুল। 
রাজরাণী ও পরিবারের পুণ্য বর্ণনা, উহা অমর ও জলচর 
পক্ষীর ভায়। 
৬২।॥ সীয় অ্নত্বর কথা ভুহাঈ। 
মরিত জহাবমি লো ছবি ছাঈ 1 
মঙ্গী মাৰ পটু প্ৰশ্ন অনেকা। 
কেষট কুদল উতর বিবেক! ॥ 


লীর--সীত|।". নাব--নৌকা-। সৰিৰেক|- বিবেক 


৬৪ 


সহিত । কেবট -মাঝি ॥ সীতার গ্বয়ঘরের সুন্দর কথা, এই 
মুলার কবিতা-সরষূকে শোভায় ভরিয়া দিয়াছে। এই 
কবিতায় অনেক 5মার প্রশ্ন ও তাহার সঙ্গত উত্তর আছে। 
সেগুলি কবিতা-নদীর নৌকা ও কুশল মাঝি বলা যায়। 


জুমি অস্ুকথন পরস্পর হোঈ। 
পধিক সমাজ সোহ সরিলসোঈ। 
ঘোর ধার ভৃগুনাথ রিসানী। 
ঘাট কবন্ধ রাম বর বানী ।। 


প্ননি-রানকথ। শুনিয়া । অন্ুকথন -আলোচন]। 
ভূঙ্চনাথ-_পরশুরাম। রিসানী- ক্রোধ ॥ রামকথ! গশুনিয়। 
পরদ্পরের ভিতর যে আলোচনা হয়, তাহা খেন সরষ, 
তীরের লোকের চলাচলের ভিড়। পরশুরামের ক্রোধকে 
নদীর ঘোর ভ্রোতোবেগ বল! যায়, আর রামচন্ত্রের শাস্ত 
বাক্যকে নদীর ঘাট বলা যায়। 
সাল্গুজ রাম বিবাহ উচ্ছানু। 
সো সুভ উমগ জুধদ সব কানু ৷ 
কহত জনত হরধহি পুলকা হ্ীণ। 
তে জুকৃতী জন সুদিত নহাহী'। 
উছাহ--উৎগৰ। সুক্ৃতী জন--পুণ্যবান। মুদিত-_ 
প্রসন্ন, সুখী । রামচন্দ্র ও তাহার অন্ুজের বিবাহ 
উত্সব ও আনন্দ হইতেছে সকলের সুখদায়ক তরঙ্গ। 
যাতার|রামকথ! বলিতে ও শুনিতে আনন্দিত ও পুলকিত 
হইতেছে, সেই পুণ্যাআ্সারা যেন এ নদীতে শ্ুখে স্নান 
করিতেছে। 
রামতিলক হিত মঙ্গলসাজ।। 
পরব জোস জু ভুরে সমাজ 
কাট কুমতি কেকট্ট কেরী। 
পরী জাজ ফলু বিপতি ঘনেম্ী। 
তিলকহিত--তিলকের; রাজ্যাডিষেকের জন্য । 
কাঈ--ময়ল! ॥ রামচন্দ্রের রাজ্যাডিষেকের যে মঙ্গল উৎসব 
যেন স্থান যোগের জন্য একঠ্রিত সমাজ । কৈকেষীর 
বৃদ্ধি নদীর শেওলা, উহার ফলেই বিপত্তি হইয়াছে। 
সম্ন অমিত উত্পাত সব ভরত চরিত জপ জাগ। 
কলি অঘ খল অবগুন কখম তে জল মল বক কাগ ॥ 
সমন -শান্তকারী। অশিত--অপরিনিত ॥ যে সকল 
অপরিনিত উৎপাত ওঁ বিপত্তি হুইতে হয়, তাহার শাস্তি 
হইতেছে ভরত চরিত্রে । উহা! নদী তীরের জপ-যাগের 
মত। কলির পাপ, হুষ্টতা অন্তায়ের যে সকল কাহিনী 
আছে তাহাই জলের ময়লা বক ও কাকের মত। 
৬৩॥ কীরতি সরিত ছয় রিতু ররী। 
সময় bait নি ॥ 
হিম হিমইর্ঁজ জত জিৰ ব্যান । 
নিলিয় জখদ এডু জনন উদ্ধার । 


_ ক্লামচযিতমানল 


ররী--মন্দর ॥ এই কীতিরূপ নদীতে ছয়টা ধতুই 
সুন্দর । সময় সময় উহ! খুবই সুন্দর ও পবিত্র হয়। 
শিব-পাবর্তী বিবাহ শীত খতু, আর রাম জন্ম উৎসব 
সুখদায়ক হেমন্ত খত । 
ৰরনন রাম বিবাহ সমাজু 
সে সু মঙ্গলময় রিতুরাজু ॥ 
প্রীষম হুলহ রাম বন গৰনু। 
পন্থ কথ! খর আতপ পৰনু॥ 
রামচন্দ্রের বিবাহ সভার বর্ণনাকে আনন্দ ও মঙ্গলময় 
বসন্তকাল বলা যায়। রামের বন গমন হইতেছে 
ছুঃখদায়ক গ্রীষ্মকাল । আর সেই বন গমন পথের কাহিনী 
উহা খর তপ্ত হাওয়ার স্তায়। 


নিশাচর রারী-রাক্ষস যুদ্ধ। সালি--ধান্ত | বিনয় 
নীতি। 
বর্ষা খতু হইতেছে রাক্ষসদিগের সহিত ভয়ঙ্কর লড়াই । 
এঁ বর্ষা স্ুরকুলরূপ ধানের পক্ষে মঙ্গলদায়ক । (দেবতাদের 
হিতের জন্যই রাক্ষস বধ )। রাম-রাজ্যের বর্ণনায় যে সুখ 
ও সুনীতির প্রশংসা আছে, উহা! এই চরিত কথা রূপ 
সরষূর পক্ষে সুন্দর ও সুখদায়ক শরৎকালের ন্যায় । 
সভীপিরোমনি সিয় গুন গাথ।। 
সোই গুন অমল অনুপম পাথ৷। 
ভরত ভাউ জুসীতলতাঈ। 
সদ। একরস বরনি ন জা ॥ 
হুভাউ-ম্বভাব। একরস-একই প্রকার রস, 
একনিষ্ঠ! ॥ সতী শিরোমণি সীতার গুণগান হইতেছে 
জলের অনুপম ও অমল গুণ। ভরতের সর্বদা একই 
প্রকার শীতল স্বভাবই জলের সুশীতলত।। উহ] বর্ণন। 
করিয়। শেষ করা বায় না। 
অবলোকনি বোলনি মিলনি প্রীতি পরস্পর হাস। 
ভায়প ভলি চম্থ বন্ধু কী জল মাধুরী স্ুবাস। 
অবলোকনি- দেখা শুনা। বোলনি - কথাবাঠ|। 
ভায়প-_ন্রাভৃভাব | চহ বন্ধুকী__ঢার ভাইয়ের ॥ 
চার ভাইয়ের পরম্পব দেখাশুনা, কথাবার্তা, মিল ও 
হাত্ত-পরিহাসাদি উত্তম ত্রাতৃভাবকে জলের মিষ্টত্ব ও সুবাস 
বলা যায়৷ 
$৪, ৬৫॥ আরতি বিনয় দীনতা জোরী । 
লম্কৃত। ললিত জুবারি ম খোরী। 
অদভুত সলিল জনত জখকারী। 
জাম পিয়াস ননোনলহারী ॥ 


বালকাণ্ড ৮৫ 


আরতি--আতি। লুতা-_হাককা ভাব। নুবারি- 
সুন্দর জলের । ন খোরী--দোষ নয়। আল" আশা। 
পিয়াস--তৃষ্ণা ॥ 


আমার আতি ভাব, আমার বিনয়, দীনতা ইহাই এ 
সুন্দর জলের হান্ধা গুণ, উহা দোষ নয়। এই জল এমন 
অন্ত যে, ইহার কথা শুনিলেও সুখ হয়, পান করিয়া আশা, 
তৃষ্ণা ও মনের ক্লে দূর হয়। 


সমন ছুরিত দুখ দারিদ দোষ! 


পোষত--পুষ্ট করে। সমান-প্রশমিত করে, শাস্ত 
করে। 
এই জল রামের প্রতি প্রেমকে পুষ্টি দেয়, ইহা সকল 
প্রকার কলির পাপ ও গ্লানি দূর করে, সংসার শ্রম দূর করে 
ও সন্তোষ বাঁড়ায়। দুঃখ ও দারিদ্র্য দোষের শীঞ্জ শাস্তি 
আনে। 
কাম কোহ মদ মোহ নমাৰন। 
বিমল বিবেক বিরাগ বঢ়াৰন ৷ 
সাদর মজ্জন পান কিম্মেতে। 
মিটহি' পাপ পরিতাপ হিয়ে তে ॥ 
কোহ--ক্রোধ। নসাবন--নাশকারী | হিয়ে তেঁ- 
হৃদয় হইতে ॥ এই জল কাম ক্রোধ মদ মোহ নাশ করে ও 
বিমল বুদ্ধি ও বৈরাগ্য বাড়ায়। আদরের সহিত ইহাতে স্নান 
করিলে ও ইহা! পান করিলে হৃদয়ের পাপ ও তজ্জন্ত পরিতাপ 
মিটিয়! যায়। 
জিন্হ এহি বারি ন মানস ধোয়ে। 
তে কায়র কলিকাল বিগোয়ে ॥ 
ত্রিধিত নিরষি রবি কর তৰ বারী । 
ফিরিহহি স্থগ জিমি জীৰ দুখারী । 
তে-সেই। কায়র-_কা]ুরুষ। বিগোয়ে-_বিগড়াইয়া 
দিয়াছে । রবিকরভববারী-_হৃর্ধ কিরণ হইতে উৎপন্ন 
( মিথ ) জল, মৃগ-তৃষ্ণিকা, মরীচিকা। অন্নয় £_-দুখারী 
জীব রবিকরভববারী নিরধি তৃষিত মৃগ জিম ফিরিহহি'। 
যে একবার এই জলে নিজের মন ধোয় নাই, সে 
কাপুরুষকে কলিকালই বিগড়াইয়| দিয়াছে। ছুঃখী জীব 
মরীচিকার জল দেখিয়া ভূষিত হরিণের ন্যায় ঘুরিয়! বেড়ায় 
(এ জল দেখে না)। 
মতি অনুহারি জবারি গুমগন গমি মম অন্হবাই। 
ভূজিরি ভবানী শন্করহি কহ কবি কথা ভুহাই। 
মতি-বুদ্ধি। অনুহারি-অমুসারে | অন্হবাই_ দান 
করাইয়া ॥ 


নিজ বুদ্ধি অনুসারে এই সুন্দর জলের গুণ সমুহ বৃঝিয়। 
উহাতে মনকে প্লান করাইয়া, হরপার্বভীকে শরণ করিয়া 
কবি তুলসীদাস নুদ্দর কথা কহিতেছে। 
অব রস্বপতি পদ পক্করুহ হিয় ধরি পাই পরলাম । 
কহৃউ ভ্কুগল স্কুমিবর্ধ কর মিলন জুডগ লংযাদ ॥ 
পঙ্করুহ__পদ্ম। প্রসাদ-_প্রসন্নতা। জুগল-_হুইটি। 
মুনিবর্ষকর-_মুনি শ্রেষ্ঠের ॥ এক্ষণে রামের পাদপদ্ম হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া তাহার অনুগ্রহ পাইয়া যাল্জবন্ধ্য ভরদ্বাজ এই 
ছুই মুনি শ্রেষ্ঠের মিলনের মনোহর সংবাদ বলিতেছি। 
৬৬॥ ভরদ্বাজ "ুনি বসহি প্রয়াগা। 
তিন্হছ্ি রামপদ অতি অন্গরাগা । 
তাপস সম দম দয়া নিধানা। 
পরমারথ পথ পরম জজা না ॥ 


বসহি'-_বাস করিতেন | সুজ্জানা--চতুর ॥ 
ভরঘাজ মুনি গ্রয়াগে বাস করিতেন, তাহার রামচরণে 
মতিশয় অনুরাগ ছিল। তপস্বী শম-দম ও দয়ার আকর 
ছিলেন, পরমার্থ পথে তিনি অতি জ্ঞানী ছিলেন। 
মাঘ মকরগত রবি জব হোটঈ। 
ভীরখপতিহি' আব সব কোটী ৷ 
দেব দুজ কিম্র নরত্রেন্দী ' 
সাদর মজ্জহি: সকল ভ্রিবেনী। 
তীরথপতি--প্রয়াগ । আব--আসে ॥ মাঘ মাসে 
যখন মকর রাশিতে সূর্য থাকে, তখন প্রয়াগে সকলেই 
আসে । দেবতা, দৈত্য, কিন্নর, নর সমূহ সকলেই ত্রিবেণীতে 
স্নান করেন । 
পূজহি মাধৰ পদ জলজাতা। 
পরদি অধয়বট হরষকি গাত।। 
ভরগ্বা্জ আশ্রম অতি পাৰন । 
পরম রম্য যুনিৰর মন ভাৰন ৷ 
মাধব-_-বেণীমাধব । জলজাতা--পদা। পরসি- স্পর্শ 
করিয়!॥ তাহার! বেশীমাধবের পাদপদ্ পূজা করে, অক্ষয় 
বট স্পর্শ করিয়া মন প্রসন্ন করিয়া! লয়। ভরদ্বাজ আশ্রম 
এই স্থানে আছে। উহ। মতি পবিত্র, অতিশয় সুন্দর ও 
মুনিবরদিগের মনমূগকরী ৷ 
তহ। হোই সুমি রিষয় সমাজা। 
জাই জে মজ্জকি তীরথরাজ।। 
অজ্জকি প্রাত সমেত উদ্ছাহা। 
কহহি পরস্পর হরিগুন গাহা ॥ 
জাই--যায়। হরিগুন গাহাঁ হরিগুন গাথা ॥ ধাহারা 
তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রান করিতে যান, সেই সকল মুনি- 
খবিদিগের সমাজ সেইখানে হয়। প্রাতে উৎসাহের সহিত 
প্লান করেন, পরস্পর হরিকথা বলেন। 


৮৬ 


তক্জ মিয়াপন ধর্ম বিধি বরমহি তত্ব বিভাগ । 
কহহিঁ ভগতি ভগৰস্ত কৈ সঞ্জুত জ্ঞান বিরাগ । 


ধর্মবিধি--মীমাংসা শাস্ত্র । তত্ববিভাগ--সাংখ্য শাস্ত্র 
সেখানে তাঁহারা ব্রহ্ম কি সে বিষয় নির্ণয়ের জন্ত আলোচন! 
করেন ও জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ঈশ্বর-ভক্তির কথা বলেন। 


৬৭॥ এহি প্রকার ভরি মাঘ নহাহী'। 
সুমি সব নিজ মিজ আশ্রম জাহী' । 
প্রতি সংবত অতি হোই অনঙন্দ!। 
মকর মজ্জি গবনহি সুমিরজ্দ। | 


এই প্রকার মাঘ মাসে যোগের সমস্ত সময়টা স্নান 
করেন। পরে সকলে নিজ নিজ আশ্রমে যান। প্রতি 
বৎসর এই প্রকার অতি আনন্দ হয়। মুনিগণ মকর-স্নান 
করিয়া ফিরেন । 
এক বার ভরি মকর নহায়ে। 
সব মুনীস আজ্রমন্হ সিধায়ে ॥ 
জাগবলিক সুমি পরম বিবেকী। 
ভরত্বাজ রাখে পদ টেকী।॥ 
সিধায়ে--চলিয়! যান। পদটেকী--পায় ধরিয়া ॥ 
একবার সারা মকর যোগে মান করিয়া মুনিগণ যখন 
আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন, তখন ভরদ্বাজ পরম বিবেকি 
খাজবন্ধ্য মুনিকে পায় ধরিয়। রাখিলেন। 
সাদর চরমসরোজ পখারে। 
অতি পুনীত আসন বৈঠারে ।। 
করি পুজা মুনি জজজ বখানী। 
বোলে অতি পুনীত স্থছু বানী ॥ 
পুনীত আসন--পবিত্র কুশাসন । পখারে-_ধোয়াইয়। ॥ 
আদরে তাহার পাদপপ্ ধোয়াইয়া অতি পবিত্র আসনে 
বসাইলেন। পুজ। করিয়া, মুনির যশোবনানা করিয়া অতি 
পবিত্র মুদুবাকো বলিলেন _ 
নাথ এক সংসউ বড় মোরে। 
করগত বেদতত্ব সব তোরে ॥ 
কহত সো মোহি লগত ভয় লাজা। 
জে ন কহউঁ বড় হোই অকাজা ॥ 
তে গ্রস্ত, আমার একটা বিষয়ে বড়ই সন্দেহ রহিয়াছে। 
বেদের সমস্ত তত্ব আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে । সে কথা 
বলিতে ভয় হয় ও লজ্জ/ হয় আর যদি নাবলিতাহা 
হইলেও কাজটা ঠিক হয় না। 
সত্ব কহহি: অস নীতি প্রভু জুতি পুরান স্কুমি গাব । 
হোই ম বিমল বিষেক উর গুরু সম কিয়ে সুরার ॥ 
"'সন্ত--সাধুগণ । উর-ৃদয়ে। ছুরাব- লুকোচুরি, 
গোপন ॥ ছে প্রভু, সাধুগণ এই নীতির কথাই বলেন 'এবং 


রামচরিতমানস 


শ্রুতি পুরাপেও এই কথাই আছে যে, গুরুর নিকট কিছু 


রুকাইলে হৃদয়ে নির্মল জ্ঞান দেখা দেয় নী। 

৬৮॥ অস বিচারি প্রগটউ নিজ মোইু। 
হরছ নাথ করি জন পর ছোকু ৷ 
রামনাম কর অমিত প্রতাবা। 
সম্ত পুরান উপনিষদ গাৰা॥ 


প্রগটউ--প্রকাশ করিতেছি । ছোহ --কৃপা। জন-_ 
নিজ জন। অমিত-_অতিশয় ॥ 
এই প্রকার ভাবিয়া নিজ মোহের কথা প্রকাশ করিয়া 
বলিতেছি। আপনি আমাকে নিজ-জন জানিয়া কুপ। করিয়। 
মোহ দূর করুন। রাম নামের অতিশয় প্রভাবের কথা 
সাধুরা এবং পুরান, উপনিষদ গাহিয়া থাকেন । 
সম্ভত জপত সন্তু অবিনাসী। 
সিৰ ভগৰাম জ্ঞান গুন রাসী ॥ 
আকর চারি জীব জগ অহ্হী"। 
কাসী মরত পরম পদ লহ্‌হী”॥ 


সম্তত-_নিরস্তর, সর্বদা । আঁকর - বাসভূমি ॥ 
অবিনাশী, জ্ঞান ও গুণময় ভগবান শিব সর্বদা রাম নাম 
জগ করেন। জগত যে চারি প্রকার জীবের বাসভূমি, 
তাহারা কাশীতে মরিয়া পরমপদ পায় । 
সোপি রাম মহিমা মুনিরায়!। 
সিৰ উপদেশ করত করি দায়া ॥ 
রাম কৰম্ভ প্রভু পুহৃউ তোহী”। 
কহিয় বুঝাই কপীনিধি মোহী || 
কবনু--কোন। মোহি--আমাকে । দায়া--দয়। ॥ 
জীবকে কাশীতে আসিয়া মরিতে শিব যে উপদেশ দেন, হে 
মুনিশরেষ্ঠ ইহাও রামেরই মহিমা । হে প্রভু, রাম কে, 
সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে কৃপানিধি, 
মামাকে বুঝাইয়া বল। 
এক রাম অবধেসকূমারা।। 
তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসার) ৷ 
নারীবিরহ দুখ লহেউ অপারা। 
তয়উ রোষু রন রাৰন্ঠু মারা ॥ 
অবধেস - অযোধাপতি। তিন্হকর-_ তাহার । লহেউ 
_-লইয়াছিলেন। ভয়উ রোযু__রষ্ট হইয়া ॥ 
একজন ছিলেন রাম, তিনি অযোধ্যার কুমার । তাহার 
চরিত-কথা সকলেই জানে। তিনি নারীবিরহে অপার 
দুঃখ পান এবং রাগ করিয়া যুদ্ধ করিয়া রাঁবণকে মারিয়! 
ফেলেন । ৃ 
প্রভু সোই রাম্বুকি অপর কোউ জাহি জপত 
| 


সত্যধান সর্বজ্ঞ ভূম্হ কহহ বিবেকু বিচারি॥ : 


“বালকীণ্ড - ৮৫ 


্রিপুঞ্জারি--শিব ৷ বিবেকু--জ্ঞান ॥ প্রভু, সেই রামই 
কি তিনি ধাহাকে শিব জপ করিয়া থাকেন--অথবা অপর 
কেহ? তুমি সত্যনিষ্ঠ ও সর্বজ, তুমি জানত: বিচার 
করিয়া বল। 
৬৯॥ জৈমেমিটই মোর অঘ তারী। 
কহছ সো কথা নাথ বিসতারী। 
জাগবলিক বোলে মুলকানই। 
তুম্হহি বিদিত রদু'পতি প্রভূতাঈ । 
মুসুকাঈ--হাসিয়া। তুম্‌হহি --তোমার বিদিত, জানা 
আছে । প্রতৃতাঈ-_মহিমা ॥ আমার মহাত্রম যাহাতে মিটে 
সে কথ| হে প্ৰহৃ, তুমি ভাল করিয়৷ বল । যাজ্ঞবন্ধ্য হাসিয়া 
বলিলেন, তোমার ত রানচন্দ্রের মহিম| জানাই আছে। 
রামতগত তুম্হ মম ক্রম বানী। 
চতুরাঈ তুম্হারি মৈ জানী। 
চাহন্ছু ভুনই রামগুন গ্ু়1। 
কীন্হহ প্রস্ন মন অতি মুঢ়া। 
মন ক্রম বানী_মনে কার্ধে ও বাক্যে । চতুরাঈ - 
চতুরতা। তুম্হারি--তোমার ! মৈ - আমি ॥ তুমি মনে 
কার্যে ও বাক্যে রামভক্ত, তোমার চালাকী আমি 
জাপিয়াছি। তুমি রামচগ্রের গুঢ গুণ সকলের কথা 
শুনিতে চাও। সেইজন্য তুমি এমনভাবে প্রশ্ন করিয়াছ 
যেন তুমি একে বারে বোক1। 
তাত জনন সাদর মনু লাঈ। 
কহুউ রাম কৈ কথা জহা ৷ 
মহামোহ মহিষেজ্স বিসাল।। 
রামকথা কালিকা করাল! ৷ 
মনু লাঈ- মন দিয়।। শ্বহাঈ--সুন্দর। মহিষেস্ব 
মহিষান্ুর ৷ হে প্রিয় তুমি মন দিয়া শোন, আমি রামের 
সুন্দর কথা বলিতেছি। মোহরূপ বিশাল মহিষাম্থরকে 
বধ করিতে রামকথা ভয়ঙ্কর কালীর মত । 
রামকথ। সসি কিরন সমানা। 
সন্ত চকোর করহি জেহি পানা। 
এসেই সংসয় কীন্হ ভৰানী। 
মহাদেৰ তব কহা বখানী । 


সন্ত--সাধু॥ রামের কথা চন্জ্রকিরণের মত, সাধুরূপ 
চকোরগণ সেই চাদের কির্ণ (সুধা) পান করেন। 
পার্বতীও তোমারই মত সন্দেহ করিয়াছিলেন, তখন মহাদেব 
রামকথা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন | 
কহওঁ মে। মতিঅন্ুহারি অব উম সতু সংবাদ । 
তয়উ সময় জেকি হেতু জেহি সু সুনি টি 
॥ 


সময়--যে সময়। জেহি হেতু-ষে জগ্ত। জেহি-- 
যাহা ॥ এখন সেই পার্বতী শড়ু সংবাদ নিজ বুদ্ধি মত 


বলিভেছি। সে সময় যে জন্য যাহা হইয়াছিল, তাহা 
শুনিয়া মুনি তোমার মনের বিষাদ দূর কর। 
৭০৭১ সপ 
গয়ে কুত্তজ রিঘি পাহী' । 
সঙ নতী জগজন মি তায: 
পূঞ্জে রিঘি অধিলেস্বর জানী ৷ 


মাহী মধ্যে | গয়ে--গিয়াছিলেন। কুস্তজ--অগন্ত্য। 
পাহী -নিকটে ॥ একবার ত্রেতাযুগে মহাদেব অগস্ত্য 
খবির নিকট গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন জগৎমাত। ভবানী 
সতী। তাহাকে অগন্ত্য খষি জগদীশ্বর জানিয়। পৃজ। 
করেশ। 
রামকথ' ম্বুনিবর্জ বখানী। 
জনী মহেস পরম জুধ মানী ॥ 
রিষি পূছ্ধী হরি ভগতি জহাঈ। 
কহী সতু অধিকারী পাই । 
মুনিবর্জ--নুনিরাজ, মুশিশ্বর। শুনী--গুনিয়াছিলেন। 
পৃছী-_জিজ্ঞাস! করেন ॥ মুনিরাজ অগন্তয রামকথ| বলেন 
ও অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহেগ্বর সে কথ! শোনেন। 
অগস্ত্য সুন্দর হরিভক্কি বিষয় প্রশ্ন করেন, শস্তুও শুনিবার 
উপযুক্ত অধিকারী পাইয়া তাহা বলেন। 
কহত জুনত রঘবূপতি গুন গাথ।। 
কছু দিন তহঁ৷ রঙে গিরিনাথ]। 
সুনি সন বিদ মাগি ভ্রিপুরারী । 
চলে ভৰন সগ দচ্ছকুমারী। 
গিরিনাথা--মহেশ্বর। দচ্ছকুমারী -সতী। রধুনাথের 
গুণগান গাহিতে ৪ শুনিতে শুনিতে কিএদিন সেখানে 
থাকিয়াযান। পরে মুনির নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
মহেশ্বর সতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যান। 


তেহি অবসর ভঞ্জন মহিভারা। 


হরি রঘুবংস লীন্হ অৰতারা। 
পিতাবচন তজ্জি রান্কু উদাসী । 
দওডকবন বিচরত অবিনাসী। 


মহিভার!--পৃথিবীর দুঃখ | হরি--বিষ্ণু॥ সেই সময় 
পৃথিবীর হুঃখ মোচন করার জন্তু বিষ্ণু রঘুবংশে অবতার রূপে 
জন্ম ল'ন। বিনাশহীন বিষ্ণু পিতার বাক্যে রা্য ছাড়িয়। 
দিয় উদাসী হুইয়৷ দণ্ডক বনে (সে সময়) বিচরণ 
করিতেছিলেন ] 


ন্যয় বিচারত জাত হর কেহি বিধি দরলঙ্জ হোই। 
গুপ্ত রূপ জৰতরেটউ প্রভু গয়ে জান সব কোই ৷ 


৮৮ 


জাত--যাইতেছিলেন। গয়ে জান--জানিয়! গিয়াছিল ॥ 
মহাদেব এই কথ! মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন 
যে, কি করিয়া রামচগ্রের দর্শন পাওয়া যায়। রামচন্ত্র যে 
গুণরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সে কথা সকলেই 
জানিয়! গিয়াছিল। 
গোঃ-- 
শঙ্কর উর অতি ছোডভু সতী ন জামই মরু সোই। 
তুলসী দরসন লোভু মম উরু লোচন লালচী। 
উর-্বদয়ে। ছোতু -ক্ষোভ, কি করিয়া দেখা 
পাইবেন এই জন্য | মন ডরু-মনে ভয় ছিল শঙ্করের 
হৃদয়ে অত্যন্ত ছুঃখ চপিতেছে। তুলসী বলেন--উাহার 
দর্শন করার লোভটা রহিয়াছে, দেখা করিতে মনে ভয়ও 
আছে, এদিকে চোখও দেখার জন্য লালসা করিতেছে। 
তাহার মনের এই অবস্থা সম্ভীর জানা ছিল না। 
৭২। র্লাৰন মরন মন্গুজ কর ভাাচা। 
প্রভু বিধিবচন্তু কীন্হ চহ সঁচা॥ 
জেঁখ নহি জাউঁ রহই পছিতাৰ1। 
করত বিচার ন বমত বনাব।। 
জাচা-স্থির ছিল। কীন্হ চহ--চাহি | ফচ! - সত্য । 
পছিতাবা--খেদ | করত বিচারু_ বিচার করিতে থাকিলে । 
ন বনত বনাবা--ঘটনা ঘটিয়া উঠিবে না, দেখা হইবে না॥ 
রাবণ মানুষের হাতে মরিবেন স্থির আছে। রামচন্গ 
বিধাতার সেই বাক্য সত্য করিতে চাছেন। শম্ভু ভাবিলেন 
যে, যদি এখন দেখা করিতে না যাই, তবে খেদ থাকিয়' 
যাইবে । যদি কেবল যাই কি না যাই ভাবিতে থাকি, 
তবে দেখা হইয়া উঠিবে না। ( কর্তব্য স্থির করা চাই) 


একি বিধি ভয়ে সোচবস ঈসা । 


ভয়ে সোচবস--বিচার করিতেছিলেন। ঈসা- _মহেশ্বর । 
দসসীসা--রাবণ। তুরত-_ততক্ষণীৎ। কুরঙ্সা-হরিণ ॥ 
এই ভাবে খন মহেশ্বর ভাবিতেছিলেন, সেই সময় রাবণ 
নীচ মারিচের সঙ্গ লইয়া তখনই কপট হরিণ সাজিল। 
করি ছণ্য মুঢ় হরী বৈদেকী। 
প্রভু প্রভাউ তল বিদিত ম তেঙ্থী। 
স্থগ বধি বন্ধ সহিত হরি জাকে। 
আজন্ক দেখি ময্ম অনু ছায়ে। 
তেহী--তাহারা। বৈদেহী--সীতা। হরি-রামচক্ধ ॥ 
ছলন। করিয়! মূর্খ রাবণ সীতা হরণ করিল, রামের শক্তির 
কথা তাছার তত জানা ছিল ন!। এদিকে রাম হরিণ মাবিয়া 


রামচরিতমানস 


ভাইয়ের সহিত আশ্রমে আমিলেন। আশ্রমে সীতা নাই 
দেখিয়া তাহার চোখ জলে ভরিয়! আসিল। 
বিরহবিকল নর ইৰ রঘুরাঈ। 
খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ ॥ 
কবহু জোগ বিজোগ নজাকে। 
দেখা প্রগট বিরহ দুখ তাকে ॥ 
নর ইব- মানুষের ভ্তায়। জোগ বিজোগ-_মিলন 
বিরহ। জাকে-_যাহার। প্রগট-_প্রকাশিত ॥ রঘুরাজ 
তখন বিরহে বিকল মানুষের ন্যায়, ছুই ভাইয়ে বনে বনে 
সীতাকে খু'জিয়া ফিরিতে লাগিলেন। যাঁহার কোনও 
দিন বিরহ-মিলন নাই, তিনিই, আজ বিরহের দুঃখ 
পাইতেছেন দেখা গেল। 
অতি বিচিত্র রদুপতিচরিত জানহি' পরম ভুজান। 
জে মতিমন্দ বিমোহ্বল হৃদয় ধরছি কছু আম । 
হুজান-চতুর, ভক্ত । মতিমন্দ_চর্বুষ্ধি। বিমোহ-_ 
মোহ ॥ রঘুরাজের চরিত্র অতিশয় বিচিত্র। তাঁহার 
চরিত-কথা অতি চতুর (ভক্তেরা) জানে । যে ঢুবুদ্ধি 
মোহে ডুবিয়৷ আছে সেই অন্ত রকম ভাবে। 
টিপ্লনী £ যখন জিজ্ঞাসা করে “রাম যদি সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান, তবে ঘরে বসিয়াই ত সীতার খোঁজ 
পাইতেন, তিনি এ স্থান হইতেই রাবণকে মারিতে 
পারিতেন।” এই প্রকার কূট কথা তুলিয়া নিজেকে 
ভোলায়। ভক্ত জানে রামচন্ত্র মানুষের দেহ লইয়া 
মানুষেরই মত আচরণ করিয়। মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন। 
ভক্ত জানে রাম-রাবণের যুদ্ধ তাহার হদয়েই চলিতেছে । 
রাম রাবণকে মারিয়া বিভীষণকে রাজত্ব দিতেছেন, সীতা 
উদ্ধার করিতেছেন । সে সকলই তাহার হৃদয়ে চলিতেছে । 
ভক্তের ইহাতে মোহ হয় না। 


কুসময় জামি ন কীন্হ চিন্হারী ॥ 
সময় তেহি--সেই সময় । বিসেখা-_-বিশেষ । ছৰি- 

সিন্ধু_সৌন্দর্যের সাগর । চিদ্হারী-_-পরিচয় ॥ যখন 
রামচঙ্জ সীতা-বিরহে বনে বনে ফিরিতেছিলেন, সেই 
সময় শত্তু রামকে দেখেন। তঁ'হার হৃদয়ে বড়ই আনন্দ 
হয়। চোখ ভরিয়া সৌন্দর্যের সাগর রামচঞ্জ্রকে দেখেন । 
তবে উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া নিজ পরিচয় দেন না। 

জয় সঙ্চিযানম্দ জগপাবন। 

জস কহি চলেউ মনোজ নমলাবম। 

চলে জাত দিব সতী নমেতা। 

পুমি পুমি পুজকত কপাজিকেতা । 


'বালকাণ্ড .. | ৮৯ 


অস কহি--এই বলিয়া! 
ভশ্মকারী ॥ 

“জগৎ পবিভ্রকারী সচ্চিদানন্দের জয়” এই কথা 
বলিয়। শিব চলিতে লাগিলেন--সতীর সহিত যাইতে 


মনোজ নগাবন--মদন 


যাইতে কৃপাসিন্ধু শিবের শরীরে বার বার পুলক বা 


রোমাঞ্চ হইতেছিল। 


সতী সো দস। নতু কৈ দেখী। 
উর উপজ। সন্দেহ বিসেখী । 
শঙ্কর জগতবন্ধ্য জগদীস!। 
সুর নর সুমি সব নাৰত সীসা ॥ 


বিসেখী--বিশেষ । জগতবন্দ্য-_পুজ্জনীয় । নাবত-_ 
নত করে॥ শস্তর সেই দশা দেখিয়া সতীর মনে বিশেষ 
সন্দেহ উপস্থিত হয় । তাহার মনে হয় যে, শম্ভু হইতেছেন 
জগতের পৃজনীয় জগদীশ, ম্বর-নর-মুনি সকলেই তাহাকে 
প্রণাম করে। 
পদ্জুতহি পরনামা। 
৪৭৬১৮ bi 
ভয়ে মগন ছবি তাজ বিলোকা। 
অজন প্রীতি উর রহতি নরোকী। 
নৃপস্থত--রাজপুত্র রাম। ছবি--রূপ, সৌন্দর্য । 
পরধামা--পরমগতি | 'অজহু--এ পর্যন্ত ॥ সেই শত 
রাজপুত্রকে প্রণাম করিলেন, তাহাকে সচ্চিদানন্দ পরমগতি 
বলিলেন। তাহার রূপ দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া রহিলেন, এখনো 
তাহার মনের আনন্দ মনে বন্ধ রাখিতে পারিতেছেন না। 
বক্স জো ব্যাপক বিরজ অজ অকল অন্ীহ অভেদ। 
মেকি দেহ ধরি হোই নর জাহি নজানতবেদ। 
ব্যাপক--ধিনি সর্বত্রই রহিয়াছেন | বিরজ-_মায়া- 
রহিত। অজ--বাহার জন্ম নাই। অনীহ-_নিশ্টেষ্ট। 
অভেদ যাহাতে ভেদ নাই। জাহি__যে কথা ॥ যে বঙ্গ 
সর্বত্রই রহিয়াছেন, যিনি মায়া রহিত, জন্ম রহিত সকল 
প্রকার কর্মচেষ্টা শৃন্ঠ, ভেদহীন সেই ব্রহ্ম কি দেহ লইয়। 
মান্য হইতে পারে? সে কথা ত বেদে বলে না। 
৭৪ বিষ্ণু জে। জরহিত নরতনুধারী । 
লোউ দর্বজ জথা ত্রিপুরারী । 


খোজই মে কি অজ ইৰ মারী। 
জ্ঞানধাজ ভ্রীপতি অন্ধরারী ॥ 


বিষ্ণু বদি দেবতাদের ভালর জন মানুষ, দেহ লইয়া 
থাকেন, তবু তিনি মহেশ্বরের মতই ত সর্বজ্ঞ। তিনি কি 
কখন মূর্খের স্তায় স্ত্রী খুঁজিয়া ফিরিতে পারেন? সেই 
রামপতি অন্থুরারি বিষ্ণু নিজেই ত সকল জ্ঞানের আকর। 
১২ 


সু গির! পুনি স্থয৷ ন হোঈ। 
সিৰ সর্বজ্ঞ জান সবুকোঈ। 
অস সংসম় মন ভক্মউ অপারা। 
কোই ন হৃদয় প্রবোধ প্রচার] ॥ 
গিরা--বাক্য। অপারা- অতিশয় । ন 
মানিতেছে না। 


আবার শিবের কথাও মিছ! হইবার নয, কেন না 


প্রচার -- 


"" তিনি যে সর্বজ্ঞ তাহা সকলেই জানে। আমার হৃদয়ে এই 


অসীম সন্দেহ চলিতেছে। হৃদয় প্রবোধ মানিতেছে না। 
জছাপি প্রগট ন কছেউ ভবানী । 
হর অস্তরজামী সব জানী॥ 
সজুনছ সতী তব মারিজভাউ। 
সংসয় অস ন ধরিয় উর কাউ। 
প্রগট-_প্রকাশ | স্ুভাউ--স্বভাব। কাউ-কোন। 
যদিও সতী মনের সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, 
তথাপি অন্তর্যামী শিব সব জ্ানিলেন। তিনি বলিলেন 
সতী শোন, তোমার শ্বী-ন্বভাব, কিন্তু তুমি ন বিদয় 
কোনও সন্দেহ মনে রাখিও না। 


জাজ কথা কুত্তজ রিষি গাঈ। 

ভগতি জান মৈ মুনিহি জুনাঈ, 

সোই মম ইউদেৰ রছ্ুবীর!। 

সেৰত জাহি সদ? মুনি ধীর! 

ধাহার কথ! অগন্তা পমি কীর্তন কবিযা-ন, যাহার 

প্রতি ভক্তির কণ! আমি মুনিকে বলি, আমার সেট 
ইষ্টদেবই হইভেছেন রথুবীর | তাহাকে সর্দ। পীর মনির! 
সেবা করেন। 


ছন্দ 8 
মুনিধীর জোগী সিদ্ধ সম্তত বিমলমন জেহি ধ্যাবহী" 
কহি মেতি নিগম পুরান আগম জাস্সু কীরতি গাৰহী’ 
লোই রাম ৰ্যাপক ব্রজ্জ ভুবন নিকায় পতি 
মায়াধনী। 

অৰতরেউ অপনে ভগত হিত নিজতন্ত্র নিত 
রঘু কুল মনী । 
মুনি ধীর--ব্যাসাদি মুনিগণ।  জ্োগী--কপিল 
আদি। সিনদ্ধ--শুক-সনকাদি ৷ বিমলমন--নির্মপ মনে। 
নেতি--“ইহ| নয়” ইত| নয়” এই প্রকার বাকা দ্বার! 
ঈশ্বরের প্রকাশ ৷ নিজতন্ব_নিঙ্গ ইচ্ছায় ॥ বাসাদি নুনিগণ, 
যোগিগণ, সিদ্ধগণ বিমল মনে যাভাকে সবদ। দ্যান করেন, 
বেদ, পুরাণ ও শান্ধ “নেতি নেতি” বপিয়। নাহাণ কি 

গান করিয়া থাকেন, সেই রামই হইতেছেন সকল পর্দা 4 
সমূহের পতি সর্বব্যাপ্ত ও মায়ার স্বামী । তিনি শি 
ইচ্ছায় ভক্তের হিতের জন্য রদুবুলমণি রূপে জম্ম লইয়াছেন । 


১০ 


মোঃ - 
লাগ ন উর উপদেপ জদপি কেউ নিব বার বছ। 
বোলে বিহঁলি মহেজ হরিমায়াবলু জামি জিয়। 
লাগ ন উর--মনে লাগে না| জানি জিয়--মনে 
করিয়া ॥ যদিও শিব অনেকবার উপদেশ দিলেন, তথাপি 
তাহ! সতীর মনে লাগিল না। তখন হরির মায়া প্রবল 
জানিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন :- 
৭৫1 জো তুম্‌হরে মন অতি সন্দেরু । 
তৌ কিম জাই পরীছ। লেহু ৷ 
তব লগি বৈঠ অহউঁ বটছাহী' । 
জব লগি তুম্‌হ ঈহহ মোহি পানী’ । 
জৌ--যদি। তুম্‌হরে--তোমার। তবলগি জবলগি 
ততক্ষণ, যতক্ষণ । এঁহহ-আইস । পাহী'_ নিকট। 


যদি তোমার এতই মনে সন্দেহ, তবে কেন গিয়া 
পরীক্ষা করিয়াই দেখ না। যতক্ষণ তুমি আমার নিকট না 
আইস, ততক্ষণ এই বটের ছায়ায় বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি । 
জৈমে জাই মোর জম ভারী। 
করেছ সে। জতদ্ছু বিবেক বিচারী ॥ 
চলী সভী সিৰ আয়জ পাঈ। 
করই বিচার করউ কা ভাঈ ॥ 
জৈমে-যাহা করিলে। বিবেক বিচারী-_ জ্ঞানের 
সহিত বিচার করিয়া। আয়ম্ু--+আজ।|। করউ' কা 
ভাই--এখন কি করাযায়॥ যাহা করিলে তোমার মনের 
এই মহা ভুল যায়, জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া তাহাই 
কর। শিবের এই আজ্ঞা পাইয়া সতী চলিলেন ও ভাবিতে 
লাগিলেন_-“এখন করি কি?” 


ইহ সন্তু অস মন অস্পুমান]। 


দচ্ছজ্ত| কহ মহি কল্যান।। 
মোরেনহ্ কছে ন সংসম্ম জাহ । 
বিধি বিপরীত তলাঈ মাহী” । 
ইই|- ওখানে । অস--এই গ্রকার। স্ুতাক 
সুতার । কছে--বলাতেও। বিপরীত--বাম॥ ওদিকে 


শিব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, দক্ষস্ুতার কল্যাণ 
নাই । আমার কথাতেও যখন সন্দেহ যাইতেছে না তখন 
বিধি বাম, ভাল হইবার নয়। 

ছোইহি সোই জে রাম রচি রাখা। 

কো করি তরক বঢ়াৰই সাখা। 

অস কছি লগে জপম হরিনান।। 

গঈী সতী জহ প্রভূ জখধান।। 

রচি রাখা--যাহা কপালে লিখিরাছেন। সাখাঁ-শাখা, 

কথা। সুখধামা--বানন্দমৃতি, রামচজ ৷ শু ভাবিলেন-স 


রামচ'রততমামঈ 


রাম যাহ! কপালে লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। তর্ক 
করিয়। কথ! আর কে বাড়ায় । এই বলিয়া তিনি রামনাম 
জপিতে লাগিলেন। এদিকে যেখানে আনন্মমূত্ি 
রহিয়াছেন, সতী সেখানে গেলেন। 
পুনি পুনি হৃদয় বিচারু করি ধরি সীতা কর রূপ । 
আগে হোই চলি পন্থ তেহি জেহি আৰত নরভুপ। 
সীতাকর--সীতার। আগে হোই-_সঙ্কুখ হইয়া। 
আবত--আসিতেছিলেন ॥ সতী পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া 
সীতার রূপ ধরিয়া যে পথে রবুপতি আনিতেছিলেন-_ 
সম্মুখ হইয়া সেই পথে চলিতে লাগিলেন। 
৭৬।৷ লছিমন দীখ উমাকৃত ৰেষা। 
চকিত ভয়ে ভ্রম ন্ৃদয় বিসেষ! ॥ 
কহি ন সকত কু অতিগভীর।। 
প্রভুপ্রভাউ জানত মতিধীরা ॥ 
উমা__সতী । কৃতবেষা--যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, 
সীতার বেশ। বিসেষা-_বিশেষ ॥ লক্ষ্মণ সতীর লওয়া 
সীতার বেশ দেখিলেন এবং আশ্চর্য হইয়া উঠিলেন, হৃদয়ে 
বড় ভ্রম দেখা দিল। কিন্তু অতি গম্ভীর বলিয়া কিছু বলিতে 
পারিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রভুর শক্তি জানিতেন। 


সোই সর্বজ্ঞ রাস্তু ভগবানা ॥। 


সুর স্বামী-_দেবতার ঈশ্বর | 
দেবতাঁদের পতি রাম, সতী যে কপট বেশ ধরিয়াছেন 
তাহা জানিলেন। রাম ত সকলেরই অন্তর্যানী ও সর্বদশী | 
ধাহার স্মরগ মাত্রে অঞ্জান দুর হয়, রাম ত সেই ভগবান। 
সতী কীন্হ চহ তহ ছুরাউ। 
দেখছ নারি ভ্ভাউ প্রভাউ।। 
মিজ মায়াবলু ব্বদয় বখানী। 
বোলে বিহঁসি রাম স্থহ বানী । 
চুরাউ-ছলনা, গোপন । নিজ মায়াধলু--ঈশ্বরের 
মায়া॥ সেখানেও সতী গোপন করিতে চাহিলেন, নারী- 
স্বভাবের প্রভাব দেখ। নিজের মায়াবল প্রশংসা করিয়া 
রাম হাসিয়া মৃছবাক্যে সতীর সহিত কথা বলিলেন। 
জোরি পানি প্রভু কীন্হ প্রনাম্ধু 
পিতা সঙ্গেত্ত লীন্হ নিজ নাম ॥ 
কহেউ বহোরি কহ বঘকেতৃ। 
বিপিন অকেলি ফিরছ কেছি হেতু ৷ 
পিতা সমেত--“দশরথ পুত্র" এ কথা বলিলেন। 
বহোরি--আবার | বৃষকেতু --মহেশ্বর । অকেলি--একাকী। 


বালকাণ্ড ৯১ 


ছাত জোড় করিয়া প্রত সভীকে প্রণাম করিলেন ও 
“আমি দশরথের পুত্র” বলিয়া নিজের নাম লইলেন। 
আবার বলিলেন, মহেশ্বর কোথায়, আপনি একেলা বনে 
কেন বেড়াইতেছেন ? 

রামধচন স্ৃছ গুড় জনি উপজ। অতি সক্ষোচু । 

সতী সভীত মেস পর্হি চলী হৃদয় বড় লোচু॥ 

পহি'-নিকট। সো চিন্তা ॥ রামের কোমল অথচ 
রহস্তপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সতীর বড় লক্জা হইল | তিনি বড় 


চিন্তিত হইয়া মহেশ্বরের নিকট চলিলেন। 

৭৭। সৈ শঙ্কর কর কহা ন সামা। 
মিজ অজ্ঞাক্জ রাম পর আনা ।। 
জাই উতরু অব দ্েইহর্ত কাহা। 
উর উপজা অতিদারুন দাহা।। 


শঙ্করকর--শঙ্করের। আনা--মাসিয়াছি। কাহা 
কি॥ আমি শঙ্করের কথা গুনি নাই, নিজে অন্তান বলিয়া 
রামকেই অজ্ঞান মনে করিয়াছি. এখন গিয়া কি উত্তর 
দিব। তাঁহার মনে দারুণ হুঃখ উপস্থিত হইল | 
জামা রাম সতী দুখু পাৰা । 
নিজ প্রভাউ কষু প্রগটি জনাৰ! ৷ 
মী দীখ কৌতুকু মগ জাতা। 
আগ্গে রাম সহিত জীআ্রাত ॥ 
প্রগটি প্রকাশ । দীখ--দেখিলেন। মগজাতা-_- 
পথে চলিতে চলিতে ৷ শ্রী--লক্ষী, এখানে সীতা । 
রাম জানিতেন সীতা দুঃখ পাইয়াছেন, সেই জন্তু নিজের 
শক্তি কিছু প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। সতী পথে চলিতে 
চলিতে এই কৌতুক দেখিপেন যে, আগে রাম পরে সীতা 
ও লঙ্গাণ যাইতেছেন। 
ফিরি চিতৰ! পাছে প্রভু দেখ।। 
সন্ধিত বন্ধু সিয় সুন্দর বেখ! ।। 
জহ' চিতবহি তহ প্ৰভু আসীন । 
সেৰহি: সিদ্ধ স্তুনীস প্রবীনা॥ 
চিতবা--তাকাইয়া ৷ পাছে-~পিছন দিকে । বন্ধু__ভাই 
পিছনে তাকাইয়া সতী দেখেন যে, পিহনেও লক্ষ্মণ ও 
সুন্দর বেশে সীতার সহীত প্রভু রহিয়াছেন। যে দিকেই 
তাকান, সেই দিকেই দেখেন প্রভু রহিয়াছেন এবং প্রবীণ 
সিদ্ধ ও মুনিগণ সেবা করিতেছেন। 
দেখে লিৰ বিধি বিচ অনেক!। 
অমিত প্রভাব এক ভে একা ॥ 
বন্দত চরম করত প্রস্ভু সেবা । 
বিবিধ বেষ দেখে সৰ দেবা ।। 
সিব বিধি বিষ্ণু - ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। একে এক! - 
এক হইতে অন্তের ॥ সতী দেখিলেন যে, অনেক শিব ব্রহ্ম 


ও বিষ্ণু রছিয়াছেন এবং তাহাদের এক এক জন অপর 

অপেক্ষা অপরিমিত শক্তিমান । দেখিলেন, তাহারা বন্দন 

করিয়া প্রভু রামের সেবা করিতেছেন। নান! বেশধারী 

সকল দেবতাকে সেখানে সতী দেখিলেন। 

নতী বিধাত্রী ইন্দির। দেখী অমিত অনুপ 

জেছি জেহি বেষ অজাদি জর তেহি তেছি তম 

অঙন্সরূপ ।। 

বিধাত্রী-সরস্বতী। তন অমুরপ--শরীরের উপযুক্ত ॥ 
সতী দেখিলেন যে, সেখনে অনেক সরস্বতী লক্ষ্মী 

রহিয়াছেন তাহাদের সৌন্দর্যের তুলন| নাই। বঙ্ধাদি 

দেবতা যে যে শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, বীদেবও তাঁহারই 


উপযুক্ত বেশ ছিল। 

৭৮।। দেখে জহ' তহ্‌ রখুপতি জেতে। 
লক্তিন্হ সহিত দকল জুন তেতে ৷ 
জীব চরাতয় জো সংসারা। 
দেখে সকল জঅন্মেক প্রকার 


জেতে--যত। তেতে--সেই সেই খানে ॥ যেখানে 
সেখানে যত রামকে দেখিলেন, সেই সেইখানে শক্তি 
সহিত দেবতাদিগকেও দেখিলেন। চর ও অচরের এই 
সংসারের যত প্রকার জীব আছে তাহাদের অনেককে 
সেখানে দেখিলেন। 
পুজহি প্রসভুহি দেৰ বছ ৰেধা। 
রামরূপ দুসর নহি দেখা! ॥। 
অবলোকে রগ্ধুপতি বছতেরে। 
সীতা সহিত ম বেষ ঘমেরে ॥ 
বহু বেখাঁ--বহু বেশ ধারণ করিয়া। অবলোকে-- 
দেখিয়াছিলেন | বহুতেরে--অনেক | ঘনেরে--অনেকে ॥ 
সতী দেখিলেন যে, দেবতারা নানা বেশ ধারণ করিয়া 
প্রভুকে পূজা করিতেছে কিন্তু রামকে অন্ত কোনরূপে 
(দখিলেন না। অনেক রাম দেখিলেন কিন্ত গীতার সঙ্গ 
ভাড়া! বা ভিন্ন বেশে দেখিলেন ন|। 
সোই রঘুবর সোই লিমন সীত।। 
দেখি সতী অতি ভঈ সভীত। 
হৃদয় কম্প তল্প জুধি কছু নাহী’ । 
নয়ন মু'দি বৈঠী মগ মাহী" ॥ 
সোই--সেই। তনমুস্ুধি-_-দেহের জ্ঞান। মগমাহী- 
পথের মধ্যে ॥ সেই এক রাম লক্ষণ সীত! দেখিয়া সতী 
অতিশয় ভয় পাইলেন। তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল-- 
এতটুকুও জ্ঞান রহিল না| চক্ষু বুজিয়! পথে বসিয়! পড়িলেন। 
বছরি বিলোকেউ নয়ন উদ্ধারী। 


ম দীখ তহ দচ্ছকুমারী ॥ 
পুৰি পুমি নাই রাম পদ নীল।। 
চলী তর! জর্থ রহ গিরীমা। 


৭২ 


নয়ন উধারী--চোখ খুলিয়া। তহঁ-সেখানে। 
সীসা-মাথায়। নাই-নত করিয়া॥ পরে আবার চক্ষু 
থুলিয়| সতী কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পুনঃ পুনঃ 
সেইখানে গেলেন । 
গজ সমীপ মহেল তব হঁসি পূছী কুসলাত । 
লীন্হ পরীছ' কৰন বিধি কহহু সত্য সব বাত ॥ 
মহেশ্বরের নিকটে গেলে তিনি হাসিয়া সতীকে 
কৃুশল-প্র করিলেন। বলিলেন--কেমন করিয়া পরীক্ষা 
লইলে, সে সকল কথ! সত্য করিয়া বল । 
৭৯॥ সতী সমুঝি রদ্ুবীর প্রভাউ। : 
ভয়বস সিৰ সম কীন্হ দুরাউ ॥ 
কছু ন পরীছা লীন্হি গোপাঈ'। 
কীন্হ প্রনাম তুম্হারিহি না" ॥ 
ঘরাউ-_ প্রবঞ্চনা করা, লুকান ॥ সতী রঘুবীরের প্রভাব 
বুঝিতে পারিয়া শিবের নিকটে ভয়ে কথা লুকাইলেন ; 
বলিপেন_-গোসাই পরীক্ষা কিছুই লই নাই, তোমারি মত 
প্রণাম করিয়াছি । 
জো তুম কহা সো হৃখা ন হোঈ। 
মোরে মন প্রভীতি অস সোঈ ॥ 
তব শঙ্কর দেখেউ ধরি ধ্যানা। 
সতী জে' কীন্হ চরিত সবু জানা ॥ 
মুখা-মিথ্যা। প্রতীতি-বিশ্বাস। অস-এমন, এ ॥ 
সতী বলিলেন--তুমি যাহা বল তাহা কি আর মিছা হইতে 
পারে, আমার মনে এ বিশ্বাস আছে। তারপর শঙ্কর ধ্যানে 
দেখিলেন | সতী যে চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সে সকল 
জানিলেন। 
বন্ধরি রাম মায়হি সির নাৰ।। 
প্রেরি সতিহি জেহি ঝূঠ কাবা ৷ 
হরি ইচ্ছ। ভাৰী বলৰান।। 
হৃদয় বিচারত সন্তু জজান।॥ 
»ঠ - মিথা|| কহাবা-_বলাইয়াছেন। সুজান|- জ্ঞানী ॥ 
শিব পুনরায় রাম মায়াকে (স্মরণ করিয়া) প্রনাম 
করিপেন। এই মায়ার প্রেরণাই সতীকে দিয়! মিছ। কথ। 
বলাইয়াছে। হরির ইচ্ছ৷ ও ভবিতব্য বলবান। জ্ঞানী শিব 
এইরূপ মনে মনে ভাবিলেন। 


সতী কীন্হ সীতা কর বেযা। 
সিৰ উর তয়উ বিষাদ বিষেষা ৷ 


সীতাকর--সীতার। প্রীতী-( স্ত্রীর প্রতি) প্রেম ॥ 
লতী সীতার বেশ ধরিয়াছেন তাহাতে শিবের মনে বিশেষ 


রামচরিতমানস 


খে হইল। তিনি দেখিলেন যে, যদি ইহার পর স্ত্রী-সম্পর্ক 
বজায় রাখেন, তবে ভক্তিপথে বাধ! হয় ও নীতি ত্যাগ করা 
হয়। 
পরম পুনীত ম জাই তজি কিয়ে প্রেম্ধু বড় পাপ। 
প্রগট ন কহত মহেজু কছু হৃদয় অধিক সত্তাপ ৷ 
ন জাই তজি--ত্যাগ করা যায় না। কিয়ে প্রেম 
স্বী-সম্পর্ক রাখিলে ॥ সতী এত পবিত্র যে তাহাকে ত্যাগ 
করা যায় না। আর যদি স্্ী-সম্পর্ক রাখা যায় তাহ! 
হইলেও বড় পাপ হয়। শিব সে জন্য প্রকাশ করিয়া কিছু 
বলিলেন না, কিন্তু মনে বড় যাতনা হইল । 
৮*।৮১॥ তব শঙ্কর প্রভুপদ দির নাৰা। 
জমিরত রাম হদয় অস আৰা। 
এহি তম সতিহি ডেট মোহি নাহী’ । 
সিৰ সঙ্কল্প কীন্হ মন মাহী" ॥ 
সুমিরত--স্মরণ করিতে । অস-এই। এহি তন-_ 
এই দেহ॥ তখন শিব রামকে প্রণাম করিলেন। রামকে 
স্মরণ করিতেই তাঁহার মনে এই ভাব আসিল যে, এই দেহে 
আর সতীর সহিত সাক্ষাৎ আমার করা নয়। সেই সঙ্কঃই 
শিব মনে মনে লইলেন। | 


টিপ্পনী £ এই মনোভাবে ভক্তের বিশ্বাসের পুরস্কার 
রহিয়াছে । যখন কর্তব্যসঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন শুদ্ধমনে 
আরাধ্যকে ডাকিলে তিনি পথ দেখাইয়া দেন । শিবের মত 
তপস্বীরও এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে । এক দিকে 
স্্ীর প্রতি অনুরাগ অপরদিকে নীতি বুদ্ধি। এই সঙ্কটে 
রামনাম স্মরণ করিয়া ঠিক কর্তব্য পথ শিব ধেমন পাইলেন, 
দীন ভক্তও সে পথ পাইয়া থাকে । 
অস বিচারি শঙ্কর মতি ধীর।। 
চলে ভৰন সুমিরত রদ্ববীর। ৷ 
চলত গগন ভই গিরা জহাঈ। 
জয় মহেস ভলি ভগতি হঁঢাঈ। 
ভই-_হইল | গিরা সুহাঈ-_চুন্বর বাণী। 
দুঢা্ঈ--থুব পাকা। 
এই প্রকার মন স্থির করিয়া রঘুবীরকে শ্মরণ করিয়া 
স্থিরবুদ্ধি শঙ্কর গৃহে চলিলেন। চলিতে চলিতে তখন 
এই সুন্দর আকাশ-বাণী হইল-_'জয় মহেশ, তোমার ভক্তি 
খুবই দৃঢ় ৷” 
অস পন তুম্হ বিজ্ঞ করই কো আমা । 
রামতগত সমরথ ভগৰানা। 
জনি মতগির। সতী উর সোচা। 
পুছা! দিবহি সমেত সকোচা ৷ 


আনা-মন্ত। সমরথ--শক্তিমান। 


ভলি 


বালকাণ্ড ৯৩ 


“এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ভূমি ছাড়া আর কে করিতে 
পারে? তুমি যে শক্তিশালী ভগবান রামের ভক্ত ।” এই 
আকাশ-বাণী শুনিয়া সতীর হৃদয়ে চিন্তা উপস্থিত হইল। 
জিনি সঙ্কোচের সহিত শিবকে জিজ্ঞাস। করিলেন। 

কীন্হ কৰম পন কহছ রুপাল।। 
সত্যধাম প্রভু দীনদয়াল! ॥ 
জদপি সতী পুছা। বছ ভাতী। 
তদপি ন কছেউ ত্রিপুর আরাতী ॥ 

সতী নানা রকমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে 
দয়াময় কি প্রতিজ্জা করিলে বল, তুমি সভাপরায়ণ, তুমি 
দীনদয়াল। কিন্তু নানা রকমে প্রশ্ন করিলে মহেশ্বর কিচু 
বলিলেন না। 

সতী হৃদয় অনুমান কিয় সব জানেউ সবজ্ঞ। 

কীন্হ কপটু মৈ স্ভু সন মারি সহজ জড় অজ্ঞ। 

জানেউ -জানিয়াছে। মৈ'-আমি। 

সতী তখন মনে মনে আন্দাজ করিলেন যে, সর্বজ্ঞ শিব 
সকলই জানিয়াছেন । আমি ক্সীলোক জডবুন্ধি ও 'মঙ্ঞান, 

মামি শন্তুর সহিত 2 কপটত| করিলাম | 
সোঃ 
জলু পয় সরিস বিকাই দেখছ গীতি কি রীতি ভলি। 
বিলগ হোই রজত জাই কপট খটাঈ পরত পুনি ॥ 

পয়--ঢুধ | ভলি-_-যথার্থ। বিলগ হোইজাই-_আলাদ। 
হইয়া যায়। কপট খটাঈ--কপটতারূপ অগ্প॥ প্রীতির 
কি রীতি যথার্থ দেখ, জলও দুধের মতই বিক্রয় হয় 
( ধের সহিত মিশিয়া )কিস্ত তাহাতে কপটাচাররূপ অম 
পড়িতেই রস বা ছানা 'আালাদা হইয়া যায়। 


টিপ্পনী £--গ্রীতির টানে ছুই আলাদা ধর্মী চরিত্র এক 
থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ কপটত| না থাকে । কপটতা দেখ। 
দিলেই তখন আলাদা হইয়] যায় । সতী ৪ শিবের বেলাধ 
তাহাই তইল | সংসারে ইহ! নিভা ঘটিতেছে। 
৮২॥ হৃদয় সোচ সম্মুঝত নিজ করনী। 
চিন্তা অমিত জাই নহি বরনী ॥ 
কপাসিস্ধ সিৰ পরম অগাধা। 
প্রগট ন কহেউ মোর অপরাধ! । 
সোচ-শোক। নিজকরনী_-নিজের কৃতকাজ । 
প্রগট--প্রকাশ করিয়া। 
নিজের করা কাজ বুঝিয়া সতীর মনে শোক হইল ও 
এত অসীম চিন্তা হইতে লাগিল যে, বলা যায় না। সতী 
ভাবিলেন--শিব করুণার অগাধ সিদ্ধ, মেই জন্য আমার 
অপরাধের কথ! তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। 


শঙ্কর কখ অবলোকি তৰানী। 

প্রভু মোছি তজেউ হৃদয়: অফুলানী ॥ 

নিজ অথ সম্ভুঝি ন কছু কছিজাঈ। 

তপই অৰা ইৰ উর অধিকাঈ। 

শঙ্করের মুখের ভাব দেখিয়৷ ভবানী বুঝিলেন - প্রত 

আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন । ঠাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল। 
নিজের পাপের কথ। বুঝিয়া কিছু বলিতে পাবি'লন না, 
কেবল জদয়ের তাপে কুমারের ভাটির প্রায় পড়িতে 
লাগিলেন । 

সতিহি সসোচ জানি ৰৃষকেতৃ। 

কহী কথা জুন্দর জুখ হেতু ॥ 

বরনত পন্ধ বিবিধ ইতিহাসা। 

বিশ্বনাথ প্থচে কৈলাসা। 


সভীর শোক হঈতেছে জানিয়া ঠাহার মন তুষ্ট করার 
চন্য শিব সুন্দর কাহিনী বলিতে পাগিলেন। পথ চলিতে 
চলিতে কত ইতিহাস বলিলেন ; এমপি করিয়| বিশ্বনাথ 
কৈলাসে পভ ছিলেন । 
তহ্‌ পুনি সু সম্মুঝি পন আপন । 
বইঠে বট তর করি কমলাসন ॥ 
শঙ্কর সহজ সর্প সভার । 
লাগি সমাধি অথও অপার ॥ 
সমুঝি--মধাদা রাখার জন্য। স'ভারা-_শোড়| পাওয়া, 
ধারণ করা ॥ কৈলাসে পন্থছিয়া নিজের গ্রাতিষ্ভার মান 
রাখার জন্য বট গাছের তলায় কমলাসনে বসিলেন। 
অখণ্ড ৪ অপার সমাধির জন্য তিনি নিজের স্বাভাবিক রূপে 
শোড। পাইতে লাগিলেন । 
সতী বসহি কৈলাস তব অধিক সোছু মন মাহি । 
মরম্ু ন কোউ জান কু ভুগ সম দিবদ দিরাহি। 
অধিক-_গভীর । সোচু--শোক । নিরাহি---কাটে । 
মনে গভীর শোক লইয়া সতী কৈলাসে বাস করিতে 
পাগিলেন। ঠাহ।র মনোবেদনার মর্ম কেহ কিছু জানিল 
না। এক একট! দিন এক এক যুগের মত কাটতে লাগিল। 
৮৩। নিত নৰ সোচ সতী উর ভারা। 
কব জইহউ দুখ সাগর পার1। 
মৈ জে৷ কীন্হ রঘুপতি অপমান!। 
পুনি পতি বচন্তু স্কৃষ। করি জান।1 
নব সোচ--নূতন নূতন শোক । ভারা--ভার করিতে 
লাগিল ॥ প্রতিদিন নূতন শোক সতীর হৃদয়কে ভারি 
করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন-এই হঃখ- 
সাগরের পারে কবে যাইব। আমি রঘুপতির অপমান 
করিয়াছি, আবার স্বামীর বচনও মিথ্যা বলির! ধরির। 
লইয়াছি। 


৯৪ 


সে! ফল মোহি বিধাতা দীন্হ।। 
জে। কছু উচিত রহ। সোই কীন্হ।! 
অব বিধি অস নুঝিয় নহি তোষী। 
শঙ্কর বিদ্ভুখ জিয়াৰলি মোহ ॥ 
তাহার ফল বিধাত| আমাকে দিয়াছেন। আমার যাহা 
যোগা তাহ! করিয়াছেন, কিন্তু হে বিধাতা, তোমার এই 
কার্য আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না,_শঙ্কর বিমুখ 
ছইলেও আমাকে কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছ ? 
কঙ্কি ন জাই কছু হৃদয় গলানী। 
মন মহ রামহি জমির সয়ামী ॥ 
জৌ প্রভু দীমদয়াল কহাব।। 
আরতি হরম বেছু জস গাৰা । 
সয়ানী--বুদ্ধিমতী । 
সতীর হৃদয়ের দাহের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় 
ন|। বৃদ্ধিমতী সতী এই অবস্থায় মনে মনে রামকে শ্মরণ 
করিয়। বলিলেন -“যদি প্রভু তুমি দীনদয়াল হও, যদি 
বেদে তোমাকে হুঃখহারী বলিয়। যশোগান করিয়া থাকে _ 
তৌঁ মৈ বিনয় করউ কর জোরী। 
ছ,টই বেগি দেহ ঘহ মোরী। 
জেঁ। মোরে সিৰ চরণ সমেত । 
অন ভ্রম বচন সত্য ব্রত একু ৷ 
তবে আমি করজোড়ে বিনয় করিয়া বলিতেছি-_ 
“আমার এই দেহ এখনই অন্ত হউক |” যদি শিবের চরণে 
আমার ভক্তি থাকে তবে কায়মনোবাক্যে ইহাই আমার 
সত্যব্ৰত । 
তে সবদরসী জনিয় প্রভু করউ সো বেশি উপাই। 
হোই মরন জেহি বিন হি ভ্রম ভুসহ বিপত্তি বিহাই ৷ 
বিপত্তি--ছুঃখ | বিহাই -- ত্যাগ করিয়া, কাটাইয়। ॥ যে 
হে সর্বদর্শী প্রভু শোন, তুমি শীঘ্ব সেই উপায় কর, যাহাতে 
এই অসম বিপদ কাটাইয়৷ অক্লেশে আমার মরণ হয । 
৮৪॥ এহি বিধি দুখিত প্রজেসকুমারী। 


গ্রজেসকুমারী--দক্ষকন্তা সতী । বীতে -কাটাইলেন। 
ংবত --বৎসর | সহস সতাসী--সাতাশী হাজার ! তজী-_ 
ত্যাগ করিলেন ॥ এই তাবে সতী অবর্ণনীয় দারুণ দুঃখে 
সাতাশী হাজার বৎসর কাটান, তখন অবিনাশী শস্ভু সমাধি 
ত্যাগ করিয়া উঠেন। 


রামচরিতমানস ৃ্‌ 


শিব রাম নাম স্বরণ করিতে লাগিলেন। তখন সতী 
জানিলেন যে, জগৎপতি জাগিয়াছেন। খন গিয়া শিবের 
পায়ে তিনি প্রণাম করিলেন | শিব তাহাকে সমুখে বসার 
আসন দিলেন। 


লগে কহম হরিকথ' রসাল । 

দচ্ছ প্রজেস ভয়ে তেছি কালা ।॥ 
দেখা বিধি বিচারি সব লায়ক। 
দচ্ছর্ি কীন্হ প্রজাপতিনায়ক ৷ 


প্রজেস- প্রজাপতি ৷ সবলায়ক--সর্বপ্রকারে উপযুক্ত । 
দচ্ছ- ব্রহ্মার পুত্র, সতীর পিতা দক্ষ ॥ শিব রসাল হরিকথা 
সতীর নিকট বলিতে লাগিলেন। সেই সময় দক্ষ 
গ্রজাপতি হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা বিচার করিয়া দেখিলেন 
যে, দক্ষ সকল প্রকারে উপযুক্ত হইয়াছেন, সেই জন্য 
তাহাকে প্রজাপতিদিগের নেত। করিয়া দিয়াছিলেন। 
বড় অধিকার দচ্ছ জব পাৰ1। 
অতি অভিমান্ু হৃদয় তব আৰা 
নহি কোউ অস জনমা জগমাহ্থী”। 
প্রভুতা পাই ভাহি মদ নাহী’ ॥ 
আবা--আসিল। অস- অসম্ভব ॥ দক্ষ যখন বড় 
অধিকার পাইলেন, তখন বড় অহঙ্কার হইল। জগতে এমন 
কেহই জন্মে নাই, ক্ষমতা পাইয়া যাহার অহঙ্কার হয় না। 
দচ্ছ লিয়ে মুনি বোলি সব করন লগে বড় জাগ। 
নেৰতে সাদর সকল সুর জে পাৰত মধ ভাগ।। 
বোলি লিয়ে-ডাকিয়া আনিলেন। মষ ভাগ -- 
যজ্ঞের ভাগ ॥ দক্ষ সকল মুনিকে ডাকিয়া আনিলেন ও 
বড় যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন | যে সকল দেবতা যঞ্জের 
ভাগ পাইতে পারেন, তাহাদিগকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ 
করিলেন । 


৮৫ ।॥ কিন্নর নাগ সিদ্ধ গন্ধর্ব।। 
বুধন্হ সমেত চলে জর সর্বা ॥ 
বিষ্ণু বিরঞ্চি মহেজ বিহাঈ। 
চলে সকল সুর জান বনাঈ।॥। 


বধুন্হ সমেত-_ স্ত্রী সহিত। বিহাঈ--বাদে। জান-_ 
বাহন। বনাঈ-_সাজাইয়া ॥ কিন্পর, নাগ, সিদ্ধ ও গন্ধর্বেরা 
ও দেবতাগণ নিজ স্ত্রী লইয়া যাইতে লাগিলেন, কেবল ব্রহ্মা, 
বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনি জন বাদে সকল দেবতারাই বাহন 
সাজাইয়। চলিতে লাগিলেন । 
সতী বিলোকে ব্যোম বিমামা। 
জাত চলে বন্দর বিধি মানা ॥ 
করছি কল গান।। 
ঝূমত ভ্রবম ছুটহি মমি ধ্যামা ৷ 


ধালকাণ্ড ৯৫ 


ব্যোম বিমানা_ আকাশ-পথে চল্তি রথ । সে শ্খেন 
যে, আকাশ পথে নান! সুন্দর রথ চলিয়া যাইতেছে । তাহ! 
হইতে হুরন্ুন্দরীরা এমন গান করিতেছে যে, তাহা শুনিলে 
মুনিগণেরও ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়। 


পূছ্ধেউ তব দিব কেউ বখামী। 

পিতা জগ্য সুনি কচু হরখানী ॥ 

জে মহেজ মোহি আয়জ দেহী’ । 

কছু দিন জাই রহ মিস এহী' ॥ 

পুছেউ কচু--কিঃ$ জিজ্ঞাসা করিলেন। হরখানী-_আনন্দ, 

হর্। আম়ম্থ আগ্রা । মিস এহী-_-এই উপলক্ষে ॥ সতী 
জি্ঞাস। করিতে শিব বুঝাইয়া বলিলেন ( দেবতারা কোথায় 
কেন যাইতেছে )। পিতা যঞ্জ করিতেছেন শুনিয়া কিছু 
আনন্দ হইল । সতী বলিলেন যে, যদি মহেশ্বর আগ্যা দেন, 
তবে কিঃদিন এই উপলক্ষে থাকিয়া আসি। 

পতি পরিত্যাগ দয় দুখু ভারী । 

কহই ন নিজ অপরাধ বিচারী ॥ 

বোলী সতী মনোহর বানী । 

ভয় সক্কোচ প্রেম রস সানী | 


পতি পরিত্যাগ করায় সতীর হৃদয়ে বড়ই ছঃখ, কিন্তু 
নিজের অপরাধের কথ] বিবেচনা করিয়া তিনি সে বিষয় 
কিছুই বলিতেছেন না। এইক্ষণে সতী ভয় সঙ্কোচ ও 
প্রেমভরা মনোহরণকারী কথা বলিলেন। 
পিতাভৰন উৎসৰ পরম জেঁ! প্রভু আয়জ ছোই। 
তৌ মৈজাউ রূপায়তন সাদর দেখন সোই ।। 
আয়স্ু_ আজ্ঞ।। সোই-উহা॥ বাপের বাড়ীতে 
পরম উৎসব, যদি দয়াল প্রভু আজ্ঞা দেন, তবে আমি 
আনন্দ করিয়া উহা দেখিতে যাই । 
৮৬।৷৷ কহেছ নীক মোরেহছ মন ভাৰা। 
যু অন্সুচিত নহি মেৰত পঠীৰা।। 
দচ্ছ সকল নিজ সুতা বোলাঈ। 
হমরে বয়র তুম্হউ বিদরাঈ। 
নীক-ঠিক। মন ভাবা-মনের কথা । বয়র-_ 
শত্রুত।। নহি' নেবত পঠাবা--নিমন্ত্রণ না করা। যহ 
অনুচিত-_ইহা অন্তায় হইয়াছে। 
তুমি ঠিক বলিয়াছ, কথাটা আমার ভাল লাগিয়াছে, 
কিন্তু নিমন্ত্রণ না করাটা অন্যায় হইয়াছে । দক্ষ নিজের 
সকল মেয়েকেই ডাকিয়াছেন, কেবল আমার সহিত শত্রুতা 
আছে বপিয়৷ তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। 
ব্ৰঙ্সতা হম সন দুধু মানা । 
তেহি তে অজঙ্ছ করি অপমান! ॥ 
জে বিষ্ণু বোলে জাহ ভৰামী। 
রছই ন দীলু সমেছ ন কানী । 


হমসন_-আমার সহিভ। ছখুমানা-দুঃখের কারণ 
হয়। সনেহু কানী _ন্নেছের মর্ধাদা। সীপু--সদাচার ॥ 
ব্র্ম-সভায় তাহার সহিত আমার ব্যবহারে অন্তর হয়। 
তিনি দুঃখ পান, সেই জন্ত আজও আমাকে অপমান 
করিতেছেন । বিনা নিমন্ত্রণে ভবানী তুমি যদি যাও, তবে 
সদাচার বজায় থাকিবে না, স্নেহের মর্ধাদাও থাকিবে না। 
জদপি মিত্র প্রভু পিতু গুরু গেহছ।। 
জাইয় বিভু যোলেছ নদেছা।। 
তঙ্দপি বিরোধ মান জন কোট । 
তঙ্কবাগয়ে কল্যাম ন ছোট্ট ৷ 
যদিও মিত্র, স্বামী, পিত| বা গুক্কুর গৃহে বিনা নিমন্ত্রণে 
যাওয়া যায় সে বিষয় সন্দেহ নাই, তথাপি যেখানে বিরোধ 
আছে বলিয়৷ মনে করা যায়, সেখানে (বিনা নিমন্ত্রণে ) 
গেলে কল্যাণ হয় না। 
ভাতি অনেক সু সমুঝাব1। 
ভাৰীবস ন জ্ঞান্দু উর আৰ৷৷ 
কহ প্ৰভু জাহ জে! বিনহি বোলায়ে। 
নহি তলি বাত হমারে ভায়ে ।। 
ভাতিপ্রকার। ভাবীবস--ভবিতব/তার বশে। 
বোলায়ে__নিমন্ত্রণে। ভায়ে-_দৃষ্টিতে । 
অনেক প্রকারে শিব বুঝাইলেন। কিন্তু ভবিতব্যতার 
বশে সতীর জ্ঞান হইল না। শিব বলিলেন যদি বিনা 
নিমন্ত্রণে যাও, তবে আমার বিবেচনায় ভাল হইবে না। 
করি দেখা হর জতন বছ রহই ন দচ্ছকুমারি। 
দিয়ে মুখ্য গন সঙ্গ তব বিদ' কীন্হ ব্রিপুরারি ॥ 
জতন বহু--অনেক যত্ন করিয়।॥ শিব অনেক যত 
করিয়া বলিয়া দেখিলেন, কিন্ত দক্ষ-কন্ঠা থাকে না। তখন 
প্রধান অন্ুচরগণ সঙ্গে দিয়া শিব তাহাকে বিদায় দিলেন। 
৮৭৷ পিতাভবন জব গঈ ভবানী । 
কচ্ছ ত্রাস কানু ন সনমানী | 
লাদর তলেছি মিলী এক মাতা । 
ভগিনী মিলী” বহুত মুক্ত কাতা | 
ভবানী যখন বাপের বাড়ী গেলেন তখন দক্ষের ভয়ে 
কেছ তাহাকে সন্মান করিল না। একমাত্র মা আদরের 
সহিত মিশিলেন, আর ভগ্মীরা তো খুব ( উপহাসের হাসি ) 
হাসিতে হাসিতে দেখা দিল | 
দচ্ছ ন কছুপুস্থী কুসলাতা । 
সতিছি বিলোকি জরে সব গাতা | 


সতী জাই দেখেউ তব জাগা। 
কত ন দীখ লু কর ভাগা।। 


কুসলতা--কুশল প্রশ্ন, কেমন আছে জিঞ্জাস! করা। 


৯৬ 


জরে--জলিছে লাগিল | জাঁগাঁযক্। ন দীখ-_.দখিলেপ 
না। ‘কেমন আছ’ একথা জিজ্ঞাসা দক্ষ করিলেন না। 
সতীকে দেখিয়া সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। তখন সতী 
গিয়া যঞ্ত দেখিলেন | শিবের ষঞ্জভাগ কোথাও দেখিতে 


পাইলেন না। 
তব চিত চড়েউ জে! শঙ্কর কহেউ। 
প্রভু অপমান সম্মুঝি উর দহেউ। 
পাছিল ছথু ন ব্বদয় অস ব্যাপা।। 
জল যহু ভয়উ মহা! পরিতাপা। ॥ 
চিত চঢ়েউ--মনে পড়িল | জে! কহেউ-_-যে কথ। 
বলিয়াছিলেন। উর-হৃদয়। পাছিল-_-পূর্বেকার | 


তখন শঙ্কর যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহ মনে পড়িল 
কিরূপে প্রভুর অপমান করা হইয়াছে বুঝিয়৷ বুক পুড়িয়। 
যাইতে লাগিল। এই মহা পরিতাপ সতীকে যেমন পীড়া 
দিল, পূর্বে স্বামীর পরিত্যাগেও তত দুঃখ দেয় নাই। 
জছাপি জগ দারুম দুখ নানা। 
সব তেঁ কঠিন জাতি অপমানা॥ 
সম্ভুঝি সে। সতিছি ভয়উ অতি ভ্রেোচোধা। 
বছ বিধি জননী কীন্হ প্রবৌধা। 
জাতি অপমানা_কুলের অপমান। সমুঝি - বুঝিয়া, 
বিবেচনা করিয়া। 


পৃথিবীতে নানা প্রকার ছ্ুঃখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে 
কুলের অপমান সর্বাপেক্ষা কঠিন ছুঃখ। বিচার করিয়া 
বুঝিয়া সতীর বড় ক্রোধ হইল, মা তাহাকে নান! প্রকারে 
বুঝাইলেন। 
সলিৰ অপমাজু মজাই মহিক্বদয় ন হোই প্রবোধ। 
মকল সভছি' হঠি অটকি তব বোলী বচন সক্তযোধ। 

প্রবোধ--লাস্বনা। হঠিঅটকি--কাপাইয়া, বিচলিত 
করিয়া। 


শিবের অপমান সহা। যায় না, হৃদয় শাস্ত হয় না। এই 
অবস্থায় সভার সকলকে কাপাইয়া। তিনি ক্রোধের সহিত 
এই বাক্য বলিলেন £-- 
৯৮৮ ভমহছ সভাসদ সকল ম্বুনিন্দা। 
কহ্বী জমী জিন্হ শহর নিন্দ। ৷ 
সে ফল্যু ভূরত লঙহব সব কানু । 
ভলী ভাতি পছ্ছিতাৰ পিতাহু ৷ 
মুনিন্দা--মুনি সকল। সভাসদ--সভায় উপস্থিত 
ব্যক্তি । সবকাহ্‌--সকলেই। ভলী ভ'তি--ভাল করিয়।। 
পছিতাব -খেদ করিবেন ॥ যন্ঞ-সভায় উপস্থিত মুনিগণ 
গুন, যাহারা শঙ্করের নিন! করিয়াছে বা নিন! গুনিয়াছে 


রামচরিতমীনস 


তাহার ফল তাহারা শীপ্বই পাইবে, আমার পিতাকেই ভাল 
রকম পস্তাইতে হইবে । 
সম্ত সু শ্ৰীপতি অপবাদ।। 
জুনিয় জহ'। তহ' অসি মরজাদ। ॥ 
কাটিয় তাজ জীভ জো বমাঈ। 
ভ্রবন মু'দি ন ত চলিয় পরাঈ ॥ 
অসি মরজাদা- সদাচরণের সীমা এই । অসাঈ--যদি 
বশে থাকে । পরাঈ-_পালাইয়৷ ॥ সাধুগণ, শিব ও বিষ্ণুর 
নিন্দা যেখানে শুনিতে হয়, সেখানে সদাচরণের সীম! এই 
রহিয়াছে যে, যদি পার নিন্দুকের জিভ কাটিয়া ফেলিবে, 
ন| পার ত কানে আঙ্গুল দিয়া পালাইয়| যাইবে । 
জগদাতম। মহেজ পুরারী। 
জগতজমক সবকে হিতকারী ৷ 
পিতা মন্দমতি মিন্দত তেঙ্বী। 
দচ্ছ সুত্রঃ সম্ভব য়হ দেহী ॥ 
অগদাতমা_ জগতের আত্মা । নিন্দত নিন্দা করেন, 
অপমান করেন। যহদেহী--এই দেহ ॥ ত্রিপুরারি মহেশ 
জগতের আত্ম! জগতের জনক, তিনি সকলের হিত করিয়া 
থাকেন। ছুষ্টবুদ্ধি পিতা দক্ষ তাহার নিন্দা করেন। আমার 
এই শরীর সেই দক্ষ হইতেই উৎপন্ন । 
তজিহউ' তুরত দেহ তেহি হেতু ৷ 
উর ধরি চত্রমৌলি ব্ষকেতু। 
অস কহি জোগ অগিনি তন্ভু জার।। 
ভয়উ সকল মষ হাহাকার! 
তজিহউ"--ত্যাগ করিব। উর- হৃদয়ে । চন্্রমৌলি-- 
চন্দ্র যাহার কপালে শোভ। পায়, শিব। 
সেই জন্য হৃদয়ে চন্ত্রমৌলি, বুষকেতুকে ধরিয়া এখনই 
এই দেহ ত্যাগ করিব। এই বলিয়া ষোগ-আগুনে দেহ 
জালাইয়া ফেলিলেন ৷ যঞ্জন্থানের সবত্র হাহাকার উঠিল। 
সতীমরন জনি সন্ভুগন লগে করন মঘ খীস। 
জগ্যবিধ'্স বিলোকি ভৃগু রচ্ছ। কীন্‌হি যুনীস ॥ 
সম্ভুগন--শিবের অম্চরগণ। মধ-_যজ্ঞ। খীস-নষ্ট, 
ভরষ্ট । বিলোকি - দেখিয়া ॥ সতীর মরণের কথা শুনিয়া 
শিবের অন্ুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিয়া গেল। যন্জ 
ধ্বংস হইতেছে দেখিয়! ভূ ও মুনিগণ রক্ষা করিলেন। 
৯৮৯।। সমাচার সব শঙ্কর পায়ে। 
বীরভক্ত করি কোপ পায়ে ॥ 
জগ্যবিধ'স জাই তিন্হ কীন্হ।। 
সকল জুরন্হ বিধিবত ফল দীন্হা ॥ 
সুরন্হ-মুরদিপকে । বিধিবভ--উপযুক্ত, উচিত । 
ফল--সাজ৷ ৷ শিব এই সংবাদ পাইয়৷ রাগের বশে 


বালকাখ ৯৭ 


বীরভত্ত্রকে পাঠাইয়। দিলেন। তিনি গিয়া যজ্ঞ ধ্বংস 
করিয়া ফেলিলেন ও দেবতার্দিগকে উচিত সাজা দিলেন । 
তই জগ বিদিত দচ্ছ গতি সোঈ। 
জলি কচু সু বিদ্তুখ কৈ হোই ৷ 
যন ইতিহাস সকল জগ জান।। 
তার্তে মৈঁ মংছেপ বখামা ॥ 
ভই--হইল। জগ বিদিত-- জগতে প্রসিদ্ধ । জ্সি-- 
বেমন। তার্তে- সেই জন্ত ॥ শিব বিমুখদের কি হয়, দক্ষের 
অবস্থায় তাহা জগতের সকলে জানিল। এ কথা জগতের 
সকলেরই জান! আছে, সেই জন্যই সংক্ষেপে বলিলাম | 
সভী মরত হরি সন বরু মাপা । 
জনম জনম লিৰ পদ অজরাগা। ॥ 
তেহি কারন হিম গিরি গৃহ জাঈ। 
জমঙ্গী পারবতী তু পাটী ॥ 
সতী মরার সময় ভগবানের নিকট এই বর 
চাহিয়াছিলেন, যেন জন্মে জন্মে শিবপদে ভক্তি থাকে । 
সেই জন্তু হিমালয়ের গৃহে গিয়া জঙ্গিয়। পার্বতী শরীর ধারণ 
করিলেন । | 
তব তে উম! লৈলগৃহ জাঈী। 
সকল সিদ্ধি সংপতি তর ছাঈ। 
জহ্‌ তহু স্মুমিন্হ জআত্ৰম কীন্ছে। 
উচিত বাল হিম ভুধর দীন্‌হে ॥ 
জব ঠেঁ-যখন হইতে | মুনিন্হ__মুনিগণ | হিমতৃধর-_ 
হিমালয় ॥ বখন হইতে উমা শৈলরাজের ঘরে আমিলেন, 
তখন হইতেই সকল প্রকার সিদ্ধি ও ধন সে স্থান ছাইয়া 
ফেলিল। যেখানে সেখানে মুনিরা সুন্দর আশ্রম করিলেন । 
হিমালয়ও তাহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান, দিলেন । 
সঙ সুমন ফল নহিত লব ক্ৰম বম দানা জাতি। 
প্রপ্নটী জুশ্দর সৈলপর মমি আকর বছ ভাতি 
সুমন--ফুল। দ্রমবন--গাছ ও বন ॥ উমার জন্মের 
পর সেই সুন্দর পর্বতে সর্বদা ফুলে ফলে ভরা নানা জাতীয় 
গাছ ও বন দেখা দিল। অনেক প্রকার মণির খনি প্রকাশ 
পাইল। 
৯*। সরিত। সব পুর্নীত জল বহুহী”। 
খগ স্থগ মগুপ জর্খী লব রহহী" । 
সহজ বয়র সব জীবন ত্যাগ! । 
গিরি পর সকল করছি অন্ুরাগী। ॥ 
পুনীত -পবিত্র, মধুপ- ভোমরা, সহজবয়র-_ 
স্বাভাবিক শত্রুতা, যেমন সাপ ও বেজী ; জীবন-_জীবগণ ॥ 


নদীতে পবিত্র জল বহিতে লাগিল, জীবজন্ত, পতঙ্গ সকলে : 


সুখে থাকিতে লাগিল, বাহাদের সঙ্গে পরস্পর স্বাভাবিক 
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শক্ত, তাহারা তাছ। ত্যাগ করিল। 
পর্বতের প্রতি ভালবাসা দেখাইলেন। 
সোহ সৈল গিরিজ গৃহ আয়ে ৷ 
জিমি জন রামভগতি কে পায়ে ' 
মিত নুতন মঙ্গল গৃহ তাসু ৷ 
ত্রজাকিক গাবছি জন্ডুজাতু : 
সোহ--শোভা পাইল, জানু যাহার ॥ কেহ রামভক্তি 
পাইলে তাহার যেমন শোভা দেখা দেয়, পার্বতী হিমালয়ের 
ঘরে আসিলে হিমালয়েরও সেই মত শোভা দেখা দিল। 
হিমালয়ের গৃহে নিত্য মঙ্গল হইতে লাগিল, তাহার কথা 
ব্ৰহ্মাদিও গান করিয়াছেন । 
কোতুকহী গিরিগেহ সিধা 
€ সিধায়ে ॥ 
টৈলরাজ বড় আদর কীম্হা। 
পদ পঘারি বর. আসন দীন্হা ॥ 
কৌতুকহী--কৌতুহল বশতঃ|  সিধায়ে _ প্রবেশ 
করিলেন। পদ পধারি-্-প। ধোয়াইয়া॥ সংবাদ সব 
জানিয়া নারদ কৌতৃছল বশতঃ হিমাপয়ের বাড়ী আমিলেন। 
হিমালয় তাঁহাকে বড় আদর করিলেন, পা ধোয়াইয়া বসিতে 
সুন্দর আসন দিলেন। 
নারিসহ্িত ঘুনিপদ সির মাৰ।। 
চরন সলিল লব ভৰন্গু সিঁচাৰা ॥ 
নিজ সৌভাগ্য বছত গিরি বরম।। 
জত! বোলি মেলী ঘুমিচরন1॥ 
নারিসহিত স্ত্রীর সহিত, সিচাবা-পিঞ্চন করিলেন। 
ছিটাইয়া দিলেন। বোলি--ডাকিয়া, মেলী চরন।--প্রণাম 
করাইলেন ॥ হিমালয় তাহার স্ৰী মেনকার সহিত ৭ুনিকে 
প্রণাম করিলেন । নণির পা ধোয়া জপ সারা বাড়ী 
ছিটাইলেন। মুনির আসাতে নিজের সৌভাগ্যের কথ। 
অনেক করিয়! হিমালয় বলিলেন 'এব* মেয়েকে ডাকিয়া 
মুনিকে প্রণাম করাইলেন। 
ভ্রিকালগ্য সবগ্্য তুম্হ গতি সৰ্বত্ৰ তুম্হারি। 
কহছ জতা কে দোষ গুম যুমনিবর কদয় বিচারি ॥ 
ত্রিকালগ্য-_হৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, তিন কাল ধিনি 
জানেন। সবত্র-স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল আদি লোকে ॥ তুমি 
তিন কালের কথ জান, আর তোমার সমন্ত লোকেই 
যাতান্নাত রহিয়াছে। তুমি এই কন্যার দোম গুণের কথ। 
বিচার করিয়া বল । 
৯১৷ কর সনি বিহুঁসি গুড় সত বানী । 
কতা তুম্‌হারি নকল গুল ধান! । 


' জন্দয় সহজ ভাল সয়ানী ৷, 
নাম উন! অস্বিকা ভবানী ৷ 


সকলেই এই 


৯৮ 'রামচরিতমীনপ 


বিইসি-হাসিয়া।  গৃঢ়রহস্তময়। ভুম্হারাঁ- 
তোমার । গুন খানী--গুণের খনি। সহজ সুন্দর 
স্বভাবতঃই সুন্দর, যাহা বাহিরের চেষ্টার আবশ্যক রাখে না। 
সয়ানী--চতুর ॥ মুনি হাসিলেন ও মৃছবাক্যে রহস্তময় 
অর্থপূর্ণ কথা বলিলেন। তোমার কন্ঠা সকল গুণের 
আকর। সে স্বভাবতঃই সুন্দর, নুশীল ও চতুর হইবে। 
উহার নাম উম|, অদ্থিকা ও ভবানী হইবে। 
সব লচ্ছন সম্পক্ন | 
হোইহি সম্ভত ধক ॥ 
সদা অচল এহি কর অহ্িবাতী। 
এহি তেঁ জয় পইহছি পিতু মাত৷ ৷ 
সব লচ্ছন. সম্পন্ন-_সুলক্ষণযুক্তা। সন্তত--সৰ্বদ|। পিয়হি 
--স্বামীর | অচল অহিবাতা - চিরাযুয়তি । এহি ঠেঁ_ইহা 
হইতে । পইহহি--পাইবে॥ এই কন্যা সকল সুলক্ষণ- 
সংযুক্তা, সে সকল সময় স্বামীর প্রিয় হইবে, তাহার 
এয়োতি অচল থাকিবে। তাহার জন্য পিতামাতা যশ 
পাইবে। 
ছোইকি পূজ্য সকল জগ মাহী ৷ 
এছি সেৰত কছু হুল ত নাহী’ । 
এহি কর মাস্ক জমিরি সংসার! । 
তিশ্ন চড়িহহি' পতিত্রত অনিধার। ॥ 
ছোইহি--হইবে | সেবত-_সেবা করিলে। স্থমিরি 
স্মরণ করিয়া । তির-দ্রীলোকেরা। চড়িহহি'- চটিবে। 
অসিধারা_তলোয়ারের ধারের ন্যায় তীক্ষ॥। উমা সকল 
জগতে পূজনীয় হইবে এবং তাহার সেবা করিলে বাহ! 
ছুর্লভ তাহাও পাওয়া যাইবে, অগ্রাপ্য কিছু থাকিবে না। 
জগতের যত স্ত্রীলোক উমার নাম শ্মরণ করিয়া পতিত্রত। 
হওয়ার তলোয়ারের ধারের স্ায় তীক্ষু কঠিন ব্রত লইবে। 
সৈল জলচ্ছমি জত তুম্হারী। 
জুন জে অব অবগুন ভুইচান্ী॥। 
অগুন অমাম মাতু পিতু হীন] । 
সব সংসয় হ্ীন।॥। 
অবগুন--দোষ। মাতু পিতৃ হীনা--যাহার পিতা মাতা 
নাই। সব সংসয় ছীনা--যাহার সকল সংশয় দূর হইয়াছে । 
হে হিমালয়, তোমার কন্তা সুলক্ষণা । এখন উহার ছুই 
চাক্সিটা দোষের কথা বুলিতেছি। গুগহীন, মানহীন, 
পিতামাতা যাহার নাই অথাৎ যে অজন, যাহার সংসারবন্ধন 
নাই বলিয়া উদাসীন, জ্ঞান যাহার সকল সংশয় দূর করিয়া 
দিয়াছে । 


জোগী জটিল অকাম মম মগন জঞ্জাল বেখ। 
অস স্বামী এহি কহ দিলিহি পরী হস্ত অদি রেখ । 


জটিল-_জটাবুকত | অকাম মন--কামশুন্ত মন। নগন--+ 
ন্যাংটা | বেখ-_বেশ। অস--এই মত। এহি কই-_ইহার, 
পরী--পড়িয়াছে ॥ জটাযুক্ত যোগী, মনে কামন! মাত্র 
নাই, শ্তাংটা ও অমঙ্গলের বেশ পরা, এমত স্বামী ইহার 
জুটিবে। হাতের রেখা সেই মত পড়িয়াছে। 
৯২।। জমি স্থুনি পির! সতা জিয় জানী। 
ছঃখ দল্পতিহি উদ হরধানী ॥ 
নারদু যহ ভেদ ন জান।। 
দস এক সম্ভুবায বিলগাম!।। 
গিরা-বাক্য | জিয়জানী --মনে জানিয়া। হরষানী = 
আনন্দিত । ভেদ--প্রভেদ, গুপ্ত রহস্ত । সমুঝব--বুঝিলে । 
বিলগান।--ভিন্ন রকম ॥ মুনির এই কথা শুনিয়া ও তাহা 
সত্য জানিয়া স্বামী স্ত্রীর চুঃখ হইল কিন্তু উমা আনন্দিত 
হইলেন। এই গৃঢ় রহস্ত নারদও জানিলেন না। যে দশা 
হাতের রেখা হইতে দেখা যায়, তাহ| শুনিতে এক রকম 
কিন্তু বুঝিলে উহার অর্থ অন্য হয় । 
সকল সখী গিরিজ! গিরি ইমন । 
পুলক সরীর ভরে জল টনন1॥ 
হোই ন স্থযা দেবরিঘি ভাখ।। 
উমা সো বচছ হৃদয় ধরি রাখা।। 
মৈনা--মেনকা, ভাখা--ভাষা, কথা ॥ নারদের কথায় 
সখীরা, হিমাচল, উমা ও মেনক! ইহারা সকলেই 
রোমাঞ্চিত হইলেন, চোখে জল আসিল। দেবধি নারদের 
কথা মিথ্যা হওয়ার নয়, উমা এ কশা মনে করিয়া 
রাখিলেন। 
উপজেউ সিৰপদকমল সমেকু। 
মিলন কঠিন মন ভা সন্দেরু 
জানি কু অক্গলকু প্রীতি ঢুরাঈ। 
সখী উচু বৈঠি পুমি জাঈ।। 
উপজেউ--উপস্থিত হইল। সনেহ-ন্গেহ, প্ৰীতি । 
হুরাঈ--পুকাইয়।। উ্নঙ্গ__কোল ॥ শিবের পাদপক্পে উমার 
প্রেম উপস্থিত হইল । মনে এই সন্দেহ উঠিল যে, মিলন 
হওয়া কঠিন। কিন্তু মনের কথ প্রকাশ করার উপযুক্ত 
অবসর নয় জানিয়া মনের ভাব লুকাইয়া, পুনরায় সখীদের 
কোলে গিয়া বসিলেন। 


কহছ নাথ কা করিয় উপাউ। 


ঝ.ঠি--মিথ্য৷।। সোচহি'--বিচার করিতে লাগিলেন ॥ 
দেবরির বাকা মিথ্যা হইবে না, এই কথাই গিরিরাজ 
মেনকা ও বুদ্ধিমতী লখীরা চিত্ত করিতে লাগিলেন । 


বালকাণ্ড 


ধৈৰ্য ধরিয়া গিরিরাজ বলিলেন, হে প্রত, কি উপায় করা 
যায় বলুন । 
কহ মুমীন হিমৰস্ত দুত জো বিধি লিখ! লিলায়। 
দেৰ দদুজ মর মাগ মুমি কোউ ম মেটমিহার ৷৷ 
লিলার--কপালে। দম্জ--দৈত্য । ন মেটনিহার-- 
ফিরাইতে পারিবে না ॥ নারদ মুনি বলিলেন, হিমালয় 
শোন, বিধাতা কপালে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা দেব, দৈত্য, 
নর, নাগ বা মুনি কেহই ত ফিরাইতে পারিবে না। 
৯৩॥ তঙদপি এক মৈ কহ উপাঈ। 
হোই করই জো দৈব সহাটী । 
জম বর মৈ বরনউ তুম্হ পানী" । 
মিলিছি উমনি তস সংসয় মাহী” ॥ 
মৈ-_আমি। কহউ-বলিতেছি। হোই--হইবে। 
জস--যেমন। তুম্হ পাহ তোমাদের নিকট ॥ তবুও 
একটা উপায়ের কথা আমি বলিতেছি। যদি দৈব সহায় 
হয় তবে তাহা হইবে | যেমন বরের কথা আমি তোমাদের 
নিকট বর্ণনা করিলাম, সেই রকম বর যে উমার হইবেই সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
জে জে বর কে দোষ বখানে। 
তে সব সিৰ পঞ্ছি মৈঁ অনুমানে ৷ 
জে বিবাছ শঙ্কর সন হোরী। 
দোষ গুম সম কহ সবু কোষ ৷৷ 
নিব পহি--শিবেরই, দোষউ গুন সম--দোষ ও গুণের 
মত হইবে, কহ-__বলে ॥ আমি বরের যে সকল দোষ বর্ণনা 
করিলাম, অনুমান করিতেছি সে সকলই. শিবেরই। যদি 
শিবের সহিত বিবাহ হয় তবে ভাল, কেননা তাহার 
দোষগুলিও যে গুণেরই সমান এ কথা সকলেই বলে । 
ভে অহি লেজ সয়ন হরি করহী'। 
বুধ কচু তিন্হকর দোষ ম ধরহী ॥ 
ভাদ কুসাছু সর্ব রস খাহী'।, 
তিন্হ কহ মন্দ কহত কোট নাহী" ॥ 
অহি সেজ--সাপের শধ্যা। বুধ-_-পণ্ডিতগণ ॥ বিষ্ু 
সাপের শয্যায় শুইয়া থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাতে 
তাহার দোষ দেখেন না। হুূর্ধ ও আগুন সকল রসই 
খাইয়া ফেলে, কিন্ত কেহ ত ইহাদের নিন্দা করে না। 


জত অর জজুত সলিল সব বহুঈ। 
জরলরি কোউ অপুমীত ন কহা ॥ 


সলিল- জল | সুরসরি - গঙ্গা । অপুনীত-_অপবিত্র । 
লময়থ কহ’ -- সমর্ণের | গোসাঈী'-_মহাশয়। নাঈ'--মত ৷ 


৯৯ 


গঙ্গ৷ ভাল মন্দ হই রকম জলই বহিয়! লইয়া যায়, কিন্ত 
সে জন্ত গঙ্জাকে কেহ অপবিত্র বলে না। মহাশয়, যে সমর্থ 
তাহার কোনও দোষ নাই, যেমন হৃর্য, আগুন ও গল্গ।। 
টিপ্পনী :-_ৰে ব্যক্তি শক্তিমান সে অমঙ্গলকেও মঙজলে 
পরিণত করিতে পারে। গল্জার জলের পবিত্রতা এত যে, 
উহাতে অপবিত্র জল পড়িলেও পৰিত হইয়া যায়। উহাই 
গঙ্গার সামর্থ্য বা শক্তি । শিবের যে সকল অপগুণ অর্থাৎ 
তিনি রিক্ত, সকল সংগ্রহত্যাগী, তাহার বেশভূযার দিকে 
দৃষ্টি নাই, এ সকল যদি সাধারণ সাংসারিক মাছুষে দেখা 
দেয়, তবে সে প্রশংসনীয় হয় না, কিন্ত উহার প্রয়োগ শিৰ 
যে ভাবে করিয়াছেন, তাহাতে ওঁ সকল অমঙ্গল চিহ্ই 
গুভ-চিহ্কে পরিণত হইয়াছে। 
এই প্লোকে দৈহিক শক্তি বা সামথ্যে প্রশংসা নাই। 
জেঁ অল ছিলিঘ। করছি মর জড়ধিঘেফ অভিমাম। 
পরি কলপ তরি মরফ মহ জীব কি ঈম লদাম।। 
করহি_-আমিও এ রকম কেন হইব না এই ভাবে। 
জড়বিবেক-_নির্বৌধ। অভিমান--অহঙ্কারী। হিসিষা_- 
ল্পর্ধ] | 
যে নির্বোধ, অহঙ্কারী ব্যক্তি স্পর্ধা! বশতঃ ভাষে--শিব, 
গঙ্গা বা আগুনের পক্ষে যাহা শোভা পায়, আমার পক্ষেই 
বা তাহা শোভা পাইবে না কেন; সে ব্যক্তি কল্প ভরিয়া 
নরকে ডুবিয়া থাকে । জীব আর ঈশ্বর সমান ত নয়। 
যাহা শিবের পক্ষে সম্ভব অপরের পক্ষে তাহাই অসম্ভব ও 
হয়ত অমঙ্গলদায়ক হইবে । 
৯৪॥ জুরনরিজলকৃত যায়নি জান 
কবছ ম সত্ব করছি তেছি পানা ।। 
স্ুরমরি মিলে সো পাৰম জৈলে।৷ 
ঈম অমীসহি অন্তর তৈসে।। 
বারুনি--মদ। পাবন--পবিত্র ॥ গঙ্গার জল দিয়াও 
বদি মদ তৈয়ারী হয়, তবু সাধুরা তাহ! পান করেন না। 
লেই মদ যখন গঙ্গার জলে মিশে, তখন আবার সে পবিত্র 
চইয়| যায়। ঈশ্বর ও স্থষ্ট জীবেও ভেদ এই প্রকার | 
সু হজ সমরথ ভগৰান!। 
এছি বিবাহ সব বিধি কল্যান।। 
ভরারাধ্য পে অহহি মনে ৷ 
আজতোধ পুনি কিয়ে কলেসু ॥ 
সহজ--স্বভাৰতঃই | সমরথ--শক্তিমান | হুরারাধয 
সহজে আরাধনা কর! যায় না। অহহি --হয়েন। কলেস্-- 
কর্লেশে ॥ 
শত শ্বভাবতাই শক্তিমান ও এঁব্যবান | এই বিবাহে 
সকল প্রকারেই কল্যাণ ছইবে | মহ্েশ্বরকে আরাধনা কর! 


১৪৪ 


কঠিন, কিন্তু যে কেশ সহ করে, তাহার নিকট "আবার তিনি 
আশুতোষ অর্থাৎ সইজেই তুষ্ট হ'ন। 
জে তপু করই তুম্হারী। 
১৮১ কাৰি তিৰী i 
জত্যপি বর অমেক জগ মাহী । 
এনি কহ সিৰ তজি হুসর নাহী’ । 
জৌ--যদি । তপু---তপস্তা । ভাবিউ--ভবিতব্যতা। 
মেটি সকহি--বদলাইতে পারেন। 
যদি তোমার কুমারী তপন্তা করে, তবে ব্রিপুরারি 
ভবিতব্তাকেও বদলাইতে পারেন । পৃথিবীতে ত অনেক 
বরই আছে কিন্তু এই কষ্ঠার শিব ভিন্ন আর অন্য বর নাই। 
বরদায়ক প্রমতারতিভঞ্জন। 
কূপাসিস্কবু সেবক মন রঞ্জন ৷ 
ইচ্ছিত ফল বিদ্ধ লিৰ অবরাধে। 
লহিয় ন কোটি জোপ জপ দাধে। 
বরদায়ক--বরদাতা | প্রনতারছি ভঙ্জন--গ্রণতের 
£খ দুরকারী। অবরাধে- আরাধনা। 

, শিব বরদাতা, শরণাগতের হুঃখ দরকারী, কৃপাসিল্প ও 
সেবকের মনে সন্তোষ দানকারী । শিব আরাধনা ছাড়া অস্ত 
কোটি প্রকার জপ করিলেও যে ফল আকাজ্জ! করা যায়, 
তাহা পাওয়া যাইবে না। 
অস কহি নারদ জমিরি হরি গিরজহি দীন্হি অসীস। 
হোইছি যহ কল্যান অব দংসয় তজছ গিরীস। 

যহ--ইছার । অব--এখন ৷ এই বলিয়া নারদ হরিকে 
শ্ররণ করিয়৷ গিরিছাকে আশীর্বাদ দিলেন। বলিলেন 


এক্ষণে ইহার কল্যাণ হইবে, গিরিরাজ সন্দেহ ত্যাগ কর । 
৯৫।। কহি অসব্রজভবন সুমি গঁয়উ । 

আগিল চরিত জনছ জস ভয়উ। 

পতিহি একস্ত পাই কহ সৈমা ৷ 

নাথ ন মৈ সম্বৰে সুনিবৈনা। 


আগিল--পরে যাহা হইল । চরিত--ঘটন|। পাই - 
পাইয়া। বৈন|--বচন, বাকা। 
এই কথা বলিয়। নারদ খুনি ব্রন্-ভবনে গেলেন। 
তারপর যাহা হইল শোন। মেনকা স্বামীকে একেল| 
পাইয়া বলিলেন যে, মুনি কি বলিলেন তাহা ত বুঝিতে 
পারিলাম না। 
জো ঘরু বরু কুলু হোই অদ্ভুপা! । 
করিক্স বিৰাছ জুতা অরূপ । 
ন ত কম্যা বু রহই কুর্জারী। 
কত্ত উমা দম প্রানপিয়ায়ী ॥ 
অনৃপা-_অন্থপম, খুব ভাল। মতা অহুপ্নপাঁ_কন্ঠার 
যোগ্য । ব়-_বরঞ্চ। কন্-_কাস্ত, স্বামী। 


রামচরিতমানস 


যদি খুব ভাল ঘর, বর ও কুল হয় ৪ কষ্যার যোগ্য হয়, 
তবেই কন্যার বিবাহ দিব। না! হইলে কন্ঠা বরঞ্চ কুমারীই 
থাকিবে। হে প্রভু, উমা আমার প্রাণের ন্যায় প্রিয় । 
জান মিলিহি বরু গিরিজহি জোশ । 
গিরি জড়সহজ কছিহি সব লোগ ৷ 
লোই বিচারি পতি করছ বিবানু। 
জোহি ম বহোরি হোই উর দাহ । 


জড়--জড়বুদ্ধি, মূর্খ । করহু বিবাই-_বিবাহ দিও। 
উরদাহ- অনুশোচনা, অনুতাপ ॥ যদি উমার উপযুক্ত বর 
না হয়, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে পর্বত ত শ্বভাবতঃই 
জড়বুদ্ধি। এই কথা বিচার করিয়া হে স্বামী, উমার বিবাহ 
দিও, যেন পরে আর অনুতাপ করিতে না হয়। 
অস কহি পরী চরন ধরি লীসা। 
বোলে সহিত দমেহ গিরীদ! ॥। 
বক্ক পাৰক প্রগটই সঙ্গি মাহী । 
নারদবচন্ অন্যথা মাহী” ৷ 
পরী--পড়িয়া গেলেন । সীসা-মাথায়। বরু--বরঞ্চ | 
পাঁবক প্রগটই সসিমাহী _চঙ্জের যদি আগুন জ্বালা সম্ভব 
হইত ৷ 
টিপ্পনী--চাদের কিরণ ঠাণ্ডা, উহাতে তাপ থাকিতে 
পারে না, এই প্রসিদ্ধ 
এই বলিয়া মেনকা গিরিরাজের পায়ে মাথা ঠেকাইয়! 
পড়িলেন। গিরিরাজ স্নেহের সহিত বলিলেন, চাদের 
কিরণ ঠাণ্ডা না হইয়া আগুনের মত ২'৪য়| সম্ভব, কিন্তু 
নারদের বাকোর অন্যথা যাইবে ন।। 


প্রিয়া সোচু পরিহরছ সব জমিরছহ জীভগৰান ৷ 
পারবতিছি নিরময়উ জেহি সোই করি অহি কল্যান ৷ 


সোটু-শোৌক | নিরাময়উ--স্ষ্টি করিয়াছেন। 
প্রিয়া শোক ত্যাগ কর. শ্লীভগবানকে স্মরণ কর। 
উমাকে বিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কল্যাণ করিবেন । 
৯৬1 অব জে তুমহি জত পর মেরু ৷ 
তৌ অস জাই সিখাবজু দেবু 
করই সে। তপু জেহি মিলছি মহেসু ৷ 
আন উপায় ম সিটহি কলেসু ॥ 
নেহু--যেহ । সিখাবন্থু--শিক্ষা ॥ এখন যদি তোমার 
কন্তার উপর ন্বেহ থাকে, তবে তাহাকে গিয়া এই শিক্ষা 
দাও বে, যাহাতে শিবকে পাওয়া বায়, এজন্ভ সে যেন 
তপস্তা করে। দুঃখ দূর করার অন্ত উপায় নাই। 
নারক্ষবচম মগর্ড ন হেতু । 
জন্দর দব গুন মিধি ব্যকেতু ॥ 
অস বিচারি তুম্‌হ তজছ অলঙ্ক।। 
সবহি ভাতি শঙ্কর অকলক্ক'। 


বালকাণ্ড 


সগর্ভ-_সারবান, মুল্যবান । সহেতৃ--কারণযুক্র ৷ 

নারদের কথা মূল্যবান ও হেতুযুক্ত। শিব সকল গুণের 
আকর ও শুনার । এই কথা বুঝিয়া তুমি সকল আশঙ্কা 
ছাড়। শিব সকল প্রকারেই দোষশূন্ত | 


সহিত সমেহ গোদ বৈঠারী ॥ 
তুরত--শীঘ্ব। পাহী'--নিকট । গোদ--কোল। 
স্বামীর বাক্য শুনিয়া মেনকা আনন্দিত হইলেন ও শীঘ্র 
উঠিয়া উমার নিকট গেলেন। উমাকে দেখিয়া তাহার 
চোখে জল আসিল, তিনি স্নেহের মঠিত তাঁহাকে কোলে 
বসাইলেন | 
বারহি বার লেতি উর লাঈ। 
গদগদ কণ্ঠ নকছু কহি জা ৷ 
জগত মাতু সর্বজ্ঞ ভৰানী। 
মাতু জখদ বোলী ভু বানী ॥ 
বারহি'বার--বার বার। উরলাঈ--বুকে শইলেন। 
মাতুন্থথদ-_মায়ের নিকট সুখকর । 
বার বার মেনকা উমাকে বুকে লইলেন। ক ভার 
*ইয়| আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না। জগতের মাতা 
সর্বজ্ঞ উম|, তখন মাকে শ্ুথদারক মুদ্রবাক্য বলিলেন । 
সুনছি মাতু মৈ দীখ অস সপন জুমাৰউ তোহি। 
জুন্দর গৌর জুবিপ্রবর অস উপদেসেউ মোহি। 
দীখ--দেখিয়াছি। তোহি--তোমাকে | ্ববিপ্ৰবর 
_ম্ুবাহ্মণ। উপদেসেউ--উপদেশ দিলেন ॥ মা শোন, 
আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি তোমাকে বলিতেছি। এক ম্বন্দর 
গৌড়! ব্রাহ্মণ আমাকে এই উপদেশ দিতেছেন :-- 
৯৭॥ করছি জাই তপু সৈলকুমারী । 
নারদ কহ! সো সত্য বিচারী । 
মাতু পিতহি পুনি যহ মত ভাৰা। 
তপু জুখপ্রদ দুখ দোষ মনসাৰ! ৷ 
ভপু--ভপস্যা | যহ--এই | মতভাণ|-"মত 
লাগিবে । নসাবা--নাশকারী। 
গিরিজা তুমি গিয়! তপস্তা কর । নারদ যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহা সত্য বলিয়া জানিও। তোমার পিতা-মাতার নিকট 
এই মত ভালই লাগিবে। তোমার তপস্তা সুখকর হইবে, 


ভাল 


১৬১ 
রচই-রচনা করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রপঞ্চ_ 
মায়ার-সংসার | সেষ-_শেষ নাগ। মহিভাবা পৃথিবীর 
হইয়াছেন, তপৌবলেই শু সংহার করিতেছেন, তপোবলেই 
শেষ নাগ পৃথিবীর ভার বহন করিতেছেন । 
তপঅধার সব সৃষ্বিভৰানী। 
করছি জাই তপু অস জিয় জামী ৷ 
জনত বচন বিসমিত মহতারী। 
সপন স্থমায়উ গিরিছি হকারী। 
মহতারী-মাঁত।। গিরহি-_গিরিরাজকে | ইকরী-- 
ডাকিয়া ॥ 


ভবানী, তপস্তার উপর স্বষ্টি নির্ভর করিতেছে, এই কথা 
মনে রাখিয়া গিয়া তপন্ত। কর। এই কথা শুনিয়া মা মেনকা 
আশ্চধ হইলেন ও গিরিজাকে ডাকিয়! শুনাইলেন। 
মাতু পিতছ্ছি বছ বিধি সঞ্ধুঝাটী ৷ 
চলী উ্। তপন্ধিত হযযাঈ। 
প্রিয় পরিবার পিতা অরু জাতা। 
ভয়ে বিকল স্তুখ আৰ ম বাত!। 
তপতিত--তপস্যার জন্য । হরধাঈ__আনন্দ মনে। 
অব-_-আার। মারব ন--আসে না। 
পিতামাতাকে নান! প্রকারে বুধাইয়া আনন্দিত মনে 
উম| তপস্তা করিতে চলিলেন। প্রিয় পরিবার পিতা ও মাতা 
সকলেই ব্যাকল হইলেন, তাহাদের মুখে কথা সরে না। 
বেদদসিরা সুমি আই তব সবহি কহা সম্ভুঝাই। 
পারৰতীমহিমা জুনত রহে প্রবোধকি পাই। 
প্রবোধ--সাম্বনা৷ ॥ এই সময় বেদশিরা মুনি আসিলেন। 
তিনি সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলেন। পার্নতীর মহিমা 
শুনিতেই সকলে সাত্বন! পাইল। 
৯৮।॥ উর ধরি উমা প্রান পতি চরন1। 
জাই বিপিন লাগী তপু করন! ॥ 
অতি জুকুমার ন তল তপজোগু। 
পতি পদ জুমিরি তজেউ সব তোগু॥ 
উম! পাণপত্ির চরণ হৃদয়ে রাখিয়া তপস্যা করার জন্য 
বনে গেলেন। তিনি 'অন্তি সুকুমারী, তাঁহার শরীর তপস্তার 


যোগা নয়। তিনি শিবের চরণ স্মরণ করিয়া সকল ভোগ 
তাগ করিলেন | 

নিত মৰ চরম উপজ অভ্গরাগ।। 

বিসরী দেহ তপন মন লাগা । 

সংবত লহদ মূল ফল খায়ে। 

লাগু খাই সত বরধ পৰীয়ে। 

নিত--নিত্য; প্রতিদিন । উপজ--উপস্থিত হয়। 

বিসরী- ভুলিয়া । ধবত--বংসর | সহস--সহজ। 
গধায়ে কাটান । 


১৬২ 


প্রতিদিন পতির চরণে নৃতন অনুরাগ হইতে লাগিল। 
শরীরের কথা ভুলিয়া গেলেন, তপস্তায় মন ডূবিয়া গেল। 
হাজার বৎসর ফলমূল খাইয়া কাটাইলেন, শত বৎসর 
শাক-পাতা খাইয়া কাটিয়া গেল। 
কছু দিন ভোজন বায়ি বতাসা। 
কিয়ে কঠিন কছু দিন উপবাসা ॥ 
বেল পাতি মহি পরই সুখাঈী। 
ভীম সহগ সংবত সোই খাঈ।। 
বারি--জল। বাতাসা-_বাতাস। মহিপরই-_মাটিতে 
পড়! ॥ কিছুদিন কেবল জল ও হাওয়া খাইয়। গেল, কিছুদিন 
কঠিন উপবাস করিলেন । যে বেলপাতা গাছ হইতে ঝরিয়া 
মাটিতে পড়ে, তাহাই খাইয়া তিন হাজার বৎসর গেল । 
গুমি পরিহরে জখামেউ পরম]। 
উদ্নছি মাম তব ভয়উ অপরম]। 
দেখি উনি তপ খীম লরীরা। 
ত্রজ্জগিয়! তই গগন গভীর! | 
পরিহরে-্্ত্যাগ করিলেন | পরনা- -পাতা, বেলপাতা। 
অক্গগিরি--বন্মব্যক্য ॥ পরে উম! শুকনা পাতাও ত্যাগ 
করিলেন, তখন উমার নাম অপর্ণ। হইল। উমার তপন্তায় 
ক্ষীণ শরীর দেখিয়া আকাশে গম্ভীর ব্রঙ্গবাকা হইল । 
ভয়উ মমোরথ জফল তৰ জু গিরিরাজকুমারি। 
পরিহরু ভুমহ কলেল সব অব মিলিহহ্ি ত্রিপুরারি ৷ 
সুফল--সফল ॥ গিরিরাকুমারী শোন, তোমার ইচ্ছ। 
সফল হুইয়াছে। এখন সকল দুঃসহ ক্লেশ ত্যাগ কর, 
শিবকে পাইবে । 
৯৯।॥ অল তপু কাছ ম কীন্হ ভবামী। 
ভয়ে অনেক ধীর স্থুমি জ্ঞানী ।৷ 
অব উর ধরছ ত্রক্স বর বামী । 
সত্য সদ! সম্তত জচি জামী । 
কাছ ন কীন্হ_কেছট করে নাই । উরধরভূ__হৃদয়ে 
রাখ। সদাসম্তত--স্দাসর্বদা ॥ ভবানী, অনেক পণ্ডিত 
ও মুনি জ্ঞানী তপস্কা করিয়াছে বটে, কিন্ত এমন তপস্তা কেছ 
করে নাই । এখন এই ব্রনহ্মবাক্যকে সতা ও পবিত্র জানিয়া 
সর্বদা একথা মনে রাখিও। 
আবঙ্ছি পিতা বুলাষন জবহ্থী'। 
হঠ পরিহরি ঘর জায়ছ তবহণী । 
জিলছি তুম্হহি জব সগুরিধীদগ।। 
জানেছ তব প্রজান বাদীসা। 
আবহি'--আসিবেন ॥ বুলাবন--ডাঁকাতি। হঠ-_ 
জেদ। বাগীসা- _আকাশবামী ॥ যখন ,পিতা ডাকিতে 
জাসিবেন তখন জেদ না করিয়া খরে বাইও। যখন 


রামচরিতমানস 


সধরধষিরা তোমার সহিত দেখা করিবেন, তখনই এই 
আকাশবাণীর প্রমাণ জানিও। 
জনত গির! বিধি গগন বধানী। 
প্ুলকগাত গিরিজ। হরধানী ॥ 
উমাচৰিত জন্দর মৈঁ গাৰা। 
জুমহু সম্ভ কর চরিত জুহাবা। 
বিধিগিরা--ব্রহ্মবাকয । গগন-বখানী--আকাশজাত | 
আকাশ হইতে ব্রঙ্গবাক্য শুনিয়া উমার রোমাঞ্চ হইল, তিনি 
আনন্দিত হইলেন। আমি এতক্ষণ সুন্দর উমাচরিত 
বলিলাম, এমন সুন্দর শিব চরিত শোন । 
জব তে' সতী জাই তনু ত্যাগা। 
তব তেঁ পিৰ মম ভয়উ বিয়াগা।। 
জপহি সদ] রঘু নায়ক নামা । 
জহ তর জুমছি' রাম গুন প্রামা।। 
জব তেঁ--যখন হইতে | রামগুনগ্রামা--রামের গুণ 
সমূহ্রে কথা ॥ যখন সতী দেহতাাগ করিলেন, তখন হইতে 
শিবের মনে বৈরাগা আসিল | তিনি সর্বদা রঘুনাণের নাম 
জপ করেন ও যেখানে সেখানে রাম-গুণগান শুনিয়া বেড়ান । 
চি্নানন্দ জুখধাম সিৰ বিগত মোহ মদ কাম। 
বিচরহি' মহি ধরি হৃদয় হরি সকল লোক অভিরাম। 
চিদানন্দ__জ্ঞান ও আনন্দস্বরপ । অভিরাম-_-আনন্দ 
দায়ক ॥ শিব জ্ঞান ও আনন্দস্বরপ, মোহ, মদ ও কাম 
তিনি জয় করিয়াছেন। তিনি হরিকে হৃদয়ে ধরিয়া, সকল 
লোককে আনন্দ দিয়। পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 


১০৪ ॥ কতঙ সুনিল্হ উপদেদহি জ্ঞান।। 
কতৰ্ছ রামগুণ করহি বখানা॥ 
জঙদপি অকাম তদপি ভগৰামা। 
ভগত বিরহ দুখ দুখিত সুজানা ॥ 


মুনিন্হ__মুনিদিগকে | অকাম-_নিষ্কাম, কামনা শূন্য ॥ 
কোথাও তিনি মুনিদিগকে জ্ঞান উপদেশ দিলেন, কত 
স্থানে রাম-গুণগান করিলেন। নিষ্ষাম হইলেও সর্বল্ঞ 
ভগবান শিব ভক্রের বিরহ দুঃখে দুঃখিত হইলেন । 


এছি বিধি গয়উ কাল বছ বীতী। 
নিত মব হোই রামপদ্ স্ীতী॥ 
নেমু প্রেস্তু শঙ্কর কর দেখা!। 

অবিচল হৃদয় ভগতি কৈ রেখা ॥ 


নেমু - নিয়ম, শুদ্ধি। শঙ্কর যেভাবে স্বামী-ত্রী সম্পর্ক 
শুদ্ধ রাখার জন্তু লভীর সহিত পূর্ব সম্পর্ক ত্যাগ করিয়। 
নিজে তপন্তা করিতে থাকেন, তাহাই ‘নেম’ বলিয়া উল্লেখ 
কর! হইয়াছে। | 


বালকাণ 


এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল । শিবের রামপদে 
ভক্তি নিত্যই নূতন হইতে লাগিল। ভগবান শিবের শুদ্ধি 
ও প্রেম জানিলেন, শিবের হৃদয়ে যে অবিচল ভক্তি 
রহিয়াছে তাহ! দেখিলেন | 


প্রগটে রাস্থুরতজ কপালা। 


রূপ সীল নিধি তেজ বিসালা ॥ 
বছ প্রকার শঙ্করহি সরা! । 
তুম্‌হ বিন অন ত্রতু কো নির্বাহ ॥ 
প্রগটে--দেখা দিলেন । কৃতজ্ঞ- -ভক্তবংমল | কৃপাল! 
দয়াল। সরাহা প্রশংসা করিলেন ॥ ভক্তবৎসল, 


দয়াল, রূপশীলের সাগর, বিশাল তেজোময় রামচন্্র দেখা 
দিলেন। শিবকে অনেক প্রকারে প্রশংসা করিলেন, 
বলিলেন-_তুমি বিনা এমন ব্রত কে নিবাহ করিতে পারে। 


বন বিধি রাম সিৰঙ্ছি সম্ুঝাৰা। 


বিস্তর সহিত কূপানিধি বরন ॥ 


পুনীত--পবিত্র । করনী-_কার্ধ ॥ শিবকে রাম অনেক 
প্রকারে বুঝাইলেন, পার্বতীর জন্মের কথা শুনাইলেন, 
উমার "মতি পবিত্র কার্য সবিস্তার কপানিধি রাম বর্ণনা 
করিলেন । 
অব বিমতী মম জুন সিৰ জে মো পর নিষ্ধু নেহ ৷ 
জাই বিবাহহু সৈলজঙি' যহ মোহি মাপে দেছ।। 
বিনতী--_অগুরোধ। নিজুপর-__মামার প্রতি । নেহু-- 
প্রেম, ভক্তি । যহ--এই | মাঁগে চাওয়া ॥ বদি আমার 
প্রতি ভক্তি থাকে, তবে আমার অন্থরোধ রাখ, এখন গিয়া 
শৈলজা উমাকে বিবাহ কর। আমি যাহা চাহিতেছি তাহা 
দাও। 
১*১৷॥ কহ সিব জদপি উচিত অস নাহী’ । 
নাথবচন পুনি মেটি নজাহী' ॥ 
দির ধরি আয়জ করিয় তুম্‌হারা। 
পরম ধরম্ যহ মাথ হমার! | 
মেটি ন জাহী --ফেলা যায় না। আয়সু--মজা। 
শিব বলিলেন, যদিও ইহা উচিত নয়, তথাপি, হে প্রভু, 
তোমার কথা ফেলা স্বায় না। তোমার আন্ত! মাথ। 
পাতিয়া পালন করিব। হে প্রভু, ইহাই আমার পরম ধর্ম। 
সাতু পিতা গুরু প্রভু কৈ বামী । 
বিমহ্ি বিচার করিয় সুভ জামী ।। 
তুঙ্হ সব ভাঁতি পরম হিতকারী। 
অজ্ঞ! লির পর নাথ তুঙ্্হারী ॥ 


মাতাপিতা, গুরু ও প্রভুর বাক্য গুভ হইবে জানিয়া 


১৪৩ 


বিন! বিচারে পালন করিতে হয়। তুমি ত সকল রকমেই 
আমার উপকারী, তোমার আজ্ঞা আমার মাথায় থাকিবে। 
প্রভু ভোষেউ সুমি শঙ্কর বচন।। 
ভগতি বিবেক ধরমভূত রচনা! ॥ 
কহ প্রভু হর তুম্হার পন রছেউ। 
অব উর রাখেউ জো হম কছেউ 
তোষেউ--সন্তষ্ট হইলেন। জুত--সংযুত্ত' ॥ শিবের 
ভক্তি, বিবেক ও ধর্মপূর্ণ বাক্য শুনিয়া প্রড় রাম সন্ধ্ 
হইলেন, বলিলেন, শিব তোমার প্রতিজ্ঞা ত রাখা হইয়াছে, 
এখন আমি যাহ! বলিলাম তাহ! মনে রাখিও। 
অভ্তরধান ভয়ে অল ভাষী । 
শঙ্কর সোই মবরতি উর রাখী ।। 
তবহি সপ্তরিষি লিব পরি আমে ৷ 
বোলে প্রভু অতি বচম জহায়ে ।। 
ভাখী--বলিয়া। রাখী--রাখিয়া দিলেন। পাতি = 
নিকট ৷ গ্বহায়ে - সুন্দর ॥ এই বলিয়া রাম অদশ্য হইলেন 
শিব সেই মতি হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলেন | এই সময় সপ্তধষি 
শিবের নিকট আসিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই সুন্দর 
কথ! বলিতে লাগিলেন। 
পারবর্তী পনি জাই তুম প্রেমপরীছ। লেছ। 
গিরিছি প্রেরি পঠয়ছ তবন দুরি করেছ মন্দেছ 
তোমরা পার্বতীর নিকট যাইয়া প্রেম পরীক্ষা ল। 
গিরিরাজকে পাঠাইয়া উমাকে বাঁডী আনাও ৪ আমার 
সন্দেহ দূর কর। 
১*২॥ তব রিষি তুরত গৌরি পহ গয়উ। 
দেখি দলা মৃনি বিশ্ময় ভয়উ ৷৷ 
রিষিন দেখী তঙ কৈলী। 
সুরতিবন্তি তপস্তা জৈলী ॥ 
খধিন_ধধিগণ ৷ তখনই খাধিরা গৌরীর নিকট 
গেলেন ও তাহার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন। 
সেইখানে গিয়া খষিরা গৌরীকে কেমন দেখিলেন ?--যেন 
ভপস্তা মৃত ধরিয়া রহিয়াছে । 
বোলে মুনি জজ ৈলকুমারী । 
করছ কৰম কারন তপু ভারী ॥ 
কেহি অবরাধন্ কা তুম চহযু ৷ 
হম লম লত্য মরমু কিন কহু ।। 
চহহ্ঁূ-চাও। কিন কহহু-_কেন বল না॥ মুনিগণ 
গিরিবালাকে বলিলেন, শৈলকুমারী, ভুমি কি কারণে এই 
ভীষন তপন্তা করিতেছ ? তুমি কাহার আরাধনা করিতেছ, 
তুমি কিই ক চাও, আমাদের কাছে সত্য মর্মকথা কেন 
খলিতেছ না? | 


কহত বচন মনু অতি সকুচাঈ। 
হ'লিহছ জনমি হমারি জড়তা ৷ 
অনু হঠ পর! ন সুমই সিখাৰ।। 
চহত বারি পর ভীতি উঠাৰা৷ 
সকুচাঈ---সক্গোচ বোধ করিতেছ। জড়তা 
নির্বুদ্ধিত। হঠ পরা--জেদ বশতঃ। সিখাবাঁ_শিক্ষা | 
বারি পর--জলের উপর ॥ কথা বলিতে বড়ই সঙ্কোচ 
হয়, কেননা আমার নির্ুদ্ধিতা শুনিয়া হাসিবে। আমার 
মন এমন জেদ ধরিয়াছে যে, শিখাইলেও সে আর কিছু 
শুনিতে চায় না। জলের উপর ভিত গাথিতে চায়, 
( অসস্ভবের পাছে চলে )। 
নারদ কহা! লতা সোই জান।। 
বিজ্ঞ পঙ্ঘম হম চহুহিঁ উড়ান৷। 
দেখছ স্তুমি অবিবেক হৃমারা। 
চাহিয় সদা লিবছ্ি ভরতারা॥ 
নারদ কহা-_নারদের কথ|। বিস্নু পঞ্খন_-পাখা 
ছাঁড়াই। অবিবেক--অজ্ঞতা। ভরতার!- স্বামী ॥ নারদ 
যে কথ! বলিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিয়া জানিয়! লইয়াছি। 
আমি পাখা! ছাড়াই যেন উড়িতে চাহিতেছি । মুনিগণ, 
আপনারা আমার মূর্ঘতা দেখুন । আমার মন শঙ্করকেই 
স্বামীরপে চাছিতেছে। 
জ্ুমত বচন বিহসে রিষয় গিরিলস্তৰ তব দেহ। 
মারদ কর উপদেস ভুনি কহছ বছেউ কে। গেছ । 
কথা গুনিয়া খধিরা হাসে । বলে, তোমার দেহ ত 
পাথর হইতেই হইয়াছে (সেই জন্যই এই বুদ্ধি), নহিলে 
নারদের কথা কেন বলিবে। নারদের উপদেশ শুনিয়া কি 
কেছ কখনো ঘরে বান করিতে পারে ? ( ঘর ছাড়া হইতে 
ইয়)। | 
১০৩) দক্ছজতন্্‌হ উপদেসিন্হি জাঈ। 
তিম ফিরি ভবন ন দেখা আলী ॥ 
কর খর উম খাল৷। 
কমককলিপু কর পুমি অস হাল! । 
দক্ষমতন্হ--দক্ষসুতগণ ॥ দক্ষ তাহার পুত্রদিগকে 
সৃষ্টি রচন| করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা সেজন্য তপস্তায় 
বসিয়া যায়, তখন নারদ আসিয়া এমন উপদেশ দেন যে, 
তাহারা বিরাগী হইয়| ঘর ছাড়া হুইয়া চলিয়। ষায়। 
চিত্রকেতু--রাজ| ছিলেন। তাহার পুত্রের মৃত্যুতে 
অত্যন্ত শোক উপস্থিত হয়। নারদ আসিয়া উপদেশ 
দিলে তিনি গৃহ ছাড়িয়া তপস্তার জন্ত চলিয়া যান । . 
কনকশিগু--হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী গর্ভবতী হইলে, নারদ 
তাহাকে উপদেশ দেম। সে উপদেশে মায়ের উপর 


ামচরিতর্মানর 


প্রভাব হয় না, কিন্তু গর্ভস্থ প্রহলাদের উপর কাজ হয়। 
প্রহলাদের জন্তু শেষে ত দৈত্যকুল ধ্বংস হয়। 
দক্ষপুত্রদিগকে নারদ উপদেশ দেন তাহা পাইয়া 
তাহারা ফিরিয়া আর ঘরে আসে না। তিনি চিত্রকেতুর 
ঘর ভাঙ্গেন, উহার জন্যই হিরণ্যকশিপুর সর্বনাশ হয়। 
নারদসিঘ জে ঝুনেহি মর নারী । 
অবৰসি ছোৰি তজি তনু তিখারী ৷ 
মন কপটী তন সজ্জান চীন্হ।। 
আপু. সরিস সবন্থী চহ কীন্হ।। 
সিষস্পশিক্ষা।  অবসি-_-অবশ্তই । তন--শরীরে। 
আপু সরিস--নিজের মত ॥ যে নর-নারী নারদের উপদেশ 
শোনে, তাহাদিগকে ঘর ছাড়িয়া ভিখারী হইতেই হইবে । 
তাহার মন কপটে ভরা আর সাধুদের মত বাহিরের 
চেহারা । সে সকলকেই নিজের মত ভিখারী করিতে চায়। 


মানি বিস্বাসা-_বিশ্বীন করিয়া। সহজ উদাস 
স্বভাবতঃই যে উদাসীন । নিগুণ-_-গুণরহিত। নিলজ-_ 
লজ্জা নাই। কপালী-নরকপাল যে ব্যবহার করে। 
অকুল--কুলনাই। অর্দেহ--গৃহ নাই। ব্যালী--সাপ 
যাহার সঙ্গী ॥ সেই নারদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তুমি 
এমন স্বামী চাহিতেছ, যে স্বভাবতঃই উদাসীন, যে গুণের 
অতীত লজ্জার অতীত, বেশের দিকে যাহার দৃষ্টি নাই, 
ষেনরকপাল ব্যবহার করে, যাহার জন্মের কোনও কুল 
নাই, যাহার গৃহ নাই, যে ন্যাংটা, যে সাপ লইয়া থাকে । 
কহছ কৰম জুথু অস বরপায়ে। 
ভল তুলিছ ঠগ কৈ বৌরায়ে॥ 
পঞ্চ কহে জিব সতী বিবাহী। 
পনি অৰডেরি মরায়েন্হি তাহী ॥ 
কবন সুখু--কোন সুখ । অস বর--এমন বর। 
বৌরায়ে--শত্রুতায়। অবডেগ্নি--ফ'কি দিয়া। মরায়েন্হি-_ 
মারিয়৷ ফেলিলেন। 
বলত এমন বর পাইয়া কি সুথট!। ঠগের ঠকানিতে 
তুমি খুব ভূলিয়াছ। শিব পাচ জনের কথায় সভীকে 
বিবাহ করে, পরে ভাহাকে ফাঁকি দেয় ও মারিয়া ফেলার 


কারণ হয়। 
অব জুখ যোবত ভীখ মাগি ভৰ খাহি। 
সহজ একাকিন্হ কে ভৰম কবৰ কি মারি খটাহি' ৷ 


সোচুনহি'--খোঁজও নাই । একাকিন্হ ফে- একেলা 
লোকের ৷ খটাহি'--শোভ1 পায় ॥ এখন ত সে শিব 


বালিকা ১৯৫ 


সুখে ঘুমায়, কোনে। খোজও সে রাখে না, জগতমর ভিক্ষ। 
করিয়া খায়। এমন যে স্বভাবতঃই একেলা থাকে, তাহার 
ঘরে কি স্ত্রী কখনো খাপ খায়? 
১৪৪ ॥ অজন্ু মানস কহা হমারা। 
হম তুম্হ কহ বরু নীক বিচার! ॥ 
অতি জুন্দর জুচি আুখদ জুসীলা। 
গাবহি বেদ জান জজু লীলা। 
অজহ--এখনো | দান কহা_কথ। রাখ। তুম্হ 
কহ -তোমার। নীক-ঠিক, উপযুক্ত ॥ এখনে আমাদের 
কথা রাখ, আমর। তোমার উপযুক্ত বর ঠিক করিয়াছি। 
তিনি অতিশয় সুন্দর, পবিত্র, সুখদায়ক ও সুধীল। বেদ 
তাহার ধশোলীল। গান করিয়া থাকে । 
দুষনরকিত সকল গুন রাসী। 
জীপতি পুর বৈকুণ্ঠ নিৰাসী ৷ 
অস বরু তুম্হকি মিলাউব আনী। 
জুমত বিহঁসি কহ বচন ভবানী । 
দূষনরহিত-দোষশূন্য । শরীপতি--বিষ্ণু॥ দোষশূহয 
সকল গরণাকর বৈকুণ্ঠপুরবাসী লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে তোমার 
বর করিয়া আনিয়া দিব। কথ] শুনিয়া ভবানী হাপিয়। 
বলেন :_ 


সত্য কহেন গিরিভৰ তন্তু এহা। 


হঠ ন ছুট ছুটই বরু দেহা!। 
কনকউ পুনি পষান তে হোঈ। 


জারেছ সহডুন পরিহর সোঈ ॥ 
গিরিভব--পাথর হইতে উৎপন্ন । হঠ--জেদ। পষান 

তেঁ--পাষাণ হইতে ৷ সহজু-স্বভাব ॥ সত্যই বলিয়াছেন 
যে, এই দেহ পাষাণ হইতে হইয়াছে, দেহ যাইবে তবু জেদ 
যায় না। লোনাও পাথর হইতেই হয়, আর পোড়াইলেও 
তাহার গ্বভাব ছাড়ে না। 

নারদবচন ন মৈঁ পরিহরউ' । 

বসউ ভৰম উজরউ নহি ডরউ' ॥ 

গুরু কে বচন প্রতীতি ন জেহ্ী। 

সপমেছ সুগম ন সুখ সিধি তেহী ॥ 

ন পরিহরউ'_- পরিত্যাগ করিব না, ফেলিব না। ভবন 
বসউ উজরউ-_-ঘর থাকুক ব| উজাড় হউক ॥ আমি নারদের 
কথা ফেলিব না, তাহাতে ঘর থাকুকু বা উজাড় হউক । 
যাহার গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, সুখ-লিদ্ধি তাহার স্বপ্নেও 
সুলভ হয় না। 
ধ্হাদেৰ অবগুন ভৰন বিষ্ণু সকলগুনধান। 

জেছি কর মম রম জাহি সন তেহি তেষ্ী সন কাম। 

অবগুন--দোধ | ভবন -ঘর, বাসস্থান | কাম--কার্ধ, 

প্রয়োজন ॥ মাঁপনি বলিয়াছেন, মহাদেব দোষময় আর 
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বিষ্ণু সকল গুণময়, তাহা হইলেও যাহাতে ধাহার মন মুগ্ধ 
হয়, তাহাকেই তাহার প্রয়োজন । 
১:৫॥ জো তুম্হ মিলতেছ প্রথম মুমীসা। 
জুনতিউ সিখ তুম্হারি ধরি লীসা ॥ 
অব ট্ম জনম সন্তু ছিতহার!। 
কো গুন দূষন করই বিচার! । 
সিখ-শিক্ষা। সন্তু হিত শিবের জয্য। হারা-- 
হারাইয়াছি, কাটাইয়াছি ॥ 
যদি আপনি প্রথমে আমার সহিত দেখা করিতেন, 
তবে আপনার কথাই মাথ। পাতিয়া লইতাম। এখন এই 
জন্মটাই শিবের জন্য কাটাইলাম, এখন আর দোষ-গুণ কে 
বিচার করে? 
জো তুম্‌হরে হঠ হ্বদয় বিসেষী ৷ 
রহি ন জাই বিজু কিয়ে বরেধী ॥ 
তো কৌতুকিঅন্হ আলক্ মাহী" । 
বর ক্যা অনেক জগ মাহী” ॥ 
খরেধী-__-ঘটকাঁলী। কৌত্নুকিঅন্হ--মাহারা কৌতুক 
লইয়াই মত্ত থাকে, তামাসাগীর | যদি আপনাদের মনে 
(বিবাহ ঘটাইবার ) বিশেষ জেদ থাকে, ঘটকালী না 
করিয়! থাকিতে না পারেন, তবে তামাঁসাগীরদের ত আর 
আলস্ত নাই, জগতে বর-কন্তা অনেক আছে (তাহাদের 
বিবাহ দেওয়াইবেন )। 
জনম কোটি লগি রগরি হমারী। 
বরউ সন্ভু ন তু রহউ কুআরী। 
তজ্উ ন নারদ কর উপদেস্ণু । 
আপু কহুহি' সত বার মহেসু ॥ 
রগরি--হঠকারিত|, জেদ । বরউ"-শরণ করিয়া। 
আপু মহেঙ্--শিব নিজে ॥ 
আমি জন্ম-জন্মান্তরের জন্ত এই জেদ ধরিয়াছি যে, হয় 
শিবকে বরণ করিব, নয় ত কুমারী থাকিব । যদি শিব 
নিজেও শতবার বলেন তথাপি নারদের উপদেশ ছাড়িব না। 
মৈ পা পরউ কহই জগদস্বা। 
হু গৃহ গবনন্থ ভয়উ বিলম্ব! 
ধ প্রেম বোলে মুনি জ্ঞানী । 
জয় জয় জগদস্তিকে ভবানী ৷ 
পাপরউ'-_-পায়ে পড়ি | ভয়উ বিলম্বা-_দেরী হইতেছে ॥ 
উমা বলে,--মুনি, আপনাদের পায় পড়ি, আপনাদের বাড়ী 
যাইতে বিলম্ব হইল। (এখানে অনেকক্ষণ আছেন )। 
জ্ঞানী মুনির! উমার প্রেম দেখিয়। বলিলেন, “জয়, জয় 
জগদন্ব৷ ভবানী, তোমার জয় 1” 
তুম্হ নায় ভগবান লিৰ সকল জগতপিভুমাতু। 
নাই চরন সির সুমি চলে পুলি পুমি হরঘত গাতু। 


১৮১৬ 


মায়া-_ঈশ্বরের সৃষ্ট শক্তি। গাতু--শরীর । 
শিব ভগবান, তুমি তাহার মায়া । তোমর! সকল 
জগতের পিতামাতা স্বরূপ | এই কণা বলিয়া প্রণাম করিয়া 
পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে হইতে মুনিরা বিদায় লইলেন। 
১০৬। জাই মুনিম্‌হ হিমবস্ত পঠায়ে। 
করি বিমতী গিরিজহি গৃহ ল্যায়ে। 
বছরি সপ্তরিঘি সিৰ পি জাঈ। 
কথা! উমা কৈ সকল জুমাটী। 
মুনিন্হ-_মুনিগণ। সিব পহি'-শিবের নিকট । 
ল্যায়ে--আনিলেন ॥ মুনিগণ গিয়। গিরিরাজকে পাঠাইয়! 
দিলেন। তিনি অনুনয় করিয়া উমাকে ঘরে ফিরাইয়। 
আনিলেন। তারপর সপ্তথি শিবের নিকট গেলেন ও উমার 
সকল কথা গুনাইলেন। 
ভয়ে মগন সিৰ জনত সমেহা!। 
হরি সপ্তরিষি গৰমে গেঁহা। 
মচ থিরু করি তব সন্তু জজাম।। 
লগে করন রগ্ুনাযসক ধ্যানা॥ 
ভয়ে মগন--মগ্ন হইলেন, তন্ময় হইলেন । 
শিব উমার প্রেমের কথ। শুনিয়া তন্ময় হইলেন। এ 
দিকে সপ্তধি ঘরে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানী শিব মন স্থির 
করিয়া রঘুনাথের ধ্যান করিতে লাগিলেন । 
তারকু অক্সর ভয়উ তেছি কাল!। 
ভুজপ্রতাপ বল তেজ বিসাল।॥ 
তেই সব লোক লোকপতি জীতে ৷ 
ভয়ে দেৰ সখ সম্পতি রীতে। 
ভয়উ - জন্মিয়াছিল। রীতে-_রিক্ত, শূন্য ॥ এই সময় 
বহু বলশালী ও বিশাল তেজী তারক অন্থরের উদয় হয়। 
তারকাম্ুর সকল লোক ও লোকপতিকে জয় করে, তাহার 
জন্য দেবতাগণ স্ুখ-সম্পত্তি শুন্ত হয়েন। 
অজর অমর সো জীতি ন জাঈ। 
হারে জর করি বিবিধ লরাঈ ॥ 
তব বিরঞ্চি সন জাই পুকারে। 
দেখে বিধি সব দেৰ ভুখারে। 
বিরঞ্চি--বিধাতা, ব্রচ্ধা। পুকারে--ডাকে। 
তারকান্ধর অজর ও অমর, তাহাকে জয় করা যায় না, 
দেবভাগণ নানা লড়াইয়ে হারিতে লাগিলেন । দেবতারা 
গিয়া ত্রদ্ধাকে ডাকিলেন। তিনি সকল দেবতারিগকে 
হংখিত দেখিলেন। 
লব সম কহা বুধাই বিধি দল্ুজমিধম তব হোই। 
সনু ভুত সতভৃত ভূত এহি জীতই রন দোই। 
এহি-সে। জীতই রন--যুদ্ধে জিভিবে। সোই 
তাহাকে ॥ ব্রন্ধা। সকলকে বুঝাইয়। বলিলেন যে, দৈতোর 


রামচারতসান+ 


নাশ তখনই হইবে, যখন শিবের পুত্র হইবে। সেই এই 
দৈত্যকে যুদ্ধে জিতিবে। 
১*৭। মোর কহা জনি করছ উপাঈ। 
হোইহি ঈত্বর করিহি স্াঈ। 
সতী জে। তজী দচ্ছৃমখ দেছা। 
জনমী জাই হিমাচলগেহ]1। 
গনি-গুনিয়া। হোইহি--সিদ্ধি হইবে । মখ- যজ্ঞ | 
আমার কথা শোন, উপায় কর। যদি ঈশ্বর সহায় 
হয়েন, তবে কার্ধ সিঞ্চি হইবে । সতী দক্ষষজ্জে দেহ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তারপর তিনি হিমাচলের ঘরে গিয়া জন্ম 
লইয়াছেন ০৪ 
তপু কান্হ লাগী। 
লিৰ সমাধি ২৬ ত্যাগী ॥ 
জদপি অহই অসমঞ্জস ভায়ী 
তঙ্দপি বাত এক জুমছ হমারী ॥ 
তেই-তিনিই, উমা । অসমঞ্জস-_-অঘটনীয়, দ্বিধার 
বিষয় ॥ তিনি শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তপস্তা 
করিতেছেন। এ দিকে শিৰ সকল ত্যাগ করিয়া সমাধিতে 
বসিয়াছেন। যদিও এক্ষণে ইহা ( এই বিবাহ ) খুবই দ্বিধার 
বিষয়, তবুও আমার একটা কথা শুন £__ 
পঠবছ কাম জাই সিৰ পাহী’ ৷ 
করই ছোভ শঙ্কর মন মাহী" । 
তব হম জাই সিৰহি সির নাঈ। 
করৰাউব বিবাহ বরিআনঈ ॥ 
পঠবহু--পাঠাইব। ছোভ - চঞ্চলত|। বরিআইঈ-_ 
বল পূর্বক, জোর করিয়া ॥ কামদেবকে গিয়া শিবের নিকট 
পাঠাও, সে শিবের মন চঞ্চল করিবে, তখন আমি গিয়া 
শিবকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়াই বিবাহ করাইব। 
এহি বিধি ভলেহি দেৰহিত হোন । 
এট 
অস্ত | 
ভলেছি হোঈ-_হইতেই পারে। নীক -- ঠিক, যুক্তিযুক্ত । 
সুরন্হ -দেবগণ। ঝখকেতু-(ঝখ মকর) যাহার 
পতাকায় মকরের চিহ্ন আছে, মকরকেতন, কামদেব। 
অতিহেতু--অতি প্রেমের সহিত ॥ এই প্রকারে দেবতাদের 
হিত হইতেই পারে। এ কথায় সকলেই বলিলেন যে, এই 
মত ভাল। দেবতাগণ মকরকেতৃকে অতি প্রেমের সহিত 
স্তুতি করিলেন এবং তখন বিষম বাশধারী ( পঞ্চশর ) 
কামদেব প্রকাশিত হইলেন। 


হ কহী মিজবিপতিলব জমি মন বিচার 
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বালকাণ্ড 


কহী- বলিলেন । মার--ম্দন, কামদেব ॥ দেবতাগণ 
নিজেদের বিপদের কথা বলিলেন, তাহ! শুনিয়া কাম মনে 
মনে কর্তব্য স্থির করিলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন, শিবের 
সহিত বিরোধ করিলে আমার কল্যাণ নাই। 
১০৮ ৷ তঙ্গপি করব সৈঁ কাজ তুম্হার।। 
ক্রুতি কহ পরম ধরম উপকারা । 
পরহ্থিত লাগি তজই জো দেহী । 
সম্তত সন্ত প্রসংসহি তেহী ॥ 
ক্রতি--বেদ। দেহী-_দেহ | সম্তত--সর্বদা। সন্ত-- 
সাধুরা ॥ 
তথাপি আমি তোমাদের কাজ করিব, “পর উপকার 
পরম ধর্ম” এই কথা বেদে বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি পরের 
জন্য দেহ ত্যাগ করে, সাধুগণ সর্বদা তাহার প্রশংসা করেন। 
অস কহি চলেউ সবহি সির মাঈ। 
জুমন ধ্ুষ কর সহিত সহা 
চলত মার অস হৃদয় বিচার]। 
সিৰ ৰরোধ গ্রুৰ মরন হমারা! ॥ 
সবহি --সকল দেবতাকেই | মুমন--ফুল। ধন্ুষ-_ 
ধনুক ॥ 
এই কথা বলিয়া মদন সকলকে প্রণাম করিয়া সুন্দর 
ফুলধন্ু হাতে লইয়া! চলিল। চলিতে চলিতে ভাবিতে 
লাগিল যে, শিবের সহিত বিরোধ করায় আমার মৃত্যু 
নিশ্চিত। 
তব আপন প্রভাউ বিস্তার! । 
নিজ বস কীন্হ সকল সংসারা ॥ 
কোপেউ জবহি বারি চর কেতু। 
ছন মহ মিটে সকল স্রুতিসেতু ৷ 
বিস্তারা- বিস্তার করিয়া । বারিচরকেতৃ--মকরকেত্‌ 
মদন | ছনমহ"__ক্ষণমাত্রেই | গিটে-নষ্ট হইয়া যায়। 
সেতু বাধ, মর্যাদা । 
কাম তখন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সকল 
সংসারকে নিজ বসে আনিলেন। কামের যখন কোপ হয়, 
তখন নীতির বা বেদের নিয়মে সকল বাধ ভাঙ্গিয়। যায়। 
ভ্রজ্মচর্জ ব্রত সংজম নানা। 
ধীরজ ধরম জ্ঞান বিজ্ঞান1। 
সদাচার জপ জোপ বিরাগ!। 
সভয় বিবেক কটক সব ভাপা ॥ 
ধীরজ-__ধৈর্ঘ। কটক- _সৈল্তদল। ভাগা--পালাইল। 
ব্ৰহ্মচৰ্যত্ত, নানা সংযম, ধৈর্য, ধর্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
সাচার, জপ, যোগ, বৈরাগ্য ও বিবেকের সৈশ্কগণ সভয়ে 


পালাইল। 


১০৭ 


টিপনী £--কামনাকে যাহারা ঠেকাইয়া রাখে, সেই 
সদ্বস্ত বিশ্বাস ও ব্রতের সৈম্ত সকল কামের কাছে হারিয়া 
পালাইল। 
হন 
তাগেউ বিবেক সহাই সহিত সে। জভট সংভুগ 
মহি মুরে। 
সপ্গগ্রস্থ পর্বত কন্দরন্হি মু জাই তেহি 
অবসর তুরে।। 


হোনিহার ক! করতার কে! রখবার জগ 
খরভক্ক পরা। 


ভুই মাথ কেছি রতিনাথ জেহি কর্থ কোপি কর 
ধন্সুসর ধর। | 
মছিমুরে--পৃথিবী ঘিরিয়া ফেলিল। রখবার-_রক্ষক । 
খরভরু- চঞ্চলতা | হোনিহার--ভবিতব্যতা। করতার - 
প্রভু ॥ যখন কামের যোস্চাগণ পৃথিবী ঘিরিয়া ফেলিল, 
তখনসহায় সকলের সহিত জ্ঞান পালাইল। সদ্গ্রন্থ সকল 
সেই অবসরে পর্বত-গুহায় গিয়া লুকহীয়! রহিল । জগতে 
চঞ্চলতা৷ উপস্থিত হইল। হে গ্ৰভু, ভবিতব্যই বা কি, আর 
রক্ষাই বা কে করে? এমন দুইটি মাথা কাহার আছে, 
যাহার উপর ধ্মুকবান ধারী কাম ব বৃপিত? 
জে লকীৰ জগ চর অচর মারি পুরুষ অস মাম। 
তে নিজ নিজ মরজাদ তঙ্জি ভয়ে সকল বস কাম ৷ 
সজীব--জীবস্ত । অচর চর--ছ্াঁবর জঙ্গম । অসনাম-- 
এই নাম ধারী ॥ নারী ও পুরুষ নামে এই জগতে সচল ও 
অচল যে জীব ছিল তাহারা নিজ নিজ শালতার সীমা, ত্যাগ 
করিয়া কামের বশীভূত হইল । 
১৪৯ সব কেকদয় মদন অভিলাখ।। 
লতা নিহারি নৰহি' তরুসাখা | 


নদী উগি অন্ধুধি কহ ধাঈী। 
সঙ্গম করহি' তলাব তলাঈ ৷ 


মদন অভিলাখা-কামের ইচ্চা । উমগি-_উচ্ছরাসিন্ড 
হইয়া ॥ 
সকলের হৃদয়ে কাম প্রবল হইল, নৃতন তরুশাখা লতার 
দিকে দেখিয়া লইতে লাগিল, নদী উছলিয়া উঠিয়া সমুদ্রের 
দিকে ছুটিল, পুকুরে ডোবায়, জলের মিলন হইল | 
ALE 
কো কাহ লচেতন্‌হ ॥ 
পন্ড পচ্ছী নতজলথলচারী । 
তয়ে কামবলন সময় বিসারী ॥ 
জড়ন কী- জড় প্রকৃতির । করনী--কা?"। বিসারী-_ 
তুলিয়া । 


১০৮ 


যখন জড় প্রকৃতির এই দশার কথ! বলা হইল তখন, 
সচেতনের অবস্য। আর কে বলিতে পারে । আকাশ, জল ও 
স্থলচর পণ্ড পক্ষী সকলেই সময় ভুলিয়া কাম-বণীভূত হইল। 
মদন অন্ধ ব্যাকুল সব লোকা'। 
মিসিদিন নহি অবলোকহি: কোকা। 
দেৱ দন্ুজ নর কিপ্র ব্যালা। 
প্রেত পিপাচ তুত বেতাল।। 
কোক।--চথাচখী। ব্যাপ-সাপ। 
সমস্ত জীব মদন-অন্ধ ও ব্যাকুল হইল, চখাচখীর আর 
পাত দিনের বিচার রহিল না। দেব, দৈতা. নর কিন্গুর, 
সাপ, প্রেত, পিশাচ, ভূত বৈতালিকগণ। 
ইন্হ কী দস ন কহে বখানী। 
সদা কাম কে চেরেজানী॥ 
সিদ্ধ বিরক্ত মহা মুনি জোগী। 
তেপি কামবস ভয়ে বিয়োগ । 
ইন্হকী-_ই'হাদের | চেরে- চেলা, ভৃত্য । বিয়োগী- 
যোগশুন্ঠ ॥ ইহাদের দশা আর খুলিয়া বলিলাম না। ইহারা 
ত এমনিই কামনার দাস। সিগগগণ বিরক্ত, মহামনি ও 
ধোগী ই'হারা সকলেই কামনার বশে আমিয়া যোগ ত্যাগ 
করিলেন, বিয়োগী হইলেন । 
ছন্দ 
ভয়ে কামবঙ্গ জোগীস তাপস পামরন কী কো কহৈ। 
দেখছি চরাচর মারিময় জে ত্রহ্মময় দেখত রহৈ। 
অবলা বিলোকহি পুরুষময় জগ পুরুষ সব 


অবলাময়ম্‌। 
ছই দণ্ড ভরি ভ্রক্মাও ভীতর কাম কৃত কৌতুক 
অয়ম্। 
পামক়নকী--পাপাআ্সাদিগের ॥ যোগীশ্বরগণ এবং 
তাপসগণ, কামের বশীভূত হইলেন আর ধাহারা জগং 
বর্ষময় দেখিতেন, তাহারাই এখন নারীময় দেঠিতেছেন। 
পাপাত্মাদিগের কথা আর কি বলিব | স্বীলোকেরা কেবল 
জগৎ পুরুষময় (দেখিতে লাগিলেন ও পুরুষেরা স্বীলোকময় 
দেখিতে লাগিলেন ৷ কামদেব দুই দণ্ডের ভিতর হঙ্গাণ্ডে 
এই কৌতুক করিয়া বসিলেন। 
সোঃ- 


ধর! ম কানু ধীর সব কে মম মনসিজ হরে। 

জে রাখে রগ্বুবীর তে উবরে তেহি কাল মর্ছ ॥ 
ধীর--ধৈর্ণ। ন কাহ-_কেহই না। উবরে--বাচে। 
কাহারও ধৈর্য রছিলনা। সকলের মনই কামদেব 


হরণ করিলেন। কেবল রঘুনাথ বাচাদিগকে রূঞ্ষা করিলেন, 
তাহারা সে সময় বাচিল। 


রামচরিতমানস 


১১০॥ উভয় ঘরী অস কৌতুক ভয়উ। 
জব লি কাম সতত পহ্‌ গয়উ ॥ 
সিৰহ্ি বিলোকি সসংকেউ মান্ধ। 
ভয়উ জথাথিতি সব সংসার ॥ 


উভয় ঘরী--ঢই ঘণ্ট। কাল। সসংকেউ মার--মার বা 
কামদেব ভয় পাইল ৷ জথাধিতি-যেমন ছিল। 
দুই ঘণ্ট। এই কৌতুক চলিল, ততক্ষণে কামদেব শিবের 
নিকট পহুছিলেন। শিবকে দেখিয়া কামের ভয় হইল, 
তখন সংসার যেমন ছিল তেমন আবার হইল । 
ভয়ে তুরত জগ জীব জুখারে। 
জিমি মদ উতরি গয়ে মতৰারে ॥ 
রুদ্রেহি দেখি মদন ভয় মানা। 
দুরাধর্ষ দুর্গম ভগৰানা ॥ 
মদ__নেশা | উতরি গয়ে_চলিয়া গেলে । ম্তবারে _ 
মাতালের | ছরবাধর্ষ - দ্য, যাহাকে পরাজয় করা যায় না। 
ঢর্গম--যেখানে পভ ছান যায় ন! ॥ তৎক্ষণাৎ জীবগণ 
্খী হইল, মাতালের নেশ। চলিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, 
তেমনি হইল | শিবকে রু্ররূপে দেখিয়া কামের ভয় হইল । 
ভগবান রুদ্র অপরাজেয় ও ঠাহার নিকট যাওয়াও কঠিন । 
ফিরত লাজ কছু কহি নহিঃজাঈ। 
মরন ঠানি মম রচেসি উপাঈ ॥ 
প্রগটেসি তুরত রুচির রিতুরাজা। 
কুন্জমিত নব তরুরাজ বিরাজ | 
ফিরত--ফিরিল। প্রগটেসি--প্রকাশ করিলেন। রুচির 
“্সুদ্দর। রিতুরাজা--বসন্ত॥ মদনের অবন্থ। এই যে ফিরিলে 
তাহার লজ্জার শেষ নাই। তাহার মন তখন মরণ টানিয়া 
আনিবার উপায়ই রচন। করিল । কামদেব তখন সুন্দর বসন্ত 
খড় আনাইলেন, যাহাতে গাছ-পালায় নৃতন ফুল ধরিল | 
বন উপবন বাপিকা তড়াগ!। 
পরম জভগ সব দিসাবিভাগা॥ 
জহ তহ তল্মু উমগত অন্গরাপা। 
দেখি মুয়েহু মন মনসিজ জাগা ॥ 
মুয়েছ--যৃত প্রাণার। মনসি-_ামদেব | 
দিকে পিকে পরম সুন্দর বন, উপবন, জলাশয় ও 
সরোবর দেখা দিল, দিগ্বিদিক্‌ ষেন প্রেমে উছলিয়| উঠল। 
দেখিয়! মনে হয়, যেন মৃতের মনেও কামদেব জাগিল। 
অনবরত জুভগতা ৮৮২ 
। 


সীতল সুগন্ধ মন্দ মারুত মদম অনল সখা সহী। 
বিকলে লরন্হি বহ কঞ্জ গুঞ্জত পুঞ্জ মঞ্জুল মধুকরা। 
কলহংস পিক স্থুক সরস রব করি গান মাচছি 


অপনছুরা। 


বালকাণ্ড 


এুয়েছমন--মৃতের মনে | বন স্ুভগতা--বনের সৌন্দর্য । 
মদন অনল--কামন্নূপ অনল | অনল সথা--বাতাস॥ কামদেব 
এমনি করিয়াছিলেন যে, মৃতের মনেও কামন! উপস্থিত হয়, 
বনের সৌন্দর্য এমন হইয়াছিল বে, বল! যায় ন৷। শীতল সুগন্ধ 
ও মন্দ বাতাস বহিতেছিল, ওঁ বাতাস বস্বতঃ মদন-আগুনের 
সখার ন্তায়। সরোবরে নানা পদ্ম ফুটিয়াছিল, মধুকরেরা 
দলে দলে সুন্দর গুধ্ধনক রিতেছিল, সুন্দর হাঁস, কোকিল, 
টিয়া মিঠা-মিঠা ডাকিতেছিল ও অপ্সরার| নাচিতেছিল। 
সকল কল! করি কোটি বিধি হারেউ সেন সমেত । 
চলী ন অচল সমাধি সিৰ কোপেউ হৃদয় নিকেত । 
সকল প্রকার কৌশল ও কোটি উপায় করিলেও সেনা 
সমেত কামদেবের হার হইল। শিবের অচল সমাধি টলিল 
না। তখন তাহার হৃদয়ে ক্রোধ হইল । 
১১১॥ দেখি রসাল বিটপবর সাধা । 
তেছি পর চড়েউ মঙ্ন মন মাখা ॥ 


জুমনচাপ নিজ সর সন্ধানে । 
অতি রিসি তাকি জ্রৰন লগি তানে॥ 


মনমাখ।বাগিয়।। স্থমনচাপ- ফলের ধর্মক । অতি রিসি 

ভাকি--মঅত্যন্ত ক্রোধের সহিত লক্ষ্য করিয়া ॥ আম গাছের 
ডাল দেখিয়। ক্রোধে মদন তাহাতে চড়িল ও ফলের ধন্ুতে 
শর সধ্ধান কাঁরয়। অতি ক্রোধে কান পর্যন্ত ছিলা টানিল। 

ষ্ছাড়েউ বিষম বান উর লাগে। 

ছুটি সমাধি স্ভু তব জাগে ॥ 

ভয়উ ঈস মন ছোভ বিসেধী। 

নয়ন উ্ধারি সকল দিসি দেখী ৷ 


ছোভ--ক্ষোভ। উঘারি-_খুলিয়া ॥ এ বিষম বাণ 
ছাড়িলে তাহ! শিবের বুকে লাগিল। তাহার সমাধি 
ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগিলেন, তাহার মনে বিশেষ ক্ষোভ 
ইল, তিনি চক্ষ মেলিয়া সকল দিক ফেখিলেন। 
সৌরভপল্লৰ মদন বিলোকা। 
ভয়উ কোপ কম্পেউ ত্রয়লোকা ॥ 
তব সিৰ ভীসর নয়ন উদ্ধার । 
চিতৰত কাম ভয়উ জরি ছার।। 
মৌরভ--আম।  চিতবত--ভাকানমার । জরি 
আলিয়া ॥ আমের পল্পবে মদনকে দেখিতে পাইলেন, 
তাহার ক্রোধ হইল, তাহাতে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল কীপিয়া 
উঠিল। তখন শিব তাহার তৃতীয় চোখ খুলিলেন। 
তাকান মাত্রই কাম জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। 
হাহাকার ভয়উ জগ তারী। 
ডরপে জর ভয়ে অক্জর জখারী ॥ 
সম্ভুঝি কামজখ লোচঙ্ছি ভোনী। 
ভয়ে অকণ্টক লাধক জোগী। 


১৪৯ 


ভয়উ-হইল। ডরপে-ভরাইল। অকণ্টক 
বিক্রশুন্য । জগতে বিষম হাহাকার উঠিল। দেবতারা 
ডরাইলেন, (মদনকে ঠাহারাই পাঠাইয়াছিলেন ) অন্থরদের 
সুখ হইল ( দেবতাদের বার্থতায়)। ভোগীরা কামনখ শ্মরণ 
করিয়া চুঃখিভ হইল, সাধক ও যোগী বির্ন শষ্য হটল। 


ছন্দ 
জোগী অকণ্টক ভয়ে পতিগতি আুনতি রতি 


সুরছিত ভঈ। 
রোদতি বদতি বন্ধ ভাতি করুমা করতি শন্কর 


পহি' গঈী ॥ 
অতি প্রেম করি বিনভী বিবিধ বিধি জোরি কর 
সনমুখ রহ্থী। 
প্রভু আজ্জুতোষ কপাল সিৰ অবলা মিরখি 
বোলে সহী । 
এদিকে যোগীরা ত অকণ্টক হইল কিন্তু স্বামীর দশা 
শুনিয়! রতি মঙ্ঠ। গেপ। তাহার পর নান! প্রকার করুণা 
করিয়া বিলাপ করিতে করিতে শিবের নিকট গেল ও অতি 
ল্ডির সহিত নানা বিনয় করিয়া জোড় হাতে সম্মুখে রহিল । 
দয়াপ প্রন্থ আশুতোষ শিব অবলা দেখিয়া বলিলেন := 
অব তেঁ রতি তৰ নাথ কর হোইহছি নাম অনঙ্গ ৷ 
বিল্ু বপুব্যাপিহি সবহ্ি পুনি জন্ম মিল মিলন 
প্রসঙ্জা ॥ 
অবর্ঠে_- এখন হইতে ৷ অনঙ্গ _যাহার দেহ নাই। 
বিন্ববপু--বিন| শরীরেই। 
এখন হইতে রতি তোমার স্বামীর নাম অনঙ্গ হইল, 
শরীর ন| থাকিলেও সে সকপ জায়গায় ছড়াইয়া পড়িবে। 
তোমার সহিত পুনরায় মিলনের কথা শুন :ঃ-- 
১১২ ॥ জব জদুবৎস কৃষ্ণ অবৰতারা। 
হোইহি হরন মহা মহিভারা ॥ 
কুষ্চতনয় হোইহি পতি তোরা। 
বচন অন্যথা হোই ন মোর।। 
নখন পুপিবীর মহ। ভার হরণ করার জন) যদুবংশে কষ 
হণ তার হইবেন, তখন কৃষ্ণের পণ তোমার স্বামী £্টবেন, 
আমার কণার অন্যথ! হইবে ন!। 
রতি গৰনী জনি শঙ্কর বানী । 
কথা অপর অব কহুউ বখামনী। 
দেৰন সমাচার সব পায়ে । 
ব্রক্জাদিক বৈকুণ্ঠ সিধায়ে ৷ 
গবনী-_চলিয়া গেল। সিধায়ে- প্রবেশ করিলেন। দেবন 
দেবতারা ॥ শিবের কথ! শুনিয়! রতি চলিয়! গেল । এখন 
অন্য কথ! বিস্তার করিয়! বলিতেছি। ধরন দেবতারা সকল 
সমাচার জানিলেন তখন ব্ৰহ্মাদি (দবভারা বৈকৃষ্ঠে গেলেন । 


১১৪ 


সব জর বিষ্ণু বিরঞ্চি সমেতা। 
গয়ে জর্থ। সিৰ কপানিকেতা। 
পৃথক পৃথক তিল্হ কীন্হ প্রসংসা। 
ভয়ে প্রসন্ন চন্দররঅবতংসা ॥ 
রক্ষা বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতারা যেখানে শিব আছেন 
সেখানে গিয়। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রশংস] করিলেন, 
তাহাতে চন্ত্রাবতংস শিব প্রসন্ন হইলেন । 
বোলে ক্বপাসিন্ন ৰ্যকেতু ৷ 
কহুন্ছ অমর আয়ে কেহি হেতু । 
কহু বিধি তুম্‌হ প্ৰভু অস্তরজামী। 
তদপি ভগতি বস বিনৰউ স্বামী ৷ 
কুপালু বুষকেতু শিব বলিলেন--হে দেবতাগণ আপনারা 
কেন আসিলেন ? তখন ব্রহ্মা বলিলেন-_-আপনি অন্তর্ধামী 
(সকলই জানেন) তবুও ভক্তি বশে, হে' প্রভু, কিছু 
নিবেদন করিব । 
সকল কে হৃদয় অস শঙ্কর পরম উদ্ছাহ্ছ। 
নিজ নয়মন্হি দেখ! ঢহছি' নাথ তুম্হার বিবাছ। 
নুরন্হ কে--দেবতাদিগের | উছাহ_-লালসা। নয়নন্হি 
"নয়নে ॥ হে শিব, সকল দেবতাদের মনেই এই তীব্র 
লালসা রহিয়াছে যে, নিজ চোখে তোমার বিবাহ দেখে। 
১১৩। যহু উৎসব দেখিয় ভরি লোচনম। 
সোই কষ করছ মদন-মদ-মোচন । 
কাম জারি রতি ক বর দীন্হ।। 
রুপাসিস্ বহ অতি ভল কীন্হা। 
যাহাতে চোখ ভরিয়া এই উৎসব দেখিতে পায় সে 
উপায়, হে মদনের অহঙ্কার মোচনকারী শিব, আপনি 
কর্ুন। হে রুপাসিদ্ু, আপনি কামকে ভন্ম করিয়া রতিকে 
যে বর দিয়াছেন তাহ! বড়ই ভাল করিয়াছেন। 
সাসতি করি পুমি করস্ছি পসাউ। 
মাথ প্রভুন্হ কর সহজ জুতাউ। 
তপ কীন্হ অপারা। 
করছ তাজ অব অঙ্গীকারা । 
সাসতি করি--শাসন করিয়া) পসাউ-- প্রসন্নতা। 
প্রভৃন্হ কর--বড়দের, প্রভূদের। অঙ্গীকার! স্বীকার ; 
স্ত্রীকপে হ্বীকার ॥ আপনি কামকে শাসন করিয়া পরে 
আবার তাহার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, হে নাথ, প্রভূদের 
এইত সহজ স্বভাব। পার্বতী অপার তপ করিয়াছেন, 
আপনি তাহাকে স্ত্রীরপে এখন গ্রহণ করুন! 
ভুমি বিধি বিনয় সম্ভুষি প্রভু ৰানী । 
এসই হোউ কহা জথ মামী । 
তব দেবন জুন্চুভী বজাঈ। - 
বরধি জনম জয় জয় জরসানী ॥ 


রামচরিতমানস 


দুনি-গুনিয়া। বিধি--বন্ধা। গ্রহৃ-রাঁম। এঁসই 
হোউ-_তাহাই হউক । মুরসাঈ- দেবতাদের স্বামী ॥ 


ব্রহ্মার কথা শুনিয়া, প্রহ্ব রামের কথাও স্মরণ করিয়া 
শিব সুধী হইয়া বলিলেন, তাহাই হউক। তখন দেবতারা 
দামামা বাজাইলেন ও ফুল বর্ষণ করিয়া বলিলেন দেবতাদের 
স্বামী শিবের জয়, জয় । 


অবসর--উপযুক্ত সময়। তৃরতহি__তখনই। 

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সপ্তুধিরা আসিলেন এবং তখনই 
ব্রহ্মা তাহাদিগকে হিমালয়ের বাড়ী পাঠাইয়! দিলেন। 
যেখানে পার্বতী ছিলেন সেইখানে তাহার! প্রথম গেলেন 
ও ছলনাময় মিষ্ট কথা বলিলেন। 


কহ! হমার ন জনেহ তব নারদ কে উপদেস। 
অব ভা ঝুঠ তুম্স্ার পন জারেছ কাম মহেস। 
তখন ত আমাদের কথা শোন নাই, নারদের উপদেশেই 
চলিয়াছ। এখন তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইল, শিব 
কামদেবকে ভঙ্ম করিয়া ফেলিয়াছেন। 
১১৪॥ জনি বোলী ম্বক্তকাই ভৰানী। 
উচিত কহেছ মুনিবর বিজ্ঞানী ॥ 
তুম্হরে জান কাম অবজারা। 
অব লগি সন্তু রহে সবিকারা। 
মুস্তকাই--হাসিয়া | জান-_জানাতে ॥ একথা শুনিয়া 
উমা হাসিয়া বলিলেন, জ্ঞানী মুনিগণ আপনারা উচিত 
কথাই বলিয়াছেন । আপনারা জানেন শিব কামকে এখন 
ভগ্ন করিয়াছেন এবং এতদিন শিব বিকারযুক্তই ছিলেন। 
হমরেজান সদা সিৰ জোগী। 
অজ্ঞ অনবদ্য অকাম অভোনী॥ 
জে মৈ সিৰ সেয়উ অস জানী। 
প্রীতি সমেত করম মম বানী ॥ 
হমরেজান_-আমার ত জানা আছে। অসজানী--ইহা 
জানিয়াও। অনব্*_-অনিন্দনীয় ॥ আমার ত এই জানা 
আছে যে, শিব সর্বদাই যোগী । তিনি জন্মরহিত, অনিন্দনীয়, 
কামনাশৃন্ত ও ভোগশূন্ভ । যদি আমি ইহা জানিয়াও শিবকে 
কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সভক্তিসেব! করিয়া থাকি 
তৌ হমার পম ভুমছ স্তুীল!। 
করিহ্হ্ি সত্য কপানিধি ঈসা ॥ 
তূম্হ জো কহেছ হর জারেউ মার!। 
সো অতি বড় অবিবেক তুম্হারা ॥ 


বালকাণ্ড 


ঈসা--ভগবান, শিব । জারেউ মারা--মদনকে ভগ্ন 
করিয়াছেন ॥ তাহা হইলে, হে মুনীশ্বরগণ, গুনুন--কবপানিধি 
ভগবান শিব আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবেন। আপনারা 
যে বলিয়াছেন কামকে তিনি ভগ্ন করিয়াছেন, ইহা 
আপনাদের অতি বড় নিবুদ্ধিতা | 
তাত অনল কর সহজ জভাউ। 
হিম তেহি নিকট জাই নহি কাউ॥ 
গয়ে সমীপ সে! অৰসি নসাঈ। 
অসি মনমথ মহেস কৈ নাঈ ॥ 
হে মুনি, আগুনের সহজ স্বভাবই এই যে, তাহার 
নিকট হিম যাইতে পারে না, যদি যায় তবে অবশ্য তাহার 
নাশ হইবে ৷ মদনের শিবের নিকটে যাইতে সেই অবস্থা 
ইইয়াছিল। 
হিয় হরষে স্ুনি বচন জুনি দেখি প্রীতি বিস্বাস । 
চলে ভৰানী নাই সির গয়ে হিমাচল পাস। 
হরযেস্হরধিত হয়, আনন্দিত হয়। 
মুনিগণ উমার বচন শুনিয়া তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস 
দেখিয়া মনে আনন্দ পাইলেন, তাহারা ভবানীকে প্রণাম 
করিয়। হিমাচলের নিকট গেলেন। 
১১৫॥ জবু প্রসন্তু গিরিপতিহি জুনাৰা। 
মদন দহন জনি অতি দুখু পাৰা ॥ 
বনছরি কহেউ রতি কর বরদানা। 
জুমি হিমৰস্ত বহুত স্ুখু মানা। 
সকল কথা গিরিরাজকে শুনাইলেন। মদন ভন্মের 
কথা শুনিয়া তিনি অতি দুঃখ পাইলেন, পুনরায় রতিকে 
বরদানের কথা শুনিয়া খুব সুখী হইলেন। 
হৃদয় বিচার সভু প্রভুতাঈ। 
সাদর স্ুনিৰবর লিয়ে বোলাঈ ৷ 
জদিজ সুমেখতু জঘরী সৌঢাঈ। 
বেগি বেদবিধি লগন ধরাঈ ॥ 
সুনখতু -হুনক্ষত্র। স্ুঘরী--সুসময় । বেগি- শীষ্ত। 
লগন--লগ্প ॥ শিবের প্রতাপ ন্মরণ করিয়া হিমালয় 
মুনিদদিগকে আদর করিয়৷ লইয়া গেলেন ও শুভ দিন, শুভ 
নক্ষত্র ও শুভ সময় দেখিয়া শীঘ্র ধেদবিধি অনুসারে 
বিবাহের লগ্ন ঠিক করিলেন । 
পত্রী সপ্তরিষিন্হ সোই দীন্হী। 
গনি পদ বিনয় হিমাচল কীন্হী ॥ 


পত্রী--লগ্প পত্র। পাতী--পত্র। বাচত-্পড়িয়া। 


ন সমাতী--ধরে না। 


১১১ 


হিমাচল সেই লগ্ন-পত্র ধ্ধযিদিগকে দিলেন ও প্রণাম 
করিয়া বিনয় দেখাইলেন। তাঁহার। গিয়া সে পত্র ব্রহ্মাকে 
দিলেন। উহ! পড়িয়া ব্রহ্মার আনন্দ আর ধরে না। 
লগন বাঁচি অজ সবহি জমাট । 
হরষে জনি সব জ্রসমুদান ॥ 
জুমনৰ্্‌ ষ্টি নভ বাজন বাজে। 
মঙ্গল কলস দস দিসি সাজে ॥ 
বাঁচি-পড়িয়া। অজ--বহ্ধা। সুমন বৃষ্টি--পুষ্পবৃষ্টি 
লগ্ম-পত্র পড়িয়া ব্ৰহ্মা সকলকে শুনাইলেন। সকল 
দেবতার! শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টি 
হইল ও বান্ত বাজিল, দশদিকে মঙ্গল কলম সাজান ইহল। 
লগে সর্বারন সকল জুর বাহন বিবিধ বিমান । 
ছোহছি' সপগুন মঙ্গল জুখদ করহি অপন্ধরা গাম । 
সবারন--সজান, গুছান। লগে-লাগিয়া গেলেন। 
সগুন--চিন্ন। বিমান--আকাশচারী রথ | 


দেবতাগণ নানা প্রকার আকাশচারী রথ ও বাহন 
সাজাইতে লাগিয়া গেলেন। শুভ ও আনন্দদায়ক চিহ্ন 
হইতে লাগিল, অগ্পরারা গান করিতে লাগিল । 
১১৬॥ সিৰহি' সতুগন করহি সিগারা। 
জটা মুকুট অহিমৌর সঁবার।। 
কুণ্ডল কঙ্কন পহিরে ব্যালা। 
তন বিভূতি পট কেহরি ছালা ॥ 
সম্ভুগন--শিবের অনুচরগণ। সিগার।--সাজগোজ 
করা। জটা মুকুট জটার মুকুট । অহিমৌর _সাপের 
তৈয়ারী মুকুট ভূষণ। পট--কাঁপড়। কেহরি ছালা-- 
সিংহের ছাল ॥ শিবকে তাহার অন্ুচরের| সাজগোজ 
করাইতে লাগিল। জটা দিয়া মুকুট হইল, তাহার উপর 
সাপের ভূষণ সাজান হইল। সাপ দিয়াই কুণ্ডল ও কম্কন হইল, 
শরীরে ভশ্ম মাথা হইল। আর কাপড় হইল সিংহের ছাল। 
সসি ললাট জন্দর সির গা 
নয়ন তীনি উপৰীত ভুজজ। ৷ 
গরল ক উর নর সির মালা। 
অসিৰ বেষ লিবধাম কৃপাল! ৷ 
অনিব--অমঙ্গল। সিব--মঙ্গলকারী শঙ্কর। 
কপালে সুন্দর চাদ ও মাথায় ঙ্লা, তিন চোখ আবার 
সাপেরই উপবীত। কণ্ঠে রহিল বিষ, গলায় মুগ্ডমালা। 
মঙ্গলময় কৃপালু শিব অমঙ্গলের বেশ ধরিলেন। 
কর ত্রিসুল অরু ভমক্ষ বিরাজ । 
চলে বসহু চড়ি বাজি বাজ।। 
দেখি সিবহি সরেত্রিয় স্কুসকাহী' । 
বরলায়ক জুলহিনি জগ নাহী । 


১১২ 


বসহ--বপদ | স্বরত্রির দেবতার দ্্ীগণ | মসকাহী-- 
হাসিতে লাগিল । বরলায়ক--বরের যোগ্য । ছুলহিনি-- 
কন্যা ॥ হাতে তাহার ত্রিশূল আর ডমরূ, ষাঁড়ের উপর 
চড়িয়া চলিতেছেন। বাজন। বাজিতেছিপ। শিবের এই 
সাজ দেখিয়! দেবন্ত্রীর। হাসিতেছিল ও বলিতেছিল যে, 
এমন বরের যোগ্য কন্া জগতে নাই। 


টিপ্লনী :_এই বেশ দেখিয়। স্ত্রীরা হাসিবে ও কাদিবে | 
কিন্ত কন্যার হৃদয় শিব পূর্বেই, ( পূর্ব জন্মেই ) জয় করিয়। 
রাখিয়াছিলেন। শিবের বাহারূপ কেমন সে খেয়াল কে 
করে? তিনি যে জগৎপতি তাহাই কন্যা উমার কাছে 
যথেষ্ট । এই বিবাহে কাম গন্ধ নাই । শিব পূর্বেই কামকে 
ভধ্য করিয়াছেন। ক্ূরূপের অভিমানের লেশও নাই। 
বাহরপকে অগ্রাহ করিয়! ও কামনাকে ভন্ম করিয়। 
বরকণ্তা ধর্মাচরণের জন্য বিবাঠ করিতেছিলেন | 
বিষ্ণু বিরঞ্চি আদি জরৰ্ণাত1। 
চড়ি চড়ি বাহন চলে বরাতা। | 
জুরসমাজ সব ভাঁতি অনুপা!। 
নহি বরাত দূলহ্‌ অদ্ুরূপী ৷ 
ব্রাতা--সমূহ । বরাতা--বরযাত্রী । অনৃপ।-_অন্ুপম | 
দুলহ-_বর | 
বিষ্ণু ও ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণ নিজ নিজ বাহনে চড়িয়! 
বর-যাত্রী হইয়া চলিলেন। “দেবতাগণ সকল রকমেই 
অনুপম হইলেও এই বরযাত্রীরা কিন্তু বরের উপযুক্ত নয় ।” 
বিষ্ণু কহ! অস বিহঁসি তব বোলি সকল দিসিরাজ । 
বিলগ বিলগ হোই চলহ সব নিজ নিজ সহিত 
সমাজ ৷ 
বিষ্ণু এই কথ! বলিয়া হাসিলেন ও সকল দিকপালদিগকে 
ডাকিয়া বলিপেন-_-সকলে নিজ নিজ সমাজ লইয়া আলাদা 
আলাদ! হইয়া চল। 
১১৭।॥ বর অন্ুহারি বরাত ন ভাঈ। 
হুসী করইহউ পরপুর জাঈ। 
বিষ্ণু বচম জনি জর স্তুজকানে। 
নিজ নিজ সেম সহিত বিলগানে । 
বিষ্ণু বলেন, বরের যোগ্য বরযাত্রী যে হইলই না, 
কল্তার দেশে গিয়া লোক হালাইবে? বিষ্ণুর কথা শুনিয়া 
সকলে হাসিলেন ও নিজ নিজ দল লইয়া! আলাদ| আলাদা 
চলিলেন। 
মমহী' জম মহেস দ্বজকা হী” । 
হরি কে ব্যঙ্গ বচন মহ্হি জাহী' । 


অতি প্রিক্ন বচন জমত হরি কেরে। 
তৃক্ষিহি' প্রেরি লকল গম টেয়ে। 


রামচরিতমানস 


টেরে-একর করিপেন॥ (খিক ত ইহাই 
জানাইতেছিলেন যে, বরযাত্রী কেমন সুন্দর সাজিয়াছে, 
আর বর দেখিয়া লোক হাসিবে। কিন্তু ব্যঙ্গ করিয়া 
বলিলেন--বরের মত বরযাত্রী হয় নাই-ই্হারা লোক 
হাসাইবে। ইহা শুনিয়া ) 
মনে মনেই শিব হাসিলেন। ভাবিপেন হরির ব্যঙ্গ 
বুধ। হয় ন|। হরির অতি প্রিয় কথা শুনিয়া শিব ভৃঙ্গীকে 
পাঠাইয়া শিবের সকল অনুচর একত্র করিলেন । 
সিৰ অন্সসাসন জনি সব আয়ে। 
প্রভু পদ জলজ লীস তিন্হ নায়ে। 
নামা বাহন নানা বেখা। 
বিহঁসে দিৰ সমাজ নিজ দেখ! ৷ 
অঃসাসন - আজ্ঞা | তিনহ--তীাহার। | বেখা--বেশ। 
দেখা--দেখিলেন ॥ শিবের আজ্ঞা শুনিয় সকলে আসিয়| 
প্রভুর পাদপদ্মে প্রণাম করিল। তাহার| নানা বাহনে 
চড়িয়া নানা বেশে আসিল । শিব নিজের দল দৌথিয়। 
হাসিতে লাগিলেন। (এইবার বরের যোগ্য বরযাত্রী হইল) । 
কোউ যুধহীন বি খ I 
বিল্ল পদ কর ভোট বহ Rs বাহু ॥ 
বিপুলনয়ন কোউ নয়নবিহীনা। 
রি পুষ্ট কোউ অতি তনর্খীম।॥ 
কেহ ব| মুখহীন, কাহারও বা বিপুল মুখ, কাহারও 
হাত নাই, পা নাই, কাহারও অনেক হাত পা। কাহারে 
বিশাল চক্ষু, কাহারো চোখ নাই, কেহ মোটা সোট। আবার 
কেই খুব পাতলা । 


ছন্দ 
তনখীন কোউ অতি গীন পাৰন কোউ অপাৰন 
গতি ধরে। 
ভূষম করাল কপাল কর সব সদ্য সোনিত তন ভরে। 
খর স্বান জুঅর স্থগাল মখ গম বেষ ০ 
। 
বহু জিনিস প্রেত পিসাচ জোগি জমাত বরনত 
নহি বমৈ ৷ 
কেহ বা ক্ষীণ-দেহ, কেহ মোটা, কাহারও পবিত্র 
কাহারও অপবিত্র দেহ। কাহারও ভূষণ ভয়ঙ্কর, তাহাদের 
হাতে তাজা রক্ত মাথা নরকপাল। কাহারও মুখ কুকুর, 
গাধা, গুয়র, শেয়ালের মত | কত যে অসংখা বেশ তাহা 
কে গণিবে ? নানা প্রেত পিশাচ যোগিণীর দল ছিল, কত 
তাহার ঠিকাঁন। নাই। 
মলোঃ-- 
নাচছি গীাৰহি সীত পরম তরজী ভূত সব। 
দেখত অতি বিপরীত বোলহ বচন বিচিত্র বিধি 


বালকাণ্ড 


তরঙ্গীঁঁযাহার। ষাহ। খুসী করে, বেপরোয়া | নান৷ 
বেপরোয়। ভূত আনন্দে নাচ গান করিতেছিল। দেখিতে 
তাহারা অতি ভয়ানক । তাহাদের কথাবার্তার ধরণও 
বিচিত্র । 
১১৮।। জস দুলহ তসি বনী বরাতা। 
কৌতুক বিবিধ হোহি' মগ জাত ॥ 
ইহ? হিমাচল রচেউ বিতানা। 
অতি বিচিত্র নহি জাই বখানা ॥ 
জঅস-_যেমন। দূলহ--বর। কৌতুক--মজা। মগ - 
পথ । বিতানা_-মগ্ুপ ॥ যেমন বর, এইবার তেমনি 
তাহার বরযাত্রী হইয়াছিল । পথে চলিতে নানা মন্দা 
হইয়াছিল। এদিকে হিমাচল 'অতি বিচিত্র মণ্ডপ তৈয়ার 
করিয়। রাখিয়াছিলেন, উহ! বর্ণনা করিয়। শেষ করা 
যায় না। 
সৈল সকল জহ' লগি জগ মাহী” । 
লঘু বিসাল নহি বরনি সিরাহী ॥ 
বন সাগর সব নদী তলাৰ।। 
হিম গিরি সব কহ নেৰতি পঠাৰ।॥। 


জহঁ লগি--যে পর্যন্ত, যত। লখঘু-_ছোট ৷ সেবতি-_ 
নিয়ন্ত্রণ ॥ হিমাচল সকলকেই নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সকল 
প্রকার শৈল, পৃথিবীতে যত প্রকার বড় ছোট্‌ পর্বত আছে, 
তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। আর বন, সাগর, নদ, 
নদী, পুকুর এ সকলকেই নিমন্ত্রণ পাঠান হইয়াছিল। 
কামরূপ বন্দর তল্গ ধারী । 
সহিত সমাজ সোহ বর নারী ॥ 
আয়ে সকল হিমাচল গেহ।। 
গাবহি মঙ্গল সহিত সনেহ।।৷ 
কামরূপ-_ইচ্ছামত রূপ ধারণকারী। সোহ-_-সোভা 
পাইতেছিল ॥ ইচ্ছামত সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া সন্্রীক 
সদল বলে সকলে হিমাঁচপের ঘরে আসিয়া শোভ। 
পাইতেছিলেন। তাহার গ্রীতির সহিত মঙ্গল গীত 
গাইতেছিলেন। 
প্রথমহি' গিরি বহু গৃহ সবরায়ে। 
জথাজোগ জহ' তহ সব ছায়ে ৷৷ 
পুর মোড়। অৰলোকি ভুহাঈ। 
লাগই লঘু বিরঞ্চিনিপুনাঈ ৷৷ 
ছায়ে-_ছাউনি করিয়াছিলেন, বাম লইয়াছিলেন। 
গিরিরাজ প্রথমেই 'মনেক বাড়ী সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। 
যেখানে যাহার যোগ্য সেই মত বাসস্থান তাহারা 
লইয়াছিলেন। নগরের সুন্দর শো দেখিয়া সষ্টিকঠা 
ব্হ্মার নিপুপতা ও খাটো বলিয়া ঠেকিতেছিল 
১৫ 


১১৩ 


ছন্দ 
লঘু লাগি বিধি কী নিপুনতা অবলোকি 
পুরসোত! সহী । 
বন বাগ কূপ তড়াগ সরিতা জভগ সব সক কে! 
কহী। 
মঙ্গল বিপুল তোরন পতাকা কেতু গৃহ গৃহ 
সোহহাঁ। 
বনিতা। পুরুষ জুন্দর চতুর ছবি দেখি মুমি মম 
মোহহী”। 


নগরের সৌন্দর্দ দেখিয়া বিধাতার নিপুণতাও উহার 
তুলনায় কম মনে হইতেছিল। বন, বাগ, কূপ ও সরোধরের 
ও নদী সকলের সৌন্দর্ধ যে কেমন হইয়াহিল তাহা বলা 
যায়না। বড়বড় মঙ্গল তোরণ ও পতাকা ঘরে ঘরে 
সাজান হইয়াছিল। সেখানকার সুন্দর ও চতুর স্ত্রী পু'ষের 
সৌন্দর্য দেখিয় মুনিগণের ও মন মুগ্ধ হয়। 
জগদন্বা জহ অবতরী সো পুর বরনি কি জ।ই। 
রিদ্ধি সিদ্ধি সংপত্তি সুখ নিত নুতন অধিকাই। 
জগত্মাতা যেখানে জন্সিয়াছেন, গে শ্বানের কথা বর্ণনা 
কর! যায় না। সেখানে খদ্ধি সিদ্ধি সম্পত্তি ও সুখ নিত)ই 
বাড়িয়া যাইতেছিল। 
১১৯ । নগর নিকট বরাত জুমি আট । 
পুর খরভর সোভা অধিকাঈ ৷ 
করি বনাৰ সি বাহন মাম।। 
চলে লেন সাদর অগৰান]।। 
খরভর-_ধুমধাম, চঞ্চলতা। বনাব-_-ঘট।। লেন লইয়া 
আসিতে । অগবানা-_মাগু হইয়া আনিতে ॥ নগরের 
নিকটে বরযাত্রী আসিল শুনিয়া পুরীতে বড় ধুমধাম 
আরম্ভ হইল, শোভা আরো! বাড়িল। লোকেরা ঘটা করিয়া, 
নানা বাহন সাজাইয়। সাদরে আগু হইয়া আনিতে চলিল। 
হিয় হরষে সুর সেন নিহারী । 
হরিহি দেখি অতি ভয়ে জুখারী ।। 
সিৰপমাজ জব দেখন লাগে। 
বিডরি চলে বাহন সব ভাগে ॥ 
হুরিহি-_বিষু। বিডরি--ডরাইয়া, ভয় পাইয়া ॥ দেবসেন! 
দেখিয়া! সকলের ভ্বদয়ে আনন্দ হইল ও বিষ্ণুকে দেখিয়! 
সকলে অতিশয় সুখী হইল, কিন্তু যখন শিবের দলবল 
দেখিতে লাগিল, তখন সব বাহন ভয়ে পালাইতে লাগিল। 
ধরি ধীরস্ক তহ রে লয়ানে। : 
বালক লব লই জীৰ পরানে। : 


গয়ে ভবন পুঁস্থহি পিতু মাতা। 
কহৰ্ছি বা. খা কম্পিত গাত! | 


১১৪ 


ধীর --লৈগ।। পরানে--চত্ুত্র | লই--লইয়। | জীব-_- 
প্রাথ। পরানে--পালাইল। গয়ে-_গেল। 


যাহারা চতুর ছিল তাহার! ধের্ধ ধরিয়া রহিয়! গেল, 
কিন্ত বালকেরা প্রাণ লইয়া পালাইল। বাড়ী গেলে পিতা 
মাতা জিল্পাস। করিলে ভয়ে কাপিতে কাপিতে বলিল 
কহিয় কহা কহি জাই ন বাতা। 
জম কর ধারি কিধে!' বরিআতা! ' 
বর বৌরাহ বরদ অসবার।। 
ব্যাল কপাল বিভূষন ছারা ॥ 
কহিয় কহাঁ-বলিব কি। অসবার।--শোয়ার। 
ব্যাল--সাপ। বিভূষণ --ভুষণ, অলঙ্কার, সজ্জ।। ছার! - 
ছাই॥। বলিব কি, সে কথা ত বলাই যায় না। উহার! 
বরযাত্রী ন! যমের সৈন্য । বর পাগলা, সে বলদে চড়িয়া 
আছে। তাহার কপালে সাপ । সে নরকপাল লইয়া ও 
গায়ে ছাই মাখিয়! সাজিয়াছে | 
ছন্দ 
তন ছার ব্যাল কপাল ভূষন নগন জটিল ভয়ম্কর।। 
সঁগ ভূত প্রেত পিসাচ জোগিমি বিকটমুখ 


রজন্দীচর। ॥ 
জে জিয়ত রহ্িছি বরাত দেখত পুষ্য বড় তেছি 


কর হী । 
দেখিহি সো উমাবিবাহ ঘর ঘর বাত অস 


লরিকন্হ কী ॥ 
'নছার--শরীরে ছাই মাখা । কপাঁল--নর-কপাল। 
নগন--্ঠাংট।। জটিল--জটাধারী। রজনীচরা - রাক্ষস- 
সমৃহ। তেহিকর--তাহার। লরিকন্হ--ছেলের! ॥ 
বরের গায়ে ছাই, আর তাহার ভূষণ হইতেছে সাপ, 
আর নর-কপাল। বর ন্যাংটা জটাধারী ও দেখিতে ভয়ঙ্কর । 
তাহার সঙ্গে তৃত, প্রেত, পিশাচ, যোগিনী ও বিকটাকার 
রাক্ষন । যে এই বরযাত্রী দেখিয়া বাচিয়া থাকিবে, তাহার 
নিশ্চয়ই বড় পুণ্যের জোর, সেই উমার বিবাহ দেখিতে 
পাইধে। ছেলেরা ঘরে ঘরে এই কথাই বলিতেছিল। 
সমুঝি মহেস সমাজ সব জমনি জনক মুজ্ুকার্হি । 
বাল বুঝায়ে বিবিধ বিধি নিডর হোছ ডর মাহি । 
বাপ মা মহেশ্বরের দলের কথ! বুঝিতে পাবিয়। হাসে, 
ও ছেলেদিগকে 'ভয় নাই নির্ভয় হও’ বলিয়া নান। 


প্রকারে বুঝায়। 

১২৯ লই অগৰান বরাতহি আযে। 
দিয়ে বহি জনবাস সহায়ে ৷৷ 
ইমনা জত জারতী সবারী। . 
সঙ্গ ভমজীল গাহি মাৰ ৷ 


রামচরিতগাঁমস 


জনবাস---বাদাবাডী | মৈনাঁমনক। | সঈবারী-- 
সাঙ্াইয়। ৷ আগুয়!নের| বরধারী লইয়। আসিল ও সকলকে 
সুন্দর বাসাবাড়ী দিল। এদিকে মেনকা গুভ্ভ আরতি 
সাজাইলেন। তাহার সঙ্গে ছিলেন নারীরা, তাহারা সুমঙ্গল 
গান করিতেছিলেন। 


কঞ্চনথার দোহ বরপানী। 
পরিছন চলী হরহি' হরযানী ॥ 
বিকটবেষ রুত্তহি' জব দেখা! । 
অবলন্হ উর ভয় ভয়উ বিসেখ। ৷ 
সোহ--শোভ। পাইর়াছিল। পরিছন--আরতি। 
অবলন্হ--অবলাদিগের, স্ীদের | বিসেখা- বিশেষ ॥ 
সুন্দর হাতে সোনার থাল| সাজাইয়! আনন্দিত মনে 
শিবকে আরতি করিতে চলিলেন। রুদ্রের বিকট বেশ 
দেখিতে পাইয়। স্বীলোকদের মনে বিশেষ ভয় হইল। 
ভাগি ভৰন পৈঠী" অতি ভ্রাসা। 
গয়ে মহেস জর! জনৰাসা ৷ 
মৈনা হাদয় ভয়উ তুখ ভারী । 
লীন্হী বোলি গিরীসকুমারী ॥ 
পৈঠী--প্রবেশ করিল। বোলি--ডাকিয়।। গিরীস- 
কুমারী--পাবতী ॥ ক্সীলোকেরা অতি ভয়ে পালাইয়া বাড়ীতে 
ঢুকিল। যেখানে বাস! বাড়ী ছিল, শিব সেখানে গেলেন । 
মেনকার হৃদয়ে ছুঃখ হইল, তিনি পার্বভীকে ডাকিয়া 
আনিলেন। 


অধিক সনেহ গোদ বৈঠারী। 

স্তামসরোজ নয়ম ভরি বারী ॥ 

জেহি বিধি তুম্হহি' রূপ অদ দীল্হ।। 

তেহি জড় বর বাউর কস কীন্হ!। 

সনেহ-- স্নেহ । গোদ--কোল । হাম সরোক্র-+নীলপদ্ম | 

অন--এমন। জেহি--বে। বাউর--পাগল। কস - কেমনে | 
মেনকার নীলপন্মের মত চক্ষু জলে ভরিয়াছিল। তিনি 
বড় আদর করিয়া পার্বতীকে কোলে বসাইয়া বলিলেন 
যে বিধাতা তোমাকে এমন সুন্দর রূপ দিলেন, তিনিই কেমন 
করিয়া তোমাকে এমন জড়ের মত ও পাগল বর দিলেন ? 


ছন্দ - 
কস কীন্হ বর বৌরা'হ বিধি জেহি তুম্হহি: 


জন্দরতা দঈী। 
জো ফলু চহিয় জুরতরুহি সো বরবল ববুরহি 


লাগল । 

তুম্হ সহিত গিরি তে গিরউ পাৰক জরউ 
জলনিধি মহ পরউঁ। 
ঘর জাউ জপজন্ ছোউ জগ জীবত বিবাহ ন কৌ 
AE: AE করর্ী। 


বাকা 


যে বিধি তোমাকে সুন্দর করিলেন, তিনি কেমন করিয়। 
তোমাকে পাগল বর দিলেন। কল্পতরুর ফল চাহিয়াছিলাম, 
বিধাতা জোর করিয়া বাবলা গাছ লাগাইয়া দিলেন। উমা, 
তোমাকে লইয়া পর্বত হইতে ঝ'প দিব । আগুনে জলিব, 
সমুদ্রে পড়িব | ঘর যাউক, অপষশ হউক, বাচিয়া থাকিতে 
তোমার বিবাহ দিব না। 
ভঈ' বিকল অবল। দকল হুখিত দেখি গিরিনারি। 
করি বিলাপু রোছতি বঙ্গতি জুতা সনেছ ভারি । 
ভঙ্ট --হইল। গিরিনারি--মেনকা। সঁভারি = 
ন্মরণ করিয়া ॥ নমেনকাকে হুঃখিত দেখিয়া সকল স্ত্রীরা 
দুঃখিত হইল ৷ মেনকা পার্বতীর প্রতি স্নেহ স্মরণ করিয়া 
বিলাপ করিয়। কীদিয়। বলিতেছিলেন-_ 
১২১। মার কর মৈ কাহ বিগারা। 
ভৰন মোর জিন্হ বসত উজার! ॥ 
অস উপদেন্ড উমহি' জিন্হ দীন্হ। 
বোৌরে বরহি লাগি তপু কীন্হ। ॥ 
নারদকর--নারদের । মৈ--আমি। কাহ-_কি। 
বিগারা- অনিষ্ট করিয়াছি। বসত ভবন--ভর| বাঁড়ী। 
উক্তারা--উজাড় করিল। অস-এমন। জিন্হ__ধিনি। 
বৌরে- পাগল ॥ 


নারদের "মামি কি করিয়াছি যে, তিনি আমার ভর! ঘর 
উজাড করিয়া দিলেন? নারদ উমাকে এমনই উপদেশ 
দিয়াছিলেন যে, উমা পাগল বরের জন্য তপস্তা করিল । 
সীচেছ উন্হকে মোহ ন মায়া। 
উদাসীন ধু ধাসুনজায়া। 
পর-ঘর-ঘালক লাজ ন ভীরা। 
বাঁঝ কী জান প্রসব কী লীর।॥ 
সাচেহু--সত্যই । উনহকে--টউ' হার | জচায়--দ্বী। 
দালক-- ঘাতক, নাশকারী । লীর!-৬য়। 
সতাই নারদেব মোহ মায়! নাই; সে উদ্াপীন, 
ঠাহার ধন ব| বাড়ীবর বা স্বী নাই । সে পরেব ঘর নাশ 
করিয়া বেছায়, ন! আছে লক্জ! ন। আছে ভয় । দে ঝাঝা 
স্বী, সে প্রদব বেদনা কেমন করিয়া বুঝিবে ? 


জনমিহি বিকল বিলোকি ভবান্ী। 
বোলী ভূত বিবেক স্থত্যানী। 
অস বিচারি লোচহি মতি মাতা । 
সো ম টরই জো রচই বিধাত1। 
সোচহি-_-শোক করা। মতি মাতাঁ_মা করিও ন|। 
ন টরুই-_টলিবেন! ॥ মাকে বিকল দেখিয়। উমা জান পূর্ণ 
বৃছবাক্য বলিলেন-+মা। বিধাতা যাহ! রচনা করিয়। 


১,৫ 


রাখিয়াছেন তাহা! ত টলিবে না। ইহ! বিচার করিয়া! 
তুমি শোক করিও না। 
করম লিখ! জো বাউর নাস্ু। 
তৌ কত দোষ লগাইয় কাছু। 
তুম্হ দন মিটছি কি বিধি কে অস্ক।। 
মাতু ব্যর্থ জমি লেহু কলঙ্ক ৷ 
করম - কর্মফল, ভাগ্য । বাউর-_পাগল। 
কেন। তুম্হসনণ--তোমার জন্য । 
জনি লেহ--লইও ন! ॥ 
যদি পাগলের সহিত বিবাহই ভাগো লেখা থাকে, ভবে 
কাহাকেও দোষ দিয়া কি হইবে? তোমার জন্য বিধাতার 
পেখ। কি বদলাইবে ? মা, মিছামিছি কলঙ্ক লইও না। 
ছন্দ 
জিমি লেছ মাতু কলগ্কু করুন৷ পরিহরছ ৪৫ 
মহ । 
দু জগ জো লিখা! লিলা র হমরে জাব জঙ্ পাউব 


তহী” | 
জুনি উমাবচন বিনীত কোমল সকল অবল। 
লোচচ্ী'। 
বহু ভাঁতি বিধিহি লগাই দুজন নয়ন বারি 
বিমোচহী'। 
লিলার-__কপালে। হমরে--আমার। জাব - যাইব। 
জং--যেখানে । তহী'-_সেখানে । লসোচহী'--শোক 
করিতে লাগিল ॥ মা, কলঙ্ক লই৪ না। করুণ! কর! ছাড়, 
এখন সে সময় নয়। বিধাতা মামার কপালে যে দুঃখ বা 
সুখ লিখিয়াছেন তাহ! যেখানে যাইব সেখানেই পাইব। 
উমার কোমল বিনয় বাক্য শুনিয়] সকল স্ত্রীর! শোক করিতে 
লাগিল ও দৈবকে নানাগ্রকার দোষ দিয়া চোখের জল 
ফেলিতে লাগিল। 
তেছি অবলর নারদ সহিত অকু রিঘিসপ্ত মেত। 
সমাচার জনি তুহিনগিরি গৰনে তুরিত মিকেত ॥ 
তুহিন-গিরি--হিমালয়। তুরিত-তাড়াভাড়ি। নিকেত 
দর ॥ সংবাদ শুনিয়া নারদ খৰি সগুরি সঙ্গে লইয়। সেই 
সময় তাড়াতাড়ি হিমালয়ের ঘরে আদিলেন | 
১২৫ ৷ তব নারদ লবঙ্থী সমুযাৰ1। 
পুরব কথ! প্রসঙ্গ জনাব1। 
স্ৈমা সত্য জমহ হম বানী। 
জগদত্বা তৰ জত ভবানী! 


কত-_ 
অন্ধা--অন্ধ, লেখ|। 


খন নারদ মুনি সকলকে বুখাইলেন, পূর্বের কাহিনী 
্রনাইলেন ও বলিলেন-_মেনক, আমার কণা সত্ব, তুমি 
শোন ; তোমার কন্ত। ভবানী জগংমাতা। 


অজণ জনাদি লতি আবিমালিনি। 
দদ৷ স্ভু অরধঙ্গ মিবাদিমি ॥ 
জগ সদ্ভৰ পালন লয় কারিনি । 
মিজ ইচ্ছা লল। বপু ধারিমি। 


পার্বতী হইতেছেন অজ, অনাদি, অবিনানী শক্তি । 
তিনি সর্বদা শড়ুর অর্ধাঙ্গে বান করেন। তিনি জগতের 
সৃতি, পাপন ও সংহারকারিণী। নিজ ইচ্ছায় লীলা করিয়া 
শরীর ধারণ করিয়াছেন । 


জনমী প্রথম দচ্ছগৃহ জাঈ। 
মাম সতী ভার তনু পাঈ। 
তহুউ সতী শম্করহি বিবাহী'। 
কথ! প্রসিদ্ধ সকল জগ মাহী" । 


ইনি সতী নাম লইয়া সুন্দর দেহ ধারণ করিয়া প্রথমে 
দক্ষের ঘরে শিয়া জগিয়াছিলেন । সেখানেও সতী শঙ্করকে 
বিবাহ করেন। এ সকল কথ| জগতে প্রসিদ্ধই আছে। 


এক বার আৰত সিৰ সঙ্গ! । 

দেখেউ রঘুকুল কমল পতঙ্গ ॥ 

ভয়উ মোহ লিৰ কহা ন কীন্হ!। 

প্রমবস বেষ সীয় কর জীন্হ। ॥ 

পতঙ্গা--হূর্য। ভয়েউ-_হইয়াছিল। সীয়-_সীতা। 

একবার শিবের সঙ্গে আসিতে আসিতে, সতী রঘুকুল- 
কমলের লুধের মত রামচন্ত্রকে দেখেন। সতীর মোহ হয়। 
তিনি শিবের কথা শুনেন না, ভূল করিয়া সীতার বেশ 
ধারণ করেন। 


হল - 

সিয়বেষ সতী জো কীন্হ তেহি অপরাধ শঙ্কর 
পরিহুরী। 

হরবিরহ জাই বহোরি পিতু কে জগ্য জোগানল 


জরী। 
অব জমমি তুম্হরে ভবন লিজপতি লাগি দারুন 


তপু কিয়া। 
ভস জামি সংসয় তজন্ছ গিরিজ। সর্বদ শঙ্কর প্রিয়া । 
সীতার বেশ লওয়ার জন্য সতীকে শফুর ত্যাগ কবে । 
তখন শিবের বিরহে সতী পিতার পরে যান ও যজ্ঞের 
যোগাগ্নিতে নিজের দেহ জাগাইয়া ফেলেন। এখন তোমার 
ঘরে ওশ্মিয়া নিজের স্বামীর জন্য দারুণ তপস্তা করিয়াছেন। 
এ কথা জানিয়৷ সন্দেহ ভাগ কর গিরিক্া সর্বদা শিবের 
প্রিয়া। 
মি মারক্ষ কে বচম তব সব কর মিট! বিষাদ । 
ছন মহ ব্যাপেউ লকজ পুর ঘর ঘর য়হ সংবাদ ॥ 
ছন মই-মুহূর্ত মধ্যে । ব্যাপেউ-্া্র হইল । যহ-_ 
এই } 


রামচরিপ্তমানস 


ভখন নারদের কথা শুনিয়| সকলের দুঃখ দূর হইল । 
মুহূর্তেই নগরের সকল ঘরে ঘরে এই সংবাদ রটিয়া গেল। 
১২৩। তব মৈনা হিমৰস্ত অনন্দে। 
পুনি পুমি পারবতীপদ বন্দে ॥ 
নারি পুরুষ সিজ্জ ছুষ! সয়ামে। 
নগর লোপ সব অতি হরঘানে ॥ 
অনন্দে- আনন্দ পাইলেন । পুনিপুনি-পুনঃ পুনঃ, 
বার বার। সয়ানে-_বড়, বুড়া । হরযানে-_-আননিত হইল ॥ 


তখন মেনকা ও হিমালয়ের আনন্দ হইল, বারবার 
তাঁহার! পার্বতীর পদ বন্দনা করিলেন । নারী, পুরুষ, শিপু, 
যুবক ও বুড়া নগরের সমস্ত লোকের বড় আনন্দ হইল। 
লগে হোন পুর মল গানা। 
সজে সবহি হাটকঘট নান! ॥ 
ভাতি অনেক ভঈ জেৰনারা। 
জুপসাস্র জল কছু ব্যৰহারা । 
হাটকঘট--সোনার কলস। জেবনারা-_-আহার্য, 
খাওয়ার জিনিষ। সুপসান্্থ রান্নার শান্ত ॥ নগরে মঙ্গল 
গান হইতে লাগিল। সকলে নান! সোনার কলস 
সাজাইল। পাক-শান্ত্রের ব্যবহার অনুসারে অনেক প্রকার 
রানা হইল। 
সো জেবমার কি জাই বখানী। 
বসহি ভবন জে হ মাতু ভবানী ॥ 
সাদর বোলে সকল বরাতী। 
বিষ্ণু বিরঞ্চি দেৰ সব জাতী ॥ 
যে বাড়ীতে স্বয়ং মাতা ভবানী বাস করেন, সেখানকার 
আহাধ আর কি বর্ণনা করিব। বিষ্ণু, ব্রহ্ধা ইত্যাদি সকল 
জাতীয় বরযাত্রী দেবতাদিগকে ডাকিয়া আনা হইল। 
বিবিধি পাতি বৈঠী জেৰনার।। 
লগে পরোসন নিপুন জুআরা ॥ 
মারিরন্দ জুর জেৰত জানী। 
লগী' দেন গারী স্বভুবানী ॥ 
স্থমার--পাচকের:। ভ্েবত-_খাইতেছে | গারী-- 
গালি ॥ 
শিমস্ত্রিতিরা অনেক প্রকারে পংক্তি করিয়। খাইতে 
বসিপেন। নিপুণ পাচকেরা পরিবেশন করিতে লাগিল। 
দেবতারা খাইতেছেন জানিয়া শ্বীলোকেরা কোমল স্বরে 
গালি দিয়া গান করিতে লাগিলেন । 


ছন্দ 

গারা মধুর জর দেহি জন্দরি ব্যক্ বচন জুমাবহ্ী'। 

(ভোজন করহি' জর অতি বিলম্ব বিমোদ ভুমি | 
সডুপাবহী 


জেবত জে' বত্যো। অনশ্দ দো সুখ কোটিতু ন 
পরই কঙ্তেঁ। 
জভবাই দীন্্‌হে পান গৰমে বাদ জহ্‌ জাকো রঙ্কেঁ ॥ 
স্ত্রীরা মধুর স্বরে গালি দিতেছিল ও ব্যঙ্গ বাঙ্কা 
গুনাইতেছিল। দেবতাগণ শুনিয়া আনন্দ পাইভেছিলেন। 
তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া খাইতে লাগিলেন ও চুপ করিয়া 
গালি শুনিতে লাগিলেন। খাওয়ার সময় যে আনন্দ 
বাড়িয়াছিল তাহা কোটি মুখেও কহা যায় না। স্বীচান 
হইলে ও পান দেওয়া হইলে দেবতারা যে ধাহার থাকার 
স্থানে গেলেন। 
বহুরি সুমিন্হ হিমৰস্ত কহ লগন সুনা আই। 
সময় বিলোকি বিবাহ কর পঠয়ে দেৰ বোলাই ॥ 
পরে মুনির] লগ্লের সময় হওয়ায় হিমালয়কে জানাইয়া 
গেলেন। তিনি বিবাহের সময় দেখিয়া দেবতাদিগকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
১২৪॥ বোলি সকল জর সাদর লীন্ছে। 
সবহি জথো চিত আসন দীন্ছে ॥ 
বেদী বেদবিধান সর্বারী। 
জভগ সুমঙ্গল গাবহি নারী ॥ 
সাদরে দেবতাদিগকে আনাইয়া সকলকেই যথাযোগ) 
আসন দিলেন। বৈদিক রীতিতে বেদী সাজান হইয়াছিল। 
সুন্দরী স্ত্রীরা মঙ্গলাচার গাহিতেছিল। 


সিংহাসন অতিদিব্য জুহাবা। 
জাই ন বরনি বিচিত্র বনাৰা। 
বৈঠে সিৰ বিপ্রন্হ সির নাঈ। 
হৃদয় জুমিরি নিজ প্রভু রস্বুরাঈ ৷৷ 


সুবাহা--মুন্দর। বিচিত্রবনাব|- বিচিত্র ভৈয়ারী। 
শমিরি- শরণ করিয়া ॥ এক অতি দিব্য ম্ন্দর সিংহাসন 
ছিল। উহা এত বিচিএ ভাবে তৈয়ার থে বর্ণনা কর! যায় 
না। ব্রাঙ্গণদিগকে প্রণাম করিয়া বামচন্ত্রকে জদয়ে স্মরণ 
করিয়া শিব সেই লিংহাসনে বলিলেন । 


বন্ছরি মুনীসন্হ উমা বোলাঈ। 
করি সিঙ্গার সখী লেই.আলঈ ॥ 
দেখত রূপ সকল জর মোছে। 
বরমই ছবি অস জগ কবি কো হে॥ 


মুনীসন্হ-_মুনীশ্বরগণ , সিঙ্গার--সাজ সজ্জ।| 
মুনীস্বরগণ উমাকে লইয়া আসিতে বলায় সাজ সজ্জা! করিয়া 
সখীগণ তাহাকে লইয়া আসিল। উমার রূপ দেখিয়া 
সকল দেবতারাই মুগ্ধ হইলেন । (সেরূপ বর্ণনা করার মত 
কবি জগতে কে আছে? 


১১৭ 


জগদঘ্থিক! জানি ভববাম]। 
সুরন্হ মনছি' মম কীন্‌হ প্রনাম! ॥ 
জন্দরতা মরজাদ ভবানী । 
জাই নম কোটিন বদন বখানী॥ 


ভববামা-_শ্শিবানী। সুরন্হ-দেবতাগণ ॥ শিবপত্বীকে 
জগদম্বা জানিয়া দেবতাঁগণ মন মনেই প্রণাম করিলেন। 
ভবানীর সৌন্দর্যের সীমা কোটি মুখেও বর্ণনা করা যায় না। 


ছন্দ 
কোটিহ বদন নহি বনই বরনত জগ জনমি লোভ 


মহা। 
সকুচহি কহত ভ্রুতি সেষ সারদ মন্দমতি তুলনী 


কহা ॥ 
হুবিখানি মাতু তৰানি গৰমী মধ্য মওপ সিৰ 


জহ্‌'।। 

অবলোকি সকই ন মকুচি পতি পদ কমল 
মমমগুকর তহ1। 
সগৎক্চননীর মহা সোন্দধ কোটি মুখেও বর্ণনা করা 
গার না। এপ বর্ণনা করিতে শেষনাগ ও সরহ্বতীও 
সঙ্গোচ বোধ করেন, দ্র বুদ্ধি তুলসীর কথা আর কি 
বপিব? সৌনাগের রাখী মাতা ভবানী যেখানে শিব 
ছিপেন সেখান মগ্ডপের মাঝখানে গেলেন, কিন্তু লজ্জার 
শিবের দিকে তাকাইতে পারিলেন না। তাহার মন-ভোমর! 

পতির পদকমপে লাগিয়া রহিল। 


মুনি অন্ুসাদম গনপতিহি! পুঁজেউ সত্ভু ভবানি। 
কোট জুমি সংসয় করই জনি জর অনাদি জিয় 
জানি। 


মুনির আজ্ঞায় শু ও ভবানী গণেশের পুজা করিলেন। 
এ কথা শুনিয়। কেহ সন্দেহ করিবেন না, কেননা দেবতারা 
এনাদি ইহ[ জানিয়! রাখ! চাই । 


১২৫॥ জসি বিবাহ কৈ বিধি ক্ৰুতি গাল । 
মহামুনিন্‌হ সো সব করবা । 
গহি গিরীস কুস কন্যা পানী । 
ভৰহি সমরঙ্গী জানি ভৰানী। 


বেদে বিবাহের যে নীতি আছে মহামনিরা সে সকল 
রীতি পালন করাইলেন। গিরিরাজ কুশ ও কন্ঠার হাত 
হাতে লইয়া উহাকে ভবানী জানিয় শঙ্করকে সমর্পন 
করিলেন। 


পানিপ্রহম জব কীন্হ মহেসা। 
হিয়া হরষে তব সকল স্থরেসা। 
ৰেদমঙ্ৰ স্নিবর উচ্চরহী । 

জয় জয় জয় শস্য ফর করছ । 


১১৮ 


শিব পাণি গ্রহণ করিলে সকল দেবতাদের মনে সুখ 
হইল | মুনিবর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ও দেবতারা জয় 
জয় শঙ্করের জয় বলিলেন। 
বাজম বাজহি বিবিধ বিধান! । 
সুমমবহি মত তই বিধি নানা! 
হর গিরিজ। কর ভয়উ বিবানু। 
মকল ভুবন ভরি রহ উহা ৷ 
নান! প্রকারের বাজন! বাজিতে লাগিল। আকাশে 
নানাপ্রকার পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হরপার্বতীর বিবাহ 
হষ্টল। সকল ভূবন আনন্দে ভরিয়। গেপ। 
দালী দাস তুরগ রথ নাগ]। 
ধেন্গু বপন মনি বস্ত বিভাগ ॥ 
অল্ন কমকভাজন ভরি জানা। 
দাইজ দীন্হ ন জাই বখানা॥ 
বরকে যে দান দেওয়! হইল তাহা আর বলিয়া শেষ 
কর! যায় না। দাসদাসী, ঘোড়া, রথ, হাতী, গাভী, বন্ধ, 
মণি ও নানা প্রকারের বস্তু, সোনার পালায় সাজান অন্ন 
ইত্যাদি দান দেওয়া হইল ৷ 


ছন্দ - 
দাইজ দিয়ে| বহু ভীতি পুনি কর জোরি হিমভুধর 
কহ্হো। 


কা ছেউ পুরনকাম শঙ্কর চরনপন্কজ গহি রহ্যো। 
লিষ ক্কপামাগর লভুর কর সম্ভোষ সব ভাতিহি 
কিয়ো। 
পুমি গহে পদপাথোজ মৈনা প্রেমপরিপুরন 
হিয়ে।॥ 
সন্ুরকর-শ্বশুরের। সবভাতিহি-সকল রকমে। 
পদপাথোক্গ--চরণকমল ॥ নান! প্রকার দান দিয়া হিমাচল 
হাতজোড করিয়া বলিলেন--হে শঙ্কর, তোমার কাম্য 
কিছুই নাই, তুমি পূৰ্ণকাম ৷ এই বলিয়! তিনি তাহার পায়ে 
ধরিয়। রহিলেন। কৃপাসাগর শিব তথন সকল রকমেই 
শবষ্টরকে পরিতুষ্ট করিলেন । মেনকা তাহার পর শিবের পদ 
স্পর্শ করিলেন ৪ তাহার জদ্য় প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিল | 
তিনি বপিলেন-- 
মাথ উমা মম প্রান সম গৃহকিস্করী করেছ। 
ছুমেছু সকল অপরাধ অব হোই প্রসন্ন বর দেছ। 
ছে নাথ, উমা আমার প্রাণের সমান প্রিয়, তাহাকে 
তোমার ঘরের দাসী করিও। এখন আমার সকল অপরাধ 
ক্ষম| কর, গ্রাসন্ন তইয়! বর দাও । 


১২৬ ॥ বহ বিধি নতু নাজ সম্ভুঝাঈ। 
গৰনী তবম চরম সির মাঈ। 


রামচরিগ্তমানস 


শিব নান। রকমে শ্বাগুড়ীকে বুঝাইলেন | তখন 
মেনকা প্রণাম করিয়া বাড়ী গেলেন। তারপর মেনকা 
উমাকে ডাকিয়া লইলেন ও কোলে বসাইয়! সুন্দর উপদেশ 
দিলেন। 
করেছ সদা শঙ্কর পদ পুজ।। 
নারিধরম পতি দেৰ ন দুজ1॥ 


বচন কহত ভরি লোচন বারি। 
বনুরি লাই উর লীন্হী কুমারী ॥ 


সর্বদা শিবের পদ পুজা করিবে, পতিদেবতাকে পুজ। 
করাই নারীর ধর্ম॥। কণ! বলিতে বলিতে মেনকার চোখে 
জল ভরিয়া উঠিল, তিনি পুনরায় উমাকে হৃদয়ে লইলেন। 
কত বিধি সুজী নারি জগ মাহী । 
পরাধীন সপনেছ্ সুখ নাহী'। 
ভই অতি প্রেম বিকল কহৃতারী ৷ 
ধীরজ কীন্হ কুসময় বিচারী ৷ 
ঈশ্বর নারীকে কেন স্বষ্ট করিলেন? নারী পরাধীন, 
স্বপনেও তাহার সখ নাই । বলিতে বপিতে মা অতিশয় 
প্রেমে বিকল হইলেন, কিন্তু বৈকলোর উপনুন্ত। সময় নয 
মনে করিয়া ধৈধ ধরিলেন | 


পুনি পুনি মিলতি পরতি গহি চরন।। 
পরম প্রেয়ু কছু জাই ন বরন! ॥ 

সব নারিন্হ মিলি ভেঁটি ভবানী । 
জাই জননি উর পুমি লপটানী ॥ 


উমা বার বার মাকে আলিঙঈগন করিতেছিলেন ও 
তাহার পায়ে পড়িতেছিলেন|। সে পরম প্রেমের বর্ণনা 
কর| যায় না। নারীরা সকলে ভবানীর সহিত দেখা 
করিলেন, তিনি আবার গিয়া মায়ের বুকে পড়িলেন। 


ছব্দ_ 

জননা বন্ছরি মিলি চলী উচিত অসীস সব কানু 
দঈ্ী। 

ফিরি ফিরি বিলোৌকতি মাতুতন তব সখী লেই 
সিৰ পহই গঈ। 
জাচক সকল সম্তোৌষি শঙ্কর উম! সহিত ভবন চলে। 

সব অমর হরষে আমন ববি নিসান নভ বাজে 
ঘ্ভলে ॥ 


উমা আবার মায়ের সহিত দেখা করিয়া চলিলেন। 
সকলে তাহাকে যথাযোগ্য আশীর্বাদ দিলেন । উমা বার 
বার মায়ের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন | সখীরা 
খন উমাকে লইয়া শিবের নিকটে গেল । শিব যাঁচক দিগকে 
সন্তুষ্ট করিলেন এবং উনাকে লইয়া ঘরে চলিলেন। 
দেবতারা তখন আনন্দে পৃষ্পনুষ্টি করিলেন ও আকাশে মধুর 
ভঙ্গা বাজিতে লাগিল। চু 


বালকা& 


চলে সঙ্গ হিমৰন্ত তব পহুঁচাৰন অতি হেতু ৷ 
বিবিধ ভীতি পরিতোধু করি বিদণ কীন্হ রষকেতু ॥ 


পঙ্ছচাবন-_-পনু ছাইতে । হেতু- প্রেম, প্ৰীতি ৷ 


অতিশয় গ্লীতির সঠিত হঠিমাপয় তখন তাহাকে 
প্'ছাইয়! দিতে চলিলেন। শিখ তাহাকে নানা প্রকারে 
পরিতুষ্ট করিয়। বিদায় দিলেন | 
১২৭॥ তুরত ভবন আয়ে গিরিরাঈী 
সকল সৈল সর লিয়ে বোলাঈ ৷ 
আদর দান বিনয় বহু মানা। 
সব কর বিদ! কীন্হ হিমবান।॥ 
হিমালয় শীঘ্বই ঘরে ফিরিয়। আসিয়া সকল শৈল ও 
সরোবর ইত্যাদিকে ডাকিয়। আশিয়া তাহাদিগকে আদব 
করিলেন, দান দিলেন 'ও বহ সম্মান করিয়া সকলকে বিদায় 
করিলেন। 
জবহি' সন্তু কৈদাসহি আয়ে। 
সুর সব নিজ নিজ লোক সিধায়ে ॥ 
জগত মাতু পিতু সন্তু ভৰানী। 
তেহি সিঙ্গার ন কহউ বখানী ৷ 
যখন শিব কৈলাসে আসিলেন তখন দেবগণ শিঞ্জ নিজ 
লোকে গেলেন । শিব ও ভবানী জগতের পিত। ও মাতা, 
সেই জন্য ঠাচাদের সাজ সঙ্জার বর্ণনা করিব না । 
করহি বিবিধ বিধি ভোগ বিলাসা। 
গনন্হ সমেত বসহি কৈলাসা। 
হর গিরিজা বিহার নিত নয়উ। 
এহি বিধি বিপুল কাল চলি গয়উ ৷ 
গনন্হ-_-গণসমূহ, মন্ুচরগণ । বিপুলকাল- দীর্ঘকাণ | 
দেবতাদের কালের পরিমাপ মানতষের মত নয়, পাবতী ত 
কত হাজার বংসর ভপস্তাই করেন । 


তাহার! নানাপ্রকারে ভোগ বিলাসের সহিত গণদিগকে 
লয়৷ কৈলাসে বাস করিতে লাগিলেন । হরপার্বতী নিত] 
নুতন বিহার করিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেক কাশ 
চলিয়া গেল। 
তব জনমেউ ষট বদন কুমারী । 
তারকু অক্সরু সমর জেহি মারা ॥ 


আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরান।। 
যনসুখ জনম সকল জগ জান।॥ 


ধটবদনকুমারা--কাত্তিকেয় । ষনমুখ - কাতিক। 


তখন কাণ্তিকের জন্ম হয় । তিনিই তারকাম্মুরকে বুদ্ধে 
মারিয়াছিলেন। ' কাডিকের কথা বেদাদিতে ত পুরাণে 
খ্যাত আছে। জগতের লোক তাহার জন্মের কথ! জানে। 


১১৯ 


ছন্দ 
জগ্ডজান ঘনস্তুখজনস্ু করস প্রতাপু পুরুধারণু ম।। 
তেছি হেতু মৈ বষকেতু জত কর চরিত সংক্ষেপহ্ছি 
কছ।! 
যহউম। সড়ু বিবাহ জে নর নারি কছহি জে 
” 
কল্যান কাজ বিবাহ মল সর্বদ। জখ পানী । 
কাতিকের জন্ম, কর্ম, ঠাঠার প্রতাপ ও মহা পুকুষার্থের 
কণ। জগতের পোক জ্ঞানে, সেইজন্য আমি তাহার চরিতকথ। 
সংক্ষেপেই বলিপাম। এই উমাশন্তু-ধিবাহ যে নরনারী 
কল্যাণ কাজে ও বিবাহ-মঙ্গপে শোনে ও গায়, সে সবদা 
শখ পাইবে। 
চরিতসিদ্ধু গিরিজারমন বেদ ন পাৰি পাক। 
বরনই তুলসীদাস কিমি অতি মতি মন্দ গৰাক॥ 
গিরিজ্জারমন--শিব | গবারু = 
বেকুব ॥ 
হর-পাবতীর চরির-সিন্ধুর বেদই পার পাইতে পারেন 
না, আর "মতি অল্পবুদ্ধি, অজ্ঞান তুপসীদাস কেমন করিয়া 
বরন। করিবে? 
১২৮॥ সন্ভুচরিত জুনি সরস জুন্ধাৰ!। 
ভরঘাজ মুনি অতি আখ পাৰা। 
বহু লালসা কথা পর বাড়ি । 
নয়ন নীরু রোমাবলি ঠাড়ী। 
এই সরস স্ন্দর শ্ভুচরিত শুনিয়া গরথাজমুশি অতিশয় 
সুখ পাইলেন। এই কাহিনী শোনার লালস। তাহার বড় 
বাড়িয়। গেপ। তাহার চোখে জপ দেখা দিল ও শরীরে 
রোমাঞ্চ হইল | 
প্রেমবিবস সুখ আৰ ন বানী । 
দস! দেখি হরযে সুমি জ্ঞানী । 
অহো ধন্য তৰ জনম স্মুমীসা। 
তুম্হৰি প্রান সম প্রিয় গৌরী! । 
ভরদ্ধাজ প্রেমে বিবশ হইলেন, তাহার মুখ দিয়া কথ! 
কুটিতেছিল না। জ্ঞানী মুনি যাঞ্জবন্ধ্য ইহ দেখিয়! 
আনন্দিত হইয়। বলিলেন--হে মুনিশ, তোমার জন্ম পন্য, 
তুমিই শিবের প্রাণসম প্রিয় ৷ 
সিৰ পদ কমল জিন্হহি রতি নাহী ৷ 
রামহি তে সপনেরছ ন জহাহী ৷ 
বিচ ছল বিস্বনাথ পদ নেৰ । 
রামভগত কর লচ্ছন একু ৷ 
শিবের পদ-কমলে যাহার প্রীতি নাই, (সে রামকে 
স্বপ্নেও ভালবাসে ন1। বিশ্বনাথ শিবের পায়ে ছল শূন্য 
ভক্তিই হইতেছে রাম ভক্তের লক্ষ্মণ । 


মতিমন্দ--মন্দবৃদ্ধি। 


১২৪ 


লিৰ সম কো রঘু পতি ব্রত ধারী । 
বিচ্ু অঘ তলী সতী অসিনারী। 
পম করি রখ্ুপতি ভগতি হড়াঈ। 
কো সিৰ সম রামহি প্রিয় ভাঈ। 


শিবের সমান রামচন্ত্রের জন্য বতধারী আর কে আছেন? 
তিনি বিনা দোষে সতীর ন্যায় স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
তিনি প্রতিজ্ঞ। করিয়া রঘুপতির প্রতি ভক্তি দৃঢ় 
রাখিয়াছেন। হে ভাই, রামের নিকট আবার শিবের 
সমান প্রিয়ই বা কে আছে? 
প্রথম্ি মৈ কহি সিবচরিত বুঝা মরম্ম তুম্হার। 
সুতি সেবক তুম্হ রাম কে রহিত সমস্ত বিকার । 
এই জন্যই আমি প্রথমে শিবচরিত বর্ণনা করিয়। 
তোমার মর্ম বুঝিলাম। তুমি রামচন্দ্রের পবিত্র ও সমস্য 
বিকার-রহিত সেবক । 
১২৯।॥ মৈজানা গুন সীলা। 
কহওঁ ৮১১৪০ লীলা । 
জুম সুমি আদ সমাগম তোরে। 
কহি ম জাই জস সুধু মন মোরে। 
কহউ'--বলিতেছি। সমাগম--সঙ্গ, মিলন ॥ 
আমি তোমার গুণ ও শীলের কথা জানি। এখন রথু- 
নাথের লীলার কথা বলিতেছি শুন। আর শোন, মুনি, 
আজ তোমার সহিত মিলন হওয়ায় আমার মনে যে সুখ 
হইয়াছে তাহ! বলা যায় ন৷। 
রামচরিত অতি অমিত স্বুমীসা। 
কহি ন সকঙ্কি সতকোটি অহীসা ৷ 
তঙ্গপি জথাক্রত কহওঁ বখানী। 
জুদিরি গিরাপতি প্রভু ধন পানী ॥ 
অমিত- অসীম, যাহার মাপ নাই। অহীসা-_শেষ 
নাগ, সহস্র মুখ । জথাক্রত---যেমন শুনিয়াছি। গিরাপতি-_- 
সরস্বতীর পতি, ব্রহ্মা ॥ হে মুনীশ, রামচরিত অসীম, শেষ 
নাগ সহত্র মুখে তাহ! বলিয়া উঠিতে পারেন না। তথাপি 
যেমন গুনিয়াছি, বাণীপতি 'ও ধনুধারী রামকে শ্মরণ করিয়া 
সেই মত ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছি 
নারদ সম স্বামী৷ 
রাম ভুত্রধর অস্তরজামী । 
জেহি পর কৃপা করহি অজু জামী । 
কবি উর অজির নতাবহ্ছি বানী ৷ 
দাক্ষনারি--কাঠের পুতুল । স্বত্রধর--যে সুত। ধরিয়া 
পুতুল নাচায়। অজির--আঙ্গিন। ॥ 
সরস্বতী ত কাঠের পুতুলের সপ্তায়, অন্তর্যামী স্বামী 
রামচন্ত্র সুত্রধর । ধাহাকে নিজের জন জানিয়া কৃপা 
করেন, সেই কবির ছাদয়-আঙ্গিনায় তাহাকে নাচান। 


রামচরিতমাঁনস 


প্রনবউ সোই কৃপাল রছ্ুনাথ।। 
বরন বিস্গ তাস্স গুনগাথা ॥ 
পরমরম্য গিরিবরু কৈলাসু । 
সদা জহ') সিৰ উমা নিৰাসু ॥ 
সেই কৃপালু রঘুনাথকে প্রণাম করি। তাহার বিমল 
গুণগাথ।৷ বৰ্ণনা করিব। গিরিবর কৈলাস পরম রমণীয়। 
সেইখানে শিব ও উম। সর্বদা বাস করেন। 


সিদ্ধ তপোধন জোগিজনম জর কিন্নর যুনিবৃন্দ । 
বসহি' তহ সুকৃতী সকল সেৰহি সিৰ জুখকন্দ ॥ 
সুক্ৃতি-_পুণ্যাত্মা । সুখকন্দ সুখের মূল ॥ সেখানে 
সিদ্ধ, তপস্বী, যোগী, দেবতা, কিন্নর, মুনিগণও পুণ্যাত্মার। 
বাস করেন ও সুখের মূলম্বরূপ শিবের সেবা করেন। 
১৩*। হরি হরবিঘুখ ধরমরতি নাহী’ । 
তে মর তহ' সপনেছ নহি জাহী" ॥ 
তেহি গিরি পর বট ৰিটপ বিসালা। 
নিত মতন সুন্দর সব কাল! ॥। 
যে ব্যক্তি হরি ও হরের প্রতি বিমুখ, যে ধর্মরত নয়, 
সে স্বপ্নেও সেখানে যায় না। সেই কৈলাস পর্বতে 
এক বিশাল বট আছে, ইহা সকল সময়েই নিত্য ও সুন্দর | 
ভ্বিবিধ সমীর সুলীতল ছায়া। 
সিৰ বিত্ৰাম বিটপ ভ্রুতি গায়া ॥ 
এক বার তেহি তর প্রভু গয়উ। 
তরু বিলোকি উর অতি জুধু ভয়উ ॥ 


সেখানে ত্রিবিধ বাতাস বয়। তাহার ছায়| স্থণাতল। 
শ্রুতি (বেদে) বলে যে, উহা! শিবের বিশ্রামের স্থান ॥ একবার 
প্রভু বিশ্রামের জন্য সেই গাছের তলায় গিয়াছিলেন। গাছ 
দেখিয়। তাহার হৃদয়ে অতিশয় সুখ হইল । 


নিজ কর ডাসি নাগ রিপু ছালা। 
বৈঠে সহজহি' সভু কৃপাল! ॥ 
কুন্দ ইন্টু দর গৌর সরীরা। 
ভুজ প্রসন্ব পরিধম স্মুনিচীর। ॥ 


ভাসি--বিছাইয়া। নাগরিপু ছালা-হাতীর শক্রুর, 
সিংহের ছাল। মুনিচীরা-_-কৌপিন ॥ 


কুন্দ ফুলের স্তায়, পুণিমার চাদের স্তার ও শঙ্ধের স্তায়, 
গৌরবর্ণ, দীর্ঘ বাহ, কৌপীন-পরা, কপাল শিব নিজ হাতে 
সিংহছাল বিছাইয়। স্বাভাবিক ভাবে সেখানে বসিলেন। 


তরুন অরুন অগ্ধুজ সম চরন।। 
মখছুতি ভগত হ্বদয় তম হরম? ॥ 
ভুজগ তুতি ভূষন ত্রিপুরারী। 
আমন সরদ চক্ৰ ছবি হারী ৷ 


বাঁলকাণ্ড 


ত্রিপুরারি শিবের চরণ নৃতন সুর্যের স্তায় ও পর্বের স্কায় 
লাল। তাহার নখের জ্যোতি ভক্ত-হৃদয়ের অন্ধকার দুর 
করে। তাহার ভূষণ হইতেছে সাপ ও ভন্ম। তাহার মুখ 
শরত-চন্ত্রের সৌন্দ1কে হারাইয়া! দেয়। 
জটাসুকুট ভুরসরিত সির লোচননলিন বিসাল। 
মীলকণ্ঠ লাবন্যনিধি সোহ্‌ বালবিষ্কু ভাল ॥ 
মাথায় তাহার জটার মুকুট ও গঙ্গা। তাহার বিশাল 
চোখ পক্ষের মত। তাঁহার ক নীল। তিনি লাবণোর 
সমুদ্র । তাহার কপালে খিতীয়ার চাদ শোভা পাইতেছে। 
১৩১॥ বৈঠে সোহ কামরিপু কৈসে। 
ধরে সরীর সাস্তরস জৈসে ॥ 
পারবতী ভল অৰসরু জান্দী। 
গঈ' সু পহু মাতু ভৰানী ॥ 
মদনারি শিব সেখানে বদিলে এমন শোভ। হইতেছিল 
যে, যেন শান্তরস শরীর ধরিয়া বসিয়া আছে । মাতা ভবানী 
তখন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া শিবের নিকট গেলেন । 
জানি প্রিয়া আদরু অতি কীন্হা। 
বামভাগ আসঙ্গ হর দীন্হা ॥ 
বৈঠ্ী' সিৰসমীপ হরষানঈ। 
পুরব জনম কথা চিত আল ॥ 
শিব তাহাকে প্রিয়| বলিয়া জানিয়া বড় আদর করিয়া 
বামদিকে আসন দিলেন । পার্বতী শিবের নিকট আনন্দে 
বলিলেন । তখন পূর্বজন্মের কথ। তাহার মনে আসিল । 
পতি হিয় হেতু অধিক অস্গুমানী। 
বিহ্বসি উম! বোলী” প্রিয়বানী ॥ 
কথা জে! সকল লোক হিতকারী । 
সোই পুছ্ন চহ সৈলকুমারী ॥ 
স্বামীর হৃদয়ের অতিশয় প্রেমের কথ। জানিয়, উম। 
হাসিয়া প্রিয় বাক্য বলিলেন । সকল লোকের হিতকারা 
যে কথ! তাহাই জিজ্ঞাস করিতে চাহিলেন। 
বিশ্বনাথ মম নাথ পুরারী। 
ভ্রিভুবন মহিম! বিদিত তুম্হারী ॥ 
চর অরু অচর নাগ নর দেৰ!। 
সকল করছি পদ পক্ষল সেৰা 
হে বিশ্বনাথ, হে আমার নাথ, হে পুরারি, তোমার 
মহিমা ত্রিভূবনে জানা আছে। চরাচর, নাগ, নর ও 
দেবতা সকলেই তোমার পদপস্কজ সেব| করে। 
প্রভু সমরথ সর্বজ্ঞ সিৰ সকল কলা গুণ ধাম । 
জোগ জ্ঞান বৈরাগ্য নিধি প্রনতকল্পতরু নাম ॥ 
হে প্রভু, তুমি ক্ষমতাশালী, সকলইনতুমি জান । তুমি 
মজলশ্বরূপ, তৃমি সকল বিস্তা ও গুণের নিবাসন্থান। তুমি 


১৩ 


১২১ 


যোগের, জানের ও বৈরাগ্যের পূর্ণ স্বরূপ। তোমার নাম 
ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণকারী । 
১৩২ ৷ আঁ মোপর প্রসন্ন জুখরাসী। 
জানিয় সত্য মোহি নিজ দাসী ॥ 
তে প্রভু হর মোর অজ্ঞান)। 
কহি রঘুনাথ কহি কথা বিধি নানা ॥ 
হে আনন্দময়, যদি তুমি আমার উপর মত্ত হইয়া 
থাক, যদি আমাকে তোমার দাসী বলিয়া সত)ই জান, 
তবে, হে প্রভু, 'রবুনাথের নানা প্রকার কথা বলিয়া আমার 
অজ্ঞান দুর কর। 
জাক ভৰন্গু জরতরু তর হোঈ। 
সহ কি দরিদ্রজনিত দুখু সোঈ॥ 
সসিভূষম অস হাদয় বিচারী। 
হরছ নাথ মম মতিভ্রম ভারী ॥ 


যাহার ঘরে কল্পত€ থাকে তাহার কি দারিদ্র দুঃখ 
ভোগ করিতে হয়। হে শনীভূষণ, এই কথ। মনে রাখিয়া 
আমার বিষম অজ্ঞান দূর কর। 
প্রভু জে মুনি পরমারথবা্ী। 
কহহি রাম কহ ত্রজ্পা অনাদী ॥ 
মেষ সারদা বেদ পুরানা 
সকল করহি রঘুপতি গুন গানা ॥ 
হে প্রভু, যে জন পরমার্থবাদী সে রামকে অনাদি ব্র্ধ 
বলিয়া থাকে ৷ শেষ নাগ, সরস্বতী, বেদ, পুরাণ সকশেই 
রঘুপতির গুণগান করিয়া থাকে । 
তুম্হ পুনি রাম রাম দিম রাতী। 
সাদর জপন্ছ অনঙ্গঅরা ভী ॥ 
রামু সে! অৰ্ধ হৃপতি জুত সোঈী। 
কী অজ অগুন অলখগতি কোটী ৷ 


অলখ--অদৃ্য ॥ হে কাম ভম্মকারী প্রভু, তুনি আবার 
দিনরাত সাদরে রামনান জপ কর, সে রাম কি সেই 
অযোধ্যার রাজার ছেলে, অথবা তিনি কি জন্মংহিত 
সত্ব-রজ-স্তমো গুণ রহিত অলথ গতি আর কেহ? 
জো মৃপতনয় তো ব্রজ্জ কিমি নারিবিরহ মতি ভোরি। 
দেখি চরিত মহিম! জুনত ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি॥ 
যদি তিনি রাজার সেই ছেলেই হন, তবে তিনি কেমন 
করিয়া বঙ্গ হইতে পারেন ? নারী বিরহে ধাহার ত ঘুদ্ধিঃই 
ভূল হইয়া গিয়াছিল। রাগচরিত্র দেখিয়া ও কথ। গুশিয়া 
আমার বড় বুদ্ধি ভ্রম হইতেছে। 
১৩৩ ॥ জে। অনীহ ব্যাপক বিভু কোউ। 
কহছ বুধাই নাথ মোহ সোউ॥ 


অজ্ঞ জানি রিস উর জনি ধরছু। 
জেকি বিধি সোৰ জিটই মোই করমু ॥ 


১২২ 


অনীহ-__ইচ্ছ। রহিত | রিস-_রোষ, রাগ । উর---হদয় 
বুক ॥ যদি ইচ্ছাশূন্ট সর্বব্যাপ্ত বিভু রাম আর কেহ থাকেন, 
হে নাথ, তবে তাহাও আমাকে বুঝাইয়া বল। আমি মূর্খ 
বলিয়া রাগ করিও না। আমার মোহ যাহাতে দুর হয় 
তাহাই কর। 


মৈ বম দীখ রামপ্রভুতাঈ। 

অতি ভয় বিকল ন তুম্হহি জুমা ৷ 
তদপি মলিনমন বোধ ন আৰা। 
লো ফলু তলী ভাঁতি হম পাৰা ॥ 


আমি ত বনেই রামের শক্তি দেখিয়াছি! সে কথা 
অতিশয় ভয় বিকল হইয়। তোমাকে শোনাই নাই। তবুও 
মলিন মনে বোধ আসে নাই। আর তাহার ফল ত ভাল 
করিয়াই আমি পাইয়াছি। 


অজহ্ু কছু সংসয় মম মোরে। 
করছ কৃপা বিমবর্ড কর জোরে ॥ 
প্রভু তব মোহি বন্ছর্ভীতি প্রবোধা। 
মাথ সে! সম্ভুঝি করছ জনি ত্রযোধা ॥ 
আঙ্জ৪ আমার মনে কিছু সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। 
করজোড়ে মিনতি করিতেছি, কৃপা কর। তখন, প্রতু, তুমি 
আমাকে অনেক রকমে গ্রাবোধ দিয়াছিলে। (তবুও আমার 
'জ্ঞান হয় নাই।) সে সকল বুধাইয়া রাগ করিও না। 
তব কর অস বিমোহ অধ নাহী'। 
রামকথা পর রুচি মন মাহী' ॥ 
কহছ পুনীত রাম গুন গাথা। 
ভুজগ রাজ কূষম জুরনাথ'। ॥ 
হে সুরনাথ, ছে সর্পভূহণ, তখনকার মত তত মোহ 
আজ আমার নাই। এখন রাম কথায় মনে রুচি 
আপিয়াছে। তুমি আমাকে পবিত্র রাম গুণকথা বল। 
বন্দউ পদ ধরি ধরমি সিক বিনয় করউ কর জোরি। 
বরমন্ছ রঘুবর বিসদ জব ক্রুতিসিদ্ধাত্ত মিচোরি ॥ 
বিসদ-_নির্সল । জনু--যশ | শ্রতি-বেদ | নিচোর্রি-_- 
গ্রহ করিয়া ॥ আমি মাটিতে মাথা লুটাইয়া তোমার পার 
ধরিয়া বিনয় করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছি, তুমি 
বেদাদি হইতে সকল সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া রশ্ুবরের বিমল 
যশের কথ। বল। 
১৩৪॥ জদপি জোঘিত। নহি অধিকারী । 
দাসী মন ভ্রম বচন তুম্হারী ॥ 
গুঢ়উ তত্ব মসাধুতুরাবহি। 
আরতি অধিকারী জই পাৰহি॥ 
যদিও ভীলোকেরা অনধিকারী তথাপি আমি ত মনে, 


রামচরিতমীনস 


কর্মে ও বাক্যে তোমারই দাসী। আবার সাধুর ষদি 
কাতর অধিকারী পান, তবে গূঢ় তত্বও লুকান না। 

অতি আরতি পূছউ স্গররায়!। 

রমঘ্বুপতিকথা কহ করি দায়া ॥ 

প্রথম সো কারন কহঙ্ছ বিচারী। 

নিগুন ত্ৰহ্ম সগুন বপুধারী ॥ 

অতি কাতর হইয়া, হে সুরেশ্বর, আমি তোমাকে 

জিজ্ঞাস! করিতেছি, রঘুপতির কথা দয়া করিয়া বল। 
নিশুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলেন ও দেহ ধারণ করিলেন, এ কেমন 
করিয়া হইল, সে কথা প্রথমেই বিচার করিয়া বল। 

পুনি প্রভু কহ্‌ছ রামঅৰতারা। 

বালচরিত পুনি কহছ উদারা॥ 

কহছ জথ। জানকী বিবাহী। 

রাজ তজা সো দুষন কাহী ॥ 

ছে প্রতৃ, রাম যে অবতার হইয়াছিলেন সে কথ! বল, 

উদার বাল্য চরিতের কথা বল, যেনন করিয়া জানকীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন সে কথ! বল, তিনি যে রাজ্য ত্যাগ 
করিয়াছিলেন সে দোষ কাহার তাহা বল। 

বন বলি কীন্হে চরিত অপারা। 

কহুছ নাথ জিমি রাৰন মারা ॥ 

রাজ বৈঠি কীন্হী বছ লীল।। 

সকল কহ্ছ শঙ্কর সুখসীলা ॥ 


তিনি বনে বাসকালে ষে নানাপ্রকারের চরিত্র 
দেখাইয়াছিলেন, হে নাথ, তিনি রাবণকে যেমন করিয়া 
মারিয়াছিলেন, সে কথা বল। আৰার রাঙ্যপাটে বসিয়া 
ষে নানা লীলা করিলেন, হে আনন্দময়, সে সকল বল। 
বহরি কুছ করুনাম্মতম কীন্হ জে। অচরজ রাম। 
প্রজামছিত রদ বংস মনি কিমি গৰনে নিজ ধাম॥ 
হে করুণাময়, আরো! সে কথা বল যেমন করিয়া সেই 
আশ্চর্যকাণ্ড রাম ঘটান, যাহাতে প্রজা সহিত রামচঞ্জ 
নিজধাম বৈকুণ্ঠে চলিয়া আসেন। 
১৩৫ ॥ পুনি প্রভু কুছ সো তত্ত্ব বখানী। 
জেছি বিজ্ঞান মগন মুনি জ্ঞানী ॥ 
ভগতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগ1। 
পুমি সব বরনছ সহিত বিভাগ ॥ 


হে প্রভূ, সে তন্ব ব্যাখ্যা করিয়া বল, যাহাতে জ্ঞানী ও 
বিজ্ঞানী মুনি মগ্ন থাকেন। ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য 
উহাদের বিভাগ গলির সহিত সমস্ত বল। 


অউরউ রাজরছস্ত অনেকা। 

কহ্‌ছ নাথ অতি বিমল বিবেক ॥ 
জো প্রভু মৈ পূন্ধ৷ নহি হো । 
সলোউ দশ্বাল রাখছ জমি পোষ্ট ॥ 


বালকাণ্ড 


আর অনেক প্রকার রামের রহন্তের কথ! বল, যাহাতে 
বিবেক বিমল হয়। আর, হে প্রহু, যে কথা আমি 
জিগাসা করি নাই সে সকলও বর্ণনা করিও, তাহা গোপন 
করিও না। 
তুম্হ ভ্রিভুবনগ্ডরু বেদ বখান!। 
আন জীৰ পার কা জান।॥ 
প্রন্থ উদ্না কে সহজ আুহাঈ। 
ছলবিহীন জনি সিৰমন ভাজ ॥ 
বখানা-ব্যাখ্যা করিয়াছে, বলিয়াছে। আনজীব-- 
অন্যে। পাবর-_বেচারা। ভাঈ-_ভাল লাগিল॥ 
বেদে বলিয়াছে--তুমি ত্রিভুবনের গুরু । অন্ত পামর 
জীব তাহার কি জানিবে? উমার সহজ সরল ছলবিহীন 
পাশ শিবের নিকট ভাল লাগিল। 
হরহিয় রামচরিত সব আয়ে । 
প্রেম পুলক লোচন জল ছায়ে ॥ 
্রীরঘুনাথ রূপ উর আৰ৷৷ 
পরমানন্দ অমিত সুখ পাৰ! ॥ 
এই কথায় শিবের মনে রাম চরিতের সমস্ত কথা মনে 
হইল | শিবের আনন্দে রোমাঞ্চ হইল, চোখ জলে ছাইল। 
শ্রীরধুনাথের মূর্তি হৃদয়ে দেখা দিল। কাহার পরম আনন্দ 
হইল, তিনি অপরিমিত সুখ পাইলেন । 
মগন ধ্যানরস দও ভুগ পুনি মন বাহের কীন্হ। 
রদ্ুপতিচরিত মহেস তব হরধিত বরমই লীন্হ ॥ 
দণ্ডজুগ-_হুই খণ্ড। বাহের- ধ্যান বিরত। বরনই 
লীন্হ_-বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ রামের স্মরণ শিব দণ্ড 
দুই ধ্যানে রহিলেন, পরে ধ্যান ভাঙ্গিয়া আনন্দিত মনে 
রগুপতি চরিত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 
১৩৬॥ ঝুঠউ সত্য জাহি বিস্ণু জানে। 
জিমি ভুজঙ্গ বিষ্ণু রষ্কু পহিচামে ॥ 
জেহি জানে জগ জাই হেরাঈ। 
জাগে জথ। সপনভ্রম জাঈ ॥ 
ধাহাকে না জানিলে মিথ্যাকে সতা বলিয়া ভুল হয়__-বেমন 
দড়ি না চিনিলে উহাকে সাপ বলিয়। ভূল হয়, আর ধাহাকে 
ন! জানিলে জাগিয়া-উঠা লোকের নিকট স্বপ্ন যেমন মিলাইয়। 
যায় তেমনি সংসার-মোহ ছুটিয়! যায়, সেই রামকে ! 
বন্দ বালরূপ সোই রাস্থু। 
সব সিধি সুলভ জপত জিজু মাস্ক ৷ 
মন্রলভবন অমঙ্গলহারী। 
ভ্বউ সো দলরথ অজির বিহারী। 
ড্রবউ-_গলিয়! যাউন, কৃপা করুন| অজির--আঙ্গিনা ॥ 
সেই বালরূপ রামকে বন্দনা করি। মাঁহার নাম জপ 


১২৬ 


করা সকল রকমেই সুলভ, বিনি মঙ্গলের বাসস্থান, অমঙ্গল 
ঘুরকারী, সেই দশরথের আঙ্গিনা-বিহারী বালক রাম 
আমার প্রতি কৃপা করুন। 
করি প্রমাম রামহি ভ্রিপুরারী । 
হরঘি জুধাসম পির! উচারী। 
ধন্য ধন্য গিরিরাজ কুমারী । 
তুম্হ সমান নহি কোউ উপকারী ॥ 
বিপুরারি শিব রামকে প্রণাম করিয়া আনন্দিত ₹ইয়। 
অমৃতময় বাক্য বলিলেন--ধন্য গিরিরাজ কুমারী পানভী, 
তুমি ধন্য, তোমার সমান উপকারী কেহ নাই। 
পুছেছ রগ্ধুপতি কথা প্রসঙ্গ! । 
সকল লোক জগ পাৰনি গা ॥ 
তুম্হ রঘুবীর চরন অন্ভুরায়ী। 
কীনহিছ প্রন্ন জগভহ্তি লাগী ॥ 
তুমি রঘৃপতির কথ। জিজ্জাস। করিয়াছ, সেই কথা 
গঙ্গার মত সকল লোক পবিত্রকারী। তুমি রণুবীরের চরণ 
অনুরাগী, তুমি জগতের হিতের জন্যই প্রশ্ন করিয়াছ। 
রামকৃপ। তে পারবতি সপনেছ তব মন মাহি । 
মৌক মোহ সন্দেহ ভ্রম মম বিচার কছু মাহি ॥ 
পার্বতী, আনার মনে হয় রানের কৃপায় স্বপ্নেও তোমার 
মনে শোক, মোহ, সন্দেহ ও ভ্রম নাই। 
১৩৭॥ তদপি অসস্ক। কীন্হি্ছ সোঈী। 
কহত জুনত সব কর হিত হোঈ ॥ 
জিন্ন হরিকথ। জুনী নহি কামা। 
ভ্রবনরদ্ধ অনি ভবন দমানা ॥ 
রন্ধ__গঠ। অহিভবন-- সাপের গঠ।॥ 
তথাপি শঙ্কাশূন্ত হইলেও তুমি এই প্রগ্ন করিলে যেন 
ইহা বলায় ও শোনায় সকলের হিত হয় ( এইরূপ আমি 
অগ্বমান করি )। যে ব্যক্তি হরির কথা কানে শোনে নাই 
তাহার কানের গঠ সাপের গণ্ঠের মত। 
নয়নল্হি সত্তদরস নহি দেখা। 
লোচন মোরপজ্খ কর লেখা ॥ 
তে মির কটু তুন্বরি লম তুলা । 
জেন নমত হরি গুরু পদ মুলা ॥ 
মোর - মধুর । লেখা__আ্রাকা। কটু তুম্বরি--লাঈয়ের 
মত, কিন্ত কটু ফল॥ যে চোখ সাধুদের দেখা পায় নাই, 
তাহ! মমুরের পাখায় আকা চোখের মত মিথ) | যে মাথা 
হরির ও গুরুর পায়ের কাছে নত হয় না, সে মাথ৷ কটু 
লাউয়ের সমান বলিয়া তুলনা করা যায়। 
জিন্হ হরিতগতি হৃদয় মর্হি আমী। 
জীৰত সব লঙগান তেই প্ৰামী ॥ 
জো নহি করই রাম গুন পানা। 
জীহ সো দার্রজশিহ সমামা ॥ 


১২৪ 


সব--শব, মৃতদেহ | জীহ-- জিছ্বা। দাছুর-_-ভেক, 

ব্যাং ॥ যাহার হদয়ে হরিভক্তি নাই, বাঁচিয়া থাকিতেই 
তাহার শরীর মরার শরীরের মত | যে রামগুণ গান করে 
না, তাহার গ্রিহব! ব্যাংয়ের জিহ্বার মত । 

কুলিসকঠোর নিঠুর সোই ছাতী। 

জনি হরিচরিত ন জে। হরষাতী ॥ 

গিরিজ] জনন রাম কৈ লীলা। 

আরহিত লুজ বিমোহন দীলা ॥ 


বলিস--বজ্জ। ন হরযাতী-আননিত হয় না। 
দমুজ--ইদতা | হরির চরিত কথ। শুনিয়া যাহার আনন্দ 
হয় না, তাহার বুক বজ্জের মত কঠোর ও নিষ্ঠর। গিরিজা, 
রামের জীগার কথা গুন, উহাতে দেবতাদের হিত হয় ও 
অহ্্রদের মোহ বাড়ে। 

রামকথা সুরধেজ্ সম সেৰত সব সুথ দানি। 

সতসমাজ জুরলোক সব কো ন জনই অসজানি॥ 

রামের কথা কামধেম্ুর মত, উহার সেবা করিলে সুখ 
হয়। উহা সাধুর সভার মত ও উহ! স্বর্গের মত, ইহ 
জানিয়া কে না রামকথ! শুনিবে? 


১৪৯৮ ॥ রামকথা জন্দর করতারী। 
সংসয়বিহ্গ উড়াৰনহারী ॥ 
রামকথ। কলি বিটপ কুঠারী। 
সাদর জল গিরিরাজকুমারী ॥ 
করতারী--করতাঁপি! উড়াবনহারী--উড়াইবার যোগ্য ॥ 
রামকথ। সুন্দর করভাপির মত, উহ্থাতে সংশয়রূপ পাখী 
উচচাইয়া দেয়। রামকথা কপিরূপ বৃক্ষের পক্ষে কুড়ালের 
মন্ত। হে পাতী, সে কথা সাদরে গুন 
রাম মাম গুন চরিত জহায়ে । 
জনম করম অগনিত জ্থতি গায়ে ॥ 
জথ। অনস্ত রাম-ভুগুরানা। 
তথা কথা কীরতি গুন মানা ॥ 
রামের লাম, গুণ ও সুন্দর চরিত্র, জন্ম ও কর্ম অগণিত, 
বেদে এই প্রকার গীত হয়। রাম ষে প্রকার অনন্ত ভগবান, 
তাহার কভ-কথা ও গুণগানও তেমনি অনস্ত । 
তদপি জধাক্রত জসি মতি মোরী। 
কহিহউ দেখি গ্ৰীতি অতি তোরী ॥ 
উম প্রন্ত তৰ সহজ সুছোনী। 
ভখদ সম্তসন্মত মোহি ভাই ॥ 
তবুও তোমার অতিশয় গ্রীতি দেখিয়া যেমন শুনিয়াছি 
ভাহা আমার বুদ্ধিমত বলিতেছি। উমা, তোমায় প্রশ্ন 
স্বাভাবিক ও হুন্দর। উহ নুখদায়ক' ও সাধুসম্মত, আর 
আমারও প্রিয্ন । 


রামচরিউমানস 


এক বাত নহি মোহি জহামী। 
জঙ্গপি মোহবস কহেছ ভবানী ॥ 
তুম্য জো কহা রাম কোউ আনা. 
জেহি ক্ৰুতি গাৰ ধরছি সুনি ধ্যাম। ॥ 


পাতী, যদিও তুমি মোহবশে বলিয়াছ, তথাপি একটা 
কথ! আমার নিকট ভাল লাগে নাই। তুমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছ যে, শ্রুতি যাহার কথা গায়, মুনিরা যাহার ধ্যান 
করে, তিনি রাম কি অন্য কেহ? 


কহহি' জনহি' অপ অধম নর গ্রাসে জে মোহপিসাত। 
পাখণ্ডী হরি পদ বিস্ুখ জানহি ঝূঠ ন সাচ ॥ 


এমন কথ।, পার্বতী, সেই অধম মানুষই বলে আর 
শোনে, যাহাকে মোহ-পিশাচে পাইয়। বপিয়াছে, যে 
পাষণ্ড হরিপদে বিমখ ও যে সত্য মিথ্যার ভেদ জানে না। 


১৩৯॥ অজ্ঞ অকোবিদ অন্ধ অভাগী। 
কাষ্ট বিষয় যুকুরমন লাগী ॥ 
লম্পট কপটী কুটিল বিসেধী ॥ 
সপনেন্ছ সম্তসভা নহি দেখী ॥ 


বাহার] অজ্ঞান, মুর্খ, অন্ধ ও অভাগা, যাহাদের মনরূপ, 
আরসি সাংসারিক বিষয়ের ময়লায় ঢাকা পড়িয়াছে, যাহারা 
লম্পট, কপট ও বিশেষ কুটিল, তাহার! স্বপ্নেও সাধুর সমাগম 
কি তাহা জানে না। 


কহহি তে বেদ অসল্মত বানী । 
জিন্হ কে ভুঝ লাভ়ু নহি হানী ॥ 
যুকুর মলিন অকু নয়নবিহীন।। 
রামরূপ দেখহি কিমি দীনা ॥ 


নিজের লাভ ক্ষতির সম্বন্ধে জ্ঞান যাহাদের নাই, 
যাথাদের মন-মুকুর ময়লা, আবার যাহারা অন্ধ, সেই 
কপারপাত্রেরা রামের রূপ কেমন করিয়। দেখিবে? 
জিন্হ কে অগুন ন সগুন বিবেক!। 
জল্পহি কল্পিত বচন অনেক! ॥ 
হরি মায়া বস জগত জ্রমাহী'। 
তিন্হহি' কহত কছু অঘটিত নাহী’ ॥ 
বাহাংদর নিও ণ সগুণ জ্ঞান নাই, মনগড়া অনেক গল্প 
চালায়, যাহার ঈশ্বরের মায়ার বশীভূত হইয়া জগতে ভ্রমণ 
করে, তাহাদের পক্ষে কোন কথ! বলাই অসম্ভব নয়। 
বাতুল ভূত বিবস মতৰারে। 
তে নহি বোলি বচন বিচারে ॥ 
জিন্হ কৃত মহা মোহ মদ পানা । 
তিন্‌হ কর কহা করিয় নহি কামা ॥ 
মতবারে- মাতাল ॥ পাগল, তূতগ্রন্ত ও মাতালেরাই 
এইপ্রকার বিচার না করিয়া কথ! বলে। যে মহামোহরূপ 
মদ পান করিয়াছে, তাহার কথা কানে ভূলিও না। 


হালকা 


সোঃ- 
অস মিজ ছাঙয় বিচারি তনু সংসয় তু রামপদ । 
ভু গিরি রাজ কুমারি আম তম রবি কর বচন মম ॥ 
এই প্রকার বিবেচনা করিয়া সন্দেহ ত্যাগ কর, রামপদ 
ভজনা কর। হে পার্বতী, আমার কথা ভ্রমরূপ অন্ধকারের 
নিকট সূর্য কিরণের ন্যায় । 
১৪*॥ সগুনহ্ি অগুনহি নহি কছু তেদ।। 
গাৰহি মুনি পুরান বুধভেদা ॥ 
অগুন অরূপ অলখ অজ জো । 
ভগত প্রেম বস সপ্ুন সো হোঈ ॥ 
সগ্চণ নিগুণে কোন ভেদ নাই এই কথ! মুনিগণ, 
পূরাণ, জ্ঞানিগণ ও বেদ বলে। 'অগুণ অরূপ ধাহাকে দেখা 
যায় না, তিনিই ভক্তের প্রেমে সগুণ হন । 
জো গুন রহিত সগ্ডন সোই কৈসে। 
জন্যু হিম উপল বিলগ নহি: জৈসে ॥ 
জাস নাম ভ্রম তিমির পতঙ্গ! । 
তেহি কিমি কহিয় বিমোহ প্ৰসঙ্গ ॥ 
যিনি গুণরহিত তিনি কি করিয়া সগুণ হইতে পারেন? 
জল ও বরফ যেমন আলাদা নয়, একই বস্তু, সগুণ ও নিরগুণ 
তেমনি এক । যাহার নাম ভ্রম অন্ধকারে হৃর্ষের গ্যায়, 
তাহার মোহ হইয়াছিল কি করিয়৷ এ কথা বলিবে ? 
রাম সচ্চিদামন্দ দিমেস!। 
মহি তহঁ মোহ নিসা লৰ লেসা ॥ 
সহজ প্রকাসরূপ ভগৰানা। 
নহি তহ পুনি বিজ্ঞানবিহানা ॥ 
রাম সচ্চিদানন্দ, তিনি সুর্যের ন্যায়, তাহার নিকট 
মোহ-রাত্রির লেশ পর্যন্তও নাই । ভগবান স্বভাবতই 
প্রকাশরূপ, সেখানে বিজ্ঞানের প্রভাত নাই । যেখানে 
রাত আছে, সেখানে প্রভাত, যেখানে সকল সময়ই দিন 
সেখানে প্রভাত কি করিয়া হইবে? 
ভগবান স্বপ্রকাশ, তাহাকে কেবল দেখার মাত্র 'অপেক্ষা 
রহিয়াছে । পৃথিবীর নিজের প্রকাশশক্তি নাই। স্ধের 
অভাবে সে কখনো অন্ধকার থাকে, কখনো স্বর্য পাইয়া 
আলোকিত হয়, পৃথিবীর সন্ধ্যা ও প্রভাত হয় কিন্তু হুর্ম সকল 
সময়েই আলে! দিতেছে, তাহার প্রভাত বা সন্ধ্যা নাই। 
তেমনি ঈশ্বরের বিজ্ঞান-প্রভাত বা অজ্ঞান-অন্ধকার নাই। 
হরধ বিবাদ জ্ঞান অজ্ঞানা। 
জীব ধরদ অহমিতি অভিমান ॥ 
রাম ভ্রক্ম ব্যাপক জগ জান।। 
পরমানন্দ পরেদ পুরানা ॥ 
হর্ষ, বিষাদ, জ্ঞান, অজ্ঞান, অহঙ্কার, অভিমান-এ 
সকলই জীবের ধর্ম, ঈশ্বরের নহে । রাম অজ্মস্বরূপ, তিনি 


১৭৫ 


সর্বত্র দিশিয়া আছেন, তিনি পরম-আনন্থ-স্বঙপ, উশ্বয়েরও 
পরে, তিনি পুরাণ বা সনাতন | 


পুরুষ প্রসিদ্ধ প্রকা সমিধি প্রগট পরাবর নাথ । 
রঘু কুল মনি মম স্বামি সোই কহি সিৰ মায়উ মাথ ॥ 
তিনি 'পুরুষ' বলিয়া প্রমিদ্ধ, তিনি সকল প্রকাশ 
করেন, তিনি নিজে সর্বদা প্রকাশ, তিনি দীনের নাথ, 
তিনিই রঘুকুলমণি, তিনিই আমার স্বামী, এই বলিয়া শিৰ 
প্রণাম করিলেন। 
১৪১॥ নিজ ভ্রম নহি সযুঝছি' অজ্ঞানী । 
প্রভু পর মোহ ধরছি জড় প্রানী । 
জথা গগন ঘমপটল নিহারী। 
ঝ'পেউ ভাল্গু কহহি: কুবিচারী ॥ 
আঞ্জানী নিজের ভূল বুঝিতে পারে না, প্রভুর সম্বন্ধে 
মোহবশে মূর্খ প্ৰাণী ভুল ধারণ! করিয়। বসে। যেমন 
আকাশে মেঘ দেখিয়া ভূল বিচার করিয়। বল! হায় যে, 
সূর্য লকাইয়াছে, ইহ। তেমনি । 
চিতৰ জে। লোচন অন্ভুলি লায়ে। 
প্রগট ভূগুল সসিতেহি কেভায়ে। 
উম! রামবিষয়ক অস মোহা।। 
মভ তম ধূম ধূরি জিমি সোহা ॥ 
ভুগুপ-জোড়া। সোহা-শোভ| পায়, বোধ হয়॥ 
যে নিজে কুবিচার করে সেই ভূল দেখে। যেমন 
চোখের মধ্যে আঙ্গুল টিপিয়া দিয়া দেখিলে দুই দুইটা চাদ 
দেখা যায়, তেমনি পার্বতী, রাম সম্বন্ধে এমন মোহ 
আকাশের অন্ধকার, ধোয়া ও ধুলার গ্যায়। (আকাশ 
নিল ও স্বচ্ছ। ধোঁয়া ও ধুলা দেখিয়া যেমন উহাই 
আকাশমনে করা ভুল, তেমনি রামকে মানুষ মনে করা 
তুল। ধূলা ও ধোঁয়া যেমন আকাশ নয়, মাহযও তেমনি 
রাম নয়। আকাশ যেমন ধোয়ার রূপ লয়, রামও তেমনি 
মানমের রূপ লয়েন। ) 
বিষয় করন সুর জীব সমেত! । 
সকল এক তে এক সচেতা॥ 
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ। 
রাম অনাদি অবধপতি সোঈ ॥ 
বিষয়--শ্দ স্পশাদি। করন--ইন্ছ্িয় সকল, যাহা দিয়া 
মন কার্ধ করে, তাহাই মনের কারণ । সচেতা--চৈন্তন্যাময় ॥ 
বিষয় ও ইন্জিয, দেবতা ও জীবগণ ইহারা সকলেই পৃথক 
পৃথক চৈতল্লে চৈতন্ঠময় । ইহাদের সকলের পরম প্রকাশক 
যিনি, তিনিই অনাদি ও তিনিই অধোধ্যাপত্তি রাঁম। 
জগত প্রকান্ত প্রকাসক রানু 
মায়াধীস জ্ঞান গুন ধানু॥ 
জানু সত্যতা তেঁ জড় মায়া। 
জান দতা ইব মোহসহায়া ॥। 


১২৬ 


ভগত প্রকাশমান, আর রাম উহা প্রকাশ করেন। 
তিনি মায়ার কর্তা, জ্ঞান ও গুণের আকর! তাহারই সত্য 
হইতে জড় মায়! উৎপন্ন, সেই মায়া আবার মোহের সাহায্য 
লইয়া সত্যের মতই দেখা দেয়। 
রজত সীপ মছঁ ভাস জিমি জখ। ভান করবারি। 
জদদপি যৃষ! তিছ কাল সোই ভ্রম ন লকই কোউটারি॥ 
রজল্গত--রূপা। সীপ-_ঝিনুক | ভান্বকর-_হূর্যকিরণ ॥ 
ঝিনুক দেখিয়া দপার আভাস পাওয়া যায়, রূপা বলিয়া ভূল 
হয়, সুর্য কিরণ জল বলিয়! ভ্রম হয়। ইহারা তিনকালে 
মিথা| হইলেও সে মিথ্যা ভ্রম কেহ ঠেকাইতে পারে না। 
১৪২ ৷ এহি বিধি জগ হরি আত্রিত রহঈ। 
জদপি অসত্য দেত দুখ অহ্ঈী। 
জো” সপনে সির কাটই কোঈ। 
বিনু জাগে ন দূরি হুখ হোই । 
কেহ যদি স্বপ্ন দেখে ষে, তাহার মাথা কাটা হইতেছে, 
তাহ| হইলে না জাগিলে তাহার দুঃখ দূর হয় না। তেমনি 
জগৎ হরির আশ্িত, কিন্ত অসত্য হইলেও উহ। দুঃখ দিতে 
থাকে। স্বপ্নের ঢঃখ যেমন সত্য, সংসারের দুঃখ তেমনি 
সত্য। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে যেমন দুঃখ দূর হয়, স্বপ্ন অসত্য বলিয়া 
জানা যায়, সংসারের মোহ ভাঙ্গিলে, রামভক্কি হইলে, তেমনি 
ংলারের দুঃখ দূর হয়, সংসার অলতা বলিয়! জানা যায়। 
জাত কৃপা অস জম মিটি জাঈ। 
গিরিজ। সোই রপালু রঘুরাঈ । 
আদি অস্ত কোউজাক্ু ম পাৰা। 
অতি অন্ভুমান নিগম অস গাব 
ধাহার কপাতে এই ভ্রম দূর হয়, পার্বতী, তিনিই কৃপালু 
রঘুপতি, তাহার আদি অস্ত কেহ জানে না। বুদ্ধি অটযায়ী 
বেদ তাঁহার গান এইরূপই করিয়া গিয়াছেন। 
বিল্ছ পদ চলই স্মনই বিষ্টা কানা। 
কর বিদ্ভু করম করই বিধি মাম।॥ 
আননরহিত সকল রস ভোগী। 
বিচ্ছু বামী বকতা। বড় জোগী॥ 
তাহার প। নাই তিনি ত19 চলেন, কান নাই তবুও 
তিনি শোনেন, হাত নাই তবু নানাবিধ কর্ম করেন, মুখ 
নাই তবুও সকল রস ভোগ করেন, বাৰ্-ইন্দ্রিয় নাই তবুও 
বড় বক্তা ও যোগী। 
তম বিজু পরস ময়ম বিস্ু দেখা। 
গ্রহই আম বিজু বাস অসেখ।। 
অলি লব ভীতি অজেঁকিক করমী। 
অহিম। জাজ জাই মহি বরনী। 
তিনি দেহ না থাকিলেও স্পর্শ করেন, চক্ষু ন! 
থাকিলেও দেখেন, মাক না থাকিলেও অশেষ গন্ধ লয়েন, 


রামচরিঙানস 


এই প্রকার সব রকমেই তাহার অলৌকিক ব্যযহার। 
ইহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না। 
জেহি ইমি গাৰহি বেদ বুধ জাহি ধরহি সুমি ধ্যান। 
সোই দসরথন্ুত ভগত হিত কোসলপতি ভগবান ॥ 
যাহার কথা বেদ ও জ্ঞানিগণ এই প্রকার গান করেন, 
ধাহার জন্য মুনিরা ধ্যান করিয়া থাকেন, তিনিই সেই 
ভগবান, ভক্তের হিতের অন্তু কোশলপতি-দশরথ-পুত্র 
হইয়াছেন। 
১৪৩॥ কাসী মরত জন্তু অবলোকী। 
জানু নামবল করউ বিসোকী॥ 
সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী । 
রঘুবর সব উর অস্তরজামী ॥ 
কাথীতে যে লোক মরিবার সময় রাম নাম বলে, আমনি 
(শিব) তাহাকে (দেখিয়া) মুক্তি দিয়া থাকি। আমার সেই 


প্রভু চরাচরের স্বামি, তিনি রথুবর, সকলের কথা তিনি 
জানেন । 


বিবসহু জাস্স নাম নর কহহী"। 
জনম অনেক রচিত অঘ দহহী” ॥ 
সাদর জুমিরম জে নর করহী'। 
ভববারিধি গোপদ ইৰ তরহী' ॥ 


ভব--সংসার। বারিপধি--সমুদ্র। গোপদ--গরুর 
শ্ষুরের মত স্থান ॥ ষে বিবশ হইয়া (চিন্তা না করিয়া) নাম 
করে, তাহার অনেক জন্মের সঞ্চিত পাপ পুড়িয়া যায়। 
সাদরে দে নাম শ্মরণ করে, সংসারট। যেন গোম্পদের মত 
এতটুকু ছোট এমনি সহজে সে সংসার পার হইয়া যায়। 
রাম সো পরমাতমা ভৰানী। 
তহ্‌ ভ্রম অতি অবিহিত তৰ বানী । 
অস সংসয় আনত উর মাহী" । 
জ্ঞান বিরাগ সকল গুন জাহী"॥ 
পান্তী, রাম সেই পরমাস্মা, তাহার বিষয়ে ভ্রম করিয়া 
ভূমি যাহা বলিলে তাহা বলা বড় অন্তায়। মনে এই 
প্রকার সন্দেহ আনিলেই জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অন্ত সকল গুণ 
চলিয়। যায় । 
জনি সিৰ কে ভ্ৰমভঞ্জন বচন৷ । 
মিটি গই সব কুতরক কৈ রচনা! 
ভই রঘুপতি পন্দ প্রীতি প্রতীতী। 
দারুন অসস্তাৰনা বীতী। 
প্রতীতী--বিশ্বাস । অসম্তবনা--অবিশ্বাস ॥ শিবের 
জম দূরকারী বাক্য শুনিয়! কুতর্ক যাহা রচনা! করিয়াছিল 
তাহা মিটিয়া গেল। রঘুপতির পদে প্রেম ও বিশ্বাস 
আসিল ও যে দারুণ অবিশ্বাস ছিল তাহা দূর হইল। 


বালকাও 


পুনি পুনি প্রভু পদ কমল গহি জোরি পদ্ষরুহপানি। 
বোলী' গিরিজ। বচন বর মনন্থ প্রেমরস সানি । 
পার্বতী বার বার শিবের চরণ-কমলে প্রণাম করিয়া 
পদ্ম-হাত জোড় করিয়া প্রেমে ভরা এই সুন্দর কথা 
বলিলেন । 
১৪৪-১৪৭ ৷ সসিকর সম জনি গিরা তুম্হারী। 
মিট! মোহ সরদ্দাতপ ভারী ॥ 
তুম্হ কপাল সবু সংসয় হরেউ। 
রামসরূপ জানি মোহি পরেউ॥ 
সসিকর--্টাদের কিরণ। জানিপরেউ-_জানিলাম ॥ 
(তোমার বাক্য শুনিয়া আমার মোহ দুর হইল )। 
শরৎকালে দিনের তাপ যেনন চাদ উঠিলে দূর হয়, তেমনি 
আমার মোহরূপ শরৎকালের সুর্যের তাপ তোমার চাদের 
কিরণের মত কথায় দূর হইল। তুমি আমার সমস্ত সন্দেহ 
দুর করিলে। এখন রামস্বরূপ জানা হইল। 
নাথরুপা অব গয়উ বিষাদা। 
সুখী ভয়উ প্রভু চরন প্রসাদ । 
অব মোহি আপনি কিন্করি জানী। 
জদপি সহজ জড় নারি অয়ানী। 
জড়-ূর্থ। অয়ানী-_-অচতুর ॥ হে নাথ, আপনার 
কৃপায় এখন বিষাদ গেল, আপনার চরণকৃপায় সুখী হইলাম। 
যদিও আমি নারী, যদিও স্বভাবতঃ মূর্খ ও অচতুর, তবুও 
এখন আপনি আমাকে আপনার দাসী বলিয়। জানিয়া, 
প্রথম জে মৈ পুছা! সোই কহছু। 
জে মো পর প্রসন্ন প্রভু অহ্ু॥ 
রাম ত্রজ্ম চিন্ময় অবিনাসী। 
সর্ব রহিত সব উর পুর বাসী । 
যদি আমার উপর আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে 
হে প্রভূ, আমি প্রথমে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 
সেই কথা বলুন। রাম যিনি ব্রহ্ম অবিনাশী, জ্ঞানময়, 
যাহার (ইন্দ্রিয়াদি ও ইচ্ছা দ্বেষাদি) কিছুই নাই, যিনি 
সকলের হৃদয়ে বাস করেন, 
নাথ ধরেউ নরতন্গু কেহি হেতু ৷ 
মোহি সম্তুঝাই কহ রঘকেতু। 
উমাবচন আনি পরম বিনীত । 
রামকথা পর প্রীতি পুনীতা॥ 
হে নাথ, তিনি কেন মানুষের শরীর ধারণ করিলেন, এ 
কথা, হে শিব, আমাকে বুঝাইয়! বলুন । রামকথা সম্বন্ধে 
পবিত্র প্রেমপূর্ণ অতিশয় বিনীত উমার বাক্য শুনিয়া 


কিয় হরষে কামারি তব শঙ্কর সহজ সুজান । 
বন বিধি উমনি প্রসংসিঞ্জুনি বোলে কপানিধান । 


১২৭ 


শিবের হৃদয়ে আনন্দ হইল। শিব শ্বভাবতঃই জ্ঞানময়। 

তিনি নানাভাবে উমার প্রশংসা করিয়া পুনরায় বলিলেন। 
মোঃ. 

জুম সুভ কথা ভবানি রামচরিতমানস বিমল । 

কহা ভুক্ুক্ডি বখানি সুন! বিহগনায়ক গক্ুড়। 

সো সংবাদ উদার জেহি বিধি ভা আগে কহব । 

জসুনহ্‌ রাম অৰতার চরিত পরম জম্দর অনঘ । 
ভবানী, রামচরিতমানসের বিমল শুভ কথা শোন। 

এই কথা ভূষণ্তী ব্যাখ্যা করিয়া ৰলিয়াহিল ও পক্ষীয়াজ 

গরুড় শুনিয়াছিল। সেই উদার সংবাদ যেমন করিয়া 

হইয়াছিল, তাহ। প্রথমে বলিব। পরম সুন্দর, নিষ্পাপ-চরি্র 

রাম অবতারের কথা শুণ। 

হরিগুন নাম অপার কথারূপ অগনিত অমিত । 

মৈ নিজ মতি অন্ুসার কহউ উমা সাদর জুনন্ছ ৷৷ 


হরির নামের ও গুণের শেষ নাই, হরি-কথা (রাম- 
কথা) অসংখ্য ও অশেষ। আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে 
বলিব, উমা সাদরে উহা শুনিও। 
১৪৮ ৷৷ জুন গিরিজা হরিচরিত সুন্ধায়ে । 
বিপুল বিসদ নিগমাপম গায়ে ৷৷ 
হরিঅৰতার হেতু জেহি হোন । 
ইদমিহাৎ কহি জাই ন সোট ৷৷ 


সুহায়ে--মন্দর। ইদমিখংঁঁঠিক ঠিক ॥ পার্বতী, 
শোন । রামচরিত সুন্দর, নির্মল ও অনেক প্রকার | সে সকল 
বেদাদিতে আছে । যেজগ্ রাম অবতার হয়েন। তাহার 
হেত ত ঠিক ঠিক আমি বলিতে পাপ্লিব না। 
রাম অতক্য বুদ্ধি মন বামী। 
অত হুমার অস জুনহি সয়ানী || 
তদপি সন্ত মুনি বেদ পুরান।। 
জস কছু কহৰি ত্বমতি অন্গমানা ৷৷ 
অতর্ক্য- তর্কের বা বিচারের অতীত । অন্ুমানা_- 
অনুসারে | পার্বতী, আমার মতে রাম বুদ্ধি, মন ও বাঁকোর 
অতর্ক্য অর্থাৎ তাহাকে তর্ক বা বিচার দ্বারা পাওয়া যায় 
না। তবুও সাধুগণ, মুনিগণ, বেদ ও পুরাণ যাহা কিছু 
নিজ নিজ বুদ্ধি মত বলিয়াছেন । 
তস মৈ জমুখি সুনাৰউ তোহী। 
সম্ভুঝি পরই জস কারন মোহী । 
জব জব হোই ধরম কৈ হানী। 
বাঢ়হি অন্তর অধম অভিমানী ।। 
হে শ্ুমুখী, সে কথ! ও আমার কাছে রাম অবতার 
হওয়ার কারণ আর যাহা বোধ হইয়াছে তাহা তোমাকে 
গুনাইব | যখন যখন ধর্মের হানি হয়, অসুর, অধম ও 
অভিমানী বৃদ্ধি লাভ করে। 


করহি অনীতি জাই নহি বরমী। 
সীদহি: বিপ্ৰ ধেজু জুর ধরনী | 
তব তব প্রভু ধরি বিষিধ সরীরা। 
হরহি কপানিধি সজ্জমগীর! | 
সীদহি-অঠি ছুংখিত হয়। হরি-হরণ করেন। 
গীরা--পী?1॥ এমন অগ্ঠায় করে যে তাহা বল৷ যায় ন।। 
ব্ৰাহ্মন, গাই, দেবতা ও পৃথিবী অতিশয় দুঃখ পায়। সেই 
সময় কৃপালু প্রভু নান! শরীর ধারণ করিয়া সাধুজনের দুঃখ 
দূর করেন। 
জঅজ্র মারি থাপহি' জুরন্‌হ রাখহি নিজ ভ্রুতি সেতু । 
জগ বিস্তারহি' বিষদ জস রামজনম কর হেতু ৷৷ 
থাপহি--স্থাপন করেন। সেড্--মর্ধাদা, মান ॥ 
অনুরদিগকে মারিয়া সুরদিগের প্রতিষ্ঠা করেন, নিজের 
শ্রুতির মান রাখেন, জগতে নির্মল যশ প্রচার করেন । 


ইহাই রাম-জন্মের হেতু ৷ 

১৪৯৷৷ সোই জস গাই ভগত ভৰ তরহী'। 
ক্রপাসিদ্ব জন হিত তনু ধরহবী' ॥ 
রামজনম কৈ হেতু অমেকা। 
পরম বিচিত্র এক তে একা ॥ 


সেই যশ গান করিয়া ভক্ত ভবসাগর পার হয়। দয়ার 
সাগর রাম লোকের হিতের জন্যই শরীর ধারণ করেন । রাম- 
জন্মের হেতু অনেক, তাহার প্রত্যেকটাই অতি বিচিত্র ৷ 
জনম এক চুব কহু বখানী। 
লাৰধাম ভু জমতি ভবানী ॥ 
জ্বারপাল হরি কে প্রিয় দোউ। 
জয় অক বিজয় জাম সব কোউ। 
রামচন্দ্রের জন্মের ছুই একটা কাহিনী বলিতেছি। নুমতি 
ভবানী, সাবধানে গুন। হরির ছুই জন প্রিয় দ্বার-পাল 
ছিলেন, তাহাদের নাম জয় ও বিজয় ইহা সকলে জালে । 
বিপ্রত্রাপ তে দুম ভাঈ। 
তামস অর দেহ তিন্হ পাঈ॥ 
কমকক সিপু অরু হাটকলোচন। 
জগত বিদিত জর পতি মদ মোচন ॥ 
কনফকপিপু--হিরণ্যকশিপু। হাটক--সোন|। হাটক- 
লোচন--হিরণ্যাক্র ॥ সেই দুই ভাই বিপ্রশাপে হিরণ্যকশিপু 
ও ছিরণ্যাক্ষ নাম লইয়। অসুরের তামনিক দেহ পায়। তাহারা 
দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ করে। সে-কথা সকলে জানে । 


বিজঈ সমর বীর বিখ্যাত।। 

ধরি বরাহ যপু এক মিপাত1॥ 
হোই মরহরি চুলর পুমি নারা। 
জম প্রমান সজল বিস্তার 


রানচরিতমাঁনস 


নরহরি-নুসিংহ ৷ ছুইঙ্গনেই বিখ্যাত সমর বিজয়ী 
বার হয়। হরি বরাহরুপ ধারগ করিয়া একটাকে বধ 
করেন। নৃসিংহরূপ ধরিয়া আর একটাকে মারেন। 
তাহাতে ভক্ত প্রহলাদের সুষশ বিস্তৃত হয়। 
তয়ে নিসাচর জাই তেই মহাবীর বলৰান। 
কুত্তকরম রাৰন জুভট জরবিজঈ জগ জান ॥ 
মরিয়া গিয়। উহার! মহাবীর বলবান রাক্ষস হয়। যোদ্ধ। 
কুম্ভকণ ও রাবণ এই দুই লাম তাহাদের হয়। তাছার। 
সুর-বিজয়ী হয়। এ কথা জগতে বিখ্যাত । 
১৫০। যুকুত ন ভয়ে হতে ভগৰানা। 
তীনি জনম দ্বিজবচন প্রমান ৷ 
এক বার তিনকে হিত লাদী। 
ধরেউ সরীর ভগতঅঙ্ুরাগী ॥ 
ভগবানের হাতে মরিয়াও তাহারা মুক্ত হইল না, 
কেননা ব্রাঙ্গণের শাপ তিন জন্মের জন্তু ছিল। আর 
একবার তাহাদের হিতের জন্য ভক্তের প্রতি অনুরাগী 
ভগবান শরীর ধারণ করিলেন । 
কন্তপ অদ্দিতি তর্থ। পিতু মাতা । 
দসরথ কৌসিল্যা বিখ্যাত । 
এক কলপ এছি বিধি অবতারা। 
চরিত পৰিত্র কিয়ে সংসার 
পূর্বে ধাহাদের নাম ছিল কশ্যপ ও অদিতি, এইবার 
তাহারাই বিখ্যাত দশরথ ও কৌশল্যা নামে পিতা মাতা 
হইলেন। এইভাবে এককল অবতার লইয়া নিজের চরিত্র 
দ্বারা সংসার পবিত্র করিলেন। 
এক কলপ জর দেখি ডুখারে। 
সমর জলন্ধর সন সব হারে। 
মু কীন্হ সংগ্রাম অপায়া। 
দমূজ মহাবল মরই মমারা॥ 
পরম সতী অজ্ঞরাধিপনারী। 
তেহি বল তাহি ন জিতহি পুরা রী ॥ 
এককলপে যুদ্ধে জলগ্করের নিকট দেবতাদের হার হইয়া 
গেল। শঙ্কু ইহার জন্ত দেবতাদ্িগকে দুঃখিত দেখিয়! 
অপার সংগ্রাম করেন, কিন্তু মহাবল রাক্ষমদিগকে মারিয়াও 
মারিতে পারেন না। অনুরের স্ত্রী পরম সতী। সেই 
বলেই শিব অনুরকে জিতিতে পারেন না। 
ছল করি টারেউ তা ত্র প্রভু জরকারজ কীন্ছ। 
জব তেহি জানেউ নরম তব সাপ কোপ করি দীন্হ ॥ 
টারেউ--ভাঙ্গান॥ ছল করিয়৷ তাহার ব্রত ভাঙ্গেন। 
এই প্রকারে বিধাতা! দেবতাদের কাজ করেন। যখন সে 
স্ত্রী ও ব্যাপারের মর্ম যুঝিল তখন সে রাগিয়া শাপ দিল! 


ৰালকাণ্ড 


কাহিনীটি এই । জলম্ধর অনুর দেবতাদের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছে। তাহাকে জয় কর যায় না। তাহাকে মারিলেও 
মরে না। তাহার স্ত্রী পতিব্রতা। স্ত্রী সতী বলিয়া তাহার 
মৃত্যু হইতে পারিতেছিল না। এজন্ত বিষ্ণু তাহার স্ত্রীর 
পতিব্রতা নষ্ট করার ফন্দি করেন। বিষ্ণু সাধু সাজিয়া 
জলন্ধরের স্ত্রীর নিকট গিয়া সংবাদ দেন যে, তাহার স্বামী 
মারা গিয়াছে, ও ছল করিয়া! তাহার দেহের টুকরা টুকরা 
অংশ দেখান। স্ত্রীকে বলেন যে, তুমি বদি সতী হও, তবে 
ইহা! জোড়াইলেই সে বাচিবে। তিনি ইহা জোড়া দেন ও 
জলম্ধরের কপট মূর্তি জীবিত হয়। তখন সকল স্ত্রীর। 
তাহার পদসেবা করিতে থাকে । বিষ্ণু ইহার পর কপট 
ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দেন যে, তাহার ব্রত নষ্ট হইয়াছে। 
পরে ব্রত নষ্ট হওয়ার ফলে জলম্ধরের মৃত্যু হয়। সতী স্ত্রী 
তখন অভিশাপ দেন যে, স্ত্রী-বিরহে তাহাকে বড় ছুখো 
হইতে হইবে ও তাহার স্ত্রী চুরি যাইবে। সেইজন্য বিষুঃ 
রাম-অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । 


এই উপাখ্যানে ইহাই দেখাইতেছে যে, সত্যই হইতেছে 
ভগবান। সত্য ত্যাগ করিলে বিষ্ুরও ছাড়া নাই, ফল 
তুগিতেই হইবে । অবশ্য এসকল উপাখ্যানে দেবতারাও 
মানুষের মত মরণশীল ও কাম-ক্রোধঈর্যা-ছেষাপি রিপুর 
বশ। নারদ শাপে রামের জন্মের অন্ত উপাখ্যান পরে 
আছে। 
১৫১, ১৫২। তাক লাপ হরি দীন্হ প্রবান।। 


সেই শাপ বিষ্ণু স্বীকার করিয়া লইলেন। ভগবান 
কৌতুকনিধি ও কৃপালু। এদিকে জলম্ধর রাবণ হইল। 
রাম তাহাকে যুদ্ধে মারিয়া তাহাকে পরমগতি দিলেন। 
এক জনম কর কারন এহা। 
জেহি লগি রাম ধরী মর দেহা। 
প্রতি অবতার কথা প্রভু কেরী । 
ভুল সুমি বরনী কবিন্হ খদেরী ॥ 
রাম যে সকল কারণে নরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, 
ইহা ভাহারই একটি। রামের অবতার হওয়ার 'প্রতি 
কথাই কবিরা মুনিদিগের নিকট শুনিয়া অনেক করিয়া 
বর্ণন। করিয়াছেন। 
মারদ সাপ দীন্হ এক বারা। 
কল্প এক তেছি লগি অৰতারা। 
গিরিজা চকিত তঈ জনি বানী। 
নারদ বিক্ণুতগত পুনি জ্ঞানী ॥ 


১২০৯ 


আর একবার নারদ শাপ দেন, তাহাতেও এক কম্প- 
কালের জন্তু অবতার লইতে হয়। একথ! শুনিয়! গিরিজা 
আশ্চর্য হইলেন, কেননা নারদ যে বিষ্ণুভব্র আবার জ্ঞানী 
মুনি। 
কারন কৰন সাপ স্বুনি দীন্হ!। 
কা অপরাধ রমাপতি কীন্হ।॥ 
যহু প্রসঙ্গ মোহি কহঙ্ছ পুরারী । 
স্তুনিমন মোহ আচরজ ভারী ॥ 
রমাপতি বিষ্ণু কি অপরাধ করিয়াছিলেন, কি সে 
কারণ যেজন্ত মুনি শাপ দিলেন? হে প্রভু, সেই কথ। 
আমাকে বলুন, কেননা মুনির মনে মোহ হওয়। বড়ই 
আশ্চর্যের বিষয় । 
বোলে বিহদি মহল তব জ্ঞানী মুড ন কোই । 
জেহি জস রঘুপতি করহি জব সো তস তেহি ছন হোই 
তখন মহেশ্বর হাসিয়া বপিলেন_জ্জানী ও মূঢ় বলিয়া 
নিশ্চিত কেহ নাই। ঈশ্বর যখন যাহাকে যাহা করেন, সে 
তখন তাহাই হয়। 


ইহাতে কর্মফলের অপবাদ নাই, কমফলের সমথন 
রহিয়াছে । যে যেমন কাজ করে, সে দেই প্রকার ফল 
পায়, অর্থাৎ ঈশ্বর তখন তাহাকে সেইবপ করেন। 


তুলসীদাস প্রচলিত আখ্যানগুলির উল্লেখ করিয়। ভক্ত 
যে যে ভাবে রামকে দেখিয়া গিয়াছে, সেই সেই ভাবেই 
দেখাইতেছেন। কিন্তু তুলসীর গ্রন্থ যিনি, তিনি শাশ্বত 
সত্য। তিনি জম্ম গ্রহণ করেন, ছল করেন না, বিলাপ 
করেন না। তিনিই রাম। 
লোঃ-- 
কহ্উ রাম গুন গাথ ভরঘ্বাজ সাদর ভুমছ। 
ভবভঞ্জন রঘুনাথ ভলু তুলদী তজি মাম মদ । 
যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন--হে ভরদ্বাজ, রাম-গুণ গান 
করিতেছি, উহা আদরের সহিত শুন, রঘুনাথ সংসার বন্ধন 
হইতে মুক্ত করেন। তুলসী, মান মদ ত্যাগ করিয়া তাহার 
ভজন কর। 
১৫৩1 হিম গিরি গুহা এক অতি পাৰনি। 
বহু লঙ্গীপ জুরসরী জহাবনি ॥ 
আন্রন্থু পরম পুনীত জহাৰা। 
দেখি দেবরিঘি মন অতি ভাৰ।। 
হিমগিরি গুহা-হিমালয়ের গুহা । দেবধাধি-নাগদ | 
হিমালয়ে এক অতি পবিত্র গুহ! আছে। তাহার নিকট 
দিয়াই সুন্দর গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। উহাতে এক হুদা? 


পরম পবিত্র আশ্রম দেখিয়া নারদের বড় ভাল লাগিল । 


১৩০ 
নিরখি সৈল মরি বিপিন বিভাগা।। 
তয়উ রমাপতি পদ অন্ভুয়াগ। ॥ 
ভুমিরত হরিছি লাপগতি বাধী। 
সহজ বিমল মন লাগি লমাধী ॥ 
সাপ গতি বাধী--দক্ষ প্রজাপতি শাপ দিয়াছিলেন যে, 
নারদকে কেবল খুরিতেই হইবে । সেই পাপের ক্রিয়া নষ্ট 
হইল। নারদ নিশ্চল হইলেন ॥ পর্বত, নদী, বন ভাগে 
ভাগে দেখিয়! গ্রক্কৃতিক সৌন্দর্যে নারদের মনে বিষ্ণুর প্রতি 
ভক্তির উদয় হইল। হরিকে শ্মরণ করিতেই তাহার উপর 
যে শাপ ছিল, তাহাতে বাধা পড়িল। নারদের মন 
সহজেই পবিত্র, তিনি সমাধিদ্থ হইলেন। 
সুমিগতি দেখি জরেস ডরামা। 
কামহি বোলি কীন্হ লনদান॥ 
. , লহিত সহায় জাছ মম হেতৃ। 
চলেউ হরঘি হিয় জল চর কেতু । 
. ডরানা_-ভয় পাইলেন । সনমানা--মান দিলেন, কাজে 
নিয়োগ করিলেন। জলচর কেতুস্পকামদেব ॥ 
মুনির অবস্থা দেখিয়া ইন্ত্রের ভয় হইল। তিনি 
নারদের সমাধি ভাঙ্গিবার জন্ত কামকে ডাকিয়া তাহার 
সম্মান করিলেন ও তাহাকে সঙ্গীর সহিত ইন্ত্রের কাজে 
যাইতে বলিলেন। কাম আনন্দিত হইয়া! চলিলেন। 
স্বর্গের রাজা ইজ মানুষ রাজার মতই ক্ষমতা-প্রিয় 
অথচ ভীরু । কে কখন তাহার আসন কাড়িয়া লইল এই 
তাহায় ভয়। নারদ সমাধিতে বসিয়াছেন, তিনি ত নিষ্কাম 
ভাবে ঈশ্বরের ধ্যানই করিবেন। কিন্তু তাহা ছইলে কি 
হইবে? ইন্তের মনে ভয়। তিনি ভাবিলেন, নারদ এক্স 
পর ধ্যান বলে যদি ইন্তত্বই কাড়িয়। লয়েন। সেইজন্য 
কামকে পাঠাইলেন। এই দেবতারা অনেকাংশেই মাঃ, 
আবার নিকৃষ্ট মানুষের মত । ইন্ত্র কেমন তাহার 'পরিচয় 
পরে আসিতেছে । 
জমামীরনন মহ অলি ত্রাসা। 
চহত দেবরিষি মম পুর বাস।। 
জে কামী লোলুপ জগ মাহী । 
কুটিল কাক ইৰ লবহিভেরাহী॥ . 
সুনাসীর-_ইন্দ ।  হমপুরবাসা_্বর্পুরের বাস ॥ 
ইচ্ছের মনে এই ভয় যে, নারদ স্বর্গপুরেই বাস চাছেন। 
সংসারে যে কামী ও লোভী সে কুটিল কাকের মত 
সকলকেই ভরায়। 


ভুখ হাড় লেই ভাগ মঠ স্বাম মিরখি স্থগরাজ । 
হইনি লেই জমি জানি জড় তিনি সরপতিছি দ লাজ ॥ 


হুখ-গুক্না। ম্বান-কুকুর। জনি-না। 


রামচরিতমানস 


মূর্খ কুকুর সিংহকে দেখিয়! শুকৃনা হাড় লইয়া পলায়। 
মূর্খের এই ভয় যে, পাছে সিংহ উহা কাড়িয়া লয়। 
স্থরপতিও তেমনি (কুকুরের মত ) নির্লজ্জ । নারদের কাছে 
দেবরাজপুরী যে গুকৃনা হাড়ের মত, সে ঞ্জান নাই। 
১৫৪1 তেছি আত্রমহি মদন জব গয়উ। 
মিজ মায়া বসন্ত মিরময়উ ॥ 
কুজজমিত বিবিধ বিটপ বছরঙ্গ!। 
কুজছি' কোকিল গুঞ্জহি ভূঙ্গা ৷ 
সেই আশ্রমে মদন পহ্‌ ছিয়া নিজ মায়ায় বসন্ত খতু 
উপস্থিত করিল। নানা গাছে নানা রঙের ফুল ফুটিল, 
কোকিল ডাকিতে লাগিল, ভ্রমর গুন্‌ গুন্‌ করিতে লাগিল। 
চলী জুহাৰনি ত্ৰিবিধ বয়ারী। 
কামরুষাজু বঢ়াৰনিহারী ॥ 
রস্তাদিক সুয় মারি বীনা । 
লকল অসমসর কলা প্রবীন! ॥ 
বঢ়াবনিহারী--বাড়াইয়া থাকে। বয়ারী--বাতাস। 
অসমসর- “কাম ॥ সুন্দর শীতল মন্দ ও সুগন্ধ বাতাস বছিল। 
উহাতে ক্কামাগ্ি বাড়িয়া উঠে | বুস্তাদি' নবীন সুরনারী, 
ধাছারা কামকলায় চতুর । 


কীন্হেসি গুনি প্রপঞ্চ বিধি নানা॥ .. 


পানি পতঙ্গ! গোলাপী রংয়ের হাত প্রপঞ্চ - মিথ্যা 
মায়া॥ তাহারা, সুর্রে ঢেউ তুলিয়া গান করিতেছিল, 
আর গোলাপী রংয়ের হাত নান! ভঙ্গীতে খেলাইতেছিল। 
এই সাহাধ্যকারীদিগকে দেখিয়া মদনের আনন্দ হইল। 
আর সে নানা প্রকার মিথ্যা মায়ার স্থ্টি করিল। ও 


ম্‌নোতৰ 
নী হি ক ত পা 
বাধ রখবার রমাপত্তি জাডু॥, . 

সীম চাপি--মর্ধাদা লঙ্ঘন করিতে ॥ কামকল! মুনিকে 
গণর্প করিল না। তখন পাপী. কাম নিজের ভন্মে ভীত 
হইল।. বাহাকে বড় রক্ষক বিষ্ণু রক্ষা করেন, ভাহার 
মর্যাদা কি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে ? 

( ভক্তের এই বিশ্বাল ভত্ভখংলল ভগবান সর্বদা রাখিয়া 
থাকেন। ঈশ্বর রক্ষা করিলে রক্ষা,' নচেৎ হুর্বল পুরুষ 
নিজের চেষ্টার কতক্ষণ পৰম রাখিতে “পারে? সুকৃত 
কর্মফল ও ভক্তি পতন হইতে ভক রক্ষক ।) 


ফালফাও 


নহিত দহাই ভাত জত্তি দালি হারি হ'মৈঅ। 
গছেলি জাই স্ুনিতরদ তব কহি জঠি জারত বৈন ॥ 
গহেসি--খরিল | আরত বৈন-_ আর্ত বাকা। মুঠি. 
অতিশয় ॥ হার মানিয়া কামদেব নিজের সহায়কগণ 
সহিত বড় ভয় পাইল । তখন মুনিবরের পা ধরিরা বড় 
আর্তন্বরে মিনতি করিতে লাগিল। 
১€€৫॥ তয়্উ ম নারদ মদ কু রোষা। 
কছি প্ৰিয় বচন কাম পর্নিতোধা ॥ 
মাই চয়ণ দির আয়জ .পাটী। 
গয়উ মদন তব লছিত দহা । 
নারদের মনে মাত্রও রাগ হইল না, তিনি প্রিয়বাকে। 
কামকে তুষ্ট করিলেন। তখন কাম তাহাকে প্রণাম করিয়। 
ও ঠাহার আজ্ঞ| লইয়া সহায়কিগের সহিত ঢলিয়া গেল। 
সুমি জসীলতা আপনি করনী। 
জুর পতি সভা জাই সব বরনী ॥ 
জমি সব কে মন অতরঞ্ধু আৰ৷ 
স্ুনিহি প্রসংসি হরিহি লিক নাৰা ॥ 
মনির সুগ্ীলত। ও নিজের কীতি, এ সকল কথা দেব- 
সভায় গিয়া কাম বলিল। সে কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য 
হছইল। তাহারা মুনিকে প্রশংসা করিয়! বিষ্ণুর উদ্দেশ্বে 
প্রণাম করিল। 


অতি প্রিয় জানি মেস সিখায়ে। 


তখন নারদ শিবের নিকট গেলেন। তিনি কাম হয় 
করিয়াছেন বলিয়। তাঁহার মনে বড় অহঙ্কার। কামের 
কাগুট। শঙ্করকে গুনাইলেন। তখন নারদকে অতিশয় 
প্রিয় মনে করিয়া শিব উপদেশ দিলেন। 
বার বার বিনৰউঁ স্কুনি তোঙী। 
জিমি যহ কথা জুনায়ছ মোহ ॥ 
তিমি জনি হরিহি জুনায়ছ কৰক । 
চলেছ প্রসঙ্গ ছুরায়ছ তবু ॥ 
শিব নারদকে বলিলেন--হে মুনি, তোমাকে বার বার 
মিনতি করিতেছি, আমাকে যেমন একথা শুনাইলে তেমনি 
আবার বিষ্ণুকে যেন কখনও শুনাইওনা। বদি কথা- 
প্রসঙ্গে এ কথা উঠে তবুও ধুকাইও ৷ 
লু দীন্হ উপদ্ধেস হিত নহি: মারছি জহান। 
তরদ্বাজ কৌতুক চলহ হরিইচ্ছ। বলবান ৷ 
সুহান__শোভা৷ পাওয়া, ভাল লাগা ॥ শদ্ভু হিতের 
জড় উপদেশ দিলেন; কিন্ত নারদের তাং! ভাল লাগিল 


১৪১ 


না। ভরঘ্বাজ, ত রপর যে কৌতুক হইল ভাহা শোন । 
বিষ্ণুর ইচ্ছাই বলবান। 
১৫৬৪ রাম কীদ্হ ঢাহহি সোই হোটী ৷ 
করই অস্ভথ। অল নহি কোই । 
স্কুমি হন নহি ভায়ে । 
তব বিরঞ্চি কে লোক মিধায়ে ॥ 
কীম্হ চাহহি'--করিতে চান। ভায়ে--ভাল লাগা॥ 
রাম যাহা করিতে চাহিবেন তাহাই হুইবে, উহার অন্যথা 
করে এমন ত কেহই নাই। শিবের কথা নারদের মনে 
ভাল লাগিল না। তিনি তাহার পর ব্রঙ্গলোকে গেলেন। 
এফ বার কল্মতল বরবীন!। 
গাৰত হরিগুন গামপ্রবীদণ ॥ 
সীরলিদ্ধ গৰমে স্থুনিনাথ!। 
জন বল জীনিবাস ক্ৰতিমাথা ॥ 
একবার সুন্দর বীনা হাতে লইয়া হরিনাম গানে পটু 
নারদ মুনি গাইতে গাইতে ক্ষীরসমুদ্রে গেলেন। সেখানে 
বেদের পৃজ্য লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু বাম করেন। 
হয়ঘি মিলেউ উঠি কপামিকেতা। 
বৈঠে আসন রিষিছি লঙ্গেত! ॥ 
ঘোলে বিলি চরাচররায়া। 
নহতে দিনন্হ কীন্হি স্থুমি দায় ॥ 
কপানিধি বিষ্ণু আনন্দিত হইয়! দীড়াইয়৷ আলিজন 
করিলেন, তার পর খধির সহিত একত্রে বসিলেন। 
চরাচরের স্বামী হাসিয়া বলিলেন-_মুনি, অনেক দিন পৰে 
আপনি দয়া করিলেন। 
কামচরিত নারদ লব ভাখে। 
জত্যপি প্রথম বরজি দিব রাখে ॥ 
অতি প্রচ রঞ্ুপতি কৈ সায়া। 
জেনি ন মোহ অস কো জগ জায়া ॥ 
ভাখে--বলে। বরজি--নিষেধ করিয়া। জায় 
জন্মিয়াছে॥ যদিও শিব পূর্বেই বলিতে বারণ করিয়া 
দিয়াছিলেন, তথাপি নারদ কামচরিত সমস্ত বলিলেন। 
রথুনাথের মায়া বড় প্রবল, যাহার মোহ হয় না এমন কে 
আছে? 
রখ বদম করি বচম স্বত্ব বোলে স্রীতগৰাম । 
তুম্হরে সুমিরম তেঁ সিটহি মোহ মার মদ মান ॥ 
উদাসীন ভাবে কোমল মৃদ্বাক্যে শ্রীভগবান বলিলেন 
তোমার প্মরণে কামের মোহ, মদ ও অভিমান মিটে। 
( তোমার উপর আবার কামের কি প্রভাব হইবে 1) 
36৭1 ভঙ্গ সুমি মোহ হোই গম তাকে। 
জ্যাম বিরাগ হদয় নহি জাকে। 


১৩২ 


হরজ্জচরজ হত রত নতিধীরা। 
তুম্হহি'কি করই মনোভৰ গীর1॥ 
নারদ শোন, তাহারই মনে মোহ হয়, যাহার হৃদয়ে 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য নাই। তুমি ব্রহ্গর্যব্রতশীল, ও ধীরবুদ্ধি ) 
তোমাকে কাম কি গীড়া দিতে পারে ? 


অভিমানের সহিত নারদ বলিলেন- _ভগবান, সে সকল 
তোমার ক্কপ1। এদিকে ক্কপানিধি হরি মনে বিচার করিয়া 
দেখিলেন যে, নারদের হৃদয়ে গর্ব-তরুর একটা বড় অঙ্কুর 


স্বুনি কর হিত মম কৌতুক হোঈ। 
অৰলি উপায় করব মৈঁ সোঈ ॥ 
বেগি-শীঞ্জ। ডারিহউ উখারী--উপারিয়া ফেলিব ॥ 
আমি তাড়াতাড়ি উহা! উপাড়িয়া ফেলিব। সেবকের হিত 
করাই আমার পণ। মুনির হিত হয় আর আমার কৌতুক 
হয় এরকম একটা উপায় অবশ্যই করিব। 
তব নারদ হরিপদ লিক মাঈ। 
চলে স্বদয় অহমিতি অধিকাঈ ॥ 
ভ্ীপতি নিজ মায়! তব প্ররী । 
জুনহু কঠিন করনী তেহি কেরী। 
তারপর নারদ হরিপদে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। 
হৃদয়ে তাহার আহঙ্কার ভরিয়। ছিল । তখন হরি নিজের 
মায়া প্রেরণ করিলেন। তাহার কষ্টদায়ক কাণ্ড শোন-- 
বিরচেউ মগু মঙ্ছ মগর তেহি সতজোজন বিস্তার । 
জ্ীনিবাস পুর তে অধিক রচনা বিবিধ প্রকার ॥ 
সেই মায়া পথের মধ্যে শত যোজন ব্যাপিয়া নগর 
তৈয়ারী করিয়া ফেলিল॥ সে পুরী বৈকুষ্ঠপুরী হইতেও 
অধিক অুন্দর ও নানা প্রকারে সজ্জিত । 
১৫৮ ॥ বসহি: নগর জুচ্দর নর নারী । 
লু বছ মনদিজ রতি ত্ুধায়ী। 
তেহি পুর বসই সীলনিধি রাজ!। 
অগনিত হয় গয় সেন সমাজ 1 ॥ 
সেই নগরে সুন্দর নরনারীর বাস। মনে হয় যেন কত 
কাম ও কত রতি শরীর ধরিয়া আছে। সেই পুতীতে 
শীলনিধি রাজা বাস করেন। তাহার হাতী, ঘোড়া 


মেন গণনা করা যায় না a | 


রামচদ্ধিতমামস 


-- জাত জুয়েল গন বিভব খিনানা। 
"সপ তেজ হল নীতি মিকাল!॥ 
বিদ্বমোহমী তাহ কুমারী । 
হী বিসোহ জেহি রূপুমিহারী॥ 
তাহার এঁশবর্য শত ইন্লের মত। আর এদিকে রূপ, 
তেজ, বল, ও নীতিরও তিনি যেন আবাস তৃমি। তাহার 
কুমারীর নাম বিশ্ববিমোহিনী। তাঁহার রূপ এমন যে স্বয়ং 
লগ্মীও তাহ! দেখিয়া মোহিত হয়েন। 
লোই হরি মায়! লব গুন খানী। 
লোভা তাজ কি জাই বখানী ॥&. 
করই ত্বয়স্বর লে নৃপবাল!। 
আয়ে তহ অগনিত সহিপালা। 
হরিরই মায়াতে সে সমস্ত গুণের উৎপত্তি । তাহার 
শোভা বর্ণনা করা যায় না। সেই রাজকন্তার শ্বরন্বয় সতা 
রচনা হইলে সেখানে অগণিত রাজারা আসিল। 
স্কুমি কৌতুকী মগর তেছি গয়উ। 
পুরবাদিন্হ লব পুত তয়উ॥ 
ভুমি সব চরিত ভূপগৃহ আয়ে। 
করি পুজা সপ স্থুমি বৈঠায়ে ॥ 
_. কৌতুকী-_কৌতুহল বশে ॥ নারদও কৌতুকবশতঃ 
সেই নগরে গেলেন ও পুরবালীদিগকে সকল কথ! জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। সব কথা শুনিয়া রাজার বাড়ী 
আসিলেন। রাজ! তাহাকে পৃজ! করিয়া বসাইলেন। 
আনি দেখাঈ নারদহি তুপতি রাজকুমারি। 
কহন মাথ গুম দোষ সব একি কে জবর বিচারি ॥ 
রাজা রাজকুমারীকে আনিয়া দেখাইলেন, বলিলেন 
হে প্রত, বিচার করিয়া ইহার গুণ দোষের কথা বলুন । 
১৫৯॥ ফেখি রূপ মুনি বিরতি বিসারী। 
বড়ী বার লি রহে মিহারী। 
লচ্ছন তাজ বিলোকি ভুলামে। 
হৃদয় হরঘ নহি প্রগট বখানে ॥ 
বিরতি--বৈরাগ্য। বড়ীবার-অনেক্ষণ॥ মুনি 
তাহার রূপ দেখিয়! রন্ষচর্য ভূলিয়া গেলেন, অনেকক্ষণ 
ধরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার মনতুলানো 
লক্ষণ দেখিয়া মনে আনন্দ হইল, কিন্তু মুখে কিছু প্রাকাশ 
করিলেন না। 
জো এহি বরই অমর নোই হোঈ। 


মুনি দেখিলেন, এই শীলনিধির কড়া যাহাকে বরণ 


বালকাগ্ 


করিবে, সে অমর হইবে । যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাকে কেহ পরাজয় 
করিতে পারিবে না। সকল চরাচর তাহার সেবা করিবে। 
জচ্ছনম লব বিচারি উর রাখে। 
কষুক বমাই তুপসম ভাখে। 
জুতা ভুলচ্ছম কহি নৃপ পাহ’ । 
মারদ চলে সোচ মন মাহী । 
বিচার করিয়া যে সকল লক্ষণ দেখিলেন, তাহা মনেই 
রাখিলেন। কিছু বানাইয়া রাজাকে জানাইলেন। কন্তা 
সুলক্ষণা এ কথা রাজাকে বলিয়া তাহার পর নারদ চিন্ত! 
করিতে করিতে চলিলেন। 
করউ জাই সোই জতম বিচারী। 
জেহি প্রকার মোহি বরই কুমারী ॥ 
জপ তপ কু ন হোই তেহি কালা। 
হে বিধি সিলই কৰন বিধি বালা 
করউ--করিব। বরই--বরণ করে॥ রাজকুমারী 
যাহাতে আমাকে বরণ করে, বুদ্ধি করিয়া সেই চেষ্টাই করি । 
সে সময় নারদের আর জপতপ কিছুই হয় না। তিনি বলিতে 
থাকেন-_হে বিধাতা ওঁ কন্যাকে কি করিয়া পাওয়া যায়? 
এনি অবসর চাহিয় পরম শোভা রূপ বিলাল । 
জো বিলোকি রীঝই কুরি তব মেলই জয়মাল ॥ 
বরীঝই--আনন্দিত হয় ॥ এই সময়ে চাই পরম সুন্দর 
শোভন রূপ, যাহাতে কন্তা সত্তষ্ট হইয়া জয় মালা দিয়া দেয়। 
১৬*।॥ হরিসম মাগর্ত জুক্দরতাঈ। 
হোইহি জাত গহক অতি ভাঈ। 
মোরে হিত হরি সম নর্কি কোউ। 
এছি অবসর সহায় সোই হোউ। 
এখন যদি হরির নিকট সৌন্দর্য চাহিতে যাই, তবে 
যাতায়াতের বড় বিলম্ব হইবে । হরির মত আমার হিতকারী 
আর কেহ নাই, তিনি এই সময়ে আমার সহায় হউন । 
বহু বিধি বিনয় কীন্ষি তেহি কালা। 
প্রগটেউ' প্রভু কৌতুকী ক্ূপাল।। 
প্রভু বিলোকি খুনি নয়ন ভুড়ানে। 
হোইছি কান্কু হিয়ে হরযানে ॥ 
সেই সময় নারদ নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকট বিনীত 
করিলেন। কৌতুকময় দয়াল গ্রহ তখন দেখা দিলেন। 
গ্রকুকে দেখিয়া৷ মুনির চোখ জুড়াইল। এই ভাবিয়া হৃদয়ে 
আনন্দ হইল যে, কাজ হইবে । | 


অতি আরতি কহি কথ জমাঈ। 

করছ কৃপা করি ছোছ সহাটাী ॥ 

আপন গ্রপ দেহ প্রভু মোহ । 
জাম তি মৰি পাৰউ ওহী । 


১৩১ 


অতিশয় আর্ত হইয়া নারদ নিজের মনের কথা 
গুনাইলেন ও ৰলিলেন--হে প্রন, কপা কর, সহায় হও। 
তোমার নিজের রপ আমাকে দাও, অন্ত প্রকারে এই কন্ধা 
পাওয়া যাইবে না। 
জেছি বিধি মাথ হোই হিত মোয়া। 
করছ সো বেগি দাস মৈতোয়া। 
মিজ মায়াবল দেখি বিসাল।। 
হিয়হদি বোলে শিমদয়ালা ॥ 
হে নাথ, যাহাতে আমার ভাল হয় শীপ্বই তাহা কর। 
আমি ত তোমার দাস। নিজ্জের বিশাল মায়ার বল 
দেখিয়া মনে মনে হাসিয়] দীন দয়াল বলিলেন-_ 
জেছি বিধি হোইছিপরমহিত নারদ ভূমছ ভুম্ছায়। 
সোই হম করব ন আম কছু বচন ন স্থধা হমার। 
হে নারদ, শোন, যাহাতে তোমার কেবল পরমন্িত হয় 
তাহাই করির, অন্ত কিছু নয়। আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। 
১৬১॥ কুপথ মাগ রুজব্যাফুল রোসী । 
বৈদ ন দেই জুনছ মুনি জোটী। 
এহি বিধি হিত তুম্হার মৈ ঠয়উ। 
কহি অস অস্তরহ্ধিত প্রভু তয়উ। 
কুপথ--কুপথ্য। কুজ ব্যাকুল--রোগে অস্থির । ঠয়উ 
স্থির করিয়াছি। অস্তরহিত--অস্তহিত ॥ 
হে যোগী মুনি, শোন, ষদি রোগে অস্থির রোগী কুপথ্য 
চায়, তবে বৈশ্য তাহাকে তাহা দেয় না। এইভাবেই আমি 
তোমার ভাল করিব ঠিক করিয়াছি। এই কথা বলিয়া 
প্রভু অন্তহিত হইলেন। 
মাক্সাবিবস ভয়ে স্কুমি ঘুঢ়া। 
সমুবী নহি: হরিগিরা নিগুঢ়া। 
গৰনে তুরত তহারিষিরাঈ। 
জহা। স্বয়ত্বরভুমি বনাঈ। 


মায়াবিবশ হইয়া নারদ মূর্খের মত হইলেন, ভগবানের 
বাকো]র গুঢ অর্থ বুঝাইপেন না। তখন খধিরাজ নারদ 
যেখানে স্বয়ঘর-সভ।| সাজান হইয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেখানে 
গেলেন । 


নিজ নিজ আসন বৈঠে রাজা। 
বনু বনাৰ করি সহিতি সমাজ ॥ 
সুমিমন হরঘ রূপ অতি মোরে। 
মোহি তজি আনহি বরিছি ন তোরে ॥ 


বনাবকরি--সাঁজ করিয়া | আন--অন্যকে | ভোরে. 
ভুলে ॥ রাজারা নিজ নিজ আসনে বহু সাজ সজ্জা করিয়া 
নিজের সমাজের লোকের সহিত গিয়া বসিল । মুনির মনে 


১৩৪ 
এই বলিয়া আননা যে আমার খুব সুরূপ হুইরাছে, আমাকে 
ছাড়িয়া আর কাহাকেও এই কন্ত। ভূলিয়াও বরণ করিবে না। 
স্থনিছিত কারন কপামিথামা। 
ঈীন্হ কুরূপ ম জাই বখানা। 
নৌ চরিত্র লঙ্বি কানু ম পাৰা। 
মার জানি নবহি দির মাব1। 


মুনির ভালর অন্ত কৃপাল তাহাকে এমন কুরূপ দিলেন 
যে, বলা যায় না। কিন্তু নারদের এ কুরূপ কাহারও চক্ষে 
পড়িল না। নারদ মুনি জানিয়া সকলেই তাহাকে প্রণাম 
ফরিল। 
রহে তহ' ছুই রুত্গম তে জামছি: লব তেউ। 
ঘিঞ্রবেৰ দেখত ফিরছি পরম কৌতুকী তেউ। 
সেখানে মহাদেবের দুইজন গণ ছিল, তাহারা সকল 
ভেদ জানিত। তাহার! ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সব দেখিয়! 
বেড়াইতেছিল। তাহারাও পরম কৌতুকী। 
১৬২ ৷ জেহি সমাজ বৈঠে সুমি জাঈ। 
হৃদয় রূপজঅহমিতি অধিকাটী | 
তর বৈঠে নহেসগন দোউ। 
বিপ্রযেষ গতি লখই ন কোউ ॥ 
নারদের হৃদয়ে বড়ই রূপের অহঙ্কার হইয়াছে। তিনি 
যে সমাজে গিয়া বসিলেন, সেইখানেই শিবের দুই গণ ও 
গিয়৷ বসিল। তাহারা ত্রাহ্মণের বেশে ছিল, কেহ 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল না। 


কূট-_ঠাট্রা। নীকি -খুব। রীঝিহি-_মোহিত হইবে ॥ 
তাহার! নারদকে গুনাইয়| ঠাট্টা করিতেছিল যে, হরি ই'হাকে 
খুব সৌন্দৰ্য দিয়াছেন। ইহার শোভা দেখিয়া রাজকুমারী 
মোহিত ছইবে, বিশেষতঃ ইহাকে বিষ্ণু মনে করিয়া বরণ 
করিবে। 


মন ছাখ পরায়ে--মন পরের হাতে, বশে। সচুপায়ে 
চুপে চুপে । অটপটি-_খাপছাড়া॥ 

মুনির মোছ হইয়াছিল, তাহার মনের উপরও বশ ছিল 
না। শিবের গণ খুব চুপি চুপি হাসিভেছিল। যদিও মুনি 


যামচর়িতমানস 


তাহাদের খাপছাড়া কথা শুনিতে ছিলেন, তথাপি বুদ্ধিতংশ 
হওয়ার জনক বুঝিতে পারিতেছিলেন না । j 
কাছ ন লখা সো চরিত বিসেখা। 
লো সর্সপ মৃপকন্বা দেখা ॥ 
অর্কটবদন তয়স্কর দেহী । 
দেখত নাদ ত্যোধ ভা তেহ্ী। 
নারদের এই বিশেষ রূপ (চরিত ) কেছই দেখে নাই, 
কিন্ত সেই রূপ রাজকুমারী দেখিলেন। মর্কটের মুখ, 
ভয়ঙ্কর দেহ। তাহাকে দেখিয়। রাজকুমারীর বড় রাগ হইল। 
লখী সঙ্গ লেই কুর্জরি তব চলি জলু রাজমরাল। 
দেখত ফিরই মহীপ সব করসরোজ জয়মাল । 
রাজকুমারী তখন সখীর সঙ্গে রাজহাসের মত চলিতে- 
ছিলেন। তিনি রাজাদিগকে দেখিয়া ফিরিতেছিলেন। 
তাহার পগ্মহাতে জয় মালা । 
১৬৩॥ জেহি দিসি বৈঠে মার ফুলী। 
সো দিসি তেহি মন বিলোকী ভুলী ৷ 
পুনি পুনি স্কুনি উকসহি' অকুলাহী’ ৷ 
দেখি দস! হরগন যুক্তকাহী'। 
যেদিকে নারদ অহঙ্কারে মুখ ফিরাইয়! বসেন, সেইদিকে 
ভূলিয়াও কন্যা তাকায় না। পুনঃ পুনঃ নারদ ছটুফট্‌ 
করিতেছেন ও ব্যাকুল হইতেছেন দেখিয়া শিবের গণ 
হাপিতে লাগিল । 
ধরি নৃপতন্ছ তহ গল্মউ কৃপাল! । 
কুজঁ রি হরধি মেলেউ জয়মাল1। 
ছুলহিমি লেই গে লচ্ছিনিবাস। 
মৃপসমাজ সব ভয়উ নিরাসা॥ 
দয়াল সেখানে রাজার বেশে গিয়াছিলেন। কুমারী 
আনন্দে তাহাকে বরমালা দিল। তিনি কন্তাকে বৈকুষ্ঠে 
লইয়া গেলেন । রাজারা সকলে নিরাশ হইলেন। 
স্কুনি অতি বিকল মোহমতি নীঠী। 
মনি গিরি গঈ ছুটি জন গাঁঠী ৷ 
তব হরগন বোলে স্মুক্ুকাঈী। 
নিজ ঘুখ স্কুকুর বিলোকছহ জাঈ। 
নারদ মুনি বড় বিকল হইলেন । তাহার বুদ্ধি মোহবশে 
বিগড়াইয়া গিয়াছিল। গাট হইতে মণি খুলিয়া পড়িয়। 
গেলে যেমন অবস্থা হয়, মুনির সেই অবস্থা হইল। তখন 
শিবের গণ হাসিয়া বলে--নারদ, একবার আর্সীতে নিজের 
মুখ দেখুন। | 
অফ কহি দোউ ভাগে তয় ভারী । 
বদন দীখ সুমি বারি মিহারীণী |. 
বেঝু বিলোকি ক্রোধ অতি বাড়1। 
ভিন্যহি সরাপ দীন্হ অতি গ়।॥ 


ধালফাও 


এই বলিয়া ইজনে ভয়ে পালাইয়া গেল। তখন নারদ 
জলের উপর মুখ দেখিলেন | নিজের মূর্তি দেখিয়া বড় রাগ 
হইল ৷ তাহাদিগকে বড় কঠিন শাপ দিলেন, 
হোছ মিসাচর জাই তুম্হ কপটী পাপী দোউ। 
হ'সেছ হমহি' সো লেছ ফল বছরি হ'সেহ যুনি কোউ। 
তোমরা দুই কপটী পাপী গিয়া রাক্ষস হও। আমাকে 
দেখিয়া হাসার ফল ভোগ কর। কোনও মুনি দেখিয়া 
আবার হাসিও। 
১৬৪॥ পুনি জল দীখ রূপ নিজ পীৰ।। 
তদপি ন্বদয় সন্তোষ ন আৰ!। 
ফরকত অধর কোপ মন নাহী । 
সপঢি চলে কমলাপতি পানী”! 
ফরকত-_কাপিতেছিল। সপদ্দি-তখনই ॥ নারদ 
পুনরায় জলের দিকে তাকাইয়া দেখেন যে, নিজের রূপ 
পাইয়াছেন। তাহা হইলেও মনে সন্তোষ আসিল না। 
মনের রাগে ওষ্ঠ কাপিতে লাগিল। তিনি ভাড়াতাড়ি 
বিষ্ণুর নিকট চলিলেন। 
দেইহউঁ সাপ কি মরিহ্উ জাঈ। 
জগত মোরি উপহাস করাঈ । 
বীচহি পন্থ মিলে দুজারী । 
সঙ্গ রমা সোই রাজকুমারী । 
নারদ ডাবেন__কি করিব? শাপ দিব, কি নিজেই 
মরিব? হরি আমাকে জগতের কাছে উপহাসের পাত্র 
করিলেন। পথের মাঝেই বিষ্ণুর সহিত দেখা হইল। 
তাহার সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী আর সেই রাজকন্যা৷। 
বোলে মধুর বচন সুরেসাঈ'। 
খুনি কহ চলে বিকল ফী মাঈ'। 
জনত বচন উপজ। অতি ভ্রোধা। 
মায়াবস ম রহ! মন যোধা। 
হরি তখন তাহাকে মধুর বাকে] বলিলেন--মুনি, 
বিকলের প্যায় কোথায় যাইতেছে? কথা শুনিয়া নারদের 
রাগ আরো বাড়িয়া গেল। মায়ার বশে তাহার আর জ্ঞান 
রহিল না। 
পরসম্পদ। সকছ নহি দেখা। 
মহরে ইরিঘ। কপট বিসেধী । 
অথত লিজ রুদ্ধ হি বৌরায়ছ। 
জুরন্হ প্রেরি, বিষপান করায়ছ। 
. তিনি বলিলেন--তুমি পরের ভাল দেখিতে পার না। 
তোমার মনে অতিশয় ঈর্ষা ও কপটতা আছে। তুমি সিদ্ধ 
মন্থন করার সময় দেবতাদিগকে পাঠাইয়া রুদ্রকে বিষ পান 
করাও, তাহাকে পাগল করাও । 


১৬৫ 


অভ্র জরা বিষ শব্ধরহি আপু রমা অজি ঢারু। 
স্বারখমাধক কুটিল তুম্হ সদ কপটব্যবহারু। 
তুমি অস্থরদিগকে দিলে মদ, শঙ্করকে দিলে বিষ, আর 
নিজে লইলে সুন্দর মণির মত লক্ষ্মীকে। তুমি স্বার্থ-সাধক, 
তৃমি কুটিল, তোমার ব্যবহার সদাই কপট। 
১৬৫ পরমন্বতন্্র ম সির পর কোট । 
ভাবই মমহি করছ তুম্হ সোটী। 
ভলেছি নন্দ নন্দেহি তল করছু। 
বিনময় হর ন হিয় কছু ধরন ॥ 
তুমি বড়ই স্বাধীন, তোমার মাথার উপর কেহ নাই। 
মনে যা ভাল লাগে তাই কর, ভালকে মন্দ আর মন্দকে 
ভাল কর। তোমার মা আছে বিশ্বয়। না আছে হর্য। 
ডঙ্'কি ডহ্‌ঁ কি পরিচেছ নব কারু ৷ 
অতি অনস্ক মন নদ! উদ্ধাহু ॥ 
করম ভূতাস্কতে তুম্হহি' ম বাধা 
অব লগি তুম্হহি ম কানু লাধা॥ 
ূ ডহ'কি--ঠকাইয়া। পরচেহ--পরীক্ষা কর। অসঙ্ষ-_. 
নিডর। উছাহ--উৎসাহ ৷ সাধা_সিধা॥ 
তুমি ঠকাইয়! ঠকাইয়া সকলের পরীক্ষা কর। তুমি 
একেবারে নির্ভয়, আর উৎসাহ ত তোমার লাগিয়াই আছে। 


শুভাণ্ডভ কর্মে তোমার বাধে না । আজ পর্যন্ত কেহ তোমাকে 
লিধা করে নাই। 


বঞ্চেছ মোছি জবমি ধরি দেহ!। 
নো তদ্ধ ধরছ সাপ মন এহা!॥ 
এখন গাল ঘরে বায়না দিয়াছে, নিজের কাজের ফল 
তুমি পাইবে । তুমি যে রূপ ধরিয়া আমাকে ঠকাইয়াছ, 
সেই শরীরই তুমি ধারণ কর, এই আমান শাপ। 


কীস--বানর | দুখারী--হুংখী ॥ 


তুমি আমাকে বানরের আঙ্কতি দিয়াছিলে, সেই বানরই 
তোমার সহায় হইবে । তুমি আমার বড় অপকার করিয়াছ, 
তুমি নারী বিরহে ছুঃখী হইবে। 
সাপ লীন ধরি হরবি হিয় প্রভু বছ বিমতী কীন্ছি। 
নিজ মায়! কৈ প্ৰবলতা করবি ক্কপানিথি লীন্হি॥ 


আনন্দিত মনে হরি শাপ মাথায় করিয়া লইনেন 


১৩৬ 


(স্বীকার করিলেন ) ও অনেক মিনতি করিলেন । তার 
পর নিজের মায়ার প্রবলত! আকর্ষণ করিয়া লইলেন। 
১৬৬ জব হরিমায়। দুর নিবারী। 


নহি তহ রমা ন রাজকুমারী ॥' 
তব সুমি অতি লভীত হরিচরন1। 


ছুরির মায়া দূর হওয়ায় না থাকিলেন রমা, না থাকিল 
রাজকুমারী । তখন মুনি অতি ভীত হইয়া হরির পা ধরিয়া 
বলিলেন-_হে প্রণতের আতি-হরণকা রী, আমাকে রক্ষা কর। 
স্বযা হোউ মম সাপ কৃপাল।। 
সঙ্গ ইচ্ছা কহ দীমদয়াল। | 
মৈ দুৰ্বচন কহে বহুতেরে। 
কহু মুনি পাপ মিটিহি কিমি মেরে ॥ 
মৃষা--মিথ্যা। কহ মুনি-_মুনি বলে ॥ 
নারদ বলিলেন--হে কপাল, আমার শাপ মিথ্যা হউক। 
হে দীন দয়াল, ইহাই আমার ইচ্ছ! আমি অনেক দুর্বাক্য 
ঘলিয়াছি। এখন আমার শাপ কি করিয়া দুর হইবে? 


কোট মি: লিৰ সমান প্ৰিয় মোরে। 
অসি পরতীতি তজহু জমি ভোরে ।। 
হরি বলিলেন-__হুমি গিয়া! শঙ্করের শতনাম জপ কর, 
তাহাতে শীঘ্বই হৃদয় শান্ত হইবে। আমার নিকট শিবের 
মত প্রিয় আর কেহ লাই, তুলিয়াও এ বিশ্বীম ত্যাগ 
করিও না। ' : 
জেছি পর ক্কপা ন করছি পুয়ারী । 


প্রতি ভক্তি পাইবে না। এই কথ মনে রাখিয়া! পৃথিবীতে 
চলা ফেরা কর। এখন মায়া আর . তোমার নিকট 
আসিবে না। 
বছ বিধি স্কৃমিহি প্রবোধি প্রভু তব হয়ে অস্তরধান। 
লত্যলোক নারদ চলে করত রাম গুন গান। 

নারদকে নানা রকমে প্রবোধ দিয়! তার পর প্রস্থ অদৃপ্ত 
হলেন (নারদ ঝু'মগপ গান করিতে করিতে, সত্যলোকে 
এ [্‌নারঘের মোহ ও শাপ, দেওয়ার আখ্যানের ভিতর 
দিয় ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতির সম্পর্ক ফুটিয়া 


রামচরিতমানস 


উঠিয়াছে। ভগবান নারদকে অহঙ্কার হইতে বাচাইবার জন 
শিক্ষা দিতে চাহিলেন। তিনি সর্বজ্ঞ, নারদ যে তাহাকে 
অভিশাপ দিবে তাহা জানিয়াও এই লীলা করিলেন। 
ইহাতে নারদের অহঙ্কার চূর্ণ হইলেও নারদ শাপ দিলেন। 
বিষ্ণু সে শাপ স্বীকার করিলেন। যাহা হইবে তাহা ত 
জানিয়াই আছেন। শাপ উপলক্ষ মাত্র, তাহা নার? 
জুটাইলেন। নারদের শাপে বিষ্ণু হাসিলেন, আনন্দিত 
হইলেন, পালটা অভিশাপ দিলেন না। ইহা দ্বারাই প্রন ও 
ভক্তের সম্বন্ধে স্পষ্ট হইতেছে। ভক্ত স্তুতি করিতে পারে, 
কুপিত হইতে পারে, কিন্ত প্রভুর সন্তোষ অটুট । ] 
১৬৭॥ হরগন স্কুনিকি জাত পথ দেখী। 

বিগত মোহ মন হরষ বিসেম্ষী॥ 

অতি সভীত নারদ পন্ছি আয়ে। 

গহি পদ আরত বচন জমায়ে ॥ 


শক্ভুর গণ মুনিকে যাইতে দেখিল। তখন তাহার মোহ 
দুর হইয়াছে, মনে খুব আনন্দ। তাহারা অতি ভয়ে ভয়ে 
নারদের নিকট আসিয়া পায়ে পড়িয়া মিনতি করিয়া 
বলিল 
হরগন হম ন ৰিপ্র স্ুনিরায়া। 
বড় অপরাধ কীন্হ ফলুপায়া॥ 
সাপ অজ্গ্রহ করছ রূপাল।। 
বোলে নারদ দীনদয়াল! ॥ 
হে মুনীশ্বর, আমারা ব্রাহ্মণ নহি, আমরা শভুর গণ, 
আমরা বড় অপরাধ করিয়াছি ও তাহার ফল পাইয়াছি। 
শাপের সঘন্ধে অনুগ্রহ করুন, আপনি রৃপালু। তখন 
দীনদয়াল নারদ বলিলেন 
মিদিচর জাই হোছ তুম্‌হ দোউ। 
বৈভৰ বিপুল তেজ বল হোউ। 
ভুজবল বিত্ব জিতব তুমূহ জহ্িআ। 
ধরিহহি বিষ্ণু মজুজতজ্গু তহিআ॥ 
তোমার! দুইজন যাইয়া রাক্ষস হও। তোমাদের বিপুল 
সম্পদ তেজ ও বল হুউক। তোমরা খন বাহুবলে বিশ্ব 
জিতিবে, তখন বিষ্ণু মারুষের দেহ ধারণ করিবেন। 


সমর মরন হরিছাথ তুম্হারা। 
হোইহচ্ছ ভূকুত ম পুনি দংলারা ॥ 
চলে ভূগল সুনিপদ দির নাই । 
ভরে জিলাচর কালছি পাঈ। 


যুদ্ধে হরির হাতে তোমাদের মরণ হইবে । তাহাতেই 
মুক্ত হইবে, আর পুনর্জন্ম হইবে না। সে ছুইজন তখন 
গুনিকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ও কালক্রমে মরিয়া 
রাক্ষস হইল। | 


বালফাও 


এক কলপ এহি হেতু প্রভু লীন্হ মলুজঅৰতার। 
সুররঞ্জন সজ্জনসখদ হরি তঙ্জন ভুৰি ভার ॥ 
এইজন্ত প্রভু এককল্প মানুষ দেহে অবতার হইলেন। 
হরি দেবতাদিগকে আনন্দিত করেন। তিনি সঙ্জনের 
সুখের হেতু, পৃথিবীর ভার হরণকারী । 
১৬৮। এহি বিধি জনম করম হরি কেরে। 
ভুঙ্দর জুখদ বিচিত্র ঘনেরে। 
কলপ কলপ প্রতি প্রভু অৰতরহী" । 
চারু চরিত মান। বিধি করহ্বী'॥ 
হরি কেরে--হরির। ঘনেরে-খুব। অবতরহী 
অবতার হন ॥ এই প্রকার হরির জন্ম ও কর্মের কথা 
সুন্দর, সুখদায়ক ও বড় বিচিত্র । প্রতি কল্পে প্রভু অবতার 
হয়েন ও নান! প্রকার সুন্দর চরিত্র দেখান । 
তব তব কথা যুনীসন্হ গাঈ। 
পরম পুনীত প্রবন্ধ বনাঈ ॥ 
বিবিধ প্রসঙ্গ অনুপ বখানে। 
করছি: ন সুনি আচরঙ্কু সয়ানে ॥ 
সেই সেই সময়কার পরম পবিত্র ও বিচিত্র সুন্দর কথা 
মুনীশ্বরগণ গাহিয়াছেন। তাহারা অনেক অনুপম কথা 
বলিয়াছেন। বুদ্ধিমান লোকেরা শুনিয়া আশ্চর্য হন না। 
হরি অনস্ত হরি কথ! অনস্তা। 
কহুহি জুনহি বছবিধি সব দস্তা ৷ 
রামচন্দ্র কে চরিত ভুহায়ে। 
কলপ কোটি লগি জাৰ্হি নগায়ে। 
সন্তা-_সাধুগণ | সুহায়ে--মুন্দর ॥ বেদ ও সাধুগণ 
অনেক প্রকারে একথা বলিয়া ও শুনিয়! গিয়াছেন যে, হরি 
অনন্ত, হরিকথাও অনস্ত। রামচঞ্জের সুন্দর চরিতের 
কথা কোটি কঙ্গেও গাহিয়া উঠা যায় না। 


ভবানী, আমি একথা বলিতেছ্ছি যে, হরির মারা, জ্ঞানী 
মুনিকেও মোহিত করে। প্রন কৌতুক করেন, তিনি 
আশ্রিতের হিত করেন। সেবা! খারা তিনি সুলভ, তিনি 
সকল হুঃখ হরণ করেন। 


সোঃ - 
পুর নর স্কুনি কোউ দার্হছি জেছিন নোহ মায় প্রবল । 
অন বিচারি দন নাহি তজিক্স মহা সায়া পতিছি।। 


ঈশ্বরের প্রবল মায়াতে মোহিত হয় না এমন সুর, নর, 
১৮ 


১৩৭ 


মুনি কেহ নাই। সেই কথ। হৃদয়ে বিচার করিয়। মহামায়া 
পতিকে ভজনা করিবে । 
১৬৯।॥ অপর হেতু জন্গু সৈল | 
কহউ বদি কথ হার 
জেহি কারন অজ অগুন অনুপ1। 
ব্রজ্জ ভয়উ কোসল পুর ভূপ ॥ 
হে পার্বতী, ভগবানের অবতার হওয়ার অপর কারণ 
বলিতেছি। যে কারণে অজ অখণ্ড অনুপ ব্রহ্ম কৌশলপুরীর 
রাজ! হইলেন, সেই বিচিত্র কথ! বিস্তার করিয়া বলিব। 
জো প্রভু বিপিন ফিরত তুম্হ দেখ।। 
বন্ধু সমেত ধরে মুনিবেখা | 
জাল চরিত অৰলোকি ভৰানী। 
সতীসরীর রহিচ্ছ বৌরানী । 
বন্ধু--ভাই। মুনিবেখা_মুনিবেশে | বৌরানী-- 
পাগলের মত, শির্বোধ ॥ ভবানী, তুমি যে আহু রামকে 
ভাই লক্ষণের সহিত বনে বনে মুনির বেশে ঘুরিতে 
দেখিয়াছিলে, যাহার চরিত্র দেখিয়া! সতী-শরীরে তুমি 
নির্বোধের মত হইয়! পড়িয়াছিলে, 
অজহ্থ ন ছায়া মিটতি তুম্হারী। 
তাজ চরিত সু্সু ভ্রম কতা হারী ॥ 
লীলা কীন্হি জো তেছি অৰতারা1। 
সো সৰ কহিহ্উ মতি অন্ভুসার। | 
তান্থ--ভাহার | রুজ-ব্যাধি, রোগ ॥ যাহার মোহের 
ছায়া আজও তোমার যায় নাই, তাঁহারই সম-রূপী-রোগ- 
হরণকারী চরিতকথ| শোন । তিনি অবতার হইয়| মে 
লীলা করিলেন, সে সকল কথা আমার বুদ্ধি শম্নসারে আমি 
বলিতেছি-_- 
ভরদ্বাজ জনি শঙ্করবালী। 
সকুচি সপ্রেম উমা মুক্কানী ।। 
লগে বহুরি বরনই বৃষকেতু । 
সো অবতার ভয়উ জেহি হেতু ॥ 


যাজ্ঞবন্ধয খুনি বপিলেশ-হে ৪র্দ্বাদ, শঙ্গরের কথা 
শুনিয়া উমা সঙ্কুচিত হইয়া সপ্রেমে হাসিলেন | আবার শিব 
কেমন করিয়] রাম অবতার তইপেন 'ঠাহ[ বর্ণন| করিতে 
লাগিলেন। 


লো মৈ তুম্হ দন কহঙ দব জন্ম মুনীস মল লাই। 
রামকথা কলি মল হরনি মঙলকরনি সুহাই | 


সে কথা আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিব। হে 
মুনীশ্বর ভরছাজ, মন দিয়! শোন। রামকথ! কপির মল 
হরণ করে ; উহা সুন্দর ও মঙ্গপকাগী। 


১১৮ 


১৭*॥ স্বায়স্তুমন্ু অরু সতন্পপ।। 
জিল্হ তে ভই নরস্থষ্টি অনুপ! 
দম্পতি ধরম আচরন নীকা। 
অজন্থ গাৰ স্ৰুতি জিন্হ কৈ লীকা ৷ 
দণ্পতি-স্বামী-ত্রী। নীকাঁ-ঠক, সুন্দর । লীকা_ 
মধাদ|॥ স্বায়ভুব-মঙ্ণ ও শতরূপা, ইহাদের দ্বারা অন্থুপম 
নর স্বষ্ট হইয়াছিল। এই দম্পতি ঠিক-মত ধর্ম পাপন 
করেন। তাহাদের মর্ধাদার কথা বেদ আজও গান করেন। 
নৃপ উত্তানপাদ জ্বুত তাসু । 
ঞুৰ হরিভগত ভয়উ জত জাসু ॥ 
লঘুস্সত নাম প্রিয়ত্ৰত তাহী। 
বেদ পুরান প্রসংসহি জাহী ॥ 
তাহাদের পুর ছিলেন রাজা উত্তানপাদ, তাহারাই পুত্র 
ধরব হরিভক্ত হন। ছোট ছেলের নাম প্রিয়ব্রত, সেও বেদ 
ও পুরাণে গ্রশংশিত হইয়াছে । 
দেৰহুতি পুনি তাসু কুমারী । 
জে! মুনি কর্দম কৈ প্রিয় নারী ।। 
আদি দেৰ প্ৰভু দীনদয়াল৷। 
জঠর ধরেউ জেহি কপিল কৃপালা।। 
তাহার কন্যা হইলেন দেবহৃতি, তিনি কর্দমের প্রিয়া স্ত্রী 
ছিলেন। প্রস্থ দীনদয়াল আদি দেব কৃপাময় কপিলকে 
তিনি গর্ভে ধারণ করেন। 
সাংখ্যসাস্ত্র জিন্হ প্রগট বখান । 
তত্ব বিচার নিপুন ভগৰান৷ ॥ 
তেহি মন্গু রাজ কীন্হ বন্ধ কালা। 
প্রভুআয়ন্ু সব বিধি প্রতিপাল1॥। 
তিনি সাংখ্যা-শান্ধ নির্মাণ করেন । ভগবান কপিল তত্ব 
বিচারে নিপুণ ছিলেন । সেই মনু স্বায়স্তুব বহুকাল রাজত্ব 
করেন ও ঈশ্বরের আল্লা নকল রকমে প্রতিপালন করেন। 
লোঃ - 
হোই ন বিষয় বিরাগ ভৰন বসত ভা চৌথপনু। 
হৃদয় বহুত ভুখ লাগ জনম গয়উ হরিভগতি বিজ্ঞ ॥ 
বাড়ীতে বসিয়াই চতুর্থকাল অর্থাৎ সংসার ত্যাগের 
কাল আদিল, অথচ বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হইল না। 
ইহাতে বড় দুঃখ হইল । তাহারা ভাবিলেন, হরিভক্তি 
বিনা জম্মটাই গেল । 
১৭১।। বরবস রাজ ভুতহি তব দীন্হা। 
নারি সমেত গবন বন কীন্হা ৷ 
তীরথবর নৈমিষ বিখ্যাত । 
অতি পুনীত সাধক সিধি দাত1॥ 
নারি--স্ত্রী। গবন কীম্হা-গমন করিলেন ॥ তখন 
জোর করিয়াই পুত্রকে রাজ্য দিলেন ও স্ত্রী লইয়া বন 


বাঁনচরিস্তমানপ 


গমন করিলেন । নৈমিষ বিখ্যাত তীর্ঘ। উহা অতি 
পবিত্র ও সাধকের সিদ্ধি দান করে। 

বসহি তহ মুনি সিদ্ধ সমাজা। 

তহ্‌ হিয় হরষি চলেউ মন্গুরাজ 1 

পন্থ জাত সোহহি: মতিধীরা 

জ্ঞান ভগতি জল্ু ধরে সরীর। ॥ 


সেই নৈমিষ তীৰ্থে, যেখানে মুনি ও সিষ্কগণ বাস করেন 
সেইখানে, মমুরাজা আনন্দে চলিলেন। পথে যাইতে 
যাইতে এই ধীরমতি এমন শোভ৷| পাইতেছিলেন, যেন 
জ্ঞান ও ভক্তি শরীর ধারণ করিয়৷ শোভ| পাইতেছে। 
পচে জাই ধেল্সমতি তীরা। 
হুরখি নহানে নিরমল নীর!।॥। 
আয়ে মিলন সিদ্ধ সুনি জ্ঞানী ৷ 
ধরমধুরন্ধর নৃপরিষি জানী ॥ 


ধেমুমতি-_গোমতি । নৃপরিমি--রাজধি ॥ গোমতী 
নদীতীরে পঁছুছিয়া আনন্দে নির্মল জলে স্নান করিলেন। 
তাহাকে ধর্মরক্ষাকারী রাজধি জানিয়া সিদ্ধ মুনি ও জ্ঞানীর! 
দেখিতে আদিলেন। 
জহ' জহ্‌ তীরথ রহে জুহায়ে। 
মুনিন্হ সকল সাদর করৰায়ে ৷ 
রূসসরীর মুনিপট পরিধান]। 
সত সমাজ নিত জুনহি পুরানা ॥ 
যেখানে যেখানে সুন্দর তীর্থ ছিল, মুনিগণ তাহা 
আদরের সহিত দর্শন করাইলেন। তাহাদের শরীর কৃশ 
হইল, তাহারা কৌপিন পরিলেন ও প্রতিদিন সাঁধুদের 
সভায় পুরাণ শুনিতে লাগিলেন । 
দ্বাদ্স অচ্ছর মন্ত্র পুনি জপহি' সহিত অনুরাগ । 
বাক্জদেৰ পদ পন্করুহ দম্পতিমন অতি লাগ ॥ 
তাহার! অতি অমুরাগের সহিত দ্বাদশ অক্ষর “ও নমো 
ভগবতে বাস্ুুদেবায়”, এই মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । এই 
ছুই স্ত্রী-পুরুষের মন বানুদেবের পদকমলে বড় অমুরক্ত হইল। 
১৭২ ৷ করছি অহার সাক ফল কল্দা। 
জুমিরহি ব্রজ্জ সচ্চিদা নন্দ1॥। 
পুনি হরি হেতু করন তপ লাগে। 
বারিঅধার মুল ফল ত্যাগে ॥ 
তাহারা শাক, ফল, মূল আহার করিয়া সচ্চিদাণন্দের 
স্মরণ করিতেছিলেন। ঈশ্বর লাভের জন্য তপস্তা করিতে 
আরম্ভ করিয়া ফল, মুল ত্যাগ করিয়া কেবল জলই পান 
করিতে লাগিলেন। 


উর অভিলাষ মিরস্তর হোঈ। 
দেখিয় নয়ন পরম প্রভু দোঈ ॥ 
অগুন অথও অনস্ত অনাদী। 


জেহি চিত্তহি পরমারথধাদী ॥ 


বালকাও 


সর্বদাই তাহাদের হদয়ে ইচ্ছা হইত, যিনি অগুণ, 
অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, ধাহাকে পরমার্থবাদীরা চিন্তা করে, 
সেই পরম পুরুষকে চোখে দেখিবেন। 
নেতি নেতি জেহি বেদ নিরূপা। 
চিদ্দানন্দ নিরপাধি অনুপা॥ 
সু বিরঞ্চি বিষ্ণু ভগৰান]। 
উপজহি জাজঅংস তে নান! ॥ 
বেদ ধাহাকে “নেতি নেতি” “ইহ! নয়, ইহা নয়” এই 
বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞান ও আনন্দ- 
স্বরূপ, যাহার উপমা নাই, উপাধি নাই, যাহার নানা অংশ 
' হইতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জন্মিয়াছেন। 
এসেউ প্রভু সেৰকবস অহঈ। 
ভগত হেতু লীলা তল্প গহন ॥ 
জো যহ বচন সত্য স্কুতি ভাষা। 
তৌ হমার পুজিহি অভিলাষ ॥ 
অহঈ--হয়েন। গহঈ--গ্রহণ করেন। ভাষা 
বপিয়াছে। পুজিহি- পূর্ণ হইবে ॥ এমন প্রস্থ সেবকের 
বশ হন, ভক্তের জন্য লীলা-দেহ ধরেন। যদি বেদের এই 
কথা সত্য হয়, তবে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই। 
যহি বিধি বীতে বরষ ষট সহস বারিআহার। 
সংবত সপ্ত সহস্র পুনি রহে সমীর অধার ॥ 
এইভাবে ছয় হাজার বছর জল খাইয়া কাটিল, সাত 
হাজার বছর আবার হাওয়া খাইয়া রহিলেন। 
১৭৩ ॥ বরঘ সহস দস ত্যাগেউ সোউ। 
ঠাড়ে রহে এক পগ দোউ। 
বিধি হরি হর তপ দেখি অপারা। 
মন্দ সমীপ আয়ে বন্ধ বারা ॥ 


দশ হাজার বছর বাযু-আহার করাও ছাড়িয়া দিলেন, 
এক পায়ে ভর দিয়া দুইজনে দীড়াইয়া থাকিলেন। ব্রন্ধা, 
বিষ্ণু, মহেশ্বর এই অপার তপস্তা দেখিয়। অনেকবার মন্র 
নিকট আমিলেন। 


মাগন বর বছ ভতি লোভায়ে। 
পরম ধীর নহি: চলহি চলায়ে ॥ 
অস্থিমাত্র হোই রহে সরীর।। 
তদপি মনাগ মনহি: নহি গীরা ॥ 


লোভায়ে--লোভ দেখানে। মনাগ=নাম মাত্র | 
“বর চাও? বলিয়া নানা রকমে তাহাদিগকে লোভ 
দেখাইলেন, কিন্ত তাহার। পরম ধীর, বিচলিত করিলেও 
বিচলিত হইলেন না। দুই জনের শরীরে কেবল হাড় মাত্র 
রহিল, তবুও তাঁহার! কিছুমাত্রও ক্লেশ বোধ করিলেন লা। 


প্রভু সর্বজ্ঞ দাস নিজ জানী। 
গতি অনন্ত তাপস নৃপ রানী ॥ 
মীগু মাগ বর ভই নভবামী। 
পরম গঁভীর কপাস্থৃত সানী ॥ 
সর্বজ্ঞ প্রভু জানিলেন যে, তপস্বী রাঁজারাণী অনন্তগতি, 
তাহার নিজ দাস। তখন দয়ার অনৃতে পূর্ণ অতিশয় গম্ভীর 
দৈববাণী হইল, “বর চাও, বর চা” । 
সুতকক্িআৰনি গির! জুহাঈ। 
অ্রবনরদ্ধ, হোই উর জব আই । 
হৃষ্ট পুষ্ট তন ভয়ে জুহায়ে। 
মানস অবহিং ভবন তে আয়ে।। 
মৃতকজিআবনি-মৃত সলীবনী | উর-_বুক। মানহু = 
যেন ॥& যখন মৃতসঞীবশীর মত এই দৈববাণী কানের 
ভিতর দিয়া হৃদয় স্পর্শ করিল, তখনই তাহাদের শরীর 
সুন্দর হষ্পুষ্ট হইয়| উঠিল, যেন এখনি বাড়ী হইতে 
তাহারা অসিয়াছেন। 
ভ্রবন জুধা সম বচন জনি পুলক প্রফুল্িত গাত। 
বোলে মঙ্ণু করি দওবৰত প্রেম ন হাদয় সমাত ॥ 
অমৃতের ন্টায় এই কথা কানে শুনিয়া মঙ্ুর পুলক হইল, 
তাহার হৃদয়ে প্রেম ধরে ন|। তিনি দণ্ডবৃৎ হইয়! বলিলেন 
১৭৪। জল সেৰক সুরতরু জুরধেনু ৷ 
বিধি হরি হর বন্দিত পদরেনু ।। 
সেৰত জুলভ সকল জুখ দায়ক । 
প্রনতপাল স চরাচর নায়ক ।। 
হে সেবকের কল্পতরু, হে কামধেমু, তোমার পায়ের ধুলা 
হনহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বন্দিত। তোমাকে সেব| কর! সহজ । 
তুমি সকল সুখদাতা, ভক্ত প্রতিপালক ও চরাচরের কর্তা, 
তুমি শোন । 
জো অনাথহিত হম পর নেনু। 
তোৌ প্রসঙ্গ হোই যহ বর দেহু । 
জে সর্ূপবস সিবমন মাহী’ । 
জেহি কারন মুনি জতনকরাহা॥ 
হে অনাথের হিতকারী, ষদি আমাদের উপর স্নেহ 
থাকে, তবে প্রসন্ন হইয়া এই বর দাও যে, যে স্বরূপে তুনি 
শিবের মনে বাস কর, ফাহাকে পাওয়ার জন্য 5 নিব! | 
করেন। 
জোড়ুকুি মন মানস হংসা। 
সপগুন অগুম জেহি নিগম প্রসংস!।। 
দেখহি হম সো রূপ ভরি লোচন । 
রুপা করছ প্রনতারতি মোচন ॥ 
আর ধে স্বরপে তুমি কাক ভূষণ্ডীর মনরূপ মানস- 
সরোবরে হংস, যাহাকে সপ্ডণ ৫ নিগুণ বলিয়! বেদপুরাণ 


১৪" 


প্রশংল। করে, হে ভক্তবৎসল, কৃপা কর, আমরা সেই রূপ 
চোখ ভরিয়া দেখি । 
দম্পতিবচন পরম প্রিয় লাগে। 
স্থুল বিনীত প্রেমরস পাগে ॥ 
ভগতবহুল প্রভু ক্পানিধান।। 
বিস্ববাস প্রগটে ভগবান1॥। 
পাগে--ভর|। বছল--বৎসল ॥ দম্পতির মৃদু বিনীত ও 
প্রেমরসপূর্ণ এই বাক্য ? ভূর বড় ভাল লাগিল। ভক্তবৎসল 
রুপানিধান বিশ্বব্যাপী ভগবান' তখন দেখ দিলেন । 
নীল সরোরুহ নীল মনি নীল নীরধর ভাম। 
লাজহ্রি তন্গুসোভ। নিরখি কোটি কোটি সত কাম ॥ 
তাহার নীপপন্ন, নীলমনি ও নীলমেঘের মত শ্ঠামবর্ণ 
দেহের শোভ। দেখিয়। শতকোটি কামও লজ্জা পায় । 
১৭৫।। সরদ ময়ন্ক বদন ছবিসীবৰ1। 


চারু কপোল চিবুকদর গরীব ॥ 


অধর অরুন রদ সুন্দর নাসা। 
বিধু কর নিকর বিনিম্দক হাস1॥। 


শরদ-_শ্বং | ময়ক্ক-টাদ | ছবি-_শোভা। সীবা-_- 
সীমা। দর--শঙ্খ ॥ শরংচন্দ্রের ন্যায় তাহার মুখ, 
অসীমশোভাময় কপোল ও চিবুক এবং স্থন্দর *ঙ্ঞের ন্যায় 
গ্রীবা। লাল লাল ঠোট এবং সুন্দর দাত ও নাক । তাহার 
হাঁসি চন্দ্রকিরণ অপেক্ষা ৪ মিষ্ট । 
নৰ অদ্ুজ অন্তক ছবি নীকী। 
চিতবনি ললিত ভাৰতী জীকী।॥ 


তৃকুটি মনোজ চাপ ছবি হারী। 
তিলক ললাটপটল দুতিকা'রী ॥ 


ভাবতী--প্রিয়। জীকী-_হৃদয়ের। তৃকুটি_ত্র-ছুইটি। 
মনোজ--মদন ॥ তাহার চোখের শোভা নূতন পদ্মের 
হ্যায় সুন্দর, দষ্টি এমন ললিত যে দেখিতে ভাল লাগে। 
ভ্রধুগল কামদেবের ধন্নকের শোভাকে হারায়। তাহার 
তিলক প্রশান্ত কণাল উদ্গল করিয়া ছিল। 


কুণ্ডল মকর সুকুট সির ভ্রাজা। 
কুটিল কেস জল্গু মধূপসমাজ1|। 
উর শ্রীবৎস রুচির বনমাল।। 
পদিক হার ভূষন মনিজীল। ॥ 


কুগুলমকর--মকরমুখো। কুগুল। ভ্রাজা_-শোভিত। 
কুটিল--কুঞ্চিত ॥ তাহার কানে মকরারৃতি কুগুল ছিল। 
সুন্দর মাথায় মুকুট ছিল। তাহার চূর্ণ কেশ যেন ভোমরার 
রাশি। তাহার হৃদয়ে শ্রীবৎসের চিহ্ন, গলায় হীরার হার 
ও মণির কচি শোভা! পাইতেছিল। 


রামচনিত্তমামস 


কেহরিকদ্ধর চার জনে । 


বাহুবিভ্ষণ সুন্দর তেউ ॥ 
করি কর সরিস ভতগ ভুজদ ও!। 


কটি নিষঙ্গ কর দর কোদও।॥ 
জনেউ--পৈতা, উপবিত। নিষঙ্গ--তৃণীর ॥ তাহার 
সিংহের ন্যায় কাধে সুন্দর উপবীত ছিল। বাহুতেও সুন্দর 
ভূষণ ছিল। তাঁহার ছুই বাহু হাতীর গুড়ের স্যায়। 
তাহার কোমরে তৃনীর ও হাতে ধন্ুকবান ছিল। 
তড়িতবিনিশ্দক গীতপট উদর রেখ বর তীনি। 
মাতি মনোহর লেতি জন্গু জম্তুম ভর্বর ছবি হীনি ॥ 
সাহার পীত রংয়ের কাপড় বিদ্যুতের অপেক্ষাও উজল। 
উদরে তিনটি সুন্দর রেখা । তাঁহার মনোহর নাভি এমন 
সুন্দর যে যমুনার জলের ঘুর্ণার সৌনদ্যকেও হারাইয়। দেয়। 
১৭৬ ॥ পঁদরাজীৰ বরনি নহি: জাহী'। 
মুনি মন মধুপ বসহি: জিন্হ মাহী" ॥ 
বামভাগ সোভতি অনুকূল! । 
আদিসক্তি ছবিনিধি জগছুল। ॥ 
চরণকমলের বর্ণনাই করা যায় না। সে চরণে মুনির 
মন-ভোমরা বাস করিয়া থাকে । যিনি শোভার সাগর ও 
জগতের উৎপত্তির কারণ সেই আদিশক্তি তাঁহার বাম ভাগে 
শোভা পাইতেছিলেন। 
জাজ অংস উপজহি গুনখানী। 
অগনিত লচ্ছি উমা ত্রজ্জানী ॥ 
ভূকুটি বিলাস জানু জগ হোই । 
রাম বামদিসি সীতা সোল ॥ 
গুণের আকরস্বরূপ ধাহার অংশ হইতে অগণিত রমা, 
পার্বতী ও ব্রহ্মাণী উৎপর্ন হয়, ধাহার ভ্রকুটি হেলনে জগৎ 
উৎপন্ন হয়, রামের বাম দিকে সীতা রহিয়াছেন। 
ছবিসম্পুদ্র হরিরূপ বিলোকী। 
একটক রহে নয়নপট রোকী ॥ 
চিতৰহি সাদর রূপ অনুপা!। 
তৃপ্তি ন মানহি মনু সতরূপী ॥ 
শোভার সাগর হরির রূপ দেখিয়া, তাহারা পলক না 
ফেলিয়া একদৃষ্টিতে সাদরে সেই অনুপম রূপ দেখিতে 
থাকেন। দেখিয়া দেখিয়া মনু ও শতরূপার তৃপ্তি হয় না। 
হরষবিবস তদ্দুদসা ভুলানী। 
পরে দণ্ড ইৰ গহি পদ পানী। 
পির পরসে প্রভু নিজ কর কঞ্জা। 
তুরত উঠায়ে করুনা পুজা ॥ 
তাহারা আনন্দে অবশ হইলেন, শরীরের অবস্থা 
ভুলিয়া গেলেন। তাহারা প্রভুর পা ধরিয়া দণ্ডবৎ হইয়। 


বালকাও 


পড়িলেন। করুণাপুঞ্জ প্রভু নিজ পদ্মহস্ত দিয়া তাঁহাদের 
মাথা ছু'ইলেন ও তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে উঠাইয়া 
লইলেন। 
বোলে কূপানিধান পুনি অতি প্রসন্ন মোহি জানি । 
মাগন বর জোই ভাৰ মম মহাদানি অন্গুমানি ॥ 
ভাব মন--মনে ভাল লাগে ॥ কৃপালু তখন বলিলেন 
আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি জানিও। আমি মহাদানী, 
ইহা বুঝিয়া যাহা মনে ভাল লাগে সেই “বর চাও' 
১৭৭॥ আুনি প্রভু বচন জোরি জুগ পীন্নী। 
ধীরজ বোলে স্বৃদু বানী ॥ 
নাথ দেখি পদকমল তুম্হারে। 
অব পুরে সব কাম হমারে ॥ 


জুগপানী-__ছুইহাত । ধীরজ-_ধৈর্ধ ॥ ভগবানের বাক্য 
শুনিয়া ছুই হাত জোড় করিয়া ধৈর্য ধরিয়া মৃত বাক্যে 
বপিলেন-হে নাথ, তোমার চরণকমল দেখিয়া এখন 
আমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হইল। 
এক লালস। বড়ি উর মাহা” । 
জুগম অগম কহি জাতি সো নাহী’ ॥ 
তুম্হহি' দেত অতি জুগম গোসাঈ' । 
অগম লাগ মোহি নিজ কৃপনাঈী' ॥ 
আমার হৃদয়ে একটা বড় আকাক্ষ! আছে, উহ। 
মিটাইবার পথ সুগম ও দুর্গম ঢুইই বলা যাইতে পারে। 
হে প্রভু, তুমি দিলে ত স্থগমই হয়, আবার আমার নিজের 
অক্ষমতার জন্য উহ। চর্গম লাগে। 
জথ! দরিদ্র বিবুধতরু পা । 
বন্ধ সম্পতি মীগত সকুচাঈ ॥ 
তাক প্রভাউ জান নহি সোঈ। 
তথা হৃদয় মম সংসয় হো । 
দরিদ্র যদি কল্পতরু পায়, তখন তাহার বেশী ধন 
চাহিতে সঙ্কোচ হয়; কারণ উহার শক্তি সেজানে না। 
আমার হৃদয়ে যে সংশয় হইতেছে তাহাও সেই প্রকার । 
সো তুম্হ জানছ অস্তরজামী। 
পুরবন্ছ মোর মনোরথ স্বামী । 
সকুচ বিহাই মীগু নৃপ মোহী। 
মোরে নহি অদেয় কু তোহী ॥ 
হে অন্তৰ্যামী, তুমিও সে কথা জান। হে স্বামী, 
আমার মনোরথ পূর্ণ কর। ইশ্বর বলিলেন__হে রাজা, 
সঙ্কোচ ছাড়িয়া আমার নিকট বর চাও, তোমাকে অদেয় 
আমার কিছুই নাই। 
দানিসিরোমনি কৃপানিধি নাথ কহুউ সতভাউ। 
চাহউ তুম্হ্হি সমান জুত প্রভু সন কৰন ছুরাউ। 


১৪১ 


হে দাতাশ্রেষ্ঠ, হে দয়ার সাগর, সত্য করিয়া বলিতেছি, 
তোমার মত পুত্র চাই। প্রভুর নিকট আর কি লুকাইব? 
১৭৮ ॥ দেখি প্রীতি জুনি বচন অমোলে। 
এবমস্ত করুমানিধি বোলে ॥ 
আপু সরিস খোজ কহ জাঈ। 
নৃপ তৰ তনয় হোব মৈআঈ॥ 
তাহার প্রেম দেখিয়া ও অমূল্য কথা শুনিয়া দয়ার 
সাগর প্র বলিলেন_-তাহাই হইবে। আমার নিজের 
মত আর কোথায় খুঁজিব? হে৷ রাজা, আমিই গিয়া 
তোমার পুত্র হইবে। 
সতরূপহি বিলোকি করজোরে। 
দেবি মাপ্ড বরু জে। রুচি তোরে ॥ 
জে বরু নাথ চতুর নৃপ মীগ!। 
সোই কৃপালু মোহি অতি প্রিয় লাগ! ॥ 
শতন্ধপা হাত জোড় করিয়া! আছেন দেখিয়া বলিলেন 
দেবী, তোমার যা কচি চাহিয়া লও । শতরূপা বলিলেন 
বুদ্ধিমান স্বামী যে বর চাহিয়াছেন, হে দয়ানিধি, সেই বর 
আমার কাছে বড় ভাল লাগিয়াছে। 


প্রভু পরস্ত জঠি হোতি ডিঠাঈ। 
জদপি ভগত হিত তুম্হহি জহাঈ। 
তুম্‌হ ব্রক্মাদিজনক জগন্বামী। 
ব্ৰন্প সকল উর অস্তরজামী ॥ 


কিন্তু, হে প্রন, উহ! বড় ধৃষ্টতা হইয়াছে । তবে ভক্তের 
চিত চাও বলিয়া তোমার নিকট উহ! ভাল লাগিয়াছে। 
তুমি ব্ৰহ্মাদির পিতা, জগতের কর্তা, তুমিই পরব্রদ্ধ। তুমি 
সকলের জদয়ের কথা জান । 
অস সমুঝত মন সংসয় হোঈ। 
কহা জো প্রভু প্রৰান পুনি মোঈ। 
জে নিজ ভগত নাথ তব অহহী'। 
জো সুখ পাৰহি জো গতি লহ" । 
তুমি এরূপ, ইহ! বুঝিলে মনে সন্দেহ হয় যে, তুমি কি 
করিয়| পত্র হইবে? তবে তুমি যাঠা বলিয়াছ তাহাই 
সত্য। হে নাথ, যে তোমার নিজ ভক্ত সেষেন্ুখ, যে 
গতি পায়, 


সোই সখ সোই গতি সোই ভগতি সোই নিজ 


চরন দমেছ। 
সোই বিবেক সোই রহনি প্রভু হুমকি কৃপ। 


করি দেহ্ছ ॥ 


সেই সুখ, সেই গতি, সেই ভক্তি, তোমার নিজ 
চরণে সেই প্রেম, সেই কর্তব্যাকর্তব্য বিচার শক্তি, সেই 
জীবনযাত্রা, হে প্রত, দয়! করিয়া আমাকে দাও । 


১৪২ 


১৭৯ ॥ জুমি স্থদ গুড় রুচির বচরচনা। 
কলির তহী 
জে কছু কাঁচ তুম্হরে মন | 
মৈ লো দিন্হ সব লংলয় মাহী ॥ 
শতরূপার সেই গুঢ়, মৃদু ও সুন্দর কথা শুনিয়া 
কৃপাসিন্ধ মৃদু বচনে বলিলেন_-তোমার মনে যাহা ভাল 
লাগে, সে সমস্ত আমি দিলাম, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
মাতু বিবেক অলৌকিক তোরে। 
কব ন মিটিহি অল্পুগ্রহ মোরে ॥ 
বন্দি চরন মনু কহেউ বছোরী। 
অর এক বিনতী প্রভু মোরী। 
হে মাতা, আমার রূপায় তোমার অলৌকিক জ্ঞান 
কখনো দূর হইবে না। তারপর মন্থ পুনরায় চরণ বন্দন! 
করিয়া বলিলেন_-আমার একটা মিনতি আছে। 
ভুত বিষয়িক তৰ পদ রতি হোউ। 
মোহি বড় ম্বঢ় কই কিন কোউ। 
মনি বিল্ভু ফনি জিমি জল বিল মীন।। 
মম জীৰন তিমি তুম্হহি অধীন] ॥ 
তুমি পুত্রর্ূপে আমার ঘরে আসিলে, সেইরূপে যেন 
তোমার চরণে ভক্তি থাকে, তাহাতে লোকে মূর্থ বলে ত 
বলিবে। সাপ মণি হারাইলে যেমন হয়, মাছ জল ন! 
পাইলে যেমন হয়, তেমনি তোমাকে না পাইলে আমার 
যেন সেই অবস্থা হয়। আমার জীবন যেন তোমারই 
অধীন হয়। 
অল বরু মাগি চরন গছি রছেউ। 
এৰমস্ত করূুনানিধি কহেউ। 
অব তুম্হ মম অন্পুসাসন মানী। 
বসছ জাই জ্রপতি রজধানী ৷ 
এই বর চাহিয়া পায়ে পড়িয়া রহিলেন। দয়ার সাগর 
তখন বলিলেন__তথান্ত, এখন তুমি আমার কথামত 
ইন্দলোকে গিয়া বাস কর। 
সোঃ- 
তু করি ভোগ বিলাস তাত গয়ে কছু কাল পুনি। 
হোইহছ অৰ্ধ ভুআল তব মৈ হোব তুম্হার জুত ॥ 
সেখানে ভোগবিলাসে কিছু কাল কাটাইবার পরে তুমি 
অযোধ্যার রাজ! হইবে, তখন আমি তোমার পুত্র হইব । 
১৮৪ ॥ ইচ্ছায় মববেষ সবীরে। 
হোইহুঁ প্ৰগট নিকেত তুম্হারে ॥ 
অংসন্হ সহিত দেহ ধরি তাতা। 
করিছউ চরিত ভগত জখ দাতা ॥ 


আমি স্বেচ্ছায় মাহষের বেশে সাজিয়া তোমার ঘরে 


রামচরিতমানস 


আমিৰব। আমার অংশের সহিত (শক্তির সহিত ) দেহ 
ধারণ করিয়া, হে তাত, আমি ভক্তের সুখদানকারী লীল। 
করিব । 

জেহি জনি সাদর মর বড়ভাগী। 

ভৰ তরিহৃহি মমতা মদ ত্যাগী ॥ 

আদিশক্তি জেহি জগ উপজায়া। 

সোউ অৰতরিছি মোরি য়হ মায়া ॥ 

আমার সেই লীলাকথা সাদরে শুনিয়া বহু ভাগ্যবান 
লোকে মমতা ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সংসার পার হইবে । 
আমারই মায়ায় যে আদি শক্তি জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে সে 
জন্ম লইবে। 

পুরউব মৈ অভিলাষ তুম্হার!। 
সত্য সত্য পন সত্য হমারা ॥ 

পুনি পুনি অস কহি কৃপানিধান1। 
অস্তরধাম ভয়ে ভগৰানা ॥ 

আমি তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ করিব, ইহাই আমার তিন-সত্য 
প্রতিজ্ঞ! | বার বার এই কথা বলিয়া দয়াল হরি অদ্য 
হইলেন। 

দম্পতি উর ধরি ভগতি রুূপাল। 
তেহি আত্রমনি বসে কছু কালা ॥ 
সময় পাই তন্গু তজি অনয়াস!। 
জাই কীন্হ অমরাৰতিবাস॥ 

ঈশ্বরের ভক্তি হৃদয়ে রাখিয়।, দম্পতি মনু-শরূপা সেই 
আশ্রমে কিছু কাল বান করেন। সময় হইলে অনায়াসে 
দেহ ত্যাগ করিয়। অমবরাবতীতে বাস লইলেন। 

[ মন্ু-শতরূপার আখ্যানে আমরা মানবজন্মের তত্ব 
পাই। মনু ত স্বয়স্ত, অথাৎ নিজেই হইয়াছেন। মাঙ্ুষ 
নিজেই জন্মিয়াছে, সে অনাদি। সে স্বয়ং উৎপন্ন । তাহার 
পর মে সহস্র সহস্র বৎসর তপশ্চর্াা করিতেছে রামকে 
পাওয়ার জন্ত। রামকে সে পূত্ররূপে চায়, দেহধারী 
মানুষের রূপে চায়, আবার তাহাকেই ভক্তি করিয়া সংসার 
মার্গের পার হইতে চায়। ভগবান তাহাই আশীবাদ 
দিয়াছেন। তাই তিনি মান্ুষদেহে অবতীর্ণ হইতেছেন, 
ভক্তি পাইতেছেন, ভক্তের মুক্তি দিতেছেন। মনু-শতরূপ। 
সকলের জন্য, মানবজাতির জন্য, অপার তপস্তা করিয়া 
গিয়াছেন। অল্লকাল নয়, বহু হাজার বছর তগপস্তা 
করিয়াছেন। কে জানে সে কত দিন, তাহার মাপ ত 
বছরে হয় না। তাহাদের তগস্তার ত্বারা সমস্ত মানুষ- 
জাতির মুক্তির পথ খুলিয়া! দিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে 
রাবণ দেখ! দিতেছে, যুগে যুগে রাম আসিয়া তাহাকে বধ 
করিয়। বিভীষণকে রাজ্য দিতেছেন। দিন দিন মুহূর্তে 


বালকাণ্ড 


মুতে, মানুষের হৃদয়ে অন্তায় রাবণ দশমাথার দশ ইন্দ্রিয় 
লইয়| জাগিয়া উঠিতেছে। রান সেই দশমুণ্ই কাটিয়া 
ইন্দ্রিয় সংযম করাইয়। রাবণকে নিজের বশে আনিয়া ভক্তের 
হৃদয় পবির করিতেছেন । ক্ষণে ক্ষণে রাবণ হৃদয়ে বসিয়া 
সীতা হরণ করিতেছে । সীতাকে ত সে অপবিত্র করিতে 
পারে না, সত্যকে মলিন করিতে ইচ্ছ। থাকিলেও পারে না, 
নিজেই মলিন হয়। রাম আসিয়া রাবণ মারিয়া সীতার 
উদ্ধার করেন ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বার বার একই প্রশ্ন 
হইতেছে । পাবতী জন্মে জন্মে গ্র্ন করিতেছেন যে, ভগবান 
অনাদি অথণ্ড অনস্ত অব্যক্ত অবিনাশী অজন্মা। তিনি 
কেমন করিয়া দশরথপুত্র রাম হইবেন? বার বার, জন্মে 
জন্মে, সেই একই উত্তর আসিয়াছে যে, সেই অব্যক্ত পুরুষই 
রাম আকারে মানুষ হইয়া দেখা দেন, নারীবিরহে কাতর 
হয়েন, বানর হনুমানের সাহাষ্য লইয়া সীত। উদ্ধার করেন । 
নাহইবে কেন? আদিতে মনু-শতরূপার যে যুগ যুগান্তর 
ধরিয়া করা তপস্তা রহিয়া গিয়াছে । তাহারা পুত্ররূপে 
রামকে চাহিয়াছিলেন। রামকে ত বার বার আমিতেই 
হইবে, মন্ব-শতরূপার নিকট তাহার যে তিন সত্য করা 
প্রতিজ্ঞ! রহিয়াছে তার পর শতরূপার প্রতি ভগবানের 
বিশেষ আশীবাদ রহিয়াছে । যেন সেই ভক্তি সেই সুখ 
তাহার! পান, যাহা পাওয়ার যোগ্য। সৌভাগ্যবানেরা 
মনু-শতরূপার পাওয়া আশীরবাদের ফল আঙ্ও ভোগ 
করিতেছে । মন্তুশতরূপায় বা তাহাদের সন্তানই ত 
পৃথিবী ভরিয়৷ মানুষ হইয়া রহিয়াছে । ] 


যহ ইতিহাস পুমীত অতি উমহি কহ! রষকেতু। 
ভরদ্বাজ জুন্স অপর পুনি রামজনম কর হেতু ৷ 


এই অতি পবিত্র ইতিহাস শিব পার্বতীকে বলেন। ছে 
ভরছ্বাজ, রাম জন্মের অপর কারণ শোন । 


১৮১॥ কুনু মুনি কথ। পুনীত পুরানী । 
জে গিরিজ প্রতি সম্ভু বখানী ॥ 
বিত্ববিদিত এক কৈকয় দেসু। 
সত্যকেতু তহ বসই নরেছু ॥ 


হে মুনি, শিব এই কথা গিরিজাকে বলেন, সেই পবিত্র 
পুরাতন কথা শোন। কেকয় নামে এক দেশ জগতে 
বিখ্যাত। সেখানে সত্যকেতু নামে এক রাজা বাস করেন। 
ধরমধুরন্ধর নীতিনিধান!। 
তেজ প্রতাপ সীল বলৰান। ॥ 
তেহি কে ভয়ে ভ্ুগলস্তুত বীর! 
সব গুন ধাম নহারন ধীর । 


তিনি ধর্ম-রক্ষাকারী, নীতির আদশ, তেজ ও গ্রভাপ' 


১৪৩ 


শালী ও বলবান। তাহার ছুই বীর পুত্র হয়, তাহারা সকল 
গুণের আকর ও অতিশয় রণধীর ৷ 
রাজধনী জে। জেঠ জুত আহী। 
নাম প্রতাপভাঙ্দ অস তাহী। 
অপর জুতহি অরি মর্দন নামা। 
ভুজবল অতুল অচল সংগ্রাম ॥ 
জেঠ সুত--জ্যোষ্ঠ পুত্র । আহী--ই্হার ॥ তাহার বড় 
ছেলের নাম প্রভাপভাম্থ, রাজা তাহাকে রাজা দেন। অন্ত 
ছেলের নাম অরিমর্দন, সে বাহুবলে অতুলনীয়, যুদ্ধে অটল। 
ভাইছি ভাইছি পরম সমীতী। 
সকল দোষ ছল বরজিত শ্রীতী ॥ 
জেঠে সুতহি রাজ নৃপ দীন্হা। 
হরি হিত আপু গৰন বন কীন্হা ৷ 
সমীতী--সেহ। জেঠেঁ-জোোষ্ঠ॥ ভাইয়ে ভাইয়ে 
বড়ই মিত্রতা। তাহাদের ভালবাসা সকলপ্রকার দোষ ও 
ছলনা-শুন্ট ছিল। রাজা বড় ছেলেকে রাজ্য দিয়া হরির 
জন্য, ঈশ্বরের সহিত মিলনের জন্য, নিজে বন গমন করিলেন । 
জব প্রতাপরবি ভয়উ নৃপ ফিরী দোহাঈ দেশ। 
প্রজা পাল অতি বেদ বিধি কতঙ্থ ননী’ অঘলেস॥ 
দোহাঈ-_নামের প্রভাব। অঘ-পাপ॥ যখন 
প্রতাপরবি রাজ! হইলেন, তখন তাহার দোহাই দেশে দেশে 


ফিরিত, অর্থাৎ লোকে তাহার দোহাই দিত। তিনি 
অতিশয় বেদবিধি মানিয়| প্রজাপালন করিতেন। রাজ্যে 
কোথাও পাপের লেশও রহিল না। 
১৮২ ॥ নৃপ স্থিত কারক সচিৰ লয়ামা। 

মাম ধরমরুচি সুত্রে দমান!। 

লচিৰ সয়ান বন্ধু বলবীরা। 

আপু প্রতাপপুঞ্জ রমধীরা। 


রাজার ধর্মপূচি নামে চতুর হিতকারী মন্ত্রী ছিল, সে 
শুক্রের সমান ছিল। এদিকে গ্রতাপভামগর যেমন চতুর মন্ত্র 
এবং বীর ও বলশালী ভাই ছিল, তিনি নিজেও তেননি 
রণধীর ও মহাগ্রতাপশালী ছিলেন । 
লেনসঙ্গ চতুরঙ্গ অপারা। 
অমিত জুতট লব লঙ্গর ভুবারা ॥ 
লেম ধিলোকি রাউ হরধান।। 
অরু বাজে গহগহে নিসানা॥ 
রাজার সঙ্গে অপার চতুরঙ্গ সৈন্য ছিল, যুদ্ধে পটু 
অগণিত বড় বড় যোদ্ধা ছিল। সেন্ত দেখিয়া রাজার 
আনন্দ হইল, বড় জোড় বাজনা বাজিল। 
বিজয় হেতু কটকঈ বমাঈ। 
জদ্িন সাধি হৃপ চলেউ বজাঈ। 
জহ তহ পরী অনেক লরাঈ। 
জীতে লকল ভূপ বরিজাঈ। 


১৪৪ 


' তিনি বিজয় করিবার জন্য ভাল দিন দেখিয়! সৈন্য 
সাজাইয়া রওনা হইলেন । এখানে সেখানে অনেক লড়াই 
হইল, গায়ের জোরেতে সকল যুদ্ধেই রাজ| জিতিলেন। 


[ জোর হইলেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা পূর্বেও ছিল এখনো 
আছে। ইহ! রাজসিক ভাবের নিতান্ত সাধারণ রূপ। 
গায়ের জোর আছে, অতএব জয় করিব, আমি বড় হইব, 
আমাকে সকলে স্তুতি করিবে এই অহঙ্কার, নয়ত আমার 
দেশকে বড় করিব এই লোভ । দেশের জন্য জয় করিব 
এই অহঙ্কার শক্তিশালীর মনে হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া 
উহার বিরুদ্ধে কবিরা, ভক্তের নাঁনা চেষ্টা করিয়া 
ভারতবানীকে সজাগ ও সংযত রাখিয়াছেন। আখ্যানে 
গল্পে চড়াও হইয়া রাজ্যজয়ের গল্প করিরা দেখাইয়াছেন যে 
উহা কেবল ছুঃখই দিয়াছে_-রাজার, মন্ত্রীর, পুরোহিতের, 
সৈন্যের, দেশবিদেশের লোকের কেবল দুঃখ ও অকল্যাণেরই 
কারণ হইয়াছে । রাজা! গ্রতাপভাম্থর আখ্যানও এইমত । 
বেশ ধামিক সমর্থ রাজা ছিলেন, সুখে নিজের দেশে বসিয়! 
রাজত্ব করুন। তাহা না করিয়া তাহার সকলকে জয় 
করার ইচ্ছা হইল। উহাতেই অকল্যাণের বীজ বোনা 
ইইল। তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না, অপরকেও ছুঃখী 
করিলেন। অন্যায় এত হইল যে যাহতে লোকে সত্য ধর্ম 
জানে ও আচরণ করে ও নিজের গৌরবের জন্য অপরের 
পীড়া না স্থষ্টি করে, তাহা দেখাইবার জন্য রামকে 
অবতাররূপে আসিতে হইল। ] 


সপ্ত দীপ ভুজবল বল কীন্ছে। 
লেই লেই দণ্ড ছোড়ি নৃপ দীন্হে ॥ 
সকল অৰমি মন্তল তেহি কাল।। 
এক প্রতাপভালু মহিপাল৷। 


, তিনি বাহুবলে সপ্তহীপ পৃথিবীকে বশে আনিলেন। 
প্লাজাদের নিকট হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া! তাহাদিগকে 
ছাড়িয়া দিলেন। সেই সময় সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র 
প্রতাপভানুই রাজ। হইলেন । 

স্ববস বিদ্ব করি বাছবল নিজপুর কীন্হ প্রবেজ্স। 
অরথ ধরম কামাদি সুখ সেৰই সময় নরেজ ৷ 
রাজা নিজের বাহুবলে বিশ্ব বশে আনিয়া নিজের 
পুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং কালক্রমে অর্থ, ধর্ম ও কামাদি 
ভোগ করিতে লাগিলেন। 


রামচরিত্তমানস 


রাজা প্রাপভামুর বল পাইয়া পৃথিবী যেন সুন্দর 
কামধেমুর মত হইল । প্রজারা সকলে সুখী হইল, হুঃখ 
রহিল না। নরনারী ধর্ম-পরায়ণ ও সুন্দর হইল। 
সচিৰ ধরমরুচি হরি পদ প্রীতী। 
নৃপ হিত হেতু সিখৰ নিত নীতী ॥ 
গুরু সুর সন্ত পিতর মহিদেৰ।। 
করই সদা নৃপ সব কৈ সেৰ! 
মন্ত্রী ধর্মরুচির হরিভক্তি ছিল, রাজার হিতের জন্য তিনি 
তাহাকে নীতি শিক্ষা দিতেন। গুরু, দেবতা, সাধু পিতৃগণ 
ও ব্রাহ্মণ, এ সকলকে রাজা সর্বদা সেবা করিতেন। 
ভূপ ধরম জে বেদ বখানে। 
সকল করই সাদর জখ মানে ॥ 
দিন প্রতি দেই বিবিধ বিধি দানা। 
জুনই সাত্বর বেদ পুরান! ॥ 


বেদে যাহা রাঁজধর্ম বলা হইয়াছে, রাজা সে সকল 
সুখে ও যত্বের সহিত পালন করিতেন। দীনদিগকে 
দান দিতেন, শ্রেষ্ঠ শাস্ব বেদ ও পুরাণ শুনিতেন। 


নানা বালী কুপ তড়াগ। 
জুমনবাটিকা সুন্দর বাগা॥ 
বিপ্রভবন জুরভবন জ্গুহায়ে । 
সব ভীরথন্হ বিচিত্র বনায়ে ৷ 


সুমন বাটিকাঁ-ফুলের বাগান। সুর ভবন--দেব 
মন্দির । তীরথন্হ--তীর্থ সমূহে ॥ সকল তীর্থ স্থানে 
জন-হিতের জন্য বিচিত্র ভাবে নানা জলাশয়, কুপ ও পুকুর, 
ফুলের বাগান, বাগ, ব্রাহ্মণদের বাসস্থান, সুন্দর দেব-মন্দির 
বানাইয়াছিলেন। 


জহ্‌ লগি কহে পুরান স্তি এক এক সব জাগ । 
বার সহত্র সহত্র মৃপ কিয়ে সহিত অনুরাগ ॥ 


এক এক--প্রত্যেক । জাগ--যজ্ঞ ॥ পুরাণে ও শ্রুতিতে 
যেখানে যত সব ষঙ্জ করার কথা আছে, রাজা অন্ুরাগের 
সহিত হাজার হাজার বার সেই যজ্ঞ করেন। 


১৮৪ হাদয় ন কছু ফল অসুসন্ধান!। 
ভুপ বিবেকী পরমজুজাম1। 
করই জে ধরম করম মন বানী । 
বাক্ছদেৰ অরপিত নৃপ জ্ঞানী। 


রাজা বে সকল সতকার্য করিতেন, তাহার ফল খুজিতেন 
না, তিনি চতুর ও পরম বিবেকী ছিলেন। এই জ্ঞানী 
রাজা মন, কার্য ও বাক্য দ্বারা ষে ধর্ম আচরণ করিতেন, 
তাহা বান্দুদেবকেই উদ্দেস্ত করিয়া করিতেন। 


বালকাণ্ 


চড়ি বরবাজি বার এক রাজ।। 
সগয়া কর সব লাজি সমাজা। 
বিদ্ধ্যাচল গভীর বন গয়উ। 
স্থগ পূমীত বন মারত ভয়উ ৷ 
একবার রাজা ভাল ঘোড়ায় চড়িয়া সকল সঙ্গী লইয়া 
শিকার করিতে বিষ্ক্যাচলের গভীর বনে গেলেন। অনেক 
পবিত্র হরিণ মারিলেন। 
ফিরত বিপিন মৃপ দীখ বরায্ণু । 
জম বন চুরেউ লসিহি গ্রসি রাজু ॥ 
বড় বিধু নহি সমাত সুখ মাহী” । 
মনন ভ্রেচাধবস উগলিত মাহী" ॥ 
বনে থুরিতে ঘুরিতে রাজা এক শূকর দেখিলেন। বনে 
লুকান চাদকে যেন রাহু গ্রাস করিতে আসিতেছে। 
শুকরের ভাব এমনি। চাঁদ বড় বলিয়া রাহুর মুখে 
ধরিতেছে না, মনে হয় যেন রাগ করিয়া উহা বাহির 
করিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। 
কোল করাল দসন ছবি গাঈ। 
তু বিসাল গীৰর অধিকানঈ ॥ 
ঘুরঘুরাত হয় আরব পায়ে। 
চকিত বিলোকত কান উঠায় ॥ 
পীবর-_মোটা। হয় আরব-_-ঘোড়ার শব্দ ॥ শুকরের 
ভীষণ দাতের এরূপ শোভা হইয়াছিল। তাহার দেহ 
বিশাল ও খুব মোটা। ঘোড়ার শব্দে সে ঘুরিয়া দাড়াইল 
ও কান উঠাইয়া ত্রস্ত হইয়া দেখিতে লাগিল। 
নীল মহীধর সিখর সম দেখি বিসাল বরাছ। 
চপরি চলেউ হয় জুটুকি হৃপ হকি ন হোই নিবাছ। 
চপরি__চাবকাইয়া। হাকি-__চালাইয়া। নির্বাহ 
নির্বাহ ॥ নীল পর্বতের শিখরের ন্তায় বিশাল বরাহ দেখিয়া 
রাজা ঘোড়া চাবকাইয়৷ ছুটাইলেন, হাকাইয়া না গেলে 
পারিয়া উঠিবেন না। 
১৮৫ ॥ আৰত দেখি অধিক রৰ বাজী । 
চলেউ বরাহ মরুতগতি ভাজী ॥ 
প নরসন্ধাম।। 
বহি মিলি রর বিলোকত বামা। 
মরুত গতি--বায়ুবেগে। ভাজী--পালাইয়া ॥ ঘোড়ার 
পায়ের শব্দ বেশী আলিতেছে দেখিয়া বরাহ বায়ু বেগে 
চলিল। রাজা তখনই বাণ ছাড়িলেন, কিন্তু বাণ দেখিয়াই 
বরাহ মাটিতে মিলাইয়া গেল। 
তকি তকি তীর মহীস চলাব।। 
করি ছল জুঅর লরীর বচাৰা ॥ 
প্রগটত ছুরত জাই স্বগ ভাগ।। 
র্রিলঘদ ভূপ চলেউ স গ লাগা ॥ 


৯৯ 


১৪৫. 


তাক করিয়া রাজা তীর চালাইতেছিলেন আর বরাহ 
ছল করিয়া শরীর বাচাইতেছিল। কখন দেখা দিয়া, 
কখন অদৃষ্ঠ হইয়া শিকার পালাইতেছিল। রাগে রাজা 
উহার পিছু লইয়া চলিতে লাগিলেন । 
গয়উ ছুরি ঘন গহন বরাহু। 
জহ্‌ নাহিন গজ বাজিনিবাহু॥ 
অতি অকেল বন বিপুল কলেসু। 
তদ্দপি ন স্থগমগ তজই মরেসটু ॥ 
নাহি শিবাহ-_চলে না। কলেহ্ব--ক্লেশ ৷ মুগমগ-- 
শিকারের পিছন ॥ বরাহ ভারি গহন বনে পালাইল। 
সেখানে হাতী ঘোড়ার যাওয়ার পথ নাই। রাজা একেবারে 
একেলা | বনে বিশেষ ক্লেশ হইল, তবুও রাজা শিকারের 
পিছু ছাড়িলেন না। 
কোল বিলোকি ভূপ বড় ধীর।। 
ভাগি পৈঠ গিরিগুহ! গভীর ॥ 
অগম দেখি নৃপ অতি পছিতাঈ। 
ফিরেউ মহাবন পরেউ ভুলাই ॥ 
শুকর দেখিল, রাজার বড়ই ধৈর্য । তখন সে পালাইয়া 
গভীর পর্বত-গুহায় প্রবেশ করিল। রাজা দেখিলেন, সে 
পথে যাওয়া! যায় না। তাঁহার বড় দুঃখ হুইল, তিনি 
ফিরিলেন। কিন্তু মহাবনে পথ ভুলিয়া গেলেন। 
খেদ খিল্ন ছুদ্ধিত তৃষিত রাজা! বাজিসমেত। 
খোজত ব্যাকুল সরিত দর জল বিল্গু ভয়উ অচেত ॥ 
ঘোড়া সহিত রাজা পরিশ্রান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়। 
ব্যাকুলভাবে নদী, পুকুর খু'ঁজিতে লাগিলেন জল বিনা 
অচেতন হইয়া পড়িলেন। 
১৮৬॥ ফিরত বিপিন আত্রম এক দেখ! । 
তহ বস নৃপতি কপট মুনি বেখা ॥ 
জান দেস নৃপ লীন্হ ছুড়াই। 
সমর সেন তঙ্তি গয়উ পরা । 
বনে ঘুরিতে থুরিতে রাজা এক আশ্রম দেখিতে 
পাইলেন। সেখানে এক রাজা কপটতা করিয়া মুনির বেশ 
ধরিয়া বাস করিতেছিল। প্রতাপভাম্ ইহার দেশ কাড়িয়! 
লইয়াছিলেন। সে যুদ্ধে সেনাদিগকে ত্যাগ করিয়া 
পালাইয়াছিল। 
সময় প্রতাপভাচ্ছ কর জানী। 
আপন অতি অসময় অলুমানী ॥ 
গয়উ ন গৃহ মন বন্ধত গলানী। 
মিল! ন রাজহি নৃপ অভিমানী ॥ | 
গ্রতাপভান্থুর সুদিন ও নিজের দুর্দিন পড়িয়াছে অনুমান 
করিয়া সে বাড়ী যায় নাই । তাহার মনে ধিক্কার 
আসিয়াছিল। 


১৪৬ 


আর রাঁজ। প্রতীপভীঞন্ুর সহিতও সে অভিমান করিয়া 
দেখা করিল না। 
রিল উর মারি রক্ষ জিমি রাজ।। 
বিপিন বলই তাপস কে লাজ।॥ 
তান সমীপ গৰম নৃপ কীন্হ।। 
যহু প্রতাপরবি তেছি তব চীন্হা ॥ 
রাগট! নিজের মনেই রাখিয়া, সে দরিদ্রের মত হইয়া 
তপম্বীর বেশে বনে বাস করিতে লাগিল। তাহার কাছেই 
রাজ। প্রতাপভাঙ্ণ গিয়াছিলেন। সে তখন চিনিল যে, 
ইনিই প্রতাপভানগু । 
রাউ তৃষিত নহি সে প্ছিচান।। 
দেখি জবেস মহাযুনি জান।॥ 
উতরি তুরগ তেঁ কীন্হ প্রনামা। 
পরম চতুর ন কহেউ নিজ মামা ॥ 
রাজা প্রতাপভাঙন্ন ভূষিত ছিলেন, তিনি ইহাকে 
চিনিলেন না। বরঞ্চ সুন্দর মুনির বেশ দেখিয়া মহামুনি 
মনে করিলেন। ঘোড়া হইতে নামিয়৷ প্রণাম করিলেন | 
বড় চতুর মুনি নিজের নাম বলিল না। 
ভূপতি তৃষিত বিলোকি তেহি দরবর দীন্‌হ দেখাই। 
মজ্জম পাম লমেত হয় কীন্হ নৃপতি হরযাই ॥ 
রাজাকে তৃষ্টার্ড দেখিয়া সে সরোবর দেখাইয়া দিল। 
রাজা তখন আনন্দিত হইয়া নিজে সমান করিলেন ও জলপান 
করিলেন, ঘোড়াকেও করাইলেন। 


১৮৭, ১৮৮ ৷ গৈ ভ্ৰম সকল জুখী মৃপ তয়উ। 
নিজ আত্রম তাপল লেই গয়উ ॥ 
আসন দীন্হ অস্ত রবি জানী। 
পুমি তাপস বোলেউ স্বৃদুবামী ॥ 


শ্রম দূর হইলে রাজ! সুখ বোধ করিলেন। তখন 
কপট মুনি তাহাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেল ও 
আসন দিল। সৃধ ডুবিতেছে দেখিয়! মৃহ্বাক্যে তপস্বী 
বলিল £-- 


কো তুম্হ কস বন ফিরছ অকেলে। 
বন্দর ভূব। জীৰ পরছেলে ॥ 
চক্ররবতি কে লচ্ছন তোরে। 
দেখত দয়া লাগিঅতি মোরে ॥ 


কস-_কেন। জীবপর--জীবনের উপর ॥ তুমি কে? 
কেনই বা বনে একলা ঘুরিতেছ ? তুমি যুবক, দেখিতে 
সুন্দর ) কিন্তু জীবনের উপর তোমার অরহেলা দেখিতেছি। 
তোমাতে চক্রবতীর লক্ষণ দেখিতেছি। তোমাকে দেখিয়া 
আমার বড় দয়া হইতেছে। 


রাঁমচরিতমানপ 


নাম প্রতাপভাল্গু অৰনীসা। 
তান সচিব মৈ জুনছ মুনীসা॥ 
ফিরত অহেরে পরেউ ভুলাই । 
বড়ে ভাগ দেখেউ পদ আন ॥ 
আমি প্রতাপভাঙ্ণু নামক রাজার মন্্রী। আমি শিকার 
করিতেছিলাম, পথ ভুলিয়াছি ও সৌভাগ্যবশতঃ,আপনার 
চরণ দর্শন পাইয়াছি। ৯ : 
হম কহ ছুরলভ দরদল-তুম্হার1। - 
জানত হো কছু ডল হোনিস্থার। ॥.. 
কহু মুনি ভাত ভয়উ অধিআরা। 
জোজন সম্ভরি নগর তুম্হার। ॥ 
আপনাদের দর্শন আমাদের দুর্লভ । এখন জানিলাম, 
কিছু ভালই হয়ত হইবে । মুনি বলিল--হে তাত, এখন 
অন্ধকার হইয়াছে, আর তোমার নগর সত্তর যোজন দুরে । 
মিলা ঘোর গম্ভীর বন পস্থ ম জুমহ জুজান। 
বলহু আডু অস জানি তুম্‌হ জায়ন্ হোত বিহীমী। 
ন স্ুঝ-__খুজিয়া পায় না। স্বজান--চতুর ॥ বন 
যেমন গভীর, তেমনি সেখানে ঘোর নিশাচর আছে। এমন 
পথ যে, চতুর লোকেও চিনিয়া ধরিতে পারে না। আচ 
তুমি এখানে বাস কর, ভোর হইলে যাইবে। 
তুলসী জসি ভৰিতব্যতা তৈসী মিলই সহাই। 
আপু ম আৰই তাহি পহি তাহি তহ৷ লেই জাই ॥ ' 
তুলসী বলেন, যেমন ভবিতব)তা, তেমনি তাঁহার সহায় 
জোটে । যদি নিজে না আসিতে চায়, তবুও ভবিতবাতা 
তাহাকে সেইখানেই লইয়] যায়।। 


১৮৯ ॥ ভলেহি নাথ আয়স্ ধরি সীসা। 
কাধি তুরগ তরু বৈঠ মহীলা। . 
নৃপ বছ ভীতি প্রসংমেউ তাহী। ৷ 
চরম বন্দি নিজ ভাগ্য সরাহী ৷ 


হে নাথ, ভালই বলিয়াছেন, আপনার আজ্ঞা, শির্রেধা্ঃ, 
এই বলিয়। গাছে ঘোড়া বাধিয়া রাজা 'রসিলেন,$ তাতার 


' চরণ বন্দনা করিয়| তাহাকে নান। প্রকারে" প্রশংসা: করিলেন 


ও নিজের ভাগ্য ভাল এ কথা বলিলেন । 


পুমি বোলেউ সৃতু পির! জুহাঈ। 
জানি পিতা প্রভু করউ ডভিঠাঈ । 
মোহি স্ুনীস জত সেবক জানী। 
মাখ মাম নিজ কহছ বখানী॥ ৷ 


তার পর হৃছু মধুর বাক্যে বদিলেন--আণনাক পিতা 
মনে করিয়া ধৃষ্টতা ' করিতেছি ।; হে মুনীধ্বর,:'। আমাকে 


' আপনার পুত্র ও লেরক দলিয়া জামিরা-নিজেয়া নীম বলুন । 


fa 


রালফাগড 


তেছিম জাম মৃপ মৃপছি লো জানা। 


.. ঠাহাকে প্রতাপভাঙ্ চিনেন নাই নে তাহাকে 
চিনিয়াছে। রাজা সহৃদয়, আর সে কপট. ও চতুর। 


একে শত্রু তাহাতে ক্ষত্রিয়, তাহাতে আবার রাজা সে ছলে 


বলে কৌশলে নিজ কার্য করিয়া লইতে টাহিতেছিল।. 
সম্ভুঝি রাজন্ুখ দুখিত অরাভী। 
: . অর্ব। অনল ইৰ জুলগই ছাতী ॥ 
. সরলবচন নৃপ কে জনি কাম।। 
=, বয়র সঁভারি সদয় হরধান। ॥ 
মবাঅনল-_কুমারের উটির মৃদু আগুন, .তুষানল ॥ 
রাজার শত্রু সেই কপট মুনি, রাজার স্তখ দেখিয়া দুঃখিত 


হইল । তাহার বুক যেন, তুষের আগুনে পুড়িতে: লাগিল। 


রাজার সরল বাকা শুনিয়৷ “ক্রুতার কথা স্মরণ করিয়া 
তাহার আনন্দ হইল। | 

কপট বোরি বানী স্থূল বোলেউ জুগুতিসমেত। 
নাম হমার ভিখারি অৰ নির্ধন রহিত মিকেত ॥ 


সে কপটতায় ভরা যুক্তি সহকারে মৃতবাকো বলিল 


, আমার, নাম এখন ভিখারী, আমি ধনহীন গৃনহীন। 


১৯৪০, কহ নৃপ জে বিজ্ঞাননিধান]। 

১৯১॥ তুম্হ সারিতে গলিতঅভিমান]। 
রহহি: অপনপো সদ দুরায়ে । 
সব বিধি কুসল কুবেষ বনায়ে। 


তুমহ সারিখে--তোমার মত। গলিত অভিমানা__ 
অভিমান শূন্ত । আপনপৌ-_নিজেকে | দরায়ে-_গোঁপন 
করে ॥ রাজা বপিলেন_-ধাহারা আপনার মত জ্ঞানী ও 
অভিমান-শূন্য, তাহার! সর্বদাই নিজেদিগকে গোপন রাখেন, 
সকল দিকে কুশল হইলেও কৃবেশ ধারণ করেন । 
' তেহি তে কহহি সন্ত ভ্রতি.টেরে। 
পরম অকিঞ্চন প্রিয় হরি কেরে ॥ 
তুম্হ সম অধন ভিখারি অগেহ]। 
হোত বিরঞ্চি সিৰহি সন্দেহা ॥ 
টেরে--ডাকিয়া, উচ্চৈধস্বরে.।. অকিঞ্চন-_ দরিদ্র, দীন ॥ 
সেজন্যই ত সাধুরা ও'বেদ জোর করিয়া বলেন যে, যাহারা 
অতিশয় দীন তাহারাই হরির প্রিয় । আপনার মত ধনহীন 
ভিখারী ও গৃহহীনকে দেখিয়া ব্রহ্মা ও শিবেরও সন্দেহ হয় 


‘যে ( এ সামান্য লোক লয় )। 


১, জোহসি সোহসি তৰ চরম নমামী। 
. মো পর কৃপা করিয় অব স্বামী ॥ 
সহজ প্রীতি ভূপতি কৈ দেখী ৷ 
আপু বিষয় বিস্বাস বিসেধী ৷ 


১৪৭ 


জোংলি দোংলি--আপনি যেই হন না কেন। আপু 


বিষয়--নিজের বিষয়ে ॥ 
আপনি যেই হন, আপনাকে নমস্কার । হে স্বামী, এখন 
আমার উপর কৃপা রাখিবেন। ভূপতির সহঙ্গ প্রেম দেখিয়াও 


তাঁহার মুনির উপর বিশেষ বিশ্বাস দেখিয়। । 


সব প্রকার রাজহি অপনাঈী। 
যোলেউ অধিক সমেহ জনাই ॥ 
জু সতিভাউ কহউ মহিপাল।। 
ইছ। বসত বীতে বন্ধ কাল! ॥ 
আপনাঈ--নিজের করিয়া । মতিভাউ--সত্ত) করিয়া ॥ 
সব প্রকারে রাজাকে আপনার করিয়া, বেশী করিয়া 
ভালবাসা জানাইয়া কপট মুনি বণিল- হছে মহীপাল, 
শোন। সত্য করিয়া বলিতেছি, এখানে বাস করিতে 
করিতে বহুকাল কাটল। 
অব লগি মোহি ন মিলেউ কোঁউ মৈ ন জনাৰ কাছ। 
ল্লোকমাম্যতা অনল সম কর তপকামন দান ॥ 

এ পর্স্ত কেহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। 
আমিও কাহাকেউ জানাই নাই। লোকের দেওয়া মাপ 
আগুনের মত তপস্তারূপ বনকে পোড়াইয়া ফেলে। 

মোঃ 
তুলসী দেখি জুবেখু ভুলহি ম্ুড় ন চতুর মর। 
সুন্দর কেকিছি পেখু বচন জুধাসম অন আহি ॥ 
তুলসীদাস বলেন-__ন্ুবেশ দেখিয়। মূঢ়েরা ভোলে, চতুর 
লোকেরা ভোলে না। চেহারা কেমন ভুলায় তাহার দৃষ্টাস্ত 
দেখ। মযুর দেখিতে সুন্দর, তাহার বাক্য অমৃত্বের মত 


সে সাপের মত বিষাক্ত জীব খায়। 
১৯২॥ তা তে গুপুত রহউ জগ মান্থী”। 
হরি তজি কিমপি প্রয়োজন নানী ॥ 
প্রভু জানত সব বিনহি জনায়ে। 


কহঙ্থ কৰন সিধি লোক রিঝায়ে ৷ 
সেইজন্যই ত জগতে গুপ্র থাঞ্তেহি। এক হরি ছাড়া 
আমার জগতে কিছুতেই প্রয়োজন দাই। প্রভুকে ন। 
ভানাইলে৪ তিনি সব জানিভেছেন। লোকের মন রাখিয়| 
আর কি সিদ্ধি হইবে বল। 
তুম্হ জ্ুচি জমতি পরমপ্রিয় মোরে । 
প্রীতি প্রীতি মোহি পর তোরে ॥ 
অব জেঁ ভাত ছরাৰউ তোক্থী। 
দারুন দোষ ঘটই অতি মোহী ৷৷ 
তুমি পবিত্র সুন্দর বুদ্ধিমানও আমার অতিশয় প্রিয় । 
আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাস আছে। এখন 
হে প্রিয়, যদি তোমাকেও লুকাই, তবে আমার বড় দোষ 


হইবে। | 


১৪৮ 


জিমি জিমি তাপস কথই উচ্লাস!। 
তিমি তিমি নৃপহি উপজ বিস্বাস! ৷ 
দেখা স্ববস করম মন বানী। 

তব বোলা তাপস বগধ্যানী ৷ 


সেই তপস্বী যতই উদাসীনতার কথা বলিতেছিল, 
রাজার ততই বিশ্বাস বাড়িতেছিল। যখন দেখিল যে 
রাজা মনে, বাক্যে ৪ কর্মে তাহার বশে আসিতেছেন, তখন 
কপট তাপস বলিল 
নাম হমার এক তন্গু ভাঈ। 
সুনি নৃপ বোলেউ পুনি সির মাঈ ॥ 
কহ নাম কর অরথ বখানী। 
মোহি সেৰক অতি আপন জামী ॥ 
অমার নাম একতণ্ঠ। রাজ! শুনিয়া পুনরায় প্রণাম 
করিয়া বলিলেন__এ নামের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বলুন । 
জাঁনিবেন, মামি একান্তই আপনার সেবক | 
আগি স্বষ্টি উপজী জবহি তব উতপতি ভই মোরি। 
নাম একতন্গু হেতু তেহি দেহ ন ধরী বস্থোরি ॥ 


প্রথম যখন স্বষ্টি হয়, তখনই আমার জন্ম হয়। সেই 
জন্যই আমার নাম একতসু | আমি আর অন্য শরীর ধারণ 
করি নাই। 
১৯৩।॥ জনি আচরস্কু করছ মন মাহী" । 
জুত তপ তেঁ ছুলভ কষ্ু নাহী’ ॥ 
তপবল তে জগ ত্থজই বিধাতা । 
তপবল বিষ্ণু ভয়ে পরিত্রীত। ॥ 
ইহাতে মনে মনে যেন আশ্চর্ন হই না। তপস্তার 
দ্বার! কিছুই তুল ৬ নয়। বিপাতা তপস্তার বলেই জগৎ সৃষ্টি 
কবেন। তপোবলেই বিষ্ণু সকলের পালনকারী হইয়াছেন। 
তপবল সন্তু করহি সংহারা। 
তপ তে অগম ন কু সংসারা ॥ 
ভয়উ নৃপহি সুনি অতি অঙ্গরাগা। 
কথা পুরাতন কহই সো লাগা ॥ 
তপস্তার বলেই শিব সংহার করেন । তপন্তায় সংসারে 
কিছুই অপ্রাপ) নাই । এ কথায় রাজা বড় আকৃষ্ট হইলেন। 
মুনি পুরানো কথা বলিতে লাগিলেন 
করম ধরম ইতিহাস অনেকা।। 
করই নিরূপন বিরতি বিবেকা॥ 


উত্তব পালন প্রলয় কহানী। 
কহেসি অমিত আচরজ বখানী ॥। 


তিনি কৰ্ম, ধর্ম, ইতিহাস, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের কথা 
বলিল। সৃষ্টি, পালন ও প্রলয়ের কাহিনী অতি আশ্চর্য 
ভাবে ব্যাখ্যা করিল। 


রাসচরিত্ধমানস 


জনি মহীপ তাপনবল তয়উ। 
আপন মাম কহন তব লয়উ । 
কহু তাপ নৃপ জানউ তোহী । 
কীন্হেছ কপট লাগ ডল মোহী ॥ 


সে কথা শুনিয়া রাজা তপস্থীর বশীভূত হইয়া পড়িলেন 
ও নিজের নাম বলিলেন। তপস্বী বলিল--রাজা। 
তোমাকে আমি জানি। ভুমি যে নাম গোপন করিয়াছিলে 
তাহা আমার কাছে ভালই লাগিয়াছিল। 

সোঃ_ 
জুনু মহীস অসি নীতি জহ তহ নাম ন কহহি নৃপ। 
মোছি তোহি পর অতি প্রীতি সোই চতুরতা 

বিচারি তৰ ॥ 


হে রাজা, এই নীতি-উপদেশ শোন । রাজাদের যেখানে 
সেখানে নাম বলিতে নাই। তোমার অতিশয় চতুরতা 
দেখিয়াই ত তোমার উপর আমার অতিশয় প্রীতি হইয়াছে । 
১৯৪ নাম তুম্হার প্রতাপ দ্িনেসা। 
সত্যকেতু তৰ পিতা নরেস! ॥ 
গুরুপ্রসাদ সব জানিয় রাজা । 
কহিয় ম আপন জানি অকাজা 


তোমার নান প্রতাপভাম্গ, তোমার পিতার নাম 
সত্যকেতু । হে রাজা গুরুর কৃপায় সকলই জানি, নিজের 
ক্ষতি হইবে বলিয়া কাহাকেও বলি না। (সিদ্ধির 
ব্যবহারে হানি হয়। ) 


দেখি তাত তব সহজ ভুধাঈ। 

প্রীতিপ্রতীতি নীতি নিপ্পুনা ॥ 
উপজি পরী মমতা মন মোরে। 
কহউ কথা নিজ পুছে তোরে ॥ 


সুধাই--সিধাভাব, সরলতা ॥ হে প্রিয়, তোমার সহজ 
সরলতা! দেখিয়া, তোমার বিশ্বাস, ভালবাসা, নীতি ও 
কুশলত| দেখিয়া, তোমার উপর আমার মমতা! জন্মিয়াছে। 
জিজ্ঞাস করিয়া বলিয়া তোমাকে আমার নিজের কথা 
বলিলাম। 


অব প্রসন্ন মৈ সংসয় নাহী । 

মীও জো ভুপ ভাৰ মন মাহী ॥ 
জুনি সুবচন ভুপতি হরষানা। 

গহি পদ বিনয় কীন্হি বিধি নানা ॥ 


এখন আমি সন্ত হইয়াছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে 
রাজা, তোমার যাহা ইচ্ছা চাও। এই সুন্দর কথা শুনিয়া 
রাজা খুসী হইলেন ও প্রণাম করিয়া নান! প্রকারে বিনয় 
করিয়া বলিলেন । 


হালকা 


কপাদিস মমি দরসন তোরে । 

চারি পদারথ করতল মোরে ৷ 

প্রভুহি তথাপি প্রসন্ন বিলোকী। 

মাগি অগম বরু হোউ অসোকী । 

হে কৃপাসিন্ধু মুনি, তোমার দেখ! পাওয়াতেই ধর্ম, অর্থ, 

কাম, মোক্ষ, আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। তবুও 
প্রভুকে সন্তুষ্ট দেখিয়া একটা কঠিন বর চাইতেছি, পাইয়া 
শোকহীন হইতে চাই। 
জর! মরন দুখ রহিত তনু সমর জিতই জনি কোউ। 
একছুত্র রিপুহ্থীন মহি রাজ কলপ সত ছোউ ৷ 


আমি যেন জরা ও মরণের দুঃখ না পাই, কেহ যেন 
আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে না পারে । আমি যেন পৃথিবীতে 
একাধিপতি রাজা হই। আমার কোনও শক্র যেন না 
থাকে, আর শত কল্প ধরিয়। আমি বেন রাজত্ব করি । 
১৯৫॥ কহ তাপস নৃপ এসেই হোউ। 
কারন এক কঠিন জুল সোউ ॥ 
কালউ তৰ পদ নাইহি সীসা। 
এক বিপ্রক্ল ছাড়ি মহীসা ॥ 
তাপস বলিল--তথাস্ত, কিন্ত ইহার মধ এক কঠিন 
সত আছে, তাহা শোন । হে রাজা, এক ব্রাঙ্গণেরা ছাড়া 
কালও তোমার পায়ে মাথা নত করিবে । 
তপবল বিপ্র সদ বরিআর!। 
তিন্হ কে কোপ ন কোউ রখৰাৱরা ॥ 
জে"? বিপ্রন্হ বস করছ নরেস।। 
তৌ তৰ বস বিধি বিষ্ণু মহেস। ॥ 


বরিআরা--বলবান । রখবার|-_রক্ষক | 
ব্রাহ্মণগণ ॥ 
ব্রাঙ্গণের! সর্বদ! তপোবলে বলবান, তাহাদের কোপ 
হইতে কেহই বাচাইতে পারে না। হে রাজা, ষদি 
বিপ্রদিগকে বশ করিতে পার, তবে ব্রহ্ধা, বিষ্ণু, মহেখর 
তোমার বশ হইবেন । 
চল ন ব্রজ্জকুল সন বরিআল। 
সত্য কহউ দোউভুজা উঠাঈ॥ 
বিপ্রসাপ বিজু জু্গু মহিপালা। 
তোর নাস নহি কৰনেষ্ু কাল! ! 


দুই হাত তুলিয়া সত্য বলিতেছি, ক্রাহ্মণকুলের সহিত 
জোর চলে না। হে রাজা, শোন । ব্রাহ্মণের শাপ ছাড়া 
কোনও কালে তোমার নাশ নাই। 
হরষেউ রাউ বচন আনি তাসু । 
নাথ ন হোই মোর অব নাস ॥ 
তৰ প্রসাদ প্রভু কপানিধান!। 
মো কর্থ সর্বকাল কল্যানা ॥ 


বিগ্রন্হ-_ 


"১৪৯ 


রাজ। তাহার কথা শুনিয়! খুসি ছইয়। বলিলেন'--ছে 
নাথ, এখন আমার আর বিনাশ হইবে না। হে কৃপাগয 
প্রভু, তোমার সন্তোষই আমাকে 'সর্বকালে কল্যাণ দিবে । 
এবমস্ত কহি কপটমুনি বোলা কুটিল বছোরি। 
মিলৰ হমার ভুলাব মিজ কহছ ত হমহছি ন খোডরিি ॥ 

কুটিল কপট মুনি বলিল--তথাস্ব, তারপর আবার 
বলিল--হে রাজা, তোমার ও আমার দেখা হুওয়ার কথা 
কাহাকেও বলিও না। যদি বল তবে আমার দোষ নাই । 
(তবে বর ফলিবে না৷) 


১৯৬ ॥ তাতে মৈ তোহি বরজউ রাজ।। 

কহে কথ! তৰ পরম অকাজ ॥ 

ছঠে ভ্রৰন ঘহ পরত কহ্বানী। 

নাস তুম্হার সত্য মম বানী ॥ 

ছঠেঅবন--ছয় কান, তিনজন ॥ রাজা, তোমাকে 

প্রথমেই বারণ করিতেছি, তুমি যদি ( দেখা হওয়ার ) কথা! 
বল তবে বড় ক্ষতি হইবে । যদি ছয় কানে এই কথা যায় 
তবে তোমার নাশ হইবে, আমার এ কথা সত্য । 

যহ প্রগটে অথব। দ্বিজসাপ]। 

মাস তোর জন ভাল্গুপ্রতাপ॥ 

আম উপায় নিধন তৰ নাহী । 

জে’! হরি হর কোপহি' মন মাহী ॥ 


হে প্রতাপভাম্থ, শোন । যদি এই কথ! প্রকাশ হয় 
অথবা ব্রাহ্মণ শাপ দেন, তবে তোমার বিনাশ হইবে। অন্ত 
উপায়ে তোমার মৃত্যু নাই । যদি বিষ্ণু মহেশ্বর কোপ করে 
তবুও না। 
সত্য নাথ পদ গনি নৃপ ভাখ।। 
দ্বিজ গুরু কোপ কহ কো রাখা ॥ 
রাখই গুরু জো কোপ বিধাত!। 
গুরুবিরোধ নহি কোউ জগত্রাতা ॥ 
মুনির প! ছু'ইয় রাজা বলিলেন- একথা সত্য। দ্বিজ ও 
গুকুর কোপে কে রক্ষা করিতে পারে? বিধাতা কুপিত 
হইলেও গুরু বাচাইতে পারেন কিন্তু গুরু বিরোধী হইলে 
জগতে রক্ষক আর কেহ নাই। 
জে" ন চলব হম কহে তুম্হারে। 
হোউ নাস মনি সোচ হমারে। 
একহি ডর ডরপত মন জোর! । 
প্রভু মহি দেৰ দাপ অতি থোরা। 


যদি তোমার কথা শুনিয়া না চলি এবং সেজন্ত আমার 
মৃত্যু হয় তবে শোক নাই। কিন্তু একটা বিষয়েই আমার 
মনে ভয় হইতেছে। হে প্রভু, সে অতি ঘোর ৰক্গশাপের 
মনবন্ধে। 


১৫৬ 


'হোঙ্ছি বিপ্ৰ বম কৰন বিধি কহছ কৃপা করি মোউ। 
তুম্ফ তজি দীনদয়াল নিজ হিতু ন দেখউ কোউ। 

. হে দয়াল, বৰাহ্মণদিগকে কি করিয়া বশ করা যায় সেই 
কথ। কৃপা কৰিয়া ৰল। হে দীনদয়াল, তোমাকে ছাড়া 
আন্লারহিতকারী ত কাহাকেও দেখি না। 

১৯৯৭ জল মূপ বিবিধ জতম জগ মাহী’ । 
কষ্টসাধ্য পুমি হোহি' কি নাহী” । 
অহুই এক অতি সুগম উপাঈ। 
তহ পরস্ত এক কঠিমাঈ। 
্তন-+উপায়। কঠিনাঈ-_নুষ্কিল ॥ হে রাজা, শোন। 
পৃথিবীতে বিবিধ উপায় আছে, সেগুলি একে ত কষ্টসাধ্য 
আর তাহাতে ফল হইবে কিনা ঠিক নাই। একটা! বড় 
সহজ উপায় আছে, কিন্তু তাহাতে আবার একটা 
মুক্ধিলও আছে। 
1৮, ' মম আধীন ছুগুতি নৃপ দোঈ। 
মোর জাব তব নগর নছোঈ। 
আডু লগে অরু জব তে ভয়উ'। 
কাহু কে গৃহ গ্রাম ন গয়উ ॥ 
সে উপায় আমার হাতেই আছে, কিস্ত আমার ত 
তোমার নগরে যাওয়। হয় না। যে হইতে জন্মিয়াছি সেই 
হইতে আজ পর্যন্ত কাহারও ঘরে বা গ্রামে যাই নাই। 
জে) ন জাউ তব হোই অকাছছু। 
বন! আই অসমঞ্জস আজ । 
কমি মহীস বোলেউ সহ বামী । 
‘নাথ নিগম অলি নীতি বখানী। 
যদি না যাই তবে কাজ পণ্ড হইবে। সেইজন্য আজ 
ঘিধা উপস্থিত হইয়াছে । রাজা শুনিয়। মৃহ্ভাবে বলিলেন 
ছে নাথ, বেদে এই নীতির কথা বলে 
বড়ে সনেছ লঘুন্হ পর করহী' । 
গিরি নিজ লিরন্ছি সদ। তৃন ধরহী” ॥ 
জলধি অগাধ মোৌলি বহ ফেনু। 
সম্তত ধরনি ধরত মির রেনু! 
লথুন্হ-_লঘুদিগের, ছোটদের । লিরন্হি_-মাথায়। 
মৌলী-মাথায়। বহু--বহন করা॥ বড় যে সে ছোটর 
উপর সেহই করিয়া থাকে । পর্বত সর্বদাই নিজের মাথায় 
ঘাস ধারণ করে । অগাধ সমুদ্র মাথার উপর ফেনা ৰহন 
করে। পৃথিবী সর্বদা! মাথায় ধুল। রাখে । 
অন কহি গঁহে মরেল পদ বামী হোছ কপাল। 
মোহি লাগি মুখ সহিয় প্রভূ সজ্জন দীনদয়াল ॥ 
। এই  কথ| বলিয়া রাজা, মুনির পা ধরিলেন। 
ৰলিলেন--হে স্বামী, দয়া করুন। হে প্রভু দীন-দয়াল 
মজ্জন, আপনাকে আমার জন্ব কষ্ট সহ করিতে ছইৰে। 


) 


রামচদ্দিতমামস 


১৯৮ ॥ জানি হৃপছ্ি আপন আধীনা। 
বোলা তাপস কপটপ্রবীম]। 
সত্য কহ ভূপতি সু তোহী। 
জগ নাহিন দুর্গত কছু মোহী ॥ 
রাজা তাহার বশে আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তখন 
কপটতায় পাকা তপন্থী বলিল-_হে রাজা, সত্য করিতেছি, 
তুমি শোন । জগতে আমার দুর্লভ কিছুই নাই। 
অবসি কাজ মৈ করিহউ তোর।। 
মন তন বচন ভগত তৈ মোৱা ॥ 
জোগ দ্ভুগুতি তপ মন্ত্রপ্রভীউ। 
ফলই তবহিঃ জব করিয় দুরাউ। 
প্রভাউ-_প্রভাব। চুরাউ--গোপন ॥ আমি তোমার 
কাজ অবশ্যই করিব। তুমি মনে, কর্মে ও বাক্যে আমার 
ভক্ত। যোগের যুক্তি, তপ আর মন্ত্র গোপন করিলেই ফলে। 
জে’! নরেস মৈ করউ রমোঈ। 
তুম্হ পরুসনহু মোহি জান ন কো । 
অন্ন সো জোই জোই ভোজন করঈ। 
সোই সোই তৰ আয়ু অস্গুসরঈ । 
হে রাজা, যদি আমি রান্না করি, আর তুমি পরিবেশন 
কর, আর আমাকে যদি কেহ নাজানে, তবে সে অন্ন যে ধে 
খাইবে তাহারাই তোমার আন্তা৷ পালন করিবে। 
পুনি তিন্হ কেহ গৃহ জেৰই জোউ। 
তৰ বস হোই ভূপ জু সোউ ॥ 
জাই উপায় রচন্ছ নৃপ একু । 
সন্বত ভরি সন্কলপ করেছু। 
আবার তাহার ঘরে যে আহার করিবে, হে রাজা, 
সেও তোমার বশ হইবে । তুমি গিয়া উপায় ঠিক কর ও 
ৰংসরকাল এই সঙ্কল্প লও। 


নিত নুতন দ্বিজ সহস সত বরেছ সহিত পরিৰার । 
মৈ তুম্হরে সঙ্কলপ লগি দিন্হি করব জেৰনার ॥ 


বরেছ---নিমন্ত্রণ কর। জেবনার-_রল্গুই ॥ নিত্য নূতন 
শত সহত্র ব্রাহ্মণ সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াও । 
আমি তোমার সঙ্কল্প পূরণের প্রতিদিনই রসুই করিব। 


১৯৯॥ এহি বিধি ভূপ কষ্ট অতি থোরে। 
হোইহহি' সকল বিপ্ৰ বস তোরে ॥ 
করিহহি বিপ্র হোম মখ সেবা। 
তেহি প্রসঙ্গ সহজহি বস দেৰা। 


এইভাবে তোমার কষ্ট কমই হইবে, আর সকল 
ব্রাহ্মণই তোমার বশ হুইবে। ত্রাঙ্গণেরা যজ্ঞ ও হোম 
করিবেন। সেইজফ্ঠ সহজেই দেবতা বশ হইয়া যাইবে। 


বালকাণ 


অউর এক তোহি কহ লখাউ। 
সমৈঁ এহি বেষ ন আউব কাউ! 
উপরোহিত কহ রায়া। 
হরি আনব মৈ করি নিজ মায়া ॥ 
আর একটা কথা তোমাকে বলিতেছি, লক্ষ্য করিও। 
আমি এই বেশে কখনো আসিব না। তোমারই পুরোহিতকে 
আমার নিজ মায়ায় হরণ করিয়া আনিব । 
তপবল তেহি করি আপু সমান । 
রখিহউ ইহ! বরষ পরৰানা ॥ 
মৈধরি তাজ বেষু জন্স রাজা। 
সব বিধি তোর সৰারব কাজ ॥ 
তপোবলে তাহাকে আমার সমান করিয়া তাহাকে এই 
স্থানে বর্ষকাল রাখিব । আমি তাহার বেশ ধরিয়া সকল 
রকমে তোমার কাজ সম্পন্ন করিব । 
গই নিলি বহুত সমন অব কীজে। 
মোহি তোহি ভূপ ভেট দিন তীজে ॥ 
মৈঁ তপবল তোহি তুরগ সমেত । 
পঙ্থ চইহউ সোৰতহি নিকেতা ॥ 
এখন রাত অনেক হইল, শয়ন কর। তোমার সহিত 
আমার তীয় দিন দেখ হইবে, আমি ঘোড়া সমেত 
তোমাকে ঘুমস্ত অবস্থাতেই তপোবলে বাড়ী পহু ছাইয়া দিব। 
মৈ আউৰ সোই বেষ ধরি পহিচানেউ তব মোহি। 
জব একান্ত বুলাই সব কথা জনাৰ তোহি। 
আমি সেই পুরোহিতের রূপ ধরিয়াই আলিব। 
তোমাকে নিরিবিলি ডাকিয়া লইয়া সকল কথা যখন 
গুনাইব, তখন তুমি আমাকে চিনিবে। 


২০৪ ॥ সয়ন কীন্হ নৃপ আয়ন মানী। 
আসন জাই টৈঠ ছলজ্ঞানী ॥ 
ভ্ৰমিত ভূপ নিষ্র অতি আঈ। 
সো কিমি সোৰ সোচ অধিকাঈ ॥ 


রাজা আজ্ঞা পাইয়া শুইলেন, কপট জ্ঞানী তখন আসনে 
গিয়া বসিল । পরিশান্ত রাজা খুব ঘুমাইয়া পড়িলেন, 
কিন্তু যাহার চিন্তা বেশী সে কেমন করিয়া ঘুমাইবে? 


কালকেতু নিসিচর তই আৰা। 
জেরি সুকর হোই ন্‌পহি ভুলাৰ।॥ 
পরমমিত্র তাপ নৃপ কেরা। 
জানই সো অতি কপট ঘনেরা ॥ 


সেখানে কালকেতু রাক্ষস আসিল, সেই শূকর সাদিয়া 
রাজাকে ভুলাইয়াছিল। সে তাপস রাজার বড় বন্ধু, সে 
খুব কপট করিতে জানে। 


তেছি কে সত সুত জাঁক দল ভাঈ। 
খল অতি অজয় দেৰ তুখ দাঈ। 
প্রথমহি কূপ সমর সব মারে। 
বিপ্র লন্ত জর দেখি দুখারে। 
তাহারা শত পুত্র ও দশ ভাই অতিশয় খল ছিল, 
তাহারা অজেয় ছিল ও দেবতাদিগকে হুঃখ দিত । ইহাদের 
দ্বারা ব্রাহ্মণ, সাধু ও দেবতার দুঃখ হইতেছে দেখিয়া রাজা. 
গ্রথমেই ইহাদিগকে যুদ্ধে মারেন । 
তেহি খল পান্ছিল বয়রু সভার! 
তাপস নৃপ মিলি মন্ত্র বিচারা। 
জেহি রিপুদ্থয় সোই রচেন্ছি উপাউ। 
ভাবী বসন জান কছু রাউ। 
সেই দুষ্ট কালকেতৃ পূর্বেকার শত্রুত। স্মরণ করিল: 
তাপস রাজার সহিত মিলিয়া মন্্রণা করিয়া ঠিক করিল যে, 
যাহাতে রিপুক্ষয় হয় সেই উপায় করা যাউক । ভবিতব্যভার 
বশে রাজা এ সকল কিছু জানিলেন না। | 
রিপু তেজসী অকেল অপি লঞ্চু করি গনিয্ম ম তাছ। 
অজর্ছ দেত ভুখ রবিলসিহি সির অবলেধিত রাছ ॥ 


তেজন্বী শত্রু যদি একলাও হয়, তথাপি ছোট মনে 

করিতে নাই। শিরমাত্র-অবশিষ্ট রাহ আজও সুর্য চন্ত্রকে . 

ছুঃখ দিতেছে। 

২*১॥ তাপস নৃপ নিজ লখছি নিহারী। 
হরঘি মিলেউ উঠি ভয়উ ভুখারী ॥ 
মিত্রহি কহি সব কথা সুনাঈ। 
জাতুধান্গ বোলা জুখ পানী ৷ 


তপস্বী রাজা নিজের সখাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া 
মিলিত হইল ও সুখ বোধ করিল। সে মিত্রকে নকল কথা 
বলিল। তাহাতে সুখী হইয়া রাক্ষল বলিল 
অব সাধেউ রিপু জুন নরেলা। 
জে তুম্হ কীন্হ মোর উপদেদা। 
পরিহরি লোচ রহছ তুম্হ লোঈ। 
বিজু উধধ বিআধি বিধি খোল ॥ 
হে রাজা, শোন | যদি আমার উপদেশ মন্ত কাজ কর 
তবে এখন শত্রুতা সাধিব। চিন্তা ত্যাগ করিয়া তুমি এখন 
গুইয়া থাক | বিনা ওষধেই বিধাতা রোগ শেষ করিক্নাছেন। 
কুললমেত রিপুস্তল বহাঈ। ' 
চৌখে দিবস মিলব সৈ আইটী ৷ 
তাপল নৃপনি বছত পরিতোধী । 
চল! মহাকপটী অতি রোধী ॥ 
কুল সমেত শত্রুকে সমূলে নাশ করিয়া চতুর্থ দিনে 
আমি আসিয়া জুটিব। তাপস রাদা বড় তুষ্ট হইল। 
অত্যন্ত ক্রোধে মহাছলনাকারী কালকেতু চলিল।.. 


১১. 


১৫২. 


তাঙ্ক প্রতাপহি বাজিসমেতা। 
পছ্ছচায়েসি সুন মাঝ মিকেতা ৷ 
মৃপহি মারি পনি সয়ম করাই । 
হয়গৃহ বাধেলি বাজি বনাই ৷৷ 


নারিপহি'--স্ত্রীর নিকট । বপাই_-ঠিক করিয়া ॥ 
সে ঘোড়া সহিত রাজা প্রতাপভান্তকে মুহূর্ত মধ্যেই 
বাড়ী পছ'ছাইয়া আসিল। রাজাকে রাণীর নিকট 
শোয়াইয়। দিয়া ঘোড়াশালে গিয়া ঘোড়া ঠিক করিয়া 
বাধিয়া রাখিল। 
রাজ! কে উপরোহিতহ্ি হরি লেই গয়উ বহোরি। 
লেই রাখেসি গিরিখোহ মর্হ মায়া করি মতি ভোরি ॥ 
উপরোহিত-_পুরোহিত ॥ তারপর সে রাজার 
পুরোহিতকে অতি ঘোর মায়া করিয়া ভুলাইয়া হরণ করিয়া 
লইয়া গিয়া, গিরি-গুহায় রাখিয়া দিল। 
২*২ ৷৷ আপু বিরচি উপরোহিতরূপী। 
পরেউ জাই তেহি সেজ অনুপা। ॥ 
জাপেউ নৃপ অমতয়ে বিহানা। 
দেখি ভবন অতি অচরঙ্কু মানা ॥ 
আপু--নিজে। পরেউ--শ্তইয়া পড়িল । অনভয়ে-_ 
না হইতে ॥ কালকেতু পুরোহিতের রূপ লইয়া তাহার 
সুন্দর বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। এদিকে ভোর না 
হইতেই রাজ! জাগিয়া বাড়ী দেখিয়া বড় আশ্চর্য হইলেন। 


মনে মনে মুনির মহিমা জানিয়া, যাহাতে রাণী না 
জানিতে পারেন এমন ভাবে উঠিয়া গেলেন। সেই ঘোড়ায় 
চড়িয়াই বনে গেলেন, নগরের নরনারী কেহ জানিল না। 
গয়ে জামভূগ ভূপতি আৰ৷ । 
ঘর খর উৎসৰ বাজ বধা বা ॥ 
উপরোক্তিহি দেখ জব রাজা 
চকিত বিলোক জমির সোই কাজ] | 
ছুপুররেলায় রাজা আসিলেন। তখন ঘরে ঘরে উৎসব 
হইল, বান্ধ বাজিল। রাজা যখন পুরোহিতকে দেখিলেন, 
তখন আশ্চর্য হইয়া তাকাইতে তাহার সেই কাজের কথা 
মনে আসিল। 


ভুূগসম ম্ৃপকি গয়ে দিন তীনী। 
কপটী স্কুমিপ্গ রছ্ছি মতি লীলী ।। 
নময় জামি উপরোহিত আবৰা। 
স্থপছি মতে লব কহি সম্ভুঝীব। | 


স্লামচরিতমানস 


রাজার নিকট তিনটি দিন তিন যুগের মত লাগিল। 
কপট মুনি রাজার বুদ্ধি নষ্ট করিয়! দিয়াছিল। সময় হইলে 
পুরোহিত আসিলেন ও রাজাকে সঙ্কেত অনুমারে সকল 
কর্তব্য বুঝাইলেন। 
নৃপ হরঘেউ পহিচানি গুরু ভ্রমবস রহ ন চেত। 
বরে তুরত সতসহস বর বিপ্র কুটুত্বসমেত ৷ 
রাজা গুরুকে চিনিতে পারিয়! খুসী হইলেন। মোহের 
বশে ষাহার জ্ঞান রহিল না। তিনি তখন একলক্ষ শ্রেষ্ঠ 
্রাহ্মণকে কুটুণ্ঘদিগের সহিত নিমন্ত্রণ করিলেন । 
২৯৩। উপরোহিত জেৰনার বনাঈ। 
ছরস চারি বিধি জসি আঁতি গাঈ ॥ 
মায়াময় তেহি কীন্হ রলোঈ। 
বিঞ্জন বহু গনি সকই ন কোই ৷ 
ছয়প্রকার রসের চারি প্রকারের খাগ্ পদার্থ বেদবিধি 
অনুসারে পুরোহিত তৈয়ার করিল। মায়াবলে সে 
এতপ্রকার ব্যঞ্জন রান্ন| করিল যে কেহ তাহা গুনিয়া উঠিতে 
পারে না। 
বিবিধ স্থগন্হ কর আমিষ রীধ]। 
তেহি মহ বিপ্রমাক্ঞ খল সাধা ॥ 
ভোজন কহ সববিপ্র বোলায়ে । 
পদ পষারি সাদর বৈঠায়ে | 
সেই দুষ্ট বহুপ্রকার পশুর মাংস রাধিয়াছিল, আর 
তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের মাংনও দিয়াছিল। রাজা 
খাইবার জন্য সকল ব্রাঙ্গণকে ডাকিয়া! পা ধোয়াইয়া 
আদরের সহিত খাইতে বসাইলেন। 
পরুসম জবহি লাগ মহিপীল।। 
ভই অকাসবানী তেহি কাল! ৷ 
বিপ্রবৃন্দ উঠি উঠি গৃহজাহু। 
হৈ বড়ি হানি অঙ্গ জনি খাকু।॥ 
যখন রাজা পরিবেশন করিতে লাগিলেন, তখন 
দৈববাণী হইল--ব্ৰাহ্মণগণ, উঠিয়া বাড়ী যাও। অন্ন গ্রহণ 
করিও না, করিলে বড় অন্থায় হইবে। 
তয়উ রসোঈ ভূ জর মাভু। 
সব দ্বিজ উঠে মানি বিস্বাসু ৷৷ 
ভূপ বিকল মতি মোহ ভুলানী। 
বস ন আৰ স্বুখ বানী ৷৷ 
ব্রাহ্মণের মাংস রান্ন৷ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের! উহ বিশ্বাস 
করিয়। উঠিয়া পড়িল। রাজার বুদ্ধি মোহ-গ্রন্ত ও বিকল, 
ভবিতব্যতার ৰশে তাহার মুখে কথা আসিল না। 


বোলে বিপ্র সকোপ তব নহি কু কীন্হ বিচার । 
জাই মিনাচর হোছ হৃপ মুড লহিত পরিবার! ॥ 


ধালকা& 


তখন ব্রাঙ্গণেরা রাগ করিয়। বলিলেন--হে রাজা, 
তোমার কোনও জ্ঞান নাই। হে মূর্খ, তুমি পরিবার সহিত 
রাক্ষস হও । 
২*৪৷৷ ছৃত্রবন্ধ্র তৈ বিপ্ৰ বোলাঈ। 
ঘালৈ লিএ সহিত সমুদান ৷৷ 
ঈত্বর রাখা ধরম হমারা। 
জইহদি তৈ সমেত পরিৰারা। | 
হে রাজা, নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিয়া 
তাহাদিগকে নাশ করিতে গিয়াছিলে । ঈখ্রর আমাদের ধর্ম 
রাখিয়াছেন। তুমি সপরিবারে নষ্ট হইবে। 
সংবত মধ্য নাস তৰ হোউ। 
জলদাতা ন রহিহি কুল কোস্ট ৷ 
নৃপ সুনি সাপ বিকল অতি ত্রাস । 
ভই বহোরি বরগিরা অকাস! | 
বৎসরের মধোই তোমার নাশ হইবে, তোমার কুলে জল 
দান করারও কেহ থাকিবে না। রাজা শাপ শুনিয়া অতি 
ভয়ে বিকল হইলেন | আবার দৈববাণী হইল-_ 
বিপ্রহু সাপ বিচারি ন দীল্হ!। 
নহি: অপরাধ ভূপ কছু কীন্হা ॥ 
চকিত বিপ্র সব সুনি নভবানী। 
ভূপ গয়উ জহ ভোজনখানী ॥ 
বাঙ্গণগণ, বিচার না করিয়াই তোমার শাপ দিয়াছ। 
রাজা কোনও অপরাধ করেন নাই। ব্রাহ্মণেরা দৈববাণী 
গুনিয়! ত্রন্ত হইল। রাজা পাঁকশালায় গেলেন। 
তহ্‌ ন অসন নহি বিপ্ৰ সুআরা। 
ফিরেউ রাউ মন মোচ অপার! ॥ 
সব প্রসঙ্গ মহিজুরন্হ জনা । 
ভ্রলিত পরেউ অৰনী অকুলার ৷ 
পাঁকশালায় না আছে খান, না ত্রান্ষণ রমুইয়ারা। 
রাজা ফিরিলেন। তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি 
ব্রাহ্মণদিগকে সকল কথা শুনাইলেন এবং ভয়ে আকুল 
হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন । 
ভূপতি ভাৰী মিটই নহি জদপি ন দূষন তোর। 
কিয়ে অন্যথা! হোই নহি বিপ্ৰ সাপ অতি ম্বোর। 
হে রাজা, ভবিতব্যতা বদলাইবার নয়। তোমার দোষ না 
থাকিলেও বিপ্র-শাপ অতি ভয়ানক, উহার অন্তথা হইতে 


পারে না। 

২*৫॥ অস কনি সব মহিদেৰ সিধায়ে। 
সমাচার পুরলোগন্‌হ পায়ে । 
সোচহি দুষন দৈৰহি দেহী’ । 


বিচরত হংস কাগ কিয় জেহী' । 
২৪ 


১৫৬ 


এই বলিয়৷ ব্রাহ্গণেবা চলিয়া গেলেন। পুরবাশীরা এই 
ংবাদ পাইয়া বিধাতাকেই দোষ দিতে লাগিল। তিনি হাস 
সৃষ্ট করিয়াছেন, আবার কাকও স্থষ্টি করিয়াছেন । 
উপরোহিতহি ভৰন পন্থচাঈ। 
অজগর তাপসহি খবরি জমাঈ ॥ 
তেহি খল জহ্‌ তহ্‌ পত্র পঠায়ে। 
সজি সজি সেন ভূপ সব ধায়ে ॥ 
তখন সেই অনুর তাপসকে খবর দিয়া পুরোহিতকে 
বাড়ী পাঠাইয়া দিল। ভার পর এ ছুষ্ট যেখানে সেখানে 
পত্র পাঠাইতে থাকিল ও রাজারা সকলে সৈশ্ত সাজাইয়া 
আসিয়া পড়িতে লাগিল । 
ঘেরেন্হি নগর নিসান বজাঈ। 
বিবিধর্ভীতি মিত হোই লয়াঈ। 
জুঝে সকল জুভট করি করনী। 
বন্ধু সমেত পরেউ মৃপ ধরনী ৷ 
ডঙ্কা বাজাইয়া তাঁহারা নগর থিরিয়া ফেলিল। 
প্রতিদিনই নানা লড়াই হইতে থাকে । সুযোদ্ধারা লকলে 
বীরের মন্ত যুদ্ধ করিল ও ভাই সহিত রাজা মাটিতে পড়িয়া 
গেলেন (মারা গেলেন )। 
সত্য কেতু কুল কোউ মহি বাচ।। 
বিপ্রসাপ কিমি হোই অসাচঢা। 
রিপুজিতি সব নৃপ নগর বসাঈ। 
নিজ পুর গবনে জয় জজু পাঈ॥ 
সত্যকেতুর কুলে কেহই বাচিল না। শ্রাঙ্গণের শাপ 
আর কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে ? শত্রু জয় করিয়া, নগর 
বশ করিয়া, ছয় ও যশ লইয়া রাজার! নিজ পুরীতে চলিয়া 
গেল। 
তরদ্বাজ জুলু জাহি জব হোই বিধাতা বাম। 
ধুরি মেরুসম জনক জম তাহি ব্যালসম দাম ॥ 
ধুরি- ধুলা । ব্যাল--সাপ। দাম-দড়ি॥। হে 
ভরদ্বাজ, শোন | যখন যাহার প্রতি বিধাতা বাম হুন, 
তখন তাহার কাছে ধূল! মেরুর মন্ত হয়, পিতা ধমের মত 
হয়, আর দড়ি সাপের মত হয়। 
২*৬৷ কাল পাই যুনি জগ দোল রাজ]। 
ভয়উ নিসাচর সহিত সমাজ । 


দস সির তাহি বীস তুজদও]। 
রাৰন নাম কীর বরিৰঞা। 


হে মুনি, শোন। শৃত্যুর পর সেই রাছা সমাঙগ সহিত 
রাক্ষস হইল। তাহার দশটা মাথা ও বিশটা হাত হইল। 
সে রাবণ নামে মন্ত বীর হইল। 


১৫৪ 


ভূপঅলুজ অরিমদ ন নান।। 
ভয়উ সেকুত্তকরম বলধাম। ॥ 
সচিৰ জো রহ! ধরমরুতি জাভু। 
ভয়উ বিমাত্র বঞ্ধু লঘু তাভু।॥ 
রাজার ছোট ভাই, যাহার নাম ছিল অরিমর্দন সে 
নলবান কুম্ভকৰ্ণ হইল, আর ধর্মরূচি নামে যে মন্ত্রী ছিল সে 
বৈমার ছোট ভাই হইল। 
নাম বিভীষণ জেহি জণ্ড জানা। 
বিষ্ণুভগত বিজ্ঞান নিধানা ॥ 
রঙে জে জত সেবক মৃপ কেরে। 
ভয়ে নিসাচর ঘোর ঘনেরে ॥ 
তাহার নাম জগদ্বিখ্যাত বিভীষণ। তিনি বিষুঃ-ভক্ত 
ও জ্ঞানের খনি। রাজার যে সকল পুত্র ও সেবক ছিল, 
তাহথায়া অতি ভীষণ রাক্ষস হইল। 
কামরূপ খল জিনিস অনেক।। 
কুটিল ভয়ন্কর বিগত বিবেকা। 
রূপারহিত হিংসক সব পাপী । 
বরনি ন জাই বিস্বপরিতাপী। 
ইহারা সকলে হইল কাম-রপ, ইচ্ছা মত যে কোন 
চেহারা করিতে পারে। ইহারা হুষ্ট, কুটিল, ভয়ঙ্কর, 
জানহীন, নিচু, হিং ও পাগী। বিশ্বকে ইহারা যে দুঃখ 
দিয়াছিল, ভাহ! বর্ণনা কর! বায় না। 
উপজে জঙ্গপি পুলস্তযকুল পাৰন অমল অনুপ । 
তদপি মহী সুর সাপ বস ভয়ে সকল অরূপ । 
দিও তাহারা পবিত্র, নিষ্পাপ ও অনুপম পুলস্ত্য 
মুনির কুলে জন্ম হইল, তথাপি এন্মশাপের জন্য সকলেই 
পাপের মৃতি হইল। 
২*৭॥ কীন্হ বিবিধ তপ তীনি্উ তাঈ। 
পরম উগ্র নহি বরনি সো জাঈ ৷ 
গয়উ নিকট তপ দেখি বিধাতা।। 
সাগছ বর প্রসন্ন মৈ তাতা ॥ 


তিন ভাই-ই নানাপ্রকারে এত উগ্র তপস্যা করিল যে, 
তাহ বর্ণনা করা যায় না। তাহারা তপস্তা করিতেছে 
দেখিয়া বিধাতা নিকটে আসিলেন, বলিলেন-__হে ভাত, 
বর চাও, আমি সন্ত হইয়াছি। 
করি বিনতী পদ গনী দসসীস।। 
বোলেউ বচন জুনহু জগদশিস।। 
হম কাঙ্ু কে মরহি ন মারে। 
বানর মলুজ জাতি দুই বারে। 
তখন বিনয় করিয়| পায়ে ধরিয়া রাবণ বলিল--ছে 
জগদীশ্বর, শোন। কেবল মানুষ ও বানর এই দুই জাতি 
ছাড়া কেহ মারিলে আমি যেন না মরি। 


রামচরিতমানন 


এৰমস্ত তুম্‌হ বড় তপ কীন্হ!। 
মৈ ব্ৰহ্ম মিলি তেহি বর দন্হা ৷ 
পুনি প্রভু কুত্তকরন পহি গয়উ। 
তেছি বিলোকি মন বিসময় ভয় ৷ 
শঙ্কর বলিলেন-_তথাস্ত, তুমি বড় তপস্তা করিয়াছ। 
ব্রহ্মা ও আমি একত্রে তোমাকে বর দিলাম। তারপর 
গ্রহ কুস্তকর্পণের নিকট গেলেন ও তাহাকে দেখিয়! বড় 
আশ্চর্য হইলেন। 
জে এহি খল নিত করব অনার । 
হোইহি সব উজার সংসার ॥ 
সারদ প্রেরি তাজ মতি ফেরী। 
মাগেসি নী'দ মাস ষট কেরী । 
সারদ-_সরস্বতী । ফেরী-_ফিরাইয় দেন ॥ এই 9 
যদি প্রতিদিন এত খায়, তবে সকল সংসার উজাড় হইবে । 
তখন সরস্বতীকে পাঠাইয়া তাহার বুদ্ধি পাণ্টাইয়া দিলেন। 
সে ছয়মাস ঘুমাইবার বর চাইল। 
গএ বিভীষণ পাস পুনি কেউ পুতে বর মীগু। 
তেছি মীঙ্গেউ ভগবস্ত পদ কমল অমল অন্ভুরাগ্ড। 
তার পর বিভীষণের কাছে গিয়। বলিলেন-__হে পুত্র, 
বর চাও। ভগবানের অমল-কমল-চরণে অনুরাগ চাই, 
ভিনি এই বর চাহিলেন। 
২৮, তিন্হকি দেই বর ব্রজ্জ সিধায়ে। 
২,৯॥ হয়যিত তে অপনে গৃহ আয়ে ॥ 
ময়তন্ভুজ। মস্দোদরিনামা। 
পরমজ্ন্দরী নারিললাম। ॥ 
তাহাকে বর দিয়া বঙ্গা ব্রঙ্গ-লোকে গেলেন ও রাবণেরা 
আনন্দিত মনে নিজ ঘরে গেল। ময়দৈতোর মন্দোদরী 
নামে পরম সুন্দরী রূপবতী কন্তা ছিল। 


সোই ময় দীল্হ রাবনহি আনী। 

হোইহি জাতুধানপতি জানী ৷ 

হরখিত ভয়উ নারি ভলি পাঈ। 

পুনি দোউ বন্ধ বিআছেসি জাঈ। 

ময় সেই কন্য। আনিয়া রাবণকে দিল। সে জানিতে 

পারিয়াছিল, রাবণ র[ক্ষমপতি হইবে। ভাল স্ত্রী পাইয়া 
রাবণ সুখী হইল, পরে আর দুই ভাইকেও গিয়া বিবাহ 
করাইল। 

গিরি ভ্রিকুট এক সিন্ধু সঁঝারী। 

বিধিনিন্নিত দুর্গম অতি ভারী ॥ 

লোই ময়দানৰ বনছরি সবার । 

কমক রচিত মমিতৰন অপার! ॥ 


সমুদ্রমধ্যে ত্ৰিকূট পর্বতের উপর ত্রঙ্গার এক অভি দুর্গম 


বালকা্ 


দুর্গ ছিল। ময়দানব সেইটা আবার ঠিক করিল ও সেখানে 
সোনার-মণি-ভবন গড়িল। 
ভোগাবতি জস অহি কুল বাসা।। 
অমরাবতি জঙ্গি লক্রনিবাস।॥ 
তিন্হ তে অধিক রম্য অতি বন্ধা । 
জগবিখ্যাত নাম তেকি লক্ষ ॥ 
সাপের বাসস্থান ভোগাবতী, আর ইন্দ্রের বাসস্থান 
অমরাবতী হইতেও অধিক দৃঢ় ও জগদ্বিখ্যাত সেই 
পুরীর নাম লঙ্কা! 
খাট’ সিন্ধু গভীর অতি চারিছ দিসি ফিরি আৰ । 
কনককোট মনিখচিত দৃঢ় বরনি ন জাই বনাৰ। 
সমুদ্রের গভীর খাত উহার চারিদিক ঘিরিয়া আছে। 
উহার গড় সোনা ও মণি দ্বারা শোভিত ও এত মজবুত ষে 
বল! যায় না। 
হরিপ্রেরিত জেহি কলপ জোই জাতুধানপতি ছোই। 
তুর প্রতাগী অতুলবল দলমমেত বস সোই। 
হরির ইচ্ছায় যে কল্পে যে রাক্ষদপতি হয়, সেই 
প্রতাপশালী অতুল বলবান বীর তখন দল সমেভ এ স্থানে 
বাস করে। 
২১*॥ রহে তহ। নিলিচর ভট ভারে। 
তে সব জরন্হ সমর সংহারে । 
ভব তহ রহুহি সত্তর কে প্রেরে। 
রচ্ছক কোটি জচ্ছপতি কেরে! 
সেখানে রাক্ষসদের অনেক সৈন্ত ছিল। দেবতার! 
তাহাদিগকে যুদ্ধে মারিয়৷ শেষ করেন। এখন সেখানে 
হন্দের আজ্ঞান্সসারে যক্ষপতির কোটি রক্ষক ছিল। 
দসমুখ কতহু খবর অসি পাঈ। 
মেন সাজি গড় ঘেরেসি জাঈ। 
দেখি বিকট ভট বড়ি কটকাঈ। 
জচ্ছ জীৰ লই গয়উ পরাঈ ॥ 
যখন রাবণ কোথাও হইতে এই খবর পাইল, তখন 
সে সৈম্ত সাঙ্গাইয়া গড় ঘিরিয়া ফেলিল। বিকট [যোদ্ধা 
৪ বড সৈন্য-শ্ৰেণী দেখিয়! যক্ষ প্রাণ লইয়া পালাইল। 


ফিরি সব নগর দসানন দেখা।। 
গয়উ সোচ সুখ ভয়উ বিসেখ।। 


সুন্দর সহজ অগম অঙ্গুমানী।" 
কীন্হ তহ। রাৰন রজধানী। 


রাবণ সমস্ত নগরটা খুরিয়া দেখিল। তাহার চিন্তা 
গেল, খুব আনন্দ হইল । রাবণ দেখিল লঙ্কা গুন্দর ও 
স্বভাবতঃই অগম্য। তখন সে ইহাতে রাজধানী করিল। 


৮৫৫ 


[ধনের ঘর যেখানে সেইখানেই রাঘণের খর বসিল। 
মানুষের হৃদয়েও ধনই রাবণকে ডাকিয়া আনে ।] 
জেহি জস জোগ বাটি গৃহ দীন্ছে। 
সুখী সকল রজনীচর কীন্ছে ॥ 
এক বার কুবের পর ধাৰা। 
পুজ্পক জান জীতি লেই আৰ৷৷ 
যাহার যেমন উপযুক্ত তাহাকে তেমনি বাড়ী দিয়! 
মে সকল রাঞ্ষসকে সুখী করিল। একবার কুবেরের উপর 
ধাওয়া করিয়া তাহার পুষ্পক রথ কাড়িয়া আনিল। 
কৌতুকহ্থী কৈলাস পুনি লীন্ছেসি জাই উঠাই। 
মনন তৌলি নিজ বাছবল চল! বছত সুখ পাই। 
রাবণ একবার খেলার ছলে কৈলাস পর্বতকেই হাতে 
উঠাইয়া লইল | মনে হয় যেন যোদ্ধা রাবণ তাহার বাহুবল 
মাপিয়া দেখিল। তার পর অতিশয় আনন্দিত হুইয়! 
চলিয়া আসিল। 


২১১। দুখ সম্পতি জুত সেন সহাঈ। 
জয় প্রতাপ বল বুদ্ধি বড়া ॥ 
নিত ঘুতন লব বাঢ়ত জাঈী। 
জিমি প্রতিলাভ লোত অধিকাঈ। 
সুখ, সম্পত্তি, পুত্র, সৈশ্গ, জয়, প্রতাপ, ৰল, বুদ্ধি ও 
দন্ত, এ সকল রাবণের দিনদিনই ৰাড়িয়া যাইতেছিল, 
যেমন লাভ হইলেই লোভ বাড়িয়া যায় তেমনি । 


অতিবল কুত্তকরম অস স্রাতা। 

জেছি কর নহি প্রতিভট জগ জাত।॥ 
করই পান লোৰই ঘটমাস1। 

জাগত হোই তিষ্থু' পুর ত্রাস ৷ 


সোবই-বুমায়। যটমাসা--ছয় মাস। তিহু পুর 
ত্ৰিলোক ॥ তাহার ভাই কৃম্ভকর্ণ অতি বলবান, জগতে 
তাঁহার সমান যোঞা নাই । মদ খাইয়া মে ছয় মাস 
শুইয়| থাকে | যখন জাগে তখনই স্বর্গ, মর্ত, পাতালে '৬য় 
আরগু হর। 
জে দিন প্রতি অহার কর সোঈ। 
বিত্ব বেগি সব চৌপট হোক ৷ 
সমরধীর নহি জাই বখান!। 
তেহি সম অমিত বীর বলৰাম! ৷ 
বেগি--তাড়াতাড়ি। চৌপট--ধ্বংশ ॥ সে প্রতিদিন 
যাহা খায়, তাহাতে শীঘ্বই বিশ্ব শেষ হইয়া যাইতে পারে। 
সে যুদ্ধেও খুব ধৈর্যশীল, আবার তেমনি অসীম বলবান বীর | 
ৰারিদনাদ জেঠ সুত তাভু। 
ভট মহ প্রথম লীক জগ জামু । 
জেছি মন হোই রন সনম্ভুখ কোটা । 
ভরপুর মিতর্ছি পরাৰম হোটা। 


১৫৬ 


রাবণের বড় ছেলে মেঘনাদ | জগতে যোদ্ধাদের মধ্যে 
সে প্রথম বলিয়া গণ্য। কেহই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
এগোয় না। তাহার কাছে দেবতাদের প্রতিদিনই পরাজয় 
হইত | 
কুষুখ অকম্পন কুলিসরদ ধুমকেতু অতিকায়। 
এক এক জগ জীতি সক টসে জুভট নিকায়। 

কুমুখ, অকম্পন, কুলিশরদ (ব্জস্ত), ধূমকেতু, অতিকায় 
প্রভৃতির বহু যোদ্ধা চিল, নাহাদের একজনই জগৎ জয় 
করিতে পারিত | 
২১২॥ কামরূপটজানহি: সব মায়!। 

সপনেম্থ জিন্হ কে ধরম ন দায়া॥ 


দসম্ুখ বৈঠ সভা এক বারা । 
দেখি অমিত আপন পরিৰার1॥ 


ইহার! যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পারিত | সমন্ত মায়াই 
ইহাদের জানা ছিল। ধর্ম ব| দয়া বলিয়া ইহারা স্বপ্নেও 
জানিত না| একবার রাবণ সন্ড! করিয়! বসিয়া নিজের 
অগণিত পরিবার দেখিল | 


জুতসম্ূস্থ জন পরিজন নাতী। 
গনই কো পার নিসাচরজাতী ॥ 
সেন বিলোকি সহজ অভিমানী । 
বোল! বচন ক্রোধ মদ সানী । 


পুত্রেরা, আত্মীয়স্বজন, নাতি-_-এই সকল রাক্ষসদিগকে 
গুনিয়া কে শেষ করিতে পারে? স্বভাবতঃই অহঙ্কারী রাবণ 
সৈন্য দেখিয। 'অহঙ্গারে ও রাগে বলিল-- 
জুন সকল রজনী চর ভুখ।। 
হমরে বৈরী বিবুধ বরূথা ॥ 
তে সনমুখ নহি করহি লরাঈ। 
দেখি সবল রিপুজাহি পরান ॥ 
বিবুধ--দেবতা। বরথা_দল। পরাঈ-_পালাইয়া ॥ 
হে বাক্ষলগণ, শোন। দেবতারা আমাদের শত্রু । তাহারা 


সনু যদ্ধ করে না! "আমরা বলশালী বলিয়। শল্ষবা 
পঃলাইস সা 


(তন্ই কর মরন এক বিধি হোল । 
কহউ' বুঝাই স্মুন অব সোজ॥ 
দ্বিজভোজন মখ হোম সরাধা। 
সব কৈ জাই করছ তুম বাধা। 
ভাহাদিগের মরণ এক রকমে হইতে পারে। বুধাইয়া 
ঘলিতেছি, এখন শোন । ত্রাহ্ষণভোজন, যজ্ঞ, হোম ও 
শ্রাদ্ধ, এ সকল স্থানেই যাইয়া তোমরা বাধা দাও। 


ছুধাহ্থীন বলহীন জর মহজহি: মিলিহহি আই। 
তষ মারিহউ' কি ছাড়িহউ' ভঙ্গী ত'তি জপমাই॥ 


র।মচরিতমানস 


ক্ষুধায় কাতর দুর্বল দেবতারা স্বভাবতঃই আমাদের 
কাছে আগিবে। তখন মারিব,কি ভাল করিয়া নিজের 
বশ করিয়া ছাড়িয়! দিব তাহ! দেখা যাইবে | 


২১৩, মেঘনাদ কহ পুনি হঁকরাৰ।। 

২১৪ দীন্হী সিখ বলু ৰয়রু বঢ়াৰ ॥ 
জে জুর সমরধীর ৰলৰান।। 
জিম কেলরিবে কর অভিমাম।॥ 


ঠকরাবা-ভাকিল। সিখ--শিক্ষা। বয়রু-_-শক্রতা ॥ 
রাবণ পুনরায় মেঘনাদকে ডাকিল ও শত্রুতা বাড়াইবার 
শিক্ষাই দিল, বলিল--যে সব দেবযোদ্ধা যুদ্ধে ধীর ও 
বলকান এবং যোদ্ধ। বলিয়া যাহাদের অভিমান আছে। 


তিন্হহি' জীতি রন আনেন বীধী। 
উঠি ভুত পিতু অলুসাসন কাধী ॥ 
এহি ৰিধি সবহ্থী' আজ্ঞা দীন্হী। 
আপুন চলেউ গদ কর লীন্হী ৷ 


তাহাদিগকেই যুদ্ধে জয় করিয়। বাধিয়া৷ আনিবে। পুত্র 
পিতার আজ্ঞ। মাথায় লইয়া উঠিল। এমনি করিয়া রাবণ 
সকলকেই বিভিন্ন আদেশ দিল এবং নিজেও গদ! হাতে 
লইয়] চলিল। 
চলত দসানন ডোলতি অৰনী ৷ 
গর্জত গঞ্ড ভ্রৰহি জুররৰনী । 
রাবন আবত জ্নেউ সকোহ।। 
দেবন্হ তকে মেক গিরি খোহা ॥ 
রবনী-__রমণী। দেবন্হ-দেবতারা। তকে- লক্ষ্য 
করিয়! পালাইল ॥ রাবণ যখন চলে তখন পৃথিবী দুলিয়। 
উঠে, যখন গর্জন করে তখন ভয়ে দেবতার স্ত্রীরদিগের 
গভপাত হয়। রাবণ রাগ করিয়া আসিতেছে শুনিলে 
দেবতারা মেরুপবনের গুহার দিকে পালায় । 
প্রিগপালন্হ কে লোক জুহায়ে । 
সুনে সকল দসানন পায়ে ॥ 
পুনি পুনি সিংহনাদ করি ভারী । 
দেই দেবতন্হ গারি প্রচারী ॥ 
দিক্পালদের দেশে গিয়া রাখণ সকল স্থান খালি 
দেখিতে পাইল । পুনঃপুনঃ জোরে সিংহ-নাদ করিয়া সে 
দেবতাদের গালি দিয়। যুঞ্ে ডাকিতে লাগিল । 
রন মদ মত্ত ফিরই জগ ধাৰা। 
প্রতিভট খোজত কতহু ন পাৰ।॥ 


রবি সজি বপন বরুন ধনধারী। 
অগ্িনিকাল জম সব অধিকারী ॥ 


যুদ্ধ.করার জন্য মত্ত হইয়! পৃথিবী খুরিয়া বেড়াইতেছিল 
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ও কোথাও প্রতিযোদ্ধা খুজিয়া পাইতেছিল না। নর, চক্র 
পবন, বরুণ, কুবের, অগ্নি কাল যম ইত্যাদি অধিকারী 


কিন্নর সিদ্ধ মল্ুজ সুর নাগা! । 
হুঠিসবহী কে পদ্ধহী লাগ! || 
ত্রজ্মতৃষ্থি জহু লগি তন্সধারী । 
দশ মুখ বস বর্তা নর নারী ॥ 
আয়স্থ করহি' সকল ভয়ভীতা। 
নবহি আই নিত চরন বিনীত! ॥ 
এবং কিন্নর, সিদ্ধ, মানুষ, দেবতা ও নাগগণের উপরে 
রাবণ জুলুম করিতে লাগিল। ব্রঙ্গার সৃষ্টিতে যত নরনারী 
ছিল, তাহারা সকলেই রাবণের আজ্ঞাকারী হইল। 
সকলেই ভয়ে ভয়ে রাবণের আজ্ঞ। পালন করিত, আর 
প্রতিদিন বিনীতভাবে চরণে নমস্কার করিত । 
ভুজবল বিশ্ব বন করি রাখেসি কোউ ন স্বতন্ত্র ৷ 
মগ্ডলীকমনি রাবন রাজ করই নিজ মন্ত্র ৷৷ 
রাবণ বাহুবলে সকলকে বশ করিয়া কাহাকেও স্বাধীন 
রাখে নাই । পৃথিবীতে রাবণ চক্রবন্ণ রাজা হইয়া নিজের 
ইচ্ছা অন্রপারে রাজা করিতে লাগিল । 
দেব জচ্ছ গন্ধর্ব নরকিয়র নাগ কুমারি । 
জীতি বরী নিজ বাচ্ছবল বন্থ সুন্দর বর নারি ॥ 


জীতি--জয় করিয়।। বরী-__বিবাহ করিল ॥। অনেক 
ন্লন্দরী দেবতা, বর্গ, গন্ধব, মানুষ, কির ও শাগ-কন্ঠাকে 
বাহুবলে জয় কবিয়। রাবণ বিবাহ কবিল। 
২১৫। ইন্দ্রজীত সন জে! কছু কহেউ। 
সো সব জন্গু পহিলেহি করি রহেউ ॥ 
প্রথমহি' জিনকহ' আয়ন দীন্হ।। 
তিনহ কর চরিত সুনহু জো কীনহ। ॥ 
রাবণ মেঘনাদকে থাহ। কিছু জান্তা দিল, সে সকল যেন 
পূব হইতেই করা শেষ ভইযাঁচছে বলিয়, ধর; যায়| প্রথম 
খাহা/দব আদেশ দিয়াহিল হাতার কি করিপ শান। 
দেখত ভীমঞ্ধপ সব পাঞ্গী। 
নিসিচর নিকর দেবপরিতাগী ৷ 
করহি উপদ্রব অঙ্গরনিকায়!। 
নানারূপ ধরহি: করি মায়া 
নিকায়া--সমূহ, সকল ॥ ভীষণদর্শন পাপী রাক্ষসের! 
দেবতাদিগকে কষ্ট দিতেছিল। অস্ুরেরা উপদ্রব 
করিতেছিল ও মায়া করিয়া নানা রূপ ধরিতেছিল। 
জেহি বিধি হোই ধরম নিম্তুলা। 
লো সব করহি' বেদপ্রতিকূলা ॥ 
জেহি জেছি দেস ধেসুদ্বিজ পাৰহিং। 
নগর গাউ পুর আপি লগাবকি ॥ 


যাহাতে ধর্ম নির্মূল হয়, বেদের প্রতিকূল সেই কার্যই 
ইহারা করিতেছিল। যেখানে যেখানে গরু ও ব্রাহ্মণ 
পাইতেছিল, সেই সেই নগর, গ্রাম ও পূরীতে আগুন 
লাগাইতেছিল। 
জভ আচরন কতঙ্ছ মহি হোল । 
দেব বিপ্রগুরূ মান ন কোট ৷ 
নহি হুরিভগতি জজ্ঞ জপ দান৷ 
সপনেন্ জুমিয় ন বেদ পুরান! ॥ 
কোথাও আর সদাচরণ ছিল না। কেহ আর বেদ, 
ব্রাহ্মণ ও গুরুকে মানিত না। হরিভক্তি, যজ্ঞ, জপ ও দান 
ছিল না। বেদ পরাণ ত স্বপ্নেও শোনা যাইত না। 
ছন্দ 
জপ জোগ বিরাগ! তপ মধখভাগা অ্রবন জনই দসসীন।। 
আপুন উঠি ধাৰই রহই ন পাৰই ধরি লব ঘালইখীলা। 
অস স্রষ্ট অচার! ভা সংসার! ধরম জমিয় নহি কানা । 
তেহি বহু বিধি ত্ৰাসই দেস নিকাসই জো কহ 
বেদ পুরানা ॥ 
রাবণ যদি কানে শোনে যে, জপ, ষোগ, বিরাগ, তপ, 
বা যজ্ঞ হইতেছে, তখন নিজে উঠিয়া ছোটে, কিছুই 
থাকিতে দেয় না। সমস্তই নষ্ট করিয়| দেয়। দেশ এমন 
লষ্টাচার হইল যে, ধর্ম কানেও শোনা যায় না। আর বেদ 
পুরাণের কথ! বলে এমন যাহারা ছিল, তাহাদিগকে নানা 
ওয় দেখাইয়া দেশ হইতে তাড়াইয়! দিল। 


সেোৌঃ - 
বরনি ন জাই অনীতি ঘোর মিসাচর জে! করছি। 


হিংস। পর অতি গ্রীতি তিন্হ কে পাপন্থি কৰনি 
মিতি।। 


ভীষণ পাঞ্চসের। যে দুর্নীতির আচরণ করিতেছিল, 
'তাঠ। বলা যায় ন|। যেখানে হিংসার উপর অতি গীতি, 
(লদেখানে পাপের শেষ কোথায ? 
২১৬।। বাঢ়ে খন বহু চোর ক্কুআর।। 
জে লম্পট পর ধন পর দার! ॥ 
মানহি' মাতু পিতা নহি দেোৰা। 
সাধুন্হ সন করৰাৰহি সেৰা ॥ 
তখন খুব খল, চোর আগ জুয়াডী বাড়িতে লাগিল। 
াহাপা লম্পট, যাহারা পরের ধন, পরের স্ত্রী, পিতামাতা, 
দেবতা কিছুই মানে না, তাহারাই বাড়িতেছিল। তাহার! 
সাধুদের দ্বারা সেবা করাইয়া লইতেছিল। 
জিন্হ কে বহ আচরন তৰানী। 
তে জানছ নিসিচর সব প্রামী ॥ 
অতিসয় দেখি ধরম কৈ শ্লামী। 
পরমসতীত ধরা অফ্ুলানী ॥ 
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ছে ভবানী, বাহার আচরণ এইপ্রকার তাহারাই রাক্ষস 
ধলিয়৷ জানিও। ধর্মের অতিশয় গ্লানি দেখিয়া! পৃথিবী 
দেবী অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। 
গিরি সরি সিদ্ধ ভার মনি মোহাী। 
জন মোহ গরুঅ এক পরজ্রোহী ॥ 
সকল ধরম দেখই বিপরীত । 
কছি ন লকই রাৰম ভয়ভীতা। ॥ 
পর্বত, নদী, সমুদ্র, এ সকল আমার কাছে ভার বোধ 
হয় না, কিন্ত একজন পরপীড়কও ভার বোধ হয়। ধর্মের 
বিপরীত কার্য ই হইতেছে, ইহা পৃথিবী দেখিতেছিল, কিন্ত 
রাবণের ভয়ে ভীত হইয়া কিছুই বলিতে পারিতেছিল না। 
থেন্গুরাপ ধরি হৃদয় বিচারী। 
গঈ তহ'। জঙ সুর স্বুনি ঝারী।। 


নিজ মন্তাপ জনমায়মি রোঈ। 
কানুরতে কছু কাজ ন হোই ৷ 


মনে মনে ভাবিয়া গো-রূপ ধরিয়া পৃথিবী যেখানে 
দেবতা ও মুনিরা ছিলেন সেইখানে গেলেন ও কাঁদিয়া 
খের কথা গুনাইলেন। কিন্তু কাহারও দ্বারা কোনও 
কাজ পাইলেন না। 


ছন্-_ 
সর স্কুমি গন্ধর্ব। মিলি করি সর্ব! গে বিরঞ্চি কে লোক।। 
সঁগ গে। তলত ধারী ভূমি বিচারী পরম বিকল ভয় সোক1॥ 
ত্রজ্ম। সব জান! মন অন্গুমান! মোর কু ন বসাঈ। 
জা করি তৈ দাসী সো অবিনাসী হমরউ তোর সহাইঈ। 
দেবতা, মুনি ও গন্ধর্বগণ মিলিত হইয়া! সকলে ব্রন্মলোকে 
গেলেন। তাহাদের সঙ্গে গোরপ ধারণ করিয়া বেচারী 
বনুদ্ধরা ভয়ে, শোকে অতিশয় বিকল হইয়া চলিলেন। 
্রঙ্গা সবই জানিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, তাহার 
বশে কিছুই নাই। বলিলেন-_ _বন্ন্বরা যাহার দালী, সেই 
অবনাশীই হাহার ও পৃথিবীর সঙ্থায়। 
মোঃ-_ 
ধরনি ধরছি মনধীর কহ বিরঞ্চি হরিপদ জমিরু । 
জানত জন কী গীর প্রভু ভঞ্জহি দারুন বিপতি॥ 
সুমিরু--শ্মরণ কর। জনকী--জনের, ভক্ত জনের । 
ভঞ্জহি -_শূর করিবেন ॥ ব্রহ্ম বলিলেন--পৃথিবী তুমি ধৈর্য 
ধর, হরির চরণ স্মরণ কর। গ্রতু ভক্তের ব্যথা জানেন, 
তিনিই দারুণ বিপদ ভঞ্জন করিরেন। 
২১৭॥ বৈঠে জর লব করছি বিচার।। 
কহ পাইয় প্ৰভু করিয় পুকারা। 
পুর বৈকুক্$ জাম কহ কোঈ। 
কোউ কছ পয়জিখি মহ বল লোঈ। 


রামচরিভমানস 


দেবতারা বলিয়া ভাবিতেছিলেন, কোথায় ভগবানকে 
পাইব যে ডাকিব। কেহ বলেন-_বৈকুষ্ঠপুরী যাই, কেহ 
বলেন-__ঘিনি সমুদ্রে বাস করেন । 
জ। কে ক্দয় ভগতি জস গ্রীতী। 
প্রভু তহ্‌ প্রগট সদ] তেহি রীতী। 
তেছি সমাজ গিরিজ। মৈ রহেউ' ৷ 
অবসর পাই বচন এক কেউ ॥ 
এই রীতিই সর্বদা চলিতেছে, যাহার হৃদয়ে ভক্তি ও 
প্রীতি যে রকম, প্রভু তাহার নিকট সেইরকমই প্রত্যক্ষ 
হন। গিরিজা, সেই দেব-সমাজে আমি ছিলাম । অবসর 
পাইয়া একটা কথা বলিলাম । 
হরি ব্যাপক সর্বত্র সমান]। 
প্রেস তে প্রগট হোহি সমৈঁ জান।। 
দেস কাল দিসি বিদিদনহু মাহী’ । 
কহছ সো কহু। জহ্‌। প্রভু নাহী’ ॥ 
হরি ব্যাপক ও সর্বত্র সমান। ভগবান প্রেমেই প্রত্যক্ষ 
হন। দেশ কাল ও দিক্‌ বিদিৰে এমন কোন স্থান আছে 
বল ত যেখানে প্রভু নাই । 
অগ জগ ময় সবরহিত বিরাগী। 
প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী ॥ 
মোর বচন সব কে মন মানা। 
সাধু সাধু করি ত্রজ বখান1। 
অগ-স্থাবর, অচল। জগ--জঙ্গম, চলনশীল ॥ যিনি 
অচলে ও সচলে সর্বত্র আছেন, যিনি সবশুন্য ও বৈরাগী, 
তিনি প্রেমে আপনা-আপনি প্রতক্ষ্য হন। যেমন কাঠ 
হইতে আপনা-আপনি আগুন হয়, তেমনি । আমার এই 
কথা সকলের ভাল লাগিল। ব্রহ্ম সাধু সাধু বলিয়! 
প্রশংসা করিলেন। 
জনি বিরঞ্চি মন হরষ তন পুলকি নয়ন বহু নীর। 
অস্ততি করত জোর কর সাৰধান মতিধীর ॥ 
কথা শুনিয়! ব্রহ্মার আনন্দ হইল, তাহার শরীরে পক 
ও চোখে জল দেখা দিল। ব্রহ্মা হাত জোড় করিয়া ব্ধি 
একাগ্রচ করিয়! সাবধানে স্থতি করিতে লাগিলেন-- 
ছন্দ 
জর জয় জুরনায়ক জন জুখ দায়ক প্রনতপাল 
ভগবস্ত।। 
গো দ্বিজ হিতকারী জয় অন্রারী সিদ্ধ জুতা প্রিয় 
কম্তা ॥ 
পালন সুর ধরনী অদভুতকরমীী সরম ন জানই কোনঈ। 
জো সহজ কপাল! দীনদয়াল! করউ অনুগ্রহ লোঈ ॥ 


ছে দেবতার্দিগের পতি, হে লোকনুখদায়ক, ভত্ব- 


বাঁলীকাণ্ড 


প্রতিপালক, হে গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী, অনুরদিগের শত্রু, 
তোমার জয় হউক | হে লক্ষ্মীর প্রিয় পতি, তুমি দেবতা! ও 
পৃথিবীর পালনকারী । তোমার কার্য অদ্ভূত, কেহ তাহার 
মর্ম বুঝে না। হে শ্বভাবতঃ কৃপাময় দীনদয়াল, তুমি 
আমাদের প্রতি রূপা কর। 
জয় জয় অবিনাসী সব ঘট বাসী ব্যাপক পরমানম্ম।। 
অবিগত গোতীতং চরিত পুনীতং মায়ারহিত যুকুন্দ। ॥ 
জেকি লাগি বিরাগী অতি অন্গুরাগী বিগতসোহ 
স্বনিবন্দ।। 
নিলি বাসর ধ্যাৰহি গুনগন গাৰকি' জয়তি 
সঙ্চিদানন্দা ॥ 
হে অবিনাশ, সকল পদার্থে বাসকারী ব্যাপক 
পরমানন্দস্থরূপ, তোমার জয় হউক ৷ তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত, 
তুমি পবিভ্রচরিত, মায়ারহিত, মোক্ষদানকারী। যে সকল 
মুনিদের মোহ দূর হইয়াছে, তাহারা তোমারই জন্য বিরাগী 
ও তোমাতেই অনুরাগী হইয়া দিনরাত তোমাকেই ধ্যান 
করেন। হে সচ্ছিদানন্দ, তোমার জয় হউক | 


জেহি তৃষ্তি উপাই ত্ৰিবিধ বনাঈ সঙ্গ সহায় ন দুজ।। 


সো করউ অথারী চিত্ত হমারী জানিয় ভগতি ন পূজা ॥ 


জে! ভৰ ভয় ভঞ্জন মুনি মন রঞ্জন খণ্ডন বিপতি- 
ৰরূথ।। 


মন বচ ভ্রম বানী ছাড়ি সয়ানী লরম সকল জর যথা ॥ 


যিনি আর কাহারও সঙ্গ ও সাহায্য না লইয়া, সৃষ্টির 
তিন উপায় (অিগুণ ) উৎপন্ন করেন, সেই পাপহরণকারী 
ভগবান আমাদের জন্য চিন্তা করুন। আমাদের ভক্তি ও 
পূজা নাই। হে৷ ভব্ভয়-মোচনকারী, ছে মুনি-গণের 
আনন্দদায়ক, হে বিপদ-ভপ্লন, সকল দেবতা সরলভাবে 
মনে, বাক্যে ও কর্মে তোমার শরণ লইতেছে। 
সারদ ভ্রুতি সেষা রিষয় অসেষ। জা কহ কোউ 
নহি জানা। 


জেহি দীন পিয়ারে ৰেদ পুকারে ড্রৰবউ সে! 
প্রীতগবান। ॥ 
ভৰ বারিধি মন্দর সব বিধি জন্দর গুনমন্দির 
ভখপুজ।। 


মুনি সিদ্ধ সকল জর পরম ভয়াতুর নমত নাথ 
পদকঞ্জা ॥ 


সরস্বতী, বেদ, শেষ নাগ ও নানা খধিরা কেহই ধাহাকে 
জানে নাই, ধাহাকে দীনদয়াল বলিয়া! বেদ বলে, সেই 
শ্রীভগবান, দয়া কর। তুমি ভবসাগরে অবলম্বন, তুমি 
সর্বমুন্দর, গুণময়, সুখময় | মুনি, সিদ্ধি ও দেবতাগণ বড় 
ভয়াতুর হইয়া তোমার চধ-পয়ে নমস্কার করিতেছে । 
জানি গতয় জর ভূমি জনি বচন সমেত সমেহ। 
গগমগির! গন্ীর তই হরমি মোক নন্বেহ্‌ ৷ 


১৫৯ 


পৃথিবী ও দেবতাকে ভয়াতুর জানিয়। ও তাহাগের 
শ্নেহ-যুক্ত বাক্য শুনিয়া শোক ও সন্দেহ-হরণকারী এই 
গল্ভীর দৈববাণী হইল-_ 
২১৮, জমি ভরপন সুনি নিদ্ধ অরেস।। 
২১৯॥ তৃম্হি' লাগি ধরিহট্ট মরবেলা ॥ 
অংসন্হ সহিত মজ্ুজজবতার!। 
লেইছঙউ দিম কর বংল উদার! ॥ 
জনি ডরপহ__ডরাইও না। অংসন্হ__অংশের বা 
মায়ার সহিত ॥ মুনি, সিদ্ধ ও সুরেশ, তোমার! ভয় পাইও 
না। তোমাদেরই জন্তু অংশ (মায়া) সহিত মাছ্ষবেশ 
ধরিয়া উদার সুর্যবংশে মানব-অবতার হইতেছি। 
কপ অদিতি মহাতপ কীন্হা। 
তিন্হ কহ মৈঁ পূরব বর দীন্হা। 
তে দসরথ রাপা। 
কোসলপুরী প্রগট নর ভূপা।। 
কশ্তপ ও অদিতি মহাতপ করায়, তাহাদিগকে আমি 
পূর্বেই রর দিয়াছি। তাহারা দশরথ ও কৌশল্যারূপে 
কোশলপুরীতে রাজা হইয়াছেন । 
তিন্হ কে গৃহ অবতরিহউ জাঈী। 
রথুকুল তিলক সো চারিউ ভাঈ ॥ 
নারদ বচন মত্য লব করিহ্উ । 
পরম সক্তিসমেত অবতরিহ্ট । 
সুর্ধৰংশের তিলকস্বরূপ তীহাদের ঘরে চার ভাইয়ের 
মধ্যে আমি অবতীর্ণ হইৰ ৷ নারদের বাক্য সত্য করিব, 
আমি পরম শক্তি লক্মী সমেত অবতার হুইব | 


তুরত ফিরে জর ব্বদয় ভুড়ান। ॥ 
তব ত্ৰহ্মা ধরনিছি সম্ভুবাৰা। 
অয়ভঙঈ তরোসজিয় জাৰা ॥ 


গরুআঙঈ--ভার। (পৃথিবীর ভার ভাহারই, যাহার! 
পাপী )॥ পৃথিবীর সকল ভার হরণ করিব । দেবগণ, নির্ভয় 
হও। দৈববাণী কানে শুনিয়া আনন্দিত মনে দেবতারা 
তখনই ফিরিল। তখন ব্রঙ্থা পৃথিবীকে বুঝাইলেন। 
পৃথিবীর হৃদয়ে ভরসা আসিল, তিনি নির্ভয় হইলেন। 


নিজ লোকহি বিরঞ্চি গে দেবন্হ ইহই লিখাই। 
বানরতজ্গু ধরি ধরমি অর্থ হরিপদ সেবছ জাই ৷৷ 


ব্ৰহ্মা দেবতাদিগকে এই শিখাইয়া ব্রঙ্চলোকে গেলেন 
যে, পৃথিবীর বানরদেহ ধরিয়া ছরিপদলেব। কর গিন্বা। 


১৬৪ 


ই২৪। গয়ে দেব সব নিজ নিজ ধামা। 
ভূমিসহিত মন কহ বিত্ৰামা ৷ 
জে! আয়জু অ্রজা। দান্হা!। 
শি বিলম্ব ম লীন | 
বিশ্রামা- শাস্তি । আয়ন্--আঙ্গ। ৷ দেবতার! শিক্ 
নিজ বাড়ীতে গেলেন। তাতারা ও পৃথিবী মনে শান্সি 
পাইলেন। যে কিছু আদেশ ব্রঙ্গা দিয়াছেন, তাহাতে 
দেবতারা আনন্দিত হইলেন ও তাহ। বিলম্ব ন৷ করিয়। 
পালন করিলেন। 


বনচর দেহ ধরী ছিতি মাহী" । নু 

অতুলিত বল প্রতাপ তিন্হ পাহী' 

গিরি তরু নখ আমঘুধ সব কীরা। 

হরিমারগ চিতৰহি মতিধীর! | 

আমুধ--অন্থ | চিতবহি-_দেখিতে লাগিল ॥ দেবতার! 

খানরদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অতুল বলপাইল। এই 
বীরদের অস্ত্র হইল পর্বত, গাছ ও নখ | ইহারা পুদ্ধে পীর 
হইল ও হরির পথ চাহিয়া রহিল। 

গিরি কানন জহ' তহ' ভরি পুরী। 

রঙে নিজ মিজ অনীক রচি রূরী ৷ 

যু লব কচির চরিত মৈঁ ভাষা । 

অব সো সন জে বীচহি রাষা ॥ 


ইহার] পর্বতে, বনে যেখানে সেখানে নিজেদের সুন্দর 
সৈল্ঠ রচনা করিয়। স্থান ভরিয়। রহিল। এই সকল সুন্দর 
চরিতের কথা আমি বলিয়াছি। মাঝে ঘে কথা রহিয়। 
গিয়াছিল এখন তাহা শোন-_ 
অবধপুরী রঘু কুল মনি রাউ। 
বেদবিদ্িত তেহি দসরথ নাউ। 
ধরম ধুরন্ধর গুননিধি জ্ঞানী ॥ 
হৃদয় ভগতি মতি সারজপানী ॥ 
অবধপুরী--অযোধ্যা। সরঙ্গপানী--ধনুর্ঘর ॥ 
অযোধ্যাপুরীতে দশরথ নামে রাজা রঘুকুলের মণি। 
তিনি বেদে প্রসিদ্ধ, ধর্মরক্ষাকারী, জ্ঞানী ও গুণের সাগর । 
দথর্খের ভক্তি ছিল ধনুর্ধর বিষ্ণুর উপর, বুদ্ধিও তাহাতেই 
অপিত ছিল। 
কোঁলল্যাদি মারি প্রিয় সব আচরন পুনীত। 
পতি অজুকুল প্রেম দৃঢ় হরি পদ্দ কমল বিনীত ॥ 
কৌশল্যাদি তাহার প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তাহাদের 
সকল আচরণ পবিত্র ছিল, তাঁহার! স্বামীর অনুকূল ছিলেন 
এবং হরির পাদপল্ে তাহাদের বিনয় ও প্রেম দৃঢ় ছিল। 
২২১॥ একবার ভূপতি মন মাহী" । 
ভই গলামি মোরে জত মাহী 
গুরুগৃহ গয়েউ তুরত অহিপাল।। 
চয়ন লাগি করি বিময় বিসাল! ॥ 
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রামচরিতমানস 


একবার রাজার মনে এই বর্লিয়। খেদ হইল যে, আমার 
পূত্র নাই। রাজা তখন শীঘ্রই গুরুগৃহে গেলেন ও প্রণাম 
করিয়া অতিশয় বিনয় জানাইলেন | 
নিজ দুখ সুখ সব গুরুহি: জুনায়উ। 
কহি বসিষ্ঠ বহু বিধি সমুঝায়উ ॥ 
ধরহু ধীর হোইহহি' সুত চারী। 
ত্রিভুৰন বিদিত ভগত ভয়হারী । 
রাজা নিজের সুখছ্ঃখের কথা গুরুকে শুনাইলেন। 
গুরু বশিষ্ঠও রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন 
ধৈর্য ধর, তোমার চারি পুত্র হইবে । তাহার! ভন্কের ভয়- 
হরণকারী ও ত্রিভৃবনবিখ্যাত হইবে | 
সঙ্গী রিষিহি বসিষ্ভ বোলাৰ৷। 
পুত্রকাম সুভ জজ্ঞ করাৰা॥ . 
ভগতিসহিত মুনি আহুতি দীন্হে। 
প্রগটে অগিনি চন কর লীন্হে ॥ 
স্থঈগীরিমি__ খষাশঙ্গ মুনি । প্রগটে অগিনি--আগুন- 
মৃতি ধরিয়া॥ বশিষ্ঠ খষাশঙ্গ মুনিকে ডাকাইলেন ৪ 
তাহাকে দিয়া পুত্রের জন্য শুভ যজ্ঞ করাইলেন। মুনি 
ভক্তির সহিত 'আহতি দিলেন। তখন অগ্নি চু হাতে 
লইয়] প্রতাক্ষ প্রকাশিত হইলেন । 
জে বসিষ্ঠ কষ্ছু হৃদয় বিচার]। 
সকল কাডু ভা সিদ্ধ তুম্হার।। 
যহ হবি বাঁটি দেছ নৃপ জাঈ। 
জথাজোগ জেহি ভাগ বনাঈ! 
অগ্নি বলিলেন--বশিষ্টের মনে যাহা ইচ্ছা ছিল, গে 
সকলই সিদ্ধ হইয়াছে । এই ঘি লও, রাণীদিগকে যথাযোগ্য 
ভাগ করিয়া দিও । 
তব অদ্বৃষ্ত ভয়ে পাৰক সকল সভহি সমুঝীই। 
পরমানক্ষমগন নৃপ হরষ ন হৃদয় সমাই ॥ 
সভার সকলকে বুধাইয়! তার পর অগ্নি অদৃগ্য হইলেন । 
রাজা পরমানন্দে মগ্ন হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। 
২২২ ॥ তবহি রায় প্রিয়নারি বোলাই । 
কোঁসল্যাদি তহ। চলি আই ॥ 
অরধভাগ কৌসলঙ্যাহি দীন্হা। 
উভয় ভাগ আধে কর কীন্হা ॥ 
রাজা প্রিয়া স্রীদিগকে ডাকিলেন। কৌশল্যাদি স্ত্রীরা 
সেখানে আমিলেন। অর্ধেকটা ভাগ কৌশল্যাকে দিলেন, 
বাঁকী অর্ধেক দুই ভাগ করিলেন। 
কৈকেঈ কহ নৃপ সো দয়উ। 
রহ্বেউ সে! উভয় ভাগ পুনি ভয়উ ॥ 
কোৌসল্য। কৈক হাথ ধরি। 


রাজা কৈকেয়ীকে এক ভাগ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ 
দিলেন। যাহা রহিল তাহা ছুই ভাগ করিলেন। কৌশল্যা 
কৈকেয়ীর হাত ধরিয়া সন্তুষ্ট মনে উহা সুমিত্রাকে দিলেন । 
এছি বিধি গঞ্ডসহিত সব নারী । 
তঈ হৃদয় হরষিত জুধ ভারী ॥ 
জামিন তে হরি গর্ভহি আয়ে। 
সকল লোক জখ সম্পতি ছায়ে ৷ 
এইভাবে রাণীর! গর্ভবতী হইলেন। তাহাদের হৃদয়ে 
বড় সুখ হইল | যেদিন হরি গর্ভে আসিলেন সেদিন সকল 
ভুবনে সুখ ও সম্পদ ছাইয়া গেল । 
মন্দির মহ সব রাজহি' রানী । 
সোভা সীল তেজ কী খানী॥ 
জুখস্ভৃত কদ্কুক কাল চলি গয়উ। 
জেহি প্রভু প্রগট সো অৰসর ভয়উ ॥ 
মন্দির-_রাজমন্দির ॥ শোভা, শীলতা ও তেজের 
আকর রাজারাণী রাজবাটিতে শোভ! পাইতে লাগিলেন। 
কিছুকাল সুখে চলিয়া গেল। তার পর প্রভু যখন 
আভিভূতি হইবেন সে সময় আসিল। 
জোগ লগন গ্রহ বার তিথি সকল ভয়ে অনগুকুল। 
চকু অরু অচর হরযয়ূত রামজনম সুথমুল ৷ 
যোগ, লগ্ন, গ্রহ, বার, তিথি সমস্ত যখন সহায়ক, সেই 
সময় চরাচরের আনন্দ হইল, কেননা শ্রীরামের জন্ম সুখের 


মূলস্বরূপ। ৃ 

২২৬ ॥ নবমী তিথি মধুমাস পুনীতা। 
জুকল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা ॥ 
মধ্য দিবস অতি সীত ন ঘামা। 
পাৰন কাল লোকবিক্রীম। ॥ 


পবিত্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে শুরু পক্ষে ভগবানের 
প্রিয় অভিজিত মুহূর্তে দুপুর বেলায় যখন না বেশী শীত, না 
বেশী গ্রীষ্ম, এমন পবিত্র ও লোকের শাস্তির সময়, 


সীতল মন্দ সুরভি বহ বাউ। 

হরধিত জর সম্ভন্হ মন চাউ ॥ 

বন কুজুমিত গিরিগন মনিআরা। 

ভ্রবহি সকল মরিতাস্থৃতধা রণ ॥ 

শীতল মন্দ সুরভি বাতাস বহিতে লাগিল, দেবতাদের 

মনে আনন্দ হইল ও সাধুর মন ভরিয়। উঠিল । বন ফুলে 
ছাইল। পর্বতেরা মণিময় হইল, নদীসকল হইতে অমৃত 
বহিয়া যাইতে লাগিল। 

সো অৰসর বিরঞ্চি জব জানা । 

চলে সকল জর সাজি বিমান।॥ 

গগন বিমল সঙ্কুল জুরজ্থা। 

গাবহি গুন গন্ধৰ্ববরূথা । 


২১ 


বালকাণ 


১৬১ 


এই সময় বখন ব্রহ্মা জানিলেন, তখন মকল দেবতারা 
বিমানে চড়িয়া বাহির হইলেন। বিমল আকাশ দেবতাময় 
হইয়া গেল, গন্ধবেরা গুণগান করিতে লাগিল | 
ৰরষহি সুমন জুঅঞ্জলি সাজী। 
গহগহি গগন দুন্দুভী বাজী ॥ 
অস্তৃতি করহি নাগ মুনি দেৰা। 
বহু বিধি লাৰহি' নিজ নিজ সেব৷ ॥ 
দেবতারা সুন্দর অগ্রলি সাজাই! ফুল বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। আকাশে জোরে দুন্দুভি বাগ্িতে লাগিল। 
নাগ, মুনি ও দেবগণ স্ততি করিতে লাগিলেন। তাহারা 
নানাভাবে নিজ নিজ সেবার অধ্য দিতে আসিলেন। 
সুরসমূহ বিনতী করি পচে নিজ নিজ ধাম। 
জগনিবাস প্রভু প্রগটে অখিল লোক বিশ্রাম ৷ 
দেবতারা বিনয় জানাইয়। নিজ নিজ বাড়ী গেলেন। 
তখন জগতের আশয়, সকল তুবনের বিশামস্থল প্রন 
প্রকাশিত হইলেন । 
২২৪ ॥ ছন্দ - 
ভয়ে প্রগট কপাল! পরমদয়াল। কৌসল্য! হিতকারী। 
হরখিত মহতারী মুনি মনহা'রী অদভুতরূপ বিচারী ॥ 
লোচন অভিরামং তল্পঘনষ্যামং নিজ আমুধ 
ভুজ চারি। 
ভুষন বনমালা নয়ন বিসালা মোভা সিন্ধু খরারী ॥ 
কৌশল্যাহিতকারী দীনদয়াল রূপাল প্রত্যক্ষ হইলেন । 
মুনিদের মন হরণ করে, এমন অদ্ভুত রূপ দেখিয়| মা 
আনন্দিত হইলেন । তিনি দেখিতে মনোরম, ডাঠার শরীর 
ঘননীল এবং চার হাতে তাহার নিজের চার অন্তর ( শঙ্খ, 
চক্র, গদা, পদ্ম )। ঠাহার বনমালার ভূষণ, তাহার বিশাল 
চোখ । সেই খরারি সোন্দর্দের সাগর । 
কহ দুই কর জোরী অস্ভততি তোরী কেহি বিধি 
করউ অনন্ত! । 
মায়া গুন জ্ঞানাতীত অমান। বেদ পুরান ভনস্ত 1 ॥ 
করুনা জখ সাগর সব গুন আগর জেহি গাবহিঃ 
স্রুতি সম্ভ।। 
সৌ মম হিত লাগী জনঅলুরাগী ভয়উ প্রগট জ্রীকত্ত। ॥ 


কৌশল্যা ছুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন--হে অনন্ত, 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার স্তুতি কি করিয়া করিব ? তুমি 
মায়া, গুণ ও জ্ঞানের অতীত ও মানহীন, এই কথাই বেদ 
পুরাধ বলে। তুমি করুণার & সুখের সাগর, সমস্ত গুণের 
ভাগার। বেদ ও সাধুগণ তোমারই গান করিয়। থাকেন । 
সেই ভক্তের অনুরাগী লক্ষ্মীকান্ত হরি, আমার হিতের জন্য 
প্রকাশিত হইলে । 


১৬২ 


ব্রজ্জাওনিকায়। নির্মিত মায়া রোম রোম প্রতি 
বেদ কহৈ। 
মম উর সো বাসী যহ উপহাসী জনত ধীরমতি 
থির ন রহৈ। 
উপজা জব জ্ঞান? প্রভু মুজকান। চরিত বহুত বিধি 
কীন্হ চহৈ। 
কহি কথা সুহাঈ মাতু বুঝাঈ জেহি প্রকার 
জতপ্রেম লৈ ॥ 
বেদ তাহার কথ! এই বলে যে, মায়ানিমিত ব্রহ্গাগুসমূহ 
গাধার প্রতোক লোমে রহিয়াছে । সেই ভগবান আমার 
গর্ভে হইয়াছে, এই উপহাসের কথা শুনিলে কোনও ধীর বুদ্ধি 
ব্যাক্তিই শ্তির থাকিবে না। মায়ের এইরূপ জ্ঞান যখন 
হইল তখন ভগবান অল্প হাসিলেন, তিনি যে নানাপ্রকার 
লীলা করিবেন | তিনি মাকে মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া যাহাতে 
মা তাহাকে পুত্রন্নেহ দেন তাহ। করিলেন। 
মাতা পুনি বোলী সো মতি ডোলী তজছ তাত 
হযঙছ রূপী। 
কজিয় সিজ্ুলীল। অতি প্রিয় সীল। যহ সুখ পরম 
অনুপ 
জনি বচন আজান! রোদন ঠানা হোই বালক 


জরডৃপা। 
যঙ্ চরিত জে গাৰহি হরিপদ পাৰহি তেন 


পরহি ভৰকুপা॥ 
মতি পরিবর্তন করিয়। ম! পুনরায় বলিলেন-_হে পুত্র, 
এই কপ (নারায়ণ-মৃতি) ত্যাগ কর। অতিশয় প্রিয় 
সদাচারসম্মত বাললীল! কর, যাহাতে পরম অনুপম সুখ 
পাঁওয়| যায়। মায়ের এই কথা শুনিয়া জ্ঞানময় দেবতাদের 
পন বালক হইয়া কাদিয়! উঠিলেন। এই চরিতকথা যে 
গান করিবে সে হরির পদ পাইবে, সে ভব-কৃপে পড়িবে না। 
বিপ্র ধেঙ্স জর সম্তভ হিত লীন্হ মন্ুজঅবতার। 
নিজ ইচ্ছা! নিমিত তনু মায়া গুন গো পার ॥ 
ভগবান গো-ব্রাহ্মণ, দেবতা ও সাধুর হিতের জন্য মানব- 
(চেঃ লইয়া অবতার হইলেন। তাহার দেহ মায়ার অতীত, 
নিগুণের অতীত ও ইন্দিয়ের অতীত | নিজ ইচ্ছায় তিনি 
এই (দহ তৈয়ারী করিয়াছেন। 
২২৫॥ আনি সিজ্ুরুদন পরম প্রিয় বানী । 
সম্্রম চলি আজ সব রানী ৷ 
হরঘিত জহ' তহ' ধাউঈ' দাসী । 
আন'দমগন সকল পুরবাসী ॥ 
শিশুর কান্নার অতি মধুর শব্দ শুনিয়া সকল রাণীরা 
সসন্্রমে চলিয়া আসিলেন। .দাসীরা সস্তষ্ট মনে এদিকে 
সেদিকে ছুটিতে লাগিল। সকল পুরবাসী অনেনে মগ্ন হইল। 


রামচরিতমাঁনস 


দসরথ পুঁঅজনম জুনি কান1। 
মানন্ছ ব্রজ্জানন্দসমান1॥ 
পরমপ্রেম মন পুলক সরীর1। 
চাহত উঠন করত মতি ধীর!1। 
দশরথ পুত্রের জন্মের কথা যখন কানে শুনিলেন, তখন 
তাহার যেন ব্রহ্মপাভের আনন্দ হইল । তাহার হৃদয় পরম 
প্রেমে পূর্ণ হইল । তাহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। তিনি 
বুদ্ধি স্থির করিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেন । 
জা কর নাম জুনত জুভ হোন । 
মোরে গৃহে আৰা প্রভু সো ৷ 
পরমানন্দ পুরি মন রাজ!। 
কনা! বোলাই বজাবন্ছু বাজ]। 
যাহার নাম শুনিলেই কল্যাণ হয় সে প্রস্থ আমার গৃহে 
আসিয়াছেন। আনন্দে রাজার মন ভরিয়া উঠিল। তিনি 
বাস্তকরদের ডাকিয়া বাস্ঘ বাজাইতে বলিলেন । 
গুরু বসিষ্ঠ কহ: গয়উ হ'কারা। 
আয়ে দ্বিজন্হ সহিত নৃপদ্বার। ॥ 
অন্গুপম বালক দেখিন্হি জাঈ। 
বূপরামি গুন কহ নসিরাঈ। 
গুরু বশিষ্ঠকে ডাকিয়া আনিতে গেল । তিনি ব্রাঙ্গণদের 
সহিত রাজবাড়ীতে আসিলেন। এমন অনুপম বালক দেখ। 
যায় না। রূপের শেষ নাই, গুণের কথ বলিয়া শেষ করা 
যায় না 
তব নম্পীমুখ ত্রান্ধ করি জাতকরম সব কীন্হ। 
হাটক ধেল্গু বসন মনি মৃপ বিপ্রন্হ কহ দীন্হ ॥ 
তখন রাজা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়। জাতকর্মসকল 
করিলেন, ব্রাহ্মণদিগকে সোনা, গাই, কাপড় ও মণি দিলেন। 
২২৬ ॥ ধবজ পতাক তোরন পুর ছাৰ!। 
কহি ন জাই জেহি ভাতি বনাৰা॥ 
জুমনমর্ষ্টি অকাস তে হোঈ। 
ব্রজ্জানন্দমগন সব লোঈ ॥ 
নগর ধ্বজা, পতাকা ও তোরণে ছাইয়। গেল। কেমন 
করিয়া যে সাজান হইল তাহা বলাই যায় না। আকাশ 
হইতে পুষ্পবুষ্ট হইতে লাগিল, সকল লোক ব্রঙ্গাননে মগ্ন 
হইল। 
বৃন্দ বন্দ মিলি চলী লোগাজী'। 
সহজ সিগার কিয়ে উঠি ধাঈ' ॥ 
কনমককলস মঞ্জল ভরি থারা। 
গাবত পৈঠছি ভুপছুআরা। ॥ 
দলে দলে স্ত্রীর কোনও রকমে বেশ করিয়। উঠিয়া 
দৌড়াইল। সোনার কলস ও মঙ্গলদ্রব্যে থালা সাজাইয়। 
গাহিতে গাহিতে রাজার ছুয়ারে আসিতে লাগিল। 


বালফাণ্ড 


করি আরতি নেবন্থাবরি করহী' । 
বার বার দিস্চরনন্হি পরহী' ॥ 
মাগধ সুত বন্দি গুন গায়ক । 
পাৰন গুন গাৰহি রদ্ধনায়ক॥ 


তাহার! আরতি করিয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যে দান করিতে 
লাগিল ও বার বার শিশুকে প্রণাম করিতে লাগিল। 
মাগধ, পুরাণ-গায়ক, ভাট ও গায়কেরা রঘুনাথের পবিত্র 
গুণগান করিতে লাগিল । 
সরবসদান দীন্হ সব কাু। 
জেহি পাৰা রাখী নহি: তান ॥ 


মগ মদ চন্দন কুক্কুম কীচা। 
মচী সকল বীথিন্হ বিচ বীচা ॥ 


সকলে সর্বস্ব দান করিয়া ফেলিল। যে যাহ! পাইল 
তাহাই দিল, কিছুই রাখিল না। কন্ঘরী, চন্দন, কুঙ্কুম এত 
ঢালা হইল বে, সকল গলিতে গলিতে কাদা হইয়! গেল। 


গৃহ গৃহ বাজ বধাৰ সুভ প্রগটে জুখমাকল্দ। 
হরষবস্ত সব জহ' তর নগর নারি নর বৃজ্দ। 


গুথমাকন্দ__ম্ষমাকন্দ, শোভার মূল ॥ সুখের আকর 
ভগবান প্রকট হইয়াছেন বলিয়া ঘরে ঘরে বাজনা বাজিতে 
লাগিল। নগরের নরনারীর৷ যেখানে সেখানে আনন্দ 
করিতে লাগিল। 
২২৭॥ কৈকয়জ্ুতা সুমিত্ৰা দ্োউ। 
জুমন্দর সুত জনমত তর ওউ ॥ 
ৰোহ জুখ সম্পতি সময় সমাজ] 
কহি ন সকই সারদ অহিরাজ।॥ 
কৈকেয়া ও সুমিত্রা ভুইজনেরই সুন্দর পুত্র হইল। 
সেই সময়ে সমাজে বে সুখ ও সম্পদ হইয়াছিল তাহ! 
সরম্বতী ও শেষ নাগ বলিয়া উঠিতে পারেন না। 
অৰধপুরী সোহই এহি ভীতী। 
প্রভুহি মিলন আই জল্গু রাতী ॥ 
দেখি ভালু জন্গু মন সকুচানী। 
তদপি বনী সন্ধ্যা অলুমানী ॥ 
ধুপের ধেোয়ায় অন্ধকার হওয়ায় অযোধ্যার শোভ। এমন 
হইয়াছিল যে, মনে হইল যেন প্রহর সহিত মিলনের 
জন্য রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু হুর্ধকে দেখিয়! 
রাত্রির মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হওয়ায়, তখন সে সন্ধ্যার মত 
হইয়া গিয়াছে। 
অগরধূপ বছ জন্গু অধিকারী । 
উড়ই অবীর মমন্ অরুনারী । 
মন্দির মনি সমুহ জন্গ তার]।। 
নৃপ গৃহ কলস সো ইন্টু উদারা। 


১৬৩ 


অগুরুর ধপ অযোধ্যাকে সন্ধ্যার অন্ধকার দিয়াছিল। 
আবীর উড়িতেছিল, উহা সন্ধ্যার রক্তাভ আকাশের মত 
দেখাইতেছিল। ঘরে ঘরে মণিগুলি যেন সন্ধ্যা-তারার মত 
জলিতেছিল। রাজপুরীর সোনার কলস গুনর চাদেব মত 
দেখাইতেছিল। 
ভৰন বেদ ধুনি অতি মৃদু বানী । 
জন্গ খগ মুখর সময় জন্তু সানী ৷ 
কৌতুক দেখি পতঙ্গ ভুলান!। 
এক মাস তেই জাত ন জান! ॥ 
খগনুখর-_পাখীর ডাক। পতঙ্গ--ুর্য। ভাত ন 
জানা--যাওয়ার হু'স হইল না ॥ ঘরে ঘরে যে অতি চুদ 
বেদমন্ত্রের ধ্বনি উঠিতেছিল, উহ| যেন পাখীদের সপ্ধ্যাকালের 
ডাকের কোলাহল । এই কৌতুক দেখিয়| কর্যদেব ভুলিয়। 
গেলেন । এক মাস কোথায় দিয়া গেল তিনি জানিপেন পা। 
মাসদিবস কর দিবস ভা মরম নজানই কোই। 
রথসমেত রবি থাকেউ নিসা কৰন বিধি হোই ॥ 
থাকেউ-ধাড়াইয়া গিয়াছিল ॥ এক মাস ধরিয়। দিন 
রহিল, উহার মর্ম কেহই জানিল না। রথ সমেত রবি 
দাড়াইয়া গিয়াছিলেন, রাত্রি হইবে কি প্রকারে? 
২২৮ ॥ যহ রহশ্ঠ কাহু নহি জানা । 
দিনমনি চলে করত গুনগাম1॥ 
দেখি মহোৎসৰ সুর ঘুনি নাগ।। 
চলে ভৰন বরনত নিজ ভাগ ॥ 
এই রহস্ত কেহ জানিল না। কুর্ষ নিজ গুণগান করিতে 
লাগিয়াছিলেন। সুর, মুনি ও নাগগণ মহোৎসব দেখিয়া 
নিজেদের সৌভাগ্যের কথা বলিতে বলিতে চলিলেন। 
অউরউ এক কহউ নিজ চোরী। 
ক্গু গিরিজা অতিছ্ৃঢ় মতি তোরা ॥ 
কাকভুজঙি সঙ্গ হম দোউ। 
মনগুজরূপ জানই নহি কোউ॥ 
পার্বতী, তোমার বুদ্ধি অতি দঢ, সেক্টগন্য আমার 
নিজের একটা চুরির কথ। ৰলিতেছি। কাক ভূমুগ্তী এ 
আমি, আমরা, 5ইজনে মানষ রূপ ধরিয়া উৎসবে সঙ্গ লই । 
সে কথা কেহই জানে না। 
পরমানন্দ প্রেম সুখ ফুলে। 
বীথিন্হ ফিরহি' মগন মন ভূলে ॥ 
যু জুভ চরিত জান পৈসোঈ। 
কূপা রাম কৈ জাপর হোঈ ॥ 
পরমাণন্দে প্রেমসুখে ভরিয়া মনের ভূলে আমর! গলিতে 
গলিতে খুরিয়াছি। এই সকল চরিত সেই জানে বাহার 
উপর রামের কৃপা হয়। 


তেহি অবসর জে। জেহি বিধি আৰ1। 
দীন্হ ভূপ জে! 'জেহি মন ভাৰ1॥ 
গজ রথ তুরগ হেম গো হীরা। 
দীন্‌হে মৃপ নানা বিধি চীর।॥ 
সেই সময় যে যেমন করিয়াই আসিয়া থাকুক, যাহার 
যাহা ভাল লাগিয়াছে রাজ! তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। 
হাতী, রথ, ঘোড়া, সোন। গাড়ী, হীরা নানারকম বসন 
সমন্তই রাজা দান করিয়াছিলেন। 
মন সন্তোষ সৰন্হি কৈ জহ' তহ' দেহি অসীস। 
সকল তনয় চির জীবহু তুলসিদাস কে ঈস 
সকলের মনই সন্ত্ট, যেখানে সেখানে সকলের আশীবাদ 
করিতে লাগিল, তুলসীদাসের প্রভু সহ দশরথের সকল 
পুত্ৰই চিরজীবী হউক । 
২২৯॥ কছুক দিবস বীতে এহি ভাতি। 
জাত ন জানিয় দিন অরু রাতী ॥ 
নামকরন কর অবসরু জানী । 
ভূপ বোলি পঠয়ে মুনি জ্ঞানী । 
এইভাবে কিছুদিন কাঁটিল। দিনরাত কোথায় দিয়! 
যাইতেছে তাহা জানা গেল ন। | নামকরণের সময় দেখিয়! 
রাজ। জ্ঞানী মুনি বশিষ্ঠকে সংবাদ দিলেন। 
করি পূজা ভূপতি অস ভাখা। 
ধরিয়ে নাম জে! মুনি গুনি রাখা ॥ 
ইন্হ কে নাম অনেক অনুপা1। 
মৈঁ নৃপ কহব ত্বমতি অঙ্ুরূপা ॥ 


মুনিকে পুজা করিয়া রাজ| বলিলেন__হে মুনি, রাশি 
গুনিয়া নাম রাখিবেন | মনি বলিলেন--ইহার নাম অনেক 
ও অন্তপম। হে রাজা, আমি নিজের বুদ্ধি মত বলিব। 
জে! আনন্দসিন্ধু জখরাসী । 
সীকর তে ত্রেলোক জ্পাসী। 
সো আুখধাম রাম অস নাম।। 
অখিললোক দায়ক বিআ্রীম। ॥ 
বেআনন্দসাগর স্থখমর ভগবানের কপার কণায় তিন 
লোকের লোকেরা সুখী হয়, ইনি সেই সুখধাম, অখিল 
লোকের বিশ্ান-দায়ক | ইহার নান রাম। 
বিশ্বভরন পোষন কর জোউঈ। 
তাকর নাম ভরত অস হোই 
জা কে জুমিরন তে রিপুনাসা। 
নাম সক্রহন বেদ প্রকাসা ॥ 
যিনি বিশ্ব ভরণ ও পোষণ করেন, তাহার নাম ভরত 
হউক | ধাহাকে স্মরণ করিলেই শর নাশ হয়, তাহার নাম 
হউক শত্র-হন | বেদ এইরূপ বলিয়া থাকে । 


লচ্ছন ধাম রাম প্রিয় সকল জগত আধার। 
গুধ্ বলিষ্ঠ তেহি রাখা লন্ছিমন নাম উদার । 


রামচরিতমানস 


সুলক্ষণের নিবাসস্থান, সকল জগতের আশ্ররস্থল ও 
রামের প্রিয় বলিয়া গুরু বশিষ্ঠ তাহার লক্ষণ এই উদার নাম 
রাখেন । 

২৩৩ ৷ ধরে নাম গুরু হৃদয় বিচারী। 
বেদতত্ব নৃপ তৰ সুত চারী ॥ 
মুনিধন জনসরবস সিব প্রান।। 
বাল কেলি রস তেহি সুখ মানা ॥ 

মনে মনে বিচার করিয়া নাম রাখিয়া গুরু বলিলেন 
হে রাজা, তোমার চারি পুত্র বেদের তত্ব। উহার! 
মুনিদিগের সর্বস্ব ধন এবং যিনি বাল্যলীলায় সুখ পান সেই 
শিবের প্রাণম্বরপ । 

বারেহি তে নিজ হিত পতি জানী। 
লছিমন রাম চরন রতি মানী। 
ভরত সত্রহন দুনউ ভাঈ। 
প্রভুসেৰক জলি প্রীতি বড়া ॥ 

বাল্যকাল হইতে লক্ষণ রামকে নিজের হিতকারী প্রত 
বলিয়! জানিয়া রাম-চরণে ভক্তি করিতে লাগিলেন । ভরত 
ও শক্রদ্ন দুই ভাই প্রভূসেবকের মত প্রীতির সম্বন্ধ বাড়াইয়া 
দিল। 

স্কাম গৌর জুম্দর দোউ জোরী। 
নিরখহি' ছবি জননী তৃন তোরী ॥ 
চারিউ সীল রূপ গুন ধাম! । 
তদ্দপি অধিক জ্খসাগৱর রাম।।' 

শ্যাম আর গৌর, এই ছুই জোড়া ছেলের শোভা দেখিয়! 
মা তৃণ ছি'ডিতেন (পাছে কু-নজর লাগে)। চার ছেলে 
শীল, রূপ ও গুণের ধাম, তাহার মধ্যেও রামচন্দ্র অধিক 
সুখের সাগর । 

হৃদয় অনুগ্রহ ইন্ছু প্রকাসা। 

সুচত কিরন মনোহর হাসা ॥ 
কবন্থ উচছ্ক্র কবছুবর পলন1। 
মাতুদুলারছি কহি প্রিয় ললনা ॥ 

তাহার মনোহর হাসিতে বুঝা যাইতে যে, তাঁহার 
হৃদয়ের অমুগ্রহ-রূপ চাদের উহ! কিরণ। মা তাহাকে 
দুলাল বলিয়া, প্রিয় বলিয়, কখনো কোলে, কখনো সুন্দর 
পাঁলঙ্কে রাখিয়া আদর করিতেন। 

ব্যাপক ত্ৰজ্ নিরঞ্জন নিগুন.বিগত বিনোদ । 

সো অজ প্রেম ভগতি বস কৌসল্যা কে গোদ ॥ 

ধিনি সকল স্থান জুড়িয়া আছেন, ধাহাতে মায়ার রঙ 
লাগে না, যিনি গুণের অতীত, যাহার সুখ দুঃখ নাই, সেই 
জন্ম-রহিত প্রভূ প্রেম ও ভক্তির বশীভূত হইয়া কৌশল্যার 
কোলে রহিয়াছেন। 


বালকাণ্ড 


২৩১॥ কাম কোটি ছবি স্তাম সরীর।। 
নীল কঞ্জ বারিদ গভ্ভীরা ॥ 
অরুন চরন পঞ্তজ নখ জোতী। 
কমলদলন্হি বৈঠে জল্গু মোতী ৷ 


তাহার রূপ কোটি কামদেবের শ্যায়, শরীর নীলপন্ম ও 
গম্ভীর মেঘের ন্যায় শ্যাম, তাহার লাল পাদপদ্নের নখের 
জ্যোতিতে মনে হয়, যেন পদ্নফলের উপর মতি বসান 
রহিয়াছে । 

রেখ কুজিস ধ্বজ অক্কুন সোহই। 
নুপুর ধুনি সুনি মুনি মন মোহই ॥ 
কটি কিন্কিনী উদর ত্রয় রেখা!। 
নাভি গভীর জান জিন্হ দেখা ॥ 


পায়ের তলায় ধ্বজ, বজ ও অঙ্কুশের রেখা রহিয়াছে। 

তাহার নূপুরের শব্দে মুনির মনে মোহ হয়। কোমরের 
পেটী, পেটের তিনটি রেখা ও গভীর নাভী বে দেখিয়াছে 
সেই জানে সে কেমন । 

সুজ বিসাল ভূষন ভূত ভূরী। 

হিয় হরিনখ অতি সোভা বূরী ॥ 

উর মনিহার পদিক কী সোভা। 

বিপ্রচরন দেখত মন লোভা ॥ 


অনেক অলঙ্কারে সাজান বিশাল বাহু, বুকের উপর 
সিংহের নখের মাছুলি ও গলায় মণিহারের শোভা অতি 
স্থন্দর | বুকে ভৃগু-পদের চিহ্ন দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। 


কম্বু কণ্ঠ অতি চিবুক জুহাঈ। 
আনন অমিত মদন ছবি হাল ॥ 
দুই দুই দসন অধর অরুনারে। 
নাসা তিলক কো বরনই পারে ॥ 

ক শঙ্খের প্যায়, চিবুক অতি সুন্দর, মুখের চেহারায় 
মদনের অসীম শোভা | দুই দুইটা মাত্র দাত। রাঙ্গা 
ঠোঁট, নাক আর তিলক কে বর্ণনা করিতে পারে? 

সুন্দর ভ্রবন সুচাকু কপোল।। 
অতি প্রিয় মধুর তোতরে বোল! ॥ 
চিন্তন কচ কুঞ্চিত গভুআরে। 

ৰহু প্রকার রচিমাতু সর্বারে ॥ 

তোতর বোলা-আধ আধ কথা। গভুআরে-_জন্মের 
সময়কার ॥ তাহার কান সুন্দর, আর গাল রমণীয়। মুখে 
যে আধ আধ কথা তাহা বড় মিষ্টি ও প্রিয়। জন্মের 
সময়কারই কাল কুঞ্চিত চুল মা নানা রকমে সাজাইয়া 
দিয়াছেন। 

সীত ঝগুলিয়! তল্গু পহিরা ॥ 

জান্গ পানি বিচরনি মোহিভাঈ॥ 
রূপ সকহি নহি কহি জ্রতি সেখ!। 
সো জামহি সপনেছ জিন্হ দেখা । 


১৬৫ 


গায়ে হলুদ রঙের জামা। হামাগুড়ি দিয় মাটিতে 
চলায় তাহাকে সুন্দর লাগিতেছিল। বেদ ও শেষ নাগ সে 
রূপের বর্ণনা করিতে পারে না। স্বপ্নেও যদি কেহ দেখিয়া 
থাকে তবে সেই জানে। 
জখসন্দোহ মোহপর জ্ঞান গিরা গোতীত। 
দম্পতি পরম প্রেমবস কর সিজ্চরিত পুনীত ॥ 
যিনি সুখের আলয়, ধাহার মোহ নাই, ধাহাকে জ্ঞান 
দ্বারা, ইন্দ্রিয় দ্বারা ও বাক্য দ্বারা জানা যায় না, সেই ভগবান 
দশরথ কৌশলার প্রেমে পবিত্র শিশুলীলা করিতে লাগিলেন। 
২৩২।॥ এহি বিধি রাম জগত পিতু মাত1। 
কোসল পুর ৰামিন্হ জ্খদাতা ॥ 
জিন্হ রছ্ুনাথচরন রতি মানী। 
তিন্হ কী যহ গতি প্রগট ভবানী ॥ 
জগতের পিতামাতাস্বূপ রামচন্্র কোশল-পুরবাসীকে 
এইভাবে সুখ দিতেছিলেন | হে ভবানী, যাহার রামচরণে 
ভক্তি আছে, তাহার প্রত্যক্ষ এই দশাই হয়, সে রামকে 
পূত্তরূপে পায় । 
রঘুপতি বিষ্ুখ জতম কর কোরী। 
কৰন সকই ভৰবন্ধম ছোরী ॥ 
জীৰ চরাচর বস কৈ রাখে ।' 
সো মায়৷ প্রভু সে! ভয় ভাখে ॥ 


যে জন রামবিমুখ সে কোটিপ্রকার চেষ্টা করিলেও 
ভববন্ধন ছাড়িতে পারে না। যে মায়া চরাচরের সকল 
জীবকে বশ করিয়া রাখে, সেই মায়ও প্রভূকে ডরায়। 


ভূকুটিবিলাস নচাৰই তাহী। 

অস প্রভু ছাড়ি ভজিয় কু কাহী। 

মন ভ্রম বচন ছাড়ি চতুরাঈ 

ভজত কপ করিহহি' রদুরাঈ ॥ 

সেই মায়াকে প্রভু চোখের ঘুরানিতে নাচাইয়া বেড়ান । 

এই প্রভুকে ছাড়িয়া আর কাহাকে ভজন! করিবে? যদি 
মনে, বাক্যে ও কর্মে ছলনা ত্যাগ করিয়! ভজন! করা বায় 
তাহা হইলেই রবুপতি কৃপা করেন। 


এহি বিধি সিজু বিনোদ প্রভু কীন্হ!। 

সকল নগর বাসিন্হ জখ দান্হা ॥ 

লেই উছঙ্গ কবহ্ছক হলরাৰই। 

কবন্ছ পালনে ঘালি ঝুলাবই। 

উছ'ঙঈ্--কোল। হলরাবই_দোলান। পালনে 

পালঙ্ক। ঘালি--ফেলিয়া ॥ এইভাবে প্রতু বাললীলা 
করিয়া নগরবাসীকে সুখ দিতে লাগিলেন। মা কখনো বা 
তাহাকে কোলে তুলিয়া নাচাইতেন, কখনো বা পালস্কে 
ফেলিয়া দোল দিতেন। 


১৬৬ 


প্রেমগন কৌসল্যা নিসি দিম জাত মনজান। 
জূত সনেহ বস মাতা বালচরিত কর গান ॥ 


কৌশল| প্রেমে মগ্ন হইয়। গেলেন । কোথায় দিয়! দিন 
রাত যাইত জানিতেন না। মায়ের! পূত্রন্নেহে বাললীলার 
গান করিতেন । 
২৩৩॥ একবার জননী অন্হৰায়ে। 
করি সিগার পলনা পৌড়ায়ে ॥ 
মিজ কুল ইষ্ট দেৰ ভগৰান!। 
পুঁজ হেতু কীন্হ অসনান1। 
অন্হবায়ে-_ম্নান করেন । সি'গার-_সাজসজ্জা। 
পৌঢাযে_-শোয়ান ॥ একবার মা কৌশল্। রামচন্দকে গান 
করাইয়! সাজসজ্জ| করাইয়া পালস্কে শোয়াইয়া রাখিলেন। 
নিজে ভগবান ইষটদেবের পুজার জন্য স্নান করিলেন । 


করি পূজা নৈৰেছা চড়াৰ।। 
আপু গট জহ পাক বনীব!। 
বছরি মাতু তহব'। চলি আইঈ। 
ভোজন করত দেখ জত জাঈ। 

পূজা করিয়! নৈবেস্জ নিবেদন করিয়া নিজে ভোগ রান্না 
করিতে গেলেন । মা সেখানে ফিরিয়। আসিয়। দেখেন, 
পুর ভোজন করিতেছেন। 

গল জননী সিক্ত পহি’ ভয়ভীতা। 
দেখা বাল তহঁ! পুনি সুত! ॥ 
বনহুরি আই দেখা সুত মোঈ। 
হৃদয় কম্প মন ধীর ন হোটঈ ॥ 

ম! ভয়ভীত হইয়া! পুনরায় শিশুর নিকট গিয়! দেখেন, 
সে শুইয়া আছে। ফিরিয়া আসিয়াও পুত্রকেই দেখিয়া 
তাহার হৃদয় কাপিতে লাগিল, মনে ধৈর্য রহিল না। 

ইহ উহ ছুই ৰালক দেখ।। 
অতিজ্রম মোর কি আম বিসেখা ॥ 
দেখি রাম জননী অকুলানী। 
প্রভু হসি দীন্হ মধুর সুক্কানী ॥ 

এখানে ও ওখানে ছুই বালক দেখিলেন, ভাবিলেন__ 
আমারই কি মতিভ্রম হইয়াছে, না অন্ত বিশেষ কিছু? 
রামচন্দ্র জননীকে আকুল দেখিয়া মধুর হাসি হাসিলেন। 

দেখরাৰা মাতহি নিজ অদভুত রূপ অখও। 
রোম রোম প্রতি লাগে কোটি কোটি ব্রহ্ম ॥ 

মাকে নিজের অদ্তুত অখণ্ড রূপ, যে রূপে তাহার 
রোমে রোমে কোটি কোটি ব্র্মাও শোভা পাইতেছে সেই 
রূপ দেখাইলেন। 

২৩৪॥ অগনিত রবি সসি সিৰ চতুরানন। 
বছ গিরি সরিত সিদ্ধু মহি কানন। 
কাল করম গুন জ্ঞান সুভাউ। 
লোউ দেখা জো জনা ন কাউ ॥ 


রামরচারডমানস 


মা তাহার দেহে অসংখ্য চক্জী, সূর্য, শিব ও ব্রহ্মা, অনেক 
পর্বত, নদী, সমুদ্র, পৃথিবী ও বন এবং কাল, কর্ম, গুণ, জ্ঞান 
ও স্বভাব দেখিলেন। আর যাহা কেহ দেখে নাই ব| শোনে 
নাই এমন জিনিষও দেখিলেন। 
দেখী মায়! সব বিধি গাড়ী । 
অতি সভীত জোরে কর ঠা়ী ॥ 
দেখা জীব নচাবই জাহী। 
দেখী ভগতি জো ছোরই তাহী॥ 
সকলের চেয়ে প্রবল মায়াকে দেখিলেন। মায়! অতি 
ভয়ে করজোডে দাডাইর। আছে। জীব দেঁখিলেন, যে 
জীবকে মায়া নাচায়। ভক্তি দেখিলেণ, যে ভক্তি জীবকে 
মায়ার জাল হইতে ছাডাঁয়। 
তন পুলকিত সুখ বচন ন আৰ৷ 
নয়ন মুদি চরনন্হি সির নাৰ1॥ 
বিসময়বস্তি দেখি মহতারী । 
ভয়ে বহুরি সিস্সরূপ খরারী ॥ 
মায়ের শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখে কথা সরে না। 
চোখ বুজিয়া পায়ের কাছে মাথ! নত করিলেন। মা 
মাশ্চর্ম হইয়াছেন দেখিয়া বিষ্ণু আবার শিশুর রূপ ধরিলেন। 
অস্তৃতি করি ন জাই ভয় মানা। 
জগত পিতা মৈঁকস্ুত করি জানা ॥ 
হরি জননী বহু বিধি সমুঝাঈ। 
যহ জনি কতহু’ কহসি জুনু মাল ॥ 
মায়ের অবস্থা এই হইল যে, তিনি ভয়ে স্তিও করিতে 
পারিতেছিলেন না। ভাবিলেন বে, আমি জগতের পিতাকে 
পুত্র মনে করিয়া আপিতেছি ৷ বিষ্ণু মাকে অনেক প্রকারে 
বুঝধাইলেন এবং বপিলেন_মা, শোন। এ কথ|। ষেন 
কাহাকেও বলিও ন|। 
বার বার কৌসল্য। বিনয় করই কর জোরি। 
অব জনি কবহু ব্যাপঈ প্রভু মোহিমায়া তোরি। 
কোশল্যা বার বার বিনয় করিয়া হাত জোড় করিয়। 
বলিলেন--হে প্রন, তোমার মায়া আর এখন হইতে যেন 
কখনও আমার উপর প্রভাব না করে । 
২৩৫॥ বাঁলচরিত হরি বনুবিধি কীন্হ।। 
অতি আনন্দ দাসন্হ কহ হীনহা ॥ 
কুক কাল বীতে সব ভাঈ। 
বড়ে ভয়ে পরিজন জুখ দাউ ॥ 
হরি নানা প্রকারে বাপলীল। করিলেন ও ভক্তদিগকে 
অতি আনন্দ দিলেন। কিছুদিন গেলে পরিবারের সুখের 
কারণস্বরূপ সব কয়টি ভাই বড় হইল । 
চড়াকরন গুরু জাঈ। 
বিপ্রন্হ রি বহু পাঈ। 
পরম মনোহর চরিত অপার] । 
করত ফিরত চারিউ সুকুমার! ॥ 


বালকাঁণ্ড ১৬৭ 


গুরু আসিয়! চুড়াকরণ করিলেন, ত্রাঙ্গণেরা অনেক 
দক্ষিণা পাইলেন। চারি সুকুমার বালক পরম সুন্দর ও 
অশেষ লীলা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। 
মন ক্রম বচন অগোচর জোঈ। 
দসরথ অজির বিচর প্রভু সোই ॥ 
ভোজন করত বোল জব রাজ। 
নহি' আৰত তরি বালসমাজা॥ 
ধাহাকে মন দিয়। ধারণ| কর] যায় না, কার্য দ্বাৰা ও 
বাক্য দ্বারা ধাহাকে জানা যায় না, সেই প্রভু দশরথের 
আঙ্গিনায় বিচরণ করিতে লাগিলেন । রাজা যখন খাইতে 
ডাকিতেন, প্রভূ তখন ছেলেদের দল ছাড়িয়া আসিতে 
চাহিতেন না। 


কৌসল্যা জব বোলন জাই 
ঠূষুকি ঠুমুকি প্রভু চলহি পরা ॥ 

নিগম নেতি সিৰ অন্ত ন পাৰা। 

তাহি ধরই জননী হঠি ধাৰা ॥ 

ধুসর ধুরি ভরে তল্গু আয়ে। 

ভূপতি বিহসি গোদ বৈঠায়ে ৷৷ 

কৌশল্য-মা যখন ডাকিতে বান, তখন নাচিয়। নাঁচিয়। 

পালাইয়া যান। বেদবা শিব বাহার নাগাল পান নাই 
“ইহা নয়, ইহা নয," এই বলিয়াছেন, মা জোরে 
দৌড়াইয়। ত্রাহাকেই ধরিতেছেন। ধুলায় ধূপর শরীরে ছেলে 
আপিলে বাজ! হাসিয়। তাহাকে কোলে বসাইলেন | 


ভোজন করত চপল চিত ইত উত অৰসরু পাই। 
ভাজি চলে কিলকত মুখ দধিওদন লপটাই॥ 


ডাজি--পালাইর।। কিলকত-_খল খল করিয়া 

চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে অবসর পাইলেই দই আর ভাত 
জোবড়ান মুখেই খল খল করিয়। হাসিতে হাসিতে 
পালাইয়া যান। 
২৩৬ ৷ বালচরিত অতি সরল সুহায়ে। 

সারদ সেষ সভ্ভু জ্রুতি গায়ে।। 

জিন্হ কর মন ইন্হ সন নহি রাতা। 

তে জন বঞ্চিত কয়ে বিধাতা ॥ 


সরস্বতী, শেষ নাগ, শিব ৪ বেদ অতি সুন্দর সরল 
বাল-লীলা গান করিয়াছেন । যাহার মন ইহাতে লাগে 
না (রত নয়), তাহাকে বিধাতা জগতে বঞ্চিত করিয়াই 


পাঠাইয়াছেন। i 


ভয়ে কুমার জবহি স দ্রাতা। 
দীন্্‌হ জনেউ গুরু পিতু মাতা ॥ 
গুরুগৃহ গয়ে পড়ন রগুরাঈী। 
অলপ কাল বিদ্যা লব আল ॥ 


সণ কয়টি ভাই কুমার হইলে গুরু ও বাপ মা 
তাহাদিগকে পৈতা দিলেন। রথুরাজ গুরুগুহে পড়িতে 
গেলেন। অল্নকালেই সকল বিস্তা আয়ত্ত হইল । 
জাকী সহজ স্বাস ভ্রতি চারী। 
সে হরি পড় যহ কৌতুক ভারী ॥ 
বিদ্যা বিনয় নিপুন গুনসীলা। 
খেলহি' খেল সকল নৃপলীল।৷।। 
নিশ্বাস যেমন স্বভাবতঃই পড়ে তেমনি চারি বেদ 
বাহার নিকট হইতে শ্বভাবতঃই প্রকট হইয়াছে, সেই হরি 
পড়েন, এ বড মজা। রাম বিষ্ভা বিনয়ে নিপুণ ও গুণবান। 
তিনি রাজলীলার সকল খেলা খেলিতে লাগিলেন । 
করতল বান ধনল্ুষ অতি সোহা। 
দেখত রূপ চরাচর মোছা ।। 
জিন্হ বীথিন্হ বিহরহি: সব ভাঈ। 
থকিত হোহি' সব লোগল্গাঈ ॥ 
বীথিন্হ-বীপিতে | থকিত--ঠাডাইয়।। লোগলু- 
গাই-_নরনারী ॥ হাতে অতি সুন্দর ধ্কবাণ। তাঁহাদের 
সে রূপ দেখিয়। চরাচর মোহিত হয়। যে পথে চার ভাই 
খেলা করেন, সেখানকার সব নরনারী স্তম্ভিত হইয়া দেখে । 
কোসল পুর বাসী নর নারী বদ্ধ অরু বাল। 
প্রানস্থ তে প্রিয় লাগত সব কহ' রাম কপাল । 
করুণাময় রামচন্ত্রকে কোশলপুরীর সকল স্ত্রী-পুরুষ ও 
বালকের নিকট প্রাণের চেয়েও প্রিয় লাগিত। 
২৩৭।। বন্ধু সখ। স গ লেহি বোলাউঈ। 
বন স্বৃগয়া নিত খেলহি জাঈ॥ 
পাৰনম্থগ মারহি' জিয় জানী। 
দিন প্রতি নৃপহি' দেখাৰহি: আনী ॥ 
রাম প্রতিদিন ভাইদিগকে আর সখার্দিগকে ডাকিয়। 
লইয়। বনে শিকার খেলিতে যাইতেন। পবিত্র বলিয়। 
হরিণ মারিতেন ও প্রতিদিন আনিয়| রাজাকে দেখাইতেন। 
জে স্বগ রামবান কে মারে। 
তে তন্ু তজি সুরলোক সিধারে ॥ 
অভুজ সখা সগ ভোজন করহী' । 
মাতু পিতা অজ্ঞ। অল্ুসরহী' ॥ 
যে হরিণ রামের হাতে মারা পড়িত, সে দেহ ত্যাগ 
করিয়। দেবলোকে যাইত । ভাইদের ও সখাদের সঙ্গে 
রাম ভোজন করিতেন ও পিতামাতার আজ্ঞা অন্নলরণ 
করিতেন । 
'জেহি বিধি জুহী হোহি পুরলোগ]। 
করহি ক্পানিধি সোই সঞ্জোগা ॥ 
বেদ পুরান জুমহি' মন লাঈ। 
আপু কহহি' অন্ুজন্হ সম্ভুঝাঈ ৷ 


১৬৮ 


যাহাতে পুরবাসীর! সুধী হয়, কৃপানিধি সেই কার্মই 
করিতেন । তিনি মন দিয়া বেদ পুরাণ শুনিতেন ও ছোট 
ছোট ভাইদিগকে বুঝাইয়! বলিতেন। 

প্রাতকাল উঠি কৈ রঘুনাথা। 
মাতু পিতা গুরু নাৰহি মাথ।। 
আয় মীপি করহি পুরকাজ।। 
দেখি চরিত হরষই মন রাজ।॥ 

রখ্ুনাথ প্রাতে উঠিয়াই মাতাপিতা ও গুরুকে প্রণাম 
করিতেন। পুরীর কাজের জন্য আজ্ঞা লইযা তাহা 
করিতেন। রাজ! তীহার লীলা দেখিয়া মনে মনে 
আনন্দিত হইতেন। 

ব্যাপক অকল অনীহ অজ নিগুন নাম ন রূপ । 
তগত হেতু নানা বিধি করত চরিত্র অনুপ ॥ 

যিনি সর্বব্যাপ্ত। কল।-রহিত, ইচ্ছাশৃগ্য, জন্মরহিত ও 
গুণ-রহিত, ধাহার নাম ও রূপ নাই, তিনি ভক্তের জন্য 
নানাঞ্কার অনুপম লীলা] করিতে লাগিলেন। 

২৬৮ ॥ যন সব চরিত কহা মৈ গাঈ। 
আপগিলি কথ! সনন্থ মমলাঈ | 
বিস্বামিত্র মহাসুনি জ্ঞানী । 
বসঙ্কি বিপিন জুভ আত্ৰম জানী ॥ 

এ সকল চরিতকথা আমি গাহিপাম। এখন পরে কি 
ছইল মন দিয়া শোন। বিশ্বামিত্ৰ জ্ঞানী ও মহামুনি 
ছিলেন। তিনি বনেই এক শুভ আশ্রমে বাস করিতেন । 

জহ জপ জগ্য জোগ যুনি করহী' । 
অতি মারীচ জুবাছহি ডরহী' ॥ 
দেখত যজ্ঞ নিসাচর ধাবহি। 
করছি উপদ্রৰ যুমি দুখ পাৰহি | 

সেখানে মুনি জপ, যজ্ঞ ও যোগ করিতেন, কিন্ত 
মারীচ ও সুবাছ্র উপদ্রবের বড় ভয় ছিল। যজ্ঞ হইতেছে 
দেখিলেই রাক্ষসের! চুটিত, উপদ্রব করিত ও মুনিরা ক্লে 
পাইতেন। 

গাধি তনয় মন চিত্ত! ব্যালী। 

হরি বিচ্ছু মরিহি নমিসিচর পাপী । 
তব ফুনিৰয মন কীন্হ বিচার! । 
প্রভু অবৰতরেউ হরন মন্হিভার। ॥ 

বিশ্বামিত্ৰ ভাবিতে লাগিলেন, হরি বিনা পাপী রাক্ষস 
মারিৰে না। তখন মুনি মনে বিচার করিলেন যে, ভগবান 
পৃথিবীর ভার হরণ করার জগ্ত অবতার হইয়াছেন। 

একু মিস দেখউ পদ জাইঈ। 
করি বিনতী আনউ দোউ ভাট ॥ 
জ্ঞান বিরাগ সকল গুন অয়ন] । 
সো প্রভু মৈঁ দেখব তরি অয়ম।। 


রামচরিতমানস 


মিস--বাহানা, উপলক্ষ । গুনঅয়না-গুণের নিবাস: 
এই উপলক্ষে গিয়া প্রভুর চরণ দেখিয়া আসি, আর বিনয় 
করিয়া ছুই ভাইকে লহয়া আসি। যে ভগৰান জ্ঞান, 
বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলগুণধাম, তাহাকে নয়ন ভরিয়| দেখিব। 


বন্ধ বিধি করত মনোরথ জাত লাগি নহি ৰার। 
করি মজ্জন সরজ জল গয়ে ভূপ দরবার ॥ 


জাত--যাইতে । বার-_বিলম্ব ॥ এই প্রকার ইচ্ছা 
করিয়া বিলম্ব না করিয়াই মুনি চলিলেন ও সরযূ নদীতে 
স্নান করিয়া রাজদরবারে গেলেন। 
২৩৯।॥ মুনি আগমন সুনা জব রাজ।। 
মিলন গয়উ লেই বিপ্র সমাজ ৷ 
করি দওৰত মুনিহি সনমানী। 
নিজ আসন বৈঠারেন্হি আনী ॥ 


রাজা যখন শুনিলেন যে, গুনি আসিয়াছেন, তখন 
ত্রাঙ্গণদিগকে লইয়া তিনি তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে 


গেলেন। দণ্ডবং হইয়া মুনিকে সম্মান জাঁনাইলেন ও 
তাহাকে লইয়া নিজের আসনে বসাইলেন। 
চরন পখারি কীন্হি অতি পূজা । 
মো সম আজু ধন্য নহি: দুজা | 
বিবিধ ভীতি ভোজন করৰাৰ1। 
ঘুনিবর হৃদয় হরষ অতি পাৰা॥ 
পা পোওয়াইয়] অতিশয় অভ্যর্থনা] করিলেন, 
বলিলেন-_-মামার হ্টায় ধন্য আর কেহ নাই। নানাপ্রকার 


খান্তদ্রব্য খাওয়াইলেন। মুনিবর বিশ্বামিন্ অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন । 
পুনি চরনন্হি মেলে জত চারী। 
রাম দেখি মুনি দেহ বিসারী। 
ভয়ে মগন দেখত মুখ সোভা। 
জন্দু চকোর পুরনসলি লোভা ॥ 
চরন--পদধুগল। মেলে--সাক্ষাৎ করে ॥ তাহার 
চার পুত্র আসিয়া প্রণাম করিল। রামকে দেখিয়া মুনি 
দেহের জ্ঞান তুলিয়া গেলেন। তাহার মুখের সৌনার্ 
দেখিতে দেখিতে এত মুগ্ধ হইয়া গেপেন যে, চকোর যেমন 
করিয়া মুগ্ধ হইয়া পূর্ণ টাদ দেখে, তেমনি করিয়া দেখিতে 
লাগিলেন । 
তব মন হরৰি বচন কহ রাউ। 
সনি অস কৃপা ন কীন্হেহ্ু কাউ। 
কেহি কারন আগমন তুমহারা। 
কহহু সো করত ন লাৰউ' বারা 
তখন রাজা আননিত মনে তাহাকে বলিলেন- আপনি 
এত কৃপা কখন করেন নাই। আপনি কেন জাঙিয়াছেন 
বলুন। আমি অবিলম্বে আপনার আদেশ পালন করিব। 


বালক 


অন্ধরসম্ুহ সতবাহি মোহী। 
সৈ জাচন আই নৃপ তোহী। 
অল্পজসমেত দেছ রঘুনাথা। 
নিলিচর বধ মৈ হোৰ সনাথা ৷ 
মুনি বলিলেন--রাজ৷, অন্রসমূঠ আমার শত্রুতা 
করিতেছে। সেইজন্য তোমার নিকট এই চাহিতে 
আলিয়াছি যে, রামের সহিত লক্ষাণকে দাও, তাহার! রাক্ষস 
বধ করিয়া আমাকে মুক্ত করুক । 
দেছ ভূপ মনহ্রঘিত তজ্জছ মোহ অভ্ঞান। 
ধর্ম জুজন প্রভু তুম কৌ' ইন্হকহ অতি কল্যান ॥ 
হে রাজা, আনন্দিত মনে তাহাদিগকে যাইতে দাও, 
মোহ ও অজ্ঞান ত্যাগ কর। তাহা হইলে তোমার ধর্ম 
হইবে, বশ থাকিবে, ইহাদের অতিশয় মঙ্গল হইবে | 


২৪০, স্মি রাজা অতি অপ্রিয় 1 | 
২৪১৷ ব্বদয় কল্প সুখছুতি কুম্হিলানী। 
| চৌথেপন পায়র্ড জত চারী। 
বিপ্র বচন নহি কহ্ছে বিচারী ॥ 


মুখদুতি__মুখের জ্যোতি ৷ কুম্‌হিলানী-_গুখাইয়া গেল ॥ 
এই অভি অপ্রিয় কথা শুনিয়া রাজার হ্ৃৎকম্প উপস্থিত 
হইল, ও মুখ শুখাইয়! গেল] শেষ বয়সে আমি চার পুত্র 
পাইয়াছি। হে ব্রাহ্মণ, তুমি বিচার করিয়া কথা বল নাই। 
মাগছ ভূমি ধেজ্গ ধন কোস।। 
সরবস দেউ আক্কু সহ রোসা॥ 
দেহ প্রান তে প্রিয় কছু নাহী’ । 
সোউ স্তুনি দেউ নিমিষ এক মাহী ॥ 
তুষি ভূমি, গাভী, ধন ও অর্থ এ সকল চাও, আজ 
আনন্দে সর্বস্ব দিয়া দিব। মামযের দেহ ও প্রাণ হইছে 
কিন্তু প্রিয় নাই । হে মুনি, ভাহাও এক মুহূর্তে দিন্না দিব। 
নব ভুতত্রীকস প্রান কী নাঈ'। 
রাম দেত নহি বনই গোলাঈ'। 
কহ নিসিচর অতি ঘোর কঠোর । 
কহ জন্দর জত পরম কিসোরা ॥ 
সব ছেলেই আমার প্রাণের মত প্রিয়। হে গোসাই, 
রামকে দেওয়! চলে না। কোথায় ঘোর কঠোর রাক্ষস, 
আর কোথায় অতি কিশোর সুন্দর আমার পুত্র রাম ? 
জুমি মৃপগিরা প্রেম রস লানী। 
হয় হরষ মানা স্বুমি জ্ঞানী ৷ 
তব বলিষ্ঠ বছ বিধি সস্ভুঝাব।। 
মৃপসন্দেহ নাস কহ পাৰা। 
রাজার এই ভালবাসার কথায় জ্ঞানী মুনি বিশ্বামিত্রের 
আনন্দ হইল । বশিষ্ঠ রাজাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলে, 
রাজার সন্দেহ গেল। 


aan 


অতি আদর দোউ তনয় বোলায়ে। 
নাদয় লাই বহ ভাতি সিধায়ে ॥ 
মেরে প্রাননাথ জত দোউ। 

তুম্হ মুনি পিতা আন মঙ্ি কোউ।॥ 


অতি আদরে দুই ছেলেকে ডাকা হইলে রাজা 
তাহাদিগকে বুকে লইয়া! নানা রকমে শিখাইলেন। রাজা 
মুনিকে বলিলেন-_হে প্রত্থ, এই দুই ছেলেই আমার গ্রাণ। 
তুমিই ইহাদের পিতা, অন্ত কেহ পিতা নয়। 


মৌপে ভূপরিষিহ্ি সুত বহু বিধি দেই অসীস। 
জমনীভবন গয়ে প্রভু চলে নাই পদ সীস॥ 


রাজা ছেলেদিগকে নানা প্রকারে আশীর্বাদ করিয়া 
খধির নিকট সমর্পণ করিলেন। রাম মায়ের ঘরে ঘাইয়। 
তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিলেন । 
মোঃ 
পুরুষসিংহ দোউ বীর হরষি চলে মুমি ভয় হ্রম। 
ক্লপাসিন্ধ মতিধীর অখিল বিশ্ব কারন করম ॥ 
দয়ার সাগর, ধীরমতি, অখিল ব্রহ্মাপ্ডের কারণ ও 
উপায়, পুরুষ-পিংহ দুই বীর মুনির অয় দূর করার জন্য 
আনন্দে চলিলেন। 
২৪২॥ অরুম নয়ন উর বাছ বিদাল।। 
নীলজলজ তনু হাম তমাল! ৷ 
কটি পট গীত কসে বরভাথ!। 
কচির চাপ সায়ক দু্ছ হাথ। 


রামচন্ত্রের চক্ষু পদ্মের মত । তাহার দুই বাহ বিশাল, 
ঠাহার দেহ নীলপন্সের মত নীল ও তমাল গাছের মত 
হ্াম। তাহার কাপড় হলুদ-রঙের, কোমরে কোমরবন্ধ 
ও দুই হাতে ধনুক ও বান। 
হাম গৌর জুন্দর দোউ ভাঈ। 
বিশ্বামিত্ৰ মহানিধি পাষ্ট ৷ 
প্রতু ব্রজ্জন্য দেৰ মৈ জানা। 
মোহ নিতি পিতা তজেউ ভগবান ॥ 
একজন শ্যাম, আর একজন গৌর। এই সুন্দর ছুই 
ভাইকে দুই মহারত্বস্বরপ বিশ্বামিত্র পাইলেন। তিনি 
ভাবিলেন, প্রস্তু যে ব্রহ্মণ্যদেব তাহ! জানিয়াছি। আমার 
জন্যই ভগবান পিতাকে ছাড়িয়! আসিলেন। 
চলে জাত মুনি দীন্হি দেখাঈ। 
জনি তাড়কা ভ্রেগাধ করি ধা ৷ 
একছি বাম প্রান হরি লীন্হ।। 
দীন জানি তেহি মিজ পদ দীন্হ৷ ৷ 
চলিতে চলিতে বিশ্বামিত্ৰ তাড়কা রাক্ষলীকে দেখাইয়া 
দিলেন। সেও দেখিয়াই ক্রোধে দৌড়াইয়া আসিল। 


১৪৬ 


এক বাণেই প্রড় তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন ও তাহাকে 
কাতর জানিয়! পরম ধামে তাহার স্থান দিলেন | 
তব রিধি নিজনাথহি জিয় চিন্হী। 
বিগ্যানিধি কহ বিদ্যা! দীন্হী ॥ 
জা তেঁ লাগ ন ্ধুধা পিপাসা । 
অতুলিত বল তন তেজ প্রকাস! ॥ 


খধি তখন নিজের প্রভুকে চিনিলেন ও যিনি সকল 
বিস্তার মুল তাহাকে সেই বিগ্কা শিখাইলেন যাহাতে ক্ষুধা 
পিপাসা না লাগে ও শরীরের অতুল বল ও তেজ 
প্রকাশ হয়। 


আম়ুধ সর্ব সমপি কৈ প্রভু নিজআত্রম আনি। 
কন্দ মুল ফল ভোজন দীন্হ ভগত হিত জানি ৷ 


অত্ন-শস্র সকল সমপণ করিয়া, নিজ আশ্রমে আনিয়া 
বিগ্বামিত্র ভকহিতকারী রথুনাথকে কন্দ ফল মুল খাইতে 
দিলেন। 


২৪৩ ॥ প্রাত কহা যুনি সন রঘুরাঈী। 
নির্ভয় জগ্য করহু তৃম্হ জাঈ। 
হোম করন লাগে মুনিঝারী। 


আপু রহে মধ কী রখবারী। 


প্রাতঃকালে রাম মুনিকে বলিলেন_-শাপনি গিয়া 
নির্ভয়ে যজ্ঞ করুন। তখন মুনিরা হোম করিতে লাগিলেন, 
রাম যজ্ঞের রক্ষাকারী হইয়া রহিলেন। 
সনি মারীচ নিসাচর কোহী। 
লেই সহায় ধাৰ! যুনিডোহী ৷ 
বিষ্ণু ফর বান রাম তেহি মারা। 
সত জোজন গা সাগরপারা। ॥ 
বঞ্জ হইতেছে শুনিয়া ক্রোধী, মুনিদিগের শত্রু, রাক্ষস 
মারীচ সঙ্গী লইয়া দৌড়াইয়। আসিল। রাম তাহাকে 
অক্লেশে ফলা ছাড়াই এমন বাণ মারিলেন যে, সে শতযোজন 
সাগর পার হইয়া গেল। 
পাৰকসর জবান পুনি মার।। 
অনুজ নিসাচর কটকু সংহার। ॥ 
মারি অন্গুর দ্বিজ নির্ভয় কারী । 
অস্ততি করহি' দেব মুনি ঝারী ॥ 
রাম স্বাছ বাক্ষপকে অগ্রি-বাণ মারিলেন। লক্ষ্মণ 
রাক্ষলদের সৈন্ত নাশ করিলেন। তখন অসুর মারিয়া 
বাহ্মাদিগকে নির্ভয় করার জন্য দেব ও মুনিগণ স্ততি 
করিতে লাগিলেন। 
তহ্‌ পুনি কছুক দিবস রঘুরায়।। 
রহে কীন্হি বিপ্রন্হ পর দায়া ॥ 
ভগতিহেতু বহু কথ! পুরানা । 
কহে বিপ্র জদ্তপি প্রভূ জান! ॥ 


রাঁমচরিস্তমানসঈ 


ব্রাহ্মণদের উপর দয়! করিয়। সেইখাঁনেই রাম কিছুকাল 
রহির! গেলেন। দিও প্রভুর জানা ছিল, তবুও ব্রাঙ্গণেরা 
ভক্তিবশে অনেক পুরাণকথ। বলিলেন । 
তব মুনি সাদর কহ বুঝা । 
চরিত এক প্রভু দেখিয় জাঈ॥ 
ধল্গুষজগ্য জনি রঘুকুল নাথা। 
হরয়ি চলে যুনিবর কে সাথা।॥ 
তার পর মুনি রামকে সাদরে বুঝাইয়া বলিলেন যেন 
তিনি গিয়া একট! লীলা দেখেন। রঘুকুলনাথ ধমুকযজ্ঞের 
কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া মুনিনায়ক বিশ্বামিত্রের সঙ্গে 
চলিলেন। 


আত্ম এক দীখ মগ মাহী । 
খগ স্থগ জীব অন্ত তহ নাহী’ ॥ 
পুছ। ঘুনিহি দিল। প্রভু দেখী ৷ 
সকল কথ। মুনি কহি বিসেখী॥ 7 
পথে এক আশ্রম দেখিতে পাইলেন । সেখানে পশু-পক্ষী 
ব| কোনও জীব-জন্ত নাই। পাথর-খণ্ড দেখিয়া মুনিকে 
জিজ্ঞাস করায় মুনি সকল কথ| বিশেষ করিয়া বলিলেন । 
গোৌতমনারী সাপবস উপল দেহ ধরি ধীর। 
চরন কমল রজ চাহতি কৃপা করহু রঘুবীর ॥ 
বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন-_-গোৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যা শাপের 
ফলে পাথর-দেহ ধরিয়া তোমার চরণকমলের ধুপির স্পর্শ 
চাহিতেছে। হে রঘুবীর, কৃপা কর । 


২৪৪ ॥ হন্দ__ 
পরসত পদপাৰন সোকনসাবম প্রগট ভঈ তপপুঞ্জ 


সহী। 
দেখত রঘুনায়ক জন জ্খদায়ক সনমুখ হোই কর' 
| জোরি রহী। 
অতি প্রেম অধীর! পুলক সরীরা সুখ নহি: আৰই 
বচন কহী। 


অতিসয় বড়ভাগী চরনন্হি লাগী দুগল নয়ন 
জলধার বহী ॥ 


শোকহরণ শ্ীভগবানের পায়ের ম্পশেই তপস্বী নারী, 
অহল্যা প্রত্যক্ষ হইলেন। ভক্তন্ুখদাতা রঘুনাথকে দেখিয়া 
সন্থখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া রহিলেন। তিনি 
ভক্তিতে অধীর হইয়াছিলেন। তাহার শরীরে রোমাঞ্চ দেখ! 
দিয়াছিল, মুখে কথ পুটিতেছিল না। বড় ভাগ্যবতী 
অহল্যা রঘুনাথের পায়ে পড়িলেন, তাহার চোখ দিয় জল 
গড়াইতে লাগিল। 
ধীরক্কু মন কীন্হ। প্রভু কহ চীন্হ। ৬৬ 
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অতি নির্মল বানী জস্ততি ঠানী জ্ঞানগমা জয় 
রঘুরাঈ ॥ 

মৈ মারি অপাৰন প্ৰভু জগপাৰন রাৰনরিপু 
জন সুখ দাক। 


রাজীৰ বিলোচন ভৰ ভয় মোচম পাহি পাহি 
সরনহি আট ॥ 
প্রভুকে চিনিতে পারিয়া অহল্যা শান্ত হইলেন ও 
রঘুপতির কৃপায় তাহার মনে রাম-ভক্তি জাগিল। তিনি 
তখন অতি পবিত্র বাক্যে জয় রথুপতি বলিয়া স্তুতি করিতে 
লাগিলেন--হে রঘুপতি, আপনি জ্ঞান-গম্য, আপনার জয় 
হউক। আপনি জগতের উদ্ধারকর্তা, রাবণের শক্রু ও 
লোকের সুখদাতা। হে পদ্মআীখি; আমি অপবিত্র নারী। 
আমাকে রক্ষা করুন। আমি আপনার শরণ লইতেছি | 
গুনি সাপ জে! দীন্হ। অতি ভল কীন্হ। পরম 
0 অনুগ্রহ মৈঁ মান!। 
দেখে তরি লোচন হরি ভবমোচন ইহুই নাভ 
; শঙ্কর জান।। 
বিনতী প্রভু মোরী মৈ মতিভোরী নাথ ন মগ 
বর আনা। 


পদ কমল পরাগ রস অন্গুরাগ। মম মন মধুপ করই 
পানা। 
হে প্রভু, মুনি শাপ দিয়া আমার বড়ই উপকার 
করিয়াছিলেন । আমি উহা বড় অমুগ্রহ বলিয়া মনে করি। 


হে সংসার-ভয়-মোচন হরি, তোমাকে দেখ শিব বড় লাভ 
বপিয়। মনে করেন। সেই তোমাকে আমি চোখ ভরিয়া 
দেখিতেছি। হে প্রঞ, আমি অন্য কোনও বর চাই ন|। 
আমি মন্দবুদ্ধি, আমার কেবল এই মিনতি যে, ভোমার 
চরণপদ্মের পরাগের রস আমার মন-ভোমর! যেন অন্রাগের 
সহিত পান করে । 


জেহি পদ জুরসরিত! পরমপুনীত। প্রগট ভক্ট সিব 
সীস ধরী। 


সোল পদপঙ্কজ জেহি পুজত অজ মম মির ধরেউ 
কপাল হরী ॥ 


এহি ভীতি সিধারী গেঁতমলারী বার বার 
হরিচরন পরী । 


জে! অতি মন ভাৰা সো বর পাৰ! গই পতিলোক 
অনন্দ ভরী ॥ 


হে কপাল, যে চরণ হইতে গঙ্গা-_যে গঙ্গাকে শিব মাথায় 
রাখেন সেই গঙ্গা__উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা ব্রহ্ম পৃজা 
করেন, তুমি আমার মাথায় সেই চরণ-কমল ছোয়াইয়াছ। 
অহল্যা এইভাবে বার বার হরির চরণে পড়িতে লাগিলেন 
এবং ঠাহার প্রিয় বর পাইয়া যে ভূবনে স্বামী আছেন 
জানলে সেই ভূবনে গেলেন। 


অস প্রভু দীনবন্ধু হরি কারনরহিত য়াল। 
তুলসিদাস সেঠ তাহি তঙ্কু ছাড়ি কপট জঞ্জাল ॥ 
এমন স্বানী, এমন দীনের বন্ধ হরি, যিনি অকারণ দর়। 
করেন, ওরে মূর্খ তুলসীদাস, কপট জঞ্জাল ছাড়িয়া তাহাকে 
ভজন] কর। 
২৪৫ ॥ চলে রাম লছিমন সুনি সঙ্গা। 
গয়ে জহ। জগপাবনি গঞ্জ ॥ 
গাঁধিসুন্সু সব কথা জুনাঈ। 
জেহি প্রকার জুরসরি মহি আউ ॥ 
লাম লক্ষণ মুণিব সঙ্গে চলিলেন এবং জগতপাবন গঙ্গ। 
তীরে পহুছিলেন। ধিশ্বামিত্র গঙ্গাআগমনের সকল কথা 
শুনাইলেন । 
তব প্রভু রিষিন্হ সমেত নহায়ে। 
বিবিধ দান মহিদেবন্হ পায়ে ৷ 
হরষি চলে মুনির্ন্দ সহায়! । 
বেগি বিদেহ নগর নিয়রায়ণ ৷ 


তখন গ্রাতু খখিদিগের সহিত সান করিলেন ও খ্রাক্মণ- 
দিগকে নানা দান দিলেন। তার পর ঘুনিদিগের সহিত 
দ্রুত চলিয়া প্রভু বিদেহ নগরের নিকট আসিলেন। 
পুররম্যতা রাম জব দেখী। 
হরষে অন্গুজ সমেত বিসেখী । 
বাপী কূপ সরিত সর নান1। 
সলিল জুধাসম মনিসোপান1 ॥ 
নগরের শোভ। দেখিয়া, রাম ও লঙ্গাণ বিশেষ আনন্দ 
পাইলেন। সেখানে দীর্ঘিক।, কূপ, নদী ও নানা সরোবর 
দেখিলেন। উহাদের পৈঠ| মণি দিয়া বাঁধান । 
গুঞ্জত মঞ্জু মত রস ভূঙ্গী। 
কুজত কল বহুবরন বিহঙ্।' 
বরন বরন বিকসে বনজাত।। 
ত্ৰিবিধ সমীর সদা সুখদাতা ॥ 
মধুতে মন্ত হইয়। মৌমাহির! গুন গুণ করিতেছিল। 
পানা রঙের পাগী ঢাকিতেহিল, নানা রঙের পদ্ম ফুটয়াহিল, 
আর সবদা সুখদায়ক গু-মন্দ মধুর বাতাগ বহিতেছিল । 
জুমনবাটিকা বাগ বন বিপুল বিহক্রনিবাস। 
ফুলত ফলত সুপল্লৰত সোহত পুর চহ পাস ॥ 
ফুলে ফলে পল্লবে ভরা, অনেক পাখীর আবাস স্থান 
ফুলের বাগিচা, ফুলের বাগ ও বন নগরের চারিদিকে 
শাভ। পাইতেছিল। 
২৪৬। বনই নবরনত নগরনিকাঈী। 
জহ? জাই মন তহইঁ লোভাঈ। 
চারু বজার বিচিত্র অঁবারী। 
মনিময় বিধি জু ত্বকর সৰারী । 


১৭২ 


নগরের সুন্দর বাজার ও বিচিত্র মণিময় অট্টালিক! 
দেখিয়া মনে হয়, যেন বিধাতা নিজ হাতে তৈয়ার 
করিয়াছেন। নগরের শোভা বর্ণনা করা যায় না| যেখানে 
যাওয়া যায় সেখানেই মন লুক হয়। 


ধনিক বনিক বর ধনদ সমানা। 
বৈঠে সকল বস্তু লেই নান! ৷ 
চৌহট জন্দর গলী ভুহাঈ। 
সম্ভত রহহি' সুগন্ধ মিঁচাঈ। 


কুবেরের মত ধনী বণিকের! নান! জিনিষ লইয়। আছে । 
সুন্দর তন্দর চৌরাস্তা ৫ গলিতে সর্বদ। সুগন্ধ জল ছিটাণ 
হয়। 
মস লময় মন্দির সব কেরে। 
চিত্রিত জন্তু রতিনাথ চিতেরে। 
পুর মর নারি জভগ সুচি সম্ভ।। 
জ্ঞানী গুনবস্ত 


মকল বাড়াই মঙ্গলাপয়। সেগুলি এমন চিত্রিত যেন 
কামদেব নিক হাঁঞ্ে চিএ করিয়াছেন। নগরের নরলারী 
সুন্দর, পবিত্র, সং. ধর্মান্রা, জ্ঞানী ও গুণবান। 
অতি অনুপ জহ্‌ জনকমিৰাভু। 
বিথকহি বিবুধ বিলোকি বিলাতু ৷ 
হোত চকিত চিত কোট বিলোকী। 
সকল ভুবন সোভা জন্গু রোকী ॥ 


বিথকহি'--চকিত হয়। কোট--গড়। রোকী--বন্ধ 
করিয়া রাখা আছে ॥ যেখানে জনক রাজার বালভবন 
সে জায়গা অতি অনুপম, এড সুন্দর যে দেবতারাও দেখিয়া 
আশ্চর্য হইয়। যান। আর গড়টি এমনি আশ্চর্য যে মনে 
ছয় বিশ্ব ভূুবনের সকল শোভাই বেন উছাতে বন্ধ করিয়া 
রাখা হইয়াছে। 


ধবলধাম মনি পুরট পটু জুথটিত নানা ভাতি। 
সিয়মিৰাস সুন্দর সদন ন সোডা কিমি কনস্ছি জাতি ৷ 


স্বরণ ও মণিময়-কপাট-যুক্ত সাদ! রাজবাড়ী নানা ছুশর 
চিত্রে চিত্রিত । আর সীতার সুন্দর বাড়ীর শোনার কথ! 
ত বলাই যায় না । 
২৪৭। প্ভগ ত্বার সব কুলিস কপাট । 
কূপ ভীর নট মাগধ ভাট।। 
বনী বিসাল বাজি গজ লালা। 
হয় গয় রথ সন্ধুল দব কালা ॥ 


রাজপুরীর সুন্দর দ্বারে বজের কপাট, লেখানে রাজা, 
নট, মাগধ ও ভাটের ভিড় লাগির়। আছে। বিশাল 


রামচরিত্মামস 


ছাতীশাল। ও ঘোড়াশাল! রহিয়াছে, তাহা সকল নময়ই 
ঘোড়।, হাতী ও রথে পূর্ণ। 
জুর লচিৰ লেনপ বছতেরে। 
নমৃপগৃহসরিল সদন লব কেরে। 
পুর বাছির লর লরিত সমীপ।। 
উতরে জহু তহ বিপুল মহহীপ।। 
যোদ্ধা, মন্ত্রী ও সেনাপতিদের বাড়ীগুলি রাজার 
বাড়ীরই মত । নগয়ের বাহিরে নদী ও সরোবরের নিকট 
এখানে সেখানে নান! বড় বড় রাজারা অতিথি হইয়াছেন। 
দেখি অনুপ এক অবরাঈী। 
লব জুপাস মবর্ভাতি জুহাটী ৷ 
কোঁদিক কহেউ মোর মন মানা । 
ইহ! রহিয় রঘুবীর সুজানা ॥ 
অবরাইঈ--আমের বন । মন মানা-_-ভাল লাগিয়াছে ॥ 
সব রকমে শোভাময় ও সুন্দর এক অনুপম আমের ৰন 
দেখিয়া বিশ্বামিত্ৰ বলিলেন--এই স্থান ভাল লাগিতেছে । 
হে জ্ঞানবান রামচন্দ্র, এখানেই থাকা যাউক | 


ভলেছি নাথ কহি কপামিকেতা। 


কৃপানিধান রামচন্দ্র "আচ্ছা, তাহাই ভাল” এই বলির! 
মুনিদিগের সহিত সেই স্থানে উঠিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র 
আসিয়াছেন এ সংবাদ মিথিলাপতি জনক পাইলেন । 
মঙ্জ সচিব জি ভূরিভট ভূর বর গুরু জ্ঞাতি। 
চলে মিলন স্মনিনায়কহি স্ুদিত রাউ এছি ভাতি ॥ 
রাজ! তখন পুণ্যাত্মা মন্ত্রী, অনেক সৈন্য ও শ্রেষ্ট ব্ৰাহ্মণ 
গুরু ও জ্ঞাতিদিগকে লইয়া! মুনিরা বিশ্বামিত্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে সন্তুষ্ট মনে রওনা হইলেন। 
২৪৮ | কীন্হ প্রনাস্তু চরম ধরি মাথ।। 
দীন্হি অসীস স্মুদিত স্তুনিনাথ।। 
বিপ্ররন্দ সব সাদর বন্দে। 
জানি ভাগ্য বড় রাউ অনন্যে॥ 
রাজ! মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। 
মুনিবর বিশ্বামিত্র খুসী হইয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাজ। 
স্রাঙ্গণদিগকে সাদরে বন্দনা করিলেন এবং নিজের ভাগ্য 
ভাল বলিয়৷ আনন্দ বোধ করিলেন । 


ফুল প্র কহিবারহি বারা। 


বালকাণ্ড 


বিশ্বামিত্র রাজাকে বার বার কুশল জিজ্ঞাস! করিয়া 
বসাইলেন। রাম লঙ্গাণ দুই ভাই ফুপ-বাগিচা দেখিতে 
গিয়াছিলেন, ঠাহারা সেই সময় ফিরিলেন | 
স্যাম গৌর স্বদু বয়স কিসোর।। 
লোচন জুখদ বিদ্ব চিত চোরা । 


উঠে সকল জব রথুপতি আয়ে। 
বিস্বামিত্র নিকট বৈঠায়ে ॥ 


কিশোরবয়স রামচন্দ্রের শরীর শ্যাম, আর লক্ষ্মণ 
গৌর-বর্ণ। তাহার। দেখিতে অতি অন্দর | বিশ্ব-চিত্ত 
তাহার! চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। যখন রাম আসিলেশ 
তখন লকলে উঠিয়া দাঢাইলেন ৷ বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে 
নিকটে বসাইলেন। 
ভয়ে সব জখী দেখি দোউ ভ্রাত।। 
বারি বিলোচন পুলকিত গাত! 
যুরতি মধুর মনোহর দেখী । 
ভয়উ বিদেছ বিদেছ বিসেখী। 
দুই ভাইকে দেখিয়| সকলে শ্বখী হহলেন। সকলের 
চোখে জল আসিল ও শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল । 
মনোহর মধুর মূর্তি দেখিয়া বিদেহ-রাজ বিশেষ করিয়া 
দেহ-জ্জান-শৃণ্য হইলেন । 
প্রেমমগন মন জানি মৃপু করি বিবেকু ধরি ধীর । 
বোলেউ ্কুনিপদ নাই মিরু গদগদ গির। গঁতীর ॥ 
রাজ! নিজের হৃদয় প্রেমে রসে ভরিয়| উঠিয়াছে 
নিয়া, বিবেচনা করিয়া ধবৈর্ম ধরিয়। মুনির পদে প্রণাম 
করিয়া! গদগদ কে “স্তীর স্বরে বলিলেন-- 
২৪৯ ॥ কহ্ছ নাথ সুন্দর দোউ বালক। 
মুনি কুল তিলক কি নৃপ কুল পালক । 
ব্রক্ম জে। নিগম নেতি কছ্ছি গাৰ!। 
উদ্ভয় বেঘ ধরি কী সোই আৰা। 
হে নাথ, বলুন, এই ঢুই সুন্দর বালক কি কোন মুনিকুল- 
শ্রেষ্ঠ অথবা কোন রাজকুলের পালক ? অথবা, বেদ যে 
পরব্রস্মকে “নেতি নেতি” বলিয়া গান করিয়াছেন, তিনি 
কি এই ঢষ্টজপের বেশ ধবিয়। অসিয়াছেন ? 
সহজ বিরাগরূপ মন্গ মোরা। 
থকিত হোত জিমি চন্দচকোর। ॥ 
তা সে প্রভু পূছউ দতিতাউ। 
কহছ মাথ জনি করছ তুরাউ ॥ 
চকোরের চাদ দেখিলে যেমন হয়, স্বভাবতঃ বিরাগী 
আমার মন ই'হাদিগকে দেখিয়া তেমনি স্তম্ভিত হইয়াছে । 
ছে প্রত, সেইজন্যই আপনাকে জিঙ্গাসা করিতেছি, ই'ছারা 
কে সত্য করিয়া তাহ! বলুন, গোপন করিবেন ন1। 


১৭৩ 


ইন্‌হহি বিলোকত অতি অস্ভুরাগ।। 
বরবস ত্রন্মসুখহি মনু ত্যাগী ॥ 
কহ মুনি বিহঁসি কহেছ হৃপ নীকা। 
বচন তুম্হার ন হোই অলীক।। 
ইহাদিগকে অতিশয় ভালবাসার সহি দেখিতে 
দেখিতে মন অবশ হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বহ্গন্রখ ত্যাগ 
করিয়াছে । মুশ্ হাসিয়। বলিলেন__রাজা, আপনি ঠিকই 
বলিয়াছেন, আপনার কথা মিথা। নয় । 
যে প্রিয় সবহ্ি জহ'। লগি প্রানী । 
মন স্মুজ্কাহি রামু সুনি বানী ॥ 
রঘু কুল মনি দসরথ কেজায়ে। 
মম হিত লাগি নরেস পঠায়ে ৷ 
মনি বলিলেন-বেখানে যে জীব আছে তাঁহাদের 
সকলের কাছেই ইঠার] প্রিয়। রাম একথা শুনিয়! 
মনে মনে ঠাসিলেন। ইহারা রথুকুলশেষ্ঠ রাঁজ। দশপ.থর 
পুত্র | রাজ! আমার হিতের জন্য ই'হাদিগকে পাঠাইয়াছেশ | 
রামু লষলু দোউ বন্ধু বর রূপ সীল বল ধাম। 
মখ রাখেউ সবু সাখি লগু জিতে অভ্র দংগ্রাম ॥ 
মখ--বজ্ঞ | সাথি-সাঙ্শী ॥ রূপ, শাল ও বলের 
আশ্রয়ন্থান রাম পক্গাপ দুই ভাই বৃদ্ধে অন্মরদিগকে পরাজয় 
করিয়! যজ্ঞ রঙ! করিয়াছেন, সকল জগং ভাঠার সাক্ষী । 
২৫ মুনি তৰ চরন দেখি কহুরাউ। 
কহি ন সক নিজ পুন্যাপ্রভাউ ॥ 
সুন্দর গাম গৌর দোউ আ্রীতা। 
আনম্দহু কে আনপ্দদাতা ॥ 
তখন রাজা বপিপেন-হে মুনি, আপনার চরণ দশন 
পাইয়াছি, আমার গুণ্ের যে কত জোর তাহা বলির! 
উঠিতে পারি না। মুনদর গ্রাম ও গৌর এই ঢই ভাই শ্র়ং 
আনলাকেও আনন্দ দেন। 
ইন্হ কৈ প্রীতি পরস্পর পাৰনি। 
কি নজাই মন ভাৰ জুহাৰনি ৷ 
জুন নাথ কহসুদিতবিদেু। 
প্রগ্ম জীব ইৰ সহজ সনে ॥ 


ঠহাঁদের পরস্পরের মধ্যে পবিত্র ভালবাসা ৪ মুশৰ 

মনোভাব যে কিরূপ তাহা বলা বায় না। আনন্দিত হইয়া 
রাজ! বলিলেন-_হে নাথ, শ্রন্ুন। হ্হাদের পরস্পরের 
প্রতি স্বাভাবিক প্রেম, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে স্বাভাবিক 
প্রেম, তাহারই মত। 

পুমি পুনি প্রভভুকহি চিতব নরমা£। 

পুলক গাত উর অধিক উদ্ধাহ্ণু 

সুমিছি প্রসংলি নাই পদ লী । 

টলেউ লৰাই নগর আবনীতু। 


১৭৪ 


রাজ] বার বার প্রহৃকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার 
শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল ও মনে উৎসাহ হইতেছিল। 
মুনিকে প্রশংসা করিয়া ও প্রণাম করিয়া রাজা তাহাদিগকে 
নগরে লইয়া চলিলেন। 


জুন্দর সদন জুখদ সব কাল!। 
তহ। বাজু লেই দীন্হ ভুআল!॥ 
করি পুজা সব বিধি সেৰকাঈ ৷ 
গয়উ রাউ গৃহ বিদা করাই ৷ 
সকল খতুতে যে স্থান স্খকর সেইখানেই ভূপতি 
ইহাদের বাসস্থান দিলেন। সকলরূপে তাহাদের সেবা 
করিয়া ও সন্মান করিয়া, রাজ! গৃহে যাওয়ার জন্ বিদায় 
লইলেন। 
রিষয় সঙ্গ রঘু বংস মনি করি ভোজন বিভ্রাস্ু। 
বৈঠে প্রভু ভ্রাতাসহিত দিবস বহা ভরি জায় ৷ 
খধিদের সহিত রামচন্দ্র যখন আহার ও বিশ্রাম শেষ 
করিয়া! ভাইয়ের সহিত বসিলেন তখন দিনের আর এক 
প্রহর মাত্র ছিল। 
২৫১৷ লষনহ্ৃদয় লালস। বিনেখী। 
জাই জনকপুর আইয় দেখী । 
প্রভূভয় বছরি স্ুনিহি সকুচাহী । 
প্রগট ন কহৃহিং মনহি স্ুজুকাহী? ॥ 
লঙ্মণের মনে বড় ইচ্ছা, গিয়া জনকরাজপুরী একবার 
দেখিয়া আসেন। এক দিকে প্রদুর ভয়, অপর দিকে মুনি 
কি বলিবেন বলিয়া সঙ্কোচ, এই ছুইয়ের জন্ত গ্রকাশ করিয়া 
কিছু বলিতেছেন না। মনে মনেই হালিতেছেন। 
রাম অন্ভুজ মন কী গতি জানী। 
ভগতবছলত। হিয় হুলসানী ॥ 
পরমবিনীত সকুচি মুসকাই । 
বোলে গুরুঅলুসীসন পা ॥ 
ভাইয়ের মনের অবশ্থ! জানিয়া, রামের ভক্তবংসল হৃদয় 
উথপিয়! উঠিল। গুরুর অন্ভমতি লইয়া বিনীতভাবে 
সঙ্ষোচের সহিত হাসিয়া বলিলেন 


নাথ লষু পুর দেষন চহ্হী । 
প্রভূসকোচ ডর প্রগট ন কহহী' ॥ 
জো রাউর আয়ন মৈ পাৰউ। 
মগর দেখাই তুরত লেই আৰ ॥ 


হে নাথ, লক্ষ্মণ নগর দেখিতে চাহিতেছেন, প্রন্থর জন্ত 
সঙ্কোচ করিয়া মনের কথ! প্রকাশ করিতেছেন না। যদি 
আমি আপনার আজ্ঞা পাই, তবে নগর দেখাইয়া শীঘ্বই 
ফিরাইয়া আনি।, 


রামচরিতয়ামস 


সনি ফুমীজ কহ বচন সঙ্জীতী । 
কস ম রাম তুম্‌হ রাখঙ্ক নীতী । 
ধরম সেতু পালক তুম্হ তাতা। 
প্রেমবিবস সেবক জখ দাতা ৷ 
মুনিবর তাহার কথা শুনিয়া গ্রীতিভরে 'বলিলেন--হে 
রাম, তৃমি কেন নীতি অগুযায়ী চলিবে না? হে প্রিয়, 
তুমি ধর্মের মর্যাদ। পালন কর। তুমি প্রেমিক, তুমি 
ভক্তকে সুখ দিয়। থাক। 
জাই দেখি আবন্থ নগরু জুখনিধান দোউ ভাই। 
করম্থ সুফল সবকে নয়ন সুন্দর বদন দেখাই। 
তোমর|। দুই ভাই সকলের সুখকর । তোমর! যাও, 
নগর দেখিয়া আইস। তোমাদের সুন্দর দুখ দেখাইয়া 
সকলের নয়ন সার্থক কর। 
২৫২॥ সুমি পদ কমল বন্দি দোউজআতা। 
চলে লোক লোচন আসুখ দাতা ॥। 
বালকধৃন্দ দেখি অতিমোতা। 
লগে সঙ্গ লোচন মনু লোভা ॥ 
ধাহাদিগকে দেখিলে লোকের সুখ হয়, সেই ছুই ভাই 
মুনির চরণ-কমল বন্দনা করিয়া চলিলেন। বালকের! 
ইহাদের সৌন্দধ দেখিয়া ইহাদের সঙ্গে চলিল। তাহাদের 
চোখ ও মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
পীতবসন পরিকর কটি ভাথ!। 
চাক চাপসর সোহত হাথ ॥ 
তন অন্গুহরত সুচন্দন খোরী। 


স্তামল গোঁর মনোহর জোরী ॥ 


তাহাদের কাপড় হলুদ রঙের । কোমরে কোমরবন্ধ ও 
হাতে সুন্দর ধমুকবাণ শোভা গাইতেছিল। শরীর চন্দন- 
লেপের শোভায় শোভিত । শ্যাম ও গৌর রঙের ছেলে 
ঠইটিতে মনোহর দেখাইতেছিল। 

কেহরিকন্ধর বাছ বিসাল।। 

উর অতি রুচির নাগ মনি মাল? ॥ 
জুভগ সোন সরসী রুহ লোচনম। 
বদন ময়স্ক তাপ ত্রয় মোচন ॥ 

সিংহের মত তাহাদের স্বন্ধ, বিশাল তাহাদের বাহু, 
বুকে সুন্দর গজনুক্তার মালা | তাহাদের সুন্দর কান, পল্পের 
নায় চক্ষু, চাদের মত মুখ । তাহারা ভ্রিতাপহরণকারী । 

কানন্হি কনকফ্ুল ছবি দেহী" । 
চিতৰত চিতহ্ধি চোরি জন্গু লেহী' ॥ 
চিতৰনি চারু ভুকুটি বর বাকী । 
তিলক রেখ সোডা জঙ্গু চাকী। 
কানন্‌হি--কান দুইটিতে | চাকী--বিদ্যুৎ ॥ তাহাদের 
কানে সোনার ফুল। দেখিয়া মনে হয় যেন হৃদয় চুরি 


বধালধাণ্ড 


করিয়। লইবে। তাহাদের হুন্দর দৃষ্টি ও বাকা জ। 
বিদ্যুতের মত তিলকের শোভা | 
রুচির চৌতনী জতগ সির মেচক কুঞ্চিভ কেস। 
নখ সিধ অন্দর বন্ধু দোউ সোৌভা সকল জদেস। 
সুন্দর মাথায় ন্দর টুপি, কালে কোকড়ানো চুল, প। 
হইতে মাথা পর্যন্ত সুন্দর ঢই ভাই সকল শোভার ভাণ্ডার । 
২৫৩॥ দেখন নগর ভুপস্তুত আয়ে। 
সমাচার পুরবাসিন্ছ পায়ে ॥ 
ধায়ে ধাম কাম সব ত্যাগী ৷ 
মনহঁ রস্ক নিধি লুটন লাগী ॥ 
পাজার ছেলে নগর দেখিতে আসিতেছেন, এ সংবাদ 
যখন পুরবামীর। পাইল, তখন তাহারা কাজকর্ ও বাড়ীঘর 
ফেলিয়। ছুটিল। মনে হইল দরিদের। ধেন ধন লুট করিতে 
দুটিতেছে | 
নিরখি সহজ জন্দর দোউ ভাঈ। 
হোহি সখী লোচন ফলু পাঈ ৷৷ 
স্কুবতী ভৰনঝরোখন্হি লাগী'। 
নিরখহি: রামরূপ অনুরাগী" ॥ 
ঝরোখন্হি-খ$খডিগুলি ॥ স্বভাবতঃই সুন্দর ঢই 
ভাইকে পাইয়া লোকে চগ্ সার্ক করিয়া সুখী হইল। 
যুবতীর! বাড়ীর খড়খড়ীর ফাক দিয়া প্রেমের সহিত রামের 
রূপ দেখিতে লাগিল । 
কহহি পরস্পর বচন সপ্ত্রীতী। 
সখি ইন্হ কোটি কাম ছবি জীতী ॥ 
সুর নর অঙ্গুর নাগ খুনি মাহী । 
লোভা অসি কর্থ জনিয়তি মাহী । 
তাহার! পরস্পর প্রীতির সহিত বলিতেছিল-_সখাী, 
ইহার সৌন্দর্য কোট কামকেও পরাজয় করিয়াছে। দেবতা, 
মানুষ, অনুর, নাগ ও মুণিদের মধ্যে এমন সৌন্দর্ধের কথ! 
কখনো শুনি নাই। 


বিষ্ণু চারি ভুজ বিধি মুখ চারী। 
বিকটবেখ স্ুখপঞ্চ পুরারী ॥ 
অপর দেৰ অস কোউ ন আহী। 
যহু ছবি সখী পটতরিয় জাহী ॥ 


বিষ্ণুর চারটা হাত, ব্রহ্মার চারটা মুখ, আর শিবের 
বেশ বিকট এবং মুখও পাঁচটা । অপর এমন কোনও 
দেবতাই নাই ধাহার সহিত ইহাদের সৌনর্ষের তুলন| 
কর! যায়। 


বয়কিমোর জখমাসদন স্তামগেঁর জুখধাম। 
অন্ত অজ পর বশরিয়ছি কোটিকোটিলত কাজ। 


১৭৫ 


এই শ্যামল ও গৌর দুই কিশোর মৌমাধের আলয়, 
ইহারা সুখেরও আলয়। ইহাদের প্রতি অঙ্গ শত শত 


কোটি কাম যেন বরণ করিরা রাখিয়াছে। 

২৫৪।। কহ্‌হু সী অস কো তু ধারী। 
জো ন মোহ অস রূপ নিষ্থারী ৷ 
কোউ সপ্রেম বোলী স্বদুবানী । 
জো মৈঁ জুনা সো জনন সয়ানী ॥ 


সখী, বল দেহধারী এমন কে আছে যে এমন রূপ 
দেখিয়া মুগ্ধ ন! হয়। কোনও একজন মৃদুবাক্যে সপ্রেমে 
বলিল--চডুরা সখী, আমি যাহ! শুনিয়াছি, সে কথা শোন। 
এ দৌউঁ দ্সরথ কে ঢোটা। 
বালমরালন্হ কে কল জোটা ॥ 
মুনি কোঁলিক মখ কে রখৰারে। 
জিন্হ রনঅজির নিসাচর মারে ॥ 
কল-_সুন্দর। নিশাচর_র্রাঙ্গল ॥ এই দুইজন রাজ 
দশরথের ছেলে, যেন ছোট একজোড়া সুন্দর হাস। ইহারা 
বিশ্বামিত্রের ষক্জরক্ষাকারী। ইহারা যুদ্ধে অজেয় রাক্ষস- 
দিগকে মারিয়াছেন। 
স্যামগাত কল কঞ্জবিলোচন। 
জে। জুভুজ মদ মোচন ॥ 
কৌসল্যাজত সো জুখখানী। 
নামু রামু ধ্সসায়ক পানী । 
যাহার গায়ের বণ শ্যামল, ধাহার পশ্নচক্ষ, যিনি মারীচ 
ও সুবাহুর অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, ধাহার হাতে ধনুকযাণ, 
তিনি কৌশল্যার পুত্র, তিনি সুখদাতা, তাহার নাম রাম। 
গৌর কিসোর বেযুবর কাছে। 
কর সরচাপ রাম কে পাচ্ছে ।। 
লছিমন্গু নাম রামু লঘু স্রাতা। 
জু সখি তাজ্স সুমিত্ৰা মাতা ॥ 
সুনরবেশ গৌর রঙের যে কিশোর রামের পিছনে 
আছেন, যাহার হাতে ধর্মুকবাণ রহিয়াছে, তাহার নাম 
লগ্ষণ। তিনি রামের ছোট ভাই। সখী, শোন, স্থমিত্রা 
তাহার মাতা। 
বিপ্রকান্ছু করি বন্ধ দোউ মগ মুনিবধু উধারি। 
আয়ে দেখন চাপমধ জুনি হরযী' সব নারী ॥ 
এই ছুই ভাই ব্রাহ্মণদের কাজ করিয়া দিয়া, পথে 
অহ্প্যাকে উদ্ধার করিয়া এখানে ধষ্টক-যজ্ঞ দেখিতে 
'আসিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া সকল স্ীলোকের! আনন্দিত 
হইল। 
২৫৫।। দেখি রাম হবি কোউ এক কহুঈী। 
জোগু জানকিকি যহ বরু অহী । 
জে সখি ইন্হহি' দেখ নরনাভু। 
পম পরিহয়ি হঠি করই বিবানু। 


১৪% 


রামের সৌন্দা দেখির। কোনও একজন বলিলেন-- 
হে সখী, ইনিই জাঁনকীর যোগ; পর। রাও বি ইহাকে 
দেখিতেন ভবে গ্রতিজ্ঞ। ত্যাগ করিয়। জেদ করিয়। উচার 
সহিত বিবাহ দিতেন । 


কোউ কহ এ ভূপতি পঙ্থিচানে। 
সুুনিসমেত সাদর সনমানে ৷৷ 
সখি পরস্ত পন্সু রাউ ন তজটঈ। 
বিধিবস হৃঠি অবিবেকহি ভজন ॥ 
কেহ বলিল--রাজ| ই হাদিগকে জানেন, নুনির সহিত 
সাদরে ই হাদিগকে সন্মান করিয়াছেন | কিন্ত, (2 সখী, 
রাজা ত প্রতিজ। ছাড়িবেন না, দৈববশতঃ ছেদ করিয়। 
পান্যায়ই করিয়া ফেলিবেন। 
কোউ কহ জেঁ ভল অন্থই বিধাত।। 
সব কহ জুনিয় উচিত ফল দাতা ॥ 
তৌঁ জানকিহি মিলিনহ্ি বর একু । 
মাহিম আলি ইহা! সশ্দেডু 
কেহ বলিল-_শুনিয়। থাকি যে ব্বাত| ভাল এবং 
সকলকেই উপযুক্ত ফল দেন । যদি ভাইাই হয়, ভবে ত 
এই বরই জানকীর মিলিবে। সখী, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
জে বিধিবস অস বনই সজো গু । 
তো কৃতকৃত্য হোর্কি সব লোগু ৷৷ 
সখি হমরে আরতি অতি তা তে। 
কবন্ছক এ আবর্হি এনি নাতে ॥ 
বদি ভাগ্যক্রমে এমন ঘটনাই পটে, তবে সকল লোক 
কৃতাৰ্থ হইবে । তাহা ছাড়া, আমার এজন্য আরে! বিশেষ 
ব্যাকুলতা এই যে, তাহা হইলে এই সম্পর্কে কোনও দিন ত 
ইনি এখানে আসিবেন । 
মাহি ত হম কহ জুমহ সখি ইম্হ কর দরসন দুরি। 
যু সংঘট তব হোই জব পুন্য পুরাকৃত ভুরি ৷৷ 
হে সখী, ভাহ। না হইলে, ইহার দর্শন পাওয়। 
আমাদের পক্ষে দুলভ হইবে । তবে যদি পুবজন্মের বথেষ্ট 
পুণ্য থাকে তাহ! হইলেই এই সংযোগ ঘটিবে। 


২৫৬।॥ বোলী অপর কহেছ সখি নীকা। 
এহি বিবাহ অতি ছিত সবস্থী কা ৷ 
কোট কছ শক্করচাপ কঠোরা। 

এ স্কামল স্বচুগীত কিমোরা। | 


অপর লী বপিল-_সখী, ঠিক বলিয়াছ, এই বিবাহ 
হইলে সকলেরই খুব ভাল হয়। আবার কেহ বলিল 
শিবের ধনুক অতিশয় কঠোর, আর ইহার শ্যামল শরীর 
কোমল। 


চরিতমানস 


সবু অসমঞ্জস অহ্ই সয়ানা। 
মহ জুনি অপর কহই স্থদুবানী ৷ 
সখি ইন্হ কহ কোউ কোউ অজ কহহী'। 
বড় প্রভাউ দেখত লখু অহহী’ ॥ 
হে চত্বর! সখী, এ সকপই দ্বিধার বিষয | ইঠ| শুনিয়। 
খ্পর একজন মৃ বাক্যে ধলিল- দেখিতে ছোট হইলেও 
ইহাদের বড় প্রভাব দেখা যাইতেছে । 
পরসি জাজ পদ পন্থজ ধুরী। 
তরী অহিল্যা! কৃত অঘ ভূরী ৷৷ 
সো কি রহিছি বিচু লিবধু তোরে । 
যু প্রতীতি পরিহরিয় ম ভোরে ॥ 
প্রতীতি-বিশ্বাস। ন ভোরে--ভুলিয়াও না ॥ বাহার 
পায়ের ধুলার স্পশে বড় পাপী অহলা। অনেক পাপ 
করিয়াও তরিয়। গেল, সেকি আর শিবধন্ত না ভাঙ্গিয়া 
ছাড়িবে? তুলিয়াও এ বিশ্বাস ছাড়িও না। 
জেহি বিরঞ্চি রচি সীয় সর্বারী । 
তেহি স্যামল বর রচেউ বিচার ॥। 
তাস বচন সুনি সব হরষান্নী। 
সই হোউ কহছি সৃভুবানী ৷৷ 
যে বিধাতা! বিশেষ করিয়া শোভিত করিয়া সীতাকে 
সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি বিচার করিয়া তাহার জন্য শ্যামল বর 
সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার কথ! শুনিয়া সকলে সুখী হইল 
ও মৃছুবাকেয বলিল--তাহাই হউক । 
হিয় হরষহি বরষহি সমন জুমুধি জুলোচনি বৃন্দ । 
জাহি জহ। জহ বনু দোউ তহু তহ পরমামন্দ ৷৷ 
সুন্দরী স্ত্রীরা মনের আনন্দে ফুল বর্ষণ করিতেছিল। 
যেখানে যেখানে ছুই ভাই যাইতেছিলেন, সেই সেইখানেই 
পরমানন্দ হইতেছিল। 
২৫৭।। পুর পুরব দিলি গে দোউ ভাঈ। 
জহ ধনু নখ হিত ভুমি বনাই ৷ 
অতি বিস্তার চাক গচ ঢারি। 
বিমলবেদিকা রুচির লর্বারী ॥ 
নগরের পূর্বদিকে যেখানে ধনুক-বজ্ের স্থান হইয়াছে 
সেখানে ছুই ভাই গেলেন। সেখানে সুন্দর গুন্দর বিশ্বৃত 
ঢালু মেঝের চকচকে বেদী তৈয়ারী হইয়াছিল। 
চচ্ছ দিসি কঞ্চনমঞ্চ বিলাল।। 
রচে জহ। বৈঠহি মহিপাল। 
তেছি পাছে সমীপ চন পাসা। 
অপর সঞ্চমণলী বিলাস ॥ 
উহার চারিদিকে রাজাদের বসার জন্য সোন! দিয়! 
বিশাল মঞ্চ তৈয়ার হইয়াছিল। তাহার পিছনে চারিদিকে 


বালিকা 


মণ্ডলীকারে ধিপিয়। আর একটি বিশাল মঞ্চ তৈয়ার 
হইয়াছিল। 
কুক উঁচি সব ভীতি জুহাঈী। 
ইবঠহি নগর লোক তহ জাঈ।। 
তিন্হ কে নিকট বিসাল সুহায়ে। 
ধৰলধাম বহুবরন বনায়ে॥ 
নগরের সকল লোক আসিয়া যাহাতে বলিতে পারে, 
সেজন্য কিছু উচু করিয়া সকল প্রকারে সুন্দর মঞ্চ তৈয়ারী 
হইয়াছিল। তাহারই কাছে সুন্দর বিশাল নানা রঙের 
উজ্জল মণ্ডপ তৈয়ার করা হইয়াছিল। 
জহ্‌ বৈঠে দেখনি সব নারী। 
জথাজোগ মিজকুল অলুহারী ॥ 
পুর বালক কহি কহি স্থহুবচনা। 
নাদর প্রভুহি দেখাবহি' রচন!।। 
উহা কুল অনুযায়ী নারীদিগের বলিয়া দেখার জন্ত ৷ 
পুরবাঁলকের! মৃদুবাক্যে সাদরে প্রভুকে যজ্ঞন্থলের সমস্ত 
গঠন দেখাইতেছিল। 
লব সিজু এছি মিস প্রেমবন পরসি মনোহর গাত। 
তন পুলকহি অতি হরষ হিয় দেখি দেখি দোউ 
জাত।। 
এই সুযোগে সব ছেলের! ছুই ভাইকে দেখিতেছিল 
ও তাহাদের মনোহর শরীর স্পর্শ করিয়া অতি আনন্দিত 
হুইতেছিল। তাহাদের শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল। 
২৫৮।। সিজু লব রাম প্রেমবস জানে। 
প্রীতিসমেত নিকেত বখানে ॥ 
নিজ নিজ রুচি সব লেহি বোলাঈ। 
মহিত সনেহ জাহি দোউভাঈ॥ 
শিশুরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, রামচন্দ্র তাহাদের 
প্রেমে বশীভূত হইয়াছেন। তাহারা প্রীতির সহিত 
মিজেদের বাড়ী দেখাইতেছিল ও যেদিকে ইচ্ছা গাহাকে 
ডাকিয়া লইতেছিল। ঢই ভাই তাহাদের প্রতি ন্নেহবশতঃ 
সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। 
রামু দেখাবহি' অন্ভুজঙ্কি রচম।। 
কহি স্বতু মধ্য মনোহর বচন৷ ॥ 
লৰমিমেষ মহ ভুবনমিকায়!। 
রচই জান অন্গুসাসন মায়া ৷ 
যাহার আজ্ঞায় নিমেষ মধ্যে মায়া ভূবনসমূহ রচন! 
করে, সেই রামচঙ্গ লক্মণকে মৃতু মধুর মনোহর বাক্যে 
যজ্স্থলের গঠন দেখাইতেছিলেন। 
ভগতি হেতু লোই দীনদয়াল! 
চিতৰত চকিত ধন্গুষ মখ 3 
কৌতুক দেখি চলে গুরু | 
বহু বিলন্বু রাম মম মাহী ॥ 


২৩ 


১৭ধ 


লেই দীনায়াল শন্ভৈর জন্ত আ্চদানিতচিতে ধন্তক- 
বজ্ঞশাল| দেখিতেছেন। তাহারা কৌতুক দেখিয়া গুরুর 
নিকট গেলেন। বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদের 
মনে ভয় হইল । 
জাজ ত্রাস ডর কহ ডর হোল । 
ভজনপ্রভাৰ দেখাবত সোঈ॥ 
কহি বাতৈ মৃদু মধুর সুহাই । 
কিয়ে বিদদা বালক বরিআঈী ৷৷ 
ধাহার ভয়ে ভয়ও ভয় পায়, তিনি নিজে ভয় পাইয়া 
ভজনের শক্তি দেখাইতেছিলেন। বালকদিগকে সুন্দর দহ 
মধুর কথা বলিয়া জোর করিয়াই বিদায় করিয়। দিলেন। 
ভয় সপ্রেম বিনীত অতি সকুচ সহিত দোউ ভাই। 
গুরু পদ পন্কজ নাই সির বৈঠে আয়সু পাই ॥ 
ছুই ভাই সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে অথচ অতি বিনয় ও 
প্রেমের সহিত গুরুর পাদপপ্রে প্রণাম করিয়| তাঁহার আল্ 


পাইয়া বসিলেন। 


২৫৯॥ নিসিপ্রবেস মুনি আয়ন দীন্হ।। 
সবহী সন্ধ্যাবন্দনু কীন্হা ॥ 
কহুত কথ! ইতিহাস পুরান । 
রুচির রজনি জুগজ্ঞাম জিরানী।। 


রুচির--সুন্দর। ঘুগজাম--ই প্রহর । সিরানী-- 
কাটিয়া গেল॥ রাত্রি আসিতেছে দেখিয়া নি সকলকে 
সন্ধ্যা বদনার আদেশ দিলেন। তাহার পর পুরাণ ও 
ইতিহাসের কথা বলিতে বলিতে সেই সুন্দর রাতের দুষ্ট 
প্রহর হইয়। গেল। 


স্কুনিবর সয়ন কীন্হ তব জাঈ। 
লগে চরন চাপন দোউ ভাঈ ॥ 
জিন্হ কে চরনসরো রুহ লাগী। 
করত বিবিধ জপ জোগ বিরাগী ॥ 


তখন মুণিবর গিয়। শয়ন করিলেন। তুই ভাই গুরুর 
পা টিপিতে লাগিলেন । ধাহাঁদের চরণপন্পের জগ যোগী 
বৈরাগীরা নানা তপ করে, 


তেই দোউ বন্ধু প্রেম জন্তু জীতে। 
গুরু পদ কমল পলোটত প্রীতে ॥ 
বার বার যুনি অজ্ঞ। দীন্হী। 
রঘুবর জাই সয্সন তব কীল্হী ॥ 


সেই ছুই ভাই প্রেমের বসে আনন্দে গুরুর পাদপন্র 
সেবা করিতেছিলেন । খুণি বার বার আল| দিলেন, রান 
তখন প্ুইতে গেলেন। - 


১৭৮ 
াপত চরন লফন্ছু উর লায়ে। 
সভয় সপ্রেম পরম সচুপায়ে ॥ 
পুনি পুনি প্রভু কহ লোবন তাতা। 
পোড়ে ধরি উর পদজলজা তা ॥ 
টাপন্ত__টিপিয়া।  উর-বুক। পৌটে-শুইয়া 


পড়িলেন ॥ ভঙ্কে ভয়ে প্রেমের সহিত অতি চুপে চুপে লক্ষ্মণ 
রামের পা টিপিতে টিপিতে বুকে লাগাইলেন। রাম পুনঃ 
পুনঃ বলিলেন--ভাই, শোও। তখন লক্ষ্মণ পাদপদ্ম বুকে 
ঠেকাইয়া শুইলেন। 


উঠে লষনু নিসি বিগত সুনি অরুন সিখা গুনি কাম। 
গুরু তে পহিলেহি জগতপতি জাগে রায় জজান ॥ 


অরুনসিখা--মোরগ | ধুনি-ধনি ॥ মোরগের শব্দ 
শুনিয়া রাত্রি শেষ হইয়াছে জানিয়া লক্ষ্মণ উঠিলেন। 
জগৎপতি রামও গুরুর পূর্বেই উঠিলেন। 
২৬০॥ সকল সৌচ করি জাই নহায়ে। 
নিত্য নিবাহি ঘুনিহি সির নায়ে ॥ 
সময় জানি গুরুআয়জ পাঈ। 
লেন প্রসুন চলে দোউ ভাঈ॥ 


হুই ভাই শৌচাদি করিয়া মান ও নিভ্যকর্ম সারিয়া 
মনিকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর সময় হইয়াছে 
জানিয়! গুরুর আজ্ঞা লইয়া ফুল তুলিতে চলিলেন। 
ভূপবাণ্ড বর দেখেউ জাঈ। 
জহ' বসস্তরিতু রহী লোভাঈ ॥ 
লাগে বিটপ মনোহর নানা। 
বরন বরন বর বেলিবিতানা ॥ 


তাহারা বাজার অন্দর বাগান দেখিলেন। সেখানে 
বসন্ত খতু লোভে থাকিয়াই যায়। সেখানে নানাপ্রকার 
গাছ ও রঙ বেরঙের লতার মণ্ডপ সাজান ছিল। 


মৰ পলৰ ফল জমন জুহায়ে। 

নিজ সম্পতি জররাখ লজায়ে ॥ 
চাতক কোকিল কীর চকোরা। 
কুজত বিহগ নটত কল মোরা ॥ 


গাছে গাছে নূতন পল্লব, ফল, ফুল যেমন ছিল, তাহাতে 
কল্পন্তরুরও নিজের সম্পদ লইয়া লজ্জা হইতে পারে। 
চাতক, কোকিল, তোতা ও চকোর গাহিতেছিল, সুন্দর 
ময়ুর নাচিতেছিল। 
মধ্য বাগ সৰু সোহ জুহাৰা। 
মনিসোপান বিচিত্র বনাৰা ॥ 
বিমলসলিম্গু সরসিজ বছরক্ষা । 
জলখগ কুজত গুঞ্জত ভৃক্জা ৷ 
বাগানের মধ্যহ্থলে সুন্দর সধোবর' ছিল। তাহাতে 
বিচিন্র মণি দিয়া সাজান পৈঠা ছিল। সরোবরের নির্মল 


সামচরিতমানস 


জলে নানা রঙের পদ্ম ফুটিয়া ছিল। জলচর পক্ষীরা খেলা 
করিতেছিল। ভোমরা গুন গুন গান করিতেছিল। 
বাগু তড়াগু বিলোকি প্রভু হরষে বন্ধুমমেত। 
পরমরম্য আরাম যহু জে রামহি জুখ দেত ॥ 
প্রভু ও লক্ষণ বাগান ও সরোবর দেখিয়া আনন্দ 
পাইলেন। ঘে বাগান রামকেও সুখ দিয়াছে, ভাহা খুবই 
সুন্দর হওয়ার কথ|। 
২৬১॥ চু দিসি চিতই পুছি মালীগন। 
লগে লেন দল ফুল যুদিতমন ॥ 
তেহি অৰসর সীত! তহ আজ । 
গিরিজাপুজন জননি পঠাঈ ॥ 


চারিদিক দেখিয়! মালীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দুই 
ভাই ফুল, পাতা তুলিতে লাগিলেন। সেই অবকাশে 
সীতা আসিলেন। পার্বতীর পূজার জন্য মা €াহাকে 
পাঠাইয়াছিলেন। 
সঙ্গ সখী সব জভগ সয়ানী। 
গাৰহি গীত মনোহর বানী ॥ 
সরসমীপ গিরিজাগৃহ সোহ1। 
বরনি ন জাই দেখি মম মোহা ॥ 
সুন্দরী চতুরা সখীরা তাহার সঙ্গে ছিল। তাহারা 
মনোহর গান করিতেছিল। সরোবরের কাছেই সুন্দর 
পার্বতীমন্দির। তাহার সৌন্দর্যের বর্ণনা করা যায় না, 
দেখিলেই মন মুগ্ধ হয়। 


মজ্জন করি সর সখিন্হ সমেত! । 
গষ্ট যুদিতমন গেখরি নিকেত ॥ 
পূজা কীন্হি অধিক অল্গুরাগ]। 
নিজ অনুরূপ জুভগ বর মীগা॥ 
সীতা সখী সমেত সরোবরে স্নান করিয়া প্রসন্ন মনে 
পার্বতীমন্দিরে গেলেন। বড় ভক্তির সহিত পৃজা করিলেন 
ও নিজের উপযুক্ত সুন্দর বর চাহিলেন। 


এক সখী দিয় সন্তু বিহাঈ। 
গঈ রহী দেখন ফুলৰাল ॥ 
তেই দোউ বন্ধু বিলোকে জাঈ। 
প্রেমবিবস সীতা পহি আল ॥ 


বিহাঈ-_ছাড়িয়া। ফুলবাঈ-_বাগান। বন্ধু-+ভাই ॥ 
এক সখী সীতার সঙ্গ ছাড়িয়া ফুলবাগান দেখিতে গিয়াছিল। 
সে রাম লক্ষ্মণ ছুই ভাইকে দেখিল ও ভালবাসায় বিবশ হইয়া 
সীতার নিকট ফিরিয়া আসিল! 


তাজ দস। দেখী দখিন্হ পুলক গাত জন নয়ম। 
কহ কার নিজহয়ধ কর পূহহি লব সবৃতুযয়ন ॥ 


বালকাণ্ড 


তাহার শরীরে রোমাঞ্চ, চোখে জল। এই দশা দেখিয়া 
সখীরা মৃদুবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিসের আনদের 
তাহার এমন দশা হইয়াছে । 
২৬২॥ দেখন বাগু কুতধর দুই আয়ে। 
বয়কিসোর সব ভূতি জহায়ে। 
হাম গৌর কিমি কহউ বখানী। 
গিরা অনয়ম নয়ন বিনুু বানী ॥ 
দুই কুমার বাগান দেখিতে আঙিয়াছেন। তাহাদের 
কিশোর বয়স আর তাহারা সকল প্রকারে হুন্দর। শ্যাম 
ও গৌর সেই ছুইজনের কথা কেমন করিয়া বলিব ? ৰাকোর 
ত চোখ নাই, আর চোখের ত বাকৃশক্তি নাই। 
জনি হরধী' সব সখী সয়ানী। 
লিয়হিয় অতি উতকণ্ঠা জানী ॥ 
এক কহই নৃপক্জুত তেই আলী। 
জুনে জে মুনি সঙ্গ আয়ে কালী ॥ 
চতুরা সখীরা ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইল। সীতার 
মনে অতিশয় উৎকণঠ হইয়াছে জানিয়া একজন বলিল-_ 
সখী, উহার! রাজপুত্র। শুনিয়াছি কাল মুনির সঙ্গে 
আপিয়াছেন। 
জিন্হ নিজ রূপ মোহনী ভারী । 
কীন্হে স্ববস নগর নর নারী ॥ 
বরনত ছবি জহ তহ সব লোগু। 
অৰসি দেখিয়হি দেখন জোগু ৷ 
ইইারা নিজেদের রূপের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ করিয়! 
নগরের নরনারীকে নিজের বশে আনিয়াছেন। ইহাদের 
নৌন্র্যের কথা যেখানে সেখানে সকলে বলিতেছে। 
ইহাদিগকে অবশ্যই দেখিতে হয়, ইহারা দেখার যোগ্য । 
তাজ্জ বচন অতি সিয়হি হানে । 
দরস লাগি লোচন অকুলানে ॥ 
চলী অগ্র করি প্রিয়সখি সোঈী। 
প্রীতি পুরাতনি লখই ন কোই ॥ 
তাহার কথা সীতার বড় ভাল লাগিল, দেখার জন্য চক্ষু 
ব্যাকুল হইল। তিনি প্রিয় সখীকে আগে লইয়া চলিলেন। 
রাম সীতার পূর্বজন্মের প্রেম ছিল, তাহা ত কেহ লক্ষ্য 
করিতে পারে নাই। 


জুমিরি সীয় নারদবচন উপজী প্রীতি পুমীত। 
চকিত বিলোকতি সকল দিসি জন সিন্ডু সগী লভীত ॥ 
[একদিন এই বাগানের পথে পূজায় আসার সময় 


নারদের সহিত সীতার দেখা হয়। নারদ আশীর্বাদ করেন, 
এই বাগানেই তোমার সহিত রামচন্দ্রের দেখা হইবে, জার 


১৭৪ 


তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। সীন্তা কেমন করিয়া 
চিনিবেন জিজ্ঞাস] করিলেন, নারদ বলেন-_-ধাহাকে দেখিয়া 
তুমি মোহিত হইবে তিনি সেই।] 
নারদের কথা মনে আসায় সীতার বড় প্রেম উপস্থিষ্ত 
হইল। তিনি ত্রস্ত হইয়া ভীতা শিশু হরিণীর মত চারিদিকে 
দেখিতে লাগিলেন। 
২৬৩।॥ কম্কন কিঞ্কিনি নুপুর ধুনি জুমি । 
কহত লষন সন রামু হৃদয় গুনি ॥ 
মামৰ্ছঁ মদন হী। 
মনসা বিদ্ববিজয় কহ' কীন্হী॥ 
কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ও নৃপুরের শব্দ শুনিয়া রাম মনে মনে 
ভাবিয়া লক্ষমণকে বলিলেন_-মনে হয় যেন মদন বিশ্ব জয় 
করার ইচ্ছায় নাগর! পিটাইয়া বাহির হইয়। পড়িয়াছে। 
অস কহি ফিরি চিতয়ে তেহি ওয়।। 
লিয় মুখ সসি ভয়ে নয়ন চকোরা ॥ 
ভয়ে বিলোচন চারু অচঞ্চল। 
মনম্থ সকুচি নিমি তজে দৃগঞ্চল ॥ 
এই বলিয়া রাম ফিরিয়া সেই দিকে তাকাইলেন। 
রামের নয়নচকোরের কাছে সীতার মুখ চক্রের মত হইল । 
তাহার সুন্দর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মনে হয় যেন 
নিমেষ সঙ্কোচ করিয়া পলক ফেল] ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল, রাম চাহিয়াই রহিলেন | 
দেখি দীয়সোভা। জুখু পাৰ! । 
হৃদয় সরাহত বচন ন আৰা ॥ 
জন্গু বিরঞ্চি সব নিজ নিপুমালী। 
বিরচি বিস্ব কহ প্রগটি দেখাঈ ॥ 
সীতার রূপ দেখিয়। রামচন্ত্রের আনন্দ হইল । মনে 
মনে প্রশংসা করিলেন, মুখে কথা ফুটিল না। মনে হইল 
যেন বিধাতা তাহার সমস্ত নিপুণতা দিয়া এই রূপ গড়িয়া 
বিশ্বকে তাহ] প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছেন। 
জুল্গরত। কহ জন্দর করঈ। 
ছবিশ্ৃহু দীপসিখা জল্গু বরঈ ৷ 
সব উপমা কৰি রহে ভুঠারী । 
কেছি পটতরউ বিদেহকুমারী ॥ 
সীতার রূপ স্বন্দরতাকেও সুন্দর করিয়াছিল। শোনার 
গৃহে সীতা যেন দীপশিখা। সমস্ত শোভাই অন্ধকার, 
সীতার রূপে যেন তাহারা আলোকিত হয়। কবিরা সকল 
উপমা ব্যবহার করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিসের 
সহিত বিদেহকুমারীর উপমা দেওয়া ধায়? 
লিয়সোতা হিয় বরনি প্রভু আপনি দস! বিচারি। 
বোলে স্কৃতি মম অনুজ সম বচন সময় অনুহারি ॥ 


১৮৪ 


প্রভু রামচন্দ্র সীতার শোভা! মনে মনে বর্ণনা করিয়া ও 
নিজের যে অবস্থা হইয়াছে তাহ! বিচার করিয়া পবিত্র মনে 
লশ্মণকে সময়োচিত কথা বপিলেন-- 

২৬৪॥ তাত জনকতনয়া যহ সো । 
ধল্গুষজগ্য জেহি কারন হোকা ॥ 
পূজন গৌরি সখী লেই আঈ। 
করত প্রকান্জ ফিরই ফুলবাঈ॥ 


হে প্রিয়, ইনিই সেই জনককন্া, ধাহার জন্য ধমুক- 
যন্ত হইতেছে । গৌরীপুজার জন্য সখীরা ইহাকে লইয়া 
আপিয়াছেন, ইনি ফুপবাগান উজ্জল করিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। 


জান্গুবিলৌকি অলৌকিক সোভা।। 
সহজ পুনীত মোর মন্ত ছোভা1॥ 

সৌ সরু কারন জান বিধাতা। 
ফরকহি জুভগ অক্ষ জুল ভ্রাতা ॥ 


ইহার অমামুযিক শোভা দেখিয়া আমার সহজ-পবিত্র 
মনেও ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে । ইহার কারণ বিধাতা 
জানেন। আব শোন, গাই, হামার শুভ অঙ্গ নাচিতেছে। 
রঘুবংসিন্হ কর সহজ সুভাউ। 
মন্টু কুপস্থ পণ্ড ধরৈ ন কাউ ॥ 
' মোহি অতিসয় প্ৰতীতি মন কেরী। 
জেহি সপনেছ পরনারি ন হেরী ॥ 


রঘুবংশের লোকের এই সহজ স্বভাব যে তাহারা কখনও 
মন্দ পথ লয় না। আমার ত হৃদয়ের সম্বন্ধে বড় বিশ্বাস যে 
আমি স্বপ্নে পরক্সী দেখি নাই । 
জিন্হ কৈ লহহি ন রিপু রন পীঠী। 
নহি লাৰহি পরতিয় মন ডীঠী ॥ 
মঙ্গন লহহি ন জিন্হ কৈ নাহী’ । 
তে নরবর থোরে জগ মাহী” ॥ 
মঙ্গন--ভিক্ষু। জিন্হ কৈ নাহী’ ন লহহি--যাহার 
নিকট লয় না॥ যে ব্যক্তি যুদ্ধে শত্রকে পিঠ দেখায় না, 
মনেও পরস্ত্রী দেখে না, যাহার কাছে কিছু চাহিয়া কেহ 
ফিরে না, এমন লোক জগতে অল্পই আছে। 
করত বতকহী অনুজ সন মন সিয়রূপ লুভান । 
মখসরোৌজ মকরন্দ ছবি করই মধুপ ইৰ পান ॥ 
রাম যখন লক্ষ্মণের সহিত কথ! বলিতেছিলেন তখনও 
সীতার রূপের দিকে তাহার মন মুগ্ধ হইয়া যেন ভ্রমরের মত 
সীতার মুখ-পদ্মের মধু পান করিতেছিল। 
২৬৫॥ চিতবতি চকিত চতু' দিসি সীত!। 
ক গয়ে মৃপকিসোর মন চিতা ॥ 
জহু বিলোকি স্থগ সাধক ময়নী। 
জানু তন বরিল কজল দিত ত্রেনী॥ 


রামচরিতমানস 


সীতা ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে দেখিতেছিলেন, যে 
রাজকুমার মন হরণ করিয়াছে, সে কোথায় গেল। লীতার 
হরিণশাবকের মত চক্ষু যে দিকে তাকাইতেছিল সেই 
দিকেই যেন শ্বেতপপ্ের বৃষ্টি পড়িতেছিল। 
লতা ওট তব সখিন লখায়ে। 
স্যামল গৌর কিসোর, জ্হায়ে ॥ 
দেখি রূপ লোচন ললচানে। 
হরষে জন নিজ নিধি পহন্িচানে ॥ 
তখন সখীরা লতার দিকে দেখাইয়া দিল যে, শ্যামল ও 
গৌর সুন্দর কিশোর সেখানে রহিয়াছেন। 'নয়ন-মোহন 
রূপ দেখিয়া তাহার আনন্দ হইল, যেন চোখ তাহার নিজের 
ধন চিনিয়া লইয়াছে। 
থকে নয়ন oS ছবি দেখে । 
পলকন্হিযু পরিহরা নিমেখে ॥ 
অধিক সনেহ দেহ ভই ভোরী।' 
সরদসসিহি জন্গু চিতৰ চকোরী ॥ 
রামচন্ত্রের মুখ দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ স্তম্ভিত 
হইয়া গেল। অত্যন্ত প্রেমবশে পলক পড়িতে ৪ যেন ভূল 
হইয়া যাইতেছিল। মনে হর যেন চকোরী শরৎ কালের 
চন্ত্রকে দেখিতেছিল। 
লোচনমগ রামর্হি উর আনী। 
দীন্‌হে পলককপাট সয়ানী ॥ 
জব দিয় সখিন্হ প্রেমবস জানী"। 
কৰি ন সকহি কু মন সকুচানী” ॥ 
চতুর! জানকী চোখের পলককপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। 
ষথীরা যখন সীতাকে প্রেমের বশীভূত বলিয়া জানিল, তখন 
মনে মনে সঙ্কুচিত হইল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। 
লতাভৰন তেঁ প্রগট ভয়ে তেহি অবসর দোউ ভাই। 
নিকসে জন ভুগ বিমলবিধু জলদপটল বিলগাই ॥ 
নিকসে_-বাহির হইল। জুগ--যোড়। | বিলগাই-- 
আলগ! হইয়া ৷ এই সময় লতাগৃহ হইতে ছুই ভাই বাহির 
হইয়া পড়িলেন। মনে হইল যেন মেঘের আড়লে হইতে 
ছুই নির্মল চাদ বাহির হইল। 
২৬৬ সোভাসীৰ জভগ ফোউ কীরা। 
নীল পীত জলজাভ সরীরা ॥ 
মোরপঞ্ সির সোহত নীকে। 
গুচ্ছ। বিচ বিচ কুল্মকলী কে । 
সোভাসী ব-শোভার সীমা। জলজাভ-্পল্পের মত ॥ 
দুই সুন্দর বীর যেন শোভার সীম! । ভাহাদের শরীর নীল 
ও হলুদ পনের ন্যায় । মাথায় ময়ূরের পালক, আর তাহার 
মাঝে মাঝে ফুলের কুঁড়ির গোছা শোভা পাইতেছে। 


বালকাণ 


ভাল তিলক ভ্রম বিশ্ষু ভুহায়ে। 
অ্রবন জুভগ ভুষন ছবি ছায়ে ৷ 
বিকট ভৃকুটি কচ ঘুঘরৰবারে। 
নৰসরোজ লোচন রতনারে ॥ 
কপালে তিলক। তাহাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা 
দিতেছে । কনে সুন্দর কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। জ দুইটি 
বাঁকা, চুল কৌকডান, আর চোখ যেন পদের মৃত সুন্দর | 
চাকু চিবুক নাসিকা কপোলা। 
হাসবিলাস লেত মন্গু মোলা ॥ 
সুখছবি কহি ন জাই মোহি পাহী'। 
জো বিলোকি বহু কাম লজাহী' ॥ 
চিবুক, গাল ও নাক দেখিতে সুন্দর, আর হাসি এমন 
যে তাহাতেই মন যেন কিপিয়া লয়। মুখের শোভায় 
অনেক কামদেব লক্জা পায়। আমি সে শোভার কথা কি 
আর বলিব? 
উর মনিমাল কল্পুকল প্রীব।। 
কাম কলভ কর ভুজ বলসীৰঁ1॥ 
জুমনসমেত বামকর দোন]। 
সাৰর কুতর সখী জুঠি লোনা ॥ 


বুকে মণির মালা, কণ্ঠ দেখিতে শাখের মত সুন্দর, 
হাত বাচ্চা হাতীর শুঁড়ের মত সুন্দব ও বলশালী, বাম হাতে 
ফুলের তোড়া । হে সখী, গ্ামপবর্ণ কুমারই অতি সুন্দর | 


কেহরিকটি পট গীত ধর জুখম। সীল নিধান। 
দেখি ভাঙ্গ কুল ভূষন্হি বিসরা সথিন্হ অপান ॥ 


সিংহের মত স্বন্ধ, হলুদ কাপড় পরা, সৌন্দর্য ও শীলের 
আশ্রয় কুর্য-কুলের মণিকে দেখিয়। সখীরা আত্মবি শ্বৃত 
হইয়া গেল। 
২৬৭॥ ধরি ধীরজ এক আলি সয়ানী 
সীতা সন বোলী গহি পানী ॥ 
বহুরি গৌরি কর ধ্যান করেহু। 
ভূপকিসোর দেখি কিন্‌ লেহু॥ 
ধৈর্য ধরিয়া এক চতুর সখী সীতার হাত ধরিয়া বলিল = 
পরে না হয় গৌরীর ধান করিও, কিন্তু এখন কেন রাজ- 
কুমারকে দেখিয়া লও ন|। 
সকুচি সীয় তব নয়ন উদ্ধারে। 
সনঘুখ দোউ রঘুসিংহ নিহারে॥ 
মখসিখ দেখি রাম কৈ সোভা।। 
জমিরি পিতাপন্গু মন্দ অতি ছোভা॥ 
সঙ্কোচের সহিত সীতা চোখ খুলিলেন ও রঘুবংশেত ছুই 
সিংহকে দেখিতে পাইলেন | পা হইতে মাথা পর্যন্ত রামের 
সৌন্দর্য দেখিয়া ও পিতার প্রতিষ্ঞা "বরণ করিয়া সীতার 
মনে বড় দুঃখ হইল। 


১৮১ 


পরবস সখিন্হ লধী জব দীতা।। 
ভইঈ গহরু সব কহহি: সভীত। ॥ 
পুনি আউব এহি বিরিয়'। কালী। 
অস কহি মন বিহঁসী এক আলী ॥ 
আউব--আসিবে। বিরিয়া-পারখী। আলী--সখী ॥ 
সখীরা যখন দেখিল যে সীতা পর্বশ হইয়া পড়িয়াছেন, 
তখন সকলে ভীত হইয়া বলিল--বড় বিলম্ব হইয়াছে। এক 
সখী বলিল--এই পাখী কাল আবার আমিবে , এই কথা 
বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। 
গুড গিরা সুনি সিয় সকুচানী । 
ভয়েউ বিলম্ব মাতুভয় মানী ॥ 
ধরি বড়ি ধীর রাম উর আনে । 
ফিরি আপনপো পিতুবস জানে ॥ 
গুঢ বাকা শুনিয়া সীত। হাসিলেন। বিলম্ব হইয়া গেল 
বলিয়৷ মায়ের জন্ত ৬য় হইল। তাহার পর ধৈধ ধরিয়া 
রামকে জদয়ে আনিয়। নিজের অদৃষ্ট পিতার হাতে ইহা 
ভাবিয়! ফিরিলেন । 
দেখন মিস মৃগ বিহ'গ তরু ফিরই বহোরি বহোরি। 
নিরখি নিরখি রঘ্ুবীরছবি বাঢ়ই প্রীতি ন থোরি ॥ 
পাখী, হরিণ এবং গাছ দেখার অছিলায় ফিরিয়া 
ফিরিয়া সীতা রামের শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে 
দেখিতে প্রেম বাড়িতে লাগিল। 
২৬৮ ॥ জানি কঠিন সিৰচাপ বিভুরতি। 
চলি রাখি উর হ্াালম্তুরতি ॥ 


প্রভু জৰ জাত জানকী জামী । 
সুখ সনেহ সোভা গুন খানী ॥ 


শিবের ধু ভাঙ্গ। কঠিন জানিয়া, হৃদয়ে রামের শ্যামল 
মৃতি রাখিয়া সীতা চলিলেন। প্রভু যখন জানিলেন, সুখ 
প্রেম ৪ শোভার ভাণ্ডার সীতা যাইতেছেন, তখন 
পরম প্রেম ময় স্বুমসি কীন্হী । 
চাকু চিত্ত ভীতী লিখি লীন্ছ্থী ॥ 
গঈ ভৰানীভৰন বহোরী। 
বন্দি চরন বোলী করজোরী ॥ 
তিনি পরমপ্রেমের মুড কালি করিয়া নিজের হুদার 
চিন্তে লিখিয়া লইলেন। সীতা৷ পুনরায় পার্বতী-মন্দিরে 
গেলেন এবং পার্বতীর চরণ বন্দনা করিয়! হাত জোড় 
করিয়া বলিলেন 


জয় জয় গিরি বর রাজ কিসোরী । 
জয় মহেস সুখ চন্দ চকোরী ॥ 
জয় গজ বদন ষড়ানন মাতা । 
জগতজননি দামিনি দুতি গাতা ॥ 


১৮২ 


হে গিরিরাঁজকণ্ঠা, তোমার জয় হউক । মহেশের 
মুখচন্দ্রের চকোরীস্বরূপা পার্বতী, তোমার জয় হউক। হে 
কাতিক-গণেশ জননী, বিদ্যুতের ন্যায় উদ্জলশরীর জগত্মাতা। 
তোমার জয় হউক । 
মহি' তব আদি মধ্য অবসানা। 
অমিতপ্রভাৰ বেদ নহি জানা! ॥ 
ভৰ ভৰ বিভব পরাভৰ কারিনি। 
বিশ্ববিমোহনি স্ব বস বিহারিনি ॥ 
তোমার আদি, মধ্য ও শেষ নাই। তোমার অসীম 
প্রভাবের কথা বেদও সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই ৷ সংসারের 
উৎপত্তি, স্থিতি, নাশ তুমিই কর। তুমি বিশ্ব-সংসার মুগ্ধ 
করিয়া আছ। তুমি নিজের শক্তিতে বিরাজ কর। 
পতিদেৰত৷ জুতীয় মহ মাতু প্রথম তৰ রেখ। 
মহিমা অমিত ন কঙ্ছি সকহি সহস সারদা সেখ ॥ 
পতির! স্ত্রীদের মধ্যে তুমিই প্রথম বলিয়া গণ্য। 
তোমার অসীম মহিমার কথ! হাজার হাজার সরস্বতী ও 
শেষ নাগ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। 
২৬৯॥ নেৰত তোহি জলত ফল চারী। 
বরদায়িনি ব্রিপুরারি পিয়ারী ॥ 
দেবি পুঁজি পদকমল তুম্হা'রে। 
জর নর সুমি সৰ হোহি জখারে ॥ 
তোমার সেবা দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার 
ফলই সুলভ হয়। হে পার্বতী, তুমি বর দিয়া থাক । তুমি 
শিবের প্রিয় । হে দেবী, তোমার চরণকমল পুজা করিয়া 
সুর, নর ও মুনি সুখী হয়। 
মোর মনোরথ জানছ্ নীকে। 
বসন সদ! উরপুর সবহ্থী নর 
কীন্হেউ প্রগট ন কারন | 
অস কহি চরন গহে বৈদেহী ॥ 
আমার মনের ভাব যে কি তাহা তুমি ঠিক জান, কেন 
না তুমি সকলের হৃদয়েই সর্বদা বাস কর। আমি তোমার 
কাছে সেইজন্য সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম না। এই 
কথা বলিয়া বৈদেহী পার্বতীকে প্রণাম করিলেন । 
বিনয় প্রেম বস গঈ তৰানী। 
খসী মাল যুরতি স্ুজুকানী ॥ 
সাদর সিয় প্রসাদ সির ধরেউ। 
বোলী গৌরি হরযু উর ভরেউ ॥ 
পার্বতী সীতার এই মিনতিতে ও প্রেমে বশীতৃত হইয়া 
পড়িলেন। সৃতি মৃহ হাসিল, মূর্তির গলার মালা খসিয়া 
পড়িয়া গেল। সেই উপহার সাদরে' তুলিয়া সীত! বুকে 
রাখিলেন। তখন গৌরী আনন্দিত হইয়া বলিলেন 


রামচরিতমানল 


জুন্ু সিয় সত্য অসীস হমায়ী । 
পুজিহি মনকামন। তুম্হারী ॥ 
নারদবচন সদদ। জুচি সাচা। 
সো বর মিলিহি জাহি মন্গু রাচা ॥ 
সীতা, আমার আশীর্বাদ শোন । তোমার মনের কামনা 
পূর্ণ হইবে । নারদের বাক্য সর্বদাই সত্য হয়। বাহার 
প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই বরই পাইবে। 


ছন্দ 
মন জাহি রচেউ মিলিহি সো বর সহজ সুন্দর 
সাৰরো। 
করুনানিধান জলজান সীলসনেহ জানত রাৰরে!॥ 
এহি ভীতি গৌরি অসীস সুনি সিয়সহিত হিয় 
হরখিত অলী। 
তুলসী ভৰানিহি পূজি পুনি পুনি মুদিতমন মন্দির 
চলী ॥ 
যাহার প্রতি তোমার মন লাগিয়াছে, সেই সহজ 
সুন্দর শ্যামল বর মিলিবে। করুণানিধান চতুর সদাচারী 
রাম তোমার প্রেমের কথ! জানেন। এই প্রকার আশীর্বাদ 
শুনিয়া সখী সমেত সীতা আনন্দিত হইলেন। তুলসী 
বলে, সীতা বার বার ভধানীর পুজা করিয়া প্রনন্ন মনে ঘরে 
চলিলেন। 
দোঃ_ 
জানি গৌরি অনকুল সিয় হিয় হরষ ন জাত কহি। 
মুল মঙ্গল মূল বাম অঙ্গ ফর কন লগে ॥ 
গৌরী অস্কুল আছেন, এ কথ! জানিয়া সীতার ষে 
আনন্দ হইল তাহা বলিয়া উঠা যায় না। স্ুমঙ্গলের 


মূলম্বরূপ বাম অঙ্গ নাচিতে লাগিল । 

২৭০ ॥ হৃদয় সরাহত সীয় লোনাঈ। 
গুরুসমীপ গৰনে দোউ ভাঈ ॥ 
রাম কহা সব কৌসিক পাহী*। 
সরল জুভাৰ ছুআ ছল নাহী" ॥ 


লোনাঈ-_সৌন্দর্ঘ । গবনে_-গমন করিল। ছুআছল-_ 
কপটতা ॥ সীতার শোভার মনে মনে প্রশংসা করিতে 
করিতে ছুই ভাই গুরুর নিকটে গেলেন। রাম সমন্ত কথা 
বিশ্বামিত্রের নিকট বলিলেন। তাহার স্বভাব সরল, 
তাহাতে কপটতা নাই। 
জুমন পাই যুনি পুঁজ। কীনহী । 
পুনি অসীস দুর ভাইন্হ দীন্হী ৷ 
সুফল মনোরথ হোহি তুন্হারে। 
রাম লষন আনি ভয়ে জখারে ॥ 
মুনি বিশ্বামিত্ৰ ফুল লইয়া পূজা করিলেন ও ছুই ভাইকে 
আশীর্বাদ করিলেন--তোমাদের মনের ইচ্ছা সফল হউক । 
আশীর্বাদ পাইয়া রাম লক্ষ্মণ সুখী হইলেন! 


বালকাণ্ড 


করি ভোজন স্তুনিবর বিজ্ঞানী । 
লগে কহন কছু কথা পুরানী ॥ 
বিগতদিৰস গুরু আয়জ পাঈ। 
সন্ধ্যা করন চলে দোউ ভাক্ট ॥ 


পরম জ্ঞানী মুনি ভোজন করিয়! কিছু পুরাণের কথা 
বলিলেন। দিন শেষ দেখিয়া গুরুর আজ্ঞা লইয়া ছুই 
ভাই সন্ধ্যা বন্দনা করিতে চলিলেন। 
প্রাচীদিসি সমি উয়েউ আুহাৰ।। 
সিয় সুখ সরিস দেখি সুখ পাৰ ॥ 
বহুরি বিচার কীন্হ মন মাহী’ । 
সীয় বদন সম হিমকর নাহী ॥ 
উয়েউ-_-উদ্িত হইল। হহাব।-ন্ুন্দর। হিমকর-_াদ। 
পূর্বদিকে সুন্দর চাদ উঠিল। উহা সীতার মুখের মত 
বলিয়া রাম সুখ পাইলেন । পুনরায় মনে মনে বিচার 
করিয়| দেখিলেন, চাদ ত সীতার মুখের মত নয় | 
জনম সিন্ধু পুনি বন্ধু বিষ দিন মলীন সকলন্ধু । 
সিয় মুখ সমতা পাৰ কিমি চন্দ বাপুতরা রঙ্কু ॥ 
চাদের জন্ম সমুদ্রে, আবার বিষ উহার ভাই। দিনের 
বেলায় মলিন থাকে, আবার কলঙ্কও রহিয়াছে । এই 
বেচারা চাদ সীতার মুখের সমান কি করিয়া হইবে? 
২৭১॥ ঘটই বড়ই বিরহিনি দুখ দাঈী। : 
গ্রসই রাহ নিজ সন্ধিহি পা ॥ 
কোক মোক প্রদ পন্জর্রোহী। 
অৰগুন বহুত চন্দ্ৰমা তোহী ॥ 
টাদ বাড়ে কমে ও বিরহিণীকে দুঃখ দেয়। সন্ধি 
অন্থুমারে রাহু ইহাকে গ্রাস করে। হে চাদ, তুমি চখার 
হঃখদায়ক, পদ্মফুলের শক্র । তোমার কত দোষ ! 
বৈদেহী সুখ পটতর দীন্হে। 
হোই দোষ বড় অনুচিত কীন্হে ॥ 
সিয় মুখ ছবি বিধুব্যাজ বখানী। 
গুরু পহি: চলে নিসা বড়ি জানী ॥ 
সীতার মুখের সমান বলিয়া তোমার তুলনা দেওয়া বড় 
অনুচিত, বড় দোষ হইবে। এইপ্রকার সীত্তার মুখের 
সৌন্দর্য ও চাদের কলঙ্ক ব্যাখ্য। করিয়া, রাত বেশী হইল 
জানিয়া রাম গুরুর নিকট চপিলেন। 
করি সুনি চরন সরোজ প্রনামা। 
আয়সজ্ পাই কীন্হ বিদ্রামা ॥ 
বিগতনিসা রঘুনায়ক জাগে। 
বন্ধু বিলোকি কহন অস লাগে ॥ 
মুনির পাদপন্সে প্রণাম করিয়া, তাঁহার আল্ঞ। লইয়া 
বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাত্রি শেষ হইলে রঘুপতি 
জাগিলেন ও ভাইকে দেখিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন 


১৮৬ 


উদ্মেউ অরুন অবলোকন তাত । 
পঙ্কজত লোক কোক জুখ দাতা।॥ 
বোলে লষন জোরি স্কুগ পানী। 
প্রভু প্রভাৰ সুচক স্বদুবানী ॥ 


হে প্রিয়, দেখ। পদ্ম চখা ও লোকের সুখদানকারী সুর্য 
উঠিতেছে। লক্ষ্মণ হাত জোড় করিয়া রামের প্রভাবস্থচক 
মৃদুবাণী বলিলেন । 
অন্ধন উদয় সকুচে কুস্তুদ্র উড়, গন জোতি মলীন। 
তিমি তুম্হার আগমন সনি ভয়ে নৃপতি বলহীন ॥ 
সকুচে- সম্কুচিত হয়। উড্ুগন-_-তারা ॥ সুর্য উঠায় 
বুমুদ সঙ্কুচিত হয়, তারার জ্যোতি মলিন হয়। তেমনি 
তোমার আসার কথা শুনিয়া রাজারা বলহীন হইয়া 
পড়িয়াছেন। 
২৭২ ॥ নৃপ সব নখত করহি' উজিম্মারী । 
টাৰি ন সকহি' চাপতম ভারী ॥ 
কমল কোক মধুকর খগনানা। 
হরষে সকল মিস! অবসান ॥ 

[ নক্ষত্রের! উজ্জ্বল হইতে পারে, কিন্ত চাদের কাজ ত 
করিতে পারে না। ] তেমনি রাজার! নক্ষত্রের মত নিজেরা 
উজ্বল কিন্তু ধন্মকরূপ ঘোর অন্ধকার দূর করিতে পারিবে 
না। যেমন রাত্রি প্রভাত হইলে পদ্ম, চখা, ভোমরা ও 
নানা পক্ষীর আনন্দ হয়, 

এসেছি প্ৰভু সব ভগত তৃম্হারে। 
হোইহহি টুটে ধলুষ জুখারে ॥ 
উয়েউ ভাঙ্ছ বিজ্ঞ ভ্রম তম নাল!। 
দুরে নখত জগ তেন্কু প্রকালী ॥ 

তেমনি, যে প্রভু, ধনুক ভাঙ্গিলে তোমার ভক্তগণ সখী 
হইবে। যখন হূর্য উঠে তখন বিনাশ্রমেই অন্ধকার নাশ 
হয়ে, সুর্যের তেজ জগতে প্রকাশ হয়। 

রবি নিজ উদয় ব্যাজ রঘুরায়!। 
প্রভূপ্রতাপু সব হৃপন্হ দিখায্স! ॥ 
তৰ ভুজ বল মহিমা উদঘাটী। 
প্রগটী ধন বিঘটন পরিপাটী॥ 

হে রঘুপতি, সুর্য এই ছলে উঠিতেছেন ষে, তুমি 
তোমার শক্তি সকল রাজাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইবে ও 
ধন্নকের বিষয় অঘটন ঘটাইয়া তিনি তোমার বাহুবলের 
মহিম! প্রকাশ করিয়। দেখাইবেন। 


বন্ধবচন জনি প্রভু ম্ুক্তকোনে। 
হোই সুচি সহজ পুমীত নহানে ॥ 
নিত্য ব্রিয়া করি গুরু পহি আয়ে । 
চর়নসরোজ জভগ সিয় নায়ে॥' 


১৮৪ 


ভাইয়ের কথ। শুনিয়! রাম মৃতু হাসিলেন। স্বভাবতঃই 
গুচি রাম স্নান করিয়। শুদ্ধ হইলেন, নিত্যকর্ম করিয়া গুরুর 
নিকট আসিয়। সুন্দর পাদপদ্সে প্রণাম করিলেন । 
সতানম্দ তব জনক বোলায়ে। 
কৌসিক মুনি পহি তুরত পঠায়ে ॥ 
জনকবিনয় তিন্হ আনি জুনাঈী। 
হরষে বোলি লিয়ে দোউ ভা ॥ 
এই সময় রাজা জনক শতানন্দকে ডাকিয়া বিশ্বামিত্র 
মুনির নিকট তাড়াতাড়ি পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া 
রাজা জনকের মিনতি শুনাইলেন। তখন বিশ্বীমিত্র প্রসন্ন 
হইয়া দুই ভাইকে ডাকিয়া আনিলেন। 
লতামন্দপদ বন্দি প্রভু বৈঠে গুরু পরি জাই। 
চলছ তাত মুনি কহেউ তব পঠএউ জনক বোলাই ॥ 
প্রভু শতাননের পদ বন্দনা করিয়! গুরুর নিকট গিয়া 
বসিলেন। মুনি বলিলেন--হে তাঁত, চল জনক ডাকিয়। 


পাঠাইয়াছেন। 
২৭৩। সীরত্বয়ন্বর দেখিয় জাঈ। 


ঈস কাহি ধেঁ| দেই বড়াই ॥ 
লষন কহ! জসভাজন সোঈ। 
নাথ কৃপা তব জা পর হো ॥ 
সীয়ঁঁলীতা। ধৌঁদেখা বাক! জস-যশ॥ 
তোমরা সীতার স্বয়ন্ধর দেখিতে যাঁও। দেখা যাক শিব 


কাহাকে সফলতা দেন। লক্ষণ বলিল--প্রভু, আপনার 
ক্কপা যাহার উপর সেই যশ পাইবে । 

হরখে মুনি সব আনি বরবানী। 

দীন্্‌হ অসীস সবহি জুধ মানী ॥ 

পুমি মুনি বৃন্দ সমেত কৃপালা। 

দেখন চলে ধল্সুষ মখ সালা ॥ 

মুনিরা সকলে এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন ও 

সকলে সুখে আশীর্বাদ দিলেন। তখন মুনিদিগকে লইয়া 
বামচন্ত্র ধনুক-যজ্ঞশালা দেখিতে চলিলেন। 

রজডুমি আয়ে দোউ ভাঈ। 

অসি জুধি সব পুরবাসিন্হ পাঈ ॥ 

চলে সকল গৃহকাজ বিসারী। 

বাল ছুৰবান জরঠ মর নারী ॥ 

ছুই ভাই ষজ্জক্ষেত্র দেখিতে আপিয়াছেন, এই সংবাদ 

যখন পুরবাসীরা পাইল, তখন বালক, যুব!, বৃদ্ধ, নরনারী 
সকলে গৃহকাজ ভুলিয়া চলিল। 

দেখী জনক ভীর ভই ভারী । 

জডি সেবক সব লিয়ে হকারী ॥ 

তুরত সকল লোগন্হ পনি জাহু। 

আন উচিত দেহ সব কাছু।॥ 


রামচরিতমানস 


স্ুচি__শুচি, শুদ্ধচরিত্র । হকারী--ডাকিয়া॥ জনক 
দেখিলেন, বড় ভিড় হইতেছে । তখন শুদ্ধচরিত্র সেবক- 
দিগকে ডাকিয়া বলিলেন--শীস্ব সকল লোকের কাছে যাও, 
সকলকে উপযুক্ত আসন দাও। 
কহি স্থুবচন বিনীত তিন্হ বৈঠারে নর নারী । 
উত্তম মধ্যম নীচ লু নিজ নিজ থল অন্পুহারী ॥ 
তাহার] বিনয়ের সহিত মৃছ্বাকা বলিয়া উত্তম, মধ্যম, 
নীচ ও লঘু বিচার করিয়া স্থান অনুসারে সকল নরনারীকে 
বলাইয়! দিলেন। 
২৭৪॥ রাজকুআর তেহি অবসর আয়ে। 
মনু মনোহরত। তন ছায়ে ৷ 
গুনসাগর নাগর বরৰীর]। 
জুন্দর স্তামল গৌর সরীর!॥ 
এই সময় রাজকুমারেরা আসিলেন ৷ মনে হইল যেন 
তাহাদের শরীরে সৌন্দধ ছাইয়া আছে । এই ছুই শে্ঠবীর 
গুধ-সাগর ও চতৃর । তাহাদের দেহ সুন্দর, শ্যামল ও গৌর । 
রাজসমাজ বিরাজত রূরে। 
উড়,গন মহা জগ ভুগ বিধু পুরে 
জিনহ কৈ রহ্থী ভাৰন। জৈসী। 
প্রভুম্বরতি তিনহ দেখী তৈসী ॥ 
রাজাদের সভার ইহাদের এমনি সুন্দর দেখাইতেছিল 
যেন তাহাদের মধো এক জোড়া চন্দ্র! যাহার ষে প্রকার 
ভাবনা, প্রভুর মূর্তি সে তেমনি দেখিল। 
দেখহি ভূপ মহা রনর্ধীর1। 
মন বীররস ধরে সরীরা ॥ 
ভরে কুটিল নৃপ প্রভুহি নিহারী । 
মন ভয়ানক মুরতি ভারী ॥ 
মহাযোদ্ধা রাজার! রামচন্্রকে দেখিপেন যেন বীররস 
শরীর ধরিয়া আসিয়াছে। কুটিল রাজারা রামকে দেখিয়া 
ভয় পাইল, যেন তাহার মূর্তি ভয়ানক । 


রহে অন্গর ছল ছোনিপ বেখা। 
তিন্হ প্রভু প্রগট কালসম দেখা৷ 
পুরবাসিন্হ দেখে দোউ ভাঈ। 
মরভূষন লোচন জুখ দাঈ॥ 


প্রগট--প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ॥ যে সকল অনুর ছু 
করিয়া রাজার বেশ ধরিয়াছিল তাহার] প্রভুকে সাক্ষা 
যমের মত দেখিল। পুরবাসীরা ছুই ভাইকে চোখে 
তৃপ্তিদায়ক মানুষের ভূষণস্বরূপ দেখিল। 


মারি বিলোকহি হরঘি হিয় নিজ মিজ রুচি অদ্গ্ধপ 
জন্ম লোহত সথক্কার ধরি স্কুরতি পরমঅনুপ ॥ 


বালকাণ্ 


স্নং'লোকেরাও প্রসন্ন হইয়া নিজ নিজ রুচিমত রামকে 
দেখিতেছিল। তাহাদের মনে হইতেছিল যেন সুন্দর বেশ 
পরম অনুপম মূর্তি ধরিয়া শোভা পাইতেছিল। 
২৭৫॥ বিছুষন প্রভু বিরাটময় দীসা। 
বহু মুখ কর পগ লোচন সীস। ॥ 
জনকজাতি অৰলোকহি কৈসে। 
সজন সপগ্ে প্রিয় লাগহি: জৈসে ৷ 
দীসা-দীখা, দেখিল। সীমা-__মাথ|। সগে-_মিত্র ৷ 
পণ্ডিতের! প্রভু রামকে বিরাট পুরুষ আকারে দেখিলেন যেন 
তাগার অনেক মুখ, হাত, পা, চোখ ও মাথা রহিয়াছে । 
জনকের জ্ঞাতিদের নিকট রাম যেন তাহাদের মিত্র ও 
স্বজনের মত প্রিয় বলিয়া মনে হইল | 
সহিত বিদেহ বিলোকহি রানী । 
সিজ্গসম প্রীতি ন জাই বখানী ॥ 
জোগিন্হ পরম তত্ব ময় ভাসা । 
সাস্ত জুদ্ধ সম সহজ প্রকাসা॥ 
রাণীর| জনকের সহিত রামকে দেখিতেছিলেন যেন 
একটি শিশু। তাহাদের প্রেমের কথা বলা যায় না| 
যোগীরা তাহাকে পরমতত্ময় দেখিতেছিলেন, আর শুদ্ধমন 
সাধুর! তাহাকে স্বভাবতঃই প্রকাশক বা! জ্ঞানময় বলিয়া 
দেখিতেছিলেন। 
হরিভগতন দেখে দোউ ভ্রাতা। 
ই্ুদেৰ ইৰ সব সুখদাতা ৷ 
বামহি' চিতৰ ভাৰ জেহি সীয়।। 
সো সনেছ মুখ নহি: কথনীয়৷া ॥ 
হরিভক্রের! দুই ভাইকে সকলক্গুখদাতা ইষ্টদেবের মত 
দেখিলেন। যে ভাব হইতে সীতা রামকে দেখিতেছিলেন, 
সে প্রেম মুখে বলা যায় না। 
উর অন্গু ভৰতি ন কহি সক সোউ। 
কৰন প্রকার কহই কবি কোউ॥ 
জেহি বিধি রহ! জাহি জস ভাউ। 
তেছি তস দেখেউ কৌসলরাউ ॥ 
সীতাও নিজে মনের অনুভব প্রকাশ করিতে পারেন 
নাই। তবে কোন কবি আর কেমন করিয়া প্রকাশ 
করিবে? যে ভাব যাহার মনে ছিল সে সেই ভাবেই 
রামচন্ত্রকে দেখিতেছিল। 


রাজত রাজসমাজ মহ' কোসল রাজ কিসোর। 
সুন্দর ভামল গৌর তনু বিস্ব বিলোচন চোর ॥ 


রাজাদের সমাজে অযোধ্যার এই ছুই রাজকুমারকে 
দেখাইতেছিল যেন শ্যামল ও গৌরবর্ণ ছুই সুন্দর কিশোর 
বিশ্বের চোখ চুরি করিয়া! লইয়াছেন। সমস্ত চোখই বাধ্য 
হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়। থাকে । 


২৭৬ ॥ সহজ মনোহ্রঘুরতি দোউ। 
কোটি কাম উপমা লঘু সোউ। 
সরদ চন্দ নিন্দক সুখ নীকে। 
নীরজনয়ম ভাৰতে জী কে॥ 


এই ছই মূতি স্বভাবতঃই মনোহর | কোটি কামের 

সঙ্গে উপমা দিলেও তাহা খাটো হয়। তাহাদের মুখ যেন 
শরৎকালের চন্দ্রকেও নিন্দা করে, মার ঠাহাদের কমলচক্ষু 
গ্রাণেরই প্রিয় । 

চিতৰনি চারু মার মদ হরনী। 

ভাৰত হৃদয় জাত নহি বরনী ॥ 

কলকপোল ভ্রতিকুণল লোলা । 

চিবুক অধর জন্দর মৃদুবোল। ॥ 


তাহাদের দৃষ্টি কামদেবের দর্প চূর্ণ করার মত সুঙগর। 

তাছা হৃদয়ে ভালবাসিয় পাওয়া! যায়, কিন্তু বর্ণনা কর] যায় 
না। ভাহাদের কপোল সুন্দর, কান কুগুলশোভিত্ত, চিবুক 
ও অধর সুন্দর, বাক্যও মৃদ্মধুর | 

কুমুদ বন্ধু কর নিচ্দক হাঁস!। 

ভূকুটী বিকট মনোহর মাস। ॥ 

ভাল বিসাল তিলক ঝলকাহী”। 

কচ বিলোৌকি অলি অবলি লজাঙ্ধী ॥ 


কুমুদবন্ধু-টাদ | ভৃকুটি-_জছুইটি। বিকট-বীকা ॥ 
তাহাদেব হাসি চাদের চাইতেও সুন্দর । বাঁকা তুর 
ও মনোহর নাসিকা। বিশাল কপাল, তাহাতে তিলক 
বক্‌ ঝক্‌ করিতেছে । চুল এত কালো যে কালো ভোমরাও 
লজ্জা পায়। 
গীত চৌতনী সিরন্হ সুহাই । 
কুক্সমকলী বিচ বীচ বনাঈ ॥ 
রেখা রুচির কম্তু কলগ্রীব'?। 
জন্তু ত্ৰিভুৰনসোভা কী সীব1॥ 
চৌতনী-_টুপি। সিরন্হ- শির ছুইটিতে। কুণু--শ'খ । 
লীরবা--সীমা ॥ তাহাদের মাথায় হলুদ টুপি, তাহার মাঝে 
মাঝে কুস্ুমকলি সাজান। সুন্দর গ্রীবা শঙ্ঘের মত, 
তাহাতে রেখা রহিয়াছে । এই সকল লইয়া দেন 
ত্রিভূনের সৌন্দর্যের সীমা দেখা যাইতেছে। 
কুঞ্জর মনি কণ্ঠাকলিত উরন্হ তুলসিকামাল। 
বৃঘভকন্ধ কেহরিঠৰনি বলনিধি বাহু বিসাল ॥ 
তাহাদের গলায় গজমতির নুন্দর কষ্ঠি আর বুষের 
উপর তুলসীর মাল৷, ষাঁড়ের মত কাধ, সিংহের মনত চলন 
৪ অসীম বলশালী বিশাল বাট । 
২৭৭॥ কটি তৃনীর গীত পট বাধে। 
কর সর ধন্গুষ বাম বর সাধে ॥ 
পীত জগ্য উপৰীত সোহায়ে ৷ 
মথসিথ মঞ্জু মহা! ছবি ছায়ে ৷ 


১৮৬ 


কোমরে বাণ রাখার তুণীর ও পরনে হলদে কাপড়, 

হাতে বাণ আর বাম কাধে ধনুক | ( গলায় ) হনুদ রঙের 
নুন্দর যজ্ঞোপবীত। পা হইতে শিখা পর্যন্ত সমন্ত দেহই 
শোভা ও সৌনর্যে ছাইয়া রহিয়াছে । 

দেখি লোগ সব ভয়ে সুখারে। 

একটক লোচন টরত ন টারে ॥ 

হরঘে জনকু দেখি দোউ ভাঈ। 

মুনি পদ কমল গহে তব জা ॥ 


সকলে তাহাদিগকে দেখিয়া মুখী হইল। চোখ 
তাহাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, ফিরাইলেও 
ফিরিতে চাহে না। জনক আনন্দিত হইয়া দুই ভাইকে 
দেখিয়া পরে মুনির পাদপপ্নে প্রণাম করিলেন। 
' করি বিনতী নিজকথ! জনাই । 
রক্ত অবনি সব ঘুনিহি দেখাই ॥ 
জহ জহ্‌ জাহি কুঅ রবর দোউ। 
তহ্‌: তহঁ চকিত চিতৰ সৰ কোউ॥ 
বিনয়ের সহিত নিজের কথা বপিলেন ও যেস্থানে 
ধমুকষজ্ঞ হইবে, সে রঙ্গভূমি দেখাইলেন। দুই কুমার 
যেদিকেই যাইতে ছিলেন, সেই স্থানেই আশ্চর্য হইয়া সকলে 
তাহাদিগকে দেখিতেছিল। 
নিজ নিজ কখ রামহি সবুদেখ।। 
কোউ ন জান কছু মরম্থু বিসেখা ॥ 
তলি রচনা মনি মৃপ সন কহেউ। 
রাজ ঘুদিত মহাস্খ লহেউ ॥ 
সকলেই নিজ নিজ রুচি অন্তযায়ী রামকে দেখিল, 
কেহই ইহার মর্ম বিশেষ করিয়া জানিল না। বিশ্বামিত্র 
বলিলেন-_যজ্ঞক্ষেত্রের গঠন পরিপাটি হইয়াছে। সে 
কথায় আনন্দিত হইয়া রাজা বড় সুখ পাইলেন । 
সব মঞ্চন্হ তেঁ মঞ্চ এক বন্দর বিসদ বিসাল। 
সুনিসমেত দোউ বন্ধু তহ বৈঠারে মহিপীল ॥ 
সকল মঞ্চ হইতে সুন্দর উজল ও বিশাল এক মঞ্চ 
ছিল। রাজ| মুনি সহিত ছুই ভাইকে সেখানে বসাইলেন। 
২৭৮ ॥ প্রভুহি দেখি সব নৃপ হিয় হারে। 
জনু রাকেস উদয় ভয়ে তারে ॥ 
অস প্রতীতি সব কে মন মাহী । 
রাম চাপ তোরব সক নাহী' ॥ 
রাকেস-_পূর্ণচন্দ্র। তারে-_তারা। সক--সনদেহ ॥ 
রামকে দেখিয়া সকল রাজারই হৃদয় দমিয়া গেল। 
চাদ উঠিলে তারাগণের যে অবস্থা হয় তাহাদেরও তাহাই 
হইল। সকলের মনেই এই বিশ্বাস হইল যে, রাম ধমুক 
ভাঙ্গিবেম তাহাতে সন্দেহ নাই। 


রামচরিতমাদস 


বিষ্ণু ভঞ্জেছ তবধলুষ বিসালা। 
মেলিহি সীয় রামউর মালা ॥ 
অস বিচারি গবনহু ঘর ভাঈ। 
জস প্রতাপ বল তেজ গবাজ ॥ 


ভাই, যদি ধনক ভাঙ্গা না হয় তথাপি সীতা রামের 
গলায় জয়মালা দিবেন, এ কথা বুঝিয়! যশ, প্রতাপ, বল ও 
তেজ বিসর্জন দিয়া ঘরে চল। 
বিহ'সে অপর ভূপ জনি বানী। 
জে অবিবেক অন্ধ অভিমানী ॥ 
তোরেছ ধন্ুষ ব্যাহু অবগাহ!। 
বিজু তোরে কো কুরি বিয়াহা ॥ 
কথা শুনিয়া অন্য রাজারা, যাহার! অজ্ঞান, অন্ধ ও 
অভিমানী তাহারা, হাসিল। বলিল-ধনুক ভাঙ্গিলেও 
বিবাহ করা কঠিন, না ভাঙ্গিয়া আবার কুমারীকে বিবাহ 
করিতে পাইবে কে? 
এক বার কালহু কিন হোউ। 
সিয়হিত সমর জিতব হম সোউ ॥ 
যহ্‌ সুনি অপর ভুপ মুক্জকীনে। 
ধরমসীল হরিভগত সয়ানে ॥ 
যমও একবার আম্থক না কেন, সীতার জন্য আমি 
ভাহারও সহিত লড়িব এবং লড়িয়া জিতিব। ধামিক 
হরিভক্ত চতুর অগ্ত রাজার! এ কথা শুনিয়া হাসিল । 
সীয় বিয়াহব রাম গরবু ছুরি করি নৃপন্হ কে।। 
জীতি কো সক সংগ্রাম দসরথ কে রনবাকুরে ॥ 
 সুক-স্ণারে। রনধাকুরে-_রণে বাঁকা বা অপটু॥ 
,  প্বাজাদের গর্ব দূর করিয়া রামই সীতাকে বিবাহ 
করিবেন দশরথের পুত্র যুদ্ধে পুট, তাহাকে জিতিবে কে? 
২৭৯ ॥ বৃথা মরন জনি গাল বজানঈ। 
মনমোদকনহি কি ভূখ বুতাঁঈ ৷ 
সিখ হমার সুনি পরম পুনীতা। 
জগদন্ব। জানহ জিয় সীতা ॥ 
ভূখ-_ ক্ষুধা । বুতাঈ-_মিটান ॥ বৃথা বড়াই করিয়া মরিও 
না, মনে মনে কলা খাইলে পেট ভরিবে না| আমাদের 
পরম পুণ্য কথা শোন, জানিও সীত। স্বয়ং জগদদ্বা। 
জগতপিতা র্থুপতিহি বিচারী। 
ভরি লোচন ছবি লেহু নিহারী ॥ 
অন্দর জ্খদ সকল গুন রাসী ৷ 
এ দোউ বন্ধু সম্ভু উর বাসী ॥ 
রামকে জগতের পিত! বলিয়া জানিয়া, চোখ ভরিয়। 
তাহাকে দেখিয়া লও | সুন্দর, সুখদায়ক ও সকলগুণময় 
এই ছুই ভাই শিবের হৃদয়ে বাস করেন। 


বালকাণ্ড 


জুধাসমুদ্র সমীপ বিহাঈ। 
স্বগজল নিরখি মরহু কত ধা ॥ 
করন্ছ জাই জা কহ্‌ জোই ভাৰা। 
হম তো আস্কু জনমফল পাৰা ॥ 
বিহাঈ-_ত্যাগ করিয়া । মৃগজল--মরীচিকা | কত-_ 
কেন॥ ভাই, সুধার সমুদ্র কাছে ফেলিয়া মপীচিকা দেখিয়া 
কেন দৌড়াইয়া মর। যাহার যাহ! ভাল লাগে কর, আমি 
ত আজ জন্মফল লাভ করিলাম। 
অস কহি ভলে ভূপ অন্গরাগে । 
রূপ অনুপ বিলোকন লাগে । 
দেখি: জুর নভ চড়ে বিমানা।। 
বরষরি জুমন করহি কল গানা॥ 
এই কথা বলিয়া ভাল রাজার] প্রসন্ন হইয়া রামের 
অঃপম রূপ দেখিতে লাগিল। দেবতারা রথে চড়িয়া 
আকাশ হইতে দেখিতে লাগিল, পৃষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল 
ও গান করিতে লাগিল। 
জানি জ্অৰসর সীয় তব পঠঈী জনক বোৌলাই। 
চতুর সখী জুন্দর সকল সাদর চলী' লেৰাই ॥ 
পঠঈ-পাঠাইলেন। পিবাঈ-লইয়া॥ উপযুক্ত 
সময় জানিয়া রাজা জনক সীতাকে ডাকিয়া পাঁঠাইলেন। 
চতুরা সুন্দরী সখীর৷ তাহাকে সাদরে লইয়া চপিল। 
২৮০ ॥ সিয়সোভা নহি' জাই বখানী। 
জগদন্থিকা রূপ গুন খানী ॥ 
উপমা সকল মোহি লঘু লাগী । 
প্রাকৃত নারি অক্ত অনুরাগী ॥ 
জগতের মাতা রূপ ও গুণের আকর সীতার শোভা 
বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা যায় না। সকল উপমাই সংসারের 
সাধারণ স্্রীদিগের জন্য ব্যবহার হওয়ায় আমার কাছে সে 
সকলই খাটো লাগে। 
সীয় বরনি তেহি উপমা দেল । 
কুকবি কহাই অজস কো লেক ॥ 
জে পটতরিয় তীয় মহ্‌ সীয়।। 
জগ অস জুুবতি কহ! কমনীয় ॥ 
সীতাকে বর্ণনা করিয়া, তাহার উপমা দিয়! কোন্‌ কৰি 
কুকবি বলিয়া অপযশ লইবে? যদি সাধারণ স্ত্রীদের মধ্যে 
কাহারও সহিত সীতার উপমা দিতে হয়, তবে জগতে এমন 


সুন্দর যুবতী কোথায়? 


গিরা গুখর তলুঅরধ তৰানী। 
রতি অতি দুখিত অতল্গু পতি জানী। 
বিষ বাক্ষনী বন্ধু প্রিয় জেহী। 
কহিয় রমাসম কিমি বৈদেহী ॥ 


৮৮৭ 


গিরা--সরম্বতী । অতন্থু পতি-- স্বামী অনঙ্গ, দেহরহিত ॥ 

সংসারের স্ত্রীর কথা ছাড়িয়া যদি দেবীদিগের কথা ধরা 
বায়, তাহা হইলেও সরস্বতী বাচাল, ভবানী অর্ধাসী এবং 
রতি তাহার স্বামীর দেহ নাই বলিয়া দুঃখী । আর লক্ষ্মীর 
বিষ ও মদ হইতেছে ছুই প্রিয় ভাই, তাহার সহিতই বা 
সীতার তুলন! কেমন করিয়া হয়? 

জেঁ ছবি জুধা পয়ে। নিধি হোঈ। 
পরম রূপ ময় কচ্ছপ সোল ॥ 
সোভা। রভু মন্দরু সিজার । 

মথই পানিপক্কজ নিজ মার ॥ 

[ সমুদ্রমস্থনে লঙ্গী উঠিয়াছিলেন। এখানে সৌন্দর্য 
সমুদ্রের মন্থন করিয়া যে শোভা-লক্ষ্মী উৎপন্ন হইছে পারেন, 
তাহার সহিত সীতার তুলনা দেওয়া হইতেছে। ] 

যদি অমৃতময় সৌন্দর্য সমুদ্র হয়, পরমনপময় লাবণ্য 
কচ্ছপ হয়, শোভ! রশি হয়, সাজসজ্জা মন্থণ দণ্ড হয়, আর 
কামদেব বদি নিজ পন্মহত্তে মন্থন করেন, 

এহি বিধি উপজই লচ্ছি জব স্ুল্দরতা জথ মুল। 
তদপি সকোচসমেত কৰি কহহি' সীয় সম তুল ॥ 


তাহা হইলে বদি সৌন্দর্য ও সুখের মূল শোভা-লক্গমী 
উৎপর হন, তবুও তাহার সহিত সীতাকে সমান বলিতে 
কবির সঙ্কোচ হইবে। 
২৮১॥ চলী সঙ্ক লই সখী সয়ানী। 
গাৰতি গীত মনোহর বানী ॥ 
মোহ নৰলতম্গু সুন্দর সারী। 
জগতজননি অতুলিত ছবি ভারী ॥ 
নবল-_নতৃন॥ চতুর! সখী তাকে সঙ্গে করিয়া মধুর 
স্বরে গীত গাহিতে গাহিতে আনিতেছিল। তাঁহার নবীন 
দেহে সুন্দর সাড়া শোভা পাইতেছিল। সীত জগং-জননী 
তাঠার শোভার তুলনা নাই। 
ভূষন সকল সুদেস সুহায়ে । 
অঙ্ক অঙ্গ রচি সখিন্হ বনায়ে ॥ 
রঙ্ভূমি জব সিয় পগু ধারী। 
দেখি রূপ মোহে মর নারী ॥ 
সীতার গায়ে যেখানে যাহা শোভা পায়, সেইপ্রকার 
অলঙ্কার সখীরা দিয়াছিল। রঙ্গভূমিতে যখন সীতা পা 
দিলেন, তখন তাহার রূপ দেখিয়! সকল নরনারী মোহিত 
হইল । 
হরষি জুরন্হ দুন্টুভী বজাঈ। 
বরষি প্রচ্ুন অপহরা গাল ॥ 
পানি সরোঞজ সোহ জয়মাল।। 
অৰচট চিতয়ে সকল ভূআলা ॥ 


১৮৮ 


নাগরা 
সীতার 
রাজার 


সীতার প্রবেশ কালে আনন্দে দেবতারা 
বাজাইলেন, পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, অপ্দরারা গাহিল। 
করকমলে জয়মাপ|। তিনি অন্তমনকঙ্কভাবে সকল 
দিকে তাকাইলেন । 
স্বীয় চকিত চিত রামহি চাহ।। 
ভয়ে মোহবস সৰ নরনাহা। ৷ 
ফুনি সমীপ দেখে দোউ ভাঈ। 
লগে ললকি লোচন নিধি পা ॥ 
লগে-নলাগিয়। রহিল। ললকি--দৌড়াইয়া, ছুটিয়া। 
নিধি_-ধন॥ যখন সীতা ত্রস্তচিত্তে রামের দিকে চাহিলেন, 
তখন সমস্ত রাজার মোহ উপস্থিত হইল। মুনির নিকট 
দুই ভাই বসিয়াছিলেন, সীতার চক্ষু নিজ রর পাইয়া সেই 
দিকে ছুটিয়া লাগিয়া রহিল । 
গুরু জন লাজ সমাজ বড় দেখি সীয় সকুচানি। 
লাগি বিলোকন সপিন্‌হ তন রঘুবীরহি উর আনি ॥ 
বড সমাজ দেখিয়! গুরুজনেল লক্ষ্ষায সীতা সঙ্কুচিত 
হইলেন এবং রামকে জদয়ে আনিয়া চোখে সখীদের “দই 
দেখিতে লাগিলেন । 


২৮২॥ রামরূপু অর সিয়ছবি দেখী। 

মরনারিন্হ পরিহরী নিমেখী ॥ 

দোচহি সকল কহত সকুচাহী"। 

বিধি সন বিনয় করৰি: মন মাহী” ॥ 

রামের রূপ ও সীতার শোভা নরনারা নিমেষশূন্য হইয়] 

দেখিতে লাগিল। সকলেই একট! কথ! ভাবিতেছিল, 
কিন্তু বলিতে সঙ্কোচ হইতেছিল বলিয়া মনে মনে বিধাতার 
নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। 

হুর বিধি বেগি জনকজড়তাঈ। 

অতি হমার অসি দেহি সুহান । 

বিল্ু বিচারি পন তজি নরনাহু। 

সীয় রাম কর করই বিয়াহ ॥ 


হে বিধাতা, জনকরাজার মোহ দূর কর, আর আমাদের 


মত সুবুদ্ধি তাহাকে দাও, যাহাতে বিনা বিচারে প্রতিজ্ঞ 
ত্যাগ করিয়া রামের সহিত সীতার বিবাহ দেন। 


জগ ভল কহিহি ভাৰ সবকাহু। 

হঠ কীন্হে অস্তহু উর দাহু ॥ 

এছি লালসা মগন সব লোগ্ু। 

বর সীৰরো জানকী জোগু।॥ 

জগতের লোক ভাল বলিবে, সকলের ভালও লাগিবে। 

আর জিদ করিলে পরে হৃদয় দগ্ধ হইবে । সকল লোক 
এই লালসায় ডুবিয়া ছিল যে, শ্তামলবর্ণ রামই জানকীর 
যোগ্য বর | 


রামচরি তমানদ 


তব বন্দীজন জনক বোলায়ে। 
বিরদাৰলী কহত চলি আয়ে ৷ 
কহ নৃপ জাই কহহু পন মোরা। 
চলে ভাট হিয় হরষ ন থোরা ॥ 


বিরদাবলী - যশ্সমূহ । ন থোরা-_অল্প নয়, খুব ॥ 

রাজা জনক তখন বন্দীদিগকে ডাকিলেন, তাহারা 
ধশোগান করিতে করিতে আসিতে লাগিল । রাজা 
বলিলেন--যাও, প্রতিজ্জার কথ। গিয়া বল । ভাটগণ খুব 
আনন্দিত মনে চলিল । 


বোলে বন্দী বচনবর জুমন্ছ সকল মহিপাল। 
পম বিদেহ কর কহহি: হম ভুজা উঠাই ৰিসাল॥ 


তখন ভাট মিষ্ট কথায় বলিল--হে রাজাগণ, শোন । 
আমি হাত উচ্চ করিয়। জনকরাজার প্রতিজ্ঞার কথা 
বলিতেভি। 


২৮৩॥ নৃপ ভুজ বন্ধু বধু সিৰধনু রাহু। 
গরুঅ কঠোর বিদিত সব কানু ॥ 
রাৰন্গু বানু মহাভট ভারে। 
দেখি সরাসন গৰহি সিধারে ॥ 


রাজাদের বাহুবল যদি চন্দ্র হয়, তবে এই শিবধমু তাহার 

রাহুর মত। উহ! যে অত্যন্ত ভারি তাহ! সকলেই জানে । 
ম্হাযোদ্ধা রাবণ ও বাণাস্তর এই ধমক দেখিয়াই ঘরে চলিয়া 
গিয়াছে ৷ 

সোই পুরারি কোদও কঠোর।। 

রাজসমাজ আড়ু জেই তোরা ॥ 

ভ্রিভুৰন জয় সমেত বৈদেহী। 

বিনহি' বিচার বরই হঠি তেহী ॥ 


সেই কঠোর শিবধনধ এই রাজসমাজে আজ যিনি 
ভাঙ্গিতে পারিবেন, তাহার ব্রিভুবন জয় করা হইবে এবং 
বৈদেহী বিনা বিচারে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বরণ করিবেন । 
সুনি পন সকল ভূপ অভিলাষে। 
ভট মানী অতিসয় মন মাষে ॥ 
পরিকর বাধি উঠে অকুলাঈ। 
চলে ইষ্টদেৰন্হ সির না ॥ 
ভট মানী--অভিমানী যোদ্ধা । মন মাষে--মনে ক্রোধ 
হইল ॥ এই প্রতিষ্ঞ। শুনিয়া সমস্ত রাজাদের সীতাকে লাভ 
করিবার ইচ্ছ৷ হইল। অভিমানী যোদ্ধা রাজাদের ক্রোধ 
হইল, তাহারা কোমর বাঁধিয়া আকুল হইয়। উঠিল ও 
ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া চলিল। 
তমকি তাকি তকি সিৰধজু ধরহী' । 
উঠই ন কোটি ভাতি বল করহী” ॥ 
জিন্হ কে কছু বিচার মন মাহী'। 
চাপসমীপ মৰহ্কীপ ন জাহী' ॥ 


বালকাণ্ড 


তমকি-_রাগ দেখাইয়। বা অঠঙ্কারের সহিত । তাকি 
তকি--লক্ষা করিয়া ॥ অতঙ্কারের সহিত লক্ষ্য করিয়া 
শিবধনু ধরিল, কিন্তু নানাগ্রকারে জোর করিয়াও উঠাইতে 
পারিল না। যাহাদের কিছুও বুদ্ধি ডিল তাহারা ধন্নকের 
নিকটেই গেল ন!। 
তমকি ধরহি ধু মূঢ় হৃপ উঠই ন চলহি লজাই। 
অনম্থ পাই ভট বাছ বল অধিক অধিক গরুআই ॥ 
মর্থ রাজার। অহঙ্কারে ধম ধরিল কিন্তু উঠাইতে ন! 
পারিয়৷ লক্ভায় ফিরিয়| চলিল। মনে হইল যেন যোদ্ধাদের 
বাহুবল পাইয়া ধনুক আরো বেণা বেশী ভাবি হইয়াছে । 
২৮৪॥ ভূপ সহসদস একহি বার!। 
লগে উঠাৰন টরই ন টারা ॥ 
ডগই ন সম্ভুসয়াসন ঠকসে। 
কামীবচন্তু সতীমন্সু জৈসে ॥ 
দশহাক্তার রাজা একে একে উঠাইতে গেল কিন্তু 
নড়াইতে পাবিল না। কামীর কথ' খেমন সতীর মন 
টলাইতে পারে ন!. শিবের পক ৭ সাজার! তেমনি টলাইতে 
পাঁরিল ন|। 
সৰ নৃপ ভয়ে জোগ উপহাদী। 


জৈসে বিলু বিরাগ সংন্যাসী ॥ 
কীরতি বিজয় বীরতা ভারী । 


চলে চাপকর বরবস হারী ॥ 
বৈরাগ্যশন) সন্যাসী থেমন উপহাসের যোগ সমণ্ত 


রাজারাও তেমনি উপহাসের যোগ্য হইল । কীত্তি, বিজয় 
ও বড বীরহ-্সবন্থ ধন্কের কাছে হারাইয়া তাহাবা 
চলিয়া গেল । 

প্রীহত ভয়ে হারি হিয় রাজ]। 

বৈঠে নিজ নিজ জাই সমাজ1॥ 

নৃপন্হ বিলৌকি জনক অকুলানে। 

বোলে বচন রোষ জঙ্গু সানে ॥ 

হৃদয়ের সহিত হার মানিয়া রাজাদের মুখ শুকাইল, 

তাহার! নিজ নিজ সমাজে গিয়া বসিল। রাজাদিগকে 
দেখিয়। জনক ব্যাকুল হইলেন ও ঘেন ক্রুদ্ধ হইয়। বলিলেন-- 

দীপ দীপ কে ভূপতি নান।। 

আয়ে জনি হম জো পল্সু ঠান! ॥ 

দেৰ দলুজ ধরি মন্গুজসরীর!। 

বিপুলবীর আয়ে রনধীরা ॥ 
ঠানা--রাখিয়াছি। মনুজ-_মানুষ ॥ আমি যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি তাহ! শুনিয়া দেশ দেশান্তর হইতে নান রা! 
আপিয়াছেন | রণধীর বিপূলবীর দবত! দৈত্য মানুষের 
শরীর ধরিয়া আসিয়াছেন। 


১৮৪ 


জরি মনোহর বিজয় বড়ি কীরতি অতি কমনীয়। 
পাৰনিহার বিরঞ্চি জন্গু রচেউ ন ধুদমনীয়॥ 
মনোহর কুমারী, বড় বিজয় ও রমণীর কীতি, ধনুকে 

গুণ পরাইয়৷ এই সকল পাওয়ার যোগ্য কাহাকেও বিধাতা 
যেন স্থষ্ট করেন নাই বলিয়া মনে হয়। 
২৮৫॥ কহহু কাহিযহলাভুন ভাৰা। 

কাছ ন শক্করচাপ চড়াৰা॥ 

রহউ চড়াউব তোরব ভাঈ। 

তিলু ভরি ভূমি ন সকে ছুড়াঈ॥ 

এ সকণ লাভ করা কাহার ন। ভাল লাগে? কিন্তু 
কেহই শিধেব ধন্বকে গুণ চাইতে পারিল না। বন্ধুগণ, 
গুণ চডান বা ভাঙ্গা দূরে পাকক, পন্ন যেখানে পড়িয়। আছে 
সেখান হইতে এক তিল৪ কেহ নডাইতে পাড়িল না। 

অব জনি কোউ মাথনই ভট মান্নী। 
কীরবিহীন মহী মৈজানী॥ 

তজহু আস নিজ নিজ গৃহ জাহ । 
লিখা ন বিধি বৈদেহিবিবাহু ॥ 

এখন যেন কোনও অভিমানী মোদ্ধা অহঙ্কার না করেন | 
আমি জানিপাম পৃথিবী বীরশৃন্ত হইয়াছে। এখন আশা 
ত্যাগ করিয়৷ নিজ নিক্জ খরে যান। বিধাতা বৈদেহীর 
বিবাহ লেখেন নাই । 

স্ুককৃত জাই জে পঙ্গু পরিহরউ' ৷ 
কুঅরি কুআরি রহউ ক! করউ  ॥ 
জজ জনতেউ বিন ভট ভুবি ভাঈ। 
তৌ পন করি হোতেউ' নহসাঈ ॥ 

যদি প্রতিজ্ঞ তাগ করি, তবে সুকৃতি নষ্ট হইবে। 
কি করিব, কুমারী সীতা চিরকুমারীই থাকিয়া যাইবে। 
যদি জানিতাম পৃথিবী বীরশূন্ হইয়াছে, তাহা হইলে 
গ্রতিজ্ঞ। করিয়। আমি উপভাসের পাত হইতাম ন!। 


জনকবচন জুনি সব নরনারী। 

দেখি জানকিহি ভয়ে দুখারী ॥ 

মাথে লষন কুটিল ভই ভৌহ্হে। 

রদপট ফরকত নয়ন রিসৌহৈ ॥ 
মাখে_রাগ করে। ভোৈ--জ।  দপট--ও৪, 


ফরকত-_-কীপা॥ জনকের কথ! শুনিয়া সকল নরনারী 
ছানকীর দিকে চাহিয়া দুঃখ বোধ করিল। লঙ্গাণ ক্রোধ 
করিলেন। তাহার দ্র কুচকিয়া গেল, ওঠ কাপিত্ে 
লাগিল, চোখ রাগে ভরিয়া গেল। 


কহি ন সকত রঘু ৰীর ডর লগে বচন জমু বাদ । 
নাই রাম পদ কমল দির বোলে গিরা প্র্গাণ ॥ 


Bf 


রামের ভয়ে কিছু বলিতে পারেন ন, কিড কথাওলি 
কানে বাণের মত লাগিল। রামের পায়ে মাথা নত করিয়া 
উপযুক্ত বাক্য বলিলেন 
২৮৬॥ রঘুবংসিন্হ মহ জহ কোউ হোঈ। 
তেছি সমাজ অস কহই ন কোট ॥ 
কহী জনক জসি অনুচিত বানী । 
বিদ্যামান রঘু কুল মনি জানী ॥ 
রথুকুলমণি রাম উপস্থিত আছেন জানিয়াও রাজা! জনক 
যে অন্চচিত বাক্য বলিলেন, তেমন কথা রঘুবংশায়ের| 
যেখানে থাকে সেখানে কেহ বলে না । 
স্ুমহু ভালু কুল পক্কজ ভানু। 
কহউ জুভাৰ ন কছু অভিমানু।॥ 
জে তুমহার অলুসাসন পাৰউঁ। 
কম্ছুক ইৰ ত্ৰহ্মাণ উঠাৰর্উ ॥ 
হে হূর্যবংশরূপ কমলের স্থর্ধ, শোন, স্বাভাবিক ভাবেই 
বলিতেছি, অভিমান করিয়া নয়। যদি তোমার আঙ্গা 
পাই তবে ব্রহ্মাগুকে ভাটার মত উঠাইতে পারি। 
কাঁচে ঘট জিমি ডারউ ফোরী। 
সকউ মেরু মুলক ইৰ তোরী ॥ 
তৰ প্রতাপমহিমা ভগৰানা। 
কা বাপুরো পিনাক পুরান! ॥ 
কাচের ঘটের মত উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারি, সুমেরু 
পর্বতকে মুলার মত ভাঙ্গিতে পারি। হে ভগবান, কোথায় 
তোমার প্রতাপ আর কোথায় এই বেচারা পুরান ধন্ুকটা ? 
নাথ জানি অস আয় হোউ। 
কৌতুক করউ বিলোকিয় সোউ ॥ 
কমলনাল জিমি চাপ চড়াৰউ। 
জোজন সত প্রমান লেই ধাৰউ ॥ 
হে নাথ, এই কথা জানিয়া আজ্ঞা দিন। আমি খেলা 
করি, আপনি দেখুন। পন্মফুলের নালের মত বাকাইয়া 
ধন্নকে গুণ চড়াই, শত যোজন উহা! লইয়া দৌড়াইব। 
তোর ছত্রক দণ্ড জিমি তৰ প্ৰতাপ বল নাথ। 
জে ন করউ প্রভু পদ সপথ কর ন ধরউ ধনু ভাথ ॥ 
ছত্রদণ্--ব্যাঙের ছাতা ॥ হে নাথ, আপনার শক্তির 
প্রভাবে ধঙুককে ব্যাঙের ছাতায় ডাটার মত ভাঙ্গিয়! 
ফেলিব । যদি ন! পারি তবে আপনার পায়ে শপথ লইতেছি, 


আর কখনো ধস্থকবাঁণ ও তুণীর হাতে লইব না। 

২৮৭॥ লষন সকোপ বচন জব বোলে । 
ডগমগানি মহি দিগ্‌গজ ডোলে ॥ 
সকল লোক সব ভূপ ডেল্লানে। 


দিয়হিয় ছরযু জমক সকুচানে ॥ 


রামচরিওমানগ 


ক্রোধের সহিত লঙ্ণ খন এই ক) বলিলেন, তখন 
দিগ গজগণ ছুলিতে লাগিল, পৃথিবী কীপিয়া উঠিল। সকল 
লোক, সকল রাজা ভয় পাইলেন, সীতার হৃদয়ে আনন্দ 
হইল ও জনক সঙ্কোচ বোধ করিলেন । 
গুরু রঘুপতি সব মুনি মন মাহী" । 
মুদিত ভয়ে পুনি পুনি পুলকাহী' ॥ 
সয়নহি রঘুপতি লষন নিৰারে। 
প্রেমসমেত নিকট বৈঠারে ॥ 
সয়নহি--ইসারা করিয়া ॥ গুরু, রদুপতি ও সকল 
মনির মনেই লক্দাণের কথায় সন্তোষ উপস্থিত হইল। 
শরীরে বার বার রোমাঞ্চ হইপ। রদূপতি ইসারা করিয়া 
লগ্মণকে বারণ করিলেন ও প্রেমের সহিত নিকটে 
বসাইলেন। 
বিস্বামিত্র সময় সুভ জানী। 
বোনে অতি সনেহ ময় বানী ॥ 
উঠহু রাম ভঞ্জন্ু ভবচাঁপা। 
মেটহু তাত জনক পরিতাপা ॥ 
বিশ্বামিত্ৰ শুভ মময জানিয়। অতি স্বেহর সহিত মৃহ- 
বাক বলিলেন_-হে রাম, উঠ, শিবের ধনুক ভাগ, জনকের 
পরিতাপ মিটাও। 
সুনি গুরুবচন চরন সির নাৰা। 
হরযু বিষাঁছু নকছু উর আৰা ॥ 
ঠাড় ভয়ে উঠি সহজ সুভায়ে । 
ঠবনি ভূবা স্থগরাজ লজায়ে ॥ 
রাম গুরুর বাক্য শুনিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন । 
তাহার হৃদয়ে না হইল হর্য না হইল বিষাদ। সহজ 
স্বাভাবিকতায় দীড়াইয়া উঠিলেন। তাহার চলনে যুৰা 
সিংহও লঞ্জ। পায়। 
উদ্দিত উদয় গিরি মঞ্চ পর রঘুবর বালপতঙ্গ । 
বিকসে সম্ভতসরোজ সব হরষে লোচন ভৃঙ্গ ॥ 
রাম মঞ্চের উপর উঠিলেন, যেন উদয় গিরিতে বাল 
সুর্যদেব দেখা দিলেন। ুর্য উদয়ে কমলবনের ন্যায় সাধুর! 
প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলের লোচন-হৃঙ্গও আনন্দিত 
হইল। ( সকলে দেখিয়া সুখী হইল । ) 


২৮৮ ॥ নৃপন্হ কেরি আসা নিসি নাসী। 
বচন নখত অবলী ন প্ৰকাসী ॥ 
মানী মহিপ কৃষ্গুদ সকুচানে। 
কপটী ভূপ উলুক লুকানে ॥ 


নখত-_নক্ষত্র । অবলী-সমূহ। উলুক-_পেচক ॥ 
রাজাদিগের আশারপ রাত্রি নষ্ট হইল। তাহাদের ৰাক্য- 


ৰালকাঁণ্ড 


রূপ নক্ষত্রও লোপ পাইল, তাহাদের কথ! ফুটিল না। রাত্রি 
গেলে কুমুদ যেমন সঙ্কুচিত হয়, অভিমানী রাজারা৪ তেমনি 
হইলেন। কপটী রাজারা পেঁচার মত লুকাইয়া গেল। 

ভয়ে বিসোক কোক খুনি দেৱা । 

বরষহি সুমন জনাৰহি সেবা ॥ 

গুরুপদ বন্দি সহিত অনুরাগ! । 

রাম মুনিন্হ সন আয়ন মাগ! ॥ 


হর্ন উদয়েব চখা যেমন আনন্দিত হয়, মুনিগণ ও 
দেবতাগণ তেমনি আনন্দিত হইলেন। দেবতার! পুষ্পবৃষ্টি 
করিয়। সেবা জানাইলেন | অন্তরাগের সহিত গুরুর পদ 
বন্দনা করিয়া রাম এুনিদিগের নিকট আজ! চাহিলেন। 


সহজহি চলে সকল জগ স্বামী । 
মত্ত মঞ্জু বর কুঞ্জর গামী ॥ 
চলত রাম সব পুর নর নারী। 
পুলক পুরি তন ভয়ে জুখারী ॥ 


সকল জগতের স্বামী মত্ত হাতীর ন্যায় স্বাভাবিক গতিতে 
চলিতে লাগিলেন। রাম চলিতেছেন দেখিয়া পুরনারীর 
শরীবে পুলক দেখা দিল, তাহারা সখী হইল। 
বন্দি পিতর সব জুক্কৃত সভারে। 
জো” কু পুন্তা প্রভাব হমারে॥ 
তো সিবধনু ম্বনীল কী নাঈ'। 
তোরহি রামু গনেস গোসাঈ' ॥ 
তাহারা গিত, দেবতা ও পুণ/সমূহকে বন্দনা করিয়। 
বপিল-_মামাদের যদি কিছু পুণে বল থাকে, তবে, হে 
গণেশ, গ্রহ রাম যেন মৃণাণেব মত শিধ-পন্ ভাঙ্গিয়। ফেলেন। 
রামহি প্রেম সমেত লখি সখিন্হ সমীপ বোলাই। 
সীতামাতু সনেহবস বচন কহই বিলখাই ॥ 
সীতার মাত। রামকে প্রেমের মহিত দেখিয়া সখীদিগকে 
ড।কিয়া সেহবশে ছুঃখের সহিত বলিলেন 
২৮৯॥ সখি সব কৌতুক দেখনিহারে। 
জেউ কহাৰত হিতু হমারে ॥ 
কোউ ন বুঝাই কহই নৃপ পাহী। 
এ বালক অস হঠ ভল নাহী’ ॥ 
সখী, যাহার| আমার হিতকারী বপিয়া পরিচয় দিয়] 
থাকে, তাহার| সকলেই তামাসা দেখিতেছে। কেহই 
রাজাকে এ কণা বুঝাইয়| বলিতেছে না যে, রাম বালক । 
এইপ্রকার জিদ কর! (ধনুক ভাঙ্গিলে তবে কণ্ঠ! দিব ) 
ভাল নয়। 
রাৰন বান ছুআ নহি চাপা।। 
হারে সকল ভূপ করি দাপা ॥ 
সো ধনু রাজ কুঅঁর কর দেহী । 
বালমরাল কি মন্দর লেহী" ॥ 


১৯১ 


রাবণ ও বাণ রাক্ষস এই ধনুক ছু ইতেই পারে নাই, 
সকল রাজা দাপাদাপি করিয়। পরে হার মানিয়াছে। সেই 
ধনুক রাজকুমারকে দেওয়া! হইতেছে | শিশ্ুহাস কি 
মেরুপর্বত লঙ্ঘন করিতে পারে? 
ভূপসয়ানপ সকল সিরানী। 
সখি বিধিগতি কহিজাতি নজানী॥ 
বোলী চতুর সখী স্ছু বানী । 
তেজবস্ত লঘু গনিয় ন রানী ॥ 
সয়াশপ--চতুরতা। পিরাশী-চলিয় গিয়াছে ॥ 
রাজার সকল বুদ্ধি শেষ হইয়া গিয়াছে । হে সখী, 
বিধাতার গতি কিছু জানা যায় না। এক বুদ্ধিমতী সখী 
মৃদ্বাকেয বপিল-_হে রাণী, তেজস্বীদিগকে ছোট মনে 
করিও না। 
কহ্‌ কুম্ভজ কহ সিন্ধু অপার!।। 
সোখেউ জুজস সকল সংসার ॥ 
রবিমওল দেখত লঘু লাগ! । 
উদয় তাস্স ভ্রিভুৰন তম ভাগ ॥ 


কোথায় অগন্তয আর কোথায় অপার সমুদ্র, তবুও 
অগস্ত্য সমুদ্র শুধিয়। লইয়াছিলেন। সকল সংসার তাহার 
সুযশ গাহিতেছে। হৃর্যমগ্ুল দেখিতে ছোট, কিন্তু সেই 
সর্ষের উদয়ে ত্রিভুবনের অন্ধকার দূর হয়। 
মন্ত্র পরমলঘু জাজ বস বিধি হরি হর সুর সর্ব । 
মহা মত্ত গজ রাজ কহ বস কর অদ্ভুস খর্ব ॥ 

মগ্ খুবই ছোট কিন্ু ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সকল 
দেবতা তাহারই বশ। ছোট একটা অঙ্কুশ মহামত্ 
হাতীকেও বশ করে। 
২৯০॥ কামকুন্ুম ধনু সায়ক লীন্হে। 

সকল ভুবন অপনে বস কীন্হে ॥ 


দেবি তজিয় সংসয় অস জান্দী। 
ভঞ্জব ধুযু রাম জুন রানী ॥ 


কাম কেবল ফুলের ধমক ও বাণ দ্বারাই সকল ভুবন 
নিজের বশে রাখিয়াছে। হে দেবী, আপনি এই সকল 
কথ! মনে করিয়া সন্দেহ করিবেন না। আপনি শুনুন, রাম 
ধনুক ভাঙ্গিবেন। 


সধীৰচন জনি ভই পরতীতী। 
মিট বিষাঁছু বঢ়ী অতিপ্রীতী ॥ 
তব রামহি' বিলোকি বৈদেহী। 
সভয় হৃদয় বিনৰতি জেহি তেহী॥ 


সখীর বাক্য শুনিয়া রাণীর বিশ্বাস হইল । বিষাদ দুর 
হইল, অতিশয় গ্রীতি বাড়িল। এই সময় সীতা রামকে 


ছি সি 
১০০ 


দেখিপেন। তিনি সভনে যে সে দেবতাকে মনে মনে 
মিনতি করিতে লাগিলেন । 


মনহী' মন মনীব অকুলানী। 
হোউ প্রসন্ন মহেস ভবানী ॥ 
করছ সুফল আপন সেবকাঈ। 
করি হিত হর চাপগরুআী ॥ 

আকুল হইয়া মনে মনে পলিপেল হে মহেশ, হে 
ভবানী, প্রসন্ন হ৪, তোমার সেবিকার ইচ্ছা পূণ কর, 
অনুগ্হ করিয়। ধনুক হা্ক। করিয়। দাও । 

গননায়ক বরদায়ক দেৰা। 
আদ্ু লগে কীন্হেউ তৰ সেৰা ॥ 
লার বার আুনি বিনতী মোরী। 
করন চাপগুরুত! অতি থোরী ॥ 

(5 ব্রদানকারী দেবতা গণেশ, আজ পষন্থ তোমার 
সেবা করিয়া আসিয়াছি। আমার কাতর মিনতি শুনিয়া 
ধম্বকের ভার কমাইয়া দাও । 

দেখি দেখি রঘু বীর তন জুর মনাৰ ধরি ধীর । 
ভরে বিলোচম প্রেমজল পুলকাৰলী সরীর ॥ 

সীত। রামচন্দ্রের শরীর দেখিয়। দেখিয়। পৈধ ধরিয়। 
দেবতাদিগকে মানত করিতেছিলেন। ঠাহার চোখে 
প্রেমাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল | 

২৯১॥ নীকে নিরখি নয়ন ভরি সোভ৷। 
পিতুপন্ জুমিরি বন্ছরি মন ছোভা!॥ 
অহহ তাত দারুন হঠঠানী। 
সম্ভুঝত নহি: কছু লাভু নহানী।॥ 
£ঠঠানী-জেদ করিয়। ॥ তিনি চোখ ভরিয়া শোভ! 
দেখিলেন বটে, কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞ। মনে করিয়! আবার 
খে হুইল। হে পিতা, তুমি জেদ করিয়া কি কঠিন 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, লাভ ক্ষতি কিছুই বোঝ নাই। 
সচিৰ সভয় সিখ দেই ন কোষ । 
বুধসমাজ বড় অনুচিত হোল ৷ 
কহু ধনু কুলিসচ্ছ চাহি কঠোর! । 
কহ স্তামল স্বৃদুগাত কিসোর। ॥ 
মন্ত্রীও ভয়ে ভয়ে কিছু উপদেশ দিতেছেন না, আর 
পর্ডিতেরাও বড় অন্যায় করিতেছেন । কোথায় বজের 
'মপেক্ষাও কঠিন ধনুক, আর কোথায় শ্যামল-কোমল-শরীর 
কিশোর রামচন্ । 
বিধি কেহি ভীতি ধরউ উর ধীরা। 
লিরিস জুমন কন বেধিয় হীরা ॥ 


সকল সভা কৈ মতি ভই ভোরী । 
অব মোহি সন্তু চাপ গতি তোরী ॥ 


রামচরিতমানস 


হে বিধাত), কি করিয়া খৈধ রাখি, শিরীষ কুলের কণা 
কি করিয়া হীরা কিধিতে পারে? সভাশুদ্ধ সকলেরই 
বুদ্ধির ভুল হইয়া গিয়াছে | হে হরধন্থু, এখন তুমিই আমার 
গতি। 


নিজ জড়তা লোগন্হ পর ভারী । 
হোহু হরুঅ রঘৃপতিহি নিহারী ॥ 
অতি পর্নিতাপ সীয়মন মাহী । 
লৰনিমেষ জুগসয় সম জাহী' ॥ 


ঢারী--ফেলিয়।, ছড়াইয়। । হো হরুঅ--হাক্ক! হও ॥ 
নিজের জড়তা সকল লোকের উপর ছড়াইয়া দিয়া 
রামকে দেখিয়া তুমি হাল্গ। হও।| সীতার মনে অতিশয় 
পরিতাপ, তাহার নিকট নিমেমও যুগের মত কাটিতেছিল। 
প্রভুহি চিতই পুনি চিতই মহি রাজত লোচন লোল। 
খেলত মনসিজু মীন জুগ জন্গু বিধুমণ্ডল ডোল ॥ 
সীত| চঞ্চল চক্ষুতে একবার প্রভুর দিকে, একবার 
মাটির দিকে দেখিতেছিলেন | মনে হইল যেন চন্ত্রমগুলের 
তলে দুইটী কামরূপ মাছ খেলিতেছে । 
২৯২॥ গিরাঅলিনি মুখপন্কজ রোকী। 
প্রগট নলাজনিসা অবলোকী ॥ 
লৌচনজন্পু রহ লোচনকোন।। 
জৈসে পরম কুপন কর সোনা ॥ 
রাত হইলে পন্মফুলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া 
মালার পূর্বেই পদ্ম বন্ধ হওয়ায় মৌমাছি যেমন পদ্নের 
ভিতর বন্ধ হইয়। থাকিতে বাধ্য হয়, তেমনি লজ্জারূপ রাজি 
আদায় সীতার মুখপন্ন বন্ধ হইয়। গেল, মুখের ভিতর হইতে 
বাক্রূপ মৌমাছি আর বাহির হইতে পারিল না। কপণের 
সোনা যেমন কৃপণের হাতছাড়। হইতে চায় ন।, ত্তেমনি 
চোখের জল চোখের কোনেই রহিয়। গেল । 


সকুচী ব্যাকুলতা বড়ি জানী। 
ধরি ধীরজ প্রতীতি উর আনী ॥ 
তন মন বচন মোর পঙ্গু সাচ।। 
রঘু পতি পদ সরোজ চিতু রাচ৷ ॥ 


নিজের ব্যাকুলতাতে নিজেই সঙ্কোচ বোধ করিলেন, 
ধৈর্য ধরিয়া এই বিশ্বাদ হৃদয়ে আনিলেন যে, যদি আমার 
মন, দেহ ও বাক্য খাটি হয় ৪ আমার মন রঘুপতির 
শদকমলে পড়িয়। থাকে, 


তো তগবান সকল উর বালী । 
করিহহি মোহি রঘূবর কৈ দাসী! 
জেহি কে জেহি পর সত্য সনেু। 
সো তেছি মিলই নকছু সন্দেডু ৷ 


বাল্কাণ্ড ১৯৩ 


তবে সকলের হদ্য়বানী ভগবান আমাকে রবনুপতির 
দ/|দী করিবেন। যাহার উপর যাহার সত্য প্রেম আছে 
তাহার সহিত তাহার মিল হইবে, সন্দেহ নাই । 
প্রভুতন চিতই প্রেমপন ঠানা। 
রূপানিধান রাম সব জানা ॥ 
সিয়হি বিলোকি তকেউ ধলু কৈসে। 
চিতৰ গরুড় লঘু ব্যালহি জৈসে॥ 
প্রভুর দিকে দেখিয়! সীতা যে প্রেম প্রতিল্ছ। করিলেন, 
ক্পানিধি রাম সে সকল জানিলেন। সীতাকে দেখিয়া 
যেমন করিয়া গরুড় ছোট সাপের দিকে তাকায়, তিনি 
ধনুকের দিকে তেমনি করিয়া তাকাইলেন | 
লষন লখেউ রঘ বংশ মনি তাঁকেউ হরকোদও। 
পুলকি গাত বোলে বচন চরন টাপি ব্রজ্মও ॥ 
ধন্রকের দিকে 
এ্ক্মাণ্ড চাপিষ। 


প্মণ দেখিতে পাইল বে, বাম 
তাকাইয়াছেন তখন তিনি প দিয়! 
রোমাঞ্চিত হইয়। বলিল 
২৯৩॥ দিসিকুঞ্জরহ্ছু কমঠ অহি কোল।। 
ধরহু ধরনি ধরি ধীর ন ডোলা ॥ 
রাম চহহি শক্ষরধনু তোর!। 
হোছ সজগ সুনি আয়ঙ্গ মোরা ॥ 
দিগ গজগণ, কচ্ছপ, শেষনাগ ও বরাহ পৃথিবীকে দীবে 
পরিয়। রাখ, দোপাইও ন৷। রাম শঙ্করধন্ন ভাঙ্গিতে 
চাহিতেছেন, আমার আ।জ্ঞ। শুনির। সজাগ হও । 


চাপসমীপ রাম জব আয়ে। 
নরনারিন্হ সুর আুককত মনায়ে ॥ 
সব কর সৎসয় অরু অজ্ঞানু । 
মন্দমহীপন্হ কর অভিমানু ॥ 


পাম যখন ধগ্নকের নিকট আমিলেন, তখন শরনারী ৭ 
দেবতার। সৌভাগ্য বলিয়! মনে করিলেন । সকলের সন্দেত 
? অজ্ঞান, মন্দ রাজাদের অভিমান, 


পগুপতি কেরি গরবগরুআনঈ 

সুর মুনি বরন্হ কেরি কদরাঈ ॥ 
সিয় কর সোচ জনকপহিতাৰ1। 
রানিন্হ কর দারুন দুখ দাব1॥ 


পরশুরামের বড় গব, স্থর ও মুনির্দিগের ভীরুভ।, সী তাধ 
পঃ, জনকের অমতাপ ও বাণাদিগের দারুণ তঃখের জাল।, 


সন্ভুচাপ বড় বোহিত পাঁঈ। 
চড়ে জাই সব সঙ্কু বনাঈ॥ 

রাম বাছ বল সিন্ধু অপান্দ। 
চহত পার নহি কোউ কনহান্ধ ॥ 


২৫ 


এই সকলে মিলিয়। হরবকুকে ৭৬ নৌকা করিয়া নিয়। 
সকলে চড়িল। রামের বাহুধশ অপার সমুদ্র, তাহাই 
উহার পার হইতে চায় কিন্তু কোনও মাঝি নাই। 
রাম বিলোকে লোগ সব চিত্র লিখে সে দেখি। 
চিতঈ সীয় কৃপীয়তন জানী বিকল বিসেখি ॥ 
রাম সকল লোকের দিকে চাহিয়। দেখিলেন, যেন 
তাহার চিত্রিত ছবির মত দীড়াইয়। আছে। কপালিধি 
সীতার দিকে যখন তাকাইলেন, তখন সীতাকে বিশেষ 
বিকল দেখিলেন। 
২৯৪॥ দেখা বিপুল বিকল বৈদেহী। 
নিমিষ বিহীত কলপসম তেহী ॥ 
তৃষিত বারি বিনু জে। তনু ভ্যাগা।। 
ঘুয়ে করই কা জুধাতড়াগণ ॥ 
তিনি যখন দেখিলেন মে সাত! অতিশব ব্যাকুল 
হইয়াছেন, ঠাহাব শিমেষকালও বেন এক কম্প বলিয়া মনে 
হইতেছিল। মাতাৰ শবস্ব। দেখিয়। তাহার মনে হইল, 
থে ল/ক্তি পিপাসাঘ মধ্য়। গিয়াছে তাহার মৃতদেহের 
নিকট মুতের পুপরিণাই বা কোন কাজে আসে? 
কা বরষা জব কৃষী স্ুখানে। 
সময় চুকে পুনি ক! পছতানে ॥ 


অস জিয় জানি জানকী দেখী। 
প্রভু পুলকে লখি প্রীতি বিসেখী ॥ 


মদি ক্ষেতই শুকাইয় গেল, তবে বর্ষ। হইলে আর কোন্‌ 
লাভ? সময় যদি ১পির। গেল, তবে আনুঙাপে আর কি 
ফপ? এই কথ। ভাবিয়| প্ৰভু লীতাকে দেখিপেন ও তাহার 
পরম গ্রীতির কথ! জানিয়। মানন্দিত হইলেন । 
গুরুহি প্রনাম মনহি মন কীন্হ]। 
অতিলাঘৰ উঠাই ধনু লীনহা। ॥ 
দমকেউ দামিনি জিমি জব লয়উ। 
পুনি ধনু নভ মণ্ডল সম ভয়উ॥ 
মনে মনে পকুকে প্রণাম করিয়। হাল্ক। ভাবে ধর্ম 
?পিএ। লইলেন । বিঢাং জলিয়। উঠিতে যেমন মুহূর্ত মাত 
পাগে. লনু পয তেমনি ছ'তই রাম উগাইপেন। তার পর 
পগকখান| আকাশের মত গোপাকার হইল | 
লেত চড়াবত খৈ’ঞ্চত গাড়ে । 
কান্ছ ন লখ। দেখ সব ঠাটে ॥ 


তেহ্ছি ছন রাম মধ্য ধলু তোর।। 
ভরেউ ভুবন ধুনি ঘোর কঠোরা ॥ 


বর্দিও সকলেই লক্ষ করিয়াছিল, ত৭9 কখন থে রাম 
ধন উঠাইলেন,' খুব টানিয়া গুণ চড়াইলেন তাহ! কে 
দেখিতে পাইল ন। | সেই সময়েই ধুকের মপ্য ভাগ রাম 


৯৯৪ 


ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সে ঘোর ও কঠোর শব্দে পৃথিবী 
ভরিয়া উঠিল। 


ছন্দ_- ভরে ভুবন ঘোর কঠোর রৰ রবিবাজি 
তজ্ি মারগু চলে। 
চিন্ধরহি দিগ গজ ডোল মহি অহি কোল 
কুরম কলমলে ॥ 
সুর অক্জর মুনি কর কান দীন্হে সকল 
বিকল বিচারহী”। 
কোদও খন্ডেউ রাম তুলসী জয়তি বচন 
উচারহী' ॥ 
সকল ভুবনে ঘোর কঠোর শব্দ হইল। সে শবে 
'চম্কাইয়া কৃর্ষের ঘোড়াগুলি পথ ছাড়িয়া চলিল, দিগগজ- 
গণ চীৎকার করিতে লাগিল, পৃথিবী ছুলিতে লাগিল, 
শেষনাগ বরাহ ও কচ্ছপ কলরব করিয়া উঠিল। সুর, 
অনুর ও মুনিরা সে শব্দে কানে হাত দিলেন। সকলে 
বিকল হইয়া কি হইল ভাবিতে লাগিলেন । রাম ধনুক 
ভাঙ্গিয়াছেন। তুলসী জয় বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, 
বলিতেছে- জয় রামচন্দ্রের জয় । 
সোঃ- 
শঙ্করচাপ জহাজ সাগর রঘুবর বান বল । 
বুড় সো সকল সমাজ চড়ে জো প্রথমহি মোহবস ॥ 
হরধম্ জাহাজ, আর রামের বাহুবল হইতেছে সাগর। 
জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল, বাহুবল সাগরে ডুবিয়া গেল। যাহার! 
প্রথম হইতে এ জাহাজে মোহবশে চড়িয়াছিলেন, তাহারা 
সমাজ সহিত ডুবিলেন ৷ যাহারা হরধন্থ ভাঙ্গিবেন বলিয়া 
' নিজেরা আশ! করিতেছিলেন, তাহাদের আশা ডুবিল। 
২৯৫॥ প্রভু দোউ চাপখও মহিডারে। 
দেখি লোগ সব ভয়ে জুখারে ॥ 
কোৌসিক গ্ধপ পয়োনিধি পাৰন। 
প্রেমবারি অৰগাহ জহাৰন ॥ 


প্রভু ধনুকের ছুইখও মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। ইহা 
দেখিয়া লোকে সুখী হইল । বিশ্বামিত্র যেন পবিত্র সমুদ্র 
আর তাহার ভালবাসা হইতেছে উহার গভীর জল। 


রাম রূপ রাকেস নিহারী । 
বডঢ়ত বীচি পুলকাৰলি ভারী । 
বাজে নভ গহুগহে নিসানা। 
দেৰবধু নাচনি কারি গানা ॥ 


বিশ্বামিত্রের গ্রেমসাগর রামরূপ পূর্ণচন্ত্র দেখিয়া উথলিয়া 
উঠিল। উহা শয়ীরে রোমাঞ্চের আকারে দেখা দিল। 
আকাশে নাগর! দমদম বাজিতে লাগিল, দেববধুর! নাচিয়! 
নাচিয়া গান করিতে লাগিলেন । 


রামচাঁরতমীনম 


ব্রজ্জাদিক জুর সিদ্ধ সুনীস!। 
প্রভুহি প্রসংসহি দেহি অসীস! ॥ 
বরষহি জুমন রক্ষ বহু মাল! 
গাৰঙ্কি কিন্নর গীত রসাল! ॥ 


ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণ, সিদ্ধ ও মুনীশ্বরগণ রামের প্রশংসা 
করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। নান! রঙের ফুল ও অনেক 
মালা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্নরগণ মধুর গীত 
গাহিতে লাগিল। 


রহী ভুবন ভরি জয় জয় বানী । 

ধন্সুষ ভঙ্গ ধুনি জাত নজানী॥ 

সুদিত কহ্‌হি: জহ্‌ তহ নর নারী। 

ভঞ্জেউ রাম সত্ভৃধন্গু ভারী ॥ 

ধনুক ভাঙ্গার যে শব্দ হইয়াছিল, তাহা বেন ডুবিয়া 

গেল। তৃবনময় যে (জয় জয়) রব উঠিয়াছিল তাহা 
শুনিয়াই আনন্দে যেখানে সেখানে নরনারীর। বলিতে 
লাগিল--রাম গুরুভার হরধন্ন ভাঙিয়াছেন। 
বন্দী মাগধ সুতগন বিরদ বদহি: মতিধীর। 
করহি নিছাবরি লোগ সব হয় গয় মনি ধন চীর ॥ 


ধীরমতি বন্দী, মাগধ ও ভাটেরা যশোগান করিতে 
লাগিল। সকল লোকে হাতীঘোড়া, ধন, মণি ও বস্তু দান 
করিতে লাগিল। 
২৯৬) ঝাকি স্দক্ষ সঙ্ঘ সহনাঈ। 
ভেরি ঢোল দুন্ডুভী জহা ॥ 
বাজহি বহু বাজনে জুহায়ে । 
জহ্‌ তই ভুবতিন্হ মঙ্গল গায়ে ॥ 
ঝাঝ, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, সানাই, ভেরী, ঢোল, নাগর! ইত্যাদি 
অনেক সুন্দর বাজনা বাজিতে লাগিল। যুবতীরা যেখানে 
সেখানে মঙ্গল গান গাহিতে লাগিল। 
সখিন্হ সহিত হরষী' সব রানী । 
সুখত ধান পরা জন পানী ॥ 
জনক লহেউ জুখ সোচ বিহাঈ। 
পৈরত থকে থাহ জন্গু পান ॥ 
বে ধান ( জল অভাবে ) প্রকাইয়া যাইতেছিল, তাহাতে 
জল পড়িলে যেমন হয়, রাণীরা সখিদের সহিত তেমনি সুখী 
হইলেন। জনক রাজা শোক দূর করিয়া সুখ পাইলেন। 
জলে নাতরাইতে সাতরাইতে বে শ্রান্ত হইয়াছে সে যদি থৈ 
পায়, তবে তাহার যে অবস্থা হয় সকলের তাহাই হইল । 


জ্রীহত ভয়ে ভূপ ধনু টুটে ৷ 
জৈসে দিবস দীপ ছবি ছ,টে ॥ 
সীয়জুখহি বরনিয় কেছি ভাতী। 
জড় চাতকী পাই জনুত্বাতী ৷ 


বালকাশ 


ধনুক ভাঙাতে রাজারা মলিন হইলেন | দিনের বেলায় 
যেমন প্রদীপের সৌন্দর্য চলিয়া যায়, তাহাদের তেমনি হইল । 
সীতার সুখের কথা আর কি বর্ণনা করা যাইবে? স্বাতী 
নক্ষত্রে চাতকী জল পাইলে তাহার যে অবস্থা হয়, সীতার 
অবস্থা তেমনি হইল । 
রামহি লষন্গু বিলোকত কৈলে। 
সসিহি চকোরকিসারেকু জৈসে ॥ 
সতানন্দ তব আয়ু দিন্হ!। 
সীতা গমন রাম পনি কীন্হ।॥ 
লক্ষ্মণ এমনভাবে রামের দিকে দেখিতেছিলেন, যেন 
চকোর কিশোর চাদের দিকে দেখিতেছে। তখন শতানন্দ 
আন্ত! দিলে সীতা রামের নিকট গমন করিলেন । 
সঙ্গ সখী সুন্দর চতুর গাৰহি মঙ্সলচার । 
গৰানী বাল মরাল গতি জখম অন্ত অপার ॥ 
তাহার সহিত সুন্দর চতুর সখীরা ছিল, তাহারা 
মঙ্গলগান গাহিতেছিল। তাহার গমনের গতি ছিল বাল 
মরালের মত, তাহার অঙ্গে অপার স্রঘমা ছিল। 
২৯৭। সখিন্হ মধ্য নিয় সোহতি টকসী। 
ছবি গন মধ্য মহা! ছবি জৈসী ৷৷ 
করসরোজ জয়মাল সুহাঈ। 
বিস্ব বিজয় সোতা জন্গু হাই ।। 
ৃনয়ের মধ্যে মহাত্ুন্দর ষেমন শোভা পায়, সখীদের মধ্যে 
সীতা তেমনি শোভা পাইতেছিলেন। তাহার করপল্ে 
সুন্দর জয়মালা ছিল। বিশ্ববিজয় করার সৌন্দর্য যেন 
তাহাকে ছাইয়াছিল। 
তন দকোচ মন পরমউহ্থীতু। 
গুড়প্রেম লখি পরই ন কাহু ॥ 
জাই সমীপ রামহুবি দেখী । 
রহি জঙ্গ কুর্তরি চিত্রঅৰরেধী ॥ 
দেহে ছিল সঙ্ষোচ আর মনে পরম উৎসাহ | সীতার 
গোপন প্রেম কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সীতা 
নিকটে গিয়া রামের শোভা দেখিয়া, তিনি যেন চিত্রে আ্বাকা 
রহ্য়াছেন এমনিভাৰে স্থির হইয়া রহিলেন। 
চতুর সখি লখি কহা বুঝাঈী। 
পহিরাৰন্থ জয়মাল আহা ॥ 
জুনত ভুূগল কর মাল উঠাঈ। 
প্রেমবিবস পহিরাই নজাঈ ॥ 
চতুর সখী সীতার অবস্থা দেখিয়া বুঝাইয়া বলিল 
সুন্দর জয়মালাখানি পরাইয়া দাও। তাহা শুনিয়া দুই হাতে 
মালা তুলিলেন, কিন্তু প্রেমে বিহ্বল বলিয়া পরাইতে 
পারিলেন না। 


১৯৫ 


গাবহি ছবি অবলোকি সহ্েলী। 
দিয় জয়মাল রামউর মেলী ॥ 
সীতা হাতে মালা উঠাইয়া ধরিয়াছেন। যেন নাল 
সহিত দুইটি পদ্ম চন্্রকে ভয়ে ভয়ে জয়মাল| দিতেছে এইরূপ 
শোভা হইল। সখীরা এই শোভা দেখিয়া! গাঠিতে 
লাগিল। সীতা রামের গলায় জয়মালা দিলেন । 
রঘুবরউর জয়মাল দেখি দেৰ বরষ্ছি জুম । 
সঙ্কুচে সকল ভুআ।ল জন্তু বিলোকি রৰি কুযুদগন ॥ 
রামের বুকে জয়মাপা দেখিয়। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি 
করিলেন। রাজার! সকলেই সঙ্কোচ বোধ করিলেন । ফরম 
উঠিলে কুমুদগণের যে অবস্থা হয়, তাহাদের সেই অবস্থ! 
হইল। 
২৯৮ ॥ পুর অরু ব্যোম বাজনে বাজে। 
খল ভয়ে মলিন সাধু সবরাজে॥ 
জুর কিন্নর নর নাগ মুনিস!। 
জয় জয় জয় কহি দেহি অলীসা ॥ 
নগরে ও আকাশে বাগ্ঠ বাজিতে লাগিল । দৃষ্টেরা মলিন 
হইল, সাধুরা সন্তুষ্ট হইল। দেবতা, কিন্নর, নর, নাগ ও 
মুনিরা সকলে জয়জয় বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । 
নাচহি গাৰহি' বিবুধবঞ্গূী। 
বার বার কুজ্মাৰলি ছুটী ৷ 
জহ তহ্‌ ৰিপ্ৰ বেদধুনি করহী' : 
বন্দী বিরদাৰলি উচ্চরহী' ॥ 
দেবতাদের স্ত্রীরা নাচিতে ও গাহিতে লাগিল। ৰার 
বার ফুল বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণের! যেখানে সেখানে 
বেদ উচ্চারণ করিতে লাগিল। বন্দীরা যশোগান করিতে 
লাগিল । 
মহি পাতালু নাক জক্গুব্যাপা। 
রাম বরী সিয় ভঞ্জেউ চাপা ॥ 
করহি আরতি পুর নর নারী । 
দেহি নিছাৰরি বিভ্ত বিসারী ॥ 
নাক--আকাশ। বরী--বরণ করিয়াছেন ॥ পৃথিবীতে, 
পাতালে, আকাশে যশ ছাইয়া গেল, রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া 
সীতাকে বিবাহ করিয়াছেন । পুরনরনারী আরতি করিতে 
লাগিল। নিজেদের কত ধন আছে, সে কথা তুলিয়া 
উৎসর্গ করিতে লাগিল। 
সোহতি সীয় রাম কৈ জোর । 
ছবি শৃঙ্গার মন এক ঠৌরী ॥ 
সখী কহি প্রভুপদ গছ সীতা। 
করত ম চরনপরস অত্ভীত্বা ॥ 


১৯৬ 


শোভা ও শঙ্গার একত্র মিলিলে যেরূপ হয়, রামের 
সহিত সীতার মিলন সেইরূপ দেখাইতেছিল। সখী 
বপিল--মীতা, রামকে প্রণাম কর। সীতা অঠিভয়ে 
রামের চরণ স্পর্শ করিতে পাঁরিতেছিলেন না। 
গেতম তিয় গতি আুরতি করি নহি পরসতি পগ 

| 

মন বিহঁসে রখু বংস মনি গীতি অলৌকিক জামি ॥ 

সীতা যেন অহলযার অবস্ত| স্মবণ করিয়াই হাত দিয়! 
পা ছু'ইতেডিলেন না, চু ইলেই যদি ব্রগলোকে যাইতে হয়। 
সীতার অসাপারণ গ্ীনিব কথ জানিয় রাম মনে মনে 
হাসিলেন । 


২৯৯॥ তব সিয় দেখি ভূপ অভিলাষে। 
কুর কৃত মূঢ় মন মাষে॥ 
উঠি উঠি পহিরি সনাহ অভাগে। 
জহ' তহ' গাল বজাৰন লাগে ॥ 
সনা£--কবচ, বর্ম॥ ধাজাদের সীতাকে দেখিয় 
লোভ হইতেছিল। ক্রুব, কৃপন * মাগঁৱ৷ মনে মনে রাগ 
করিতেছিল। অভায! রাজাব। বর্ম পড়িধ। বেখানে সেখানে 
আস্ফালন করিতেহিল ! 
লেছ ছঁড়াই সীয় কহ কোউ। 
ধরি বাধন নৃপবালক দোউ ৷ 
তোরে ধন্গুষ টাড় নহি সরজী। 
জীবত হমহি! কুঞ্জীরি কো বরঈ ॥ 
টাড়__সর্ত। সরঈ--পুরণ হওয়া ॥ কেহ বলিল 
সীতাকে ছিনাইয়া লও, রাজপুত্র দুইজনকে বাঁধিয়া ফেল। 
ধক ভাঙ্গাতেই সর্ভ পুরণ হয় নাই। আমি বীচিয়। 
থাকিতে কুমায়ীকে কে বিবাহ করিতে পারে? 
জে! বিদেহ কু করই সহাই । 
জীতহু সমর সহিত দোউ ভাই ॥ 
সাধুভূপ বোলে সনি বান্নী। 
রাজসমীজহি: লাজ লজানী॥ 
যি জনক রাজা উহা্দিগকে সাহায্য করে, তবে জনকের 


সহিতই দুই ভাইকে মৃদ্ধে জিতিব | এই কথা শুনিয়! সাধু 


রাজারা ৰলিল---তুমি রাজা সম্প্রদায়ের লজ্জার কারণ। 

বলু প্রতাপ বীরতা বড়াঈ। 

নাক পিনাকহি সঙ্গ সিধাঈ ॥ 

সোই সুরতা কি অব কন পাই ৷ 

অসি বুধি তে বিধি মুহু মসি লাই ॥ 

তোমার বল, প্রতাপ, বীরত্ব, বডাই ধর্মুকের সাথে 

সাথেই হ্বর্গলাভ করিয়াছে। সে বীরত্ব এখন আর 
কোথায় পাইবে? বুদ্ধি এমন বলিয়াই বিধাতা তোমার 
মুখ কালো করিয়াছেন। 


রামচরিতমানস 


দেখছ রামহি নয়ন ভরি তজি ইরধা মদ কোছ । 
লষন রোষ পাৰক প্রবল জানি সলভ জনি হো ॥ 


এখন ইঈর্ষ। অহঙ্গার ও মোহ ত্যাগ করিয়! নয়ন ভরিয়া 
রামকে দেখ। লক্ষণের ক্রোধ প্রবল আগুনের ন্যায়, 
উহাতে পতঙ্ষের মন পড়িও ন! । 
৩**। টৈনতেয়বলি জিমি চহ্‌ কাগ্ন। 
জিমিসস চহই নাগ অরি ভাগু ॥ 
জিমি চহ কূসল অকারনকোহী। 
সব সম্পদ! চহই সিৰক্রোহী ॥ 


সম--এশক, খরগোল ৷ নাগ অর্নি--সিংহ । কোঁহী-_- 
ক্রোদী ॥ কাক যদি গরুঢের জন্য উৎসর্গীক্ৃত দ্রব্য চায়, 
খরগোস যদি সিংহের ভাগ চার, অকাবণ কোোধী যদি 
মঙ্গল চায়, শিবড্রোহী যদি সুখ সম্পদ চাম, 
লোভী লোলুপ কীরতি চহঈ । 
অকলম্কতা কি কামী লহ ॥ 
হরি পদ বিমুখ পরমগতি চাহ।। 
তস তুমহার লালচু নর নাহা ॥ 
লোভী ও লোলুপ যদি কীতি চায়, কামী যদি 
অকলঙ্কতা চায়, হরিপদবিমুখ যদি মোক্ষ চায়, তবে তাত৷ 
যেমন হয় হে রাজী! তোমার লালসা ৫ তেমনি । 
কোলাহল সুনি সীয় সকানী। 
সখী লেবাই গঈ' জহ্‌ রানী ॥ 
রাম সভায় চলে গুরু পাহী"। 
সিয়সনেহু বরনত মন মাহী” ॥ 


সকানী-_সঙ্কুচিতা ৷ গোলমাল শুনিয়া সীতা সঙ্কুচিতা 
ইইলেন। সখী তখন তাঁহাকে যেখানে রাণী ছিলেন 
সেইখানে লইয়া গেল। রাম সস্তষ্ট মনে সীতার প্রেমের 
কথা ভাবিতে ভাবিতে গুরুর নিকট গেলেন । 
রানিন্হ সহিত সোচবস সীয়া। 
অব ধরে বিধিহি কাহ করনীয়1॥ 
ভূপবচন সুনি ইত উত তকহণী। 
লযন রামডর বোলি ন সকহ'॥ 
বাণীর! ও সীতা ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতা এখন 
কিকরেন। লক্ষুণ রাজাদের কথা শুনিয়া এদিক সেদিক 
দেখিতেছিলেন, রামের ভয়ে কিছু বলিতেছিলেন না। 
অকুননয়ন ভূকুটি কুটিল চিতৰত নৃপন্হ সকোপ। 
মনন” মন্ত গজ গন নিরখি সিংহকি সোরহি চোপ ॥ 
লগ্মণ চোখ লাল করিয়। ক্র কুঁচকাইয়া ক্রোধের সহিত 
রাজাদিগকে দেখিতেছিলেন | মনে হইল যেন, সিংহ- 
শাবকের মত্ত হাতীসমহ দেখিয়া লাফাইয়৷ পড়ার ইচ্ছা 
হইয়াছে। 


বালকাণ্ড 


৩০১। খরতর দেখি বিকল পুরনারী। 
সব মিলি দেহি: মহীপন্হ গারী ॥ 
তেহি অবসর জুনি সিৰ ধনু ভঙ্গ৷ । 
আয়ে ভৃগু কুল কমল পতঙ্গ! ॥ 
চঞ্চলতা দেখিয। প্রনান্ধীবা বিকল হইল | সকলে মিলিয়া 
রাজাদিগকে গালি দিতে লাগিল । (সেই সময হরধন ভা! 
হইরাচে শুনিয়া ভগুবুলপঞ্গে সন পরশুরাম আসলেন । 


দেখি মহীপ সকল সকুচানে । 


বাজ ঝপট জল্ু লবা লুকানে ॥ 
গোৌরসরীর ভূতি ভলি ভ্রাজ।। 
ভালবিসাল ত্রিপুও বিরাজ ॥ 
লব৷-এ$ প্রকার টড্ইয়েব মত ছোট পাখা ॥ 
বাক্ুপথীর পাখার শর্কে নেমন লবা পাথা লুকায়, 
তেমণই পরশ্বণানকে দেখিযা সকলেই সদ্ঘচি্ হইল। 
পরশ্তরামের গোর শরারে ভয় শোভা পাইতেছিল, ভাঙা? 


বিশাপ কপালে বিপৃঞ্ ভিলকরেখা আঁকা ছিল । 


সীস জট সপিবদন সুহাব]। 

রিসি বস কছুক অরুন হোই আবা!॥ 
ডকুটাকুঁটিল নয়ন রিস রাঁতে। 
সহজন্ছ চিতবত মনভ্' রিসাতে ॥ 


চা 


মাথার জ্টাপন ঠাহ'ব আন্দব চন্দনখ রাগে কতকট। 
লাল দেখ৷ইতেঁছিল। স্বাভাবিক গাবে শাকাইঈলেই মনে 
হইত বাশিযা আছেন, * হাতে নল ঠাক। কহ চোখ রাগে 
লাল হাইযাছিল। 
খষভ কন্ধ উর বাহু বিসা'ল।। 
চারু জনেউ মাল স্বগছালা ॥ 
কটি মুনিবসন তুন দুই বাঁধে। 
ধন্গু সর কর কৃঠীর কল কীধে॥ 
তাহার কাধ বসের মত, বুক বিশাল, বাহ? বিশাল, 
গলায় গরন্দর মালা ও বঙ্জোপবীত, গায় মুগছাল। পরনে 
কৌপীন, কোমরে বাপ! ঢুই তনপব, হাতে ধ্কবান ৪ 
স্রন্দর কাধের উপর ধুগার। 
সন্ত বেষ করনী কঠিন বরনি ন জাই সরূপ। 
ধরি মুনিতন্ু জ্গ বীররঙ্গ আয়উ জহ্‌ সব ভূপ ॥ 
তাহার বেশ ছিল সাধুর মত কিন্তু আচরণ ছিল 
কঠোর । তাহার স্বরূপ বর্ণন| কর| যায় না। বীররপ যেন 
মুনির দেহ ধরিয়া সকল রাজাদের মধ্যে উপস্থিত হইল। 


৩০২॥ দেখত ভৃগু পতি বেষু করাল! । 
উঠে সকল ভয়বিকল ভুআলা ॥ 
পিতুসমেত কহি নিজ নিজ নামা । 

লগে করন সব দন্তপ্রলামা ॥ 


১৯৭ 


পরশ্ুরামের ওয়ঈর বেশ দেখিয়া, সকল রাঁজার। ৬ম 
ব্যাকুল হইল। সকলে পিতার নামের সহিত নিজ নিজ 
নাম বলিয়' ৪ ৭বং £ইয। প্রণাম করিলে লাগিল। 


জেহি সুভায় চিতবহি' হিতু জানী। 
সৌ জানই জন্গু আই খুটানী ॥ 
জনক বহোরি আই সির নাৰ।। 
পীয় বোলাই প্রনাম করাৰা। ॥ 


পরশ্বান যাহার দিকে ভাল মনে স্বাভাবিকভাবে 
তাকান, সে মনে করে যেন আয শেষ হইল | পৰে 
»নক আমিয|। পাম কৰিলেন ৫ সাতাকে ডাকিয়া 
প্রণাম কবাইলেন । 


আসিম দীনহি সখী হরষানী। 
নিজ সমাজ লেই গউ সয়ানী ॥ 
বিস্বামিত্র মিলে পুনি আই । 
পদসরোজ মেলে দোল ভাঈ॥ 


পরশুরাম আশাবাদ কবিলেন। খন চতুর সখা সম্থষ্ট 
হইন) সাতাকে নিচের স্থানে লঈন। গেশেন। পরে 
শিশ্বমিএ আাশিয়। দেখ। করিলেন ৪ ৩৪ ভাই ঠাহার 
»বণপয্সে প্রণাম করিলেন | 


রাম লষন দসরথ কে ঢোটা। 
দেখি অসীস দীন্হ ভলি জোটা ॥ 
রামহি চিতই রহে ভরি লোচন । 
রূপ অপার মার মদ মোচন ॥ 


দশরথের পূর রাম লক্ষ্মণ ভাল জু জাশিযা আশীর্বাদ 
দিলেশ ! মদনের গবঙগাপী রামের অজেয় রূপ দেখিয়। 
তাহার চক্ষু ভরিয়! উঠিল | 
বহুরি বিলৌকি বিদেন সন কহহু কাহ অতিভীর। 
পুছত জামি অজান জিমি ব্যাপেউ কোপ সরীর ॥ 

হাবপর জনক রাচাব দিকে তাকাইয়া বলিলেন 
এঠ ভীড় কেন বলুন ত। জাশিরাও যেন জানেন না এই- 
ভাবে প্রধ করিলেন। এদিকে শবীর রাগে ভরিয়া টঠিল। 
৩০৩ ॥ সমাচার কহি জনক সুনায়ে। 

জেহি কারন মহীপ সব আয়ে ॥ 


আনত বচন তব অনত নিহারে। 
দেখে চাপখও মহিডারে ॥ 


যেজন্য রাজার সকলে আসিয়াচিলেন, সে কথা জনক 
শুনাইলেন। সেই কণ! শুনিতে শুনিতে অন্য দিকে ভাকাহিয়া 
(দখিলেন বে, ধন্তকথান। চাল! অবস্থায় মাটিতে পডিয়। 
আছে 


১৯৮ 


অতি রিস বোলে বচন কঠোরা। 
কহু জড় জনক ধন্ুষ কেই তোরা ॥ 
বেগি দেখাউ মু ন ত আছ 
উলটউ মহি জহ লগি তৰ রাজু ॥ 
অতিশয় রাগ করিয়া কঠোর বাক্যে বলিলেন__হে 
মূর্খ জনক, বল কে ধনুক ভাঙ্গিয়াছে। হে মূর্খ, শীঘ্র 
তাহাকে দেখাও, না হইলে তোমার রাজা যতদুর, তুর 
পৃথিবী উপ্টাইয়া ফেলিব। 
অতি ডর উতর দেত নৃপ নাহী'। 
কুটিলভূপ হরষে মন মাহী ॥ 
জর মুনি নাগ নগর নর নারী । 
সোচহি সকল ত্রাসউর ভারী ॥ 
অতিশয় ভয়ে রাজা উত্তর দিতেছিলেন না। কুটিল 
রাজাদের মনে ইহাতে বড় আনন্দ হইল। দেবতা, মুনি, 
নাগ ও নগরের স্রী-পুরুষ চিন্তিত হইল। তাহাদের বড় 
ত্রাস হইল। 
মন পছিতাঁতি সীয়মহতারী। 
বিধি অব সবরী বাত বিগারী ॥ 
ভূগুপতি কর জুভাৰ সুনি সীত।। 
অরধনিমেষ কলপসম বীতা। ॥ 
সবৰী--সাজান, নিষ্ন্ন। অরধ--অর্ধ। বীতা_ 
কাটিল ॥ সীতার মাতা এই বলিয়া অন্নস্তাপ করিতেছিলেন 
যে, বিধাতা সাজান কাজ এখন সমস্ত পণ্ড করিলেন। 
পরশুরামের স্বভাবের কথা শুনিয়া সীভার নিকট আধ 
নিমেষ কালও এক কলের সমান বোধ হইতে লাগিল। 
সভয় বিলোকে লোগ সব জানি জানকী তীরু। 
হৃদয় ন হরষ বিষাছু কু বোলে শ্রীরঘুবীরু ॥ 
শ্রীরামচন্ত্র সকলকে ভয়ভীত দেখিয়া ও সীতা ভীত 
হইয়াছেন জানিয়া এই কথা বলিলেন। তাহার না ছিল 
হর্ষ, না ছিল বিষাদ । 
৩০৪॥ নাথ সন্তু ধনু ভঞ্জনি হার।। 
হোইহি কোট এক দাস তুম্হারা ॥ 


আয়ু কাহ কহিয় কিন মোহী। 
জুনি রিসাই বোলে মুনি কোহী ॥ 


হে নাথ, হরধন্থু যে ভাঙ্গিয়াছে, সে আপনারই কোনও 
এক দাস। এখন আপনার কি আজ্ঞা আমাকে বলুন না 
কেন। এ কথা শুনিয়া ক্রোধী মুনি রাগিয়া বলিলেন-_ 


সেবক সো জে। করই সেৰকাঈ। 
অরিকরন করি করিয় লরাঈ ॥ 
জুনন্ছু রাম জেই সিৰধনু তোর! । 
সহ্‌স বানু সম সো রিপু মোরা ॥ 


রামচরিতমানস 


সেবক তাহাকেই বলে যে সেবা করে, শত্রর কাজ 
করিলে লড়াই করিতে হয়। হে রাম, শোন, যে ইরধন 
ভাঙ্গিয়াছে সে সহশ্র-বাহুর মতই আমার শত্রু । 
সো বিলগাউ বিহাই সমাজ । 
ন ত মারে জইহৈ: সব রাজা ॥ 
সুনি মুমিবচন লষন ম্মুজুকানে। 
বোলে পরজ্ধরহি অপমানে ॥ 
সে ব্যক্তি সকল হইতে আলাদা হউক, নচেৎ সকল 
রাজাই মারা যাইবে। মুনির কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ মৃদু হাসিলেন 
ও পরশুরামকে এই অপমাঁনকর বাকা বলিলেন 
বছ ধঙ্সহী’ তোরী লরিকাঈ"। 
কবহু ন অসিরিস কীন্হি গোসাঈ' ॥ 
এহি ধনু পর মমতা কেহি হেতু। 
সুনি রিসাই কহ ভৃগু কুল কেতু ॥ 
হে গোসাই, ছেলেবেলায় ত অনেক ধনুকই ভাঙ্গিয়াছি 
কোনও দিন ত এত রাগ করেন নাই । এই ধন্ুকটার 
জন্যই বা এত মমতা কেন? এই কথা শুনিয়া পরশুরাম 
রাগিয়া বলিলেন 
রে নৃপবালক কালবস বোলত তোহি ম সভার । 
ধন্ুহী"সম ত্রিপুরারি ধল্গু বিদিত সকল সংসার ॥ 


ওরে রাজার ছেলে, তোর মৃত্যু আসিয়াছে বলিয়া 
সাম্লাইয়৷ কথা বলিতেছিস্‌ না। সকল সংসারে বিখ্যাত 
এই ত্রিপুরারির ধঙ্ুক যে কোন ধনুকের সমান কি? 


৩০৫ ॥ লবন কহা হসি হষরে জানা। 
জনন দেৰ সব ধন্ুষ সমানা॥ 
কা সৃতি লাভু জুন ধঙ্গ তোরে। 
দেখা রাম নয়ে কে ভোরে ॥ 


ভুন--পুরানা | ভোরে- তুলে ॥ লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন 
হে দেব, শুসুন। আমি জানি সকল ধন্থুকই সমান, 
একটা পুরানো ধমক ভাঙ্গায় লাভই বা কি আর ক্ষতিই বা 
কি? রামচন্দ্র উহ! নূতন বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। 


ছুৰত টুট রছুপতিহ্ছ ন দৌষু। 
সুনি বিল্গ কাজ করিয় কত রোষ, ॥ 
বোলে চিতই পরজ্জ কী ওরা । 
রে সঃ জনেহি জুভাউ ন মোরা ॥ 


চিতই-_তাকাইয়া। ওরা--দিকে। সঠ- হুষ্ট। সুভাউ 
_ স্বভাব ॥ ওটা ছুঁইতেই ভাঙিয়া গিয়াছে, রঘুপতির 
দোষ নাই। দেখুন ত, মুনি, মিছামিছি কত রাগ 
করিলেন। পরশুরাম কুঠারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন-: 
ওরে মূর্খ, তুই আমার স্বভাবের কথা গুনিস্‌ নাই। 


বাঁলকীণ্ড 


বালক বোলি বধ নহি: তোহী। 
কেবল সুনি জড় জাহহি মোহী ৷ 
বালব্রজ্মচারী অভিকোহী। 
বিত্ববিদিত ছুত্রিয় কুল ড্রোহী ॥ 
তোকে বালক বশিয়াই বধ করিলাম না। ওরে মূখ, 
তুই আমাকে কেবল মুনি বলিয়াই জানিস, কিন্ত আমি 
অতিশয় রাগী বাল-ত্রক্গচারী। আমি ক্ষত্রিয় কুলের শত্রু 
বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত । 
ভুজবল ভূমি ভূপ বিল্লু কীন্হী। 
বিপুল বায় মহিদেবন্হ দীন্হী ॥ 
সহ্‌স বাছ ভুজ ছেদনি হার! । 
পরক্জ বিলোকু মহীপকুমার! ॥ 
বিপুলবার--অনেকবার। ছেদশিহারা-_-ষে ছেদন করে। 
আমার বাহুবলে আমি পৃথিবীকে রাজাশূন্য করিয়া বার 
বার ব্রাহ্মণদিগকে দিয়াছি। আমি সহতঅবাহুর হাত 
কাটিয়াছি। ওরে রাজার ছেলে, আমার কুঠার দেখ? 
মাতুপিতহি জনি সোচবস করসি মহীপকিসোর । 
গরভন কে অরভকদলন পরস্জ মোর অতি ঘোর ॥ 


ওরে রাজপুত্র, বাপ মার শোকের কারণ ইইস্‌ না। 
আমার এই অতিঘোর কুঠারে গর্ভবতীর গর্ভ ভ্রণও নষ্ট হয়। 
৩*৬॥ বির্হঁসি লযষন বোলে স্বছবানী। 
অহো সুনীস মহাভট মানী ॥ 
পুনি পুনি মোহি দেখাব কুঠাকধ। 
চহত উড়াৰন ফঁ,কি পহার ॥ 
হানিয়া মূছুবাক্যে লক্ষ্মণ বপিলেন--দুনীশ্বর, মহাযোদ্ধা 
বলিয়া আপনার অভিমান । আপনি আমাকে বার বার 
কৃঠার দেখাইতেছেন। ফু'দিয়াই পাহাড় উড়াইতে চাহেন। 
ইহ” কুম্‌হড়বতি কোউ নাহী । 
জে তরজনী দেখি মরি জাহী' ॥ 
দেখি কৃঠার সরাসন বান! । 
মৈ কছ্ু কহেউ সহিত অভিমান ॥ 
বতিয়া--কুমড়ার ফুলের সহিত বে ফল থাকে ॥ এখানে 
কচি কুমড়ার ফল কেউ নাই, যে আপনি আঙ্গুল 
দেখাইলেই মরিয়া যাইবে । আপনার কুঠার, ধন্থক ও বাণ 
দেখিয়া আমি অভিমানভরে কিছু বলিয়াছি। 
ভৃগুকুল সমুঝি জনেউ বিলোকী। 
জে! কছু কহেছ সহউ রিস রোকী ॥ 
জুর মহিজ্র হরিজন অরু গাল । 
_মরে কুল ইন্হ পর ন সুরা ॥ 
আপনি তৃষ্চকুলজাত জানিয়া ও আপনার উপবীত 
দেখিয়া আপনি যাহা কিছু বলিবেন, না রাগিয়া তাহাই 


১৯৯ 


সহিব। আমাদের বংশে দেবতা, ব্রার্ণ। ভগবদভান্ত ও 
গাইয়ের উপর বীরত্ব খাটায় না। 


বধে পাপ অপকীরতি হারে । 
মারতহু পা পরিয় তুম্হারে ॥ 
কোটি কুলিস সম বচন তুম্হা'র।। 
ব্যর্থ ধরছ ধন বান কুঠার! ॥ 
ইহাদিগকে মারিলে পাপ, হ্ারাইলে অপকীতি। 
সেইজন্য আপনি মারিতে থাকিলেও আপনার পায়ে পড়িব। 
আপনার বাক্য কোটি বজের সমান কঠোর, আপনি 
ধনুরবাণ ও কুঠার বুথাই ধরিতেছেন। 
জে বিলোকি অনুচিত কহেউ ছ্মন্থ মহায়ুনি ধীর। 
সুনি সরোষ ভৃগু বংস মান বোলে গির। গভীর ॥ 
হে ধীর মুনীশ্বর, যদি আপনার বাহিরের চিহ্ন দেখিয়! 
কিছু অন্তায় বলিয়া থাকি, তবে ক্ষমা করিবেন। এ কথা 
শুনিয়া পরশুরাম রাগিয়! গম্ভীর স্বরে বলিলেন 
৩০৭॥ কৌসিক জুননু মন্দ যহ বালক । 
কুটিল কালবস নিজ কুল ঘালক ॥ 
ভালু বংস রাকেস কলঙ্ক, ৷ 
নিপট নিরঙ্কুস অবুধ অসঙ্ক, ৷ 
রাকেস-াদ।  নিপট--নিতান্ত। নিরগ্কস-_- 
শাসনের বাহিরে | অবুধ--অজ্ঞান ॥ হে বিশ্বামিত্র, শোন | 
এই ছেলে কুটিল ও মন্দ, কালবশে নিজের কুল নাশ করিতে 
বসিয়াছে। এ ছেলে সূর্যৰংশ রূপ চন্দ্রের কলঙ্ক । এ ছেলে 
অবোধ ও ভয়হীন এবং শাসনের সম্পূর্ণ বাহিরে গিয়াছে। 
কালকৰলু হোইহি ছন মাহী" । 
কহ পুকারী খোরি মোহি নাহী’ ॥ 
তুম্‌হ হটকহু জৌ” চহহছ উবারা। 
কহি প্রতাপ বল রোধ হমার।॥ 
পুকারী-ডাকিয়া। খোরি-_দোষ। হটকহু--ঠেকাও। 
উবারা--বাচান ॥ এ মুহূর্তের মধ্যেই মালা যাইবে । হাক 
দিয়া বলিতেছি, আমার দোষ নাই। যর্দি তুমি বাঁচাইতে 
চাও, তবে আমার প্রতাপ, বল ও ক্রোধের কথা বলিয়া 
উহাকে ঠেকাও। 
লষন কহেউ মুনি জুজস তুম্হার!। 
তুম্হহি অছত কো বরনই পার] ॥ 
অপনে মুহ তুম্হ আপনি করনী। 
বার অনেক ভীতি বন্ধ বরনী ॥ 
পক্মণ বলিল--হে মুনি, আপনি থাকিতে আপনার 
ন্ববশের কথা কে বর্ণনা করিতে পারে? আপনি নিজের 
মুখেই আপনার নিজের কীতির কথা অনেকবার অনেক 
প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন। 


১৪৪ 


নহি সস্তোযু তো পুনি কছু কহহু ৷ 
জনি রিস রোকি দুসহ দুখ সহহু ॥ 
বীরবৃত্তি তুম্হ ধীর অছোভা। 
গারী দেত ন পাৰহু সোভা॥ 


যদ ভাহাতেও সন্তোষ ন। হইয়। থাকে, তবে মারে| 
কিছু বলুন, রাগ চাপির| রাখির| ছুঃসহ ঢঃখ ভোগ করিবেন 
না|! আপনার বীরোচিত আচরণ হইবে | আপনি হইবেন 
ধীর ও ক্ষোভশ্ন্য | আপনার ৩গাল দেয়! শোভ। 
পায় ন|। 
স্বর সমর করনী করহি কহি ন জনাবহি আপু । 
বিগ্মান রিপু পাই রন কায়র করহি' প্রলাপ ॥ 

বীর যে সে কাজের বেলায় দৃদ্ধই করে, নিজের কথ। 
মুখে বলিয়। বেচায় না। যুদ্ধে শর সন্মুখে উপস্থিত 
দেখিতে পাইয়। কাপুকমই খাবোল-তাবোল বলে। 


৩:৮ ॥ তুম্হ তৌ কাল হাঁক জন্গু লাবা। 
বার বার মোহি লাগি বোলাৰ1॥ 
সুনত লষন কে বচন কঠোর । 
পরক্জ জুধারি ধরেউ কর ঘোর] ॥ 


মাপনি ত যেন বমকে ডাকের মাথার রাখিয়াছেন, 
আমার জন্য বার বারই ডাকিয়া 'মানিত্েছেন ! লক্ষণের 
কঠোর বাক্য শুনিয়। পরশুরাম চাহাব ভীষণ কুঠার হাতে 
ঠিক করিয়| ধরিলেন। 


অব জনি দোষ দেই মোহি লোগু। 
কটুবাদী বালকু বধজোগু। 

বাল বাঁলোকি বহুত মে বাচা। 
অব যহ্‌ মরনহার ভা সীচা ॥ 


এখন যেন আমাকে লোকে দোম ন! দেয়, কঢ়বাদী 
বালক বধেরই যোগ্য । ছেলে মানুষ দেখিয়। আমি অনৈক 
বাচাইয়। চলিরাছি কিন্ত এখন দেখিতেছি যে, এ সত্যই 
মরণের পথে চলিয়াছে। 


কৌসিক কহা ছমিয় অপরাধু। 
বাল রোষ গুন গনহি' ন সাধৃ ॥ 
কর কুঠার মৈ অকরনকোহী। 
আগে অপরাধী গুরুড্রোহী ৷ 


বিশ্বামিত্র বপিলেন- অপরাধ ক্ষমা করিও, সাধুর।- 
পালকের দোষ গুণ ধরেন না) পরশুরাম বলিলেন--আমি 
বিনা কারণে ক্রোধ করিয়। থাকি | এখন ত সম্মুখে গুর- 
জোহী অপরাধীই রহিয়াছে, আবার আমার হাতেও কুঠার 
আছে। 


গাঁনচরিতমানস 


উতর দেত ছৃ'ড়উ বিষ্ণু মারে। 
কেবল কোৌঁসিক সীল তুম্হারে ॥ 

ন তু এহি কাটি কৃঠার কঠোরে। 
গুরুহি উরিন হোতেউ ভ্রম থোরে ॥ 


হে বিশ্বামিত্র, কেবল তোমার খাতিরেই উত্তর 
দেওয়াতে ৪ ন। মাবিয়। ছাট্রিরাছি। হাহা ন। হইলে 
কঠোর কঠারে কাটিয়। গুরুর নিকট অঞ্চণা হইচ5 অল্পই 
পরিশ্রম লাগে। 
গাধিসুলু কহ হৃদয় হ'সি মুনিহি হরি অরই সুঝি। 
অজগৰ খণ্ডেউ উখ জিমি অজহু ন বুঝ অবুঝ ॥ 
বিশ্বামিত্ৰ শুশিযা মনে মনে হাসির ভাবিলেন-_দুনি 
হর্রিকেই শঞ মনে করিয়াছেন | পন্ুকট। যে "্নাশ্ভাবে 
শ্রাকের মতই ভাঙ্গিয়াছেন,। অন্ধ ইহাতে এখনও 
বুঝিতেছেন ন।|। 
৩০৯॥ কহেউ লষন মুনি সীল তুম্হার1। 
কৌ নহি জান বিদিত সংসার! ॥ 
মাতহি পিতহি উর্িন ভয়ে নীকে। 
গুরুরিলু রহ! সোচ বড় জী কে॥ 
পরশুপাম মাকে হত করিয়াচিলেন বলিয়। লক্ষণ 
শেষ করিয়। বপিলেশ--হে মুনি, আপনার সদাচরণের কথ। 
ংসারে বিখ্যাত, কে আব ন! জানে? আপনি পিত।- 
মাতার খণ ঠিক শোদপ করিয়াছেন, এখন গুঞধণট| বাকী 
আছে বলিয়' মনে বছ দুঃখ আছে । 
সে! জনু হমরে মাথা কাঁঢ।। 
দিন চলি গয়উ ব্যাজ বন্ধ বাড়া ॥ 


অব আনিয় ব্যবহরিয়া! বোলী। 
তুরত দেউ মৈ থৈলী খোলী ॥ 


সে খখ শোধের জন্য আমার মাথাই বাহিব ইইয়াছে। 
দিন গেল, বিলম্ব অনেক হইয়াছে । এখন খণ বুঝিয়| 
লইবার জন্য খাজাঞ্চি ডাকন, আমি গলি খুলিয়। এখনই 
খণ শোধ দিয়া দিব | 


সনি কটুবচন কুঠারু সুধারা 
হায় হায় সব সভা পুকারা ॥ 
ভূগুবর পরস্থ দেখাৰছ মাহী । 
বিপ্র বিচারি বচেউ নৃপড্রোহী ॥ 


কটুবচণ শুশিয়। এনি কুঠার ঠিক করিয়। ধরিলেশ, 
সভার সকল লোক হার হার করিয়া চিৎকার করিয়। 
উঠিল। লক্ষণ বলিপেন--ভৃগুবর আমাকে কুঠার 
দেখাইতেছেন, কিন্তু এই রাজদ্রোহীকে বাঙ্গণ বলিয়াই 
বাচিতে দিলাম । 


ধালৰাঃ 


মিলে ন কৰহু জুভট রন গাঁড়ে। 
দ্রিজ দেবতা ঘরহি কে বাঢ়ে ॥ 
অলুচিত কহি সব লোগ পুকারে। 
রঘুপতি সৈনহিঁ লবন নিৰারে॥ 


লড়াইয়ে খাটি যোন্ধা কখন পান নাই। দিজ ৪ 
দেবতার খরেই বড় বীর হয়। সমস্ত লোক “অগ্ঠায়, অন্যায়” 
এই বলিয়। চেচাইয়। উঠিল, বপূপঠি ইসারা করিয়। পগ্মণকে 
থামিতে বলিলেন। 
লষনউতর আহ্মহিসরিস ভূগু বর কোপ রুসানুু। 
বড়ত দেখি জলসম বচন বোলে রঘু কুল ভানু ॥ 

পরশুরামের কোপরূপ আগুনে লঙ্গুণের কথা আহুতির 
মত হইল। ক্রোধ তাহাতে বাটিয়াই ৮পিল দেখিয়। 
রঘুপতি জের মত (ঠাণ্ডা) কথ| বণিলেন, যাহাতে 
ক্রোধের আগুন নিভে। 

৩১৭ ॥ নাথ করহু বালক পর ছ্োহু। 
সুধ দুধমুখ করিয় ন কোহু ॥ 
জৌ' পৈ প্রভু প্রভাউ কছু জান।। 
তৌ কি বরাবরি করত আয়না ॥ 

চে নাথ, বাপকেব উগব দয়। কর, শুদ্ধ দুদ্-ুখ, ঢধের 
শিশুর উপব রাগ করিগুন!। বদি সে গ্রহণ শক্তির কথ। 
কিছু জানিত, তবে কি শমানে সমানে কথ বলিত ? 

জো” লরিক। কষ্ছু অগচরি করহী'। 
গুরু পিতু মাতু মোদ মন ভরহা ॥ 
করিয় কপ! সিল সেবকু জানী। 
তুম্‌হ সম সীল ধীর যুনি জ্ঞানী ॥ 

যদি ছেলে কিছু দুষ্টামি করে, তবে গুরু, পিভা ও মাতা 
তাহাতে আমোদই পান। বালক ও সেবক জানিয়া কৃপা 
করিবেন, আপনি ধমদশা, সদাচাধী, ধার ও জ্ঞানী দুনি। 


রামবচন সনি কছ়ুক জুড়ানে। 
কহি কু লষন বহুরি সুসকানে ॥ 
হ'সত দেখি নখসিখ রিস ব্যাপী । 
রাম তোর ভ্রাতা বড় পাপী ॥ 


রামের বাক্য শুনিয়া পরশুরাম যখন কতকট। 
জুডাইয়াছেন তখন লক্ষ্মণ আবার কিছু বলিয়। মৃদু হাসিলেন। 
হাসিতে দেখিয়া মুনির পা হইতে মাথ। পর্মন্ত রাগে ছাইয়। 
গেল, মুনি বলিলেশ--ফাঁণ, তোমার ভাই বড পাপী! 
গোর সরীর গাম মন মাহী । 
কাল কুট মুখ পয়য়ুখ নাহী ॥ 


সহজ টেঢ় অঙ্জহ্রই ন তোহা | 
নীচ নীচলম দেখ ম মোহী ৷ 


২৬ 


২৪১ 


কালকুট--বিষ। পয়মুখ-হধমুখ | টেড়--টেড|। 
মীচ-ৃত্ভা ॥ উহার শকীর গৌর হইপেও মনে কালি 
রহিয়াছে । তুমি ৰলিতেছ ছুধমুখ, কিন্তু ও বিষমুখ। 
স্বভাবতঃই ও কুটিল তোমার অনুসরণ করে না। আমি যে 
যমের মত তাহা ওই নীচ বুঝিতে পারিতেছে না। 
লষন কহেউ হসি জুনন্থ মুনি ক্রোধ পাপ কর মুল। 
জেহি বদ জন অনুচিত করহি: চরহি বিস্বপ্রতিকুল ॥ 
পক্গাণ হাসিয়া বপিলেন-_হে মুনি, গুমুন ক্রোধ হইতেছে 
পাপের মল| উহার বশীভূত হইয়া লোকে অন্তায় কাজ 
করে, ও বিশ্বের সকলের বিক্ুদ্ধ হইয়া চলে । 
৩১১। মে' তুম্হা'র অন্গুচর গুনিরায়।। 
পরিহরি কোপ করিয় অব দায়া ॥ 
টট চাপ নহি জ্কুরহ্ি রিসানে। 
বৈঠিয় হোইহহি পায় পিরানে ॥ 
হে মুনি শেঠ, আমি আপনার সেবক। এখন রাগ 
ছাড়িয়া দয়া ককন। রাগ করিলে ত আর ডাগ। ধমুক 
জোড়া লাগিবে না। এখন বন্্ন, পায়ে ব্যথ। ধরিয়! যাইবে। 
জে অতিপ্রিয় তৌ করিয় উপাঈ। 
জোরিয় কোট বড় গুমী বোলাঈ ॥ 
বোলত লষনহি জনক ঢেরাহ্বী'। 
মট্ট করছ অনুচিত ভল নাহী ॥ 
মই তামাশা । ডেরাহী__-ডরাইলেন ॥ যদি ধম্ুকট। 
'মাপনার প্রিয় হয়, তবে কোনও উপায় করুন, কোনও 
গণ ডাকিয়া ভুড়িয়। ফেলুন | লগাণের কথায় জনক ভয় 
পাইলেন, বলিপেন--তামাসা করিতেছ কিন্তু অনুচিত বল! 
ভাল নয়। 
থর থর কাঁপহি' পুর নর নারী। 
ছোট কুমার খোট অতি ভারী ॥ 
তগুপতি সুনি সুনি নিৰ্ভয় বানী । 
রিস তন জরই হোই বলহানী ॥ 
পুরণরনারী থর থর করিয়। কাপিতে লাগিল, বলিপ--- 
ছাট কুমার বড় ভারি ুষ্ট | নির্ভয় কথ! শুনিতে শুনিতে 
বাগে তৃপ্ুপতির গ| জলিতে লাগিল, তাহাতে শরীরের বল 
ক্রয় হইল | 
বোলে রামহি দেই নিহোর]। 
বচঃ বিচারি বন্ধু লঘু তোরা ॥ 
মন মলীন তন্তু সুন্দর কৈছে। 
বিধ রস ভরা কনকঘট জৈগে॥ 
রামকে ধন্ঠবাদ দিয়। হুশি বপিলেন- তোমার ছোট 
ভাই বলিয়া বেচারা বাচিয়া গেল। সুন্দর শরীরে মলিন 
মন কেমন? উহা বিধরস ভরা সোনার কলসের মত । 


৬৩ 


আমি লক্কিসন বিহসে বছরি নয়ন তরেরে রাম । 
পুরু সমীপ গৰনে সকুতি পরিহ্রি বানী বাম ॥ 
পরগুরামের কথ] গুণিয়া লক্ধণ আবার হাসিল, রাম 
তখন চোখ ইসারা করিলেন। তাহাতে লক্ষ্মণ সন্কৃচিত 
হইয়া মন্দ কথা ছাড়িয়! গুরুর নিকট গেলেন । 
৩১২ ৷ অতিবিনীত স্ৃভু সীতল বানী। 
বোলে রাম জোরি ভ্ুুগপানী। 
আনহু নাথ তুম্হ সহজ আভুজানা। 
বালকবচন করিয় নহি কানা ॥ 
রাম হাতজোড় করিয়। অতি বিনয়ের সহিত মু ও 
শীতল বাক্যে বলিলেন--হে নাথ, আপনি স্বভাবতঃই জ্ঞানী, 
বালকের কথ! কানে তুলিবেন না। 
বরবৈ বালকু একু সুতাউ। 
ইন্‌হৰ্হি ন সম্ত বিদুষহি কাউ । 
তেহি নাহী’ কছু কাজ বিগারা। 
অপরাধী সৈ নাথ তুম্হার। ॥ 
বররৈ-_-বোলত। ॥ বোলতা ও বালকের একই স্বভাব, 
সাধুর! ইহাদিগের দোষ ধরেন না। আর লক্মপ কোন 
ক্ষতিও করে নাই। হেনাথ, আমিই আপনার নিকট 
অপরাধী । 
কপা কোপু বধু বন্ধু গোসাঈী । 
মে! পর করিয় দাস কী নাঈ'॥ 
কহিয় বেগি জেহি বিধি রিস জাঈ। 
সুনিনাকসক সোই করউ উপাঈ॥ 
বন্ধু_বন্ধন। বেগি-শীঘ্ব। রিসি--রোষ, রাগ ॥ 
আমার উপর কৃপা করুন, বা রাগ করুন, আমাকে বধ 
করুন বা! বাঁধিয়া ফেলুন, আমাকে সেবক বলিয়া জানিয়া 
শীঘ্ব বলুন, কিসে আপনার ক্রোধ যায়| মুনিশ্রেষ্ঠ আমি 
সেই উপায়ই করিব । 


কহ মুনি রাম জাই রিস কৈসে। 
অজ অনুজ তৰ চিতৰ অনৈসে ৷৷ 
এহি কে কণ্ঠ কুঠার ন দীন্হা। 
তো মৈকাহ কোপ করি কীন্হ।॥ 


পরগুরাম বলিলেন_-ছে রাম, রাগ আমার ষার কি 
করিয়া? এখনো তোমার ভাই রাগের সহিত দেখিতেছে। 
উহার গলায় কুড়াল না মারিলে আর রাগ করিয়া আমি 
কিই বা করিলাম) 


গার্ড জ্রবহি অবনিপরর্থনি জনি কঠারগতি ঘোর । 
পরপ্জ অস্থত দেখ জিয়ত বৈরী তভুপকিসোর । 


অবনিপরবনি--রাজাত্ স্ত্রী অছভ--খাকিস্তে। 


রামগরিতমান+ 


এই কৃঠারের পনের রাজরাণীচের গর্তাৰ হই বায । 
সেই কুঠার হাতে থাকিতেও আমার শত্রু এই রাজপুত্র 
বাচিয়া রহিয়াছে। 


৩১৩॥ বহই ন হাথু দহই রিষ ছাতী। 
তা কুঠার কুষ্ঠিত মৃপঘাতী ॥ 
ভক্সেউ বাম বিধি ফিরেউ জুতাউ। 
মোরে হৃদয় কৃপা কসি কাউ ॥ 
রাগে বুক পুড়িয় যাইতেছে, কিন্তু হাত উঠিতেছে না। 
আমার এই নৃপঘাতী কৃঠার হত্যা করিতে চাহিতেছে না। 
বিধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমার স্বভাব 
ব্লাইয়া গেল। আমার মনে এমন কৃপা কেন আসিল? 
টিপ্ননী-_-পরশুরামের মুখ দিয়া কবি অহিংসার প্রভাবের 
কথাই গুনাইয়াছেন। অহিংস! প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার সম্মুখে 
কাহারও বৈরভাব থাকিতে পারে না। রামচন্দ্র অহিংসার 
মৃতি। তিনি বিনয়ের সহিত ও প্রেমের সহিতই ব্যবহার 
করিতেছেন। তাহার মনে ক্ষোভ নাই, রোষ নাই, কেবল 
প্রেম আছে। পরশ্তরামের কুঠারের বল অপেক্ষা এই 
সর্বব্যাপী প্রেমের বল অধিক। পরশুরামের কুঠার 
অকেজো হইয়! গেল, তাহার হাতই উঠিল না। উপরস্থ 
পরশুরামের পাষাণ হৃদয়ে প্রেমও দেখ। দিল। এই দয়াবৃত্তি 
কঠোরহৃদয় পরশ্ুরামের নিকট অজানা । তাই তিনি 
আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে তাহার স্বভাব 
বদলাইয়া দিল, তাহার মনে দয়ার-ভাব কি করিয়া আসিল? 
কিন্ত এখনও সম্পূণ পরাজয় হয় নাই__এখনে। বাকী 
আছে। আরে! দুই-চারটা বাক্যবাঁণের আঘাত রামকে 
করার পরও প্রতিদানে কেবল প্রেম পাইয়া পরশুরামের 
জ্ঞান হইল । তখন রামের ভিতর সত্য ও অহিংসার রূপে 
ষে হরি আছেন, তাহার প্রসন্ন মুতিকে প্রণাম করিয়া 
পরশুরাম হাসিমুখে অহিংসার নিকট হিংসার পরাজয় 
স্বীকার করিয়া চলিলেন। 
আঙ্ক দৈৰ ঢুখু জুসহ সহাৰ।। 
জনি সৌমিত্রিব্ছরি সির নাৰ।॥ 
বাউ কৃপা মুরতি অনুকূল! । 
বোলত বচন ঝরত জন্তু ফলা ॥ 
আজ বিধাতা দুঃসহ দুঃখ দিলেন। একথা শুনিয়া 
লক্ষ্মণ আবার বলিলেন-__হে স্বামী, আপনি রুপার মৃত্তি 
এবং সেইরূপ কথ! বলিতেছেন। আর আপনার কথায় 
বেন ফুল ঝরে, উহা এমনই মিষ্ট। 
জো পৈ কৃপা জরহি স্কুনি গাতা। 
ক্রোধ তয়ে তন রাখু বিধাত। ॥ 
দেখু জনক হঠি বালক একু । 
কীনহ চহত জড় জমপুর গেডু। 


বালকাও 


ছে মুনি, দয়া উপস্থিত হইলে যদি আপনার গা জলে, 
তবে ক্রোধ হইলে শরীর ঈশ্বর (ঠা) রাখিবেন। 
পরশুরাম বলিলেন_দেখ জনক, এই মর্থ জেদী ছেলে 
বমপুরীতেই বাড়ী করিতে চায় । 
বেগি করছ কিন আখিন ওটা। 
দেখত ছোট খোট মৃপচোটা ॥ 
বিহসে লষন কহা সনি পাহ । 
মদে আখি কতহু কোউ নাহী ॥ 
ওট!-_আড়াল। খোট -মন্দ। ঢোট!| - পুত্ৰ । কতহু 
কোথাও ॥ শীঘ্র ইহাকে চক্ষের সনুখ হইতে দূর কর না 
কেন? রাজার ছোট ছেলে দেখিতেছি মন্দ । লক্ষ্মণ 
হাসিয়া মুনিকে বলিলেন--যদি চক্ষু বোজেন, তবে কোথা ৪ 
কেহ নাই । 
পরজ্রাম তব রাম প্রতি বোলে উর অতি ক্রোধ । 
সড়ুদরাসন তোরি সঠ করনি হমার প্র বোধ ॥ 
পরশুরাম তখন বড ক্রোধে রামকে বলিলেন - ওরে 
মূর্খ, হরধন্ধ ভাঙিয়া আমাকে প্রবোধ দিতেছি 
৩১৪ ॥ বন্ধু কহই কটু সম্মত ভোয়ে। 
তু ছল বিনয় করসি কর জোরে ॥ 
কর পরিতোষ মোর সংগ্রাম! । 
মাহি ত ছাড় কহাউব রামা ॥ 
তোর ছোট ভাই কটু কথা বলিতেছে। ইহাতে তোর 
সন্মতি আছে, আবার তুই হাতজোড করিয়া কপট বিনয় 
দেখাইতেছিস্‌। আমার যুদ্ধ করার ইচ্ছা তৃপ্ত কর, আর 
নয় ত নিজের নাম যে রাম তাহা বল ছাড়িয়া দে। 
ছল তজি সমর করহি সিৰঞ্জোহী। 
বন্ধুসহিত ম ত মারউ তোহী ॥ 
ভূগুপতি বকহি কুঠার উঠায়ে। 
মন সুকজকাহি রাম সিক নায়ে ॥ 
হে শিবদ্রোহী, ছলনা] ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, নইলে 
ভাইয়ের সহিত তোকে ও মারিয়া ফেলিব। যখন পরশুরাম 
কৃঠার তুলিয়া এই কথা বলিলেন, তখন রাম মনে মনে 
হাঁসিয়া মাথা নামাইয়া দিলেন। 
গুনহু লষন কর হম পর রোযু। 
কতহু জুধাইছ তে বড় দোষ, ॥ 
টেঢ জানি বন্দই সব কাছু। 
বক্র চক্্রমহি গ্রসই ন রাহ ॥ 
সুধাই--সিধাপনা, সরলতা । টেড়-বাকা॥ লক্ষ্মণ 
দোষ করিল, আর আমার উপর রুষ্ট হইলেন। কখন 
কখন সিধ! ব্যবহারে বড দোষ হয়। বাঁকা (লোককে 
সকলেই স্তুতি করে, যেমন ৰাকা চাদকে পর্যন্ত রাহ গ্রাস 
করেনা। 


২১৩ 


রাম কহেউ রিস তজছ ভূনীলা। 

কর কুঠারু আগে যহ্‌ সীলা ॥ 

জেহি রিস জাই করিয় লোই স্বামী৷ 
মোহি জানিয় আপন অজুগামী ॥ 


রাম বলিলেন--হে মুনিশ্রেষ্ ক্রোধ ত্যাগ করুন। 
আপনার হাতে কূডাল আছে, আমার মাথাও এই সামনেই 
রহিয়াছে, আমাকে আপনার সেবক বলিয়। জানিবেন এবং 
যাহাতে রাগ পড়ে তাহাই করিবেন। 


প্রভু সেৰকহ্ি সমর কস তজন্ছ বিপ্রবয় রোল । 
বেষ বিলোকি কহেলি কছু বালকঞ্ণু নহি দোজু ॥ 


প্রভূতে সেৰকে ধুদ্ধ কেমন করিয়া হয় ? হে ব্রাহ্ণশেষ্ঠ, 
ক্রোধ ত্যাগ করুন । আপনার বেশ দেখিয়| বালক কিছু 
বলিয়াছে, উঠার দোম নাই । 


৩১৫। দেখি কৃঠার বান ধন্গু ধারী । 
তই লরিকহি রিস বীক বিচারী ॥ 
নাম জান পৈ তুম্‌হস্ছি ন চীন্হ।। 
বংসজ্জভাৰ উতর তেই দীল্হ!॥ 
আপনাকে কুঠার, বাণ ও ধনুক ধারণ করিতে দেখিয়া 
যোদ্ধা মনে করিয়া বালকের ক্রোধ হইয়াছে । আপনার 
নাম জানে, কিন্তু আপনাকে চিনে নাই, সে কারণ বংশের 
স্বভাব অনুযায়ী উতর দিয়াছে । 
জে তুম্‌হ অৰতেছ স্মুনি কী মাঈ'। 
পদরজ দির সিন্জ ধরত গোসাঈ' ॥ 
ছমছ চুক অনজামত কেরী। 
চহ্ছিয় বিপ্রউর ক্বপা ঘমেরী ॥ 
হে গৌসাই, ষদি আপনি মুনির বেশে আসিতেন, তবে 
এ শিশু আপনার পায়ের ধুলা মাথায় লইত। জানে না 
ব্লিয়াষে দোষ হইয়াছে তাহ! ক্ষমা করুন। ব্রাহ্মণের 
হৃদয়ে ত বিশেষ কৃপা থাকা চাই। 
হমহি তুম্হহি সরবর কম নাথ।। 
কহস্ছ মকহ।চরন কহ মাথা ॥ 
রাম মাত্র লঘু নাম হমারা। 
পর্জসহিত বড় নাম তুম্হার1॥ 
আমাতে আপনাতে সমান কি করিয়া হয়? কোথায় 
পা, আর কোখায় মাথা? আমার নাম ছোট, কেবল 
‘রাম'। আপনার নাম বড়, 'পরশু' সহিত 'রাম'। 


দেৰ একগুন ধন্য হনারে। 


নবগুন পরম পুঁনীত তুম্হারে ॥ 
সব প্রকার হম তুম্‌হ লম হারে। 
ছমছ বিপ্র অপরাধ হমায়ে ॥ 


হে দেব, আমার ধর্মকে একট! খুণ, আপনার পরম 


২০৪ 


পবিত্র ধমুকে নয়টা গুণ । সকল রকমেই আমি আপনার 
নিকট হারিয়া আছি। হে বিপ্র, আমার অপরাধ ক্ষমা 
করুন। 
বার বার মুনি বিপ্রবর কহা রাম সন রাম। 
বোলে ভূগুপতি সকুষ হোই তন্তু বন্ধুসম বাম ॥ 
রামচন্দ্র পরশুরামকে বার বার মুনি ও বিপ্রবর 
বগিতেছিলেন। ইহাতে পরশুরান ক্রোদে বলিলেন_- 
তুমিও তোমার ভাইয়ের মতই বিরোধী । 
৩১৬॥ নিপটহি দ্বিজ করি জানহি মোহী। 
মৈ" জস বিপ্ৰ জুনাৰউণ তোহী ॥ 
চাপ জ্রুব। সর আছুতি জানু। 
কোপ মোর অতিঘোর কৃসানু॥ 
আমাকে খাটি জ্রাঙ্গণই জানিয়| রাখিয়াছ। আমি 
কেমন ব্রাহ্মণ তাহ! তোমাকে শুনাইতেছি। আমার 
ধমুক হইতেছে যজ্ঞের হব্য, বাণ হইতেছে আহছুতি। আর 
আমার অতি ভীষণ ক্রোধকেই আগুন বলিয়। জানি9। 
সমিধ সেন চতুরঙগগ সুহ।ঈ। 
মহামহীপ ভয়ে পন আই ॥ 
মৈ' যহ পরস্ছ কাটি বলি দীন্হে। 
সমরজগ্য জগ কোটিক কীন্হে ॥ 
যজ্ঞের কাঠ হইতেছে সুন্দর চতুরঙ্গ সেনা, আর যজ্ঞের 
পণ্ড হইতেছে মহারাজাসমূহ। আমি তাহাদিগকে এই 
কুঠারে কাটিয়া বলি দিয়া কোটি সমব-যঙ্গ করিয়াছি । 


মোর প্রতাৰ বিদিত নহি তোরে। 
বোলসি নিদরি বিপ্র কে ভোরে । 


তঞ্জেউ চাপ দাপ বড় বাড়া। 
অহ্মিতি মনন জীতি জগ ঠাচা। 
আমার ক্ষমতার কথা তোমার অজানা নাই, তবুও 
আমাকে অনাদর করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া ( ভূল) করিতেছ। 
ধনুক ভাঙ্গিয়া অভিমান বড় বাড়িয়াছে। অহঙ্কারে মনে 
করিতেছ, জগৎ জয় করিয়া খাড়া হষ্টয়াছ। 
রাম কহা যুনি কহহ্‌ বিচারী। 
রিস অতি বড়ি লঘু চুক হমারী ॥ 
ছুবতহি টুট পিনাক পুরানা । 
মৈ কেহি হেতু করউ অভিমান! ॥ 
রাম বলিলেন--হে মুনি, বিচার করিয়া দেখুন, আমার 
দোষ খুবই সামান্য, আর আপনার সেজন্য ক্রোধ বড় 


বেশী হইয়াছে । পুরাণো ধনকখানা ছু'ইতেই ভাঙ্গিয়া 
গেল। ইহা লইয়া আমার অভিমান করার কি হেতু 
আছে? 


রামচরিতমানস 


জো হম নিদরহি বিপ্র বদি সত্য সুনহু ভূগুনাথ ৷ 
তেঁ অস কে! জগ সুভট জেহি ভয়ৰস নাৰহি মাথ ॥ 


তে পর রাম, যদি আমি আপনাকে ব্রাঙ্ষণ' এইকথা 
বলিয়া! সানাদরই কবিষা থাকি, তবে শুনুন, জগতে এমন 
যোদ্ধা কে আছে, যে ভয়ে আপনার কাছে মাথ! না 
নামায়? 
৩১৭॥ দেব দল্ুজ ভূপতি ভট নান৷। 
সমবল অধিক হোউ বলবাম! ॥ 
জেঁ রন হমহি প্রচারই কো্উ। 
চরহি জখেম কাল কিন হোউ। 
দেবতা, দৈত্য, কাজ! বা নান| ধোদ্ধ!, সমান বলশালী 
বা অধিক বলশাপী যেই হউক না কেন, যদি কেহ আমার 
সহিত হুদ্ধ চায় "লে আনন্দে? সহ্তিই আমি যদ্ধ করিয়া 
থাকি। স্বয়ং মই কেন ধদ্ধে ঢাণুক না? 
ছত্রিয়তনু ধরি সমর সকানা। 
কুলকলগ্ষ তেহি পাৰর জানা ॥ 
কহউঁ সুভাব ন কুলহি প্রসংসী ॥ 
কালহু ডরহি: ন রন রঘুবংসী ॥ 
শরিয়েব দেহ ধরিয়া যে শৃদ্ধে ডরায়, তাহাকে কুলের 
কলঙ্ক ও নীচই বলা হয়। আমি আমাদের স্বভাবের কথা 
ৰলিতেছি, বূলের গ্রাশণ্সা করিত্ছি না। রদুবংশীয়েরা 
যমকেও ডরার ন!। 


বিপ্রৰংস কৈ অসি প্রভুতাউ। 
অভয় হোই জে! তুম্হহি' ডেরাঈ ॥ 
জুনি ম্থছুবচন গুড় রঘুপতি কে। 
উঘরে পটল পরস্থ ধর মতি কে ॥ 


ব্রাক্মণবংশের এমনই প্রতৃত্ব, আপনাদিগকে যে তরায় 
সে অভয় হয। রদুপতির অর্থযুক্ত বৃছ্বাকা শুনিয়া 
পরশুরামের বুদ্ধির পরদার আাডাঁল খুলিয়া গেল। 
রাম রমাপতি কর ধনু লেতু। 
খৈঁ চহ মিউই মোর সন্দেতু॥ 
দেত চাপ আপুহি চলি গয়েউ। 
পরন্সরাম মন বিসময় ভয়েউ ॥ 
হে বান, রমাপতি শিথুর দেওয়া এই ধমক লও, ইভা 
বাকাও আমার সন্দেহ মিটুক। ধন্তক দিলে উহাতে গুণ 
আপনি চডিয়া গেল, পরশুরাম বিস্মিত হইলেন । 
অহিংসার নিকট হিংসার সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। এই 
যুদ্ধ এমনই আশ্চর্য যে, যে জিতে আর যে হারে ছুই জনাই 
সমান লাভবান হয়। রাম যে কে তাহা এই ঘটনায় 
সভাস্থ সকলে জানিল। এই বাক্যুদ্ধ না হইলে জানিত না। 
ইহাতে রাম যে কাজে আসিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইল, আর 


ৰালকাণ্ড 


অপর দিকে পরশুরাম হারিয়া গিয়া বিনয় শিখিলেন। 
ব্রাক্গণের ক্রোধ করা যে কত অন্যায় তাহা দেখিলেন, ককণ! 
কি পদার্থ তাহা পরশুরাম জানিলেন। পাষাণ গলিল, 
বিপক্ষের৫ এই লাভ হইল । 
জ্ঞান! রামপ্রভাৰ তব পুলক প্ৰফ্ল্লিত গাত । 
জোরি পানি বোলে বচন হৃদয় ন প্রেম সমাত ॥ 
রামের ক্ষমা জানিয়া তাহার শরীরে পুলক (দখা 
দিল। হৃদয়ে ভালবাসা যেন আর পরে না। তিনি 
যক্তকরে বলিলেন 
৩১৮॥ জয় রঘুবংস বনজ বন ভানু । 
গহনদগ্জ কল দহন রুসানু ॥ 
জয় সুর বিপ্র ধেলগু হিভ কারী । 
জয় মদ মোহ কোহ্‌ ভ্ৰম হারী॥ 
রদৃবংশ-পদাবনে সম রান, তোমাৰ জয় হউক, তুমি 
দৈতাকলরূপ বনদহনকারী আগ্ুন। তে গো, ত্রাঙ্গণ, 
দেবার ঠিতকাবী, তোমার ক্ষ হটক। তে অহঙ্কার, 
কোণ মোহ লখহরণকাবী, নোঁমাব ক্রয় চটক । 
বিনয় সীল করুনা গুন সাগর । 
জয়তি বঢনরচন'! অতি নাগর ॥ 
সেৰকসুখদ সুভগঁ সব অঙ্গ৷ 
জয় সরীর ছবি কোটি অনঙ্গা ॥ 
বিনয়, শীল, কক্ুণা ৫ গণের সাগব, যাহার বাকা রচনা 
অতি শ্রন্দর সেই রামের জয় হউক | তমি সেবকের 
স্খদাত|, তোঁমার সকল 'ঙ্গ সরন্দর। তোমার শরীরের 
গৌন্দর্য কোটি অনঙ্গেব মত, চোমার জয় হউক | 
করউ কাহ সুখ এক প্রসংসা। 
জন্ম মহেস মম মানস হংসা॥ 
অচ্গুচিত বচম কহেউ অজ্বাত]। 
ছমহু ছমামন্দির দোউ ভ্রাতা ॥ 
এক মুখে তোমার কি প্রশংসা কবিব। তে মহেশ্বরের 
মনকপ মানসমরো'বরবিহারী হংস, তোমার জয় হউিক। 
ন| জানিযা অবাচা বলিয়াছি। হে ক্ষমার নিবাস দুই ভাই, 
তোমব। আমাকে ক্ষমা কব। 
কহি জয় জয় জয় রঘু কুল কেতু ৷ 
ভূগুপতি গয়ে বনহি তপ হেতু ॥ 


অপভয় সকল মহীপ ডেরানে। 
জহ্‌ তহু কায়র গৰহি পরানে ॥ 


পরশুরাম “জয় জয় জয় রঘুকুলপতি” বলিয়া তপস্তায় 
জন্য বনে চলিয়া গেলেন। সকল রাজাদের ভয় গেল, 
কাপুরুষেরা যেখানে সেখানে পালাইল। 


২৯৫ 


দেবন দীন্হী ছুন্কুভী প্রভু পর বরষহি ফুল। 
হরষে পুর নর নারি সব মিটা মোহময় সু ॥ 
দেবতার] ও নাগগণ ছুন্দভী বাজাইলেন ও রামের 
উপর পুষ্পবুষ্টি করিলেন । নগরের নরনারীর আনন্দ হইল, 
মোহের জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল তাহ। দূর হইল। 
৩১৯ ॥ অতিগহগহে বাজনে ব, । 
সবহি মনোহর মঙ্গল সাজে, 
জুথ জুখ মিলি সুমুখি সুনয়নী । 
করহি গান কল কোৌকিলবয়নী ॥ 
উচ্চশন্দে বাজনা বাজিনে পাগিল। সকলে মনোহর 
মঙ্গল মাজে সাজিল। দলে দলে সুন্দরী স্রনয়নী কোকিল- 
কটী স্রীর হুন্দর গান করিতে লাগিল। 
সুথ বিদেহ কর বরনি নজাউ। 
জনমদরিক্র মন নিধি পাই ৷! 
বিগ ত্রাস ভই সীয় জুখারী। 
জিল্ বিপু উদয় চকোরকুমারী ॥ 
জনকরাজার স্থথের কথা বর্ণনা করা যায় না। মনে 
হয, জন্মদরিদ্র সম্পদ পাইল। চন্দ্রের উদয়ে চকোরের 
শিশুরা যেমন সুখী হয়, সীতা ও তেমনি ভয় ত্যাগ করিয়া 
শ্রখী হইলেন। 
জনক কীন্হ কৌসিকহি প্রনাম! 
প্রভুপ্রসাদ ধনু ভঞ্জেউ রাম! ॥ 
মোহি রুতরুত্য কীন্হ দুহু ভাই। 
অব জো উচিত সো কহিয় গোসাঈ' ॥ 
জনকরাজা শিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন 
আপনার কৃপায় রাম ধন্তক ভাঙ্গিয়াছেন। দুই ভাই 
আমাকে কতকৃতার্থ করিলেন। এখন যাহা করা উচিত, 
হে প্রভু, সে কথ। বলুন । 
কহ মুনি সুল্প নরনাথ প্রবীন।। 
রহা বিবাহ চাপআধীন1॥ 
টুট তহী ধলু ভয়উ বিবাহ । 
সুর নর নাগ বিদিত সব কাহু॥ 
মুনি বপিশেনহে প্রবীণ নরশাথ, শুন । বিবাহ 
ধনুক ভাঙ্গার উপর শিউর করিত। পক ভাঙ্গাতেই বিবাহ 
হইয়! গিয়াছে এবং দেবত|, নর, নাগ সকলে ইহ! জানিয়াছে । 
তদপি জাই তুম্হ করহু অব জথ! বংস ব্যবহার । 
বুঝি বিপ্র কুল বদ্ধ গুরু বেদবিদিত আচার ॥ 
বুঝি পুছি, জিজ্ঞাসা করিয়া । আচার--মনুঠান ॥ 
তথাপি আপনি এখন গিয়া বংশ-অন্বযায়ী ব্যবহার করুন। 
্রাঙ্মপগণ, বুদ্ধ ও গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেদ সন্মত অনুষ্ঠান 
করুন| 


২৬৬ 
৩২) দূত জবধ পুর পঠৰছ জাঈ। 
আনউ মৃপ দসরথহি বোলাঈ ॥ 
মুদিত রাউ কহি ভলেহি কপাল! । 
পঠয়ে দূত বোলি তেহি কালা ॥ 


অযোধ্যা পূরীতে দূত পাঠান, রাজা দশরথকে সংবাদ 
দিয়া আনুন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন-_-হে কৃপাল, 
ভালই বলিয়াছেন । তিনি তখনই দূত ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
বহুরি মহাজন সকল বোলায়ে। 
আই সবন্হি সাদর সির নায়ে ॥ 
হাট বাট মন্দির সুরবাস।। 
নগর সর্বারছ চারিছ পাস ॥ 
আবার মহাজন সকলকে ডাকিলেন, তাহায়া নতশিরে 
সকলে আসিলেন। বলিলেন-__হাটঘাট, মন্দির, দেবস্থান 
সমূহ ও নগরের চারিপাশে সাজাও । 
হরঘি চলে নিজ নিজ গৃহ আয়ে। 
পুরি পরিচারক বোলি পঠীায়ে ॥ 
রচন্ছ বিচিত্র বিতান বনাঈ। 
মির ধরি বচন চলে সচ়ুপাঈ ॥ 
তাহারা আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ ঘরে আসিল। 
জনক আবার পরিচারকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও 
বলিলেন-_-বিচিত্র মণ্ডপ রচনা কর] সকল নঅ্রভাবে 
স্তাহার আল্ঞা লইয়া চলিল। 
পঠয়ে বোলি গুনী তিন্হ নান।। 
জে বিতান বিধি কুসল জুজ্ানা ॥ 
বিধিহি বন্দি তিন্হ কীন্হ অরস্তা। 
বিরচে কনককদলি কে থম ॥ 
মণ্ডপ-রচনায় কুশল, নানা গুণীকে তিনি ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। তাহার! ব্রহ্মার পূজা করিয়া কার্য আরস্ত 
করিল। তাহারা সোনার কলাগাছের থাম তৈয়ার করিল । 
হুরিতমনিন্হ কে পত্র ফল পছুমরাগ কে ফ,ল। 
রচন। দেখি বিচিত্র অতি মনু বিরথি কর ভূল ॥ 
হরিৎ মণির (পান্নার ) পাত। ও ফল, পদ্মরাগ মণির 
ফুল তৈয়ার করিল | অতি বিচিত্র গঠন দেখিয়া উহ] 
বিধাতার তৈয়ারী বলিয়াই ভূল হইল । 
৩২১॥ বেনু হরিত মনি ময় সব কীন্হে। 
সরল সপরন পরহি' নহি' চীন্হে॥ 
কনককলিত অহিবেলি বনাঈ। 
লখি নহি' পরই সপরন দুহাঈ ॥ 
সধুজ মণি দিয়া এমন পাতা সমেত বাশ তৈয়ার কর! 
হইয়াছিল যে চিনিতে পারা যায় না। সোনা দিয়া এমন 
পাতা সহিত সুন্দর নাগবেলী তৈয়াৰী হইয়াছিল যে বোঝা 
যায় না। 


রামচনিতমাননস 


তে কে রচি পচি বন্ধ বনায়ে । 
বিচ বিচ মুকুতা দাম জুহায়ে॥ 
মানিক মরকত কুলিস পির়োজা। 
চীর কোরি পচি রচে সরোজা ॥ 


সেই নাগবেলীতে কারুকার্য করা হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে 

মুক্তাসমূহ দিয়া শোভিত করা হইয়াছিল। পদ্ম তৈয়ারী 
হইয়াছিল, তাহাতে মাণিক, মরকত, হীর! ও পিরোজার 
কারুকার্য । 

কিয়ে ভৃঙ্গ বছর বিহঙ্গ।। 

গুঞ্হি কুজহি' পৰনপ্রসজ1 ॥ 

জুরপ্রতিমা খস্তন্‌হ্ি গঢ়ি কাঢ়ী । 

মঙ্গলড্রৰ্য লিয়ে সব ঠাঢ়ী ॥ 

চৌকে ভীতি অনেক পুরাঈ। 

সিন্ধুর মনি ময় সহজ ভুহাঈ ॥ 


নানা রঙের পাখী ও ভোমরা তৈয়ারী হইয়াছিল। 
হাওয়ায় দুলিয়া তাহারা গুঞ্জন ও কৃঞ্জন করিত | মঙ্গলত্রব্য 
লইয়া দীডাইয়া আছে, এমন দেবমতি থামে খোদাই করা 
হইয়াছিল। 

স্বভাবতঃই সুন্দর আঙ্গিনায় গজমতি মুক্তা দিয়া অনেক 
প্রকারের আলপন] সাজান হইয়াছিল । 
সেৌরভপল্লৰ সুভগ জুঠি কিয়ে নীল মনি কোরি। 
হেমবৌর মরকত ঘবরি লসত পাটুময় ডোরি ॥ 

নীলমণি দ্বারা সুন্দর সুদৃশ্য আমের পল্লব বানান 
হইয়াছিল, সোনার ও মরকতের গুচ্ছ বানাইয়া রেশমী 
সুতায় ঝুলান হইয়াছিল । 


৩২২॥ রচে কচির বর বন্দনৰারে। 
মনন্থ মনোভৰ ফন্দ সারে ॥ 
মন্দ কলস অনেক বনায়ে। 
ধ্বজপতাক পট বর জুহায়ে ॥ 


ফটকের উপরে এমন সুন্দর মনোহর মালা তৈয়ারী 
হইয়াছিল যে, মনে হয় যেন কামদেবের ফাদ সাজান 
হইয়াছে । অনেক মঙ্গলঘট বসান হইয়াছিল। ধ্বজপতাকা, 
বন্ধ ও চামর গুন্দর করিয়! সর্বত্র সাজান হুইয়াছিল। 


দীপ মনোহর মনিময় নান! । 
জাই নবৰরনি বিচিত্র বিতান! ॥ 
জেনি মন্তপ দুলহিনি বৈদেহী। 
সো বরনই অস মতি কবি কেহী॥ 


নানা মণিময় মনোহর প্রদীপ সাজান হইয়াছিল। সে 
বিচিত্র মগ্ডপের বর্ণনা করা যায় না। যেখানে স্বয়ং সীতা 
কন্যা, সে বিবাহমগুপ বর্ণনা করিবে এমন কৰি কে আছে? 


বাঁলকাও 


দুলহ রাশ কূপ গুন সাগর। 
সো বিতাম তিষ্থ লোক উজাগর ॥ 
জমকভৰন কৈ সোভা জৈসী। 
গৃহ গৃহ প্রতি পুর দেখিয় তৈসী ॥ 
যেখানে রূপ ও গুণের সাগর রামচজ্্র বর, সে মণ্ডপ 
তিন-লোক-উজলকারী হইবেই। জনকের রাজবাড়ীর 
যেমন শোভা, নগরের প্রতি ঘরেই সেইরূপ শোভা দেখা 
যাইতেছিল। 
জেই তিরহুতি তেহি সময় নিহ্থারী। 
তেহি লঘু লগত ভুৰন দস চারী ॥ 
জে! সম্পদ! নীচগৃহ সোহা । 
সোবিলোকি স্সুরনায়ক মোহ! ॥ 
যে ব্যক্তি সেই সময় ত্রিহত দেখিয়াছে, তাহার কাছে 
চতুর্দশ ভূবন খাটো মনে ইইয়াছে। তখন যে সম্পদ 
দরিদ্র লোকের ঘরে শোভা পাইত, তাহ। দেখিয়। ইন্দ্রের ও 
মোহ হইত ৷ 
বসই নগর জেহি লচ্ছি করি কপট নারিবর বেধু। 
তেহ্ছি পুর কৈ সোভা। কহত সকুচহি সারদ সেযু। 
যে নগরে স্বয়ং লঙ্গী ছলন| করিয। স্বী-বেশে বাস 
করেন, সে নগরের শোভার কথ। বর্ণন করিতে সরস্বতী 
এবং শেষনাগ ও সঙ্কোচ বোধ করিবেন । 
৩২৩॥ পছছঁচে দূত রামপুর পাৰন। 
হরষে নগর বিলোকি স্গহাবন ॥ 
ভূপদ্বার তিন্হ খবর জনাঈ। 
দসরথ নৃপ সনি লিয়ে বোলা ॥ 
দুত গিয়া রামের পবিত্র পুরীতে পন ছিল ও সুন্দর নগর 
দেখিয় আনন্দ পাইল। রাজছ্ারে পহু ছিয়া সে সংবাদ 
দিলে রাজা দশরথ শুনিয়। তাহাকে ডাকিয়া লইলেন। 
করি প্রনাম তিন্হ পাতী দীন্হী । 
সুদিত মহীপ আপু উঠি লীন্হী॥ 
বারি বিলোচন বাচত পাতী। 
পুলক গাত আঈ ভরি ছাতী ॥ 


দূত প্রণাম করিয়া রাজাকে পত্র দিল। সম্থষ্ট হইয়। 
রাজা স্বয়ং উঠিয়া পত্র লইলেন। পত্র পড়িতে পডিতে 
রাজার চোখে জল আসিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, বুক 
ভরিয়! উঠিল । 
রাম লষন উর কর বর চীঠী। 
রহি গয়ে কহত নখাটী মীঠী ॥ 
পুনি ধরি ধীর পত্রিকা বাচী। 
হরধী সভা বাত জনি সীচী ॥ 
রাজা দশরথের হৃদয়ের মধ্যে রাম লক্ষ্মণ, আর হাতে 
রহিল সেই শ্রেষ্ঠ চিঠি। তিনি চুপ করিনা গেলেন, ভাল 


২০৭ 


মন্দ কিছু বলিলেন না। আবার ধৈধ ধরিয়া পত্র পড়িলেন। 
সভার সকলে ঠিক সংবাদ জানিয়া সুখী হইল । 
খেলত রহে তহ। সুধি পাঈ। 
আয়ে ভরত সহিত হিত ভাঈ॥ 
পুঁছত অতিসনেহ সকুচাঈ। 
তাত কহা তে পাতী আঈ ॥ 
খেলা করিতে করিতে সেইখানে সংবাদ পাইয়া ভরত 
শত্রপ্ন আসিল ও অতিশয় প্রেমৰশে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা 
করিল-_বাবা, পত্র কোথা হইতে আসিল? 
কুসল প্রানপ্রিয় বন্ধু দৌউ অহহি কহহু কেহি দেস। 
জনি সনেহসাঁনে বচন ধাচী বনহুরি নরেস ॥ 
আমাদের প্রাণপ্রিয় ছুই ভাই কি কুশলে আছেন? 
তাহারা কোন্‌ দেশে? স্নেহময় বাক্য শুনিয়। রাজা আবার 


চিঠি পরিলেন। 

৩২৪॥ সুনি পাতী পলকে দোউ ভ্রাতা । 
অধিক সনেহ সমাত ন গাতা॥ 
প্রীতি পুনীত ভরত কৈ দেখী । 
সকল সভা সুখ লহেউ বিসেখী ॥ 


চিঠি শুনিয়া ছুই ভাইয়ের পুলক হইল, এত আনন্দ 
হইল যে, শরীরে আর তাহা ধরিল না। ভরতেন্ন পবিত্র 
ভালবাসা দেখিয়া সভার সকলে বিশেষ সখ পাইল । 
তব নৃপ দূত নিকট ঠবঠারে। 
মধুর মনোহর বচন উচারে ॥ 


টয়! কহ কুসল দোউ বারে। 
তুম্হ নীকে নিজ নয়ন নিষারে ৷ 


রাজা তখন দুতকে নিকটে বসাইয়া মধুর মনোহর 
বাক্য উচ্চারণ করিলেন-_-ভাই, বল, ছুই বালকেরই কুশল 
ত? তুমি নিজের চোখেই দেখিয়াছ ত? 
স্তামল গৌর ধরে ধলুভাথ!। 
বয় কিসোর কৌসিকমুুনি সাথ1॥ 
পহিচানহু তুম্হ কহছ জুভাউ । 
প্রেমবিবস পুনি পুনি কহু রাউ ॥ 
রাজ! গ্রেমবিবশ হইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন 
একজন শ্যামল, একজন গৌর, হাতে তাহাদের ধনুক, 
তাহাদের কিশোর বয়স, সঙ্গে তাহাদের বিশ্বামিত্র মুনি | 
তুমি কি তাহাদিগকে চেন? সত্য করিয়া! বল। 
জাদিনর্তে যুনি গয়ে লেবাঈী। 
তব তে আছ্কু সাঁচি জুধি পাঈ॥ 
কহ্‌ছ বিদেহ কৰন বিধিজানে। 
জুমি প্রিয় বচন দুত সুক্জকানে ॥ 


যে দিন তাহাদিগকে নুনি লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার 


২০৮ 


বল ত জনক রাজ! 
প্রিয় বাক্য 


পর আদ খাটি সংবাদ পাইলাম । 
কেমন করিয়া তাহাদিগকে চিনিলাম? 
শুণিয়| দূত হাসিল। 
সুনহ্‌ মহীপতি গুকুট মনি তুম্হ সম ধন্য ন কোউ। 
রাম লষন্তু জিন্হ কে তনয় বিত্ববিভূষন দোউ ॥ 
(হে রাজকুলশেষ্ঠ। শুনুন । "আপনার মত ধন্য আর কেহ 
নাই, বিশ্বের অলঙ্কার রাম লক্চণ চুইজ্ন আপনাগ পুব। 
৩২৫॥ পুছন জোগ ন তনয় তুম্হারে। 
পুকুষসিংহ তি পুর উজিয়ারে ॥ 
জিন কে জস প্রতাপ কে আগে। 
সসি মলীন রবি সীতল লাগে । 
আপশার পুরদের কথ! গিজ্ঞাস। করিতে হয় না। 
তাহারা পুরুষ-সিংহ, ত্রিপোক উজ্জল করিয়াছেন। 
ভাহাদের প্রতাপ ও যশের কাছে চাদ মলিন হয়, সুর্য 
শাতল মনে হয়। 
তিন্হ কহ্‌ কহিয় নাথ কিমি চীন্হে। 


দেখিয় রবি কি দীপ কর লীন্হে ॥ 
সীয় ত্বয়ন্বর ভূপ অনেকা। 
সিমিটে জুভট এক তেঁ একা ॥ 
হে নাথ, আপনি বলিতেছেন, তাহাদিগকে কেমন 
করিয়া চিনিলেন ৷ হাতে প্রদীপ লইয়া কি হুর্ণ দেখিতে 
হয়? সীতার স্বর়ম্বরে অনেক রাজ! একত্র হইয়াছিল, 
তাহারা একে অন্য হইতে বড় মোদ্ধ। ৷ 
সত্ুসরাসন কানু ন টার।। 
হারে সকল বীর বরিয়ারা ॥ 
তীনি লোক মহ জে ভট মানী । 
সব কৈ সকতি সত্ভুধন্গু ভানী। 
হরধনু কেহই নড়াইতে পারিল ন, সকল বলবাঁন রাছাই 
হারিয়া গেল। ত্রিলোকে যাহারা বড় যোদ্ধা বপিয়! গণ্য 
ছিল, হরধন্থু তাহাদের সকলকার শক্তিই ভাঙ্গিয়া দিল। 
সকই উঠাই সজুরাজর মের। 
সোউ হিয় হারে গয়েউ করি ফের ॥ 
জেই কৌতুক সিবসৈল উঠীব]। 
সোউ তেহি সভ৷ পরাভৰ পাৰা ॥ 
যে দেব দানবেরা মেক উঠাইতে পারে, তাহারাও 
হাঁরিয়া ফিরিয়া গেল। কৌতুক করিয়া যে রাবণ কৈলাস 
পর্বত উঠাইতে পারে, সেও সে সভায় পরাভব মানিল। 
তহ? রাম রঘু বংস মনি জনিয় মহামহিপাল। 
ভঞ্জেউ চাপ প্রক্নাস বিষ্ণু জিমি গভ্ভু পক্কজনাল ॥ 


হে মহামহীপাল, শুনুন। সেই স্থানে কুর্যকুলের মণি 
রাম বিনা চেষ্টায় যেমন করিয়৷ হাতী পল্সের নাল ভাঙ্গে, 
তেমনি করিয়। ধনুক ভাঙ্গিলেগ। 


রামচরিতমানস 


৩২৬৷॥ সুনি সয়োষ ভৃগুনায়কু আয়ে। 
বহুত ভাতি তিন্হ আখ দেখায়ে ॥ 
দেখি রামবলু নিজ ধঙ্ছু দীন্হ।। 
করি বহু বিনয় গৰম বন কীন্হা ॥ 


ধক ভাঙ্গার কথা শুনিয়া পরশুরাম আসিলেন। তিনি 
নানারকমে চোখ রাঙ্গাইলেন । শেষে রামের বল দেখিয়া 
নিজের ধন্তক দিলেন । অনেক বিনয় লানাইয়| বনে গেলেন। 
রাজন রাসু অতুলবল জৈসে। 
ভ্েজনিধ।ন লঘু পুনি তৈসে॥ 
কম্পহি ভূপ বিলোকত জা কে। 
জিমি গজ হরিকিসোর কে তাকে ॥ 
হে রাজন, রাম যেমন অতুল বলশালী, লক্গণগ তেমনি 
তেজন্বী। সিংহ শাবক দেখিয়া হাঁতী যেমন কাপে, তেমনি 
রাজারা লঙ্গণকে দেখিয়া বাপে । 
দেৰ দেখি তৰ বালক দোউ। 
অব ন আখি তর আৰম্ভ কোউ॥ 
দূত বচন রচম। প্রিয় লাগী । 
প্রেম প্রতাপ বীর রস পাগী ॥ 
ঠে দেব, আপনার ছুই ছেলে দেখিয়। চোখে আর 
কাঠাকেঙ লাগে না। দূতেব এই প্রেম, প্রতাপ ও 
বীররমপূর্ণ কথা রাজার ভাল লাগিল । 
সভাসমেত রাউ অনুরাগে । 
দুতন্হ দেন নিছাবরি লাগে ॥ 
কহি অনীতি তে মুদ্ূহি কাঁন।। 
ধরমু বিচারি সবহি সুখ মানা ॥ 
সভা সহিত রাজ দূতকে ভাল বাগিলেন ও তাহাকে 
উপহার দিতে গেণেন। গে কানে আগুল দিরা বলিপ--. 
ইহা (কন্তাপক্ষের দূত হইয়া উপহার লওয়া) বড অনীতি 
হইবে। ধর্মসন্মত এই কথ| শুনিয়! সকলেই সুখী হইলেন। 


তব উঠি তুপ বগিষ্ঠ কহ দীন্হি পত্রিকা জাই। 
কথা জুনাঈ গুরুহি সব সাদর দূত বোলাই ॥ 


রাজা তখন বশিঢের নিকট গিয়া পত্র দিলেন এবং 
সাদরে দুতকে ডাকিয়। সকল কথ! গুরুকে শুনাইলেন | 


৩২৭॥ স্গনি বোলে গুরু অতি সুখ পাক । 
পুন্যাপুরুষ কহ মহি জুখ ছাঈ ॥ 
জিমি সরিতা সাগর মহ জাহী'। 
জগ্পি তাহি কামমা নাহী" ॥ 


সে কথ। শুনিয়। গুরু অতিশয় সুখী হইয়! বলিলেন 
পুণ্যাত্মার নিকট পৃথিবী সুখে ছাইয়। থাকে | নদী যেমন 
সাগরের বিনা কামনাছেও সাগরে গিরা পড়ে, 


বাঙ্সকীণ্ড 


তিমি সুখ সম্পতি বিননি বোলায়ে। 
ধরমসীল পনি জাহি জুতায়ে॥ 
তুম্‌হ গুরু বিপ্র ধেজ জর সেবী। 
তলি পুনীত কোঁসল্যা দেবী ॥ 
তেমনি সুখ সম্পত্তি না ডাকিলেও ধর্মচারীর নিকট 
স্বভাবতঃই যায়। ভূমি গুরু, ব্রাহ্মণ, গাভী ৪ দেবতার সেবা 
কর, কৌশল্যা দেবীও তেমনি পবিত্র । 
জুক্ৃতী তুম্‌হ সমান জগ মাহী'। 
ভয়েউ ন হৈ কোউ হোনউ নাহী’ ॥ 
তুম্হ তে অধিক পুন্য বড় কা কে। 
রাজন রাম সরিস সত জা কে ॥ 
তোমার মত পুণ্যবান জগতে কেহ হয় নাই, কেহ নাই, 
হইবেও না। যাহার রামের মত পুর তাহার থেকে 
পুণ্যবান আর কেই ব| হইতে পারে? 
বীর বিনীত ধরম ব্রত ধারী । 
গুনসাগর বর বালক চারী ॥ 
তুম্হ কহ সৰ্বকাল কল্যান!। 
সজন্থ বরাত বজাই নিলান। ॥ 
তোমার চার পুত্রই বীর, বিনয়ী, ধর্মমত ও গুণসাগর । 
সকল সময়েই তোমার কল্যাণ হইবে। এখন বাজনা 
বাজাইয়৷ বরযাত্রা সাজাও । 
চলন বেগি সুনি গুরুবচন ভলেহি নাথ সির নাই। 
ভূপতি গৰমে ভবন তব দুতন্হ বাক্স দেৰাই ॥ 
ডলেহি নাথ-যে আজ্ঞ।॥ “যে আঙ্ঞ।”, বলিয়া রাজা 
গুরুকে প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি চলিলেন। দূতদিগকে 
বাসস্থান দেওয়াইয়া রাজবাড়ীতে গেলেন । 
৩২৮ ॥ রাজ সব রনিবাস বোলাই । 
জনকপনত্রিকা ধাচ জুনাঈ ॥ 
অনি সন্দেস সকল হরষানী। 
অপরকথা সব ভূপ বখানী ॥ 
রনিবাস--+অন্তঃপুর | বাচ-পড়িয়া। সন্দেস--সংবাদ ॥ 
রাজ! রাণীদিগকে ডাকিয়া জনকের পত্র পড়িয়। 
শ্তনাইলেন। সংবাদ শুনিয়া সকলে. আনন্দিত হইলেন । 
রাজ। অন্তান্ত সকল কথা তাহাদিগকে বলিলেন । 
প্রেমপ্রফুল্িত রাজহি রানী । 
মনন সিখিনি জনি বারিদবানী।॥ 
সুদিত অসীস দেহি গুরুনারী । 
অতি আনন্দ মগন মহৃতারী ৷ 
পিখিনি-_মধুরী। বারিদবানী_মেঘের ডাক ॥ মেঘের 
ডাক শুনিয়া ময়ূর যেমন সুখী হয়, রাণীর] তেমনি ভালবাসায় 
উৎফুল্ল হইলেন। গুরুপত্রী প্রসন্ন হইয়া আশীর্বাদ করিলেন, 
হা অতিশয় আনন্দিত হইলেন । 


২৭ 


২৯৯ 


লেহি পরসপর অতিপ্রিয় পাতী । 
ন্বদয় লগাই ভুড়াৰহি ছাতী ॥ 
রাম লষন কৈ কীরতি করনী। 
বারহি' বার ভূপ বর বরনী ॥ 
সেই অতি প্রিয় পত্রখানা একের নিকট হইতে অন্তে 
লইতেছিলেন ও বুকে রাখিয়া বুক জুড়াইতেছিলেন। রাম 
লক্ষণের কীতিকর্ম রাজা বার বার বর্ণনা করিলেন । 
সুনিপ্রসাছু কহি ছার সিধায়ে। 
রানিন্হ তব মহিদেৰ বোলায়ে ॥ 
দিয়ে দান আনন্দ সমেত । 
চলে বিপ্রবর আসিষ দেতা ॥ 
ছার_ রাজদ্বার | পিধায়ে__চলিলেন। মহিদেব-_ ত্রাঙ্গণ ॥ 
“এ সকলই গুরুর কৃপায়” এই কথ বলিয়া রাজা দ্বারের 
বাহির হইলেন | রাণীর! তখন ব্রাঙ্গণ ডাকিয়া, আনন্দিত 
হইয়া দান দিলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীবাদ করিতে করিতে 
গেলেন। 
লোঃ- 
জাচক লিয়ে হঁকারি দীন্হি নিছাবরি কোটি বিধি। 
চিরজীৰছ আত চারি চক্রবর্তি দসরথ কে। 
রাণীরা ষাচক ডাকাইয়া কোটি প্রকার দান দিলেন। 
ভাহার। আশীর্বাদ করিল---রাজচক্রৰ্তী দশরথের চারিপৃল্র 
চিরজীবী হউক । 
৩২৯॥ কহত চলে পহিরে পট নান।। 
হরঘি হনে গহগহে নিসান1॥ 
সমাচার সব লোগন্হ পায়ে। 
লাগে ঘর ঘর হোন বধায়ে॥ 
পট-_কাপড়। গহগহে-ধমাধম । নিমান|--নাগরা ॥ 
তাহারা নানারকম বস্ত্র পরিয়া এ প্রকার বলিতে বলিতে 
চলিতে লাগিল। লোকে যখন সংবাদ পাইল, তখন ঘরে 
ঘরে উৎসব হইতে লাগিল। 
ভুবন চারি দস ভয়উ উচ্ছান্তু। 
জনক সুতা রঘুবীর বিবাহ ॥ 
জনি জুভকথা লোগ অনুরাগে । 
মগ গৃহ গলী সবারন লাগে ॥ 
উছাহ--উৎসব | মগ--পথ। সবারন-_সাজান ॥ সীতা 
ও রামের বিবাহ হইবে, এই সংবাদে চতুদর্শভুবন আননে 
ভরিয়া গেল। এই শুভ সংবাদ শুনিয়। লোকে সুখী 
হইল, পথঘাট, বাড়ীঘর সাভাইতে লাগিল । 
জগ্যপি অৰ্ধ সদৈব সুহাৰনি। 
রামপুরী মঙ্গলময় পাৰনি ॥ 
তঙ্দপি প্রীতি কৈ রীতি সুহাঈ। 
মঙ্গলরচন। রচী বমাঈ ৷ 


১০ 


যদিও রামপুরী অবোধ্। সর্দাই কুন্দর, মঙ্গলময় ও 
পবিত্র, তথাপি তাহার! ভালবানার সুন্দর রীতি অন্ুপারে 
অনেক মঙ্গলরচন] করিল । 


ধ্বজ্ত পতাক পট চামর চার। 
ছাৰ! পরমবিচিত্র বজার ৷ 
কনককলস তোরন মনি জালা । 
হরদ দূব দধি অচ্ছত মাল! ॥ 
ধ্বজা, পতাকা, বন্্ ও সুন্দর চামরে হাটবাট ছাইয়। 
ফেলিল। সোনার কলস, তোরণের মালা, মণিজাল, হলুদ, 
দুর্বা, দধি, চাউল ও মালা, এই সকল মঙ্গলবস্ত একত্র 
করিল। 
মঙ্গলময় নিজ নিজ ভবন লোগন্হ রচে বনাই। 
বীথ্থী সীচী চতুরসম চৌকে চারু পুরাই ॥ 
বীধী--গলি। সিচি-জপ ছিটাইয়া, লেপিয়া। চৌকে 
পুরাই_আলিপনা দিল ॥ লোকেরা শিজ নিজ বাড়ী 
মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া সাজাইল, গশিগুশি লেপিয়া সম 
চতুষ্কোণ করিয়া সুন্দর আপপনা দিল। 
৩৩*॥ জহঁ তহ জ্থ জুথ মিলি ভাঙ্গিনি ৷ 
সজি নৰসপ্ত সকল দুতি দামিনি ॥ 
বিধুবদনী স্থগ সাৰক লোচনী। 
নিজ সরূপ রতি মানু বিমোচনি ॥ 
জুথ জথ-_দলে দলে। ভামিনী-ম্ী। নবসপ্ত-_যোল॥ 
যাহাদের রূপ রতির সৌন্দর্যের অতি মান থুচাইয়। দেয় এমন 
বিদ্যুতের মত দীপ্রিমতী, চন্্রবদনী, হরিণ-শাঁবক-নয়নী 
স্পমীলোকেরা দলে দলে যেখানে সেখানে ফোড়শ সাজে 
সাজিয়া, 
গাৰহি মঙ্গল মঞ্জুল বানী ৷ 
সুনি কলরব কলকণ্ঠ লজানী ॥ 
ভুপ ভৰন কিমি জাই বখান1। 
বিত্বৰিমোহন রচেউ বিতানা॥ 
মধুর স্বরে মঙ্গপগান গাইতেছিল ; তাহাদের গানের 
শব্দে কোকিপও লজ্জ। পায়। রাজবাড়ী কি করিয়া 
বর্ণনা করা যায়? সেখানে জগতত্ুলান মগুপ রচনা 
করা হইয়াছিল । 
মজলড্রব্য মনোহর নানা। 
রাজত বাজত বিপুল নিসান1॥ 
কতই বিরদ বন্দী উচ্চরহী"। 
কতহু বেদধুনি ভূস্গর করহী" ॥ 
বিরদ-য়শ | ছুলুপ-হাঙ্ধণ ॥ সেখানে নানা মনোহর 
মঙ্গলড্রব; সাজান হইয়াছিল। নানা বাজনা বাজিতেছিল। 
কোথাও ভাট বংশের যশের কথা বপিতেছিল, কোথা 
ব। তাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতেছিলেন। 


রামচরিতগা্নস 


গাৰহি সুন্দরি মন্রলগীতা। 
লেই লেই নামু রামু অরু সীত ॥ 
বত উদ্ছাদ্ছ ভৰন্গু অতি থোৱর। 
মানহুঁ উমগি চলা চছ ওরা ॥ 
উচ্ধাহ--উৎসাহ, আনন্দ উৎসব । উমগি--উপছাইয়। ॥ 
নুনারীরা রাম ও সীতার নাম লইয়া লইয়া মঙ্গলগান 
গাহিতেছিল। আনন্দ খুব বেশী, আর রাজবাড়ী সে 
তুলনায় ছোট । সেইজন্য আনন্দ যেন বাড়ীতে না ধরিয়া 
উপচিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। 


সোভা দসরথ ভবন কৈ কো কবি বরনই পার। 
জহ। সকল জর সীস মনি রাম লীন্হ অবতার ॥ 


সীল মনি-_মাথার মণি ॥ যে বাডীতে সকল বীরের 
শিরোভূৃষণ রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দশরথ- 
ভবনের শোভা কোন কবি বর্ণনা করিতে পারে? 


৩৩১॥ ভূপ ভরত পুনি লিয়ে বোলাঈ। 
হয় গয় স্ান্দন সাজছ জাউ॥ 
চলহু বেগি রঘু বীর বরাতা। 
জুনত পুলক পুরে দোউ ভ্রাত। ॥ 


পাজা আবার ভরতকে ডাকিয়া আনিলেন ও 
বলিলেন--যাও, হাতী, ঘোছা, রথ সাজাও। রথুবীরের 
বরযাত্রা লইয়। থাপ্ব চল। এ কথা শুনিয়া দুই ভাই 
রোমাঞ্চিত হইলেন । 

ভরত সকল সাহনী বোলায়ে। 

আয়ন দীন্হ মুদিত উঠি ধায়ে ॥ 

রচি কুচি জীন তুরগ তিন্হ সাজে। 

বরন বরন বরবাজি বিরাজে ॥ 

সাহনী--সরদার, প্রধান। তুরগ-ঘোড়া॥ ভরত 

সব প্রধানদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদিগকে আগ 
দিলে তাহারা উঠিয়া চলিম্টা গেল ও ঘোড়ায় জিন 
সাজাইল। নানা রঙের ঘোড়া তৈয়ার হইল। 

আভগ সকল জুঠি চঞ্চলকরনী । 

অয় ইৰ জরত ধরত পগ ধরনী ॥ 

নানা জাতি ন জাহি বখানে। 

নিদরি পৰন্গ জন্গু চহত উড়ানে ৷ 

ঘোড়াগুপি বড়ই হুন্দর। তাহাদের চল! এমন চঞ্চল 
ষে, তাহারা যখন মাটিতে পা ফেপিতেছিল, তখন মনে 
হইতেছিল জলন্ত লোহার উপর পা ফেপিতেছে। কত 
রকমের ঘোড়া তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার! 
বাযু-বেগকেও লজ্জা দিয়! বেন উঠিয়া যাইতে চায়। 

তিন্হ সব ছৈল ভয়ে অসবার। 
ভরতসরিস বয় রাজকুমার ॥ 
সৰ জন্দর সব ভূষনধারী। 

কর সরচাপ তুন কটি ভারি ॥ 


বালকাধ 


কর সরচাপ--হাতে ধনুকৰাশ ॥ ভরতের সমানবয়সী 
সুন্দর রাজকুমারেরা সেই ঘোড়ায় সওয়ার হইল । তাহারা 
সকলেই সুন্দর ও স্রসজ্জিত। তাহাদের হাতে ধন্ুকবাণ 
ও কটিতে ভারি তুণ। 
ছরি ছবীলে ছৈল সব সুর জুজান নবীন। 
ভুগ পদ চর অসৰারপ্রতি জে অসি কলা প্রবীন ॥ 
তাহারা সকলেই সঙ্গিত, বীর ও জ্ঞানী যুবক ৷ 
সওয়ার প্রতি দুইজন করিয়] তরবার চালনায় সুদক্ষ লোক 
হা্টিয়া সঙ্গে যাইতেছিল। 
৩৩২ ॥ বাধে বিরদ বীর রনগাড়ে। 
নিকসি ভয়ে পুর বাহির ঠাড়ে ॥ 
ফেরহি' চতুর তুরগ গতি নান1। 
হরষহি জনি জনি পনৰ নিসান।॥ 
রণোন্মত্ত বীরের! যদ্ধের ধাচ বাধিয়া নগর হইতে 
বাহির হইয়া দাড়াইল ও ঘোড়াগুলিকে নানাভাবে 
চালাইতে লাগিল । ঢোলের শন্দে তাহারা আনন্দিত হইল । 
রথ সারখিন্হ বিচিত্র বনায়ে। 
ধ্বজ পতাক মনি ভূষন লায়ে॥ 
চর্কর চারু কিন্কিনি ধুনি করহী'। 
ভা জান সোভ। অপহরহী' ॥ 
কিছ্বিনি--্ঘন্টি। ভামুজান--চর্যের রথ ধ্বজ্জা- 
পতাক! ও মণির ভূষণ দিয়া সারির রথকে নানা ভাবে 
সাজাইয়াছিল। সুন্দর চামর ছিল ও সুন্দর ছোট ছোট 
খণ্ট। শব্দ করিতেছিল। শোভা এমন হইয়াছিল যে, 
কমের রথের শোভাকেও হারাইয়া দিয়াছিল। 
স্যামকরন অগনিত হয় হোতে। 
তে তিন্হ রখন্হ সারথিন্হ জোতে ॥ 
জন্দর সকল অলম্কত সোহে। 
জিন্হহি বিলোকত ঘুনিমন মোহে ॥ 
শ্যামল বর্ণের কানওয়ালা অগণিত ঘোড়া ছিল। সারধির। 
সেগুলি এ সকল রথে জুডিল। ঘোড়াগুলি সাজান হওয়ায় 
এমন শোভা হইল, যাহাতে মুনির মনও মুগ্ধ হয়। 
জে জল চলহি: থলহি কী নাঈ। 
টাপ ন বুড় বেগ অধিকাঈ ॥ 
অস্ত্র সত্ত্ব সব সাডু বনাঈ। 
রী সারধিন্হ লিয়ে বোলাঈ ॥ 
সেগুলি জলে ও হলের মতই চলিতে পারে, বেগ 
অধিক বলিয়া ডুবে না। অন্ত্শস্ব ও সাজ সাজাইয়া 
সারধির। রখীদিগকে ডাকিয়া! আনিল। 
চড়ি চড়ি রথ বাহির নগর লাগী ন্কুরন বরাত। 
হোত সগুন জুন্দর সবন্হি জে জেহি কারজ জাত ॥ 


২১১ 


রথীরা রথে চড়িয়া চড়িয়া নগরের বাহিরে বরের 
শোভাষাত্রা সাজাইতে লাগিল। যে যে কাজেই 
যাইতেছিল তাহাতেই শুভ লক্ষণ দেখা দিতেছিল। 
৩৩৩॥ কলিত করিবরন্হি পরী অঁবারী। 
কহি ন জাই জেহি ভাতি সবারী ॥ 
চলে মন্তগজ্ ঘণ্ট বিরাজশি। 
মনন জভগ সাৰন ঘন রাজী ॥ 
সুন্দর হাতীদের উপর এমনভাবে ঝুল সাজান হইয়াছিল 
যে, তাহা বল! যায় ন।। মত্ত হাতীর। ঘণ্টার শব্দ করিতে 
করিতে চপিতেছিল, মনে হইল যেন শ্রাবণ মাসের সুন্দর 
মেঘসমূহ চপিয়াছে। 
বাহন অপর অনেক বিধান?! 
সিবিকা আুভগ জুখাসন জানা ॥ 
তিন্হ চড়ি চলে বিপ্র বর বম্স।। 
জন তনু ধরে সকল স্রুতি ছন্দ! ॥ 
অন্য আরো অনেকপ্রকার বাহন, স্রন্দর পালন্ধী এবং 
আরামে চলার মত যান সব সাজান হইল। তাহাতে 
চডিয়! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের! চলিলেন | মনে হইল যেন বেদের 
ছন্দসমূহ দেহ ধরিয়া! চলিয়াছে। 
মাগধ সুত বন্দি গুমগায়ক। 
চলে জান চড়ি জো জেহি লায়ক ॥ 
বেসর উট রষভ বহু জাতি। 
চলে বস্তু ভরি অগনিত ভাঁতি ॥ 
মাগধ-_যাহারা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয় ॥ মাগধ পৌরাণিক, 
ভাট ও গুণগানকারীর| যে যাহার উপজুজ্ধ যান চড়িয়া 
চলিল। নান! জাতের খচ্চর, উট ও বলদ অগণিত 
জিনিষপতর লইয়া চলিল । 
কোটিন্হ কাৰরি চলে কহার!।। 
বিবিধ বস্তু কো বরনই পারা ॥ 
চলে সকল সেৰক সমুদাই । 
নিজ নিজ সাক্কু সমাঙ্গু বনাঈ॥ 
ভারীর] কোটি ভার লইয়া! জিনিষপর কত যে সাজাইয়া 
চলিল কে তাহা বপিবে? চাকরের। নিজ নিজ দল 
বাধিয়৷ চলিল। 
সব কে উর নির্ভর হরযু পুরিত পুলক সরীর ৷ 
কবছি দেখিবই নয়ন ভারি রামু লঘু দোউ বীর | 
রাম লক্ষ্মণ দুই বীরকে কখন নয়ন ভরিয়! দেখিবে এই 
ভাবিয়া সকলের হৃদয়েই পরিপূর্ণ আনন্দ, শরীরে পুলক । 
৩৩৪॥ গরজহি' গজ ঘণ্টা ধুনি ঘোর।। 
রথরৰ বাজি কি চু ওরা ॥ 
নিদরি ঘনহি ঘুপ্দরহি নিসানা। 
মিজ পরাই কু জনিয় ন কান! ॥ 


২০১৫ 


চারিদিকে হাতীর] গর্জন করিতেছিল ও ঘণ্টার ভীষণ 
শব করিতেছিল। রথের শা হইতেছিল, ঘোড়া চি'হি' 
করিতেছিল, আর ডঙ্কার শব্দ মেঘগর্জন ছাঁপাইয়া 
উঠিতেছিল। এমন কোলাহল হুইতেছিল যে, নিজের বা 
পরের কোন কথা কানে শোনা যাইতেছিল না। 
মহাভীর ভূপতি কে ছারে। 
রজ হোই জাই পষান পবারে ॥ 
চড়ী অটারিন্হ দেখহি নারী । 
লিয়ে আরভী মঙ্ষলথারী ॥ 
রাজার দ্বারে এমন মহা ভিড় হইয়াছিল যে, পায়ের 
চাপে পাথর ধুলা হইয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গল- 
আরতির থালা লইয়! অট্টালিকায় চড়িয়া দেখিতেছিল। 
গাৰহি' গীত মনোহর নানা। 
অতি আনম্ছু ন জাই বখান! ॥ 
তব সুমন্ত দুই হঙ্দম সাজী। 
জোতে রবি. হয় নিম্দক বাজী ॥ 
নারীরা নান! মনোহর গীত গাহিতেছিপ। তাহাদের 
আনন্দের কথা বল] যায় না। তখন স্থনগ্্র দুই রথ সাজাইয়া 
তাহাতে এমন ঘোড়া জুডিয়া আনিলেন যে, হৃর্ষের 
ঘোড়াকে ও হার মানায় । 
দোউ রথ রুচির ভূপ পর্হি আনে। 
নহি সারদ পহি জাহি বখানে ॥ 
রাজসমাজ এক রথ সাজ ।। 
ছুসর তেজপুঞ্জ অতি ভ্রাজা॥ 
ছুইখানা সুন্দর রথ রাজার নিকট আনা হইল । 
সরস্বতীও তাহাদের বর্ণনা] করিতে পারিবেন না। রাজঠাটে 
রাজার জন্য একখানা রথ সাঙ্গান হইয়াছিল, "সার একখান! 
চাকচিক্যশালী ও অতিশয় তেজঃপূণ ছিল। 
তেহি রথ রুচির বলিষ্ট কহ হরষি চড়াই নরেতু। 
আপু চটেউ হ্ম্দন ক্ুমিরি হর গুরু গৌরি গনেন্ ॥ 
সেই সুন্দর রথে রাজ] আনন্দিত হইয়া বশিষ্টকে 
চড়াইলেন। আর হরগৌরী ও গণেশকে স্বরণ করিয়া 
নিজে অপর রথে চডিলেন। 
৩৩৫ ॥ সহিত বসি সোহ নৃপ কৈসে। 
জর গুরু সঙ্গ পুরন্দর জৈসে॥ 
করি কুলরীতি বেদবিধি রাউ। 
দেখি সবহি সব ভীতি বনাউ ॥ 
দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্র যেমন শোভা পান, 
বশিষ্ঠের সহিত রাজা তেমনি শোভা পাইতেছিলেন। 
রাজা দেখিলেন যে, কুলরীতি ও বেদবিধি অনুসারে সমস্তই 
ঠিক আছে। 


রামচরিতনানস 


সুমিরি রাম গুরুআয়জু পালী। 
চলে মহীপতি সম্ভ বজাই ॥ 
হরষে বিরবুধ বিলোক বরাতা। 
বরষহি' জুমন সুমঙ্গল দাত ॥ 
গুরুর আদেশ লইয়া রামকে স্বরণ করিয়া রাজা! শঙ্খ 
বাজাইয়া চলিলেন। দেবতার! বরযাত্রী দেখিয়া আনন্দ 
পাইলেন ও সুমঙ্গলদানকা রী পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। 
ভয়উ কোলাহল হয় গয় গাজে। 
ব্যোম বরাত ৰাজনে বাজে। 
সুর নর নাগ সুমঙ্গল গাঈ। 
সরস রাগ বাজহি' সহ্নাঈ ॥ 
কোলাহল হইল। হাত্তী ঘোড়া শব্দ করিতে লীগিল, 
বর-্যাত্রার বাজনার শব্দ আকাশে উঠিল, দেবতা ও মানুষের! 
সুমঙ্গল গাহিতে লাগিল, সানাইয়ে রসের রাগ বাজিয়া 
উঠিল। 
ঘণ্ট ঘন্টি ধুনি বরনি ন জাহী”। 
সরৰ করহি' পায়ক ফহরাহী" ॥ 
করহি বিদুষক কৌতুক নান]। 
হাসকুসল কলগান জুজানা॥ 
ঘটি ঘণ্টার শব্দ বর্ণনা করা যায় না। পাইক সশব্দে 
নিশান উড়াইতেছিল। হাসাইতে ও গান করিতে ওস্তাদ 
চতুর বিদুষকেরা নানা কৌতুক করিতেছিল। 
তুরগ নচাঁৰহি কুতর বর অকনি মৃদক্র নিসাম । 
নাগর নট চিতৰহিঃ চকিত ডগহি ন তাল ধধান ॥ 
সুন্দর কুমার মৃদঙ্গ নাগরার শব্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া 
ঘোড়া নাচাইতেছিলেন, ও নগরের নট আশ্চর্য হইয়া 
দেখিতেছিল যে, উহাদের তাল ভাঙগিতেছে না। 
৩৩৬ ॥ বনই ন বরনত বনী বরাতা।। 
হোহি সগুন জন্দর জুভদাত1॥ 
চারা চাযু বাম দিসি লেঈ। 
মনহু সকল মঙ্গল কহিদেঈ॥ 
চারা-_খান্ত । চাঁঘ-_চাখ, নীলকণ্ঠ॥ বরযাত্রার 
গঠনশোভা বলিয়া উঠা যায় না। সুন্দর শুভদীয়ক চিহ্ন 
হইতেছিল। নীলকণ্ঠ পাখী বামদিকে খাইতেছিল। 
তাহাতে সকলই মঙ্গল হইবে, ইহাই যেন বলিয়া দিতেছিল। 
দাহিন কাগ সুখেত জুহাৰ1। 
নকুলদরজ সব কানু পাৰা ॥ 
সাজুকুল বহু ত্ৰিবিধ বয়ারী। 
সঘট সবাল আৰ বরনারী ॥ 
সঘট--কললসী লইয়া।  সবাল--সন্তান সহিত ৷ 
ডানদিকে সুন্দর ক্ষেত্রে কাক দেখা গেল। সকলেই বেজী 


বালকাও 


দেখিতে পাইল। তিন রকমের বাতাস অগ্তকূল হইয়া 
বহিতেছিল। সুন্দরী নারীরা ঘট লইয়া ও সম্থান লইয়। 
উপস্থিত হইল ৷ 
লোৰ! ফিরি ফিরি দর্জ্ দেখাৰ!। 
জুরভী সনযুখ সিকি পিয়াৰা ॥ 
স্থগমাল! ফিরি দাহ্বিনি আঈ। 
মঙ্জলগন জম দীন্হ দেখাল ॥ 
লোবা পাখী বার বার দেখা দিতেছিল। সুরভী গাই 
সন্মুখেই বাডুরকে ঘধ দিতেছিল। ডান দিকে হরিণের দল 
দেখ! দিয়াছিল। ইহাতে মঙ্গল হইবে, ইহাই থেন 
দেখাইয়! দিতেছিল। 
ছেমকরী কহ হেন বিসেধী। 
স্যাম! বাম জুতক পর দেখী 
সনযুখ আয়উ দধি অরু মীনা। 
করপুস্তক দুই বিপ্র প্রকীনা ॥ 
ক্ষেমকরী পাখী বিশেষ মঙ্রলচিহ্ন করিতেছিল। 
শ্রামাপাখা বামদিকে হুন্দর গাছে দেখ! দিল। সম্মুখে 
দই ৪ মাছ লইয়| আসিল । হুই জ্ঞাণী পণ্ডিষ্ঠ বহ হাতে 
লইয়া আসিলেন। 
মঙ্ররলময় কন্যানময় অভিমত ফল দাতার । 
জন্গু সব সাচে হোন হিত ভয়ে সগুন এক বার ॥ 
মনের মত কল্যাণময় ও মঙ্গণময় ফল দেয় এমন সকল 
শুভচিহ্ন সকলই সত্য হইবে বলিয়া, যেন একসাথে দেখা 


দিল। 

৩৩৭ ॥ মঙ্জল সগুন সুগম সব তাকে । 
সগুন ত্ৰহ্ম সন্দর সুত জা কে ॥ 
রামসরিস বর দুলহিনি সীতা । 
সমধী দসরথু জনকু পুনীতা ॥ 


সগুগক্রঙ্গন্বরূপ সুন্দর রামচন্দ্র বাহার পুত্র, তাহার জগ 
মঙ্গল-সুচক শকুন (চিহ্ন) হওয়াই স্বাভাবিক । বেখানে 
রাম ও সীতার মত বর কনে, যেখানে দশরথ ও জনকের 
মত পবিত্র বেহাই = 
সুনি অসব্যাছ সগুন সব ন'চে। 
অব কীন্হে বিরঞ্চি হম সাঁচে॥ 
এহি বিধি কীন্হ বরাত পয়ান!। 
হয় গয় গাজহি' হনে নিসানা ॥ 
এই প্রকার বিবাহের কথ! শুনিয়া গুভচিন্ক সকল 
নাচিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল এইবার বিধাত। 
আমাদিগকে সাচ্চা করিয়াছেন। এইভাবে বরযাত্রী রওনা 


হইয়৷ গেল। হাতী, ঘোড়! শব্দ করিতে লাগিল, ডঙ্কা' 


বাজিতে লাগিল। 


২১৩ 


আৰত জামি ভালু কুল কেতু। 
মরিতন্হি জনক বধা য়ে সেতু ৷ 
বীচ বীচ বরবাস বনায়ে। 
জর পুর সরিত সম্পদ ছায়ে ॥ 
সরিতন্হি-_নদী গুলিতে ৷ বরবাম--ন্ুন্দর পান্থনিবাস ॥ 
সুর্ধবংশের ধ্বচা স্বরূপ রাজা দশরথ আগিবেন ৰলিয়া জনক 
নদীর উপর সেতু বাধাইয়! রাখিয়াছিলেন। মধ্যে মণে। সুন্দর 
পাস্ধনিখান তৈয়ার কিয়] দিয়ছিলেন এবং সে সকল স্থানে 
দেবপবীর মত সম্পদ সাঙ্গাইয়। রাখিয়াছিলেন। 
অসন সয়ন বর বসন সুহায়ে ৷ 
পাৰহি সব নিজ নিজ মন ভায়ে ॥ 
নিত নুতন সুখ লখি অধুকুলে। 
সকল বরাতিন্হ মন্দির ভূলে ॥ 
সকলে নিজ পছন্দমত হুন্দর খাবার, ভাল শব ও 
পরিচ্ছদ পাইপেন। প্রঠিদিনই মনোমত নতন সুখ 
পাইতেছে (দেখিয়। রখারীনা বাড়ীর কণা শুপিয়া গেল। 
আৰত জানি বরাতবর সুনি গহগহে নিসান। 
সজি গজ রথ পদচর তুরগ লেন চলে অগৰান ॥ 


ধগথারী আসিতেছে জানিয়া, নাগরার শ* শুনিয়া, 
লোকে হাতী, রথ, পদাতিক ও ঘো৬| সাঁজাইর| আগাইয়া 
নিতে আমিল। 
৩৩৮ ॥ কনককলস তরি কোপর খারা । 
ভাজন ললিত অনেক প্রকারা। ॥ 
ভরে স্সুধাসম সব পকবানে। 
ভাতি ভাতি নহি জাহি বখানে ॥ 


সোনার কলস, নারিকেল-ুক্ত পরাত, আরো নান 
প্রকারের শ্রেষ্ট বামনে অনুতের মত নুস্থদ খান্ত ছিল। 
কত বকমের যে ছিল তাঁঃ। বলিয়। উঠ যায় না। 
ফল অনেক বরবস্ত সুহাই । 
হরষি ভেট হিত ভূপপঠাঈ ॥ 
ভূষন বসন মহামনি নানা।। 
খগ ম্বগ হয় গয় বহু বিধিজান।॥ 


রাজা আনন্দিত হইয়| ভেটের জন্য অনেকরকম ফল ও 
নার জিশিষ পাঠাইলেন। বসন, ভূষণ ও নানা মামণি, 
পশ্পাখী, হাতী ঘোড় ও যানবাহন পাঠাইপেন। 

মঙ্গল সগুন জুগন্ধ সুহায়ে। 
বন্ধত ভাতি মহিপাল পঠায়ে ॥ 
দধি চিউরা উপহার অপারা। 
ভরি ভরি কাধরি চলে কহার! ॥ 

রাজ মঙ্গলচিহ্ম ও নানা প্রকারের শ্ুনদর সুগন্ধদ্রব্য 
পাঠাইলেন। কাহারেরা বাঁকে করিয়া অপরিমিত দই 
চিড়া লইয়। চপিপ। 


অগবানন্হ জব দীখি বরাতা। 
উর আনম্ছু পুলক ভর গাতা ॥ 
দেখি বনাৰ সহিত অগৰান!। 
সুদ্দিত বরাতিন্হ হনে নিসান! ॥ 


বনাব_-সাজসজ্জা। মুদিত_-আনন্দিত। হনে--পিটে ॥ 
আগুয়নের] যখন বরযাত্রী দেখিল, তখন তাহাদের মনে 
আনন্দ হইল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল | এদিকে বরধাত্রীরাও 
আগুয়ানদের সাজসজ্জার সহিত দেখিয়া আনন্দে নাগর! 
পিটিতে লাগিল । 


হরঘি পরসপর মিলনহিত কুক চলে বগমেল। 
জন্তু আনন্দসমুদ্ত ছুই মিলত বিহাই জুবেল ॥ 


বগমেল-এলোমেলো। সুবেল_বেলাভূমি, তীর ॥ 
সকলে আনন্দে পরম্পর মিলনের জন্য কিছুদূর এলোমেলো 
হইয়া চলিল, যেন দুই আনন্দের সমুদ্র কুল ত্যাগ করিয়া 
মিশিল | 
৩৩৯॥ বরষি সুমন সুরজন্দরি গাৰহি। 
মুদিত দেৰ দুম্ছুভী বজাৰহি ॥ 
বস্তু সকল রাখী মৃপ আগে । 
বিনয় কীন্হ তিন্হ অতি অস্গুরাগে ॥ 
পুষ্প-বর্ষণ করিয়া সুর-স্ুন্দরীরা গান করিতেছিল। 
দেবতার] প্রসন্ন হইয়া নাগর! পিটাইতেছিল। আগুয়ানেরা 
রাজা দশরথের সম্মুখে সমস্ত জিনিষ রাখিয়া অতি আননে 
তাহাকে বিনয় জানাইল। 
প্রেমদমেত রায় সব লীন্হা। 
ভই বকমীস জাচকন্হি দিন্হ! ৷ 
করি পূজা মান্বাত! বড়াঈ। 
জনৰাসে কহ চলে লেবাঈ ॥ 
রাজা সে সকল জিনিষ আদর করিয়া লইলেন ও যাঁচক- 
দিগকে বক্‌ৃশিস বিতরণ করিলেন । আগুয়ানের রাজাকে 
অভ্যর্থনা! করিয়া, সম্মান করিয়া ও আচন্বর করিয়া 
বাসাবাটীতে লইয় চপলিল। 
বসন বিচিত্র পীৰড়ে পরহী"। 
দেখি ধনদ ধনমদ পরিহরহী ॥ 
অতি সুন্দর দীন্হেউ জনৰাসা। 
জহ: সব কহ সব ভাতি জুপীসা ॥ 
তাহারা পা দেওয়ার জন্য বিচিত্র কাপড় পাতিয়া 
দ্িতেছিল। এই সকল দেখিয়া কুবেরও ধনগর্ব ত্যাগ 
করিল। রাজা অতি সুন্দর বামাবাটা দিলেন, সেখানে 
সকলের সকল প্রকারে সুবিধা হইল। 
জামী দিয় বরাত পুর আঙঈ। 
কু নিজ মহিমা প্রগটি জনাঈ॥ 
হৃদয় জমিরি সব সিদ্ধি বৌলাঈ। 
ভূপ পঙ্ছনঈ করন পঠাঈ। 


রামচরিতমানস 


প্রগটি- প্রকাশ করিয়া । পহনঈ-_-আতিথা ॥ বরযাত্রী 
আসিতেছে জানিয়া সীত! নিজের মহিমা কিছু প্রকাশ 
করিয়া জানাইলেন | মনে মনে স্মরণ করিয়া সকল সিদ্ধিকে 
ডাকিলেন ও রাজার আতিথ্যের জন্য পাঠাইলেন। 


সিধি সব সিয় আয়জু অকনি গজঈী' জহ'। জনবৰাস। 
লিয়ে সম্পদ। সকলল্খ জুর পুর ভোগ বিলাস ॥ 


অকনি--শ্বনিয়া | জনবাস--বাসাবাটী ॥ সীতার আচ্ছা 
শুনিয়া, যেখানে বাসাবাটী, সিদ্ধিরা সেখানে গেল। সঙ্গে 
সকল সুখ সম্পদ ও দেবপুরীর ভোগ বিলাস লইয়া গেল। 


৩৪*॥ নিজ নিজ বাসবিলোকি বরাতী। 
সুরজ্খ সকল সুলভ সব ভাতী ॥ 
বিভৰভেদ কছু কোউ নজান!। 
সকল জনক কর কর্হি বখানা ॥ 


বরযাত্রীরা নিজের নিজের বাসস্থানে দেখিল যে, যে সুখ 
দেবতারা পায় তাহাও সব রকমে সুলভ হইয়াছে । ধন 
সম্পদের তফাৎ কেহই দেখিতে পাইল না, সকলেই জনক 
রাজার প্রশংসা করিল। 


সিয় মহিমা রঘুনায়ক জানী। 
হরষে হৃদয় হেতু পহিচানী ॥ 
পিতুআগসন্ু জুনত দোউ ভাঈ। 
হৃদয় ন অতি আনন্টু অমাইঈ ॥ 


রঘুপতি রাম সীতার মহিম! জানিতে পারিলেন এবং 
কারণ বুঝিয়া সুখী হইলেন। ছুই ভাই পিতার আসার কথা 
শুনিয়া এত আনন্দ পাইলেন ষে, তাহা আর হৃদয়ে ধরে না। 
সকুচন্হ কহি ন সকল গুরু পাহী'। 
পিতু দরসন লালচু মনু মাহী" ॥ 
বিশ্বামিত্ৰ বিনয় বড়ি দেধী । 
উপজা উর সস্তোষু বিসেথী ॥ 
সন্ধোচে গুকর নিকট বলিতে পারিতেছিলেন ন! যে, 
মনে পিতাকে দেখার লালস। হইয়াছে । বিশ্বামিত্র অতিশয় 
নমমতা দেখিয়। মনে মনে বিশেষ সস্তষ্ট হইলেন । 
হরষি বন্ধু দোউ হৃদয় লগায়ে। 
পুলক অঙ্গ অন্বক জল ছায়ে ৷ 
চলে জহ1 দসরথু জনৰাসে। 
মন সরোবর তকেউ পিপাসে ॥ 
অন্বক- চক্ষু । তকেউ--দেখিতে পাইল। পিপাসে-_ 
পিপাসিত ॥ বিশ্বামিত্র আনন্দিত হইয়া ছুই ভাইকে 
আলিঙ্গন করিলেন। তাহার চোখে জল আসিল, শরীর 
পুলকিত হইল। তাঁহার! দশরথের বাসাঁবাড়ীতে চলিলেন, 
মনে হইল যেন পিপাসিত ৰাক্তি সরোবর দেখিতে পাইল। 
ভূপ বিলোৌকে জবহি মুনি আৰত জ্তন্হসমেত । 
উঠেউ হরি সুখসিদ্ধু মহ চলে থাহ সী লেত ॥ 


বাপকাণ 


রাঁক্। দেখিলেন, বিশ্বামিত্র ছেলেদিগকে লইয়া 
আসিতেছেন। তখন তিনি আনন্দিত হইয়া যেন স্ুখ-- 
লিঙ্ধুতে পৈ নিতে নিতে চলিলেন। 
৩৪১॥ মুনিহি: দওৰত কীন্হ মহীস!। 


বার বার পদরজ ধরি সীসা॥ 
কৌসিক রাউ লিয়ে উর লাঈ। 


কহি অসীস পূছী কুললাঈ ৷ 
রাজ! মুনিকে দণ্ডবৎ করিলেন, বার বার পায়ের ধুল। 
লইলেন। বিশ্বামিত্ৰ রাজাকে বুকে লইলেন ও আশাবাদ 
করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। 
পুনি দণবত করত দোউ ভাঈ। 
দেখি নৃপতি উর সুখ ন সমান ॥ 
সুত হিয় লাই দুসহ দুখু মেটে । 
স্বৃতক সরীর প্রান জঙ্গু ভেঁটে ॥ 
আবার দুই ভাই দণ্ডবং করিতেছে দেখিয়| রাজার 
হৃদয়ে আনন্দ ধরিল ন|। পুত্রকে বুকে ধরিয়া ছুঃমহ দুখে 
মিটাইলেন। তাহার মৃতদেহে যেন প্রাণ আসিল। 
পুনি বসিষ্টপঙ্গ সির তিন্হ নায়ে। 
প্রেমগুদিত মুনিৰর উর লায়ে ॥ 
বিপ্রবন্দ বন্দে দু ভাঈ। 
মনভাৰতি অসীর্সৈ পাল ৷ 
আবার তাহারা বশিষ্ঠের পদে প্রণাম করিলেন, প্রেমে 
মগ্ন হইয়া মুনিবর তাহাদিগকে বুকে লইলেন। ছুই ভাই 
ব্রাঙ্মঘিগকে বন্দনা করিলেন এবং মনোমত আশাবাদ 
পাইপেন। 
ভরত সহান্ুজ কীন্হ প্রনাম।। 
লিয়ে উঠাই লাই উর রাম ॥ 
হরষে লষন দেখি দোউ ভ্রাতা 
মিলে প্রেম পরি পুরিত গাতা ॥ 
ভরত ছোট ভাই শক্রপ্নকে লইয়া প্রণাম করিলে 
রামচন্ত্র তাহাদিগকে উঠাইয়। বুকে লইলেন। লক্ষণ ছুই 
ভাইকে দেখিয়! আনন্দে প্রেমমগ্ন শরীরে তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিলেন। 
পুরজন পরিজন জাতিজন জাচক মন্ত্রী মীত। 
মিলে জথা বিধি সবহি প্রভু পরমকূপালু বিনীত ॥ 
পরমদয়ালু বিনয়ী প্রভু, নগরবাসীদের সহিত, পরিজন, 
জ্ঞাতি, বাচক, মন্ত্রী ও মিত্রর্দিগের সহিত বথাবোগাভাঁবে 
সাক্ষাৎ করিলেন। 


৩৪২ ॥ রামহি দেখি বরাত ুড়ানী। 
প্রীতি কি রীতি নজাতি বখানী ॥ 
মৃপসমীপ দোহঙি: সুত চারী। 
জন্ভু ধমধরমাদিক তল্গুধারী ॥ 


৬১৫ 


রামচন্জ্রকে দেখিয়! বরযার। জুড়াইল, প্রীতির রীতি 
বর্ণনা করা যায় না। রাজার নিকট চারিপুত্ন শোভা পাইতে 
লাগিল, যেন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ শরীর ধরিয়া আছে। 
ছুতিন্হ সমেত দসরথহি দেখী। 
সুদিত নগর নর নারি বিসেখী ॥ 
সুমন বরঘি জর হনহি নিসান!। 
নাকনটী নাচহি করি গাঁন।॥ 
মুদিত- গ্রসন্ন, আনন্দিত। বিসেখী-বিশেষ | নাক 
নটা--ম্বগের অগ্গরা ॥ ছেলেদের সহিত দশরথকে দে খিয়। 
নগরের স্বী-পুরুষ বিশেষ সুখী হইল। দেবতারা পুষ্পবৃ্ি 
করিলেন ও নাগর। বাজাইলেন | অপ্পরার! নাচিয়! গান 
করিতে লাগিল। 


সতানন্দ অরু বিপ্র মচিৰগন 
মাগধ সুত বিডুষ বন্দীজন ॥ 
সহিত বরাত রাউ সনমান!। 
আয়স্ মাগি ফিরে অগৰানা ॥ 


সতানন্দ, ব্রাহ্মণগণ ও মন্ত্রীগণ, মাগধ, সত, বিদূষক ও 
বন্দীর! বরযাত্রী সহিত রাজাকে সম্মান করিলেন। তখন 
যাহারা আগাইয়। আনিছে গিয়াছিপ, তাহারা আজ্ঞা 
লইয়া ফিরিল। 


প্রথম বরাত লগন তে আগ । 
তাতে পুর প্রমোদ অধিকার ॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ লোগ সব লহ্‌হী'। 

বড়ই দিৰস নিসি বিধি সম কহুহী”॥ 


প্রথম-পুবে | বটই-বাডুক ॥ লগ্গের পুবেই 
বরযাত্র/ আসিয়াছে বলিয়া নগর আনন্দের আতিশযো 
ছাইয়া গেল। লোকেরা ব্রহ্ানন্দের মত আনন্দ পাইতে 
লাগিল ও বিধাতার নিকট বলিতে লাগিল যে, দিন রাত্রি 
বাঁড়াইয়া দাও। 
রামু সীয় সোভা অবধি স্ুকৃত অবধি দোউ রাজ । 
জহ তহ্‌ পুরজন কহহি' অস মিলি নর নারী সমাজ ॥ 
যেখানে সেখানে নগরবাসী ক্লী-পুরুষেরা মিলিয়া 
বলিতেছিল- রাম ও সীতার শোভা অসীম, আর ছুই 
রাজার পুণ্য অসীম। 
৩৪৩ ॥ জনক জুকৃত মুরতি বেদেহী। 
দসরথন্জকত রামু ধরে দেহী ॥ 
ইন্হ সম কাছ ন সিৰ অবরাধে। 
কাছ ন ইন্হ সমান ফল লাধে॥ 
জনকের পুণ্য সীতার মতি পাইয়াছে, দশরথের পুণ্য 
রাম হইয়া দেহ ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মত কেহই 
শিব আরাধনা করে নাই, ই'হাদের সমান ফলও কেহ 
পায় নাই। 


২১৬ 


ইন্হ সম কোউ ন ভয়উ জগ মাহী' | 
হৈ নহি: কতহু" হোনেউ নাহী’ ॥ 
হম সব সকল সুক্কৃত কৈ রাসী। 
ভয়ে জগ জনমি জনক পুর বাসী ॥ 


জগতে ইহাদের মত কেহ হয় নাই, কোথাও নাই, 
আর হইবে না। আমদ্রাও সকলে পুণ্যবান কারণ 
আমর! পৃথিবীতে জন্মিয়া জনকপুরবাঁসী হইয়াছি। 
জিন্হ জানকী রাম ছবি দেখী। 
কো জুরুতী হম সরিস বিসেখী ॥ 
পুনি দেখব রঘু বীর বিবাহু। 
লেব ভলী বিধি লোচনলাহু ॥ 
আমর! সীতা ও রামের শোভা দেখিতে পাইলাম, 
আমাদের মত বিশেষ পুণ্যবান আর কে আছে? 
আবার আমরা রঘুবীরের বিবাহ দেখিব, ভাল করিয়া চক্ষু 
সার্থক করিব। 
কহহি পরম্পর কোকিলবয়নী। 
এহি বিবাহ বড় লাভু জুনয়নী ৷ 
বড়ে ভাগ বিধি বাত বনাঈী। 
নয়ন অতিথি হোইহহি: দোউ ভাঈ ॥ 


কোঁকিলকণী স্ত্রীরা পরস্পর ববিতেছিল-_হে স্ুনয়নী, 
এই বিবাহে বড়ই ভাল হইল। বিধাতা আমাদিগকে বড় 
মৌভাগ্য দিয়াছেন যে দুই ভাই রাম লকগ্মণ আমাদের 
চক্ষের অতিথি হইয়াছেন । 


বারহি: বার সনেহবস জনক বোৌলাউব লীয়। 
লেন আইহহি: বন্ধু দোউ কোটি কাম কমনীয় ॥ 


ক্বীর। বলিতে লাগিল--বার বার রাজা জনক স্নেহবশে 
মীতাকে জনকপুরে আনিবেন, আর তাহাকে লইতে কোটি 
কামের মত সুন্দর দুই ভাই বার বার আমিবেন। 
৩৪৪1 বিধি ভাতি হোইহি পন্থনাঈ। 
প্রিয় ন কাহি অসসান্জ্র মাঈ। 
তব তব রাম লষনহি: নিহারী । 
হোইহহি সব পুরলোগ জ্খারী ॥ 
পহুনাঈ-_আঁতিথ্য। সানুর--শ্বশুববাড়ী ॥ নানারকম 
আতিথ্য করা যাইবে । আর এমন শ্বশুরবাড়ী কাহারই 
ব| ভাল না লাগে? যখন ইহারা আসিবেন তখন রাম 
লক্ষাণকে দেখিরা নগরের লোক সুখী হইবে ' 
সখি জস রাম লষন কর জোট।। 
তৈসেই ভুপ সঙ্গ দুই ঢোটা ॥ 
স্যাম গৌর সব অঙ্গ জুহায়ে। 
তে সব কহহি দেখি জে আয়ে॥ 
সখী, রাম লক্ষণের যেমন জুড়ী, রাজার সঙ্গে তেমনি 
আনা ঢউ পত্র জাসিয়াছে। তাহাদের একজন শ্রাম, 


রামচরিতমানস 


একজন গৌর । বাহার! দেখিয়। আসিয়াছে, তাহারাই 
এ কথা বলিতেছে। 


কহা এক মৈ আদ নিহারে। 
জন্ম বিরঞ্চি নিজ হাথ সৰ্বারে। 
তরতু রামহী কী অন্ুহারী। 
সহসা লখি ন সকহি: নরনারী ॥ 
কহা এক--একজন বলিল। অনুহারী-_অনুরনূপ 
( একে অন্ঠের মত )। লখি সকহি'-লক্ষা করিতে পারে, 
তফাত বুঝিতে পারে ॥ একজন বলিল--আঁমি আজই 
দেখিয় আসিয়াছি, এমন সুন্দর যেন বিধাতা নিজ হাতে 
গড়িয়াছেন। ভরত ও রাম দেখিতে এতই একরকম যে, 
কে কোন্টি সহসা কোনও স্ত্রী বা পুরুষ তাহা ধরিতে 
পারিবে না। 
লষন সক্রসুদম একপপ।। 
নখ সিখ তেঁ সব অঙ্ক অনুপ! 
মন ভাবহি সুখ বরনি ন জাহী'। 
উপমা কহ ত্ৰিভুবন কোউ নাহী’ ॥ 
লক্ষ্মণ ও শত্রঘ্ধের রূপ একইরকম | পা! হইতে মাথ। 
পর্যন্ত সমন্ত দেহই অন্থপম সুন্দর । মনে ভাল লাগে কিন্ত 
মুখে তাহ। বলিয়া উঠা যায় না। ত্ৰিভুবনে উহাদের কোন 
উপমাই নাই । 
ছুন্প 
উপমা ন কোউ কহ দাস তুলসী কতছ 
কবিকোবিদ কহহি। 
বল বিনয় বিষ্যা সীল সোভ। সিন্ধু ইন্‌হ 
সে এই অহহি ॥ 
পুরনারি সকল পসারি অঞ্চল বিধিহি 
বচন সুনাৰহ্ী”। 
ব্যাহিয্হ চারিউ ভাই এহি পুর হম 
জুমঙ্গল গাৰহী’ ৷ 
তুলসীদাস বলে_-বল, বিনয়, বিদ্যা, শীল ও শোভার 
সিন্ধু ইহাদের মত্ত ইহারাই। আর উপমা দেওয়ার যোগ্য 
কোথাও নাই । সেজন্য কবি ও পঞ্ডিতেরা কোথা হইতে 
উপমা দিবে? নগরের নারীরা অঞ্চল মেলিয়া বিধাতার 
কাছে এই প্রার্থনা শুনাইল যে, এই চার ভাইকে যেন এই 
পুরীতেই বিবাহ দিয়া দেন, আমরা সকলে মঙ্গলগান 
গাহিব। 
সোঃ - 
কহহি পরসপর নারি বারিবিলোচন পুলকতন। 
সখি সবু করব পুরারি পুন্য পয়োনিধি ভূপ দোউ ॥ 
স্ত্রীর৷। জলভরা চোখে পুলকিত্র হইয়া একে অন্তকে 
বলিতেছিল-_হে সখী, শিব মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, 
কেননা এই ছুই রাজা পুণ্যের সাগর । 


বালকা৪ ২১৭ 
৩৪৫॥ এহি বিধি সকল মনোপথ করহী*। সঙ্গ নিসান পনৰ বন্ধ বাজে। 
আনন্দ উমগি উমগি উর ভরহী" ॥ মঙ্গল কলস সগুন সুত সাজে ॥ 
জে নৃপ সীয়স্বয়ন্বর আয়ে ৷ জুভগ সুআসিনি গাৰছি গীতা । 
দেখি বন্ধু সব তিন্হ জুথ পায়ে ॥ করহি' বেদধুনি বিপ্র পুনীতা ৷ 


এইভাবে সকলে মনোরথ পূর্ণ হওয়ার জন্য পান! 
করিতেছিল, তাহাদের হৃদয়ে আনন্দ উলিয়! পড়িতেঘ্িপ । 
যে সকল রাজা স্বম্নন্বরে মাসিয়াছিলেন, তাহারা 
ভাইাদিগকে দেখিয়া সুখী হইয়াহিলেন। 
কহত রামজস্থ বিসদ বিসাল।। 
নিজ নিজ ভৰন গএ মহিপাল৷॥ 
গয়ে বীতি কছু দিন এহি ভাতী। 
প্রযুদিত পুরজন সকল বরাতী ॥ 
রামের নিল বিশাল যশের কখা বপিতে বলিতে 
রাজারা নিজ নিজ পূরীতে গেলেন । এইভাবে কিছু দিন 
কাটিয়া গেল, পুশ ও সকল বরযাণী শানন্দ পাইল । 
মঙ্গলমূল লগনদিন্স আব। 
হিমরিতু অগহনু মানস সুহাৰ!॥ 
গ্রহ তিথি নখতু জোগু বর বার । 
লগন সৌধি বিধি কীন্হ বিচার ॥ 
শীতকালে সুন্দর অগ্রহায়ণ মাসে আনন্দদায়ক 
লগ্রদিন আসিল । বিধাতা গ্রহ, তিখি, নক্ষত্র ও উপযুক্ত 
বারে শুদ্ধ লগ্ন বিচার করিয়া স্থির করিলেন, 
পঠই দীন্হি নারদ সন সোঈ। 
গনী জনক কে গনকন্হ জো ॥ 


সুনী সকল €লাগন যহ বাতা। 
কহহি' জোতিষী আহি বিধাতা ॥ 


ও নারদের হাতে সেই লগ্ন সংবাদ পাঠাইয়| দিলেন । 
উহাই জনকের গণকের। গুণিয়। স্থির করে। লগ্ন সময় 
শুনিয়া লোকের। বলিল বে, জ্যোতিমী যেন আর একজন 
বিধাতার মত। 
ধেল্ু ধূলি বেল! বিমল সকল সুমঙ্গল মুল । 
বিপ্রন্হ কহেউ বিদেহ সন জানি সগুন অনুকুল ৷ 
ধেন্গু ধুলি-_গোধুণি | বিগ্রন্হ ত্রাঙ্গণেধা॥ গোণণি 
সময়ই নির্দোষ 'ও সকল মঙ্গলের মূল বলিয়া এ সময়ই 
অনুকূল, এ কথা ব্রাঙ্গণেরা জনককে বলিলেন । 
৩৪৬॥ উপরোহিতহি কহেউ নরনাহা। 
অব বিলম্ব কর কারন কাহা ॥ 
সতানন্দ তব সচিৰ বোলায়ে। 
মঙ্গল কলস সাজি সব ল্যায়ে ॥ 
রাজা পুরোহিতকে বলিলেন--তবে আর দেরী করার 
কারণ কি? তখন শতানন্দ মন্ত্রীকে ডাকিলেন। তাহার| 
মঙ্গল কলস ও মঙ্গলদ্রব্যাদি সাজাইয়া আনিলেন। 


২৮ 


শিসান-_-শাগর|।  পনব--ঢোল। শ্শালিনি- 
সোহাগিনী ॥ শঙ্খ, নাগরা ও ঢাল অনেক বাজিতে 
লাগিল। মঙ্গলকলস ও অন্যাগ্ঠ শুভঠিচ্ সাজান হইল। 
স্বন্দর সোহাগিনী স্ত্রীরা গীত গাঠিতে লাগিল, পণ,বাণ 
ত্রাঙ্গণেবা বেদ উচ্চারণ করিতে লাগিপ। 
লেন চলে সাদর এহি ভাতা । 
গয়ে জহ1 জনৰাস বরাতী ॥ 
কোসলপতি কর দেহি সমাজু। 
অতি লঘু লাগ তিন্হহি সুররাজু ॥ 
এইভাবে আদরের সহিত যেখানে বরযাত্রী ছিপ, 
তাঁহার! সেখানে আনিতে চলিল । যাহার! গিয়াছিল, 
রাজা দশরথের সমাজ দেখিয়া দেবরাঙ্গের সমাজকে 
তাহাদের খাটো মনে হইল । 
ভয়উ সমউ অব ধারিয় পাউ। 
যহজ্জনি পরা নিসানহি ঘাউ॥ 
গুরুহি পুছি করি কুলবিধি রাজা। 
চলে সঙ্গ মুনি সাধু সমাজ ॥ 
ধারিয় পাউ--পদাপণ কর্ন, চলুন ॥ “এখন সময় 
হইমাছে চলুন” এই কথ] শোনার পরই নাগরায় ঘা পড়িল। 
রাজা গুরুকে গিজ্ঞানা করিয়া কুলাচার করিয়। মুনি ও 
সাধুদিগকে লইযা ৮লিলেন। 
ভাগ্যবিভব অবধেস কর দেখি দেব ব্রজ্জাছি। 
লগে সরাহন সহসমুখ জানি জনম নিজ বাদি ॥ 
অবধেসকর-অখোধ্যাপতি দশরথের | সরাহপ-_. 
প্রশংসা । বাদি_বার্থ॥ ব্ৰহ্মাদি দেবতারা 'অযোগ্যাপতির 
ভাগ্য ৪ সম্পদ দেখিয়! নিজেদের জন্ম বার্ণ জানিয়। 
সই সমুখে প্রশংস। করিতে লাগিলেন । 
৩৪৭॥ সুরন্হ সুমঙ্গল অবসর জান1। 
বরষহি সুমন বজাই নিসানা। ॥ 
সিৰ ত্রজ্জাদিক বিবুধবদূখ!। 
চড়ে বিমানন্হি নানা জুথ1॥ 
দেবতারা সুমঙ্গল অবসর জানিয়া নাগরা বাজাইয়। 
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । শিব ব্রঙ্গাদি দেবতারা নান! দলে 
'আাকাশ-রথে চডিলেন। 
প্রেম পুলক তন হৃদয় উছ্বাতু। 
চলে বিলোকন রামবিআহু ॥ 
দেখি জনকপুর জর অনুরাগে । 
নিজ নিজ লোক সবহি লঘু লাগে ॥ 


২১৮ 


দেবতারা প্রেমানন্দে উৎসাহের সহিত রামের বিবাহ 
দেখিতে চলিলেন | জনকপুরী দেখিয়া দেবতাদের ভাল 
লাগিল। তাহারা নিজ নিজ ভুবনকে খাটো মনে করিতে 
লাগিলেন। 


চিতৰহি চকিত বিচিত্র বিতান।। 
রচনা! সকল অলৌকিক নানা ॥ 
নগর নারি নর রূপনিধানা। 
ব্সুঘর সুধরম সুসীল সুজান! ॥ 
দেবতার! আশ্চর্য হইয়া বিচিত্র মণ্ডপ দেখিতেছিলেন, 
উহার রচনা সকল প্রকারে অলৌকিক । নগরের স্ত্ী- 
পুক্ষকে দেখিতেছিলেন, তাহারা সুন্দর, ভাল ঘরের, 
ধর্মরত, সুশাল ও চতুর । 
তিন্হহি: দেখি সব সুর সুর নারী । 
ভয়ে নখত জন্গু বিধু উজিয়ারী ॥ 
বিধিহি ভয়উ আচরছু বিসেধী । 
নিজ করনী কছু কত ন দেখী ॥ 
ইহাদিগকে দেখিয়া দেবতাদের স্ত্রী-পুরুষদের অবস্থা, 
চাদ উঠিলে নক্ষত্রের মত হইল। সবার বেশী আশ্চ 
হইলেন ব্রঙ্গা। তিনি নিজের সৃষ্টি কোথাও দেখিতে 
পাইলেন না। 


সিৰ সমুঝায়ে দেৰ সব জনি আচরজ ভুলাছ। 
হৃদয় বিচারছ ধীর ধরি সিয় রঘু বীর বিআহু॥ 


শিব সকল দেবতার্দিগকে বুঝাইলেন যে, ভুলিয়াও 
আশ্চর্ঘ হইও না। ধৈর্য ধরিয়া মনে মনে বিচার কর যে, 
এ সীতা ও রামের বিবাহ । 


৩৪৮ ॥ জিন্হ কর নাম্ুলেত জগ মাহী” 
সকল অমঙ্গল মুল নসাহী ॥ 
করতল হোহি: পদ্দারথ চারী। 
তেই সিয় রাষ্ণু কহেউ কামারী ॥ 


শিব বপিলেন-_-ধাহাদের নাম লওয়াতেই জগতে সকল 
অমঙ্গলের মুল নষ্ট হয়, এবং চারি পদার্থ--ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ করতলগত হয়, তাহারাই সীতা রাম । 


এহি বিধি সত্তু জ্রন্হ সমুঝাৰা। 
পুনি আগে বরবসহ চলাৰা॥ 
দেৰন্হ দেখে দসরথু জাত।। 
মহামোদু মন পুলকিত গীত ॥ 


এইভাবে শস্ডু দেখতাদিগকে বুঝাইলেন ও বুষভ আগে 
চাঁলাইর। লইলেন | দেবতারা দেখিলেন যে, দশরথ 
মহানন্দে ও পুলকিত শরীরে যাইতেছেন। 


রামগরগুমানস 


সাধু সমাডু সঙ্গ মহিদেৰা। 

জন্তু তনু ধরে করহি জুখ সেবা ॥ 
সোহত সাথ জুভগ জুত চারী। 
জন্গু অপবরগ সকল তন্গুধারী ৷ 


দশরথের সঙ্গে সাধু ও ব্রাহ্মণদের সমাজ। দেখিয়া 
দেখিয়া! মনে হয় যেন সুখ শরীর ধারণ করিয়] সেব| 
করিতেছে । তাহাদের সঙ্গে চার জন সুন্দর পুত্র শোভা 
পাইতেছিল, যেন মোক্ষই শরীর ধারণ করিয়া আছে । মোক্ষ 
চারিপ্রকার-__সাবুঙ্গয, সামীপ্য, সারপ্য এবং সালোক্য। 
মরকত কনক বরন বর জোরী। 
দেখি সুরন্হ তই প্রীতি ন থোরী ॥ 
পুনি রামহি বিলোকি হিয় হরষে। 
হৃপহি সরাহি সুমন তিন্হ বরষে ॥ 
মরকত মণি ও সোনার বর্ণ ছুই জুড়ী (চার ভাই) 
দেখিয়া দেবতাদের বড় আহ্লাদ হইল। আবার রামকে 
দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ হইল। রাজাকে প্রশংসা করিয়! 
দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । 


রামরূপ নখ সিখ সুভগ বারহি' বার নিহারি। 
পুলক গাত লোচন সজল উমাসমেত পুরারি ॥ 


প।হইতে মাথ৷ পর্যন্ত সুন্দর রামের রূপ বার বার দেখিয়। 
হর-পার্বতীর শরীরে পুলক হইল, চক্ষে জল আসিণ। 

৩৪৯ ॥ কেকি ক দুতি স্ডামল অঙ্গ৷ 
তড়িতবিনিন্দক বসন জুরঙ্জ! ॥ 
ব্যাহবিভূষন বিবিধ বনায়ে। 
মঙ্গলময় বু ভাতি সহায়ে ॥ 

শ্যাম অঙ্গে মযুরকণ্ঠের আভা । পরনে যে কেশরা 
রঙের কাপড়, তাহা তড়িৎকেও পজ্জা দেয়। তাহার গায়ে 
বিবাহের জন্য নানা মঙ্গলময় অলঙ্কার, সেগুলি সকল 
প্রকারেই সুন্দর । 
সরঢ বিমল বিধু বদন জুহাবন। 
নয়ন নৰল রাজীব নজাৰন ৷ 
সকল অলৌকিক জুম্দরতাঈ। 
করি ন জাই মনহী' মন ভাঈ ॥ 
শরৎকালের নির্মল চাদের মত স্থশোভন মুখ। চোখ 
হট যেন নৃতন ফোটা পদ্মকেও হারায়। সকল সৌন্দযই 
অলৌকিক, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না|, ভাই, মনে 
মনেই রাখিতে হয়। 


বন্ধু মনোহর সোহহি সঙ্গ।। 
জাত নচাৰত চপল তুরঞ।॥ 
রাজকুর্জর বরবাঁজি দেখাবহি। 
বংসপ্রসংসক বির সুনাবহি ॥ 


বালকাণ্ড 


ভরতাদি সুন্দর ভাই সঙ্গে শোভা পাইতেছিলেন। 
ঠভাহারা চঞ্চল ঘোড়া নাচাইয়া চধিতেছিলেন। রাজকুমার 
স্রন্দর ঘোঁড। নাচাইয়া চলিতেছিপেন | বংশ প্রশংসাকাবী 
ভাটের! তাহাকে বংশের প্রশংস। শুনাইতেছিল । 
জেহি তুরক্র পর রামু বিরাজে। 
গতি বিলোকি খগনায়ক লাজে ॥ 
কহি ম জাই সব ভাতি সুহাৰ!। 
ৰাজিবেষু জন্ম কাম বনাৰ1॥ 
যে ঘোডায় রাম চটিয়াছিলেন, তাহার গতি দেখিয়। 
গকঠের৪ লক্জা হয়। এমন সম্পর্ণ স্থন্দর যে তাহা বলা 
যায না, মনে হয “বন কামদেব ঘোঁডা সাজিযা আছে। 


ছন্দ কস 
জন্গু বাজিবেষু বনাই মনসিস্ রামহিত অতি সোহঈ। 
আপনে বয় বল রূপ গুন গতি সকল ভুৰন বিমোহঈ ॥ 
জগমগত জীন জরাৰ জোতি স্গমোতি 
মনি মানিক লগে। 


কিস্কিনি ললাম লগামু ললিত বিলোকি 
তুর নর মুনি ঠগে ॥ 
ঠগে--মোতিত হয ॥ মনে হয যেন রামের জন্য 
খাডার কপ ধরিয়। কানদেব শোভা পাইতেছে ও নিজের 
স্ন্দর অবস্তা, বল, কপ, গুণ ও গতিতে সকল ভুবন মুগ্ধ 
করিতেছে । ঢকমকে চিনে জডোয়ার কাজ তাহাতে 
মতি, মণি, মাণিক বসানে|| শ্রন্দর ঘু'ঘুর ও দিবা লাগাম 

দেখিয়। স্তর, নর, মনি মোহিত হইয়া পঙিল | 


প্রভুমনসহি: লয়লীন মন্গু চলত বাজি ছবি পাৰ । 
ভূষিতউড়গন তড়িত ঘন্ু জ্গু বর বরহি মচাৰ ॥ 


উউগন--ঠার| | বরহি--মঘূর ॥ প্রভুর মনের সহিত 
নিজের মন একেবারে এক করিয়। ঘোডা চলিতেছিল। 
ভাঙার এমনভাবে বরকে নাচাইতেছিল যে, মনে 
»ইতেছিল যেন তারাগণ ৪ বিঢাতে শোভিত মেঘ সুন্দর 
মযব নাচাইতেছিল। 


৩৫০॥ জেহি বর বাজি রাস্ু অসৰারা। 
তেহি সারদউ ন বরনই পারা ॥ 
শঙ্কর রাম রূপ অন্গরাগে। 
নয়ন পঞ্চদস অতিপ্রিয় লাগে ॥ 


যে হুন্দর ঘোড়ায় রাম সওয়ার হইয়াছিলেন, সরস্বতীও 
তাহার রূপ বর্ণনা করিতে পারিবে না। শঙ্কর রামের রূপে 
অন্ুরক্ত হইলেন, তাহার পনেরট! চক্ষু ছিল বলিয়া বড় 
ভাল লাগিল। ( শঙ্করের পঞ্চ মুখ, এক এক মুখে তিন 
তিন চোখ ।) 


২১৯ 


হরি হিতসহিত রাঘু জব জোছে। 
রমাসমেত রমাপতি মোহে ॥ 
নিরখি রামছবি বিধি হরযানে। 
আঠৈ নয়ন জানি পছিতানে ॥ 
হিত_-হেও, গ্রেম। জোহে- দেখেন ॥ 
বিষ্ণু ষখন প্রেমের সহিত রামকে েখিলেন, তখন 
লক্মমীর সহিত তিনি ম্ধ হইলেন। বামেব ঝপ দেখিয়া 
বিধাতা সুখী হইলেন । মাত্র আটট। চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন 
বলিয়া তাহার অনুতাপ হইল । 
জুর সেনপ উর বছত উচ্ভান্কু। 
বিধি তে ডেৰঢ় জুলোচন লাহ ॥ 
রামহি চিতৰ জুরেস জজান!। 
গোৌতমসাপু পরমহিত মানা! ॥ 
স্তর মেনপ-কাতিক | বিধি ঠে ডেবট--বিধির (দে ডা, 
বিধির আটটা চক্ষু, কাঠিকের ছয় মুখে বারোট। চক্ষু ॥ 
দেব সেনাপতি কার্তিকের মনে খুব 'আনন্দ, কেননা ঠাহার 
চক্ষু বিধাতার দে| অগা বারোট। | ইন্দ্র যখন রামকে 
কাহার হাজার চক্ষ দিয়! দেখিতেছিলেন, তখন গৌভম যে 
শাপ দিয়াছিপেন তাহাতে অতি উপকার হইয়াছে বলিয়। 
তীচাব মনে হইতেছিল। 
দেৰ সকল স্ুরপতিহি সিহাহী' । 
আজু পুরন্দরসম কোউ নাহী ॥ 
মুদিত দেৰগন রামহি' দেখী। 
নৃপসমাজ দুছ হরষ বিসেধী ॥ 
সিহাহী'_বডাই ॥ সকল দেবতারাই এই বলিয়া 
ইন্দের সৌভাগা বর্ণন| করিতে লাগিলেন যে, আজ তাহার 
সমান কেহ নাই । দেবতারা রামকে দেখিয়। প্রসন্ন 
হইলেন । ছুই রাজার সমাজেই বিশেষ আনন্দ হইল। 


ছন্দ_ 
অতিহরষ রাজসমাজু দুহু দিসি দুম্চুভী বাজহি: ঘনী । 
বরষ্হি সুমন আর হরষি কহি জয় জয়তি 
জয় রঘু কুল মন ॥ 
এহি ভাঁতি জানি বরাত আৰত বাজনে বছ বাজহী। 
রানী জুআসিনি বোলি পরিছন হেতু মঙ্গল সাজহ্বী'॥ 


স্ুআমিনি_ সোহ।গিনী, সৌভাগ্যবতী । পরিছন--বরণ 
আরতি ॥ দুই দিকের সমাজেই অতিশয় আনন্দ হইতেছিল 
ও নাগর! বাঁজিতেছিল। দেবতার “জয় জয় জয় 
রগুকুলমণি” বলিয়া ফুলবৃষ্টি করিতেছিলেন। এই প্রকারে 
বরযাত্রী আসিতেছে জানিয়া অনেক বাজনা ৰাজিতে 
লাগিল। রাণী সোহাগিনী স্্রীরিগকে ডাকিয়া আরতির 
বা বরণ করার জন্য বরণ-ডাল| মাজাইতে লাগিল | ' 


২২০ 


সজি অ'রতাঁ অনেক বিধি মঞ্ল সকল সৰারি। 
চলী' মুদিত পরিহন করন গজগামিনি বরনারি ॥ 


অনেক প্রকার আরতি ( বরণ-ডাল! ) সাজাইয়া ও 
মঙ্গল দ্রব্য গুছাইয়া গজগামিনী সুন্দরী স্্ীরা আনন্দিত 
মনে আরতি করিতে চলিল। 

৩৫১॥ বিধুবদনী সব সব ম্বগ লোচনি। 
সব নিজতন ছবি রতি মদ মোচনি॥ 
পহিরে বরন বরন বর চীর!1। 
সকল বিভূষন সজে সরীর।॥ 
সুমুখী হরিণ-নয়নী স্ত্রীলোকেরা, যাহাদের দেহের শোভায় 
রতিরও অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহারা সুন্দর সুন্দর নানা 
রঙের কাপড পরিয়। ও গায় গহনা দিয়া সাজিয়াছিল। 
সকল জুমঙন্গল অঙ্গ বনায়ে। 
করহি গান কলকণ্ঠ লজায়ে ॥ 
কম্কন কিন্কিনি নুপুর বাজহি:। 
চাল বিলোকি কামগজ লাজহিঃ ॥ 

তাহাদের শরীর সকলগ্রকার মঙ্গলবেশে সাজাইয়া 
কোকিলের চাইতেও মধুর স্বরে গাহিতে গাহিতে ও 
কাকন, ঘু'ঘুর ও নূপুর বাজাইয়া এমন চালে চপিতেছিল 
যে, মত্ত হাতীর চাল অপেক্ষাও তাহা সুন্দর । 

বাঁজহি' বাজন বিবিধ প্রকার।। 
নভ অরু নগর স্ুমলচার! ॥ 
সচী সারদ। রমণ ভবানী । 

জে স্গুরতিয় সুচি সহজ সয়ানী ॥ 


ন্মমঙগলচারা--মঙ্গলাচার। স্থরতিয়--+দেবতাদের জী ॥ 
নান! প্রকারের বাজনা ধাজিতে লাগিল, আকাশ ও নগর 
সুমঙ্গলাচারে ভরিয়া উঠিল। ইন্দ্রানী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, 
পার্বতী এবং অন্য পবিত্র ও স্বভাবতঃই বুদ্ধিমতী দেবীর, 
কপট নারি বর ৰেষ বনাঈ। 
মিলী' সকল রনিবাসহি' জাঈ ॥ 
করহি' গান কল মঙ্গলবানী। 
হরষবিবস সব কাহু ন জানী ॥ 
কপট নারীবেশ করিয়া সকলে রাজার অস্তঃপুর মহলে 
আসিয়। একত্র হইল ও সুন্দর মঙ্গলগান করিতে লাগিল । 
সকলে আনন্দে বিহ্বল হওয়ায় কেহ ইহা! জানিল না। 


কো জান কেহি আনন্দবস সব ত্ৰহ্ম বর পরিছন চলী' । 
কলগান মধুর নিসান বরষহি জুমন সুর সোভ। রি 
Ee ভলা ॥ 
আনম্মকন্দ বিলোকি ঢুলহ সকল হিয় হরখিত ভঈ'। 
আস্কাজ অন্তক অন্তু উমগি সুঅঙ্ষ পুলকাৰলি ছল" ॥ 


বামচরিতমানগ 


ব্রপধীবর-্রম্ধরণ বর। অআনন্দকন্দ_-আনন্দের-মূল । 
দলহ--বর | অভোজ-- পর । অথক- চক্ষু । অধ্--জল। 
উমগি--উপছাইয়া। 

তখন আনন্দে কে আর কাহাকে চিনে? সকলে 
্রক্মরূপ বর রামচন্দ্রকে বরণ করিতে চলিল। সুন্দর গান 
হইতে লাগিল, বাজনা বাজিতে লাগিল, পুষ্পবৃষ্টি হইল, 
দেবতাদের সুন্দর শোভা হইল। সকলেই আনন্দের মূল 
বরকে দেখিয়! সুখী হইল । স্ত্রীদের পদ্মের মত চোখে জল 
উপছাইয়া পড়িল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল । 


জে। জুখ ভা সিয় মাতু মন দেখি রাম বর বেধু। 
সো ন সকহি কহি কলপ সত সহস সারদা সেযু॥ 


রামকে বরবেশে দেখিয়া সীতার মায়ের মনে যে সুখ 
হইয়াছিল, তাহ! সহজ সরস্বতী ও শেষনাগ শতকল্প 
ধরিয়াও বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না। 


৩৫২॥ নয়ন নীর হঠি মঙ্গল জানী। 
পরিহৃন করহি' মুদিত মন রানী ॥ 
বেদবিহিত অরু কুল আচার । 
কীন্হ ভলী বিধি সব ব্যৰত্বা্ধ ॥ 


মঙ্গল সময় বলিয়া জোর করিয়াই চোখের জল সরাইয়! 
আনন্দে রাণীরা বরণ করিতে লাগিল। স্ত্রীরা শান্্ামুযায়ী 
সকল ব্যবহার ও সমস্ত কুলাচার ভালভাবে করিল। 
পঞ্চ সবদ ধুনি মঙ্গল গান। 
পট পাবড়ে পরহি বিধি নানা ॥ 
করি আরতী অরঘ তিন্হ দীন্হ।। 
রাম গৰন্ু মণ্ডপ তব কীন্হ৷ ৷ 
পট পাঝড়ে--উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য পথ ঢাকা 
কাপড় ॥ পাচরকম বাজনার শব্দ হইল, মঙ্গলগান হইতে 
লাগিল। চিয়া যাওয়ার পথে নান! প্রকারের বন্ধ পাতা 
হইতে লাগিপ। আরতি করিয়া স্ত্রীরা অর্থ দিলেন। 
তখন রাম বিবাহমণ্ডপে গেলেন । 
দসরথ সহিত সমাজ বিরাজে। 
বিভব বিলৌকি লোকপতি লাজে ॥ 
সময় সময় সবর বরষহি ফুল!। 
সাঁতি পঢ়হি মহিস্গুর অন্গুকুল1 ॥ 
সমাজের লোকের সহিত দশরথ শোভা পাইতেছিলেন। 
তাহার সম্পদ দেখিয়া ইন্দ্রেরও লজ্জা হইতেছিল। মাঝে 
মাঝে দেবতারা ফুল বর্ষণ করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণেরা অনুকুল 
শান্তি পাঠ করিতেছিলেন। 


নভ অরু নগর কোলাহল হোই । 
আপন পর কছু জুনই ন কোন ॥ 
এহি বিধি রামু মণও্ডপহি আয়ে । 
অরঘু দেই আসম বৈঠায়ে ৷ 


রি 


বালকাণ্ড 


নগরে ও আকাশে এমন কোলাহল হইতে লাগিল 
ষে, নিজের কথা ব! পরের কথা কানে শোনা যায় না। 
এই ভাবে রাম মণ্ডপে আসিলেন। তাহাকে অর্থ দিয়া 
আসনে বসান হইল । 


ছন্দ _ 
ইবঠারি আসন আরতী করি নিরখি বকু স্ুখু পাবহী”। 


মনি বসন ভূষন ভুরি বারহি: নারি মক্ল গীৰহী' ॥ 
ব্রজ্মাদি সুরবর বিপ্রবেষ বনাই কৌতুক দেখহী'। 
অৰলোকি রঘু কুল কমল রবি হবি জুফল 
জীৰন লেখহাী” ॥ 
রামচন্দ্রকে স্ত্রীরা আরতি করিয়া আসনে বসাইল ও 
তাহাকে দেখিয়া বড স্খী হইল ৷ তাহার! মণি ও বসন 
ভূষণ উৎসর্গ করিতে লাগিল ও বার বার মঙ্গলগাঁন করিতে 
লাগিল। ব্ৰহ্মাদি দেবতারা ব্রাঞ্চণের বেশ পরিয়া তামাসা 
দেখিতে লাগিলেন ও রথুকুপপন্মের স্ণস্ব গপ রামচন্ত্রের 
শোভ। দেখিয়া জীবন সফল করিলেন। 
নাউ বারী ভাট নট রামনিহ্াৰরি পাই। 
ঘুদিত অসীসহি' নাই সির হরযুন হৃদয় সমাই ॥ 
নাপিত, বারী, ভাট ও নট রামের উৎসর্গ কর। জিনিষ 
পাইয়া আনন্দে মাথা নত করিয়া আশীর্বাদ কবিতে 


লাগিল। তাহাদের মনে আনন্দ ধরিতেছিল না। 
৩৫৩।॥ মিলে জনকু দসরথু অতি প্রীতী। 
করি বৈদিক লৌকিক সব রীতী ॥ 
মিলত মহা দোউ রাজ বিরাজে। 
উপম। খোজি খোজি কবি লাজে ॥ 


রাজা জনক, রাজা দশরথকে অতি প্রীতির সহিত 
বৈদিক ও লৌকিক আচার অধ্ুষায়ী অভার্থনা করিলেন । 
ছুই মহারাজার এই মিলনের উপম! খু'জিয়| খুজিয়া কৰি 
লঙ্জা পায়। 
লহী ন কতহু হারি হিয় মানী। 
ইন্‌হ সম এই উপমা উর আনী॥ 
সামধ দেখি দেব অঙ্গুরাগে। 
সুমন বরষি জজ্সু গাৰন লাগেঁ॥ 
কবি উপমা না পাইয়া হার মানিয়া এই কথা মনে 
মনে বলিল যে ইঁহারাই ইহাদের উপমা। দুই বৈবাহিককে 
দেখিয়া দেবতাদের ভাল লাগিল। তাহার! পুষ্পবৃষ্ট 
করিয়া এই বলিয়া যশ গান করিতে লাগিলেন 
জণ্ড বিরঞ্চি উপজাৰা জব তে । 
দেখে জুনে ব্যাহ বহু তব তে ॥ 
সকল ভীতি সম সান্ভু সমাজ । 
লম সমধী দেখে হম আজ ॥ 


২২১ 


যখন হইতে বিধাত! জগতে জন্ম দিয়াছেন তখন হইতেই 
অনেক বিবাহের কথা শুনিয়াছি, অনেক বিবাহ দেখিয়াছি । 
কিন্ত আজই কেবল উভয় পক্ষে সমান সজ্জা ও সমাজ এবং 
সমান বৈবাহিক সম্বন্ধ আমরা দেখিলাম 


দেবগিরণ জুনি জুম্মর সাচী। 
প্রীতি অলৌকিক দুর্হ দিসি মীচী ॥ 
দেত পাৰড়ে অরথু জহায়ে। 
সাদর জনকু মণ্ডপহি ন্যায়ে ৷ 
সুন্দর সভা দেববাণী শুনিয়া ছুই পক্ষেই অলৌকিক 
প্রেম দেখা দিল। রাজা জনক দশরথকে সাদরে পা 
রাখিবার বগ্ধ পাতিঘ। অর্থ দিয়। মণ্ডপে আনিলেন। 
ছন্দ - 
মওপু বিলোকি বিচিত্ররচনা রুূচিরত। সুনিমন হরে। 
নিজ পানি জনক সুজান সব কহ আনি 
সিংহাসন ধরে ॥ 
কুল ইষ্ট সরিস বসিষ্ট পূজে বিনয় করি আসিষ লহী ৷ 
কৌনিকহি: পুজত পরম -্্ীতি কি রীতি তৌ ন 
পরই কহী ॥ 


মণ্ডপের বিচিত্র গঠন ও সৌন্দর্য মুনিরও মন হরণ করে। 
রাগ জনক নিজ হাতে ধরিয়া সকলকে আনিয়া সিংহাসনে 
বসাইলেন। বশিষ্ঠদেবকে কুলের ইঠ্টদেবের ন্যায় পূজা 
করির| বিনয় করিয়। আধার্বাদ লইলেন। খিশ্বামিত্রের পুজা! 
বে প্রেমের সহিত করিলেন, তাহার কথা ত বলাই যায় ন]। 
ৰামদেবআদিক রিষয় পূজে সুদিত মহীস। 
দিয়ে দিব্য আসন সবহি সব সন লী অসীস ॥ 
প্রসন্ন মনে রাজা বামদেৰ আদি খধিধিগকে দিব্য আসন 
নিয়! আনন্দিত মনে পূজা করিলেন ও সকলের আশাবাদ 
লইলেন। 
৩৫৪॥ বনুরি কীন্হ কোসলপতি পুজ। 
জানি ঈসসম ভাৰ নদুজ1॥ 
কীন্হি জোরি কর বিনয় বড়াঈ। 
কহি নিজ ভাগ্য বিভব বহতা ॥ 
তারপর প্রভু জ্ঞানে কোশলপতি দশরথের পূ 
করিলেন, অন্য ভাব তাহার মনে ছিল না। অনেক বিনয় 
করিয়া, হাতজোড় করিয়া দশরথের আগমনে নিজের ভাগ্য 
ও সম্পদ যে কত বেণা হইয়াছে, সে কথ! বলিলেন। 
পূজে ভূপতি সকল বরাতী। 
সমধীসম সাদর সব ্ভাতী ॥ 
আসন উচিত দিয়ে সব কাছু। 
কহউ কহা সুখ এক উচছাহ্ণু ৷ 


রাজ! সকল বরযাত্রীকে পূজা করিলেন, সকলকে যোগ্য 


২২২ 


আসন দিয়া সকল প্রকারে বেহাই দশরথের মত আদর 
করিলেন। সে আনন্দের কথ| এক মুখে কি বলিব? 
সকন বরাত জনক সনমানী। 
দান মান বিনতী বর বানী ॥ 
বিধি হরিহর দিসিপতি দিনরাউ। 
জে জানহি: রঘু বীর প্রভাউ॥ 


সকল বরযাত্রীকেই জনক দান দিয়া, মান দিয়! বিনয়- 
সহ সুন্দর কথায় সম্মান করিলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, 
দিক্পালগণ ও সুর্য, যাহারা রামের প্রভাবের কথা জানিতেন 
ভাহারা, 
কপট বিপ্র বর বেয়ু বনায়ে। 
কৌতুক দেখহি অতি সচুপায়ে ৷ 
পূজে জনক দেবসম জানে। 
দিয়ে জুআসন বিষ্ণু পত্চানে ॥ 
ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অতি চুপে চুপে তামাস। দেখিতে" 
ছিলেন। জনক তাহাদিগকে ও বিনা পরিচধেই দেবভাব 
সমান জ্ঞানে সুন্দর আসন দিয়া পূজ! করিলেন! 
ছন্দ - 
পহিচান কে। কেহি জান সবহি অপান সুধি ভোরী 
ভঙঈ। 
আমন্দকন্দ বিলোকি দুলহ উভয় দিসি আনন্দ মঈ। 
ঘুর লখে রাম জ্জান পূজে মানসিক আসন দয়ে। 
অৰলোকি সীল জ্ুভাউ প্রভু কো বিবুধমন 
প্রযুদিত ভয়ে ॥ 
কেই বা কাহার পরিচয় রাখে, সকলে নিজের কথাই 
ভুলিয়া গিয়াছিল। আনন্দের মল রামচন্দ্রকে দেখিয়া 
দুইদিকেই আনন্দ ছাইয়! গিয়াছিল। জ্ঞানবান রামচন্দ 
দেবতাদিগকে দেখিয়া মনে মনে আসন দিয়া পুজা 
করিলেন। দেবতারা প্রভুর শাল স্বভাব দেখিয়া আহলাদিত 
হইলেন | 
রামচন্দ্র মুখ চক্র ছবি লোচন চারুচকোর ॥ 
করত পান সাদর সকল প্র্রেঘু প্রমোদু ন থখোর। 
টকোর যেমন সুন্দর চাদের দিকে তাকাইয়া থাকে, 
তেমনি চোখ রানের মুখের দিকে ভাকাইয! ছিল। সাদরে 
সে মুখের শোভা দেখিতেছিল, তাহার আনন্দেব শেষ 


ছিল না। | 

৩৫৫।॥ সমউ বিলোকি বসিষ্ট বোলায়ে। 
সাদর সতানন্ছু জুনি আয়ে ॥ 
বেগি কুঅরি অব আনছ জাঈ। 
চলে সুদিত স্ুনি আয়জু পাল ॥ 


সময় হইয়াছে দেখিয়া বশিষ্ঠ শতানন্দকে ডাকিলেশ ও 
তিনি শুনিয়া সসম্রমে আসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন__ 


রামচরিতমানস 


পীন্ব কুমারীকে লইয়। আন্মন। তখন শতানন্দ মনির 


আদেশে আনন্দিত হইয়া চলিলেন । 
রানী সনি উপরোহিতবানী। 
প্রসুদিত সখিন্হ সমেত সয়ানী ॥ 
বিপ্রবধূ কুলরদ্ধ বোলাঈ। 
করি কুলরীতি সুমঙ্গল গাই ॥ 
বুদ্ধিমতী রাণী পুরোহিত শতানন্দের কথা শুনিয়া প্রসন্ন 
মনে দখা, ব্রাহ্মণের স্বী ও বৃদ্ধাধিগকে ডাকিয়! মঙ্গলগানের 
সহিত কুলাচার করিলেন। 
নারিবেষ জে সুর বর বাম!। 
সকল সভায় সুন্দরী স্তামা ॥ 
তিন্হহি' দেখি সুখু পাবহি নারী । 
বিল্ু পহিচানি প্রান তেঁ প্যারী ॥ 
ভভায়_ন্বভাব5১ | ঠ্ামা-বোউনা ॥ নারীব ছদ্মবেশ 
ধরিয়া যে সকল দেব-ন্দী আপিয়াছিলেন, ধাহার। সকলেই 
স্বভাঁবতঃ শ্রন্দরী যোডশা জিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া 
বিনা পবিচয়েই স্বীর| সুখ পাইয়াছিল, প্রাণাধিক ভাল 
বাসিযাছিল। 
বার বার সনমানহি: রানী। 
উমা রমা সারদ সম জানী ॥ 
সির সর্বারি সব সাজু বনাঈ। 
যুদিত মওডপহি' চলী লেবাঈ ॥ 
রাণী তাহাদিগকে, পানতীী, লক্ষ্মী, সবঙ্গতীব সমান 
জ্ঞানে বারবার সন্মান করিতেছিলেন। সীতাকে সাঙ্গাইয়া 
স্নীরা দল বাধিয়। আনন্দিত মনে মণ্ুপে লইয়। চলিপ। 
ছন্দ -_ 
চলি ল্যাই সীত্তহি সখী সাদর সজি জমক্রল ভামিনী। 
নৰসপ্ত সাজে সুন্দরী সব মত্ত কুগ্জর গামিনী ॥ 
কলগান আুনি মুনি ধ্যান ত্যাগহি কাম কোকিল 
লাজহী”। 
মঞ্জীর নুপুর কলিত কম্কন তাঁলগতি বর বা'জহী” ॥ 
স্ত্রীর! ও সখীরা স্লমঙ্গল সাজে সাজিয়া সাদধে সীতাকে 
লইয়া আসিল। শ্ন্দবীরা ষোডশ সাজে সাজিয়াছিল ও 
তাহাদের চাল মত্ত হাতীর চালের মত ছিল। তাহাদের 
স্ন্দর গান শুনিয়া মুনি ধ্যান ত্যাগ করে, মত্ত কোকিল লজ্জ। 
পায়। তাহাদের পায়ের নুপুর ও হাতের কঙ্গণ তালের 
গতির সাথে সাথে বাজিতেছিল। 
সোহতি বনিতা বন্দ মহ! সহজ জুহাৰনি সীয় । 
ছবি লন? গন মধ্য জন সুখমাতিয় কমমীয় ॥ 
নুখমা-_লুষমা ॥ স্বভাব-স্ুন্দরী সীতা স্ত্রীদের মধ্যে 
শোভা পাইতেছিলেন, যেন শোভারূপ স্্ীদের মধ্যে অতি 
কমনীয় শোভা স্ত্রীরূপ ধরিয়া রহিয়াছে । 


ৰালকাণ্ড 


৩৫৬॥ সিয় জুন্দরত। বরনি ন জাঈ। 
লঘুমতি বহুত মনোহ্রতাজ ॥ 
আৰত দীখি বরাতিন্হ সীত! । 
বপরাসি সব ঙাঁতি পুনীত1 ॥ 


সীতার সৌন্দর্য বর্ণন। কর! বায় না। সৌন্দর্য বেশ 

আর আমার বুদ্ধি কম। বরবানীরা বুপরাশিও সকল 
প্রকারে পত্র পীতাকে আসিতে দেখিয়া, 

সবহি মনহি মন কিয়ে প্রনামা। 

দেখি রাম ভয়ে পূরনকামা ॥! 

হরষে দসরথ জুতন্হ সমেত।। 

কহি ন জাই উর আনন্দ জেতা ॥ 
মনে মনে প্রণাম করিল, আর রামচন্দ 
গর্কাণ হহঠলেন। ছেলেদের সঠিত 
তাহাদের যে আনন্দ 


সকলই 

ভাহাকে দেখিরা 

বাদা দশরথ আনন্দিত ইইলেশ | 

হইসাঁছিল তাহা! বল| যায় ন।। 
সুর প্রনীমু করি বরিষহি ফুল৷। 
মুনি অসীস ধুনি মঙ্গল মূলা ॥ 
গান নিসান কোলাহনু ভারী । 
প্রেম প্রমোদ মগন নরনারী ॥ 


৫ 


দেবভাখা প্রণাম কখিন। গা্পপৃষ্টি করিলেন, মুশিব। 

মঙ্গণদায়ক আশাবাদ উচ্চারণ করিলেন | গান হইতে 
লাগিপ। শাগরা বাজিল, ভারি কোলাহল হইল । নগরের 
নর-নাগী গ্রেমে মগ্ন হইল | 

যহি বিধি সীয় মন্ডপহি আই । 

প্রমুদিত সান্তি পর়হি মুনিরাউঈ ॥ 

তেহি অবসর কর বিধি ব্যৰহার । 

দুর্ছ কুলগুরু সব কীন্হ অচারূ ॥ 


এইভাবে সীত। মণ্ডপে আসিলে মুশীশ্বরেরা আনন্দিত 
হইযা শান্তি পাঠ করিলেন । সে সময় দুই কুলগুক পীতি 
অনুসারে সকপ ব্যবহার ও আচার করিলেন | 


ছন্দ _ 
আচার করি গুরু গৌরি গনপনি সুদিত বিপ্র 
পুজাবহী”। 
সুর প্রগটি পুজা লেহি দেহি অসীল অতি 
সুখুপ ৰহী ॥ 
মধুপৰ্ক মঙ্গণড়ব্য জে! জেহি সময় মুনি মন 
মহ চহুহি। 
ভরে কনককোপর কলস সো তব লিয়ে 
পরিচারক রহহি' ॥ 


ব্রাঙ্গণগণ সন্থষ্টমনে গণেশ, পাবতী ও গুরুর পুজা 
করিলেন । দেবতার! প্রত্যক্ষ হইয়া পুজা লইয়া অতিশয় 


২২৩ 


মুখী হইলেন ও আশবাদ দিপেন | ঘুশিদের মধ্যে যিনি 
সে সময় মনে মনে মধুপর্ক ও মঙ্লব্রব্য চাহিতেছিলেন, 
তখনই দেখা যাইতেছিল ভৃতোর। অনেক মোনার কলস 
৪ পরাত ভরিয়া সেই দ্রবা লইয়া ঈাঙাইয়া আছে। 
কুলরীতি প্রীতিসমেত রবি কহি দেত সবু 
সাদর কিয়ে। 
এহি ভাতি দেব পুজাই সীতহি সুভগ 
সিংহাসন দিয়ো 
সিয় রাম অবলোকনি পরসপর প্রেম কাছ ন 
লখি পরই। 
মন বুদ্ধি বর বানী অগোচর প্রগট কৰি কৈসে করই ॥ 
শম নিজে অতি প্রেমের সহিত বলের রীতি বলিয়া 
দিতেছিলেন, আর সকলে সাদরে সেইরূপ করিতেছিলেন। 
এই ভাবে দেবতার! পুজা করিয়া সীতাকে সিংহাসন 
দিলেন। শীতাধাম একে অন্যের দিকে যে সপ্রেমে 
দেখিতেছিলেন, তাহা কাহারও লক্ষ) হয় নাই। যাহা 
মন বাক্য বুদ্ধির অগোচর তাহা কবি কি করিয়া প্রকাশ 
করিবে? 
হোম সময় তনু ধরি অননু অতি সুখ আছ তি লেহি । 
বিপ্রবেষ ধরি বেদ সব কহি বিবাহবিধি দেহি ॥ 
হোমের সময় অগ্নি শরীর ধারণ করিয়া অতিশয় 
আননোর সহিত আহুতি লইলেন। প্রাঙ্গণে বেশ ধরিয়া 
বেদ সকল খিবাহ বিধি বলিয়া দিতেছিলেন। 
৩৫৭॥ জনক পাট মহিষী জগ জানী। 
সীয়মাতু কিমি জাই বখানী ॥ 
সুজস সুকত সুখ সুম্দরতাঈ। 
সব সমেটি বিধি রচী বমাঈী ॥ 
গমেট একত্র করিয়া ॥ জনকের পাট-মহিষী, 
সীতার মাতা বণিয়া যিনি জপতে খাত, তাহার কথাই 
বা কি বর্ণনা করিব? স্বযশ, পুণ্য, সুখ ও লৌন্দর্য একত্র 
করিয়। যেন বিধাতা ঠাহাকে গডিয়াছিলেন | 
সমউ জানি মুনিবরন্হ বোলাই । 
সনত সুআসিনি সাদর ল্যাঈ ॥ 
জনক বাম দিসি সোহ সুনয়না। 
হিমগিরি সঙ্গ বনী জন্গু ময়ন1॥ 
সময় হইলে মুনির| ভাহাকে ডাকাইলেন | সোহাগিণী 
সখী! হুনিবামার সাদরে তাহাকে আনিলেন। সুনয়ন! 
রাণা জনকের বামদিকে বসিলেন, যেন হিমালয়ের সঙ্গে 
মেনক। রাণা শোভা পাইল । 


কনককলস মনিকোপর রূরে। 
সুচি সুগন্ধ মঙ্গল জল পুরে ॥ 
নিজ কর সুদিত রায় অরু রানী । 
ধরে রাম কে আগে আনব ॥ 


২২৪ 


মণির পরাতের উপর সুন্দর সোনার কলসে সুগন্ধ 
মঙ্গল জল পূর্ণ করিয়! প্রসন্ন মনে রাজা রাণী নিজ হাতে 
আনিয়া তাহা রামের সম্মুখে রাখিলেন। 
পঢ়হি বেদ মুনি মল্রল বানী। 
গগন সুমন ঝরি অৰসর জানী ॥ 
বর বিলোকি দম্পতি অনুরাগে । 
পায় পুনীত পথধারন লাগে॥ 


মুনি বেদের মঙ্গলাচারের বাণা পাঠ করিলেন। সময় 
বুঝিয়া আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল । বর দেখিয়া স্বামী 
স্ত্রী সন্ষ্ট হইলেন ও তাহার পবিত্র পা ধোয়াইতে 
লাগিলেন। 
ছন্দ - 
লাগে পখারন পায়পক্কজ প্রেম তনু পুলকীবলী। 
নভ নগর গান নিসান জয় ধুনি উমগি জঙ্গু চহ 
দিলি চলী॥ 
জে পদসরোজ মনোৌজঅরি-উর-সর সদৈৰ 
বিরাজহী* 
জে স্ুক্কৃত জমিরত বিমলত! মন সকল কলিমল 
ভাজহী"॥ 
উমগি--উছলিয়া। মনোজঅরি--শিব | উর-_বুক | 
ভাজহী'-_-পালায়॥ রাজা-রাণা যখন পা ধোয়াইয়া 
দিতেছিপেন, তখন তাহাদের শরীরে প্রেমে রোমাঞ্চ 
হইতেছিল। আকাশে ও নগরে গান হইতেছিল। 
জয়ধ্বনি বেন চারিদিকে উপচাইয়া পড়িতেছিল। কামারি 
শিবের হৃদয়সরোবরে যে পদকমল সর্বদা শোভা পায়, 
যে পুণ। চরণের স্মরণে মন বিমল হয়, কলির পাপ দুর হয়, 
জে পরি যুনিবনিতা লহী গতি রহী জে! পাতকমঈ। 
মকরম্মুজিন্হ কো সত্ভুমির সুচিতাঅৰধি সুর বরন ॥ 
করি মধুপ মুমি মন জোগিজন জে সেই 
অভিমত গতি লহহি । 
তে পদ পথারত ভাগ্যভাজন্গু জনকু জয় জয় 
সব কহহি ॥ 
যে পদ ছুইয়া মুনির স্ত্রী অহল্যা পাতকী হইলেও 
তরিয়া গেল, যাহার মধু শিব মাথায় ধারণ করেন, যাহার 
অসীম পবিত্রতা দেবতার! বর্ণনা করেন, মুনিগণ যে চর্ণ- 
মধুর মৌমাছি লইয়া আছেন, ষোগীগণও যাহাতে মোক্ষ 
পায়, সেই পা ধোওয়াইবার ভাগ্য জনকের হইয়াছে, 
তাহার জয় জয় হউক, এ কথ| সকলেই বলিলেন । 
বর কুঁঅরি করতল জোরি সাখোচ্চারু দোউ 
কুলগুরু করহি। 
ডক! পামিগহন বিলোকি বিধি জর মলুজ 
সুমি আনন্দ ভরহি ॥ 
জুখমুল দুলন্ছ দেখি দম্পতি পুলক তচ্চু হুল হিয়ো।। 
করি লোক বেদ বিধান কন্যাদান্স মৃপভুূষনম কিয়ে! ॥ 


রামচরিতমামস 


দুই কুলগুরু বরকন্তার হাত একর করিয়া শাখ 
বাজাইলেন। পাণিগ্রহণ হইয়া গেল দেখিয়া বিধাতা, 
দেবগণ এবং মানুষ ও মুনিরা সকলে আনন্দিত হইলেন। 
সুখের মূল বর দেখিয়! পুরুষ ও স্ত্রীরা পুলকিত শরীরে 
আনন্দে উথলিয়া উঠিপ। এইরূপে নৃপতৃষণ জনক 
বেদবিধান ও লোকাচার অনুসারে কন্যাদান করিলেন । 
হিমবস্ত জিমি গিরিজ। মহেসহি হরিহি শ্রীসাগর দঈ ॥ 
তিমি জনক রামহি সিয় সমরপী বিল্ব কল 
কীরতি নঈ ॥ 
কয করহি' বিনয় বিদেহু কিয়ে! বিদেহ 
মূরতি সার্বরী। 
করি হোনু বিধিবত গাঁঠি জোরী হোন লাগী 
ভাবরী॥ 
হিমালয় যেমন শিখকে পার্বতী দিয়াছিলেন, সাগর 
যেমন বিষ্ণুকে লক্ষী দিয়াছিলেন, তেমনি রাজা জনক 
রামকে সীতা দিয়া জগতে নূতন সুন্দর কীতি লাভ 
করিলেন। বিদেহ জনককে (রামের ) গ্রামল মুতি বিদেহ 


। 
অর্থাৎ দেহ-জ্ঞান-শৃগ্ঠ করিয়। ফেলিল। তিনি আর কি 


করিয়া বিনয় করিবেন? শাপ্ধ বিধি অনুসারে হোম 
করিয়| গাঠছড়া বাঁধিয়া সাত-পাক হইতে লাগিল। 
জয়ধুনি বন্দী বেদ ধুনি মঙগলগান নিসান। 
সুমি হরষহি' বরষহি' বিবুধ সুর তরু সুমন সুজান ॥ 
বন্দীর জয়ধ্বনি, ব্রা্মণের বেদধ্বনি, মঙ্গলাচার ও 
বাজনা শুনিয়া জ্ঞানী দেবতারা আনন্দে কল্পতরুর ফুল বর্ষণ 
করিল ৷ 
৩৫৮ ॥ কুন কুঅঁরি কল ভাব'রি দেহী'। 
নয়নলাভু সব সাদর লেহী" ॥ 
জাই ন বরনি মনোহর জোরী। 
জো উপমা! কছু কহউ সো খোরী ॥ 
কুমার ও কুমারী সুন্দর পাক দিতেছিলেন। সকলে 
আদরে উহা চোখ ভরিয়া দেখিতেছিল। এই মনোহর 
জুড়ীর কথা বলা যায় না, উপমাতে যাহাই বলি তাহাই 
সামান্য হইবে । 
রাম সীয় সুন্দর প্রতিছ্াহী' । 
জগমগাতি মনি খস্তন্হ মাহী" ॥ 
মনন্থ মদন রতি ধরি বহু জপ] । 
দেখত রামবিবান্ছ অনুপা ॥ 
মণ্ডপের থামের গায় যে মণি ছিল, তাহাতে রাম 
সীতার সুন্দর মূর্তির প্রতিবিষ্ব ঝকমক করিতেছিল। 
অনেক থামে অনেক প্রতিবিঘ্ধ দেখা যাইতেছিল। 
তাহাতে মনে হইতেছিল যেন মদন ও রতি বছ রূপ 
ধরিয়া অতুলনীয় রামের বিবাহ দেখিতেছিল । 


বালকাণ 


দর্বীসলালসা সক়ুচ ন খোরী। 
প্রপটত ছুরত বহোরি বন্থোরী ॥ 
ভয়ে মগন সব দেখনিহারে। 
জনকসমান অপান বিসারে ॥ 
কামদেবের দর্শনলালল। যেমন ছিল সঙ্কোচও তেমনি 
ছিল। রাম সীতার প্রতিমূর্তি একবার দেখা যায়, একৰার 
দেখ। যায় না। ইহাতে মনে হইল যেন কামদেব একবার 
প্রকাণ্ে দেখিতেছে, একবার লুকাইনেছে। ইহা দেখিয়! 
দশকে রা মুগ্ধ হইল, সকলে জনকের মতই নিজেদিগকে 
স্কুপিয় গেল। 
প্রমিত সুমিন্হ ভাবরী ফেরী । 
নেগসহিত সব রীতি নিবেরী ॥ 
রাস্থু সীয়সির সেম্মুর দেহী” । 
সোভা কহি ন জাতি বিধি কেহী’ ॥ 
মুনিরা সন্তুষ্ট মনে পাক ঘুরিলেন, যথারীতি সমস্ত 
আচার পালন করিলেন। সীতার কপালে রাম সিন্দুর 
দিলেন। সে শোভার কথা ব্রঙ্জাও বলিতে পারেন ন।। 
অরুনপরাগ জলক্কু ভরি নীকে। 
সসিহি ভূষ অস্থি লোভ অমী কে॥ 
বন্ছরি বসিষ্ড দীল্হি অন্গুসাসন। 
ৰর ডুলহিনি বৈঠৈ এক আসন ॥ 
লাপ বেন অমুতের লোভে পদ্ম ফুলের পরাগ লইর। 
চাদের মুখে লাগাইয়া দিল। (রাম সাপের মত বাহু দিয়া 
পপ্ের মত হাতে পরাগের মত সিন্দুর চন্দ্রের স্তায় সীতার 
কপালে দিলেন। ) তারপর বশিষ্ট আজ্ঞ। দিলে রাম সীতা 
এক 'আলনে বসিলেন। 
ছন্দ - 
বৈঠঠ বরালল্গু রামু জানকি মুদদিত মন দসরথু তয়ে। 
তন্জ পুলক পুনিপ্ুনি দেখি অপনে জুরূত জয় 
তরু ফাল লয়ে ॥ 


তরি ভুবন রহ উহ্থান্ছ রামবিবাছ ভা সবহী কহা। 
কেহির্ভীতি বরনি সিরাত রসম! এক মহ মঙ্গল মহা ॥ 

রাম সীতা সুন্দর আসনে বসিলেন। দশরথের আনন্দ 
হইল। তাঁহার শরীরে পুলক হইতেছিল। বার বার তিনি 
নিজের পুণারূপ কল্পতরুর যে নতুন ফল ফলিল তাহা 
দেখিতেছিলেন। সকল ভূবন আনন্দে ভরিয়। গেল। সকলে 
বলিতে লাগিল, রামের বিবাহ হইয়াছে । এই মহা-মঙ্গলের 
কথা এক মুখে বলিয়| জিহ্ব। কি করিয়া শেষ করিতে পারে? 
তব জনক পাই বসিষ্ঠ আগ্মন্স ব্যাহ্‌সাঙ্কু সৰারিকৈ । 
মানবী ক্রুতিকীর্তি উ্নিল। কুতঁরি লঈ হ'কারিকৈ ॥ 
কুল কেতু কন্যা! প্রথম জো গুম সীল জুখ সোভা মঈ। 
মৰ রীতি প্রীতি লমেত করি সো ব্যাছি নৃপ 

ভরতহি দলী। 


ইঃ 


২২৫ 


তখন জনক বশিষ্টের আজ্ঞা পাইয়। আবার বিবাহের 
আয়োজন করিয়। কুমারী মাওবী ক্রত্তকীতি উ্িলাকে 
ডাকিয়া আনিলেন। প্রথমা মাগুবী কুশকেতুর কন্যা, তিনি 
গুণশীল, সুখ ও শোভাময়ী। রাজা আনন্দে যথারীতি 
ভরতের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। 
জানকী লঘু ভগিনী সকল সুন্দরি সিরোমনি 
জানি কৈ। 
সে! তনয় দীন্হী ব্যাহি লফনহি সকল বিধি 
সনমানি কৈ ॥ 
জেহি নামু ক্রুতকীরতি জলোচনি জয়ুখি সৰ 
গুনআগরী । 
সো দঈ রিপুসুদনহি ভূপতি রূপ সীল উজ্জাগরী ॥ 


সীতার ছোট ভগ্নী উনিল! সুনরী-শিরোমণি বলিয়। 
জনক বিধি অনুসারে ও সন্মানের সহিত লক্ষ্মণের সহিত 
তাহার বিবাহ দিলেন। আর যাহার মাম শ্রুতকীতি তিনি 
সুপোচনী, স্ুমুখী, সকল গুণের আধার, রূপ ও শীলে উজ্জল 
রাজ শত্রপ্নের সহিত তাঠার বিবাহ দিলেন। 
অন্গুবূপ বর দুলহিনি পরসপর লখি সকুচি 
হিয় হরযহ্ী । 
সব মুদিত জুন্দরতা সরাহহি জুমন আরগন বরষহ্ী' ॥ 
জুলরী জন্দর বরন্হ সহ সব এক মওপ রাজী । 
জন্গু জীৰউর চারিউ অবস্থা বিভুন সন্ধিত রিরাজঙ্বী' ॥ 
উপনুক্ত বর উপযুক্ত কন্যা, পরন্পরকে দেখিয়! মনে মনে 
সুখী হইতেছিল ও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। সকলে সন্তুষ্ট 
মনে সৌন্দর্যের প্রশংস। করিতেছিল। দেবতারা ফুল বর্ষণ 
করিতেছিলেন। শ্ুন্দর শ্রন্দরী বর-কনেরা একই মণ্ডপে 
শোভা পাইতেছিল। মনে হইভেছিল যেন জীবের হৃদয়ে 
চার 'অবস্থা ( জাগৃতি, স্বপ্ন, সুযুণ্রি ও তৃরীয়) নিজ নিঙ্গ 
স্বামীর লহিত উপস্থিত রহিয়াছে । 
মুর্দিত অৰধপতি সকলজুত বধুন্হ সমেত নিহারি। 
জন্গুপায়ে মহিপাল মনি ভ্রিঃয়ন্হ সহিত ফল চারি ॥ 
সকল ছেলেদিগকে বধূদের সহিত দেখিয়া দশরথ আনন্দিত 
হইলেন। মনে হইল বেন রাজা (শ্রদ্ধা, সেবা, তপস্তা ও ভক্তি) 
ক্রিয়| সহিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারিফল পাইলেন । 
৩৫৯ ॥ জলি রঘুবীর ব্যাহবিধি বরমী। 
সকলকুত্জর ব্যাহে তেহি করনী ॥ 
কহি ম জাই কু দাইজ ভূরী। 
রহা কনকমনি মণ্ডপ পুরী ॥ 
রামের বিবাহ-বিধির যে বর্ণন| করা হইয়াছে, সকল 
কুমারের বিবাহেই সেই প্রকার হইয়াছিল। দান সামগ্রী 
এত হইয়াছিল যে, বলা যায় না। মণ্ডপ সোনায় মণিতে 
পূর্ব হইয়! গিয়াছিল। 


রামচন্মিঙমামস 


কম্বল বসন বিচিত্র পটোরে। 
ভাঁতি ভীতি বহুমোল ন থোরে।॥ 
গজ রথ তুরগ দাস অরু দাসী । 
ধেন্গু অলস্কত কামডুহ! সী ॥ 
নান। প্রকারের বহুমূল্য কম্বল, রেশমী কাপড়, হাতী, 
রথ, ঘোড়া, দাসদাসী, অলঙ্কার-পরা কামধেত্-- 
বস্তু অনেক করিয় কিমি লেখ।। 
কহি ন জাই জানহি জিন্‌হ দেখ। ৷ 
লোকপাল অৰলোকি সিহানে। 
লীন্হ অৰধপতি সবুজুখু মানে ॥ 
'অনেকরকম বস, ভাতার হিসাব করা যাঁর ন|। 
যাহারা দেখিয়াছে ভাহারাই জানে, কিন্তু বলিয়া উহা 
শেষ করা যায় না। দেখিয়া লোকপালেরা গ্রাশংসা 
করিতে লাগিল | দশরথ সুখী হইয়া সমন্তই লইলেন। 
দীন্হ জাচকন্হি জে! জেহি ভাবা। 
উবর৷। সো জনৰাসহি আৰা ॥ 
তব কর জোরি জনকু স্বদুবানী ৷ 
বোলে সব বরাত সনমানী ॥ 
উবরা--উদ্ধত। বরাত--+বরধাত্র। ॥ যাচকদের যাহার 
যাহা ভাল লাগিল তাহাকে তাহাই দিলেন। আর যাহা 
বাঁচিল তাহ! বাঁসাবাড়ীতে আসিল। তখন যুক্তকরে 
জনকরাজা বধযারীদিগকে সন্মান করিয়া মৃদবাকো 
বলিলেন 
ছন্দ - 
সনমানি সকল বরাত আদর দান বিনয় বড়াই কৈ । 
প্রমুদিত মহামুনিরন্দ বন্দে পূজি প্রেম লড়াই কৈ ॥ 
সিরনাই দেৰ মনাই সব সন কহত করসম্পুট কিয়ে। 
জর সাধু চাহত ভাৰ লিচ্ধু কি তোষজলঅঞ্জলি দিয়ে ৷ 
রাজা জনক সকল বরধাত্রীকে সাদরে সম্মান করিয়া 
তাহাদের প্রশংসা করিয়া বিনয় করিলেন । প্রসন্ন মনে 
পুজনীন মুনীশ্বরদিগকে সমাজ সহিত প্রীতির পূজায় বন্দনা 
করিলেন। প্রণাম করিয়া, দেবতাকে মানত করিয়া 
হাত জোড় করিয়া, সকলের নিকট বলিলেন--দেবন্তা ও 
সাধু শ্রীতিই চাহেন, সমুদ্র যেমন জলাঞ্জলিতে তুষ্ট হন 
তেমনি। (সমুদ্র হইতেছে রড়াকর। তাহাকে রদ 
উপঢোকন দিয়া সন্তুষ্ট করার চেষ্টা বুধা। যাহার অগাধ 
ভল তাহাকে জল অঞ্জলি দিয়া যেমন পূজ! করা হয়, 
তেমনি সাধু ও দেবতাদের কোনও দ্রব্য দিয়া পূজা কর! 
যায় না, কেবল প্রীতি দিয়াই পূজা করা যায় )। 
করজোরি জনক বহোরি বন্ধুসমেত কোসলরায় সে! । 
বোলে মনোহর বয়ন সামি সনেহ সীল সুতায় সে ॥ 
সনবন্ধ রাজন রাৰরে হম বড়ে অব সব বিধি ভয়ে। 
যহি রাজ সাজ সমেত সেবক জানিবী বিজ্ঞ গথ মত্তে ॥ 


রাবরে--আপনার | গথ- মূল্য ॥ পুনরায় হাতজোড় 
করিয়া ভাইয়ের সহিত রাজা জনক কোশলপতি দশরথকে 
স্বাভাবিক নেহশীলপূর্ণ মনোহর বাক্যে বলিলেন-_হে রাজন, 
আপনার সহিত সম্বন্ধ করিয়া আমরা সব রকমে বড় 
হইলাম। এখন রাজ-সাঁ্গ সমেত আমাদিগকে বিনা মূলো 
কেনা আপনার দাস বলিয়া জানিবেন। 


এজ্লারিক। পরিচারিকা করি পালবী করুনামঈ। 
ভপরাধু ছমিবে। বোলি পঠয়ে বনত হেঁ ঢীঠেযো কী ৷ 
পুনি ভানু কুল ভূধন সকল সনমান নিধি সমধী কিয়ে। 
কহি জাতি নহি বিনভী পরসপর প্রেম পর্িপূরন 
হিয় ॥ 
জনক আরো বলিপেন-_এই কন্তাদিপকে দাসী বলিয়! 
দ্য করিয়া পালন করিবেন। আপনাকে যে ডাকিয়া 
পাঠাইয়াছিলাম, সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আবার 
স্ৃধকুলভূষণ দশরথ সম্বন্বীকে সকল প্রকারে যে সম্মান 
করিলেন ও পরম্পর প্রেমপুর্ণ হৃদয়ে যে বিনয় করিলেন 
ভাঠা বল] যায় ন]। 
বৃষ্দারকাগন জুমন বরধহি রাউ জনবাসহি: চলে। 
জক্কৃতী জয়গুনি বেদগুনি নভ নগর কৌতুহল ভলে ॥ 
ভব সখী মজলগাঁন করত স্ুনীআয়ক্ পাই কৈ৷ 
চুলহ চুলহিনিন্হ সহিত সুন্দরি চলী” কোহুবর 
ল্যাই কৈ॥ 
বৃন্দারকাগণ--দেখতার।॥ দেবতারা পুষ্প বর্ণ করিলেন । 
বাজ! বাসাবাড়ীতে গেলেন | নমাগরার শব ও বেদের শঙ্গ 
নগরকে ৪ আকাশকে .কৌতহণে ভরিয়া দিল। সুন্দরী সখীর! 
মুনিদের শাজ্ঞা। পাইয়া তখন মঙ্গলগান করিতে করিতে 
বর-কন্ঠাকে কোহবধরে ( স্বী আচার করিতে ) লইয়া চলিল। 
পুনি পুনি রামহি' চিতৰ সিয় সকুচতি মন সকুটৈ ম। 
করত মনোহর মীন ছবি প্রেম পিয়াসে নৈন ॥ 
সীতা বার বার রামকে দেখিয়! সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, 
কিন্ত তাহার মনে সঙ্কোচ ছিল না। সীতার প্রেম-পিয়াসী 
চোখ মনোহর মাছের সৌন্দযকে হারাইয়। দিল! মাছ 
বেমন জলের ভগ্য ছটুফটু করে, সীতার চোখ ও বামে 
দেখার জন্য তেমনি করিতেছিল |) 
৬৬%॥ হাম সরীর জুভায় জুহাৰন। 
সোভ! কোটি মনোজ লজাৰন ॥ 
জাৰকজকুত পদ কমল সহায়ে । 
মুনি মনি মধুপ রহত জিন্হ ছায়ে ॥ 
স্ব ভাবতঃ পুন্দর রামের খ্যাম শরীরের শোস্ভাতে কোটি 
কাম লজ্জা! পায়। তাহার মেহেদির রঙ্গে রঙ্গীন পদগকমলে. 
মুনির মনরূপ মৌমাছি পড়িয়া থাকে । 


ধালকাও 


পীত পুমীত মনোহর ধোতী। 
হরতি বাল রবি দানিন জোতী ॥ 
কল কিন্কিনি কটিভুক্র মলোহর। 
বাছ বিলাল বিভূষন জুন্দর ৷ 
তাঁহার পীত বর্ণের বস্তু প্রাত:ঃকালের নুর্ধ ও বিহ্যুত্তের 
জ্যোতিকে পরান্ত করিল। ঠ্াঙ্কার কটিতে সুন্দর কিন্ধিনী 
€ মনোহর কিম ছিল । ভাচার বিশাল বাহে অলঙ্কার 
শোভা পাষ্টতেছিল। 
সীত জনেউ মহাছবি দেঈী। 
করমুক্তিকা চোরি চিত লেজ ॥ 
সোহত ব্যাহসাজ সব সাজে । 
উর আয়ত তৃষঘন উর রাজে ॥ 
কাহার হল্দে উপবীতে বড় শোভা করিয়াছিল, হাতের 
আংটি চিত্ত চুরি করিয়া লইতেছিল। বিবাহের লাগ 
ঠাঠার সকল শরীর সাজান ছিল, প্রশস্ত বুকে সকল রকম 
গলঙ্কার ছিল। 
পিয়র উপরন' কাখা সোতী। 
দুই আচরন্হি লগে মনি মোত্তী ॥ 
নয়ন কমল কল কুণ্ডল কানা। 
বছ্গন্ু সকল সৌন্দর্জ নিধানা॥ 
উপপণা_উত্তরীয়। দোপাট্র।। আচরন্হি-_-আচল | 
হণ্দে উত্তরীয় উপবীতের মত করিয়া গায়ে ফেলা ছিল, 
উক্তরীয়ের ঢট আচলাতেই মণি ও মুক্তা ছিল। ঠাহার 
চোখ পদ্ষমের মত, কানে স্ন্দর কুগুল। ঠাহার মুখ লকল 
শোঁভার আধার । 
সুন্দর ভূকুটি মনোহর নাস।। 
ভানতিলকু কচিরতা নিৰাস। ॥ 
সোহত মের মনোহর মাথে। 
মঙ্গলময় স্ুকুতামনি গাথে ॥ 
ভর ঢইটি সুন্দর, নাক মনোহর । কপালে হল 
শোভাময় তিলক ও মাথায় মণোহব মাঙ্গলিক মন্তামণি 
"থা মযুর-পুস্ছ ছিল । 
ছন্দ - 
গাথে মহামনি মৌর মঞ্জুল অজ সব চিতচোরহী'। 
পুরনারি সব জুরজ্ুম্দরী বরহি বিলোকি লব তৃম 
তোরহী' 


| 
মনি বসন তুষন বারি আরতি করহি মঙ্গল গাৰষী'। 
শুর সুমন বরিষহি ভুত মাগধ বন্দি জুজল সুলাবৰী'॥ 

তাহার সুন্দর ময়ুরপুচ্ছে বড় বড় মণি গাথা | রামের 
শরীর সঞ্চলের মন্‌ চুরি করিয়া! লয়। পুরনারীর! ও দেবতা 
স্সীরা বরের শোস্তা দেখিয়া অমঙ্গল ন! হয় এজন ভগ 
ছি'ড়িতেছিল। মণিময় কাপড় ও অলঙ্কার দির! বার বাগ 


২২ 


আরতি করিতেছিল, মঙ্গলগান গাহিডেছিল। দেবতারা 
ফুল বর্ষণ করিতেছিলেন। পৌরাণিক মাগধ ও ভাটের 
ধশের কথা শুনাইতেছিল। 
কোহবরছি' আনে কুষ্জর কৃজরি জুআসিনিন্হ 
আখ পাই কৈ৷ 
জড়ি প্রীতি লৌকিক রীতি লাগী' করন মনল 
গাই কৈ॥ 
লহকোঁরি গৌরি সিখাৰ রামহি সীয় সন সারদ 
কহহি। 
রনিৰাক্জ হাস বিলাস রস বস জনম কো ফল সব 
লহহি ॥ 
লোগাগিনীরা ( এয়োর। ) বর-কণাকে সুখে অগ্ুঃপুরে 
নিল ও মঙগপগান করিয়া গতি তেমের মহিত মঙ্গলাচার 
করিল। পাবতী রামকে এ সরস্ব্ঠী সাঁহাকে পহকৌরী 
খেলা শিখাইতেছিলেন । এই হামি-শিপাসে অন্তুংপুরের 
সকলে যেন জন্যোর ফল লা করিল । 
নিজ পানি মনি মহ দেখি প্রতিম্বরতি জুরূপ 
নিধান কী। 


চালতি ন ভুজৰল্ী বিলোকনি বিরহ ভয় বস 
জানকী ॥ 


কৌতুক বিনোদ প্রমোছু প্রেম ন জাই কহি 
জানহি অলী। 
ৰর কুঞ্জরি সুন্দর সকল সখী লিবাই জনৰাসহি চলী ॥ 
নিজের মাগুণের মণিতে এরামের গ্রতিমৃতি দেখিয়া 
পাছে হাত সরাইলে আর ন! দেখা যায় এই বিরহ-ভয়ে 
লীত1 হাত নঙাইতেছিলেন না, তাহ! জানিত সখিয়াই। 
সেখানে যে কৌতুক আমোন প্রমোদ হইল, তাহা আর 
বলা যায় না। সথীরা স্রন্দর বর-কন্যাকে লইয়া তখন 
বাসাধাড়ীতে চলিল । 
তেছি সময় জনিয় অসীস জহঁ তহ নগর নভ আনন্দ 


মহ।। 
ডিরজিভ জোরী চাক চারয়েইসুদিতমন সবহী 

কহা ॥ 

জোনীজ্ব সিদ্ধ মুনীস দেৰ বিলোকি প্ৰভু দুন্ছুভি 
হনী। 

চলে হরখি বরষি প্রসূন নিজ নিজ লোক জয় জয় 
জয় ভনী॥ 
লে লময় যেখানে সেখানে 'সানবাদ উচ্চারণ 


হইতেছিল, নগরে মহানন্দ হইতেছিল। “চারি জুড়ী 
চিরজীবী হও”, সকলে সন্তুষ্ট মনে এই কথা বলিতেহিল। 
যোগীক্, লিদ্ধ, মুনীশ্বর « (খারা রামকে দেখিয়া, 
নাগর বাজাইয়া, কুল বর্ষণ করিয়া, “ছয় কয় ছয় বলিতে 
বলিতে নিজ নিক্ত লোকে চলিয়া: গেলেন । 


২৮ 


লহিত বধুটিন্‌হ কুর্তার সব তব আয়ে পিতু পাঁস। 
লোভ মঙ্গদ মোদ ভরি উমগেউ জন্গু জনৰাস ॥ 


তারপর বধূদিগকে লইয়! কুমারের! পিতার নিকট 
আলিলেন। তখন শোভায়, মঙ্গলে ও আমোদে জনবাস 
উ৬লিয়া উঠিল। 
৩৬১॥ পুনি জেবনার ভঈ বহু ভাতী। 
পঠয়ে জনক বোলাই বরাতী ॥ 
পরত পাৰড়ে বসন অনুপ!। 
স্মুতন্হ সমেত গৰন কিয় ভুপা।। 
জেবনার--রস্থুই, রানা । সুতন্হ-_পুত্রসকল ॥ তারপর 
নানারকম রায়। হইল। জনক বরযাত্রশর্দিগকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। অতি সুন্দর কাপড় দিয়! রাস্তা ঢাকিয়! 
দেওয়া হইল ৷ তাহায় উপর দিয়া রাজা দশরথ পূত্দের 
সহিত চলিলেন। 
সাদর সব কে পায় পথারে। 
যথাযোগ গীঢ়ন বৈঠারে ॥ 
ধোয়ে জনক অৰ্ধ পতি চরন।। 
সীলু সনেহ্ জাই নহি বরনা ॥ 
আদরের সহিত সকলের পা! ধোয়াইয়া যথাযোগ্য 
পিড়িতে বসান হইল। জনক অযোধ্যাপতির পা ধোয়াইয়া 
দিলেন, সেই সময়ের শীল ও স্নেহের কথা বলা যায় না। 
বনছছরি রাম পদ পঞ্জজ ধোয়ে। 
জে হর হাদয়কমলু মহ গোয়ে ॥ 
তীনিউ ভাই রামসম জানী। 
ধোয়ে চগ্বান জনক নিজ পানী ॥ 
গশোয়েঁঁখপ রাখে ॥ পরে জনক রামের যে পাদ পদ 
মহাদেবের হৃদয়ে গোপনে থাকে সেই পা ধোয়াইলেন । 
রাধী জনক তিন ভাইকেই রামের সমান জানিয। নিক্ 
হাতে পা ধোয়াইলেন। 
আসন উচিত সবহি নৃপ দীন্হে। 
বোলি সুপকারী সব লীন্হে ॥ 
সাদর লগে পরন পনৰারে। 
কমককীল মনিপান সৰারে ॥ 
রাজা সকলকে যোগ্য আপন দিলেন, ও সকল 
পাচককে ডাকিয়া আনিলেন। সাদরে পাতা পাত্িতে 
পাগিল। পাতাগুলি মণির পাতায় সোনার খিল দিয়া 
লাঞজান। 
জুপোদন জুরভী লরপি জন্দর স্বাড়ু পুমীত। 
সম মহ সব কে পরুলি গে চতুর জআর বিনীত ॥ 
কপোন--ডালভাত | সুত্জার--রসুইয়া, যে রানা 
করে। সব্গশি--ঘি॥ চতুর পরিবেশনকারীরা ক্ষণেকের 


রামচরিঞ্জমানস 


মধ্যেই সকলকে সুন্দর স্বাহ পবিত্র গব্য ঘ্বত দেওয়া 
ডালভাত পরিবেশন করিল । 
৩৬২॥ পঞ্চকৰলি করি জেবন লাগে । 
গারি গান জমি অতি অজ্ঞরাগে ॥ 
ভীতি অনেক পরে পকৰানে। 
জধাদরিস নহি জাহি বখানে ॥ 


সকলে পঞ্চ গ্রাস করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল ও 
অতি অন্রাগে গালির গান শুনিতে লাগিল। অমৃতের মত্ত 
অনেক পাকান্ন পরিবেশন করা হইল, কে তাহা বর্ণনা করে? 

পরসন লগে জুআ'র জুজান!। 
বিঞ্ন বিবিধ নাম কো জ্ঞান! ॥ 
চারি ভাতি ভোজন বিধি গাঈ। 
এক এক বিধিবরমি মজাঈ॥ 


নিপুন পরিবেশনকারীরা নান! ব্যধ্ন পরিৰেশন 
করিতে লাগিলেন । কেই বা তাহার নাম জানে? খাগ্চ 
চার প্রকারের হইয়| থাকে, উহাদের এক প্রকারের খান্ভও 
বর্ণন! কর! যায় না। 
ছরস রুচির বিঞ্জন বহু জাতী । 
শক এক রস অগনিত ভীতি ॥ 
জে'ৰত দেহি: মধুর ধুনি গারী। 
লেই লেই নাম পুরুষ অরু নারী ॥ 
সুন্দর ছয় প্রকার রসের বাঞ্জন ছিল, তাঁহার মধ্যে 
এক এক রসেরই নানারকম ছিল। যার খাইতেছিল, 
পুরুষ ও নারীর নাম লইয়া নারীর। তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় 
গালি দিতেছিল। 
সময় সুহাবনি গারি বিরাজ]।। 
হঁসত রাউ আনি সহিত সমাজ ॥ 
এহি বিধি সবহী ভোজ কীন্হ!। 
আদরসহিত আচমলু দীন্হ] ॥ 
সময়োপযোগী মিষ্ট গালি শুনিয়! রাজা সমাজ সফ্িত 
হ1পসিতেছিলেন। এই ভাবে সকলেই ভোজন করিলে 
জনক আদরে আচমন করাইলেন। 


দেই পান পূজে জমক দসরথ সহিত সমাজ । 
জনৰাসে গৰনে খুদিত সকল ভূপ সিরতাজ ॥ 


জনক পান দিয়া সমাজ সহিত দশরথের পৃক্জা 
করিলেন। সকল রাজার মাথার ভূষণ দশরথ তখন সন্ত 
মনে জনবাসে চলিলেন। 


৩৬৩ নিত মৃতন মঙ্গল পুর মাহী । 
নমিমিষসরিস দিন জামিনি জাহী' ॥ 
বড়ে ভোর ভূপতি মনি জাগে। 
জাচক গুনগন প্রাৰন লাগে ॥ 


বালকাণ 


নগরে নিত্য নূতন মঙ্গল হইতেছিল। দিৰারাঙ্জি যেন 
নিমেষে কাটিয়া যাইতেছিল। রাজাদের শিরোমণি অতি 
ভোরে জাগিলে, যাচকেরা গুণগান করিতে লাগিল। 
দেখি কু্জর বর বধুন্হ লমেতা। 
কিমি কহি জাত মোছু মম জেতা ॥ 
প্রাতক্রিয়া করি গে গুরু পানী" । 
অহাপ্রমোছু প্রেসু মু মাহী ॥ 
বধূ সমেত পুত্রদিগকে দেখিয়া রাজার মনে যে আনন্দ 
হইয়াছিল, সে আর কি বলিব? রাজা প্রাতঃক্রিয়া করিয়। 
বড় আনন্দিত মনে গুরুর নিকটে গেলেন। 
করি প্রনামু.তুজ। কর জোরী। 
বোলে গির! অমিয় জল্গু বোরী ॥ 
ভূম্হরী কপ জনহু মুনিরাজ!। 
ভয়উ আঙ্কু মৈ ভুরনকাজা ॥ 
প্রণাম ও পূজা করিয়া হাতজোড় করিয়|। অমৃতমাখা 
বাক্য বলিলেন--হে মুনিরাজ, শুনুন, আপনারই কৃপায় 
আজ আমার কামনা পূর্ণ হইল। 
অব সব বিপ্ৰ বোলাই গোসাঈ। 
গেছ ধেনু সব ভীতি বনাঈ॥ 
জনি গুরু করি মহিপাল বড়াঈ। 
পুনি পঠয়ে মুনিরন্দ বোলাঈ ॥ 
হে গোসাই, এখন নকল ব্রাহ্মণ ডাকিয়া লব রকমে 
সাজাইয়া গাভী দিয়। দিন। একথা শুনিয় গুরু রাজার 
প্রশংসা করিলেন ও মুনিদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 


বামদের অকু দেবরিষি বালমীক জাবালি। 
আয়ে খুন্ৰির নিকর তব কৌসিকাদি তপসালি ॥ 


তখন বামদেব, পারদ, জাবালি ও বিশ্বামিত্ আদি 
শ্রেষ্ঠ তপস্থীরা আসিলেন। 
৩৬৪॥ দও প্রনাম সবহি নৃপ কীন্হে। 
পূজি সপ্রেম বরাসন দীন্হে ॥ 
চারি লচ্ছ বরধেন্ মগাঈ । 
কাম সুরভি সম সীল জহাঈ ॥ 
রাজা সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও পৃজা করিয়া 
ভাল আনন দিলেন । তারপর কামধেলুর মত নালবতী 
এন্দর চার লক্ষ গাই আনাইলেন। 
সব বিধি সকল অলঙ্কৃত কীল্হী ৷ 
মুদিত মহিপ মহিদেবন দীন্হী । 
করত বিনয় বছ বিধি নরমাছু। 
লহেউ আছু জগ জশিবৰমলাতু ॥ 
রাজা সকলগুপিকে সকল প্রকারের অলঙ্কারে লাজাই- 
লেন, এবং সন্ধ্ট মনে উহা খষিদিগকে দিলেন। রাজা 


২২৯ 


নানা প্রকারে বিনয় করিয়া জানাইলেন যে, আজ তিনি 
জীবনের ফল লাভ করিলেন। 
পাই অসীস মহীজ অনল্দ।। 
লিয়ে বোলি পুনি জাচকবজ্দা ॥ 
কনক বলম মনি হয় গয় শহুন্দম। 
দিরে বুঝি রুচি রবি কুল নন্দন ॥ 
রাজা আশীর্বাদ পাইয়া সন্ত হইয়া যাচকদিগকে 
ডাকিলেন। তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছাঙ্ুসারে সোশা, 
কাপড, মণি, "ঘোড়া, হাতী, রথ, এই সকল দিলেন । 
চলে পড়ত গাৰত গুনগাথ!1। 
জয় জয় জয় দিন কর কুল নাথ! ॥ 
এহি বিধি রাম বিবাহ উচছানু। 
সকই ন বরনি সহসমুখ জাড়ু ॥ 
ভাহার! গুণগান করিতে করিতে চলিল ও দশরধ্ের 
ংৰার জয় দিতে লাগিল। যাহার হাজার মুখ আছে, সেও 
রাম-বিবাহের এইপ্রকার উৎসব বর্ণনা করিতে পারে না। 
বার বার কৌসিকচরন সী নাই কহ রাউ। 
খু সবু জখু সুনিরাজ তৰ কূপ কটাচ্ছ প্রভাউ ॥ 
রাজ! দশরথ বিশ্বামিত্রের চরণে ৰারবার প্রণাম করিয়া 
খলিলেন--হে মুনিরাজ, এ লমস্তই আপনার কৃপা-দষ্টির 
ফল। 
৩৬৫ ॥ জনক সনেহ সীলু করতুত্তী। 
নবপু সবর্ভীতি সরাহ বিভুতী ॥ 
দিন উঠি বিদ। অৰ্ধপতি মাগ!। 
রাখহি জনকু সহিত অনুরাগ ॥ 
করতৃতী-_কার্য। দিন-_ প্রতিদিন | রাজা দশবধেগ 
জনকের প্রেম, শীল, কার্ধ ও বিভবের সকলগ্রকার €শংপ 
করিলেন। প্রতিদিন গ্রাতে উঠিয়া দশরথ বিদায় চাঁচিতেণ 
কিন্ত জনক প্রেমবশে তাহাকে রাখিয়া দিতেন | 
নিত নুতন আদরু অধিকাঈ। 
দিনপ্রতি সহস ভাতি পন্ছনাঈ ॥ 
নিত নৰ নগর অনন্দ উচ্ছাড়ু। 
দসরথগর্বন জুহাই ন কানু ৷ 
দিন দিন বেনী বেশী নতৃন আদর হইতেছিল। 
প্রতিদিনই হাজারো রকম আতিথ্য হইতেছিল। প্রতি দিণ 
নগয়ে নৃতন আনন্দ উৎসব হইতেছিল। ইহার মধে 
দশরথের চলিয়া যাওয়া! কাহারও ভাল লাগিদ্ধেছিল না। 
বছত দিবল বীতে একি ভা্ভী। 


জন্তু সমেহ্রস্কু ধথে বরাভী ॥ 
কৌঁলিক দতানল্গ তব জাটী। 


কহু! বিদেহ মৃপহি সমূৰাটী ৷ 


৯৩৪ 


এইভাবে অনেকদিন চলিয়া গেল। মনে হয় যেন, 
স্েহড়োরে বরযান্ত্রীদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তখন 
সঠানন। ও বিশ্বামিত্ৰ গিয়া জনককে বুঝাইয়া বলিলেন__ 
অব দসরথ কহ আয় দেতু। 
জছাপি ছাড়ি ন সকম্ছ সনেতু। 
ভলেহি নাথ কতি সচিব বোলায়ে। 
কহি জয় জীৰ সীস তিন্হ নায়ে ৷ 
সদিও আপনি গীতি ছাড়িতে পারিবেন না) তথাপি 
মাপনি এখন দশরথকে আজ্ঞা দিন। হে স্বামী, তাহাই 
হটক, এই কথ। বলিয়া জনক মন্ত্রীকে ডাকিলেন, মী 
'আসিয়া জয় জীব বলিয়! প্রণাম করিল। 
অৰধনাথ চাহত চলন ভীতর করহু জনাউ। 
ভয়ে প্রেমবস সচিৰ জুনি বিপ্ৰ সভাসদ রাউ ॥ 
জনক বলিলেন--অন্দ-মহলে জানাইয়া দাও মে, 
দণরথ চলিয়া যাইতে চাহেন ! খ্রাঙ্ধণ, সভাসন ৫ রাঙা, 
মধ্নী সকলেই এ কথায় প্রেম-মগ্ণ হইলেন । 
৩৬৬ ॥ পুরৰাসী সুনি চলিহি বরাতা। 
পুছত বিকল পরসপর বাতা ॥ 
সত্য গৰন্প জুমি সব বিলখানে। 
মনহ্ু সাঝ সরসিজ সকুচানে ॥ 
নগরবাসী যখন শুনিল যে, বরযাত্রী চলিয়া যাইবে, 
ভবন ব্যাকুল হইয়৷ পরস্পর কথা বলিতে লাগিল। সত্য 
সত্যই যাইতেছেন শুনিয়। সকলেই দু:খিত হইল, সন্ধ্যা 
বেলায় যেমন পদ্ম মুদিয়া আসে, সেইরকম | 
জহ জহ আৰত বসে বরাতী। 
তহ্‌' তহ্‌ সিদ্ধ চল! বহু ভাতি॥ 
বিবিধ ভাতি মেৰ! পকবানা। 
ভোজনসাঙ্কু ন জাই বখানা ॥ 
পথে চলিতে যেখানে যেখানে বর-যাত্রী আপিয়াছিল, 
সেই সেই স্থানে সিদ্ধিরা গিয়াছিল। নানা রকমের দেওয়া, 
পক্চান ও ভোজ্য দ্রব্য এত ছিল যে বলা যায় না। 
ভরি ভরি বসহ অপার কহারা। 
পঠয়ে জনক অনেক আ্আর!1॥ 
তুরগ লাখ রথ সহস পচীস!1। 
সকল সধারে নখ অকু সীসা ॥ 
জনক অগণিত জিনিষ-পত্র সহ ভারী, বলদ ও পাচক 
পাঠাইলেন। এক লক্ষ ঘোড়! ও ১৫ হাজার রথ আগাগোড়া 
সাজাইয়া পাঠাইলেন। 
মস্ত সহস দস সিদ্ধুর মাজে । 
জিন্হহ্ি' দেখি ছিসিকুঙ্জর লাজে ॥ 
কনক বসন মনি ভরি ভরি.কামা। 
মহিষী ধেন্সু বন্ধ বিধি নানা ॥ 


রামচরিতমানস 


সিন্ধু--হাতী ॥ দশ হাজার মত্ত হাতী এমন সাজান 
হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে দেখিয়া দিগ্গজদিগেরও লজ্জা 
হয়। গাভী-গাড়ী সোনা বস্তু ৪ মণি-মাণিক্য গাই ও 
মহিষ ও নান! প্রকার বস্তু, 


দাইজ অমিত ন সকিয় কহি দীন্হ বিদেহ বহোরি। 
জে! অৰলোকত লোকপতি লোক সম্পদ৷ থোরি ॥ 


জনক এত অপার দান সামগ্রী দিলেন যে, তাহা বলা 

যায় না, আর তাহা দেখিয়া লোকপতির।, ইন্দ্র কুবেরাদি, 
নিজ নিজ ধন সম্পদ সামান্ মনে করিলেন। 
৩৬৭॥ সব সমাজ এহি ভাতি বনাঈ। 
জনক অবৰধপুর দীন্হ পঠাই ॥ 


চলিহি বরাত জনত সব রানী। 
বিকল মীনগন জন্গু লঘু পানী৷ 


এইভাবে বরধারীকে দল-বল সাজাইয়া জনক 

অবোধ্যাপুরী পাঠাইয়া দিলেন। রাণীর! যখন গুনিলেন 
যে, বরযা'ত্রীরা চলিয়া যাইতেছে, তখন অল্প জলে মাছের 
যে অবস্তা হয় সেই প্রকার ছটফট করিতে লাগিলেন । 

পুনি পুনি সীয় গোদ করি লেহী"। 

দেই অসীস সিখাৰন দেহী’ ॥ 

হোয়ন্ছ সম্তত পিয়হি পিয়ারী । 

চির অহিবাঁত অসীস হমারী ॥ 


বারবার সীতাকে কোলে লইতেছিলেন ও আশীর্বাদ 
৬ উপদেশ করি, চিরাযুম্মতী হও । 
সাজ স্গুর গুরু সেব। করেহু। 
পতিরুখ লখি আয়ঙ্জ অন্গুসরেহু ॥ 
অভি সনেহ বস সখী সয়ানী। 
নারিধরমু সিখৰ হি সৃছুবানী ॥ 
রুখ-_মনের ইচ্ছা। আয়ন আজ্ঞা ॥ শ্বশুর শাশুড়ী 
ও গুরুর সেবা করিও, স্বামীর মনের ইচ্ছা বুঝিয়াই তাহার 
আজ্ঞ। পালন করিও । বুদ্ধিমতী সখীরা অতি স্নেহের সহিত 
মদ্নাক্যে নারীধর্ম শিক্ষা দিতেছিলেন। 
সাদর সকল কুজরি সমুঝাঈী। 
রানিন্হ বার বার উর লাঈ॥ 
বছরি বহুরি ভেটহি: মন্তা রী । 
কহহি বিরঞ্চি রচী কত নারী ॥ 
রাণীর আদর করিয়া কন্ঠার্দিগকে বুঝাইলেন, বারবার 
বুক লইলেন। বারবার মা গিয়া দেখিতেছিলেন ও 
বলিতেছিলেন যে, ব্র্গা স্ত্রী কেন গড়িয়াছিলেন? 


তেহি অবসর ভাইন্হ সহিত রামু ভান্গু কুল কেতু । 
চলে জনক মন্দির সুদিত বিদা করাৰন হেতু ॥ 


বাসকাখ 


২৩১ 


সেই সময় হুর্যবংশের ধ্বজা রামচন্দ্র ভাইদের সহিত ভালবাসাই মনে রহিল। এই স্বাভাবিক প্রেমের কথ। ৯ 


সত্তষ্ট মনে বিদায় লওয়ার জন্য জনক-রাঁজপুরীতে ঢলিলেন | 
৩৬৮ চারিউ ভাই সুভায় জুহায়ে। 

নগর নারি নর দেখন ধায়ে ॥ 

কোউ কহ চলন চহত হহি আজু ৷ 

কীন্হ বিদেহ বিদা কর সাজ্কু ॥ 

্বভাবতঃই সুন্দর চারভাইকে নগরের স্ত্রী পুরুষের 

দেখিতে গেল, কেহ বলিল আজ ইহারা ফাইবেন, কনক 
বিদায় দেওয়ার সাজসজ্জা করিতেছেন | 


লেন্ছ নয়ন ভরি গ্রপ নিহারী । 
প্রিয় পানে ভুপস্ুত চারী ॥ 
কো জানই কেহি সুরত সয়ানী । 
নয়নঅতিথি কীন্হে বিধি আনী ॥ 
রাজার চারিপরকে শআতিথিদিগকে গোখ ভরিয়। 
দেখিয়া লও, কে জানে কোন পুণা বলে বিধাতা ই'হাদিগকে 
চোখের সম্মুখে আনিয়াছিলেন। 
মরনসীল জিমি পাৰ পিয,খ! ৷ 
স্ুরতরূ লহই জনম কর ভূখা ৷ 
পাৰ নারকী হরিপদ জৈসে। 
ইন্হ কর দরসন হম'কহ' তৈসে ॥ 
যে মরিতে বসিয়াছে সে যদি অমৃত পায়, যে আঙ্গন্ম 
ক্ষুধিত আছে সে যদি কতক পায, নারকী যদি হরিপদ 
পায়, তাহা হইলে যেমন হয়, তেমনি আমরা ইহাদের দর্শন 
পাইয়াছি | 
নিরখি রামসোভ। উর ধরহু। 
নিজ মন ফনি মুরতি মনি করতু ॥ 
এহি বিধি সবহি নয়নফল দেতা। 
গয়ে কুর্জর সব রাজনিকেতা ॥ 
রামচন্দ্রের শোভা দেখিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখ ; টহ। 
নিজের মনরূপ সাপের মাথার মণি কর। এইভাবে 
সকলের চোখ জুড়াইয়া কুমারেরা রাজপুরীতে গেপেন। 
রূপসি্ধু সব বন্ধু লখি হরষি উঠেউ রনিৰাস্স ৷ 
করহি: নিছাৰরি আরতী মহাম্ুদিত মন সাজু ৷ 
রূপের সাগর ভাইদিগকে দেখিয়া রাজঅন্তঃপুরে আনন্দ 
উঠিল। শাশুড়ী মনে উপহার সাজাইয়া আরতি করিপেন। 
৩৬৯॥ দেখি রামছবি অতি অলুরানী । 
প্রেমবিৰস পুনি পুনি পদ লাগী ॥ 
রহী ন লাজ প্রীতি উর ছাঈ। 
সহজ সনেন্থ বরনি কিমি জাই ॥ 
রামের অতি প্রিয় চেহারা দেখিয়া ভালবাসায় বিকল 
হইয়া বারবার পা ধরিতেছিলেন। লজ্জা চলিয়া গেল, 


বৰ্ণন! করা যায় না। 
ভাইন্হ সহিত উবটি অন্হৰায়ে। 
ছরস অসম অতিহেতু জেবায়ে ৷ 
ৰোলে রাম্গুজুঅবসর জানি। 
সীল সনেহ সকুচ ময় বানী ॥ 
রামকে ভাইদের সহিত হলুদ দিয়া স্নান করাইয়। 
মঢরসের খাগ্য অতি প্রীতির সহিত খাওয়াইলেন। উপমৃক্র 
সময জাপিয়া রান শাল, প্রেম ও সঙ্গোচেব সহিত বলিলেন। 
রাউ অৰধপুর চহত সিধায়ে। 
বিদা হোন হম ইহ পঠায়ে ॥ 
মাতু যুদিত মন আয়ঙ্জ দেতু। 
বালক জানি করব নিত মেনু ॥ 
সিধারে_চলিতেছে |. বিদাতহোন--ব্দায় পওয়ার 
জহ্য ॥ রাজ] দশরথ 'অমোধ্যায়। আমাদিগকে বিদায় 
লওয়ার জন্য পাঠাইয়াঙ্ছেন | হে মাত, প্রসন্ন মনে মাঙ্গ। 
দাঁ০, বালক জানিয়া মেন সর্দদা স্নেহ রাগিও | 
সুনত বচন বিলখেউ রনিবাতু ৷ 
বোলি নসকহি প্রেমবস সাভু ॥ 


হৃদয় লগাই কুর্জরি সব লীন্হী। 


পতিল্হ সৌপি বিনতী অতি কীন্হী ॥ 
কথ। শুনিয়া অস্তঃপুরবাশীর| দুঃখিত হইল, শাপত টী 
ভালবাসার বশে কথাই বলিতে পারিলেন না। কুমারী- 
দিগকে বুকে ধরিলেন ৪ পভিদের হাতে ঈপিয়া দিয়! 
আনেক বিনয় জানাইলেন। 
ছন্দ 
করি বিনয় সিয় রামহি সমরগী জোরি কর পুনি 
্‌ পুনি কহই। 
বলি জাউ তাত সুজান তুম কহ বিদিত গতি সব 
কী অহই 
পরিবার পুরজন মোহি রাজহিপ্রানপ্রিয় নিয় 
জানবী। 
তুলসী সুসীল সনেহ লখি নিজ কিন্করী করিমানবী॥ 
তুলসীদাস খলেন--বিনয় করিয়। রাণী সীতাকে 
রামের হাতে সমগণ করিয়। জোড়হাত করিয়া! বারবার 
বলিলেন হে প্রিয়, আনার শপথ, ভুমি বুদ্ধিমান, আর 
সকলের গতিই তোমার জানা আছে। জানিও সে, 
পরিবারের, নগপবাপীর, আমার ৫ রাজার নিকট মীত৷ 
প্রাণপ্রিয় । আর উহার তন্দর শল ৪ প্রেম লক্ষা করিম 
নিজের দাসী বলি গণ্য করিও। 
মোঃ 
তুম পরিপুরন কাম জান লিরোমনি ভাৰ প্ৰিয় । 
জন গুন গাহক রাম দোষদলন করুম্মায়ন্তম 


২৬২ 


হে রাম, তুমি কাঙ্গন| পরিপুরণ কর, তুমি জানে শ্রেষ্ঠ 
ও ভালবাল| তোমার প্রিয়, তুমি ভক্তের গুণ গহণ কর, 
ভুমি দোষ নাশ কর, তুনি করুণার সাগর । 
৩৭%৷ অস কছিরহী চরম গক্রানী। 
প্রেমপন্ক জল সিরা লমানী ॥ 
সুনি সনেহসানী বরবানী। 
বছ বিধি রাম সাজ সনমানী ॥ 


এই কথা বলিয়া রাণী এমনভাবে পায়ে পড়িয়। 
রহিলেন যেন, ভালবাসার পঞ্চের মধ্যে তাহার বাক্য 
ডুবিয়| গেল। রাণীর শ্নেহময় কথা শুনিয়া রাম শাশুড়ীকে 
নানা প্রকারে মান দেখাইলেন। 
রাম বিদা মাগা কর জোরী। 
কীন্হ প্রনাম ৰহোরি বছোরী ॥ 
পাই অসীস বহুরি সির নাঈ। 
ভাইন্হ সহিত চলে রঘুরাঈ ॥ 
রাম হাত জোড় করিয়া বিদায় চাহিলেন ও বার বার 
গ্রণাম করিলেন । আশীর্বাদ পাইয়া আবার প্রণাম করিয়া 
ভাইদের সহিত রামচন্দ্র চলিলেন। 
মঞ্জু মধুর মুরতি উর আনী। 
তঈ' সমেহ সিথিল সব রানী। 
পুনি ধীরছু ধরি কুঙরি হকারী। 
বার বার ভেটঙ্ছি' মহতারী ॥ 
কোমল মধুর মৃতি হৃদয়ে লইয়া সকল রাণীরা গেছে 
অবশ হইয়া পড়িলেন। পরে ধৈর্য ধরিয়া কুমারীদিগকে 
জানিয়া মা ৰার বার দেখিতে লাগিলেন। 
পছচাৰহি ফিরি মিলিহি বন্ধ রী । 
ব়ী পরসপর প্রীতি ন খোরী ॥ 
পুনি পুনি জিলতি লখিন্হ বিলগাঈ। 
বাল বচ্ছ জিমি ধেভু লবাঈ॥ 
বিলগাই-__আল্গা করিয়া, সরাইয়া। ধেম্ুলবাঈ 
নূতন প্রশ্থতি গাই৷ মায়েরা একবার পঁছছাইয়! 
গিতেছিলেন, ফিরিয়! আসিয়! আবার দেখা করিতে ছিলেন, 
পরম্পরের প্রতি তালবাসা বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। আবার 
সবীদিগকে সরাইয়া মায়ের! তেমনি করিয়া কন্তার সহিত 
মিলিতেছিল, নূতন প্রহ্থতি গাই যেমন বাছুরের জন্তু করে। 
প্রেমবিবস নরনারি সব সখিন্হ সহিত রনিবাক্সু। 
মানস কীন্হ বিদেহপুর করুম। বিরহ নিবাজ্জ॥ 
সকল নরনারী ও সখীদের সহিত রাজ অস্তঃপুর বিকল 
হইয়া গেল, মনে হইল যেন জনকপুরীতে করুণ! ও বিরহই 
ৰাড়ী করিয়া বসিল,। 


রাঁমচরিত্মান্ 


৩৭১ ॥ জুক সারিকা জানকী জ্যায়ে। 
কনক পিঞ্জরন্হি রাখি পঢ়ায়ে ॥ 
ব্যাকুল কহহি' কহ? বৈদেহী। 
সুনি ধীরভু পরিহরই ন কেহী ॥ 
সীত| সোনার পিঞ্জরে যে তোতা ময়না পালিতেন ও 
পড়াইতেন, তাহারা ব্যাকুল হইয়া বলে সীতা কোথায়, 
উহ! শুনিয়া কে আর ধৈর্য না ত্যাগ করে? 
ভয়ে বিকল খগ স্থগ এহি ভাতী। 
মন্ুজদসা কৈসে কছি জাতী ॥ 
বন্ধুসমেত জনকু তব আয়ে । 
প্রেম উমগি লোচন জল ছায়ে ॥ 


পশ্ত পক্ষীই এইভাবে ব্যাকুল হইয়াছিল, মাগুষের 

অবস্থ। আর কি বলিব? তারপর জনক ভাইয়ের সহিত 
আসিলেন। তাহাদের হৃদয়ে ভালবাসা উপচাইয়। চোখে 
জল দেখা দিয়াছিল। 

সীয় বিলোকি ধীরতা ভাগী । 

রহে কহাৰত পরমবিরাগী । 

লীল্হি রায় উর লাই জানকী ॥ 

মিটী মহামরজাদ জ্ঞান কী ॥ 


যদিও পরম বিরাগী বলিয়া জনকের খ]তি ছিল, 
তথাপি সীতাকে দেখিয়া তাহার ধৈর্য পালাইল। রাজ। 
জানকীকে বুকে ধরিলেন, জ্ঞানের যে বড় মধ্যাদ। ছিল 
তাহা মিটিল। জ্ঞানীর] সুখে দুঃখে বিচলিত হ'ন না) 
কিন্তু জনক বিচলিত হইলেন । 
সম্ভুধাৰত সব সচিৰ সয়ানে। 
কীন্হ বিচারু অনবসর জানে ॥ 
বারহি বার জুতা উর লাঈ। 
সজি জন্দর পালক মগাঈ॥ 
বুদ্ধিমান সচিবের! যখন বুঝাইলেন, তখন রাজা বিহ্বল 
হওয়ার উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া বিচার কগিলেন। বারবার 
সীতাকে ঝুকে ধরিলেন ও সুন্দর পান্ধী লাজাইয়। আনাইতে 
বলিলেন । 
প্রেমবিবস পরিবার সবু জানি জুলগন নয়েস। 
কুজরি চড়াঈ পালকিন্হ জমিরে সিদ্ধ গলেস ॥ 
এমনি সমস্ত পরিবার প্রেমে ধিবশ হইয়াছিল। রাজ। 
উত্তম লগ্ন জানিয়। সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করির়। 
পান্ধীতে সীতাকে চড়াইলেন। 
৩৭২1 বহু বিধিভূপ জুতা সম্ভুঝাঈী। 
নারিধরম কুলরীতি সিখাঈী ॥ 


গাল দিয়ে বছতেরে। 
জতি সেবক জে প্রিয় লিয় কের ৷৷ 


বাঁলকাঁগ্ 


বাঙ্গা সীতাকে নানা রকম বুঝাইলেন, নাগীধর্ম ও 
পূলরীতি শিখাইলেন | সীতার যাহারা শুদ্ধ ও প্রিয় সেবক 
ছিল, সেই সকল দাস দাসী সঙ্গে দিলেন। 

সীয় চলত ব্যাকুল পুরবাসী। 
হোহি' সগুডন জুভ মন্রলরাসী ॥ 
ভুক্সর সচিৰ সমেত সমাজ1। 
সঙ্গ চলে পন্থুচাৰন রাজ ॥ 

সীত| রওনা হইলে পরবাসী ব্যাকুল হইল, শুভ ও 
মঙ্গলময় চিহ্ন দেখা দিল। ব্ৰাহ্মণ, মন্ত্রী ও সমাজ সঙ্গে 
ণইয়! রাজা পঁহ্‌ছাইয়! দিতে চপিলেন । 

সময় বিলোকি বাঁজনে বাজে। 
রথ গজ বাজি বরাতিন্হ সাজে ॥ 
দসরথ বিপ্র বোলি সব লীন্হে। 
দান মান পরিপূরন কীন্হে ॥ 

সময় হইল দেখিয়! বরধাত্রীর! রথ, হাতা, ঘোডা 
সাগাইল, বাজন! বাজাইল। দশরথ সকল ব্রাঙ্গনদিগকে 
ডাকিয়া দান ও মান দিয়! সন্থুষ্ট করিলেন । 

চরন সরোজ ধূরি ধরি সীসা। 
মুদিত মহীপতি পাই অসীস1॥ 
সুমিরি গজানন কীন্হ পয়ান।। 
মঙ্গলমূল সগুন ভয়ে নান? ॥ 

বাহ্মণদের পাদ-পদ্মের ধূল| মাথায় লইয়া সন্তোনের 
সহিত রা আনীর্বাদ লইলেন, পরে গণেশকে স্মরণ করিয়া 
চলিলেন। তখন নানা মঙ্গলস্ুচক চিহ্ন হইল । 
সুর প্রস্তুন বরষহি হরষি করহি অপছরণ গান। 
চলে অবধপতি অবধপুর মুদিত বজাই নিসান ॥ 

দেবতার! পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, অপ্সরারা গান করিল, ডঙ্ক| 
বাজাইয়া অযোধ্যাপতি অযোধ্যা রওনা হইলেন। 

৩৭৩ ॥ নৃপ করি বিনয় মহাজন ফেরে। 
সাদর সকল মাগনে টেরে ॥ 
ভূষন বসন বাজি গজ দীন্হে। 
প্রেম পোষি ঠাঢ়ে সব কীন্হে॥ 

রাজা বিনয় বাক্যে বড় বড় মহাশয়দিগকে ফিরাইলেন। 
আদরের সহিত সকল যাচক বিদায় করিলেন । তাহাদিগকে 
অলঙ্কার, বন্ধ, ঘোড়া, হাতী দিলেন ও প্রেমে সকলকে 
সষ্ট করিয়া থামাইলেন । 

বার বার বিবদাবলি ভাষী৷ 
ফিরে সকল রামহি উর রাখী ॥ 
বহুরি বহুরি কোসলপতি কহহী'। 
জনকু প্রেমবস ফিরন ন চহহী ॥ 

তাহার! বার বার বংশের প্রশংসা করিয়া রামকে হৃদয়ে 
লইয়া ফিরিল। দশরথ বার বার ফিরিতে বলিলেও জনক 
প্রেমবশে ফিরিতে চাইতেছিলেন না। 


৩০ 


পুনি কহ ভপতি বচন স্ুহায়ে ৷ 
ফিরিয় মহীপ ছুরি বড়ি আয়ে ॥ 
রাউ বহোরি উতরি ভয়ে ঠাঢ়ে। 
প্রেমপ্রবাহ বিলোচন বাঢ়ে ॥ 
আবার রাজা সুন্দর বাকো বলিলেন--হে মহশপাত, 
ফিরুন, অনেক দূব আসিয়াছেন। বাজ তখন দশবথের 
নিকট হইতে নামিয়া দাডাইলেন, তাহার চোখ দি 
ভালবাসার জল পড়িতে লাখিল। 
তব বিদেহু বোলে কর জোরী। 
বচন সনেহন্সুধা জচ্গু বোরী ॥ 
করউ কৰন বিধি বিনয় বমাঈ। 
মহারাজ মোহি দীন্হি বড়াঈ ॥ 
তখন রাজা জনক হাতজোড় কবিয়! সেঃ নুদাপুণ বাকে। 
বলিলেন--“বানাইয়া বানাইয়া কথ| কি বলিব, মহারাজ ত 
আমাকে বাড়াইয়া দিয়। গেলেন ।” 
কোসলপতি সমধী সজন সনমানে সব ভতি। 
মিলনি পরসপর বিনয় অতি প্রীতি ন জদয় সমাতি ॥ 


রাজা দশরথ সজ্জন ও সম্বন্থীর্দিগকে অব বকমে সম্মাণ 
করিলেন, আর মিলনের সময় যে পরস্পরে অতি বিনয় ও 
প্রীতি দেখাইলেন তাহ! জদয়ে ধরে না। 
৩৭৪ ॥ মুনি মগডলিহি জনক সিরু নাবা। 
আসিরবাদ সবহি সন পাব! ॥ 
সাদর পুনি ভেটে জামাতা। 
রূপ সীল গুন নিধি সব জ্রাতা॥ 
জনক যুশিদিগকে গ্রণাম করিপেন = সকলের নিকট 
হইতে আশীবাদ পাইলেন, পুনরায় রূপ শীল ৬ পুণনিনি 
জামাতা কয়টি ভাইয়ের সঠিঠ মিলিপেন। 
জোরি পদ্ষ রুহ পানি সুহায়ে। 
বোলে বচন প্রেম জঙ্গু জায়ে ॥ 
রাম করউ কেহি ভাতি প্রসংস।। 
মুনি মহেস মন মানস হংসা ॥ 
স্ন্দর পদাহস্ত জো করিয়। ভালবাসার ভর| কথায় 
বপিলেন_ছে রাম, তোমার প্রশংসা কেমন কবির 
করিব? তুমি মতেশ্বরের ও মুনিদিগের মানমের হংস ব্বণপ। 
করহি জোগ জোগী জেহিলানী। 
কোচ্ছ মোহ মমতা মদ ত্যাগী ॥ 
ব্যাপকু ব্রজ্জ অলখ্‌ অবিনাণসী | 
চিদানন্দ্ু নিরগুন গুনর।সী ॥ 
যাহার জন্য যোগীরা তোৰ, মোহ) মনত! ও আহার 
ত্যাগ করিয়া যোগ করিয়া থাকেন, গিনি মববাপক ব্রহ্ম, 
ধাহাকে দেখা বার না, নিশি অবিনশ্বর, জ্ঞাণ ও আনন্দ 
স্বরূপ, যিনি নিগুণ ও গুণরাণী, 


২৪ 


অনসটৈত জেহি জাম ন বানী। 
তরকি ন সকহি' সকল অন্ভুমানী ॥ 
মহিমা মিগম নেতি কহি কহুঈ। 
জে তি কাল একরস অহঈ ॥ 
ধাহাকে বাক্য ও মন জানে না, ধাহাকে বিতর্কেও 
জান! যায় না, ধাহার মহিমা বেদ 'নেতি' বাঁকো বলিয়াছে, 
যিনি সকল কালে একই রূপ থাকেন, 
ময়মবিষয় মো কহ ভয়উ সে৷ সমস্ত জুখ মুল । 
সবহি লাভ জগজীৰ কহ ভয়ে ঈস অন্গুকুল ৷ 
সেই সকল সুখের মূল আমাকে চোখে দেখা দিলে ও 
মহেশ্বরের কৃপায় সকল জগতের জীবের নিকট সুলভ হইলে; 
৩৭৫ ॥ সবহি ভাঁতি মোহি দীন্হি বড়াই ৷ 
নিজ জন জানি লীন্হ অপনাই ॥ 
হোহি সহস দস সারদ সেখ।। 
করহি' কলপকোটিক ভরি লেখা ॥ 
সৰ রকমেই আমাকে বড় করিলে, ডক্ত জানিয়। 
আমাকে নিজের করিয়া লইলে, দশ সহজ সরস্বতী বা শেষ 
নাগ, যদি কোটি কল্প ধরিয়া গুণিতে থাকে, 
মোর ভাগ্য রাউর গুনগাথ।। 
কহি ন সিরাহি' জুনছ রঘুনাথা ॥ 
মৈ কছু কহ একু বল মোরে। 
তুম্হ রীঝছ সনেহ জঠি থোরে ॥ 
তবে হে রাম, আমার ভাগ্য ও তোমার গুণ সমুহ শেষ 
করিয় বলিতে পারিবেন না। আমি যাহা কিছু বণিতেছি 
তাহার জোর এই যে, তুমি সামান্ত প্রেমেই মুগ্ধ হয়। 
বার বার মাগন্ কর জোরে। 
মনু পরিহ্রই চরন জনি ভোরে ৷ 
জনি বরব5ন প্রেম জন্ম পোষে। 
পুরনকামু রাম্তু পরিতোষে ॥ 
হে নাথ, হাতজোড় করিয়া বারবার এই ভিক্ষা চাই 
যে, আমার মন ভূল করিয়াও যেন তোমার চরণ ত্যাগ না 
করে। প্রেমের জলে ভরা এই কথা শুনিয়া পূর্ণকাম রাম 
তুষ্ট হইলেন। 
করি বর বিনয় সুর সনমানে। 
পিতু কৌলিক বসিষ্ঠ সম জামে ৷ 
বিনতী বন্ছরি ভরত সম কীন্হী | 
মিলি সপ্রেম পুনি আসিষ দীন্হী ॥ 
অনেক বিনয় করিয়া শ্বশুরের সম্মান করিলেন, আর 
উাহাকে পিতা, বিশ্বামিত্র ও ৰশিষ্ঠের মত সমান জ্ঞান 
করিলেন । জনক ভরতের সহিত বিনয় করিলেন, প্রেমে 
মিলিত হইয়| পূনরায় আশীবাদ দ্রিলেন। 


রামচরিতমানস 


মিলে লষন রিপুভুদমহি দীন্হি অসীস মহীস। 

ভয়ে পরসপর প্রেমবস ফিরি ফিরি মাবহি সীস ॥ 
লক্ষণ ও শক্রদ্্ের সহিত দেখা করিয়া রাজা জনক 

আশীর্বাদ দিলেন। পরস্পর প্রেমে বার বার মাথা নত 


করিলেন । 

৩৭৬ ॥ বার বার করি বিনয় বড়াঈ। 
রঘুপতি চলে সঙ্গ সব ভাঈ ॥ 
জনক গহে কোসিকপদ জাউ। 
চরমরেনু সির নয়নন্হি লাঈ ॥ 


বার বার বিনয় করিয়া, প্রশংসা করিয়।, রাম ভাই- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া! চলিলেন। জনক বিশ্বীমিত্রকে প্রণাম 
করিয়! তাঁহার পায়ের ধলা মাথায় ও চোখে লাগাইলেন। 


জন্তু যুনীসৰর দরসন তোরে। 
অগয়ু ন কছু প্রর্তীতি মন মোরে ॥ 
জো ভুখু জুজন্স লোকপতি চহহী'। 
করত মনোরথ সকুচত অহহী' ॥ 


হে মুনীশ্বর, শোন, আমার বিশ্বাস আছে যে, তোমার 
‘দেখ! পাইলে আর কিছুই অপ্রাপা থাকে না। যে স্বখ ও 
সুষশ ইত্যাদি চায় আর যাহা চাহিতে সঙ্কোচ বোধ করে, 


সো জুখু জজ সুলভ মোহি স্বামী । 
সব সিধি তৰ দরসন অনুগামী ॥ 
কীন্হ ৰিনয় পুনি পুনি সির নাঈ। 
ফিরে মহীস আসিষা পা ॥ 
হে স্বামী, সে সুখ সুযশও তোমার দেখা পাওয়ার ফলে 
আমার নিকট সুলভ । বার বার মা?! নত করিয়া এইরূপ 
বিনয় জানাইয়া ও আশীর্বাদ লইয়া রাজা জনক ফিরিলেন। 
চলী বরাত নিসান বজাঈ। 
মুদিত ছোট বড় সব সমুদ্দাঈ ॥ 
রামহি নিরখি গ্রাম নর নারী । 
পাই নয়নফলু হোহি জুখারী ॥ 
বরধাত্র নাগর! পিটিয়া চপিল। ছোট বড় সকলে সুখী 
হইল। গ্রামের নরনারী রামকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিল, 
সুখী হইল । 
বীচ ত্বীচ বর বাস করি মগলোগন্হ ভুখু দেত। 
অৰধ সমীপ পুনীত দিন পছচী আইজনেত ॥ 


জনেত-_-বরযাত্র ॥ রাস্তার লোককে সুখ দিয়া, পথের 
মাঝে মাঝে বাসা বাড়ীতে কাটাইয়া, পুণ্য দিনে বরযাত্র 
অযোধ্যার নিকট আসিয়া পহু ছিল। 
৩৭৭॥ হনে নিসান পনবৰ বর বাজে । 
ভেরি সন্ত ধুনি হয় গয় গালে ॥ 
ঝাঁঝি ভেরি ডিঙিমী জুহাঈ। 
সরসরাগ বাজছি সহনাটী ॥ 


- বালকাণ্ড 


নাগর! পিটান হইতেছিল, অনেক ঢোল বাজিতেছিল ও 
ভেরীর ও শখের ধ্বনি হইতেছিল | ঘো।, হাতী চিৎকার 
করিতেছিল। ভেরী ও ডুগড়ুগী বাজিতেছিল, ঝাঝ আর 
সানাইতে সুমিষ্ট রাগিনী বাজিতেছিল। 

পুরজন আাৰত অকনি বরাত] । 
স্ুদিত সকল পুলকাৰলি গাতা॥ 
নিজ নিজ সুন্দর সদন সৰারে। 
হাট বাট চেহট পুর দ্বারে ॥ 

সদন-_+বাঁড়ী। সারে _সাজাইয়াছিল। চৌহট-_ 
চৌরাস্তা ॥ বরষাত্র আসিতেছে শুনিয়া নগরবাসীদের 
সকলের আনন্দ হইল, পুলক দেখা দিল। তাহার! যে যাহার 
বাড়ী ও হাটবাট চৌরাস্তা ও নগরের দ্বার সাজাইল। 

গলী সকল অরগজ। মিঁচাঈ। 
জাহ তহ চেঁকে চারু পুরাঈ ॥ 
বন! বজারু ন জাই বখান।। 
তোরন কেতু পতীক বিতান1॥ 
অরগজা-_-এক প্রকার সুগন্ধ | চাক পুরাঈ-__-আলিপনা 
দিয়াছিল ॥ গলিগুলিতে অরগজার স্তরগন্ধ জল ছিটান 
হইয়াছিল, যেখানে সেখানে আলিপনা হইয়াছিল ॥ ধ্বজা 
পতাকা, তোরণ ও ঠাদোয়াতে বাজার এমন লাঙজান 
হইয়াছিল যে, তাহ! বর্ণনা করা যায় না। 
সফল পুগফল কদলি রসাল।। 
রোপে বকুল কদম্ব তমালা ॥ 
লগে জ্ভগ তল্মু পরসত ধরনী । 
মনিময় আলবাল কলকরনী ॥ 
পুগফল-_ন্থপারি ॥ ফল সহিত সুপারি, কল" আম, 
বকুল, কদন্ব ও তমালের গাছ রোপা হইগ়াহিল। আুন্দর 
গাছগুলি ঝুঁকিয়া মাট ছু'ইতেছিল। তাহাদের গোঙায় 
মণিময় ও চিত্রকার্য করা আলবাল দেওয়া হইয়াহিল। 
বিবিধ র্ভীতি মঙ্গলকলস গৃহ গৃহ রচে সৰারি। 
জুর ব্রজাি সিহাহি' সব রঘু বর পুরী মিহ্ারি। 
নাঁনাপ্রকারের মঙ্গল কলম ঘরে ঘরে রচন| করিয়। 
সাজান হইয়াছিল। দেবতা ৪ বন্মাদি অধোধ্যাপুরী 
দেখিয়! প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
৩৭৮ ॥ ভূুপতভৰনু তেহি অৰসর মোহা। 
রচন! দেখি মদন মন মোহা ॥ 
মঙ্গল সগুন মনোহরতাঈ। 
রিধি সিধি জ্খ সম্পদ! জুহাঈ ॥ 

সেই সময় রাজবাড়ীর এমন শোভা দেখাইতেছিল যে, 
দেখিয়া মদনের ও মনে মোহ হয়। মঙ্গল চিন্ধ, মনোহর 
দৃশ্য খদধি, লিদ্ধি, সুখ ও সম্পদ শোভা পাইতেছিল। 


২৩৫ 


জন্ভ উছাহ সব সহজ জুছাদ্দে । 
তন্গু ধরি ধরি দসরথগৃহ আয়ে ॥ 
দেখন হেতু রামৰৈদেহী। 
কহ্ছ লালস। হোই ন কেহ্বী ৷ 
ইছার| যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্য লইয়া উৎসাহের সহিত 
শরীর ধরিয়া দশরথের ঘরে আসিয়াছিল। রাম ও সীতাকে 
দেখার জন্য কাহারই না লালসা হয়? 
ভুথ জুথ মিলি চলী জুআসিনি। 
নিজ ছবি নিরদহি মদনবিলাসিনি ॥ 
সকল জুমন্রল সজে আরতী। 
গাৰহিং জল বহ্ধবেষ ভারতী ॥ 
দলে দলে সোহাগিণী স্ত্রীরা চলিতে লাগিল, তাহাদের 
শোভায় রতিও লজ্জিত হয়। সকলে আরতি সাজাইয়! 
সুন্দর মঙ্গলাচার গঠন করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন, 
সরন্থতি নানা বেশ ধারণ করিয়া গান করিঠেছেন | 
ভূপতিভৰন কোলাহলু হোঈ। 
জাই ন বরনি সমউ জুখু সোঈ॥ 
কৌসল্যাদি রামমহতারী। 
প্রেমবিবস তঙ্গদস! বিসারী ॥ 
রাজবাড়ীতে এত কোলাহল হইতেছিল যে, সে সময়ের 
সুখের কথা বল] যায় না। কৌশল্যাদি রামের মান্তারা 
প্রেমে নিজেদের দেহজ্ঞান ভুলিয়া গেলেন। 
দিয়ে দান নিপ্রন্হ বিপুল পুজি গনেস পুরারি। 
প্রসুদিত পরমদরিদ্র জম্মু পাই পদারথ চারি ॥ 
ভাহারা গণেশ ও শিবের পুজ। করিয়া বিপুল দান 
ব্রাঙ্মণদিগকে দিলেন | এমন তাহাদের সন্তোষ হইল যেন 
কোনও দরিদ্র চারিপদার্থ--ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ হাতে 


হাতে পাইয়াছে। 

৩৭৯॥ মোদ প্রমোদ বিবস সব মাত।। 
চলহি' ন চরন সিথিল ভয়ে গাত1॥ 
রামদরস হিত অতি অন্সুরাগী। 
পরিছনি সাডু সজন সব লাগী ॥ 


পরিছন--বরণ করা, আরতি করা। 
সকল মায়েরা প্রেমাননে। বিবশ হইয়াছিলেন | পা! 
১পিতেছিল না, শরীর এলাইয়া পড়িয়াছিল। রামের দর্শনের 
জন্য অতিশয় প্রেমে বরণের সজ্জা সাজাইতে লাগিলেন । 
বিবিধ বিধান বাজনে বাজে । 
মঙ্গল মুদিত মিত্রা সাজে ॥ 
হরদ ঘুব দধি পল ফুল! । 
পান পুগফল মঙ্গলম্কুলা ॥ 
নান! প্রকারের বাজনা বাজিতে লাগিল, হমিত্রা প্রসন্ন 
মনে সাজিলেন। হুল্দি, দুর্বা, দই পল্পৰে ফুল, পান 
পারি ইত্যাদি মঙ্গল দ্রবা। 


২৩৬ 


অচ্ছত' অঞ্জুর রে।চন জাজ? । 
মঞল মঞ্জারি তুলসি বিরাজা ॥ 


ছুহে পুরটঘট সহজ সুহায়ে। 
মদন সকুচ জনু নীড় বনায়ে ॥ 


চাউল, অঙ্কুর, গোরোচনা, খই ও কোমল তুলসী 
মঞ্জারী ছিল। সোনার স্বাভাবিক স্বন্দর ঘট চিত্র করা 
হইর।ছিল, এমন সুন্দর মেন মদন লক্জায় উহাতেই নিজের 
বাস। বাধিযু।ছে । 
সগুন সুগন্ধ ন জাই বখানী। 
মঙ্গল সকল সজহি: সব রানী ॥ 
রচী আরতী বহুত বিধান1। 
সুদিত করহি' কল মঙ্গল গানা ॥ 
শুদিত-_আনন্দিত। কল--সুন্দব ॥ মঙ্গল দ্রব্য ও 
স্বগন্ধাদির কথ! বলিয়া শেষ করা যায় না। রাণীরা 
সকলেই মঙ্গল দ্রব্য সাঙ্জাইয় নানা আরতি রচনা করেন ও 
সন্তু মনে মঙ্গল-গান করিতে থাকেন । 
কনকথার ভরি মঙ্গলন্হি কমল করন লিয়ে মীত। 
চলা’ মুদিত পরিছন করন পুলক পল্লবিত গাত ॥ 


মায়েরা সোনার থালে মঙ্গল দ্রব্য সাজাইয়া পদ্বহাতে 
তাহা লইয়। সন্তষ্ট মনে আরতি করিতে চলিলেন, তাহাদের 
শরীর পুলকে কাপিতে লাগিল । 
৩৮০ ॥ ধূপধূপ নভ ঘেচক ভয়উ। 
সাবন ঘনঘমন্ড জঙ্গু ঠয়উ॥ 
সুর তরু সুমন মাল সুর বরষহি । 
মনহু বালক অবলি মু করষহি ॥ 
মেচক--কালো। থম আড়ম্বর ॥ ধুপের ধোঁয়ায় 
শাকাশ কালো হইল, মনে হইল যেন শ্রাবণ মাসের মেঘ 
আডপ্ধর করিয়া আকাশ ছাইল। দেবতাগণ কল্পতরুর 
ফুপর মালা বর্ষণ করিলেন, মনে হইল যেন মালার 
আকারে বকের ঝাঁক উডিয়া চণিয়াছে, উহ! মনকে 
আর্য কবিতেছিল। 
মঞ্তুল মনিময় বন্দনবারে। 
মনহু পাক রিপু চাপ সবারে॥ 
প্রগটহি দুরহি অটন পর ভামিনি। 
চারু চপল জন্গু দমকর্হি দামিনি ॥ 


বন্দনবারা--ফুল পাত! পতাকা ইত্যাদি রশিতে বাধিয়। 
তোরণের ছুই স্তম্ভ হইতে ঝুলান। 

মণিময় সুন্দর বন্দনবার এমন ঝুলিতেছিল, মনে হয় 
যেন হন্ত্রধমু সাজান হইয়াছিল। শ্ত্রীরা একবার ছাদে 
দেখ| দিতেছিল একবার আড়াল হইতেছিল, মনে হয় যেন 
চঞ্চল বিদ্যুৎ সুন্দর চমকাইতেছিল। 


রামচরিতমানস 


হক ভিধুনি ঘমগরজনি ঘোরা। 
জাঁচক চাতক দাডুর মোরা ॥ 
জর জগন্ধ সুচি বরষহি বারী ॥ 
সুখি সকল সসি পূর নর নারী ॥ 


দাদুর_ভেক | সসি- শস্ত ॥ নাগরার শব হইতেছিল 

যেন মেঘ গঞ্জনের মত, আর যাঁচকেরা যেন চাতক ভেক 
ও ময়ূরের মত ছিল। দেবতার! স্থগন্ধ পবিত্র জল বর্ষণ 
করিতেছিলেন। ₹ষ্টি পাইলে যেমন ধানের সুখ হয়, তেমনি 
এই বর্ষণে নগরের নরনারী রূপ শস্তের সুখ হইয়াছিল। 

সময় জানি গুরু আয়সু দীন্হা। 

পুর প্রবেক্স রঘু কুল মনি কীন্হ॥ 

সুমিরি সন্ভু গিরিজ গনরাজা। 

যুদিত মহীপতি সহিত সমাজ৷। 


উপযুক্ত সময় দেখিয়া গুরু আঙ্গ দিলেন, হর-পার্বতী 
ও গণেশকে স্মরণ করিয়া রাম পুরে প্রবেশ করিলেন। 
দশরথ সমাজ সহিত শ্বখী হইলেন। 


হোহি: সগুন বরষহি সুমন সুর দুশ্দুভী বজাই। 
বিবুধবধূ নাচহি' মুদিত মঞ্জুল মঙ্গল গাই ॥ 
শুভ লক্ষণ দেখ। দিল, দেবতারা নাগর! বাজাইলেন। 
দেব-স্্ীরা আনন্দে মধুব গাহিয়! নাচিতে লাগিলেন । 
৩৮১ ॥ মাগধ সুত বন্দিনট নাগর। 
গাবহি জস তি লোক উজা গর ॥ 
জয়ধুনি বিমল বেদ ৰর বানী। 
দস দিসি সুনিয় সুমন্গল সানী ॥ 
মাগধ, পৌপাণিক ভাট ও চতুর নট তিন লোক 
উজ্জলকা'রী যশের কথা গাহিতেছিল। মঙ্গলময় জয়ধ্বনি 
ও নির্মল বেদধ্বনি দশদিকে শোনা যাইতেছিল। 
বিপুল বাজনে বাজন লাগে । 
নভ সর নগর লোগ অনুরাগে ॥ 
বনে বরাতী বরনি ন জাহী”। 
মহাসুদিত মন সুখ ন সমাহী” ॥ 
বিপুল খাজনা বাজিতে লাগিল, আকাশে দেবতারা ও 
নগরে মাহযেরা প্রসন্ন হইল । বরধাত্র এমন সাজিয়াছিল 


যে বলা যায় না। তাহাদের মনে সন্তোষ আর ধরিতে 
ছিল না। 

পুরবাসিন্‌হ তব রাউ জোহারে। 

দেখত রামহি ভয়ে জখারে ॥ 

করহি' মিছাবর মনিগন চীরা। 

বারি বিলোচন পুলক সরীরা ॥ 


জোহার-_প্রণাম করা । নিছাবরি--উৎসর্গ। চীরা--- 
বন্ন॥ পুরবাসীর! তখন রাজাকে প্রণাম করিল ও রামকে 


বা্গকাণ্ড ২৩৭ 


দেখিয়াই সুখী হইল ৷ তাহারা মণি সকল ও বন্ম উৎসর্গ 
করিল। তাহাদের চোখে জল ও শরীরে পুলক দেখা দিল । 
আরতি করহি: মুদিত পুরনারী। 
হরষহি: নিরধি কৃতর বরচারী ॥ 
সিবিক। জুভগ উহার উদ্ধারী । 
দেখি চুলহিনিন্হ হোহি জুখারী ॥ 
প্রসন্ন মনে পুরনারীর! আরতি করিতেছিল। চার 
কূমারকে দেখিয়া আনন্দ হইতেছিল। শিবিকার পদ৷ 
ভুলিয়া! কনেদিগকে দেখিয়া সখী হইতেছিল। 
এহি বিধি সবহী দেত সুখ আয়ে রাজডুআর। 
মুদিত মাতু পরিছুন করহি বধুন্হ সমেত কুমার ॥ 
এইভাবে সকলকে শখ দিয়া বরযাত্রীরা রাজ্দ্বারে আসিল। 
আনন্দে মাতা বধূসমেত কুমারদিগকে বরণ করিয়া লইলেন। 
৩৮২॥ করহি আরভী বারহি' বার! । 
প্রেমু প্রমৌছু কহই কো পারা ॥ 
ভূষন মনি পট নানা জাতী। 
করহি: নিছ্বাৰরি অগনিত ভীতভী ॥ 
বার বার আরতি করিলেন । সে আনন্দ '৪ প্রেমের 
শেষ নাই । নান। প্রকার অলঙ্কাব, মণি ও বন্ধ কত যে 
উৎসর্গ করিলেন, তাহার আর সংখ্যা ছিল না। 
বধুন্হ সমেত দেখি জুত চারী। 
পরমানন্দমগন মহতা'রী ॥ 
পুনি পুনি সীয় রাম ছবি দেখণ। 
মুদ্দিত সুফল জগ জীবন লেখী ॥ 
এদিত-_আনন্দিত। লেখী--গণ্য করিলেন ॥ পু 
দিগকে বধমমেত দেখিয়! মাতা পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। 
বার বার সীত| ও রামের শোভা দেখিয়া সকলে প্রসন্ন মনে 
জীবন সার্থক করিলেন । 
সখী সীয়গুখ পুনি পুনি চাহী। 
গান করহি' নিজ স্ুকৃত সরাহী ॥ 
বরষহি' সুমন ছনহি' ছন দেব1। 
নাচহি গাৰহি লাবহি সেবা ॥ 
সথীরা সীলার মুখ বার বার দেখিয়া নিজ (সৌভাগোর 
প্রশংসা করিতেছিল। দেবতারা ক্ষণে ক্ষণে ফুল ?ষ্টি 
কবিতেছিলেন ও নাচিয়া গাহিয়া সেবা দিতেছিলেন। 
দেখি মনোহর চারিউ জোরী। 
সারদ উপমা সকল ঢটোরী ॥ 
দেত ন বনি নিপট লঘু লাগী। 
একটক রহী রূপঅঙ্সুরাগী ॥ 
ঢচোরী-_খুজিয়াছিলেন॥ এই চার মনোহর জুড়ী 
দেখিয়া! সরস্বতী উপম। খঁজিয়া পাইলেন না। সকল 


উপমাই খাটো লাগিল, তখন এ রূপের দিকে নিজেই এক 
দুষ্টে তাকাইয়া থাকিলেন। 
মিগমনীতি কুলরীতি করি অরঘ পাৰড়ে জেত। 
বধুন্‌হ সহিত সুত পরিছি সব চলী' লেৰাই নিকেত ॥ 
বেদ ও কুলরীতি অগ্মসারে অর্থা দিলেন, তাহাদের 
পথে--বস্ বিছাইয়া দিলেন ও পুত্রর্দিগকে বধ সহিত 
আরতি করিয়। বাড়ী লইয়া চলিলেন। 
৩৮৩, চারি সিংহাসন সহজ জুহায়ে । 

৩৮৪।॥ জন্গু মনোজ নিজ হাথ বনায়ে ॥ 

তিন্হ পর কৃ্জরি কুঙ্খর বৈঠারে। 

সাদর পায় পুনীত পখারে ॥ 

সহজ সুন্দর চার সিংহাসন, যেন মদন নিজ হাতে 
বাণাইয়াছিলেন | তাহাতে কুমার ও কুমারীদিগকে বসন 
হইল ও সাদরে তাহাদের পুণ্য পদ ধোয়ান হইল। 

ধুপ দীপ নৈবেদ্য বেদবিঁধ । 
পূজে বরদুলহিনি মঙ্জলনিধি ॥ 
বারহি বার আরতী করহী'। 
ব্যজন চারু চামর সির উরহী" ॥ 

ধূপ দীপ নৈবদ্য দিয়া বেদবিধি অনুসারে মঙ্গলালয় 
বরকন্তাদিগকে পুজা কর! হইল । সুন্দর পাখা ও চামর 
মাথার উপর ঢুলাইয়া বার বার আরতি কর! হইল । 

বস্তু অনেক নিছাবরিি হোহী'। 
ভরী প্রমোদ মাতু সব সোহী' ॥ 
পাৰ৷ পরমতন্ত্ব জঙ্ জোগী। 
অন্থত লহেউ জন্গু সম্তত রোগী ॥ 

'অনেক বস্তু উৎসর্গ করা হইতেছিল। মাতাদিগকে 
এই আনন্দমগ্র দেখাইতেছিল যেন যোগী পরমতত্ব 
পাইয়াছেন, চিররোগী যেন অমৃত পাইয়[ছে। 

জনমরন্কু জন্গু পারস পাৰা। 
অন্ধহি লোচনলাভু স্ুহাৰা॥ 
মুকবদন জস সারদ হাল । 

মানছ সমর সুর জয় পাঈ॥ 

জন্ম-ঢুঃখী পরশ পাথর পাইলে, অন্ধ সুন্দর চক্ষু পাইলে, 
যকের মুখে সরস্বতী বমিলে, যোদ্ধারা জয়লাভ করিলে, 
যে সুখ হয়, 
এহি সুখ তে সত কোটি গুন পাৰহিঁ মাতু অনম্চু। 
ভাইন্হ সহিত বিআহি ঘর আয়ে রঘু কুল চন্কু ॥ 

বিবাহ করিয়া রামচন্্র ভাইদিগের সহিত ঘরে ফিরিলে 
সে সকল সুখ অপেক্ষা শত কোটি গুণ আনন্দ মায়ের 
পাইলেন। 

লোকরীতি জননী করহি' বরছুলহিনি সকুচাহি'। 
মোদ বিনোদ বিলোকি বড় রামু মনি গুজ্ুকাহি' ॥ 


২৫৮ 


মাতা লোকাচার করিতেছিলেন, বরবধুরা মাঙ্কোচ বোধ 
করিতেছিল। এই আমোদ আহ্লাদ দেখিয়া রাম মনে 
মনে হাসিলেন | 
৩৮৫॥ দেৰ পিতর পূজে বিধি নীকী। 
পূজী সকল বাসনা জী কী ॥ 
সবন্ধি বন্দি মাগহি বরদান।। 
ভাইন্হ সহিত রাম কল্যান। ॥ 
নীকী--ঠিকমত। পুজা-_-পুর্ণ হইল ॥ হৃদয়ের সকল 
বাসন! পূর্ণ হুয়াছে বলিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে ভাল 
করিয়! পূজা করিলেন। সকলকে বন্দনা করিয়া ভাইদের 
সহিত রামের কল্যাণ হউক এই বর চাহিলেন। 
অন্ভতরহিত সুর আসিষ দেহী । 
সুদিত মাতু অঞ্চল ভরি দেহী’ ॥ 
ভূপতি বোলি বরাতী লীন্হে। 
জান বসন মনি ভূষন দীন্হে ॥ 
আকাশ হইতে দেবতারা আশীর্বাদ দিলেন, সে আশীর্বাদ 
ম| প্রসন্ন মনে আচল ভরিয়া লইলেন । রাজা বরযাত্রীদের 
ডাকিয়া লইলেন ও তাহাদিগকে যান, বসন, মনি ও ভূষণ 
দিলেন | 
আয়জ পাই রাখি উর রামহিং। 
সুদিত গয়ে সব নিজ নিজ ধামহি॥ 
পুর নর নারি সকল পহিরায়ে। 
ঘর ঘর বাজন লগে বধায়ে ॥ 
আজ্ঞা পাইয়! রামকে হৃদয়ে রাখিয়| সন্তুষ্ট মনে সকলে 
নিজ নিজ বাড়ী গেল। নগরের নরনারীকে দশরথ সুন্দর 
বস্ম পরাইলেন। ঘরে ঘরে বাজনা ও উৎসব চলিতে লাগিল। 
জাচক জম জাচহি জোই জোঈ। 
প্রস্ুদিত রাউ দেহি সোই সোঈ ॥ 
সেৰক সকল বজনিয়া নান! । 
পুরন কিয়ে দাম সনমান1। 
যাচকেরা যাহা যাহ! চাহিতেছিল, আনন্দিত হইয়া 
রাজা তাহাই দিতেছিলেন। সেবক ও বাজনদারদিগকে 
তিনি দান ও সম্মান দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন । 


দেহি অসীস জোহারি সব গাৰহি গুন গন গাথ। 
তব গুরু ভূজুর সহিত গৃহ গৰস্সু কীন্হ নয়নাথ ৷ 
তাহারা প্রণাম করিয়া, গুণগাথা গাহিয়। আশীর্বাদ 

দিল। তখন রাজা ব্রাহ্মণদের সহিত ঘরে গেলেন। 
৩৮৬॥ জো বলিষ্ঠ অন্ুসালন দীন্হ!। 

লোক বেদ বিধি সাদর কীন্হ। ॥ 

ভূক্সর ভীর দেখি সব রামী। 

মাদর উঠী ড়াগা বড় জানশি। 


রামচরিতমানস 


লোকাচার, বেদের বিধান ও বশিষ্ঠের অনুশাসন, রাজ! 
সাদরে পালন করিলেন । রাণীর ব্রাহ্মণের ভিড দেখিয়া 
বন্ধ ভাগ্য মনে করিয়া আদরের সহিত দাড়াইলেন। 
পায় পথারি সকল অন্হৰায়ে। 
পুজি ভলী বিধিভূপতেবায়ে॥ 
আদর দান প্রেম পরিপোষে। 
দেত চলে মন তোষে॥ 
রাজা পা ধোয়াইয়া সকলকে স্নান করাইলেন, আর 
ভাল করিয়া পূজ! করিয়া খাওয়াইলেন ) আদর দিয়া, দান 
দিয়া ও প্রেম দিয়া তুষ্ট করিলেন। তাহারাও আশীর্বাদ 
দিয়! সন্তু মনে চলিলেন | 
ৰহু বিধি কীন্হ গাধি সুত পূজ৷। 
নাথ মোহি সম ধন্য ন দুজ1॥ 
কীন্হি প্রসংস। ভূপতি ভূরী। 
রানিন্হ সহিত লীন্হ পগঞুরী ॥ 
বিশ্বামিত্রকে নানা ভাবে পূজা করিলেন, বলিলেন-_ 
হে নাথ, আমার মত ধন্থা আর কেহ নাই। রাজা তাহার 
ভূরি গ্রশংসা করিলেন । পরে রাজা ও রাণীর তাহার 
পায়ের ধূল| লইলেন। 
ভীতর ভবন দীন্হ বরবানু। 
মন্সু জোগৰত রহ নৃপরনিৰাতু ॥ 
পূজে গুরু পদ কমল বহ্ধোরী । 
কীন্হ বিনয় উর প্রীতি ন থোরী ॥ 
ভীতর ভবন-_অন্তঃপুরে । মনত যোগবত--মন 
যোগাইতে ॥ তাহাকে অন্তঃপুরের ভিতরে স্থান দিলেন, 
রাজা বরণীরা একসঙ্গে তাহার মন যোগাইতে লাগিলেন। 
আবার গুরুর পদকমল পুজা করিয়া! অতিশয় আনন্দে বিনয় 
জানাইলেন । 


বধুন্হ সমেত কুমার সব রানিন্হ সহিত মহীজ্ু। 
পুনি পুনি বন্দত গুরুচরম দেত অসীস যুনীন্জ ॥ 
বধদের সহিত কুমারেরা, রাণীদিগের/সহিত রাজা, পুনঃ 
পুনঃ গুরুর চরণ বন্দনা করিলেন, গুরুও আশীবাদ দিলেন। 
৩৮৭॥ বিনয় কীন্হ উর অতি অন্গরাগে। 
আত সম্পদ রাখি নৃপ আগে ॥ 
নেগ মাগি ফুনিনায়ক লীন্হ।। 
আদিরবাদ বন্ধত বিধি দীন্হ! ॥ 


নৃপ তাহার নিকট পুত্র ও ধন-সম্পদ রাখিয়া অতিশয় 
ভক্তিতে বিনয় জানাইলেন। মুনি প্রাধব্য দক্ষিণা চাহিয়া 
লইলেন ও নানা প্রকারে আনর্বাদ দিলেন। 


উর ধরি রামহি সীয়সমেতা। 
হরঘি কীন্হ গুরু গৰম নিকেতা ॥ 


বালকাঁণ্ড 


বিপ্রবধূ সব ভূপ বোলাঈ। 
চৈল চারুভূষন পহিরালী ॥ . 
চীর-_বন্্॥ সীতার সহিত রামকে ধ্যানে জদয়ে ধরিয়া 
আনন্দে গুরু ঘরে গেলেন । রাজা ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে ডাকিয়া 
সুন্দর কাপড় ও অলঙ্কার পরাইলেন। 
ৰহুরি বোলাই জুআসিনি লীন্হী। 
রুচি বিচারি পহিরাৰনি দীন্হী ॥ 
নেহী নেগ জোগ সব লেহী'। 
রুচি অন্গুজূপ ভুপমনি দেহী” ॥ 
নেগী--যাহার| বিবাহাদিতে উপঢোকন পায়, এমন 
চাকর-বাকর ও অধীন লোক |- নেগজোগ--হে উপঢটে (কন 
পাওয়া যায় ॥ আবার সোহাগিনী স্ত্রীদিগকে (এয়ো) 
ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের ইচ্ছান্ুরূপ কাপড়-চোপড় 
দিলেন । নেগীরা নেগজোগ পাওনা পাইল, রাজশ্রেষ্ঠ 
দশরথ তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত দিলেন | 
প্রিয় পাছনে পূজ্য জে জানে । 
পতি ভলী ভীতি সনমানে ॥ 
দেৰ দেখি রঘু বীর বিবাহু। 
বরষি প্রসুন প্রসংলি উদ্াহ্ণু ॥ 
পাভ্ন--নিমন্্রিত ॥ প্রিয় অভ্যাগত ও পৃজনীয়দিগকে 
রাজ! ভালরকম সংকার করিলেন । দেবতারা রামের 
বিবাহ দেখিয়া ফুলবুষ্টি করিয়! উৎসবের প্রশংসা করিলেন । 
চলে নিসান বজাই জর নিজ নিজ পুর সুখ পাই। 
কহত পরসপর রামজক্জ প্রেম নব্বদয় সমাই ॥ 
দেবতার! সুখী হইয়|, নাগরা বাজাইয়া পরম্পর 
রামচন্দ্রের যশের কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ স্থানে 
চলিলেন। তাঁহাদের মনে আর আনন্দ ধরিতেছিল না।, 


৩৮৮ ॥ সব বিধি সবহি সমদি নরমাহু। 
রহ] হৃদয় ভরি পুরি উচ্ছাডু ॥ 
জহ' রনিবাস তহ। পগু ধারে। 
সহিত বধুটিন্‌হ কুজর নিহারে ॥ 
সকলকে সকলপ্রকার সম্মান দিয়া রাজা হৃদয়ানন্দ 
ভরিয়া রহিলেন। তার পর অন্তঃপুরে যাইয়া বধুদিগের 
সহিত কুমারদিগকে দেখিলেন। 
লিয়ে গোদ করি মোদসমেত।। 
কো কহি সকই ভয়উ সুখ জেত।॥ 
বধূ সপ্রেম গোদ বৈঠারী । 
বার বার হ্রিয় হরঘি দুলারী ॥ 
আনন্দে তাহাদিগকে কোলে লওয়ায়, তাহার যে সুখ 
হইল তাহা কে বণিতে পারে? বধুকে স্নেহের সহিত 
কোলে বসাইয় বার বার আনন্দিত মনে আদর করিলেন । 


দেখি সমাডভু যুদিত রমিৰান্তু। 

সব কে উর আনন্দ কৈয়ে বাতু ॥ 

কছেউ ভুপ জিমি ভয়উ বিবাহ । 

জনি জুনি হরযু হোই সব কানু ॥ 

সমাজ দেখিয়া অসন্তঃপুরবাসীদের এত আনন্দ হইল যে 

সকলের হৃদয়ে আনন্দ ষেন বাসা বাধিল। যেমন করিয়া 
বিবাহ হইয়াছিল রাজা তাহার বর্ণনা করিলেন। তাহা 
শুনিয়া শুনিয়া সকলের আনন্দ হইল । 

জনকরাজগুন সীলু বড়াঈ। 

প্রীতি রীতি সম্পদ সুহাই ॥ 

বহুবিধি ভূপ ভাট জিমি বরমী। 

রানী সব প্রসুদ্দিত সুমি করনী ॥ 


জনক রাজার গুণ, শীল ও মহত্ব, গ্রীতি-রীতি ও সুন্দর 
সম্পদের কথা রাজা দশরথ নানা রকমে ভাটের মত করিয়া 
বলিলেন, আর তাহার কার্ষের কথ! শুনিয়া রাণীরা বড় 
খুশী হইলেন । 


সুতন্হ সমেত নহাই নৃপ বোলি িপ্রগুরু জ্ঞাতি। 
ভোজন কীন্হ অনেক বিধি ঘরী পঞ্চ গই রাতি। 


রাজ! পূত্রদিগকে ডাকিয়া স্নান করিলেন, গুরু ও 
জাতিদিগকে লইয়া অনেকপ্রকার ভোজন করিলেন। 
উহাতে পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি কাটিয়া গেল। 

৩৮৯ ॥ মঙ্গলগান করহি বর ভামিনি। 
তই জখগুল মনোহর জামিমি॥ 
অচই পান সব কানু পায়ে। 
ত্রগ জুগন্ধ ভূষিত ছবি ছায়ে॥ 

সুন্দরী স্ত্রীরা মঙ্গল গান করিল। রাতটা সুখময় ও 
মনোহর হইয়া উঠিল। খ্রাচাইয়া সকলে পান পাইল। 
মাল্য ও সুগন্ধে ভূষিত হওয়ায় সকলকে কান্তিমান ' 
দেখাইতে লাগিল । 

রামহি দেখি রজায়জু পাঈ। 
নিজ মিজ ভৰন চলে সির মাটী ৷ 
প্রেম প্রমোদ বিনোদ বড়াঈ। 
সমউ সমাজ [মনোহ্রতাঈ ॥ 

তাহারা রামকে দেখিয়া ও রাজার আজ। পাইয়া প্রণাম 
করিয়া নিজ্ঞ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। সেই সমাবের 
ভাপবাপা, আমোদ-প্রমোদ, মহত্ব ও সৌন্দযের কথা । 

কহিন সকহি সত সারদ সেস। 
বেদ বিরঞ্চি মহেশ গনেসু ॥ 

সো টম কউ" কৰন বিধি বরনী। 
ভুমিনাগু সির ধরই কি ধরনী ॥ 

বেদ, সরস্বতী ও শেষ নাগও বলিতে পারিবে না, ঝ্রন্ষা, 
মহেশ্বর ও গণেশও বলিতে পারিষে না। সে কথ! আহি 


১৪০ 


কি করিয়া বলিব? কেঁচো কি পৃথিবীকে মাথায় করিয়। 
রাখিতে পারে? 


নৃপ সব ভীতি সবহি সনমানী। 

কহি স্বদুবচন বোলাঈ রানী ॥ 

বধূ লরিকিনী পরঘর আল । 

রাখেছ নয়নপলক কী নাঈ' ॥ 

বধূ লরকনী--বধৃ-কন্তারা, ছোট ছোট বউরা॥ রাজা 

সকলকে সকল প্রকারে সৎকার করিলেন ও মিষ্ট কথায় 
রাণীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন_ এই বউরা ছেলে মাঃ, 
পরের ঘরে আসিয়াছে । চোখের পাতা যেমন চোখকে 
রাখে ইহাদিগকে তেমনি করিয়া রাখিবে। 


লরিক! ভ্রমিত উন্ীদবস সয়ন করাবছ জাই। 

অস কহি গে বিভ্রামগৃহ রামচরন চিতু লাই ॥ 
উনীদবস-_ঘুম পাওয়া। ছেলের! পরিশ্রান্ত হইয়াছে, 

উহাদের ঘুমও পাইয়াছে। গিয়া শয়ন করাও। এই 

বলিয়া তিনি রামের চরণ হৃদয়ে লইয়া বিশ্বামগৃহে গেলেন । 


৩৯০॥ ভূপবচন জনি সহজ জুহায়ে ৷ 
জটিত কনকমনি পলঙ্র ডসায়ে ॥ 
জুভগ সুরভি পয় ফেলু সমানা। 
কোমল কলিত সুপেতী নানা ॥ 


রাজর স্বাভাবিক ও সুন্দর কথা শুনিয়া, সোণামণি- 
জড়িত পালঙ্ক বিছান হইল। সুন্দর সুরভী গাইয়ের দুধের 
ফেনার মত কোমল কাঞ্জ করা নানা তোষক বিছান হইল। 
উপবরহন বর বরনি ন জাহী'। 
ভ্রগ সুগন্ধ মনিমন্দির মাহী” ॥ 
রতন দীপ জঠি চারু চন্দোৰা। 
কহত ন ৰনই জান জেই জোৰ! ॥ 


উপবরহন--তাকিয়া। স্ঠি--_সুন্দর। জোবা_ 
দেখিয়াছে ॥ তাকিয়া এমন স্থন্দর যে বলা যায় না। সেই 
মণিময় ঘরে ফুলের মালার সুগন্ধ ছিল। সুন্দর রত্বপ্রদীপ, 
সুন্দর ট।দোয়া, যাহ! ছিল সকলের কথা বলিতে পার! যায় 
ন!। যে দেখিয়াছে সেই জানে । 


সেজ রুচির রচি রাম উঠায়ে। 
প্রেমসমেত পলঙ্গ পৌড়ায়ে ॥ 

আজ্ঞা পুনি পুনি ভাইন্হ দীন্হী। 
নিজ নিজ সেজ সয়ন তিন্‌হ কীন্হী ॥ 


সেজ--সজ্জা। পৌঢায়ে-_শোয়াইলেন ॥ সুন্দর শয্যা 
সাজাইয়া রামকে উঠাইলেন, প্রেমের সহিত পালক্কে 
শোয়াইলেন। রামচন্দ্র ভাইদিগকে পুনঃপুনঃ আজ 
দিলেন। তাহার! নিজ নিজ শয্যায় শুইলেন। 


রামচরিতমানস 


দেখি স্তাম স্থছু মঞ্জুল গাত।। 
স্মহহি সপ্রেম বচন সব মাতা ॥ 
শরগ জাত ভয়াৰন ভাৱী। 
কেহ্বী বিধি তাত তাড়িকা মারী ॥ 
রামের মৃদ্-মুন্দর শ্যাম গা! দেখিয়া মায়েরা সপ্রেমে 
বলিতেছিলেন__হে তাত, পথে যাইতে যাইতে অতি 
ভয়ানক তারকাকে কেমন করিয়া মারিলে ? 
ঘোর নিসাচর বিকট ভট সনর গনহি: নহি কাছ । 
মারে মহিত হায় কিমি খল মারীচ জবান ॥ 
বিকট যোদ্ধা ঘোর রাক্ষস, যাহারা যুদ্ধে কাহাকেও 
গ্রাহ করে না, সেই দুষ্ট মারীচ ও সুবাহুকে দল সহিত কি 
করিয়া মারিলে? 
৩৯১॥ মুনি প্রসাদ বলি তাত তুম্হারী। 
পঈস অনেক করবরে টারী॥ 
মখরখবারী করি ডু ভাঈ। 
গুরুপ্রসাদ সব বিদ্যা পাঈ ॥ 


বলি--বালাই লইয়।। করবরে-বিদ্ব। টাঁরে_: 
ঠেলিয়াছেন, দূর করিয়াছেন ॥ হে ভাত, তোমার বালাই 
লই। মুনির প্রসাদে শিব তোমার অনেক বির্ন দৃব 
করিয়াছেন । তোমরা ছুই ভাই যজ্ঞ রঙ্গ! করিয়া গুরুর 
প্রসাদে সকল বিগ্য। পাইয়াছই। 


মুনি তিয় তরী লগত পগ ধুরী। 
কীরতি রহী ভুৰন ভরি পূরী ॥ 
কমঠ গীঠি পবিকুট কঠোরা। 
মৃপ সমাজ মহ লিৰধলু তোরা ॥ 


কমঠ- কচ্ছপ । পবি--বজ ॥ তোমার পায়ের ধল। 
লাগিতেই অহল্য| উদ্ধার পাইল, এই যশ জগতে পরিপূর্ণ 
হইয়া! রহিল। আর কচ্ছপের পিঠের অপেক্ষা ও বজ্জ 
অপেক্ষা কঠোর শিবধন্ু রাজাদের মধ্যে ভাঙ্গিলে। 
বিশ্ব বিজয় জজ জানকি পাঈ। 
আয়ে ভৰন ব্যাহি সব ভাঈ ৷ 
সকল অমানুষ করম তুম্হারে। 
কেবল কৌসিকরুপা। জুধারে ॥ 
উহাতে বিশ্ববিজয়ের সমান জানকীকে পাইলে । চারি 
ভাই বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিলে। তোমার সকলই 
অমানুষিক কাজ, কেবল বিশ্বামিত্রের কৃপায় উদ্ধার হইয়াছে । 
আজু জুফল জগ জনম হমারা। 
দেখি তাত বিধুবদন তুম্হারা ॥ 
জে দিন গয়ে তুম্‌হহি বিচ দেখে। 
তে বিরঞ্চি জনি পারহি লেখে ॥ 
হে প্রিয়, আজ তোমার চন্ত্রমুখ দেখিয়া জগতে আমাদের 
জন্ম সফল হইল। যে ক'টা দিন তোমাকে না দেখিয়া 
কাটিয়াছে, উহ! যেন ব্রহ্মা আমাদের হিসাবে না লিখেন । 


বালকাণ্ 


রাম প্রতোষী মাতু সব কহি বিনীত বর বৈন। 
সমিরি সমু গুরু বিপ্র পদ কিয়ে'নী'দবস নৈন ॥ 
প্রতোষী--পরিতোধ দিলেন, তুষ্ট কপিলেন। বৈন-- 
বাক্য। নৈন-নয়ন॥ রামচন্দ্র নত্তার সহিত সুন্দর 
বাকো মাতাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন ও শম্ভু, গুরু ও ব্রাহ্মণের 
চরণ শরণ করিয়া! চোখকে নিজ্রার বখাভৃত করিলেন । 
৩৯২। নী' দহ বদল সোহ ুঠি লোনা। 
মনন সাঝ সরসীরুহ সোনা ॥ 
ঘর ঘর করহি জাগরন নারী । 
দেহি পরসপর মঙ্গল গারী ॥ 
ঘুমে রামের মুখ সুন্দর মনে হয়, খেন সন্ধ্যার পপর 
সেই রাতে স্ত্রীরা ঘরে ঘরে জাগিতেছিল ও পরণ্পর 


মত। 
আনন্দের গালি দিতেছিল। 
পুরী বিরাজতি রাজতি রজনী । 
রানী কহহি' বিলোকহ্ক সজনী ॥ 
সুন্দরি বঞুন্হ সাজু লেই সোট । 
ফনিকন্হ জলু সির মনি উর গৌজ ॥ 


রাণী বলিলেন-__হে সখী, দেখ, পুরী শোভিত হওয়ায় 
রাতও কেমন সুন্দর লাগিতেছে ৷ শাশুডী বধুদিগকে লইয়া 
এমন করিয়া শুইলেন, যেন নাগিনী নিজের মাথার মণিকে 
বুকে লুকাইয়া রাখিল। 
প্রীত পুনীতকাল প্রভু জাগে । 
অকুনচুড় বর বোলন লাগে ॥ 
বন্দি মাগধন্হ গুনগন গায়ে। 
পুরজন দ্বার জোহারন আয়ে ॥ 
অরুণচুড়-মোরগ | জোহারন- প্রণাম করা ॥ 
পুণা প্রাতঃকালে প্রভু জাগিলেন। মোরগ ডাকিতে 
লাগিল। বন্দী ও মাগধগণ গুন গুন গান করিতে লাগিল । 
পূরের লোকের! দ্বারে প্রণাম করিতে আদিল । 
বন্দি বিপ্র জর গুরু পিতু মাতা। 
পাই অসীস যুুদিত সব ভ্রাতা ॥ 
জননিন্হ সাদর বদন নিহারে। 
ভূপতিসঙ্ষ দ্বার পণ্ড ধারে ॥ 
সকল ভাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরু ও পিতামাতাকে বন্দনা 
করিয়া আশীর্বাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মায়েরা সাদরে 
তাহাদের মুখ দেখিলেন । তাহারা রাজার সহিত রাজদ্বারে 
প্রবেশ করিলেন। 


কীন্হ সৌচ সব সহজ সুচি সরিত পুনীত মহাই। 
প্রাতক্রিয়া করি তাত পনি আয়ে চারিউ ভাই ॥ 
স্বভাবতঃই পবিত্ৰ চার ভাই শৌচাদি করিয়। পবিত্র নদী 


৩১ 


২৪১ 


লরযূতে সান করিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি করিয়া পিতার নিকট 
আসিলেন। 
৩৯৩॥ ভূপ বিলোকি লিয়ে উর লাঈ। 
বৈঠে হরঘি রজায়সু পাঈ ॥ 
দেখি রাম সব সভা ভুড়ানী। 
লোচন লাভ অবধি অলুমানী ॥ 


রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া বুকে লইলেন। তাহারাও 
গাজার আজ্ঞা পাইয়া বসিলেন। রামকে দেখিয়া সমস্ত 
সভা জুড়াইল ও সভাসদের! চক্ষু সার্থক মনে করিল। 
পুনি বসিষ্ঠ সুনি কৌসিক আয়ে। 
স্মভগ আদসনন্হি মুনি বৈঠায়ে ॥ 
সুতন্্‌হ সমেত পুজি পদ লাগে। 
নিরখি রাম দোউ গুরু অন্গুরাগে ॥ 
পুনরায় বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ আসিলেন। রাজা তীাহা- 
দিগকে সুন্দর আসনে বসাইলেন ও পুত্রদিগের সহিত 
তাহাদিগকে পুজা করিয়া প্রণাম করিলেন । ছুই মুনিই 
রামকে দেখিয়া সুখী হইলেন | 
কহহি বলিষ্ঠ ধরম ইতিহাসা। 
সুনহি মহীপ সহিত রনিবাস।॥ 
ঘুনিমন অগম গাধি জত করনী। 
মুদ্দিত বসিষ্ঠ বিপুলবিধি বরনী ॥ 
বশিষ্ঠ ধর্ম ও ইতিহাসের কথা বলিলেন, রাজা স্ত্রীগণের 
সহিত শুণিলেন। নূনিরা মনেও ধারণ! করিতে পারেন না, 
বিখামিত্রের এমন সকল কাজের কথা বশিষ্ঠ বিপুলভাবে 
বর্ণনা করিলেন। 
বোলে বামদেৰ সব সাচী। 
কীরতি কলিত লোক তি মীচী॥ 
কনি আনন্দ ভয়উ সব কাহু। 
রাম লষন উর অধিক উদ্ছান্তু ॥ 
বামদেব বপিলেন--এ সকলই সত্য । তাহার উজ্জ্বল 
কাতি ত তিন লোকেই ছাইয়া রহিয়াছে। শুনিয়া সকলেরই 
আনন্দ হইল ৷ রাম ও লক্ষণের হৃদয়ই অধিক প্রসন্ন হইল। 


মঙ্রল মোদ উচ্ছাহু নিত জাহি' দিৰস এহি ভাতি। 
উমগী অৰ্ধ অনন্দ ভরি অধিক অধিক অধিকাতি ॥ 


এইভাবে আনন্দে মঙ্গলে উৎসাহে দিন যায়। অযোধ্যা 
বেশী বেশী আরো বেশা আনন্দে উথলিয়! পড়িল । 


৩৯৪॥ সুদিন সোদি কলকম্কান ছোরে। 
মঙ্গল মোদ বিনোদ ন থোরে॥ 
নিত নৰ সুখ সুর দেখি সিহাহী'। 
অৰ্ধ জনম জাচহি বিধি পানী" ॥ 


২৪২ 


ভাল দিন দেখিয়া বরেরা হাতের কঙ্কণ খুপিয়া 
ফেলিলেন। সে উৎসবের আমোদ কম হুইল না। 
প্রতিদিন নূতন সুখ দেখিয়া দেবতাদের লোভ হইত, 
তাহারা বিধাতার নিকট অধোধ্যায় জন্ম চাহিতেন। 
বিশ্বামিত্র চলন মিত চহহী । 
রাম সনেহ বিনয় বস রহহী'॥ 
দিন দিন সয়গুন ভূপতিভাউ। 
দেখি সরাহ মহাসুনি রাউ॥ 
ভাউ--ভাব, ভালবাসা, ভক্তি ॥ বিশ্বামিত্ৰ প্রতিদিনই 
চলিয়া! যাইতে চাহেন, কিন্তু রামের ভক্তিপূর্ণ অনুরোধে 
থাকিয়া যান। রাজার ভক্তি দিন দিন শতগুণ বাড়িতেছে 
দেখিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্ৰ তাহার প্রশংসা করিলেন। 
মীগত বিদারাউ অনুরাগে 
জুতন্হ সমেত ঠাড় ভয়ে আগে ॥ 
নাথ সকল সম্পদ? তুম্হারী। 
মৈঁ সেৰক সমেত জুত নারী ॥ 
বিদায় চাহিতেই রাজা ভক্তির সহিত ছেলেদিগকে 
লইয়| সন্মুখে গিয়া দীড়াইলেন ও বলিলেন--হে নাথ, এ 
সমস্ত সম্পদ তোমারই, আমি স্ত্রী পুত্রের সহিত তোমারই 
সেবক। 
করবি সদ! লরিকন্হ পর ছোনু। 
দরসন দেত রহব মুনি মোহু ৷ 
অস কহি রাউ সহিত জত রানী । 
পরেউ চরন সুখ আৰ ম বাণী ॥ 
ছে মুনিবর, ছেলেদের উপর সর্বদা স্নেহ রাখিবেন। 
আমাকেও দেখা দিতে থাকিবেন। এই কথা বলিয়া স্ত্রী 
ও পুত্র সহিত রাজা গিয়া পায়ে পড়িলেন, তাহার মুখ দিয়া 
কথা বাহির হইল না। 
দীন্ছি অসীস বিপ্র বু ভাঁতী। 
চলে ন প্রীতি রীতি কহি জাতী ॥ 
বলাম সপ্রেম সঙ্গ সব ভাঈ। 
আত্ম পাই ফিরে পছচাঈ ॥ 
্রাঙ্গণের! নাঁনা প্রকারে আশীর্বাদ করিলেন। সেই 
সময়ে যেরূপ আনন্দ হইল তাহা বলা যায় না। আজ্ঞা পাইয়া 
ভাইদিগকে সঙ্গে লইয়া রাম গ্রেমের সহিত ফিরিলেন। 


রামরূপ ভুপতিভগতি ব্যাহ উছাহ অনন্দ। 
জাত সরাহত মনহি মন মুদিত গাধি কুল চন্দ ॥ 


গাধিকুলচন্দ্র বিশ্বামিত্ৰ রামের রূপ ও রাজার ভক্তির 
এবং রামের বিবাহের আনন্দ-উৎমবের মনে মনে প্রশংসা 
করিতে করিতে আনন্দিত মনে চলিলেন। 


রামটরিষমীনঈ 


৩৯৫॥ বামদেব রঘু কুল গুরু জ্ঞানী । 
বহুরি গাধিজুত কথা বখানী। 
জনিম্ভুনি জজস মনহি মন রাউ। 
বরনত আপন পুন্তপ্রভাউ ॥ 


বামদেৰ ও জ্ঞানী বশিষ্ঠ পুনরায় বিশ্বামিত্রের কথ! 
বলিলেন। তাহার সুযশের কথা শুনিয়া রাজা নিজের 
পুণ্যের প্রভাবের কথা বলিলেন। 


বহুরে লোগ রজায়ব্জ ভয়উ। 
জুতন্হ সমেত নৃপতি গৃহ গয়উ ॥ 
জহ' তহ রামব্যাছ্ছ সবু গাৰা। 
সুজস পুনীত লোক তি্থ ছবাৰ! ॥ 


পরে আজ্ঞা পাইয়া লোক ফিরিল, পুত্রদের সহিত 
রাজাও ঘরে আসিলেন। যেখানে সেখানে রামের বিবাহের 
পুণ্য যশোগাথ| গান হইতে লাগিল। পবিত্র সুযশ তিন 
লোকে ছাইয়| গেল। 


আয়ে ব্যাহি রাম ঘর জবর্তে। 
বসে অনন্দ অৰ্ধ সব তব তে ॥ 
প্রভু বিবাহ জস ভয়উ উচ্ছীতু। 
সকহি ন বরনি গির। অহিনাহু ॥ 


গিরা-_-সরস্বতী। অহিনাহ্‌--অহিনাথ, শেষ নাগ 
যখন রাম বিবাহ করিয়া ঘরে আমিলেন, তখন হইভে 
আনন্দ অধোধ্যায় বাস করিতে লাগিল। রামের বিবাহে 
যে প্রকার আনন্দ হইয়াছিল, সে কথা সরস্বতী ও শেষ 
নাগও বর্ণনা করিতে পারেন না। 


কবি কুল জীবন পাৰন জানী। 
রাম সীয় জস মঙ্গলখানী ॥ 

জেহি তেঁ মৈ কছু কহ বখা নী। 
করন পুনীত হেতু নিজ বানী ॥ 


রামসীতার যশঃকথ মঙ্গলদায়ক ও উদ্ধারকারী এবং 
কবিকুলের জীবন পবিত্র করে, ইহা জানিয়া আমি নিজের 
বাণীকে পবিত্র করার জন্য কিছু বর্ণনা করিলাঁম। 


ছন্দ _ 
নিজ গিরা পাৰনি করন কারন রামজস 
তুলসী কঙ্ছেঁ। 
রঘুবীর চরিত অপার বারিধি পার করি কৌনে 


লঙ্কো॥ 
উপবীত ব্যাহ উদ্ছাহ্‌ মঙ্গল জনি জে সাদর গাৰহ্ী'। 
বৈঙ্গেকি রাম প্রসাদ তে জম সর্বদা জুখ পাবস্থী"॥ 


বালকাণ্ড 


নিজের বাণী পবিত্র করার জন্য তুলসী রামযশ 
কহিতেছে। রশুবীরের চরিতরূপ অপার সাগরকে বর্ণনা 
করিয়। পার হইতে পারে? যে ব্যক্তি উপবীত ও বিবাহের 
মঙ্গল উত্মব শোনে ও সাদরে গান করে, সীতা ও রামের 
কুপায় সর্বদা! সুখ পায়। 


২৪৩ 


লো$-" 
সিয় রঘুবীর বিবাহ জেলপ্রেম গাবছি জুমহি। 
তিন কহ সদ উছাহ মঙ্ৰদায়তন মামজল ॥ 

ষে সীতা রামের বিবাহ ভক্তির সহিত গাঁহিবে ও 
শুনিবে, তাহার সর্বদাই আনন্দ থাকিবে। রামের ষশ 
মঙ্গলের ধাম। 


ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকনুষবিধবংসনে বিমল- 
বিজ্ঞানবৈরাগ্যসস্তোষসম্পাদনো নাম তুলসীকৃত- 
বালকাওঃ প্রথমঃ সোপানঃ সমাপ্ুঃ | 


গুভং ভবতু 
ইতি বালকাণ্ডঃ সমাপ্ত: 


ল্রা্মচ্ষন্লিভশ্মাম্স্ন 
অযোধ্যা কাণ্ড 


বামাক্ষে চ বিভাতি ভুধরজুত! দেৰাপগ' মস্তকে 
ভালে বালৰিধূৰ্গলে চ গরলং যস্তোরক্্ি ব্যালরাট্‌ । 
সোহয়ং ভূতিৰিভূষণঃ জরৰ্রঃ সর্বাধিপঃ সৰ্বদ 
শৰঃসৰ্বগতঃ শিৰঃ শশিনিভঃ শ্ৰীশঙ্করঃ পাতু মাম্‌ ৷ 
যাহার বাম কোলে পার্বতী শোভা পান, ধাহার মস্তকে 
গঙ্গা, যাহার কপালে বালচন্ত্র, গলায় ধাহার বিষ, ধাহার 
বুকে সাপের ষজোপবীত, যিনি সকলেরই অধিপতি, 
যিনি সর্ককালে আছেন, যিনি সকলের ঈশ্বর, যিনি 
সর্বব্যাপ্ত, মঙ্গলম্বরূপ, চন্দ্রের ন্যায় যাহার বর্ণ, সেই 
বিভূতি-ভূষণ দেবতাশ্রেষট শ্রীশঙ্কর আমাকে রক্ষা করুন। 
প্রসন্্তাং যা ন গতাভিষেকতত্তথা ন ময়ে 
ৰনৰাসদুঃখতঃ। 
খুখান্তুজঞী রঘুনশ্শ নত মে সদাহস্ত সা 
মঞ্চুল-মজলপ্রদা। ॥ 
যিনি রাজ্যাভিষেকেও প্রসন্ন হন নাই, বনবাসহঃখে 
যিনি মলিন হন নাই, সেই শ্রীরখুনন্দনের মুখপন্মের শোভা 
আমাকে সর্বদ! শ্রেষ্ঠ কল্যাণ দান করুক । 
নীলাবুজস্তামলকোনলাজং দীতাসমারোপিত- 
বামভাগম্‌। 
পাণে! মহাসায়কচাকচাপং নমামি রামং 
রদ্ধুবংশনাথম্‌॥ 


যাহার শরীর নীলপদের শ্যায় শ্রামল ও কোমল, ধাহার 
বাম-ভাগে সীতা শোভা পান, ধাহার হাতে মহাবাথ ও 
সুন্দর ধমক রহিয়াছে, সেই রঘুবংশনাথ রামকে প্রণাম 
করি। 


শ্রীগুরু চরম সরোজ রজ নিজ মনু সুকুরু জুধারি। 
বরনউ রখুবর বিমল জজ জে! দায়কু ফল চারি ॥ 


শরীপ্ুরুর চরণপদ্মের ধূলায় নিজের মনরূপ আর্সী 
সাফ করিয়৷ রঘুবরের বিমল যশ বর্ণনা করিব। উহাতে 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চারি ফল পাওয়া যায়। 


২। জবতে রামব্যাহি ঘর আয়ে। 
নিত নবমঙ্গল মোদ বধায়ে ॥ 
ভুবন চারি দস ভুধর তারী। 
জুক্ৃত মেঘ বরযহি জুখবারী ॥ 


যখন রামচন্ত্র বিবাহ করিয়া ঘরে আসিলেন, তখন 
হইতে নিত্য নৃত্তন মগল-উতলব হইতে লাগিল! চৌদ্দ- 
ভূবন যেন বড় পর্বত, আর পুণ্য যেন তাহাতে মেঘ, উহ! 
হইতে সুখরপ জল বর্ধিতে লাগিল। (চতুর্দিশ ভুবন পুণো 
ভরিয়া! গেল ও সকলের সুখ হইতে লাগিল। ) 


রিধিসিধি সম্পতি নদী ঝুহাঈ। 
উমগি অবধ অন্তুধি করছ আই ॥ 
মমিগন পুর নর নারি সুজাতী। 
সুচি অমোল সুন্দর সব ভাতী ॥ 
খাদ্ধি সিদ্ধি যেন সম্পদের সুন্দর নদী। উহারা 
উপচাইয়া পড়িয়া অযোধ্যারপ সমুদ্রে আসিয়া পড়িল । 
সেই সমুদ্ররপ নগরের মণি হইতেছে স্ুচরিত্র, পবিত্র, 
অমূল্য ও সকল প্রকারে সুন্দর নর-নারী। 
কহি নজাই কু নগরবিড়ূতী। 
জন্গ এতনিঅ বিরঞ্চি করতুতী ॥ 
সববিধি সব পূরলোগ বুখারী । 
রামচন্দ মুখ চচ্ছু নিহারী॥ 
নগরের সৌন্দর্যের কথ! বলা যায় না, ব্রহ্মা যেন এখানেই 
তাহার কীর্তির সীমা দেখাইয়াছেন। নগরের সমস্ত লোক 
রামচন্ত্রের মুখচন্দ্র দেখিয়া! সকল প্রকারেই সুখে ছিল। 
মুদিত মাতু সব সখী দহেলী। 
ফলিত বিলোকি মনোরথ বেলী ॥ 
রাম রূপ গুন সীলু সুভাউ । 
প্রযুদিত হোহি দেখি সুনি রাউ॥ 
মাত ও সকল সখী তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে 
দেখিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন । রাজা রামের রূপ, গুণ, শীল ও 
স্বভাব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
সব কে উর অভিলাযু অস কহুহি' মনাই মহেজ্স। 
আপু অহৃত ভুূবরাজ পু রামহি' দেউ নরেজু ॥ 
মহাদেবকে মানত করিয়া সকলেই হৃদয়ের এই ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিতেছিল যে, রাজা নিজে বাচিয়া থাকিতে 
থাকিতেই যেন রামকে যুবরাজপদ দেন। 
ও। এক সময় সব সহিত সমাজ1। 
রাজসভা রঘুরাভূ বিরাজ ॥ 
সকল সুক্কৃত মুরতি নরনাতু। 
রামসজ্জজ্ সুনি অতিহি উচ্বাহণু ॥ 
এক সময় রাজা দশরথ সকল সমাজ সহিত রাজসভায় 
উপস্থিত ছিলেন। সকল পূণোর মৃতিম্বন্নপ রাজা দশরথ 
রামের সুযশের কথ! শুনিয়া অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। 
নৃপ সব রহুহি কপা অভিলাষে। 
লোকপ করহি প্রীতি রুখ রাষে॥ 
ত্রিভুৰম তীনি কাল জগ মাহী’ । 
ভুরি ভাগ দনরথসম নাহী” ॥ 
লোকপ-_ইন্্র। রুখ--ইচ্ছা। রাষে-_রাখেন ॥ 
সকল রাজাই দশরথের কৃপা পাওয়ার ইচ্ছা করিতেন। 
এমন কি ইন্ত্রা্দি লোকপালেরাও প্রীতির সহিত তাহার 


রামচল্লিতমানস 


মনের ইচ্ছা পালন করিতেন। তিন লোকে তিন কালে 
দশ্রথের মত মহাভাগ্যবান কেহ ছিলেন না। | 
মজলমূল রা মুক্ত জাস্ু। 
জে! কছু কহিয় খোর সবুতাতু ॥ 
রায় জুভায় যুকুরু কর লীন্হা!। 
বদল্ু বিলোকি মুকুট সম কীন্হা। ॥ 


মঙ্গলের মুল রাম যাহার পুত্র, তাহার সম্বন্ধে যাচাই 
বলা যাউক না কেন, সে সমস্তই অল্প। রাজ! অভ]াসবশতঃ 
'আরসী হাতে লইয়া মুখ দেখিয়। মুকুট ঠিক করিয়া বসাইলেন। 
অবন্সমীপ ভয়ে সিতকেসা। 
অনন্থ জরঠপনু অস উপদেসা ॥ 
মৃপ জভুবরাজু রাম কহু দেছু। 
জীবন জনম লাছ কিন লেহু ॥ 
দেখিলেন, ঠাহার কানের কাছে চুল সাদ| হইয়াছে। 
তাহার মনে হইল তাহার শেষ বয়স উপস্থিত হইয়া এই 
উপদেশ দিতেছে, “হে রাজা, রামকে ঘৌবরাজ্য দিয়। জীবন 
ও জম্ম সপ কবিষা ল€ ন! কেন?” 
যহ্‌ বিচারু উর আনি নৃপ জুদিলু জুঅৰসরু পাই । 
প্রেম পুলকি তন সুদিত মনগুরুহি সুনায়েউ জাই ॥ 
এইমত ভাণিয়া রাজ সুদিন দেখিয়। উপযুক্ত সময়ে 
প্রেমপুলকিত শরীরে অতি আনন্দিত মনে গুরুকে গিয়া 
শুনাইলেন-_ 


৪॥ কহই ভুআনু জনিয় সুনিনায়ক। 
ভয়ে রায়ু সব বিধি সবলায়ক ॥ 
সেবক সচিৰ সকল পুরবাসী। 
জে হমরে অরি মিত্র উদাসী ॥ 


হে মুনিবর, রাম সকল প্রকারে সকল বিষয়েই যোগ্য 
হইয়াছে । সেবক, মন্ত্রী, নগরের সকল লোক যাহারা 
আমাদের শরু অথবা মিত্র বা যাহারা আমাদের প্রতি 
উ্াদীন | 


সবহি রাযু প্রিয় জেহি বিধি মোহী। 
প্রভু অসীস জন্তু তনু ধরি সোহী ॥ 
বিপ্র সহিত পরিবার গোসাল' । 
করহি ছোহছ সব রউরহি নাঈ' ॥ 


সোহী--শোভা পাইতেছে। ছোহ--সেহ । রউরহি'-_ 
আপনারই । নাঈ--মত॥ তাহাদের সকলের নিকট 
রামচন্দ্র আমার কাছে যেমন প্রিয় তেমনি প্রিয়। প্রভুর 
আশীর্বাদ যেন সশরীরে শোভা পাইতেছে। হে প্রত, 
সপরিবার ব্রাঙ্গণেরা আপনার মতই, তাহার প্রতি 
স্নেহ করেন। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


জে গুরু চরন রেজু লির ধরহী”। 
তে জন্ু সকল বিভৰ বস করহী ॥ 
মোহি সম যন্থ অন্ভুভয়উ ন ঢূজে ৷ 
সবুপায়উ রজ পাৰনি পূজে ॥ 
যে ব্যক্তি গুরুর চরণধুলা মাথায় লয়, সে যেন সকল 
সম্পদ বশে আনে । এই অনুভব আমার মত মার কেহ 
পায় নাই। আমি এ সকলই প্রভুর পবিত্র পদ-ধলি পূজা 
করিয়া পাইয়াছি। 
অব অভিলাযু একু মম মোরে। 
পুজিহি নাথ অনুগ্রহ তোরে ॥ 
মুনি প্রসন্ন লখি সহজ সনেহু। 
কহেউ নরেন রজায়ন্ু দেহু ॥ 
পুজিহি__(পুরিচি) পূর্ণ হউক। রজায়সু--আজ্ঞা ॥ 
এখন আমার মনে একটা ইচ্ছা আছে, আপনার অনুগ্রহ 
হইলে তাহ! পূর্ণ হয়। সহজ ভক্তি দেখিয়া মুনি প্রসন্ন 
হইয়া বলিলেন__হে রাজা, আজ্ঞা করুন| 
রাজন রাউর মামু জস্স সব অভিমতদাতার। 
ফল অল্গুগামী মহিপমনি মন অভিলাযুতুম্হার ॥ 
হে রাজন, আপনার নাম ও যশ সকল মনোরথই 
দেওয়ায়। হে রাজশ্রে্ট, আপনার মনের ইচ্ছার পিছনে 
ফল চলিয়া বেডায়। (আপনার ইচ্চামাত্রই ফল লাভ হয়|) 
৫॥ সব বিধি গুরুপ্রসন্প জিয় জানী। 
বৌলেউ রাউ রহসি স্বছুবানী ॥ 
নাথ রামু করিয়হি ভূবরাজ্চু। 
কহিয় কপ! করি করিয় সমাজ ॥ 
সকল রকমে গুরু প্রসন্ন আছেন বুঝিয়া রাজা আনন্দময় 
কোমল বাক্যে বলিলেন-_-হে নাথ, রামকে যুবরাজ করুন, 
আর অনুগ্রহ করিয়! সমাজ ডাকিবার অনুমতি দিন। 
মোহি অছত যন হোই উচ্ভাতু। 
লহহি' লোগ সব লোচন লাহু ॥ 
প্রভুপ্রসাদ সিৰ সবই নিবাহী'। 
যহ লালসা এক মন মাহী” ॥ 
আমি বাচিয়া থাকিতেই এই উৎসব হউক, সকলে চক্ষ 
সার্ক করুক । আপনার অনুগ্রহে মহেশ্বর সকল ইচ্ছাই 
পূর্ণ করিয়াছেন । এখন এই এক ইচ্ছা! মনে রহিয়াছে । 


পুনি ন সোচু তন্গু রহউ কিজাউ। 
জেনি ন হোই পাছে পছিতাউ॥ 
জনি মুনি দলরথ বচন জুহায়ে। 
মঙ্জল মোদ মূল মন ভায়ে ॥ 
সোচ--শোক | মনভায়ে--মনে ভাল লাগিল ॥ 'তার 
পর শরীর থাকুক কি যাউক, কোন ছুঃখ নাই। দশরথের 


২৪৫ 


সুন্দর, মঙ্গল ও আনন্দদায়ক কথা প্রনিয়া মুনির ভাল 
লাগিল। 

জন্ম মৃপ জামু বিমুখ পছিতাহী’ ৷ 

জাজ ভজমু বিভু জরনি নজাহী'॥ 

ভয়উ তুম্‌হার তনয় সোই স্বামী । 

রাঘু পুনীত প্রেম অনুগামী ॥ 

হে রাজন, শোন। যিনি বিমুক হইলে লোকের 

অমুতাপ হয়, ভজন না করিলে বুকের জলনি যায় না, সেই 
প্রতুই আপনার পবিত্র প্রেমের বণাভৃত হইয়া আপনার 
পুত্র হইয়াছেন । 


বেগি বিলম্ু ন করিয় মৃপ সাজিয় লবুই লমাস্কু 
জদিন জুমন্সলু তবহি' জব রাখু হোহি ভ্কুবরাজ্ু ॥ 
হে রাজা, শীঘ্র সকল সমাজ প্রস্তুত করিয়! ফেলুন, 
বিলম্ব করিবেন না। যে সময় রাম যুবরাজ হইবেন সেই 
দিনই সুদিন, সেই সময়ই সুমঙ্গল সময় । 
৬॥ মুদিত মহীপতি মন্দির আয়ে । 
সেৰক সচিৰ সুমন্ত্ৰ বোলায়ে ॥ 
কহি জয় জীৰ সীত্ক তিন্হ নায়ে। 
ভূপ জুমঙ্গল বচন সুনায়ে ৷ ' 


আনন্দিত হইয়া রাজা! ঘরে ফিরিলেন ও সেবক মন্ত্রী 
সুমন্ত্রকে ডাকাইলেন। তিনি আসিয়! “জয় জীব” বলিয়! 
প্রণাম করিলেন । রাজা তাহাকে মঙ্গলময় সংবাদ দিলেন। 
প্রস্ুদিত মোহি কহেউ গুক আজ । 
রামহি রায় দেহু ছুবরাজু॥ 
জে পাঁচহি মত লাগই নীকা। 
করছ হরষি হিয় রামহি টীকা ॥ 
পাচহি--পঞ্চের, পাঁচজনের । নাকী-ভাল। টীকা 
অভিষেক ॥ আজ গু খুসী হইয়াই আমাকে বলিয়াছেন 
যে, রামকে যুবরাজ কর। যদি পঞ্চায়েতের নিকট এই মত 
ভাল বোধ হয়, তবে আনন্দে রামকে রাজতিলক দাও। 
মন্ত্রী মুদিত সনত প্রিক্নবানী । 
অভিমত বিরৰ পরেউ জঙ্গু পানী ॥ 
বিনতী সচিব করহি কর জোরী। 
জিয়হু জগতপতি বরিস করোরীণী ॥ 
বিরব-_চারা গাছ॥ মন্ত্রী এই মধুর কথা শুনিয়া খুসী 
হইলেন। তাহার মনোবাঞ্চারূপ চার! গাছে যেন জল 
পড়িল। তিনি হাতজোড় করিয়া বিনয় করিয়া বলিলেন 
হে জগতপতি, আপনি কোটি বৎসর বাচিয়া থাকুন । 
জগমল্গল ভল কাঞ্চু বিচারা। 
বেগিয় নাথ ন লাইয় বারা ॥ 
মৃপন্থি মোহু জনি সচিব জুভডাখা। 
. বড়ত বৌঁড় জঙ্গু লহী ফূলাখা ॥ 


২৪৬ 


বৌড়--গাছ, লতা । স্থশাখা--বড় ডাল ॥ হে নাথ, 
আপনার এইরূপ স্থির করা ভালই হইয়াছে ॥ উহাতে 
জগতের মঙ্গল হইবে। আপনি বিলম্ব করিবেন না, 
তাড়াতাড়ি করুন। মন্ত্রীর এই ভাল কথা শুনিয়! রাজ 
খুনী হইলেন। তাহার ইচ্ছারপ গাছে যেন সুন্দর ডাল 
দেখা দিল। 
কহেউ ভূপ সুনিরাজ কর জোই জোই আয়জু হোই। 
রাম রাজ অতিষেক হিত বেগি করছ সোই সোই ॥ 
রাজ! বলিলেন--মুনি বশিষ্ঠ রামের রাজ্যাভিষেকের 
জন্তু যে যে আজ্ঞা দেন সেই সেই কাজ শীঘ্ব কর । 
৭॥ হরধি ঘুমীস কহেউ স্বহুবানী। 
আমছ দকল জ্তীরথ পানী ॥ 
গুষধ মূল ফুল ফল পামা। 
কহে নাম গনি মকর মামা ॥ 
সুতীরথ পানী--তীর্থজল। পানা--পাতা ॥ মুনিশ্রেষ্ 
বশিষ্ঠ খুসী হইয়া মিষ্ট কথায় বলিলেন--সকল তীর্থের জল 
আন, আর নাম গুনিয়া গুনিয়| ওষধি, মুল, ফুল, ফল পাত৷ 
ইত্যাদি নানা মাঙ্গলিক দ্রব্যের কথা বলিলেন। 
চামর চরম বসন বন ভাতী। 
রোম পাট পট অগনিত জাতী ॥ 
মমিগন মঙ্গল বসন্ত অনেকা।। 
জে! জগ জোগু ভূপঅভিষেক1॥ 
রাজার অভিষেকে যে সকল জিনিষ লাগে, থা 
চাঁমর, হরিণের চামড়া, নানাপ্রকারের অসংখ্য পশমী ও 
রেশমি ৰক্তৰ, অনেক প্রকারের মণি ও মঙ্গল দ্রব্য, সব আন। 
বেদবিহিত কহি সকল বিধান।। 
কহেউ রচচ্ছ পুর বিবিধ বিতানা ॥ 
সফল রসাল পু'গফল কের।। 
রোপছ বীথিন্হ পুর চহ ফেরা ॥ 
মুনি বেদের সকল বিধির কথা বলিলেন, নগরে নান! 
প্রকার মণ্ডপ সম্বন্ধেও বলিপেন। বলিলেন-__সহরের 
গলিতে গলিতে চারিদিকে ফলত্ত আম, সুপারী ও কলার 
গাছ লাগাইয়া দাও। 


রচছ মঞ্জু মনি চৌকই চাগ্ম। 
কহছ বমাৰন বেগি বজান ॥ 


পুজন্ছ গনপতি গুরু কুলদেৰ]। 
সব বিধি করছ ভূমি সুর সেৰ। ৷ 
সুন্দর মণিময় আলিপনা রচনা কর, তাড়াতাড়ি বাজার 
নাজাইয়া ফেলিতে বল। গনেশ, গুরু ও কুলদেবের পুজা 
কর, আর সকল প্রকারে ব্রাহ্মণদের সেবা কর। 


রামচরিতমানস 


ধ্বজ পতীক তোরন কলস সজ্জন তুরগ রথ নাগ। 
সির ধরি ঘুনিৰর ৰচন সবু নিজ কাজহি লাগ ॥ 


ধ্বজা, পতাকা, তোরণ, কলস, ঘোড়া, রথ ও হাতী 
সকল সাজাও। মুনি বশিষ্ঠের কথা শুনিয়া সকলে নিজ 
নিজ কাজে লাগিয়া গেল। 


৮॥ জো যুনীস জেহি আয়ন দীন্হা। 
সো তেহি কাজু প্ৰথম জন্গু কীন্হ৷ ৷ 
বিপ্র সাধু জর পূজত রাজ্জা। 
করত রামহিত মন্গলকাজা । 
মুনি বশিষ্ঠ যাহাৰে যে আদেশ দিলেন, সে সেই কাজ 
এত শীপ্ব করিল যে মনে হইল, যেন পূর্বেই করিয়। 
রাখিয়াছিল। রাজা, ব্রাহ্মণ, সাধু ও দেবতার্দিগকে পূজ! 
করিতে লাগিলেন ও রামের মঙ্গলের জন্য শুভ্ভকর্ম করিতে 
লাগিলেন । 
জুমত বীমঅভিষেক সুহাৰ!।। 
বাজ গহাগহ অবধ বধাৰা ॥ 
রামদীয় তন সপগুন জনায়ে। 
ফরকহি মঙ্গল অঙ্ক সুহায়ে॥ 
রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিতেই অযোধ্যায় খুব 
উৎসবের বাজনা বাজিতে লাগিল। রামসীতার দেহে শুভ 
চিহ্ন হইল, মঙ্গলস্ূচক অঙ্গ নাচিতে লাগিল। 
পুলকি সপ্রেম পয়সপর কহহী"। 
ভরত আগমন সুচক অহহী ॥ 
ভয়ে বছত দিম অতি অবৰসেরী। 
সগুন প্রতীতি ভেঁট প্রিয় কেরী ॥ 
রাম সীতা পুলকিত হইয়া একে অপরকে বলিতেছেলিন 
-_এই গুভচিহ্নে ভরত আসিবে বুঝা যাইতেছে। অনেক 
দিন হইয়া গেল বলিয়া বড় চিন্তা হইতেছিল। শুভচিন্কে 
বিশ্বাস হইতেছে যে, প্রিয়ের সহিত মিলন হইবে। 
ভরতসরিস প্রিয় কো জগ মাহী” । 
ইহই সগুনফলু দুসর নাহী ॥ 
রামহি বন্ধুসোচু দিন রাতী। 
অওন্হি কমঠ হৃদয় জেহি ভীতী ॥ 
ভরতের মত জগতে আর কে প্রিয় আছে? সেই 
জন্য গুভচিক্কের ফল ভয়ত আসা ছাড়া আর কিছু হইতে 
পারে না। কচ্ছপের যেমন ডিমের জন্ত চিন্তা থাকে 
রামের হৃদয়ে ভরতের জন্তু সেইগ্রকার চিন্তা ছিল, 


এহি অবসর অজলু পরম জুমি রহসেউ রমিৰাভ 
গোভত লখি বিধু বড়ত জন্গু বারিধি বীচিবিলাজ ॥ 


'সেই সময় পরমমঙ্গলময় রামের অভিষেক-সংবাদ শুনিয়া 


অযোধ্যাকাণ্ড 


পান্তপুর আনন্দিত হইয়া উঠিল, যেমন পূর্ণ চন্্রকে দেখিয়া 
সমুদ্রের ঢেউ আনন্দে বাড়িয়া থাকে ঠিক তেমনি | 
৯॥ প্রথম জাই জিন্হ বচন জুনায়ে। 
ভূষন বসন ভুরি তিন্হ পায়ে ॥ 
প্রেম পুলকি তন মনু অনুরাগী । 
মক্তলকলস সজন সব লাগী” ॥ 
যে প্রথমে এই সংবাদ শুনাইল, সে বসন ভূষণ অনেক 
পাইল। সকলের শরীর ন্নেহে পুলকিত হইল, মনে অনুরাগ 
উপস্থিত হইল, সকলে মঙগলসাজে সাজিতে লাগিল । 
চৌকই চারু জুমিত্রা পুরী। 
মনিময় বিবিধ ভাঁতি অতি রূরী ॥ 
আনন্দ মগন রামমহতারী । 
দিয়ে দান বন বিপ্ৰ হ'কারী ॥ 
কুমিত্রা আলপনা দিয়া সুন্দর ক্রিয়াস্থলী প্রস্তুত 
করিলেন। নানারূপ মণি দিয়া তাহা সুন্দর করিয়া সাজান 
হইল । রামের মাতা আনন্দমগ্ন হইয়া অনেক ব্রা্গণ 
ডাকিয়া দান দিলেন। 
পুজী গ্রামদেবি জর নাগা । 
কহেউ বহোরি দেন বলিভাগা ॥ 
জেহি বিধি হোই রাম কল্যানু। 
দেহু দয়! করি সে বরদানু॥ 
গাৰহি মক্রল কোকিলবয়নী ৷ 
বিধুবদনী স্থগ সাৰক নয়নী ॥ 
আবার গ্রাম্য দেবতা, সুর ও নাগ পূজা করিয়া বলির 
ভাগ দিতে বলিলেন। প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে রামের 
কল্যাণ হয় পুজিতেরা যেন সেই বর দেন। কোকিলকণী 
চ্ত্রমুখী হরিণ-নয়নী নারীসকল মঙ্গলগান গাহিতে লাগিল। 
রাম রাজ অতিষেকু জনি হিয় হরযে নরমারি। 
লগ্দে সুমঙ্গল সজম লব বিধি অন্গুকুল বিচারি ॥ 


সমস্ত স্ত্রীপুরুষ রামের রাজ্যাভিষেকের কথা গুনিয়া 
সুখী হইল ও বিধাতা সন্থষ্ট আছেন জানিয়! সুন্দর মঙ্গলদ্রব) 
সাজাইতে লাগিল। 


১*॥ তধ নরনাহ বসিষ্ভ বোলায়ে। 
রাম ধাম সিখ দেন পঠায়ে ॥ 
গুরুআগমনু জুনত রঘুনাথ!। 
হার আই পদ নায়েউ মাথা ॥ 


রাজ] তখন বশিষ্ঠকে ডাকিলেন ও রামের নিকট গিষ্সা 
উপদেশ দেওয়ার জন্ত তাহাকে রামের গৃহে পাঠাইলেন। 
গুরু আসিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্র দরজায় আলিয়া প্রণাম 
করিলেন। 


২৪৭ 


সাদর অরঘ দেই ঘর আনে । 

সোরহ ভাতি পুজি সমমানে ॥ 

গহে চরন মিয়সহিত বহোরী। 

বোলে রামু কমল কর জোর ॥ 

তাহাকে আদরের সহিত অর্থ্য দিয়া ঘরে আনিলেন ও 

ষোড়শ উপচারে পূজা করিয়া তাহার সম্মান করিলেন। 
পরে সীতার সহিত তাহাকে প্রণাম করিয়া রাম নিজের 
পদ্মহাত জোড় করিয়া বলিলেন 

মেবকসদন ত্বামিআগমনু। 

মন্রলমুল অমললদমনু ॥ 

তদ্দপি উচিত জন বোলি সপ্রীতী। 

পঠইয় কাক নাথ অসি নীতী ॥ 


সেবকের ঘরে প্রভুর আসা মঙ্গলের হেতু হয়, উহাতে 
অমঙ্গল দূর হয়। তথাপি কাজের রীতি হইতেছে অনুগ্রহ 
করিয়া কাহাকেও দিয়া ডাকিয়া পাঠান । 
প্রভুতা তি প্রভু কীন্হ সলেম্কু। 
ভয়উ পুনীত আু যহ গেক্ু ॥ 
আয় হোই সো করউ গোসাঈ'। 
সেৰকু লহুই ত্বামিসেবকাঈ ৷ 
প্রত, আপনি প্রভুতা ছাড়িয়া স্নেহ করিলেন । আমার 
গৃহ আজ পবিত্র হইল। আপনার যাহা আজ্ঞা হয় করিব। 
আমি সেবক, স্বামীর সেবা যেন করিতে পারি। 
আনি সনেহসানে বচন মুনি রঘুবরহি প্রসংস। 
রাম কস ন'তুম্হ কহউ অস হংস বংস অবতংস॥ 
ভক্তি-পূর্ণ এই কথ। শুনিয়া বশিষ্ঠ রামকে প্রশংসা 
করিয়া বলিলেন--তুমি হূর্যবংশের ভূষণ । তুমি আর এমন 
না বপিবে কেন? | 
3১0 বরনি রাম গুন লীল আুভাউ। 
যোলে প্রেম পুলকি সুনিরাউ ॥ 
ভূপ লজেউ অভিযেকসমাজু। 
চাহত দেন তুম্হহি ভুবরাজ ॥ 
রামের গুণ, শীল ও স্বভাব বর্ণনা করিয়া প্রেমে পুলকিত 
হইয়া বশিষ্ঠ বলিলেন_রাজা অভিষেকের সমাজ 
সাজাইতেছেন, তোমাকে যৌবরাজ্য দিতে চাহেন। 
রাম করছ দব সংজম আজ, 
জরে"! বিধি কুসল নিবাহই কাজ, ॥ 
গুরু সিখ দে রায় পহি গয়উ। 
রাম ন্বদয় অস বিসময় ভয়উ ॥ 
রাম, যাহাতে কাজ সুসম্পর হয় সেজন্য আজ সকল 
ংযম পালন কর। গুরু এই উপদেশ দিয়া রাজার নিকট 
গেলেন। রামের নিকট ইহা আশ্চর্য বোধ হুইল যে, 
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জনমে এক সঙ্জ সব ভাল । 
ভোজন সপন কেলি লরিকাঈী ॥ 
করনবেধ উপবীত বিয়াহা'। 
সঙ্গ সঙ্গ সব ভয়উ উদ্ছাহা ॥ 
সকল ভাই একসঙ্গে জন্মিয়াছি, আর বাল্যকাল হইতেই 
একসঙ্গে খাওয়া, শোওয়া ও খেলা করিয়াছি । কর্ণবেধ, 
উপবীত ও বিবাহের উৎসবও সকলেরই একসঙ্গে হইয়াছে । 
বিমলবংস যহ অনুচিত একু । 
বন্ধ বিহাই বড়েহি অভিষেকু ৷ 
প্রভু সপ্রেম পছিতানি সুহাই । 
হরউ ভগতমন কৈ কুটিলাঈ ॥ 
এই বিমল বংশে একটা অন্তায় দেখিতেছি যে, ছোট 
তাই ফেলিয়া বড় ভাইয়ের অভিযেক হয়। তুলসী বলে, 
প্রভুর মনের এই প্রকার শোভনীয় অনুতাপ ভক্তের মনের 


কুটিলতা দূর করে। 
তেকহি অবসর আয়ে লষন্তু মগন প্রেম আনন্দ । 
সমমানে প্রিয় বচন কহি রঘু কুল কৈরব চন্দ ॥ 

সেই সময় প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া! লক্ষণ আসিলেন এবং 
সুর্যবংশরূপ কৃমুদের চন্দ্র রামকে মিষ্ট কথায় সম্মান 


জানাইলেন। 
১২॥ বাজহি: বাজন বিবিধ বিধানা। 
পুর প্রমোদ নহি জাই বখানা ॥ 
ভরতআগমনম্ সকল মনাৰহি। 
আবহি' বেগি নয়নফল পাৰহি ॥ 
নানাপ্রকার বাজনা বাজিতে লাগিল । নগরে যে 
আমোদ আরস্ত হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। সকলেই 
ইচ্ছ। করিতেছিল, যেন ভরত শীঘ্রই আসিয়া পড়েন, তাহারা 
যেন দেখিয়া চক্ষু সার্থক করে। 


হাট বাট ঘর গল অথাঈ। 
কহহি' পরসপর লোগ লোগাঈ ॥ 
কালি লগম ভলি কেতিক বারা। 
পুঁজিহি বিধি অভিলাযু হমারা ॥ 


অথাঈ--অভিথিশালা। লোগলোগাঈ-_-নর-নারী ॥ 
যেখানে সেখানে হাটে বাটে সুন্দর গলি ও অতিথিশালায় 
নর-নারীর! বলাবলি করিতেছিল--কাল কখন সে লগ্ন 
আছে? কখন ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন? 


কনক সিংহালন লীয়সমেতা। 
বৈঠাহি রাম্তু হোই চিত চেতা॥ 
সকল কহুহ্ি কব হোইহি কালী । 
বিঘন মনাৰহি দেব কুচালী ॥ 
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সীতার সহিত রাম সোনার সিংহাসনে বসিলে, তবে 
হৃদয়ে আনন্দ হইবে । সকলেই বলিতেছিল-_কালকার 
দিন কখন হইবে ? এদিকে কুটিল দেবতা যাহাতে বিশ্ব 
হয় সেই ইচ্ছা করিতেছিল। 
তিন্হহি সুহাই ন অবৰধ বধাৰ1। 
চোরহি ঠাদিনি রাতি নভাৰা॥ 
সারদ বোলি বিনয় সুর করহী' । 
বারহি বার পীয় লৈ পরহী" 
চোরের যেমন জ্যোৎস্নী রাত অসহা হয়, তেমনি তাহাদের 
অযোধ্যার উৎসব সহা হইতেছিল না। দেবতারা 
শরস্বতীকে ডাকিয়া মিনতি করিয়! বার বার পায় পড়িয়! 
বলিতে লাগিলেন 
বিপতি হমারি বিলোকি বড়ি মাতু করিয় সোই 
আফঙ্কু। 
রামু জাহি বন রাজু তজি হোই সকল জুরকাড়ু॥ 
হে মাতা, আমাদের বড় বিপদ দেখিয়া আজ তাহাই 
করুন যাহাতে রাম রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যান । তাহা 
হইলে সকল দেবতার ভাল হইবে। 
১৩॥ জুনি জুরবিনয় ঠাড়ি পছ্তাতী । 
ভইউ সরোজবিপিন হিমরাতী ॥ 
দেখি দেৰ পুনি কহহি নিহোরী। 
মাতু তোহি নহি খোরিউ খোরী ॥ 
দেবতাদের মিনতি শুনিয়া তিনি উঠিলেন ও এই 
বলিয়া অনুতাপ করিলেন যে, আমি কমলবনে তুষারের 
রাতের মত হইতেছি। দেবতার] তাহাকে দেখিয়া আবার 
অনুনয় করিয়া বলিল-__মা, ইহাতে তোমার কোনই 
দোষ নাই। 
বিসময় হরঘ রহিত রঘুরাউ। 
তুম্‌হ জানন্ছু সব রামপ্রভাউ ॥ 
জীব করমবস সুখ দুখ ভাগী । 
জাইয় অৰ্ধ দেৰহিত লাগী ॥ 


তুমি ত রামের স্বভাব জান | তাহার না আছে বিস্ময়, 
নাআছে হৰ্ষ । জীব কর্মফলে সুখ-দুঃখের ভাগী হয়। 
অতএব তুমি দেবতাদের ভালর জন্ত জন্ত অযোধ্যায় যাও । 
বার বার গহি চরন সঁকোচী। 
চলী বিচারী বিবুধমতি পোচী ॥ 
উচ নিৰাক্ছ নীচ করতুতী | 
দেখি নসকহি' পরাই বিভুতী ॥ 


বিবুধ দেবতা ৷ মতি-বুদ্ধি। পোচী--মন্দ। করতুতী 
কার্য ৷ বার বার পায় পড়ায় সরস্বতী লজ্জায় পড়িলেন। 


আঅযধাকাণ্ড 


তিনি এই ভাবিয়া রওনা হইলেন যে, দেবতাদের বুদ্ধি 
ভাল নয়, তাহাদের নিবাস উঁচুতে স্বর্গে, কিন্তু কার্য ত 
নীচ । তাহার! পরের সম্পদ দেখিতে পারে ন! । 
আগিল কান্কু বিচারি বহোরী। 
করিহহি চাহ কুসল কবি মোরী ॥ 
হরিষ জ্ব্দয় দসরথপুর আঈ। 
জন্গু গ্রহদসা দুসহ দুখদাল ॥ 
আবার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সরস্বতী ভাবিলেন যে, ইহার 
ফলে চতুর কবি (বাল্মীকি) আমার ম্মরণ লইবেন। তখন 
তিনি আনন্দিত হইয়া অযোধ্যায় গেলেন । মনে হইল যেন 
তিনি বিষম দুংখদায়ক গ্রহ্দশার রূপ লইয়া আসিতেছেন। 
মামু মন্থরা মন্দমতি চেরী কৈকই কেরি। 
অজস পেটারী তাহি করি গঈ গির। মতি ফেরি ॥ 
পেটারী--পেটরা ॥ কৈকেয়ীর মন্তরা নামে নিবোধ 
দাসী ছিল। তাহাকেই অপযশের পেটরী বানাইয়া 
সধস্বতী তাহার বুদ্ধি পাণ্টাইয়৷ দিলেন। 
১৪ ॥ দশিখ মন্থর! নগকরুবনাৰ!। 
মঞ্জুল মঙ্গল বাজ বধাৰ1॥ 
পূছেসি লোগন্হ কাহ উচ্ছাৰণ ৷ 
রামতিলক্কু সুনি ভ! উরদাতু।॥ 
মন্থর যখন দেখিল যে নগর সাজান হইতেছে, সুন্দর 
অঙ্গলবান্ত বাজিতেছে, তখন সে লোককে জিজ্ঞাসা করিল__ 
উৎসব কিসের? যখন শুনিল যে রামের অভিষেক, তখন 
তাহার বুক পুড়িয়া যাইতে লাগিল । 
করই বিচারু কুবুদ্ধি কুজাতী । 
হোই অকাজ কৰনি বিধি রাতী ॥ 


দেখি লাগি মধু কৃটিল কিরাতী। 
জিমি গর্ব তকই লেউ কেছি ভাণী ॥ 


কুজাত কুবুদ্ধি মগ্থরা ভাবিতে লাগিল, আজ রাত্রের 
ভিতয়েই কেমন করিয়া কাজ পণ্ড হয়। যেমন কুষ্টিল 
কিরাতী মধুর জন্য চাকের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং 
ভাবে কোন সুবিধায় মধু লইবে ভ্েমনি। 


ভরতমাতু পহি' গই বিলখামী। 
ক! অনমাম হসি কহ হঁসি রানী ॥ 
উতরু দেই নহি: লেই উসাস্দু ৷ 
নারিচরিত করি ঢারই আনু ॥ 


বিলখানী-_ছুঃখিত । অনমান- অন্যমনস্ক, উচ্লাস। 
হসি--হইয়াছ । আনু--চোখের জল ॥ সে হুঃখিভ মনে 
ভরতের মাতার নিকট গেল। কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন 
স্কোমাকে উদ্দাম দেখিতেছি কেন ? উত্তর না দিয়া মন্থর 


bh 
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কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল ও স্ত্রীলোকের! যাহা সাধারণতঃ 
করিয়া থাকে, সেইমত চোখের জল ফেলিতেছিল। 
হঁসি কহ রানি গালু বড় তোরে। 
দ্রীন্হ লঘম দিখ অস মন মোরে ॥ 
তবহু ন বোল চেরি বড়ি পাপিনি। 
ছাড়ই স্বাস কারি জু সাপিনি ॥ 
রাণী হাসিয়া বপিলেন--ভোমার যেমন মুখের জোর, 
লক্ষণ তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাপী 
দাসী মন্থর! তবুও কথা কয় না, কালোসাপের মত্ত দীর্ঘশ্বাস 
ছাড়িতে লাগিল। 
সভয় রানি কহ কহমি কিন কুসল রামু মহিপালু। 
লষল্গ ভরতু রিপুদমনু সুনি ভা কুবরী উর সাল্গু ॥ 
রাণী তখন ভয় পাইয়া! বলিলেন- কথা বল না কেন? 
রামের, রাজার, লক্ষণের, ভরতের ও শত্রপ্নের কুশল ত? 
সে কথা শুনিয়া কু্জীর বুকে কাটা বিধিল। 
১৫॥ কত সিখ দেই হমহি কোউ মাষ্ট ৷ 
গালু করব কেহি কর বলু পা ॥ 
রামহি ছাড়ি কুসল কেহি আজু। 
জিনহি জনেজু দেই ভুবরাছু॥ 
মা, আমাকে আর কে কি শিক্ষা দিবে, কাছায় বলেই 
ধা মুখের জোর চালাইব ? রাম ছাড়া আজ আর কাহার 
কুশল হইবে? রাজা তাহাকে যৌবরাজ্য দিতেছেন। 
ভয্মউ কোঁসিলহি বিধি অতি দাহিন। 
দেখত গরব রহত উর নাহিন ॥ 
দেখহু কস ন জাই সব সোডভা!। 
জো অবলোকি মোর মন্ত ছোভ।॥ 
কৌশল্যার উপর বিধাতার বড় অন্নগ্রহ, তাহার বৃক্ষে 
আর গর্ব ধরে না। যাহা দেখিয়া আমার মনে ভুঃখ 
হইয়াছে, সেই সব শোভা গিয়া দেখ না। 
পুতু বিদেস নসোচুতুম্হারে। 
জানতি হহু বসনাহুহমারে॥ 
নী'দ বহুত প্রিয় সেজ তুরাঈী। 
লখহ ন ভুপ কপট চতুরাঈ ॥ 
পৃতু-_পুত্র । নাহু-নাথ, স্বাশী। বস- বশীভূত ॥ 
তোমার ছেলে বিদেশে, সে চিন্তা তোমার নাই। স্বামী 
আমার বশে, এই তোমার বিশ্বাস। তোমক তাকিয়ায় 
ঘুমাইতে তোমার খুব ভাল লাগে। রাজার চত্বর কপটতা 
তুমি লক্ষ্য কর ন|। 
সুনি প্রিয় বচন মলিনমজ জ্গানী। 
ঝুকি রানি অব রন অরগানী ॥ 
পুনি অস কবঙ্ছ কহুসি ঘরফোরী। 
তব ধরি জীভ কড়া ভোরী ॥ 


২৫ 


প্রিয় দাসীর কথা শুনিয়া, তাহার কুটিল মন বুঝিতে 
পারিয়া, রাগিয়া রাণী কলিলেন--এখন চুপ কর্‌ । ওরে 
ঘর-ভাঙ্গানী, যদি আবার এমন কথা বপিস্‌ তবে তোর 
জিভটা কাটিয়া দিব। 
কঃন। ধোরে কুবরে কুটিল কুচালী জানি। 
তিয়বিসেষি পুনি চেরি কহি ভরতমাতু মুক্সকানি ॥ 
কাণ।, খোড়া আর কুঁজা ইহার! ত কুটিল কুচালই হয়, 
বিশেষ করিয়া যদি তাহারা স্ত্রীলোক হয়, আবার তাহার 
পর যদি দাসী হয়। এই কথা বলিয়া ভরতের মাত। 
হাসিলেন। 
১৬ ॥ প্রিয়বাদিনি সিখ দীন্হিউ তোহী । 
সপনেছ তো পর কোপু ন মোহী ॥ 
জুদিমু জুমঙ্জল দায়কু সোট । 
তোর কহাফুর জেহি দিন হোঈ॥ 
মিষ্টমুখী, তোমাকে শিক্ষা দিলাম, কিন্তু তোমার উপর 
আমার স্বপ্নেও রাগ নাই। সেই দিনই সুদিন ও মঙ্গলের 
দিন হুইবে, যে দিন তোমার কথা সত্য হইবে । 


জেঠ স্বামি সেবক লঘু ভাঈ। 
যহদিন কর কুল রীতি সুহাঈ॥ 
রামতিলকু জে সাচেছ কালী । 
দেউ মাণ্ড মনভাৰত আলী ॥ 


সুর্য-বংশের সুন্দর কুলরীতিই এই যে, বড় ভাই রাজা 
হয়, ছোট ভাই সেবক হয়। হে সখী, যদি সত্যই কাল 
ঝামের অভিষেক হয় তবে তোমার যাহা ভাল লাগে চাও, 
তাহাই দিব। 


কৌসল্যাসম সব মহতারী । 
রামহি সহজ জুভায় পিয়ারী ॥ 
মো পর করহি: সনেন্ছ বিসেখী । 
মৈ করি প্রীতি পরীছ। দেখী ॥ 


রামের নিকট সকল মাতাই কৌশল্যার মত সংজ 
শ্বভাববশে প্রিয় । আমার উপর আবার তাহার বিশেষ ভাল- 
বাসা। আমি তাহার ভালবাসার পরী ফা করিয়া দেখিয়াছি । 


ভে বিধি জনমু দেই করি ছোতু। 
হোহি রামসিয় পুতপতোতু ॥ 

প্রান তে অধিক রামু প্রিয় মোরে। 
তিন্হ কে তিলক ছোঁভু কস তোরে ॥ 


বিধাতা যদি আবার রূপা করিরা জন্ম দেয়, তবে পাম 
যেন পুত্র আর সীতা যেন বধ হয়। রাম আমার প্রাণ 
অপেক্ষা প্রিয় । ভাহার অভিষেকে তোমার ক্ষোভ কেন? 


রামচরিতমনস 


ভরতসপথ তোহি সত্য কু পরিহরি কপট চুরাউ। 
হরষ সময় বিসময় করসি কারন মোহি জুনাউ ॥ 
তোমার ভরতের শপথ, কপট ও গোপন ভাব ছাড়িয়া 
সত্য করিয়া বল, আনন্দের সময় আশ্চষয করিতেছ, ইহার 
কারণটা কি? 
১৭॥ একহি বার আস সব পুজী । 
অব কছু কহব জীভ করি ছুজী ॥ 


ফোরই জোগু কপারু অভাগ।। 
ভলেউ কহত দুখ রাউরেতি লাগা ॥ 


একবারেই আমার সকল আশা পুর্ণ করিয়৷ দিয়াছ। 

আবার আর একটা জিভ করিয়া লই, তখন বলিব। 
মামার কপাল ত ফাটাইবার মতই | ভাল কথ! বলিলেও 
তোমার হুঃখ বোধ হয়। 

কহহি ঝূঠি ফুরি বাত বনাই । 

তে প্রিয় তুম্হহি' করুই মৈ মাঈ ॥ 

হমন্ কহব অব ঠকুরসোহাতী। 

নাহি ত মৌন রহব দিলু রাতী ॥ 


বদি সতা মিথ্যা বানাইয়া বানাইয়া বলিতাঁম, তৰে 

আমি তোমার কাছে প্রিয় হইভাঁম। আমাকে ত তোমার 
কটুই লাগিবে। আমিও এখন ঠাকুর-সোহাতি বা মনরাখা 
কথা বলিব, নয় ত দিন রাত চুপ করিয়া থাকিব । 

করি কুরূপ বিধি পরবস কীন্হা। 

বৰা সো লুনিয় লহিয় জে! দীন্হ। ॥ 

কোউ নৃপ হোউ হমহি ক! হানী। 

চেরি ছ্ছাড়ি অব হোবকিরানী॥ 


বখা__যাহ। বোনা হইয়া ॥ বিধাতা কুরূপ করিয়া পরের 

বশ করিয়াছেন। যেমন বীজ বুনিয়াছি তেমনি ফল পাইব, 
যেমন দিয়াছি তেমনি লইব। ইহাই কর্মফল । যেই রাজা 
হউক আমার ক্ষতিটা কি? আমি ত আর দাসী ছাড়া 
রাণী হইব না। 

জারই জোগু সুভাউ হমীর1। 

অনভল দেখি ন জাই তুম্‌হারা ॥ 

তা তে কুক বাত অঙ্গুসারী। 

ছমিয় দেবি বড়ি চুক হমারী ॥ 


অনভল-_মন্দ। অন্ুসারী--উচি কথ] ॥ আমার 
যেমন স্বভাব তাহাতে ত আমাকে জিতেই হইবে । আমি 
তোমার মন্দ দেখিতে পারি না। সেইজগ্যাই কিছু উচিত 
কথা বপিয়াছি। হে দেবি, আমার সে মহাদোষ ক্ষমা করিও। 


গুড় কপট প্রিয় বচন জনি তীয় অধর বুধি রামি। 
সুরমায়৷ বস বৈরিনিহি সুহৃদ জানি পতিয্মানি ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


বৈরিনিহি--শক্রকেই । পতিয়ানী--প্রত্যক্প করিলেন, 
বিশ্বাস করিলেন রাণী একে ত অধীরবুদ্ধি সী, তার পর 
গুঢ় অর্থযুক্ত কপট মিষ্ট কথা শুনিয়া, দেবতার মায়াবশে 
শত্রকেই হিতকারী বলিয়া তাহার উপর বিশ্বাস করিলেন। 
১৮॥ সাদর পুনি পুনি পূছতি ওহী। 
সবয়ীগান স্থগী জন্ু মোহী ॥ 
তসি মতি ফিরী অহই জসি ভাবী 
রহসী চেরি ঘাত জলন্ত ফাবী॥ 
কিরাতীর গানে হরিণীর মত মুগ্ধ হইয়া রাণী বার বার 
আদর করিয়া মন্করাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 
ভধিতব্য ষাহা সেইমত বৃদ্ধিও ফিরিল। ঠিক আঘাত 
লাগিয়াছে দেখিয়! দাসী খুসী হইল ৷ 
তুম্হ পুছ্ছ মৈ কহত ডরাউ'। 
ধরেউ মোর ঘরফোরী নাউ" ॥ 
সজি প্রতীতি বন্ধ বিধি গড়ি ছোলী। 
অৰধ সাড়সাতী তব বোলী॥ 


সাঢ়সাতী--সাড়ে সাত বৎসরের শনির দশা ॥ 


তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, কিন্তু আমি বলিতে ভয় 
পাইভেছি। তুমি আমাকে ঘর-ভাঙ্গানী নাম দিয়াছ। 
এমনি করিয়া নানা রকমে কথা সাজাইয়া বিশ্বাস করাইয়া 
লইল। তখন যাহা বলিল, তাহ যেন আধোধ্যার শনির 
দৃষ্টির মত হইল। 
প্রিয় সিয়রামু কহ! তুম্হ রানী । 
রামহি তুম্‌হ প্রিয় সে! ফুরি বানী ॥ 
রহ প্রথম তব তে দিন বীতে। 
সমউ ফিরে রিপু হোহিঁ পিরীতে ॥ 
ছে রাণী, তুমি আমাকে বলিলে, সীতারাম ভোমার 
প্রিয়, আর তুমিও রামের প্রিয়। সে কথ|সত্য। কিন্তু 
তাহ! জাগে ছিল, আজ সেদিন চলিয়া! গিয়াছে । সময় 
হইলে শত্র,ও মিত্র হয়। 


ভাম্মু কমল কুল পোষনি হারা। 
বিগ জয়জারি করই সোই ছারা ॥ 
জর তুম্হারি চহ সৰতি উধধারী। 
রূ'ধনছ করি উপাউ বরবা'রী ॥ 


জর-_-জল। জারি_-পোড়াইয়া। ছারা--ছাই। 
জর--জড়-মূল। লবতি-__সপত্বী, স্ভীন। রূধহু-_রোখ, 
ঠেকাও॥ হুর্য পন্নফুলকে পালন করে, আবার জল না 
থাকিলে সেই হূর্ধই উহাকে আলাইয়া! ছাই করে। তোমার 
সতীন তোমাকে মূল সমেত তুলিয়া ফেলিতে চায়। এখন 
উপায় করিয়া ঠেকাও, গোড়ায় ঠিক জল দাও। 


২৫১ 


তুম্‌হহি ন সোচু সোহাগ বল নিজবস জামছ রাউ। 
মন মলীন মুস্থ মীঠ নৃপু রাউর সরল জুভাউ ॥ 
তোমার ভালবামার জোর কত তাহ! তুমি ভাব না। 
তুমি রাজাকে নিজের বশে মনে কর। কিন্তু রাজার মন 
মলিন ও মুখ মিষ্ট, আর তোমার স্বভাব হইল সরল। 
১৯॥ চতুর গঁভীর রাম মহতারী। 
বীচু পাই নিজ বাত সব্বারী॥ 
পঠয়ে ভরতু ভূপ ননিঅউরে। 
রামমীতু মত জানব রউরে॥ 


ননিঅউরে-মামার বাড়ী। রউরে-তুমি ॥ রামের 
মাতা যেমন চতুর তেমনি গভীরবুদ্ধি-সম্গন্ন, সময় পাইয়| 
নিজের কাজ গুষাইয়া লইয়াছে। রাজা যে ভরতকে 
মামার বাডীতে পাঠাইয়াছে, তাহা কৌশল্যার মতেই 
হইয়াছে, ইহ। ভুমি জানিও ৷ 
সেৰহি সকল সবতি মোহি নীকে। 
গরবিত তরতমাতু বলগী কে॥ 
সান্গু তুম্‌হার কৌসিলহি মাল । 
কপট চতুর নহি হোই জনাঈ ॥ 
সবতি__সতীন। নীকে-ঠিক। পঁকে--প্রিয়ের, 
রাজার ॥ সে জানে সকল সতীনই আমার ঠিক সেবা 
করে, কেবল ভরতের মা রাজার বলে অহঙ্কারী । 
কৌশল্যাকেই তোমার কাটা বলিয়া জানিও। সে চতুর 
ও কপট, তাই ধরা পড়ে না। 
রাজহি তৃম্হ পর প্রেম্ুবিসেম্বী। 
সবতি জুভীউ সকই নহি দেখী ॥ 
রচি প্রপঞ্জু ভুপহি অপনাী। 
রাম তিলক হিত লগন ধরাঈ ॥ 
রাজার যে তোমার উপর বিশেষ ভালবাসা, স্বাহ! 
সতীনের স্বভাববশত/ঃই সে দেখিতে পারে না। রাজা 
দশরথকে ঠকাইয়। নিজের করিয়া লইয়াছে ও রামের অন্ত 
লগ্ন স্থির করাইয়াছে। 
যহ কুল উচিত রাম কম টীকা। 
সবহি সুহাই মোহি জুটি নীক1॥ 
আগিল বাত সমুঝি ডর মোহী। 
দেউ দৈৰ ফিরি সে! ফলু ওহী ॥ 
রামের অভিষেক হওয়াই এই বুলের পক্ষে উচিত । 
সকলেরই উহা! ভাল লাগে, আমার কাছেও তাহা খুৰ ঠিক 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভবিষুতের কথ! ভাবিয়াই আমার 
ভয় হয়। ঈশ্বর যে ফল দিবেন, তাহ! ভূগিতেই হইবে। 
রচি পচি কোটিক কুটিলপন কীন্‌হেনি কপট 
প্রবোধু। 
কহেসি কথা সত সৰতি কৈ জেহি ৮৮ 
ধৃ। 


২৫২ 


নানা কুটিলপনা বানাইয়। বানাইয়া ফাকি দিয়া 
কৈকেমীকে বুঝাইল। সৃতীনদের নান! কথা কহিল 
যাহাতে শক্রুত। বাড়ে । 


২০॥ ভাবীবজ প্ৰতীতি উৰ আত ৷ 
পৃছু রানি পুমি সপথ দেবা ৷ 
কা পুছৃহু তুম্হ অবন্থ ন জানা। 
নিজ হিত অনহিত পঞ্জ পহিচান৷ ॥ 
ভবিতব্যতার ফলে কৈকেয়ীর মনে বিশ্বাস হইল । রাণা 
নিজের শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । দাসী বপিল--তৃমি 
কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? এখনও কি জান না? নিগের 
ভাল মনের কথা ত পশু জানে । 
ভয়উ পাখ দিলু সজত সমাজ্কু। 
তুম্হ পাঈ সুধি মোহি সন আফু ॥ 
খাইয় পহিরিয় রাজ তুম্হারে। 
সত্য কহে নতি দোযুহমারে ॥ 
আক এক পক্ষ হইল সমাজ সাজিতেছে, আর আজ 
তুমি আমার কাছে শুনিলে। রাজা তোমাকে খাইতে 
পরিতে দেন মাত্র (কিন্তু পরামর্শের সঙ্গী করেন না)। 
আমায় দোষ নাই, আমি সত্য কথা বলিতেছি। 
জে অসত্য কছু কহব বনাঈ। 
তো বিধি দেইহি হমহি সজাউী॥ 
রামহি: তিলক কালি জৌ' ভয়উ। 
তুম্হ কহু বিপতি বী্ভু বিধি বয়উ॥ 
যদি বানাইয়া কোনও মিছা কথা বলিয়া থাকি, তবে 
যেন বিধি আমাকে সাজা দেন। কাল যদি রামের 
অভিষেক হয়, তবে জানিও যে তোমার দুঃখের বীজ 
বিধাতা বুনিলেন । 
রেখ খাঁচাই কহ বনু ভাখী। 
ভামিনি ভইচ দুধ কহ মাথী ॥ 
জো জুতপহিত করহু সেবকাউ। 
তেঘর রহছ ন আন উপানঈ ॥ 
আমি আঁচড় কাটিয়া ( গণিয়া ) প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বলিতেছি-_হে রাণী, তুমিই দুধে মাছি হইয়াছ। যদি 
পুত্রের সহিত সেবা কর, তবেই ঘরে স্থান পাইবে, অন্ত 
উপায় নাই। 


কর বিনতহি দীল্হ দুখু ভূম্হহি কোঁসিলা দেৰ । 
ভরতু বন্দিগৃহ সেইহহি লষল্ রাম কে নেৰ ।॥ 


কক যেমন বিনতাকে দুঃখ দিয়াছিল, কৌশল্যা 
তোমাকে তেমনি হুঃখ দিবে। ভরত বন্দীশালায় থাকিবে, 
দান্মপ ভ রামের নায়েৰ হইবে ৷ 


য্নামচরিত্বমানন 


২১॥ কৈকয়জ্ুতা জনত কটুবামী ৷ 
কহি ন সকই কছু সহমি জুখানী ॥ 
তজ পসেউ কদল জিমি কাগী। 
কুবরী দসন জীভ তব টাগী ॥ 


সহমি--গুখাইয়া যাওয়া । পসেউ--ঘাম হইতে লাগিল ॥ 
কৈকেয়ী কটু কথা শুনিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। 
তাহার মুখ শুথাইয়া গেল, শরীরে ঘাম হইতে লাগিল। 
তিনি কলাগাছের মত কাপিতে লাগিলেন । তখন কুঁজী 
জ্ভি দাতের মধ্যে নিল (মুখ বন্ধ করিল )। 


কহি কহি কোটিক কপটকহান্ী। 
ধীরস্তু ধরন প্রবোধেসি রানী ॥ 
কীন্হেসি কঠিন পড়াই কুপাঠু। 
তিমি ননৰই ফিরি উকঠ কুকাঠু ॥ 


কোটি রকমের মিথ্যা কথায় রাণীকে ধৈর্য ধরার জন্তু 
গ্রবোধ দিল। গেঁঠো কুকাঠ শুখাইয়া গেলে যেমন শক্ত 
হইয়া যায়, আর নোওয়াণ যায় না, তেমনি কুমন্ত্রণা দিয়া 
তাহার মন শক্ত করিল। 


ফির। করমু প্রিয় লাগি কুচালী। 
বকিহি সরাহই মানি মরালী ॥ 
জগ মন্থর! বাত ফুরি তোরী। 
দহিনি আখি নিত ফরকই মোরী॥ 


যেমন কর্মের গতি ফিরিল তেমনি কুচালীর কথা 

কৈকেয়ীর কাছে ভাল লাগিল। তিনি যেন বককে হাঁস 
মনে করিয়! প্রশংসা করিতে লাগিলেন । বলিলেন--মন্থরা, 
শোন। তোমার কথা সত্য, প্রতিদিন আমার ডান চোখ 
নাচিতেছে। 

দিন প্রতি দেখহু রাতি কুসপনে। 

কহউ ন তোহি মোহবস অপনে ॥ 

কাহ করউ সখি সুধ জুভাউ। 

দাহিন বামন জানউকাউ॥ 


প্রতিদিন রাত্রেই কুম্বগ্র দেখি । আমি মোহের বশে 
তোমাকে বলি নাই। হে সখী, বলিব কি, আমার ত 
সরল স্বভাব, ডাহিন বাম কি তাহা জানি না। 
অপনে চলত ন আ্ভু লগি অনভল কাছ ক কীন্হ। 
কেহি অঘ একহি বার মোহি দৈৰ দুসহ দুখ দীন্হ॥ 
অব--পাপ। একহিবার--একসাথে ॥ আমার ব্যবহারে 
আজ পর্যন্ত কাহারও মন্দ করি নাই। জানি নাকি পাপে 
বিধাতা আমাকে একেবারে দুঃসহ দুঃখ দিলেন । 
২২॥ নৈহর জনস্ুভরব বরু জাঈ। 
জিয়ত ন করব সবতি মসেবকাঈ ॥ 
অরিবস দৈব জিয়াৰত জাহী। 
অরন্ভু নীক তেছি জীব ম ঢাহী॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


জপ্যভয় বাপের বাড়ী গিয়া থাকিব, তবুও প্রাণ থাকিতে 
সতীনের দাসীগিরি করিব না। যদি ঈশ্বর শত্রুতা করিয়া 
বাচাইয়াই রাখেন, তবে তেমন বাচিয়া থাকা অপেক্ষা 
মরাই ভাল। 
দীনবচন কহ ৰন্ধ বিধি রামী । 
ভুমি কুবরী তিয়মায়' ঠানী ॥ 
অল কস কহচ্ছ মানি মন উন।। 
ভুখ সোহাগু তুম্‌হ কহ দিন দূন'॥ 
উনা_-ছোট | দুনা_দ্বিগুণ॥। রাণী নানাপ্রকার 
করুণ কথা বলিতে লাগিলেন । উহ] শুনিয়া কুঁজী স্্রীষ্ণলড 
মায়া অবলম্বন করিল। সে বলিল--মন খারাপ করিয়া এ 
কি কথা বলিতেছ ৪ তোমার সখ, সোহাগ দিন দিন 
দ্বিগুণ হইবে। 
জেই রাউর অতিহমভল তাক।। 
সোই পাইহি যহ ফলু পরিপাকা॥ 
জব তে কুমত জুন! মৈ’ স্বামিনি। 
ভূখ ন বাসর নী'দ নজামিনি॥ 
যে তোমার এত হানি করিতে চাহিতেছে, সে তাহার 
উপযুক্ত ফল পাইবে। হে স্বামিনী, যখন হইতে আমি 
কুকথা শুনিয়াছি, তখন হইতে না আছে আমার ক্ষুধা, না 
আছে আমার ঘুম। 
পৃছেউ গুমিন্‌হ রেখ তিন্হ খাচী । 
ভরত ভুআল হোহি' যহ সাচী॥, 
ভামিনি করহু ত কহউ উপাউ। 
হৈ তুম্হরী সেৰাবস রাউ ॥ 
আমি জোযোতিষাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি । তাহারা 
গণনা করিয়া বলিয়াছে যে, ভরত রাজা হইবে ইহাই 
ঠিক। রানী, এখন আমি যাহা বলি সেই উপায় কর, 
কেনন! রাজা তোমার সেবার বশে আছে। 
পরউ কুপ তব ৰচন পর সকউ পুত পতি ত্যাগি। 
কহসি মোর দুখ দেখি বড় কস ন করব হিত লাগি ।॥ 
কৈকেয়ী বলিলেন--তোমার কথায় আমি কুয়ায় 
পড়িতে পারি, পতিপুত্রও ত্যাগ করিতে পারি । আমার 
বড় দুঃখ দেখিয়া তুমি আমার ভালর জন্য যাহা বলিতেছ, 
তাহা কেন করিব না? 
২৬॥ কুবরী করি কবুলী কৈকেঈ। 
কপটছুরী উরপাহন টেঈ ॥ 
লখই নম রানি মিকট দুখু কৈদে। 
চরই হরিত ত্রিন বলিপন্জ জৈলে। 
উরপাহন-_ছদয়-পাধাণে ॥ কুঁজী কৈকেরীকে কুবলির 
পণ্ড করিল। সেজন্য নিজের পাঘাণ হৃদয়ে কপটত! রূপ 


২৫৩ 


চুরি শানাইয়া লইল । যেমন বলির পণ্ড সামনের কীচাঘাস 
খাইতে থাকে, মুহূর্তেই ষে মরিবে সে বোধ নাই, তেমনি 
রাধীও তাহার নিকটেই কি দুঃখ আছে তাহা দেখিতে 
পাইলেন না। 


জুতন বাত সু অস্ত কঠোরী । 

দেতি মন মধু মার ঘোর ॥ 
কহই চেরি জুধি অহই কি নাহী"। 
স্বামিনি কহিষ্থ কথ। মোহি পাহী ॥ 


মন্তরার সে কথা শুনিতে মিষ্ট কাজে কঠোর, উহা যেন 
বিষ মিশান মধুর মত। দাসী বলিল মা, তোমার মনে 
আছে কিনা জানি না, আমাকে একটা কথ! বলিয়াছিলে। 


দুই বরদান ভূপ লন থাতী। 
মীগছ আনু জুড়াবন্ছ ছাতী ॥ 
সতহি রাজু রামহি বনবাসু। 
দেহু লেহু সব সৰতিহ্ছলাভু ॥ 
থাতী-_গচ্ছিত। সবতি--সপতী। হুলামু-_আনদ্দ ॥ 
রাজার ঢুই বর দেওয়ার কথা গচ্ছিত আছে, আজ তাহ! 
চাচিয়) বুক জুড়াও। পৃত্রকে রাজত্ব দাও, রামকে বনবাল 
দাও, সতীনের সকল আনন্দ কাড়ি লও। 
ভুপডি রামসপথ জব করঈ। 
তব মাগেছ জেহি বচন নটরঈ। 
হোই অকাদ্কু আনু নিলি বীতে। 
বচল্ু মোর প্রিয় মানেন জী তে॥ 
যখন রাজা রামের নামে শপথ লইবেন, তখনই চাহিঙ। 
তাহা হইলে আর কথা ফিরাইতে পারিবেন না। আজ 
রাত শেষ হইলে ক্ষতি হইবে । আমার কথা প্রাণ 
অপেক্ষাও প্রিয় বলিয়া জানিও | 
বড় কুষাতু করি পাতকিনি কহেদি কোপগৃহ জাহ। 
কাডু সৰারহু সজগ সব সহসা জনি পতিয়াছ ॥ 
কুঘাত-_ভীষণ আঘাত। সজগ--সাবধানে। জনি 
পতিয়াছু--বিশ্বাস করিও না॥ পাপিনী মন্করা বড় ভয়ানক 
আঘাত করিল, বলিল-_-গোসা-ঘরে যাও। সাবধানে সঘ 
কাজ সামলাও, ১ঠাৎ রাজার কথায় বিশ্বাস করিও না। 
২৪ কুবরিহি রানি প্রানপ্রিয় জানী। 
বার বার বড়ি বুদ্ধি বানী ॥ 
তোহি সম হিতু ন মোর সংলার!। 
বহে জাত কর ভইমি অধারা ॥ 
বহে জাতকর--ষে বহিয়া যাইতেছে। অধারা--আশ্রয় ॥ 
রাণী মন্থরাকে প্রাণের মত প্রিয় বলিয়া জানিতেন। বার 
বার তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিলেন--তোমার মত 
ছিতকারী সংসারে আয় আমার কেহ নাই। আমি ভাসিয়া 
যাইতেছিলাম, তুমিই আশ্রয় হইয়াছ । 


৫ ধি 


জো বিধি পুরৰ মচনায়থু কালী। 
করউ তোছি চষপূৃতরি.আলী ॥ 
ৰহু বিধি চেরিকি আদকু দেঈী। 
কোপন্তবন গৰনী কৈকেইঈ ॥ 
চষপৃতরি-_চক্ষের পুতুল । আলী--সখী । চেরিহি _ 
দাসী ॥ হে সখী, যদি ঈশ্বর কাল মনোরথ পুর্ণ করেন, ভবে 
তোমাকে চোখের পুতুল করিব। এমনি করিয়া দাসীকে 
নানাভাবে আদর করিয়া কৈকেয়ী কোপভবনে চলিয়া 
গেলেন। 
বিপতি বাস্তু বরধারিতু চেরী। 
তু ভই কুমতি ঠককেঈ কেরী ॥ 
পাই কপটজলু অন্ভুর জামা। 
বর দোউ দল ভুখফল পরিনাম। ॥ 
জামা-জন্মিল। দল--পাতা (অন্কুরের সংলগ্ন )॥ 
কৈকেয়ীর কুমতিরূপ মাটিতে বিপত্তির বীজ পড়িল। 
দাসী হইল বর্ষা খতু। কপটতারূপ জল পাইয়া অঙ্কুর 
জন্মিল। উহার পাতা হইল দুই বর, আর ফল হইল 
পরিণামে দুঃখ । 
কোপলমান্ধু সাজি সব সোঈ। 
রাু করত নিজ কুমতি বিগোঈ ॥ 
রাউরনগর কোলাহলু হোঈ। 
ঘহু কুচালি কছু জান ন কোই ॥ 
রাগের বেশে সাজিয়া কৈকেয়ী শুইয়া পড়িল। কেকেয়ী 
যখন বাজ্যভোগ করিতেছে, সেই সময় তাহার কুমতি 
তাহাকে নাশ করিল। ওদিকে রাজার নগরে উৎসবের 
কোলাহল চলিতেছে । এখানে যে এই অন্তায় চাল চলিল 
সে খবর কেহ কিছু জানিল না। 
প্রস্থুদিত পুর নরমারি সব সজঙ্ি জুমঙ্গলচার । 
এক প্রবিসহি' এক নির্গমহি: ভীর ভুপদরৰার ৷ 
আনন্দমগ্ন নগরের নর-নারী সুন্দর মঙ্গলের বেশে 
সাজিয়া রাজার দরবারে ভিড় করিয়া কেহ বা আসিতেছে 
কেহ বা যাইতেছে। 
২৫॥ বালসখা সুনি হিয় হরযাহী?। 
মিলি দস পাঁচ রাম পহি জাহী' ॥ 
প্রভু আদরহি প্রেস পহিচানী। 
পুছহি' কুসল যেঙ স্বৃুবানী ॥ 
যেম--ক্ষেম, মঙ্গল ॥ রামচঞ্জের বাল্য-সখারা অভিষেকের 
কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়| পাচ-দশজন করিয়া রামের 
নিকট যাইভেছিল। উহাদের ভালবাসার পরিচয় পাইয়। 
প্রভু আদর করিতেছিলেন। মৃত্বাক্যে তাহাদের কুশল ও 
মলের কথা জিন্কাসা করিতেছিলেন। 


রামচরিভদানস 


ফিরকি ভৰন প্ৰিয় আয়ু পাটী । 
করত পরসপর রাম বড়াঈ ॥ 
কো রখুধীরসরিস সংসার]। 
দীলু সনেহ নিবাহনিহারু! ॥ 


রামের আজ্ঞা পাইয়! তাহারা রামের মহত্বের কথা! 
বলিতে বলিতে বাড়ী ফিরিতেছিল | 'বলিতেছিল, রামের 
মত সংসারে স্নেহ ও শীলসম্পন্ন আর কে আছে? 
জেহি জেহি জোনি করমবস ভ্রমহী'। 
তহু তহ: ঈস্সু দেউ যহ হুমহী' ॥ 
সেৰক হম স্বামী সিয়নাস্ু। 
হোউ নাত যহ ওর নিবাতু॥ 
ঈচ-_ঈশ্বর। সিয়নাহ্‌_-সীতাপতি । নাত-_সম্পর্ক । 
ওর নিবাহ্‌--অন্ত পর্যন্ত ॥ কর্মফলে যে যে যোনিতেই ভ্রমণ 
করি, ঈশ্বর যেন এই করেন যে, সীতাপতি রাম আমাদের 
প্রভু হইবেন, আর আমরা সেবক থাকিব, এবং এই সম্বন্ধ 
শেষ পর্যন্ত বজায় থাকিবে । 
অস অভিলাযু নগর সব কানু। 
কৈকয়জুতা হৃদয় অতি দাডু।॥ 
কো নকুসজ্জতি পান নসাঈ। 
রহই ন নীচমতে চতুরাঈ ॥ 
এইরকম ইচ্ছাই সকলের মনে ছিল। কৈকেয়ীর হৃদয় 
জলিতেছিল। কুসঙ্গ পাইলে কে না নাশ পায়? হীনবুদ্ধিয় 
সঙ্গে মিশিলে সুবুদ্ধি থাকে না। 
সীঝ সময় সানন্দ নৃপু গয়উ কৈকঈ গেছ। 
গৰন্গ নিঠুরতানিকট কিয় জল্পু ধরি দেহ সনেছ ॥ 
সন্ধ্যাবেলা আনন্দিত মনে রাজা কৈকেয়ীর ঘরে 
গেলেন। মনে হইল যেন প্রেম শরীর ধরিয়া নির্ভার 
নিকট উপস্থিত হইল। 
হ৬॥ কোপভৰন জনি সকুচেউ রাউ। 
ভয়বস অগছড় পরই ন পাউ ॥ 
জরপতি বসই বাঁহবল জাকে। 
মরপতি সকল রহহি রখ তাকে ॥ 
রুখ তানে--মনের ইচ্ছার দিকে তাকাইয়া থাকে। 
রাজা কেপভবনের কথ শুনিয়াই গুকাইয়া গেলেন । ভয়ে 
তাহার পা আগে চলিতেছিল না। ধাহার ৰাহবলে হন্ত 
বশীভূত, সকল রাজারা যাহার মনের ইচ্ছার দিকে 
ভাকাইয়া থাকে, 


লো জমি ভিয়রিস গয়উ বজখাটী। 
দেখছ কামপ্রতাপ বড়াঈ ॥ 
জুল কুলিল অসি অক্গৰনিহাযরে ৷ 
তে রৃড়িনাথ জুমনসর নানে । 


ভযষোধ্যাকাণ্ড 


ভিয়রিস- স্ত্রীর য়োষ, ক্রোধ ॥ গেই রাজা দশরথ স্ত্রীর 
রাগের কথা শুনিয়া শুকাইয়া গেলেন। কামের প্রভাব ও 
বাহাছুরী দেখ । যাহার শরীর ত্রিশূল, বজ ও ভলোয়ারের 
ঘা সহ করে, তাহাকে যতিনাথ পুষ্পবাণে আঘাত করেন। 
সতয্ব নরেজু প্রিয়া পহি' গয়উ। 
দেখি দস! ভুখু দাক্ষন ভয়উ॥ 
ভূদিদয়ন পটু মোট পুরাম!। 
দিয়ে ভারি তম ভূষন নানা ॥ 
রাজ! ভয়ে ভয়ে প্রিয়ার নিকট গেলেন ও অবস্থা 
দেখিয়া তাহার ৰড় ভর হইল। রাণী মাটিতে শুইয়। 
আছেন, পরনে মোটা পুরানো কাপড়, শরীর হইতে সকল 
ভূষণ ফেলিয়া দিয়াছেন । 
কুমতিহি কসি কুবেষত। ফাকী। 
অন অহিৰাতু সুচ জঙ্গু ভাবী ॥ 
জাই নিকট নৃপু কহ স্বছুবানী ৷ 
প্রানপ্রিয়া কেহি হেতু রিসামি ॥ 
ফাবী-_-ভাল পাগিয়াছিল॥ দুর্ঝুদ্ধি কৈকেয়ীর এই 
কুবেশ যে ভাল লাগিয়াছিল, তাহাতে ভবিতব্য যেন তাহার 
বৈধব্যই জানাইয়া দিতেছিল। রাজা কাছে গিয়া আস্তে 
আন্তে বলিলেন--প্রাণপ্রিয়', কেন রাগ করিয়াছ ? 
ছন্দ 
কেহি হেতু রানি রিসানি পমসত পানি পতিহি 
নিবারঈ। 
মানহু সরোষভুঅঙ্গতামিনি বিষম ভীতি নিহারঈ ॥ 
দোউ বাসনা রসম। দসন বর মরম ঠাহরু দেখ । 
তুলসী নৃপতিভৰিতব্যত। বস কাম কৌতুক লেখ ॥ 
“রাণী, কেন রাগ করিয়াছ ?" এই কথা বলিয়া হাত 
ধরিতে যাইতেই রাণী মানা করিলেন । রাণীর ভাব দেখিয়া 
মনে হইল, যেন সাপিনী রাগিনী চোখ ফিরাইয়া বিষমভাবে 
দেখিতেছে। সাপিনীর জিভ হইতেছে দুইটি ইচ্ছা, আর 
দাত হইতেছে বর, লে যেন মর্মন্থান খজিতেছে। তুলসী 
বলে, রাজ! ভবিভব্যতার বশে যেন কামের কৌতুক 
দেখিতেছিলেন। 
বার বার কহ রাউ আুসুখি জুলোৌচনি পিকবচনি। 
কারন মোহি জুনাউ গজগামিনি নিজ কোপকর ॥ 
রাজা বার বার এই কথা বলিপেন--অয়ি হুমুখী, 
সুলোচনী, কোকিলকন্ঠী, গজ-গামিনী, তোমার রাগের 
কারণ আমাকে শুনাও। 
২৭॥ অনহ্থিত তোর প্রিয়া কেই কীন্হা। 
কেহি দুই সির কেছি জম চহ লীন্হা ॥ 
কছ কেহি র্কহি করউ মরেতু। 
কছ কেকি নৃপহি মিকালউ দেন ॥ 


২৫৫ 


প্রিয়, কে তোমার মন করিল ? কাহার ঢুইটা মাথা 
আছে? কে যমের বাড়ী যাইতে চায়? বল কোন্‌ 
দরিদ্রকে রাজা করিব, বল কোন্‌ রাজাকে দেশছাড়া করিব? 
সকউ তোর অরি অমরউ মারী। 
কাহ কীট বপুরে নরনারী ॥ 
জানসি মোর জুভাউ বরোর। 
মনু তৰ আনম চন্দ চকোন।॥ 


দেবতাও তোমার শত্রু হইলে তাহাকে মারিতে পারি, 
তুচ্ছ নরনারী ত কোথাকার কীট । অয়ি সুজজ্বা-শালিনী, 
তুমি ত আমার স্বভাব জান। আমার মন চকোর, আর 
তোমার মুখ আনন্দদানকারী চন্দ । 
প্রিয়া প্রান সুত সরবজ্জ মোরে। 
পরিজন প্রজা! সকল বস তোরে ॥ 
জে কছু কহউ কপটু করি তোস্ী। 
ভামিনি রাম সপথ সত মোহী ॥ 
হে প্রিয়া, আমার প্রাণ, পুত্র, পরিবার, প্রজা, সর্বস্ব 
ও সকলেই তোমার হাতে । আমি রামের এক শত শপথ 
লইয়া বপিতেছি যে, কপটতা করিয়া তোমাকে কিছু বলি নাই। 
বিহ্‌সি মীগু মনভাৰতি বাতা। 
ভুূষন সজহি মনোহর গাতা॥ 
ঘরী কূঘরী সমুঝি জিয় দেখু । 
বেগি প্রিয়া পরিহরছছি কুবেধু॥ 


তোমার যাহা ভাল লাগে তাহা হাসিয়া চাও, তোমার 
মনোহর শরীরে অলঙ্কার পর, সময় অসময় বিবেচনা করিয়া 
দেখ । হে প্রিয়া, শীঘ্র কুবেশ ত্যাগ কর। 


যহু সুনি মন গুনি সপথ বড়ি বিহঁসি উঠী মতিমন্দ। 
ভূষন সজ্ততি বিলোকি স্থপগু মনন কিরাতিনিফল্দ ॥ 


ইহ! শুনিয়া ছুষ্টবুদ্ধি কৈকেয়ী মনে মনে ভাবিলেন বে 


রাজ। বড় বিষম শপথ করিয়াছেন । তিনি তখন হাসিয়া 
উঠিয়া পড়িলেন ও অলঙ্কার পরিতে লাগিলেন। মনে 
হইল যেন কিরাতিনী ফীদের মধ্যে হরিণ পক়্িয়াছে 
দেখিতে পাইল। 


২৮ ॥ পুনি কহ রাউ সুহৃদ জিয় জানী। 
প্রেম পুলকি স্বছু মঞ্জুল বানী ॥ 
ভামিনি ভয়উ তোর মনভাৰণ। 
ঘরথর নগর অনশ্দরবধাৰা ॥ 


রাজা তাহাকে মনে মনে প্রিয়া বলিয়া জানিয়া, 
প্রেষপুলকিত হইয়া কোমল মিষ্টস্বরে বলিলেন--রাণী, 
তোমার মনের মত একট! কাজ হইয়াছে । নগরে ঘরে 
ঘরে আনন্দ-উৎসৰ আরম্ভ হইয়াছে। 


২২২ 


রামহি দেউ কালি ভূৰৰাজ, ৷ 
সজহি সুলোচনি মঙ্গলসাজৃ ॥ 
দলকি উঠেউ সুনি হৃদয় কঠোর । 
জন্ু ছুই গয়উ পাক বরতোরূ ॥ 


পাকবরতোর--পাকা ৰিষ ফোড়া ॥ হে সুলোচনী, 
কাল রামকে যৌবরাজ্য দিব, মঙ্গলসাজে সাজ। এই 
কঠোর কথা শুনিয়! কৈকেয়ীর মন চমকিয়া উঠিল, যেন 
কেহ পাক! বিষ ফৌড়ার উপর কিছু ছোয়াইয়া গেল। 
এলিউ পীর বিহঁসি তেই পো । 
চোরনারি জিমি প্রগটি ন রো ॥ 
লখীন ভূপ কপট চতুরাঈ। 
কোটি কুটিল মনি গুন পড়াঈ ॥ 
গোঈ-_গোপন করিল । রোঈ--কাদে ॥ এমন মনের 
হুখও কৈকেয়ী হাসিয়া লুকাইয়া ফেলিলেন। যেমন 
চোরের স্ত্রী প্রকাশ্যে কাদে না তেমনি । কৈকেয়ী কপট 
করিয়া যে চতুরতা করিলেন, রাজা তাহা লক্ষ্য করিলেন না, 
ফেননা কৈকেয়ীকে কোটি কুটিলের শিরোমণি শিক্ষা দিয়া 
রাখিয়াছিল। 
জগ্যপি নীতিনিপুন নরনাহু। 
নারিচরিত জলনিধি অৰগাহু ॥ 
কপটসনেন্থ বড়াই বহোরী। 
বোলী বিহ্‌সি নয়ন সু মোরী ॥ 
যদিও রাজা নীতি-শাস্বে নিপুণ ছিলেন, তথাপি স্ত্রী 
চরিত্রও ত গভীর সমুদ্রের মত। কৈকেয়ী আবার কপট 
প্রেম বাড়াইয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া হাসিয়া বলিলেন 
মগু মাগু পৈ কহ পিয় কব ন দেহু ন লেন ৷ 
দেন কহেছ বরদান হুই তেউ পাৰত সন্দেছ।॥ 
হে প্রিয়, “চাও, চাও’ বলিতেছ কিন্ত কোনও দিন 
তুমিও দাও নাই, আমিও লই নাই। দুই বর দিবে 
বলিয়াছিলে, তাহাও পাইব কিনা সন্দেহ | 
২৯॥ জানেউ মর্ম রাউ হসি কহল । 
তুম্হহি কোহাব পরম প্রিয় অহঈ ॥ 
থাতী রাখি ন মাগেছ্ছ কাউ। 
বিসরি গয়উ মোহি ভোর আুভাউ ॥ 
কফোহাব--রাগ | থাতী-_গচ্ছিত। ভোর--ভোলা ॥ 
কথার মর্ম বুঝিয়া রাজা হাসিয়া বলেন,-তোমার রাগ 
করিতেই বড় ভাল লাগে। “এই দাও" বলিয়া ত গচ্ছিত 
বর কখন চাও নাই। আর আমার ভোলা স্বভাব, আমিও 
ভুলিয়া গিয়াছি। 
বুঠেছ হমহি দোযু জনি দেতু। 
দুই কৈ চারি মাগি কিন লেহু ॥ 
রঘ্বুকুল রীতি সঙ্গ! চলি আঈ ৷. 
প্রান জান্ছ বরু বচজু ন জাইী ॥ 


রামচরিতিমানস 


আমাকে মিছামিছি দোষ দিও না। দুই কেন, চারট। 
বর চাহিয়া লও না। রথুকুলের এই রীতি বরাবর চলিয়া 
আসিতেছে যে, প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু কথ! টলে না। 
নহি অসত্য সম পাতকপুঞ্জা। 
গিরিসম হোহি' কি কোটিক গুজা ॥ 
সত্যন্ুল সব জুক্কত জুহায়ে। 
বেদ পুরান বিদিত মুনি গায়ে ॥ 
যত পাপই হউক, অসত্যের মত কোনটাই ন্য়। যেমন 
কোটি ক,চ একত্র করিলেও একটা পাহাড়ের সমান হয় না, 
তেমনি অন্য সকল পাপ জড় করিলেও অসত্যের সমান হ্য় 
না। যত কিছু পুণ্য ও সংকার্য আছে, তাহার মূলে 
সত্য--এ কথা বেদ ও পুরাণে জানা আছে এবং মুনিরাঁও 
গান করিয়াছেন। 
তেহি পর রাম সপথ করি আট । 
সুক্ৃত সনেহ অবধি রগুরাঈ ॥ 
বাত দঢ়াই কুমতি হসি বোলী। 
কুমত কৃবিহগ কুলহ জন্গু খোলী॥ 
কুলহ-_ঢাক্‌না। কুবিহগ-_বাজপাখী ॥ তাহার উপর 
আবার অনন্ত-পুণ্যময় ও অসীমপ্রেমময় যে রাম, সেই 
রামের নামে শপথ লইয়াছি। এইভাবে কথাটি আরো 
পাকা করিয়া লইয়া ছুষ্টবুদ্ধি কৈকেয়ী হাসিয়া বলিলেন । 
মনে হইল যেন কুমতিরূপ বাজপাখীর ঢাকা খোলা হইল। 
[ বাজের চোখ ঢাকিয়া রাখা হয়, শিকার দেখিয়া খুলিয়া 
দেওয়া হয়। ] 
ভূপ মমোরথ জুভগ বনু জুথ সুবিহল্ল সমাডু। 
ভিল্লিনি জিমি ছাঁড়ন চহতি বচন ভয়ঙ্কর বাজু ॥ 
রাজার মনোবাঞ্চা হইতেছে সুন্দর বন, তাহাতে সুখরূপ 
পাখীরা আছে। কিরাতিনী সেখানে তাহার বাকারপ 
ভয়ঙ্কর বাজ ছাড়িতে যাইতেছে । 
৩০৪ কজ্ুনঙ্থপ্রানপ্রিয় ভাৰত জীকা। 
দেন্ছ এক বর ভরতহি টীকা ॥ 
মাগউ দুসর বর করজোরী। 
পুরৰহু নাথ মনোরথ মেরী ৷ 
হে প্রাণপতি, আমার মনের কথা শোন। এক বর এই 
দাও যে, ভরতকে রাজটীকা দেওয়া হইবে। হাত ভোড় 
করিয়া দ্বিতীয় বর চাহিতেছি । হে নাথ, আমার মমোরথ 
পূর্ণ করিও । 
তাপসৰেষ বিসেষি উদাসী । 
চৌদহ বরিস রাস্থু বনবাসী ॥ 
জুমি স্ঢুবচন ভূপহিয় সৌকু। 
সদিকর চুঅত বিকল জিমি ফোকু ॥ 


জধোধাাকাণ 


পন্থী বেশ ধরিয়া বিশেষ বৈরাগ্য নিয়! রাম চৌদ্দ 
বৎসর বনবাসী থাকিবে । তাহার মৃদু কথা শুনিয়া রাজার 
মনে শোক উপস্থিত হইল । চাদের কিরণ গায়ে লাগিলে 
চখা যেমন ব্যাকুল হয়, রাজা তেমনি হইলেন। 
গয়উ সহমি নহি কছু কহি আৰা। 
জন্তু সচান বন ঝপটেউ লাবা॥ 
বিবরন ভয়উ নিপট নরপালু। 
দামিনি হনেউ মলঙ্থু তরু তালু ॥ 
গয়উ সহমি-_-শুকাইয়! গেলেন । সচান-_-ছোট পাখী ॥ 
রাজ! শুকাইয়া গেলেন, কিছু বলিতে পারিলেন মা, যেন 
ছোট পাখী ভরা বনে বাজ ঝাপটিয়া পড়িল। রাজা 
একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন, যেন তাল গাছে বাজ পড়িল। 
মাথে হাথ মুদি দোউ লোচন। 
তম্গু ধরি সোচু লাগ জল্গু সোচন॥ 
মোর মনোরথু জর তরু ফুল।। 
ফরত করিনি জিমি হতেউ সমুলা ॥ 
অৰধ উজারি কীন্হি কৈকেঈ। 
দীন্‌হেসি অচল বিপতি কৈ নেঈ ॥ 
নেঈ-_ভিন্রি॥ মাথায় হাত দিয়! দুই চক্ষু বুজিয়া 
রাজা যেন শোকের মুদি হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। 
বলিতে লাগিলেন-_-আমার মনোরথরূপ কল্পতরুতে ফল 
দেখা দিয়াছিল, ফল ধরিতেই হাতী যেন উহ্থাকে মূল 
সমেত নষ্ট করিয়া ফেলিল। কৈকেয়ী, তুমি অযোধ্যা 
উজাড় করিলে, আর বিপদের ভিত্তি গড়িলে। 
কৰনে অবসর ক! ভয়উ গয়উ নারিবিস্বাস। 
জোগ সিদ্ধি ফল সময় জিমি জতিহি অবিষ্ঠানাস ॥ 


কোন অবসরে কি হইল, স্ত্রী-জাতির উপর বিশ্বাস 
চলিয়া গেল, যেমন ষোগসিদ্ধির ফল পাওয়ার সময় অজ্ঞান 
ধতীর সমস্ত নাশ করিয়া দেয় তেমনই । 
৩১৷ এহি বিধি রাউ মনহি মন ঝীথা। 
দেখি কুর্তাতি কুমতি মন্গু মীখা ॥ 
ভরত কি রাউর পুত ন হোহী। 
আনেষঁ মোল বেসাহি কি মোহী ॥ 
ঝাঁখা--ধুঁকিতেছিলেন। বেসাহি--জধ্রদন্ডি ॥ রাজা 
মনে মনে এই ভাবে ধু'কিতেছিলেন। তখন দুরু দ্ধি কৈকেয়ী 
বিষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে বড় রাগ হইল, 
বলিলেন--ভরত কি তোমার ছেলে নয়? আমাকে কি 
দাম দিয়া জোর করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলে? 
জো জুমি সর অস লাগু তুম্হারে। 
কাহে ন ৰোল বচন সভারে॥ 
দেছ উতর অরু কহছু কি নাহী । 
সত্যসন্ধ তুম্হ রছুকুল মাহী” ॥ 


ও 


২৫৭ 


যদি আমার কথা গুনিতেই তোমাকে বাপের মত 
বিধিয়াছে, তবে কথা দেওয়ার সময় সামলাইয়া বল নাই 
কেন? হয় উত্তর দাও, আর নয়ত বল দিব না। তুমি ত 
রথুকুলে সত্যপ্রতিজ। 
দেন কহেছে অব জনি বরু দেহু । 
তজন সত্য জগ অপজস লেহু ॥ 
সত্য সরাহি কহেন্ছু বরু দেনা। 
জানেন্ছু লেইহি মাগি চবেনা ॥ 
আগে বলিয়াছিলে বর দিবে, এখন দিতেছ ন! । তবে 
সত্য ত্যাগ করিয়! জগতে অপযশ লও। সত্যের প্রতিজ। 
করিয়া যখন বর দিতে চাহিয়াছিলে তখন কি ভা্বিয়াছিলে 
যে, আমি চানা (ছোলা ) চাহিয়া লইব ? 
দিবি দধীচি বলি জে! কছু ভাখা। 
তল্গুধন্গু তজেউ বচনপঞ্জ্রাথা। ॥ 
অতি কটু বচন কহত কৈকেঈ। 
মানু লোন জরে পর দেঈ ॥ 
শিবি, দধীচি ও বলি যাহা কিছু বলিয়াছেন, শক্গীয় ও 
সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াও সে কথা, সে প্রতিজ্ঞ! রাখিয়াছেন। 
কৈকেয়ী অতি কটুবাক্য বলিতেছিলেন। মনে হয় যেন 
পোড়া ঘায়ের উপর নূন ছিটাইতেছিলেন। 
ধরম ধুরন্ধর ধীর ধরি নয়ন উপরে রাক়। 
দির ধুনি লীন্হি উসাস অসি মারেজি মোহিকুঠায় ॥ 
ধর্মরক্ষক রাজা ধের্য ধরিয়া চোখ খুলিলেন, কপালে 
করাঘাত করিয়া দীর্ঘশ্বাস লইলেন ও বলিলেন-_এ আমাকে 
বড় কুজায়গায় আঘাত করিয়াছে । 
৩২॥ আগে দীখি জরতি রিস ভারী । 
মনু রোষ তরৰারি উদ্বারী ॥ 
মুঠি কুবুদ্ধি ধার নিঠুরাঈী। 
ধরী কুবরী সান বনাঈ ॥ 
রাজ সম্মুখে দেখিলেন যে, রাণী বন্ড ক্রোধে 
জ্লিতেছেন। মনে হইল যেন ক্রোধরপ তলোয়ার খোলা 
রহিয়াছে। কুবুদ্ধি সে তলোয়ারের মুঠি, আর নিঠুয়ত! 
হইল ধার, মন্থরা উহ! ধরিয়! শানাইয়াছে। 
লবী মহীপ করাল কঠোর।। 
সত্য কি জীবন 'লেইহি মোরা ॥ 
বোলেউ রাউ কঠিন করি ছ্বাতী। 
বান সবিনয় তাজ সোহাতী ॥ 
তাস্থ সোহাতী-_-ঠাহাকে খোসামোদ করিয়া ॥ সেই 
ভয়ঙ্কর ও কঠোর ক্রোধরূপ তলোয়ার দেখিয়া রাজা 
ভাবিলেন, সত্যই কি আমার প্রাণ লইৰে ? রাজা বুক শক্ত 
করিয়া ভখন খোসামুদি করিয়া তাহাকে ছুই কথা বলিলেন 


১৫৮ 


প্রিয়া বচম কস কহলি কুভাতী। 
ভীর প্রতীতি প্রীতি করি হী । 
মোরে ভরতু রামু দুই জাধী। 
সত্য কহউ করি শঙ্কর সাখী ॥ 


প্রিয়া, যাহাতে তোমার উপর প্রীতি ও বিশ্বাস নষ্ট হইয়! 
যায়, এমন কুকথা কেন তুমি বলিতেছ? ভরত ও রাম 
আমার দুই চোখের মত। শঙ্করকে সাক্ষী করিয়া সত্য 
করিয়া বলিছেছি। 
অবনি দূত সৈ পঠউব প্রাতা। 
ধহৃহি বেগি জুনত দোউ স্ৰাত৷ ৷ 
জুদিন সোধি সনু সাজু সজাঈ ৷ 
দেওঁ ভরত কহ রানু বজারী ॥ 
কাল প্রাতে নিশ্চয়ই দৃত পাটাইব। দুই ভাই সংবাদ 
পাইরাই তাড়াঙাড়ি আলিবে। সুদিন দেখিয়া, সব সাজ 
সজ্জা করিয়া, ধুমধাম করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্য দিব । 
লোভু নরামহি: রাজ কর বনত ভরত পর প্রীতি । 
মৈ’ বড় ছোট বিচারি জিয় করত রহেউ হৃপনীতি ॥ 
রামচন্দ্রের রাজ্যের উপর লোভ নাই, আর ভরতের 
উপর ন্বেহও খুব। আমি ছোট বড় বিচার করিয়াই 
রাজনীতি অনুসারে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। 


৩৩ ॥ রাম দপথ সত কহ জুভাউ। 
রামমাতু কু কেউ ন কাউ ॥ 
মৈ' সৰু কীন্হ ভোহি বিজু পুছে। 
তেছি তে পরেউ মনোরথু ছ্ুছে॥ 
ক্টাতে--সেইজন্য | ছুছে-নিক্ষল॥ রামের এক শত 
শপথ লইয়৷ সত্য করিয়া বলিতেছি, রামের মাতা আমাকে 
কখনে| কিছু বলে নাই। আমি তোমাকে না জিজ্ঞাসা 
করিয়। সব করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেইজন্তই আমার 
ইচ্ছা নিশ্ষল হইতেছে । 
রিস পরিহ্‌র অব মঙ্গল সাজ, । 
কছু দিন গয়ে ভরত স্কুবরাজ, ॥ 
একহি বাত মোহি ভুখু লাগা। 
বর দুসর অলমঞ্জস মাগা। 


রাগ ছাড়িগা এখন মঙ্গলসাজে সাজ । কিছুদিন গেলেই 
ভরতের যৌররাঙ্গ্য হইবে। একটা কথাতেই আমার দুঃখ 
হইয়াছে । ভূমি যে দ্বিতীয় বরট! চাহিয়াছ, উহাই দ্বিধার 
কারণ হইয়াছে। 
অজহু হৃদয় জরত তেহি আচা। 
রিস পরিহাস কি সাচেচ্ছ সীচা ॥ 


কছ তঙ্তি রোযু রাম অপর্বাধূ 
কব কোউ কহই রাস্তজঠি সাধু ॥ 


রামচগ্িষ্জমানস 


তোমার গে কথার আচে আমার বুক এখনো 
জলিতেছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি সত্যই 
চাহিয়াছ না তামাসা করিতেছ। তুমি রাগ ছাড়িয়া বল, 
রামের অপরাধটা কি? রামকে ত সকলেই খুব সাধু 
বলিয়া থাকে। 


তুহু সরাহদি করলি সনেহু। 

অব বজনি মোহি তয়উ সন্দেহু ৷ 

জাত সজ্ভাউ অরিহি অলুকূল।। 

সো কিমি করিহি মাতুপ্রতিকুল'! ॥ 

সরাহসি--প্রশংসা কর। মোহি--আমার। ভয়উ-- 

হইল। তুমিও রামের প্রশংসা করিয়া ধাক, তাহাকে স্েহও 
কর। কিন্ত এখন তোমার কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ 
হইতেছে। যাহার স্বভাবে শত্রও অনুকুল হয়, সে মায়ের 
বিরুদ্ধাচরণ কি করিয়া করিবে? 


প্রিয়া হাস রিস পরিহরহি মাগু বিচারি বিবেকু। 
জেহি দেখউ জব নয়ন ভরি ভরত রাজ অভিষেক ॥ 


প্রিয়া, হাসি তামাস! ছা, বুঝিয়া সুঝিয়া বর চাও । 
যাহাতে চক্ষু ভরিয়া এখন স্ডরতের রাজ্যাভিষেক দেখিতে 
পারি তাহা কর। 
৩৪॥ জিঅই মীন বর বারি বিহীম!। 
মনি বিচ ফনিক জিঅই ছুখদশীন। ॥ 
কহউ জুভাউ ন ছল মন মাহী” । 
জীবন মোর রাম বিল্ু নাহী ॥ 
সু্ভাউ-_ স্বভাব ॥ জল ছাড়া মাছ বরঞ্চ বাচিভে পারে, 
দীন দুঃখী হইয়া সাপ মণি বিনা বীচিতে পারে। কিন্ত 
তোমাকে অকপটে বলিতেছি, রাম বিনা আমার জীবনই 
থাকিতে পারে না। 
সম্মুঝি দেখু জিয় প্রিয় প্ৰৰীনা। 
জীব রাম দরস আধীনা॥ 
জুনি স্থুবচন কুমতি অতি জরঈ। 
মনন অনল আছতি ঘ্বত পরী ॥ 
প্রিয়া, তুমি বুদ্ধিমতী। বুঝিয়া দেখ, আমার জীবন 
রামের দর্শনের উপর নির্ভর করে| মৃদুবাক্য শুনিয়! কুমতি 
কৈকেয়ী বড় জলিয়| উঠিলেন। মনে হইল যেন আগুনে 
প্বচাহুতি পড়িয়াছে। 
কহই করছ কিন কোটি উপায়া ৷ 
ইহ । ন লাগিহি রাউরি মায়া ॥ 
দেহু কি লেন অজস করি নাহী’ । 
সোহি ন বহুত প্ৰপঞ্চ জুহাহী’॥ 
লেহু অজস--অযশ লও । করি নাহী-_“'না' বল। 
কৈকেয়ী বলিলেন--কোটা উপায় কর না কেন, এখানে 


জবোধ্যাকান্ড 


তোমাত্ব মায়া খাটিখে না। হয় দাও, আর নয়ত ‘না’ বলিয়া 
অপযশ লও। আমার কাছে বেশী মিথ্যা ভাল লাগে না। 
রাস্গু সাধু তুম্‌হ সাধু সয়ানে। 
রামষাতু ভলি সব পহিচানে ॥ 
জস কোঁদিলা মোর ভল তাকা। 
তস ফলু উন্‌হহি দেউ করি সাকা ॥ 
তাকা--তাকাইয়াছে, দেখিয়াছে। সাকা-_-সংবৎ ॥ 
রাম সাধু, তুমি বুদ্ধিমান ও সাধু আর রামের মা যে ভাল, 
সে পরিচয় ত সফলের কাছেই আছে । কৌশল্যা যেমন 
আমার ভাল দেখিয়াছে, ভেমনি ফল তাহাকেও দিৰ, 
যাহাতে অনেক দিন মনে থাকে । 
হোত প্রীতু ঘুনিবেষু ধরি জেীন রাস্ু বন জাঙি। 
মোর মরন রাউর অজসজু নৃপ সমুঝিয় মন মাহি ॥ 
হে রাজা, মনে রাখি৪, যদি গ্রাতঃকাল হইলে রাম 
মুনি বেশ ধরিয়! বনে না যায়, তবে আমার মরণ ৪ তোমার 
অপযশ হইবে । 
৩৫॥ অস কহি কুটিল ভলঈ উঠি ঠাচ়ী। 
মানহ্ছঁ রোষ তরজিনি বাড়ী ॥ 
পাপ পহায় প্রগট তই সোঈ। 
তরী ত্রোধ জল জাই ন জোট ॥ 
গ্রুগট- উৎপন্ন । জোঈ-_দেখা ॥ এই কথা ৰলিয়৷ 
কুটিল কৈকেয়ী উঠিয়া দীডাইলেন। মনে হইল যেন 
ক্রোধের নদীতে বান দেখা দিল । এ নদী পাপের পাহাড়ে 
উৎপন্ন ও এত ক্রোধের জলে ভরা যে তাকান যায় না। 
দোউ বর কুল কঠিনহঃ ধারা। 
ভৰর কুবরী বচন প্রচার! ॥ 
ঢাহত তৃপরূপ তকরুম্বূলা। 
চলী বিপতিবারিধি অনুকুল ॥ 
এই নদীর দুই পাড় হইতেছে ব্রদান, কঠিন জেদ স্রোত, 
মন্বরার বাক্য জলের পাক । রাজারূপ গাছকে ক্রোধ-নদী 
মূলসমেত তুলিয়া ফেলিয়া বিপদ-সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিল। 
লধী নরেস বাত সব সাচী। 
তিয়জিন্জ মীচু সীস পর নীচী॥ 
গহি পদ বিনয় কীন্হি টৈঠারী । 
জমি দিন কর কুল হোসি কৃঠারী ॥ 
ভিয়মিন্ব স্ত্রীর আকারে । মীচু--বৃত্যু। সীসপর-_ 
মাথার উপর। জনি হোসি-হুইও না॥ রাজা বখন 
দেখিলেন, ভামালা নয়, কথা সত্যই, খন বুঝিলেন স্ত্রীর 
হাতে মৃত্যু মাথার উপর নাচিতেছে। রাজ! তাহার হাত 
ধরিয়া মিনতি করিয়া! বসাইলেন। বলিলেপ-_হূর্ধবংশের 
কুঠারের মত হুইও দা। 


২৫৯ 


মাগুড মাথ অবহী” দেওঁ তোষী। 
রামবিরহ জনি মারসি মোহী ॥ 
রাখু রাম কহ জেহি তেহির্ভাতী। 
নাহিত জরিহি জনয ভরি ছ্ছাতী ৷ 
যদি মাথা চাও ত এখনি তোনাকে দিতেছি । রামের 
বিরছে ষেন আমাকে মারিও না। রামকে যেমন ভেমঙ্গ 
করিয়া রাখ, না হইলে জন্ম-ভর তোমার হৃদয় লিবে। 
দেখী ব্যাধি অসাধি নৃপ পরেউ ধরনি ধুনি মাথ। 
কহত পরম আরতবচন রাম রাম রঘুনাথ ॥ 
রাজা বখন দেখিলেন যে এ ব্যাধি অসাধ্য, তখন মাথা 
চাপড়াইয়৷ মাটিতে পড়িয়া গেলেন, আর অতি দীন বাকো 
বলিতে লাগিলেন--হে রাম, হে রাম, হে রখনাথ। 
৩৬॥ ব্যাকুল রাউ সিখিল সব গাত1। 
করিনি কলপতক্ণ মনর্ মিপাত। ॥ 
কণ্ঠ সুখ মুখ আৰ নবানী। 
জন্গু পাঠীলু ঈীনু বিন পানী ॥ 
রাউ-রাজা। পাঠীন--মাছ ॥ রাজা ব্যাকুল হইলেন, 
উাহার সকল শরীর এলাইয়া পড়িল। মনে হইল যেন 
কল্পতরুকে হাতী উপড়াইয়। ফেলিয়াছে। ক শুকাইয়। 
গেল, মুখে কধা আসিল না। তাহার অবস্থা জল বিনা 
মাছের অবস্থার মত কষ্টকর হইল । 
পুনি কহু কটু কঠোর টঠককেঈ। 
মনঙ্ছ ঘায় ম্ছ 'মাহুরু দেটী ॥ 
জে” অস্তহু অস করতব রহেউ। 
মীগুমাগু তুম্‌হ কেহি বল কহেউ ৷ 
করতব রহেউ-_কর্তব্য ছিল। কেহিবল---কি সৰ বল॥ 
আধার কৈকেয়ী কথ! বলিতে লাগিলেন। মনে হইল 
ষেন খায়ে ৰ্ষি দেওয়া হইতেছে। বলিলেন--যদি শেষে 
এমনি কাতরতাই করিবে, তবে “চাও চাও” এ কথা 
কিসের জোরে বপিতেছিলে ? 
দুই কি হোই এক সময় ভূুআল।। 
হ'লব ঠঠাই ফুলাউব গালা ॥ 
দানি কহাউব অকু রূুপনা। 
হোই কি ষেম কুল রৌতাঈ ॥ 
হনব ঠঠাই--হাপি ঠাট্রা করিবে। কহাউব -বলাইবে। 
রৌতাঈ-_শুর বীরত্ব ॥ হে রাজন্‌, ছইই কি একসঙ্গে হয়? 
হাসি ঠাট্টা করিবে আবার গালও ফুলাইবে ? দান্ত! বলিয়া 
খ্যাতিলাভ করিবে আবার ক্লপণ হইবে ? শুরবীর হইবে 
আবার মঙ্গল কুশলও চাহিবে? 
ছাড়ছ বচনু কি ধীরভু ধয়নু। 
জনি অবলা কিমি ফরুন। করছ 


২৬৪ 


তন্তু তিয় তনয় ধাষ্ু ধম ধরমী। 
সত্যসন্ধ কহঁ তৃনসম বরনী ॥ 


হয় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কর, আর নয় ত ধৈর্য ধর। 
স্রীলোকের মত কাতর হইও না। যে সত্যরক্ষাকারী 
তাহার কাছে শরীর, স্ত্রী, পুত্র, ধাম, ধন ও ধরণী তৃণের 
সমান গণ্য । 
মরমবচন জনি রাউ কহ কছ কচু দোযু ন তোর । 
লাগেউ তোহি পিসাচ জিমি কাল কহাৰত মোর ॥ 
মর্মান্তিক কথা গুনিয়া রাজা বপিলেন-_ তোমার কোনও 
দোষ নাই । তোমার পিছনে পিশাচ লাগিয়াছে। আমার 
মৃত্যু তোমাকে দিয়া কথা বলাইতেছে। 
৩৭॥ চহত ন ভরত ভুূপতহি ভোরে। 
বিধিবস কুমতি বলী জিয় তোরে॥ 
সো সব মোর পাপপরিনাম্বু। 
ভয়উ কুঠাহর জেহি বিধি বামু।॥ 
কুঠাহর--কুসময় | বামু-_বিরূপ ॥ ভরত ত ভুলিয়াও 
রাজ্য চায় না, অদৃষ্টবশে তোমার মনেই কুমতি বাসা 
লইয়াছে। এ সকল আমারই পাপের পরিণাম । নসেইজন্ত 
কুসময়ে বিধি বিরূপ হুইয়াছেন। 
জুবস বদিছি ফিরি অৰ্ধ জুহাঈ। 
সব গুনধাম রাম প্রভুতাঈ ॥ 
করিহহি ভাঈ সকল সেৰকাই। 
হোইহি তিহুঁ পুর রামবড়াঈ ॥ 
কালে সকলই হইবে। সুন্দর অযোধ্যাপুরীতে পুনরায় 
সুন্দর বাস বলিবে। সকল গুণের আধার রামচন্জের 
প্রভূত ও হইবে । সকল ভাইয়েরা! রামের সেবা করিবে। 
তিনলোকে রামের মহত্ব ছাইবে। 
তোর কলম্কু মোর পছিতাউ। 
স্কুয়ছ ন মিটিছি ন জাইহি কাউ ॥ 
অব তোহিনীক লাগ করু সোই । 
লোচন ওট বৈঠু মুহু গোঈ ॥ 
মুয়হ--করিলেও। কাউ--কখনো | নীক-_ভাল। 
ওট-_আড়াল। গোউঈ--ঢাকিয়া॥ সকলই হইবে, 
কেবল তোমার কলঙ্ক, আর আমার মনস্তাপ মরিলেও 
মিটবে না, কখনো! যাইবে না। এখন তোমার যাহা ভাল 
লাগে তাহাই কর, আর মুখ ঢাকিয়া চোখের আড়ালে 
বইস। 
জব লি জিঅউ কহর্ত করজোরী । 
ভব লগি জমি কু কফেলি বছোরী ॥ 
ফিরি পছতৈহলি অন্ত অভানী। 
মারলি গাই নহাক়্হি লাসী ॥ 


রামচরিতমানম 


মারসি--মারিতেছ। নহারু--তাত | তোমাকে হাত- 
জোড় করিয়া বলিতেছি, যতদিন বাচিব ততদিন আমাকে 
আর কিছু বলিও না। ও অভাগী, শেষকালে ত তোমাকে 
অন্থভাপ করিতে হইবেই। তুমি তাঁত (অন্ত) পাওয়ার 
জন্যই গাই মারিয়া ফেলিতেছ। 


পয়েউ রাউ কহি কোটিবিধি কাহে কয়সি নিদাু। 
কপটসয়ানি ন কহুতি কছু জাগতি মনু মসাচু ৷ 


রাজা কোটি প্রকারে বলিলেন--কেন সর্বনাশ করিতেছ ? 
তার পর মাটিতে পড়িয়া গেলেন। কপটজ্ঞানী কৈকেয়ীয় 
মুখে কথ! নাই, যেন সে শ্মশানে সিদ্ধি পাওয়ার জন্য মৌনী 
হইয়া জাগিয়া আছে। 


৩৮॥ রাম রাম রট বিকল ভুআদু। 
জল্গু বিল্গু পঙ্খ বিহঙ্গ বেহালু ॥ 
হৃদয় মনাৰ ভোরু জনি হোঈ। 
রামহি জাই কহই জনি কোঈ ॥ 
মনাব--মানত করিতে লাগিলেন। জনি কোঈ-_ 
বলে নাধেন ॥ “রাম রাম” বলিয়া রাজা অবশ হইয়া 
পড়িলেন। তাহার অবস্থা পাখাশুন্য পাখীর মত বেহাল 
ছইল। মনে মনে মানত করিলেন যে, প্রাতঃকাল ষেন 
না হয়, রামকে যেন এ সংবাদ কেহ না দেয়। 
উদয় করছ জনি রৰি রঘুকুলগুর । 
অৰধ বিলোকি ভুল হোইহি উন ॥ 
ভুপঞ্জীতি টককঈ কঠিনাঈ। 
উভয় অবধি বিধি রচী বনাঈ ॥ 


হে রধুকুলগুরু সুর্য, তুমি যেন উদয় হইও না, কেনন! 
উঠিলেই অযোধ্যার অবস্থা দেখিয়া তোমার বুকে বড় ব্যথা 
লাগিবে। রাজাকে প্রেমের ও কৈকেয়ীকে নিঠুরতার চরম 
সীম! করিয়া যেন বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
বিলপত মৃপহি ভয়উ ভিনুসারা। 
বীনা বেজু সম্ম ধুনি দ্বারা ॥ 
পঢ়হি ভাট গুন গাৰহি গায়ক । 
জুনত নৃপহি জন্ণু লাগহি সায়ক ॥ 
ভিম্থসারা প্রাতঃকাল। সায়ক--বাণ॥ রাজার 
বিলাপ করিতে করিতে ভোর হইল । বীণা, বেণু ও শঙ্খ- 
ধ্বনিতে ভোরের সুচনা করা হইল। ভাট ষশ পাঠ 
করিতেছিল, গায়কেরা গুণগান করিতেছিল। গে সকল 
শব রাজার কানে বাণের মত বিধিল | 
সজল সকল জুহাহি ন কৈসে। 
সহগামিনিহি বিভূষন টসে ॥ 
তেছি নিলি নী'দ পরী নহি কাছু। 
রামদরস লালসা উচাডু। 


অষোধ্যাকাণ্ড 


যে সহমরণে যাইতেছে, তাহার গায়ের ভূষণ যেমন 
অশোভন দেখায়, এই সকল তেমনি অশোভন দেখাইতে- 
ছিল। সেই রাত্রে কেহই ঘুমায় নাই, সকলে রামের দর্শন 
পাওয়ার লাপসায় উৎসাহিত হইয়াছিল । 
দ্বার ভীর সেবক সচিব -হহি' উদিত রবি দেখি । 
জাগে অজঙ্থ ন অৰধপতি কারন কৰন বিসেখি ॥ 
অজছ'--এখনও। বিসেখি-_বিশেষ ॥ সর্ব উঠিয়াছে 
দেখিয়া রাজদ্বারে সেবক ও মন্ত্রীর ভিড় হইল। সকলে 
ভাবিল, আজ এখনো! অযোধ্যাপতি জাগিতেছেন না, ইহার 
বিশেষ কারণ কি? 
৩৯॥ পছিলে পহর ভূপু নিত জাগা । 
আক হমহি বড় অচরজ্জু লাগ! ॥ 
জাছ জুমস্ত জগাবছ জাঈী। 
কীজিয় কাজ রজায়স্ পাঈ ॥ 
রাজা প্রতিদিন শেষ প্রহরে জাগেন । আজ আমাদের 
কাছে বড় আশ্চর্য লাগিতেছে। যাও, সুমন্ন, রাজাকে গিয়া 
জাগাঁও, রাজার আন্ত! লইয়া কাজ কর। 
গয়ে সুমন্ত তব রাউর পাহী'। 
দেখি ভয়াবম জাত ডেরাহী” ॥ 
ধাই খাই জন্ম জাই ন হের।। 
মানহু বিপতি বিষাদ বসের! ॥ 
বসেরা--বাসা বাধিয়াছে ॥ সুমন্ত রাজার মহলে 
গেলেন। রাজপুরী ভয়ানক বোধ হইতেছিল, তিনি ভয় 
পাইলেন। বাঁজপুরী যেন খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ছুটিয়া 
আসিতেছে, তাকান যায় না। মনে হয় যেন রাজপুরীতে 
বিপদ ও দুঃখ বাসা বাধিয়াছে। 
পুছে কোউ ন উতরু দেঈ। 
গয়ে জেহি ভবন ভুপ ঠককেনঈ ॥ 
কহি জয় জীৰ টৰঠ সির নাঈ। 
দেখি ভুপ গতি গয়উ সুখাই ॥ 
জিগ্জাসা করিলেও কেহ কোনও উত্তর দিতেছে না। 
যে বাড়ীতে রাজা ও কৈকেয়ী ছিলেন সেই বাড়ীতে সুমন্ত 
গেলেন । জয় জীব” বলিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। 
রাজার অবস্থা দেখিয়! মন্ত্রী শুকাইয়! গেলেন। 
সোচ বিকল বিবরন মহি পরেউ। 
মানু কষলমুলু পরিহরেউ ॥ 
সচিৰ সভীত সকই নহি পুষ্থী। 
বোলী অজ্জভভরী সুভদুহী ॥ 
অন্ুভভরী-_অনুভ ভরা। সুভছছী-__স্থভশৃন্ট ॥ রাজা 
শোকে ব্যাকুল ও বিধর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন। 
মনে হয় যেন পদ্মফুল নাল-ছাড়া হইয়া পড়িয়া আছে। 


২৬১ 


ভয়ে মন্ত্রী কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। শুভশৃল্কা 
অশুত্তপূর্ণা কৈকেয়ী তখন কথা বলিলেন । 
পরী ন রাজহি নী'দ নিসি হেতু জান জগদীজ। 
রায় রাম্ু রটি ভোকু কিয় কহই ন মরষু মহী ॥ 
পরী ন নী'দ--ঘবম হয় নাই ॥ রাজার রাত্রে ঘুম হয় 
নাই, ইহার কারণ ঈশ্বর জানেন। “রাম রাম" বলিয়! 
ভোর করিলেন। রাজা কাহাকেও হুঃখের কি কারণ তাছ 
বলিলেন ন|। 
৪০৷ আনহু রামহি বেগি যোলাঈ। 
সমাচার তব পূছেছ আজ ॥ 
চলেউ সুমন্ত, রায়ক্লখ জানী। 
লখী কুচালী কীন্হি কছু রানী ॥ 
রাজা বলিলেন--রামকে শীঘ্র ডাকিয়া দাও, ঘেন 
আসিয়া সমস্ত সংবাদ জানিয়া লয়েন। ইহাই রাজার ইচ্ছা, 
এই বুঝিয়া স্রমন্থ চলিলেন। স্ুমন্ত্র ইহাও লক্ষ্য করিলেন 
ষে, রাণী কিছু মন্দ চাল চালিয়াছেন। 
সোচ বিকল মগ পরই ন পাউ। 
রামহি বোলি কহিহি কারাউ॥ 
উর ধরি ধীরজ গয়উ দুআরে। 
পূছহি' সকল দেখি মমমারে ॥ 
শোকবশে রাস্তায় তাঁহার পা পড়িতেছিল না। 
ভাবিতেছিলেন, রামকে ডাকিয়া রাজা কি বা বলিবেন। 
ধৈর্য ধরিয়া দুয়ারে গেলেন। তাহাকে মন-মরা দেখিয়া 
সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন-_কি হইয়াছে? 
সমাধান করি সো সবন্ধী কা। 
গয়উ জহ দিন কর কুল টীকা । 
রাম আুমন্ত্রহি আৰত দেখ!। 
আদর কীন্হ পিতাসম লেখ ॥ 
সুমন্ত্ৰ সকলের কথার জবাব দিয়া, যেখানে সুর্যবংশের 
তিকল রাম থাকেন সেখানে গেলেন । রাম সুমস্তরকে 
আসিতে দেখিয়া তাহাকে পিতার ন্যায় আদর করিলেন। 
নিরখি বদল কহি ভূপরজাঈ। 
রঘু কুল দীপহি চলেউ লেবাঈ ॥ 
রাম কুঁভাতি সচিব সঙ্গ জাহী'। 
দেখি লোগ জহ' তহ বিলখাহথী” ॥ 
রামের মুখ দেখিয়া ও রাজার আজ্ঞ৷ জানাইয়! সুমন্ত 
তাহাকে লইয়! চলিলেন। রামচন্দ্রের মন্ত্রীর সহিত যাওয়ার 
ধরনট! ভাল নয় দেখিয়া চারিদিকে সকল লোক ছুঃখিত্ত 
হইল। 
জাই দেখি রঘু বংস মনি নরপতি মিপট কুলাু। 
সহমি পরেউ লখি লিংছিনিহি অজ বৃ গাদা ॥ 


৬২ 


রাম গিয়া দেখিলেন, রাজা: অত্যন্ত খারাপ সাজে 
রহিয়াছেন। মনে হইল যেন লিংহিনীকে দেখিয়া বুড়া 
হাতী মুসড়াইয়। পড়িয়| গিয়াছে । 
8১॥ সুখহি' অধর জরহি সবু অঙ্র, । 
মনহু দীন মনিহীন ভুঅঙ্গ, ॥ 
সরুখ সমীপ দেখি ঠককেউ। 
মান মীচ ঘরী গনি লেক্ট ॥ 
তৃঞঙ্গ--ভুঙ্গঙ্গ, সাপ | সকুখ--ক্রদ্ধ। মাঁচু-যৃত্যু ॥ 
রাজার ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর জলিতেছে, 
তিনি যেন মপিজীন সাপের মত দীন হইয়া আছেন । 
রাজার নিকটেই ক্রদ্ধা কৈকেয়ী বসিয়া আছেন । মনে 
হইল যেন মৃত্যুই সময় গুনিতেছে। 
করন ময় যুছু রাম ক্ছুভাউ। 
প্রথম দীখ দুখ সুনা ন কাউ ॥ 
তঙ্দপি ধীর ধরি সমউ বিচারী। 
পুরী মধুর বচন মহতারী ॥ 
করুণাময় রাচন্দ্রের স্বভাৰ নরম, আর এই প্রথম দুঃখ 
দেখিলেন। পূর্বে এপ কখন শোনেনও নাই। ভবু৪ 
ধৈর্য ধরিয়া সময় বিচার করিয়া মাতাকে মধুর বচনে 
জিজ্ঞাসা করিলেন 
মোহি কছ মাতু তাত দুখ কারনু। 
করিয্স জতন্ু জেহি হোই নিবারক্ষু ॥ 
ঘআমচ্ছ রাম সব কারন এতু । 
রাজহি তুম্হ পর বহুত সনেহু ॥ 
মা, পিতার ছুঃখের কারণ কি আমাকে বলুন । যাহাতে 
তাহা নিবারণ হয়, সেই চেষ্টাই করা যাটক। কৈকেয়ী 
বলিলেন-রাম, শোন | সে কারণ এই যে রাজার তোমার 
উপর বড়ই ভালবাসা । 
দেন কহেন্হি মোহি ছুই বরদান1। 
মাগেউ জে কছু মোহিন্সহান।॥ 
সে! সুনি ভয়উ ভূপউর সোচু। 
ছাড়ি ন সকহি তুম্হার সংকোচু ॥ 
আমাকে ছুইটী বর দিবেন বলিয়াছিলেন। আমার 
যাহ! ভাল লাগে আমি তাহা চাহিযাছি। তাহা শুনিয়া 
রাজার মনে দুঃখ হইয়াছে । তোমার জন্ত সঙ্কোচ 
যাইতেছে না। 
গত সমেছ ইত বচন্ু উত সন্কট পরেউ নরেজু। 
সকছ ত আয়ন ধরছ সির মেটহ কঠিন কলেজ ॥ 
একদিকে ছেলের জন্য ভালবাসা, অপরদিকে নিজের 
দেওয়া প্রতিজ্ঞা, রাজা এই দুইয়ের মধ্যে সক্কটে পড়িয়াছেন। 
বদি পার তবে রাজার আজ্ঞা মাথার লও, কঠিন হুঃখ মিটাও। 


রামচয়িতমানস 


৪২॥ নিধরক বৈঠি কহই কটুবানী।' 
জুনত কঠিনত1 অতি অকুলামী ॥ 
জীভ কমান বচন সর নানা। 
মনু মহিপু মৃদু লচ্ছ সঙ্গান।। 


নিধরক-_বিনা শঙ্কায় ॥ অর্লেশে সোজা বসিয়া কটুকথা 
বলিতে লাগিলেন। সে কঠিন কথা শুনিয়া কঠিনত। 
নিজেও আকুল হয়। কৈকেয়ীর জিহবা! যেন ধক, তাহার 
কথা উহার বাণ, আর রাজার কোমল মন উহার লক্ষ্য 
জন্গু কঠোর পল্ু ধরে দরীরূ ৷ 
সিখই ধলুষবিদ্য। বরবীর ॥ 
সব প্রসন্থু রঘুপতিহি সুনাই। 
বৈঠি মনু" তু ধরি নিঠুরাঈী॥ 
যেন কঠোরতা শে যোদ্ধার শরীর ধারণ করিয়া 
ধ্চধিগ্ঠা শিখিতেছিল । ককেরী শ্রীরামচন্ত্রকে সকল কথা 
পুনাইলেন। মনে হইল কঠোরতা শরীর ধরিয়া বসিয়া আছে। 
মন মুজুকাই ভানু কুল ভানু। 
রামু সহজ আনন্দ নিধানু॥ 
বোলে বচন বিগত সব দূষন । 
সবদুমঞ্ধুল জম্মু বাগবিভূষন ॥ 
স্বভাবতঃই আনন্দের আলয় সুর্যকলের সর্ব রাম মনে 
মনে হাসিয়া সকলদোষশূহ্য সরস্বতীর ভূষণস্বরূপ মত মধুর 
বাকো বলিলেন 
কুক জমনী সোই সুত বড়ভাগী। 
জে] পিতু মাতু ৰচন অন্জরাগী॥ 
তনয় মাতু পিতু তোষনি হার!। 
দুলভ জননি সকল সংসার! ॥. 
মা, শোন। সেই পুত্র ৰড় ভাগ্যবান, যে মাতাপিতার 
কথায় শ্রদ্ধা দেখায়। মাতাপিতার সেবা করে, এমন পুত্র 
সারা সংসারে দুর্লভ | 
সুনিগন মিলনু বিমেষি বন সবহি ভাতি হিত মোর। 
তেহি মহ পিতৃ আয়ন্জু বহুরি সম্মত জননী তোর ॥ 
মা, বন বিশ্ষে করিয়া মুনিগণের মিলনের গ্থবান। 
উহাতে আমার সকল রকমে ভাল হইবে। তাহাতে 
পিভার আজ্ঞা আছে, আবার তোমারও সম্মতি রহিয়াছে । 
৪৩॥ ভরতু প্রানপ্রিয় পাবহি রাজু। 
বিধি সববিধি মোহি সনমুখ আজ, ॥ 
জো” ন জাউঁ বন এীসেহু কাজা। 
প্রথম গনিয় সোহি মুঢ় সমাজা ॥ 
সন্মুখ --প্রসন্ন, সন্তষ্ট | এসেহ--এমন ॥ প্রাণপ্রিয় 
ভরত রাজ্য পাইবে । বিধাতা আজ সকল প্রকারেই আমার 
প্রতি সন্তু্ট। এমন কাজেই যদি বনে না যাই, তৰে আমি 
মুর্থদের মধ্যে প্রধম যলিয়া গণ্য হইব | 


অযোধ্যাকাণ্ড 


সেৰহি অরওড কলপতর ত্যাগী । 
পরিহরি অস্থৃতু লেহি বিযু মীগী ॥ 
তেউ জ পাই অল সমউ চুকাহী' । 
দেখু বিঢারি মাতু মন মাহী" ॥ 
আপনি মনে মনে বিচার করিয়া দেখুন, যদি কেহ 
কর্পতর ত্যাগ করিয়! এর লয়, যদি কেহ অমৃত ত্যাগ 
করিয়া বিষ চাহিয়া লয়, সেঞ এমন অবসর পাইলে ভূল 
করে না| | 
অন্ব এক দুখু মোহি বিসেখী ৷ 
নিপট বিকল নরনায়কু দেখী ॥ 
খোরিহি বাত পিভহি দুখু ভারী । 
হোতি প্রতীতি ন মোহি মহতারী ॥ 
নিপট-সম্পর্ণ। নর-শাষকু-রাজা | গ্রাতীতি-- 
বিশ্বাস ৷ ম1, রাজাকে অত্যন্ত ব্যাণুল দেখিয়া আমার 
বিশেষ দুঃখ হইতেছে । কথাটা সামান্য, আর তাহার জন্ত 
পিতার এত বিষম তব! মা, আমার বিশ্বাস হইতেছে না। 
রাউ ধীরু গুন উদধি অগাধু। 
ভা মোহি তে কছু বড় অপরাধ ॥ 
তা তেঁ মোহি ন কহুত কছু রাউ। 
মোরি সপথ তোহি কন্ু সতিভাউ ॥ 
রাজ। ধীর ও অগাধ গুণের সমুদ্রের মত । সেইজন্ত 
ঠাহার ব্যাকুলতা দেখিয়। মনে হয়, যেণ আমার কোনও বড় 
অপরাধ হইরা থাকিবে । তাই রাজা আমার সহিত কথা 
বলিতেছেন ন!। আমার শপথ, £মি সত্য করিয়া বল । 
সহজ সরল রখুবরবচন কুমতি কুটিল করি জান। 
চলই জেক জিমি বত্রগতি জছ্যপ্সি সলিল সমান ॥ 
রামের কথ! ত স্বভাবতঃই সরল, কিন্তু কুমতি কেকেয়ী 
উহ! বাঁক| বলিয়! ধরিয়া! লইল । যেমন জল সমান, তবুও 
জোক জলের উপর বক্তগতিতে চলে। 
8৪ ॥ রহসী রানি রামরুখ পাইী। 
ধোলী কপটসনেহু জনা ॥ 
সপথ তুম্হার ভরত কই আদ্দ। 
হেতু ন দূসর নৈ কু জান! ॥ 
রহসী--প্রসন্ন । রামরুখ--রামের ইচ্ছা ॥ রাণী রামের 
সম্মতি পাইয়া! সন্ত হইলেন। কপট গ্পেহ জানাইয়া 
বলিলেন-:তোমার ও ভরতের শপথ, রাজার দুঃখের অন্ত 
কোনও কারণ আমি জানি না। 
তুম্হ অপরাধ জোগু নহি তাতা। 
জননী জনক শগ্পু জখ দাতা ॥ 
রাম সত্য সবু জে! কষ্ু কহহু । 
তুষ্হ পিতু মাতু ৰচন রত অহ 
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হে তাত, তুমি অপরাধেঘ্ধ যোগা নও, তুমি জননী, 
জনক ও ভাইদের সুখই দিয়া থাক। হে রাম, তুমি যাহা 
কিছু বল তাহাই সতা, তুমি পিতামাতার কথার অনুরক্ত। 
পিতহি বুঝাই কহকু বলি সোজ। 
চৌথেপন জেহি রজব মস্বোঈ॥ 
তুম্‌হ দম সুঅন জ্ুরূত জেহি দীন্হে। 
উচিত ন তাস্সু নিরাদরু কীন্ছে॥ 
চৌথেপন--শেষ বয়সে । অজসু--অযশ। সুঅন-_-হৃঙ, 
পত্র । স্ুকৃত-_পৃণ্য ॥ তোমার বালাই লইতেছি। পিতাকে 
বুধাইয়া তাহাই কর, যাহাতে শেষ বয়সে অযশ না হুয়। 
যে পুণ্য তোমার মত পুত্র দিয়াছে, সে পুণের অনাদর কর! 
উচিত নয়। 


লাগহি কুস্ুখ বচন সুভ কৈসে। 
মগহ গয়াদিক তীরথ জৈসে॥ 
রামহি মাতুবচন সব ভায়ে। 
জিমি জরসরিগত সলিল জুহায়ে ॥ 


নগঠ--মগধ। ভায়ে--ভাপ ॥ মগধাদি খারাপ দেশে 
গয়াদির মত সতীর্থ যেমন লাগে, কৈকেয়ীর কুমুখ হইতে 
ভাল কথ! তেমনি লাগিল। রামের নিকট মাতার সকল 
কথ! ভাল লাগিল, যেমন গঙ্গার আোতে মন্দ জল পড়িলেও 
ভাল হইয়! যায় তেমনি । 
গই সুকুছ! রামহি জুমিরি নৃপ ফিরি করৰট লীন্হ। 
সচিৰ রাম আগমন্গু কহি বিনয় সময়সম কীন্হ ৷ 
করবট পীন্হ__পাশ ফিপিলেন। ম্ছা কাটিয়া গেলে 
রামকৈ স্মরণ করিয়া রাজা পাশ ফিরিলেন। সেই সময়ে 
সমন্ত্র রাম আসিয়াছেন, এই সংবাদ দিয়া সময়-উপযোগী 
বিনয় করিলেন । 
৪৫ ॥ অবনিপ অকনি রামু পগুধারে। 
ধরি ধীরক্কু তব নয়ন উদ্ধারে ॥ 
সচিৰ সভারিরাউ বৈঠারে। 
চরন পরত নৃপ রামু নিহারে॥ 
অবনিপ- রাজা । অক নি--শুনিয়া। পগুধারে--আসি- 
যাছে। ভধায়ে-_খোলেন ॥ রাজা যখন শুনিলেন যে, রাম 
আলিয়াছেন, তখন ধৈর্য ধরিয়া চোখ খুলিলেন। মন্ত্রী 
রাজাকে সামলাইয়! লইয়! বসাইলেন। তখন রাম প্রণাম 
কৰিতে রাজা ক্তাহাকে দেখিলেন। 
লিয়ে সনেহবিকল উর লাঈ। 
গঞ্জ মনি মনন ফনিক ফিরি পা ॥ 
রানি চিতই রহেউ নরনাস্কু। 
চলা বিলোচন বারিপ্রবাহ ॥ 
স্নেহে ব্যাকুলভাবে রামকে এমন করিয়া বুকে লইলেন, 
যেন সাপ তাহার হারান মণি ফিরিয়া পাইল। াশরখ 
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রাঁমকে দেখিতেই পাগিলেন, চোখ দিয়া জলশ্রোত 
পড়িতে লাগিল ৷ 

মোৌকবিবস কছু কহই নপার৷। 
হৃদয় লগাৰত বারহি বার! । 
বিধিহি মমাৰ রাউ মন মাহী” ॥ 
জেহি রঘুমাথ ন কানন জাহী'। 
শোকের জন্য কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, 
বারবার ভীহাকে কেবল বুকে লইতে লাগিলেন। বিধাতার 
নিকট রাজা কেবল এই মিনতি করিতেছিলেন, রাম যেন 
বনে না ষান। 
জুমিরি মহেসহি কহই নিহোরী। 
বিনভী জনন সদীসিব মোরী ॥ 
আজ্ঞতোযষু তুম্হ অবঢর দানী । 
আরতি হরছ জীনজন জানী ॥ 
নিহোরী--মিনতি করা। অবঢর--অসীম। জন- ভক্ত ॥ 
মহেশ্বরকে শ্মরণ করিয়া বিনয় করিয়া বলিলেন_-হে 
সদাশিব, আমার মিনতি শোন। হে আশুতোষ, অপরে 
যাহা দিতে পারে না তুমি নিঃসঙ্কোচে তাহা দিয়া থাক, 
দীন ভক্তের দুঃখ নাশ কর। 
প্রেরক সব কে হৃদয় মে! মতি রামহি দেহু । 
বচছু মোর তঙ্জি রুহি ঘর পরিহরি সীলু সনেহ্ছ ॥ 
তুমি সকলের হৃদয়ের ইচ্ছা প্রেরণ করিয়া থাক। 
রামকে এমন মতি দাও যে, আমার কথা অবহেলা করিয়া 
শীল ও ভক্তি ত্যাগ করিয়া! যেন সে ঘরেই থাকে । 
৪৬ অজস হোউ জগ জুজস নসাউ | 
নরক পরউ বক্ষ জুরপুরু জাউ ॥ 
সব ছুখ দুসহ সহাবনথ মোহী'। 
লোচন ওট রাম জনি হোহী' ॥ 
ওট--আড়াল ॥ সুযশ নাশ হউক, অপযশ হয় ত 
ভাহাও ভাল। নরকেই পড়ি বা ম্বর্গেই যাই, তাহাতে 
ক্ষতি নাই। আমাকে ষত দুঃসহ দুঃখ সহাইতে হয়, 
ভহা সহাও। কিন্তু রাম যেন চক্ষের সম্মুখ হইতে 
জাড়াল নাহয়। 
অস মন গুমই কাউ নহি বোলা। 
সীপর পাত সরিস মন ডোল! ॥ 
রথুপতি পিতহ্ছি প্রেম বস জানী। 
পুমি কু কহহি মাতু অমুমানী ॥ 
এইভাবে রাজ! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
তিনি কিছু বলিলেন না, তাহার মন পাতার মত কাপিতে 
লাগিল। রামচন্দ্র পিতাকে শ্নেহমগ্ন দেখিয়া মনে করিলেন, 
মাহয়স্ক আবার কিছু ( কটুবাক্য ) বলিবেন। 


রাঁসচারঙ মানস 


দেস কাল অবসর অনুসারী । 
বোলে বচন বিনীত বিচারী ॥ 
তাত কহউ কদ্ু কহউ ডিঠাঈ। 
অন্গুচিত ছমব জানি লরিকাঈ | 


ঢিঠাঈ--ধৃষ্ঠত। । ছমব--ক্ষমা করিবেন । লরিকাঈ-_ 

ছেলেমান্ষ ॥ স্থান, কাল ও অবসরের উপধূক্তত! বিচার 
করিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন--হে পিতা, ধৃষ্টতা করিয়া 
কিছু বলিতেছি। যদি অনুচিত হয়, তবে ছেলেমান্ৃষ 
বলিয়া ক্ষমা করিবেন । | 

অতি লঘু বাত লাগি ছুথু পাৰ!। 

কাছ ন মোহি কহি প্ৰথম জনাৰ ॥ 

দেখি গোসাইহি পূছিঁ মাত।। 

সুনি প্রসন্ধু ভয়ে সীতল গাতা ॥ 


আপনি অতি সামান্ত কথার জন্তু দুঃখ পাইয়াছেন। 
আমাকে প্রথমেই কেন শোনান নাই? আপনার অবস্থা 
দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্যাপার শুনিয়া! শরীর 
শীতল হইল। 


মঙ্ললসময় সনেহবস সৌচু পরিহরিয় তাত। 
আয়জ দেইয় হরষি হিয় কহি পুলকে প্রভুগাত ॥ 


হে পিতা, মঙ্গলসময়ে স্নেহের বশে ছুঃখ করিবেন না, 
আনন্দিত মনে আজ্ঞা দিন। এই কথা বলিতে বলিতে 
প্রভুর শরীরে পুলক হইল । 
&৭॥ ধন্য জনম জগতীতল তাসু । 
পিতহি প্রমোছ চরিত সুনি জাসু॥ 
চারি পদারথ করতল তা কে। 
প্রিয় পিতুমাতু প্রানসম জা কে॥ 


জগতে ভাহারই জন্ম ধন্য, যাহার চরিত্রের কথা শুনিয়া 

পিভার সুখ হয়। যাহার পিতামাতা প্রাণের মত প্রিয়, 
তাহার চার পদার্থ ( ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ) হাতের মুঠার 
ভিতর । 

জায় পালি জনমফলু পাঈ। 

এহউ বেগিহি হোউ রজাঈ ॥ 

বিদা মাতু সন আৰ মীগী। 

চলিহউ বনহি' বছরি পগ লাগী ॥ 


আজ্ঞা পালন করিয়া ও জন্ম সার্থক করিয়া তাড়াতাড়ি 
চলিয়া আসিব মায়ের নিকট বিদায় লইয়া আসিতেছি। 
তারপর আপনাকে প্রণাম ৰুরিয়| বনে যাইব । 
অস কহি রায়ু গৰম্ভ তব কীন্হ।। 
ভূপ লসোকধস উতরু ন দীন্হ! ॥ 
নগর ব্যাপি গই বাত জুতীছী। 
ছুঅত চাশি জজ সৰ তন বীছী॥ 


অযোধাকাণ 


গ্ৃতীছ--সুতীক্ষ | ছুমত- -কাটিতেছিল। চটটী-চড়িয়া। 
তন-+খরীর ॥ এই কণ! বলিয়া তার পর রাম গেলেন। 
রাজ! শোকে কোনই উত্তর দিলেন না। এই অভি 
পীড়াদায়ক সংবাদ নগরে রটিয়া গেল। বিছা যদি শরীরে 
উঠিয়া সারা শরীর কামড়ায় তাহা হইলে যে অবস্থা হয়, 
লোকের তাহাই হইল। 
সুমি ভয়ে বিকল সকল নরলারী। 
বেদি বিউপ জিমি দেখি দৰারী ॥ 
জে? জহ্‌ জনই ধুনই সিরু সোঈ। 
বড় বিষাদ নহি ধীরু হোন ৷ 
সকল স্ত্রী পুরুষ একথা শুনিয়া ব্যাকুল হইল, বৃক্ষ লতা 
দাবানল দেখিলে যেমন হয় তেমনি । যে যেখানে 
শোনে কপালে আঘাত করিতে থাকে । সকলেরই বড় 
দুঃখ হইল, কাহারও ধৈর্য রহিল না। 
মুখ জ্ধাহি লোচন প্রৰরি লোক ন দয় সমাই। 
মনু করুন রস কটকঈঈ উতরী অবধ বজাই ॥ 
মুখ শুকাইয়া গেল, চোখে জল পড়িতে লাগিল । মনে 
হইল যেন ককণারসের সেনা ভঙ্গা বাজাইয়া অযোধ্যায় 
নামিল। 
৪৮ ॥ জিলহি মাঝ বিধি বাত বিগারী । 
জহ্‌ তহ্‌ দেহি কৈকইহি গারী ॥ 
এহি পাপিনিহি বুঝি কা পরেউ। 
ছাই তৰন পর পাৰকু ধরেউ। 
লোকে বলিতে লাগিল, বিধাতা তৈরী জিনিষট! 
মাঝখানে বিগড়াইয়া দিলেন | লোকে বেখানে সেখানে 
কৈকেয়ীকে গালি দিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল--এই 
পাপিনীর কি বুদ্ধি হইয়াছে যে, ছাওয়া ঘরে আগুন 
লাগাইয়া দিল। 
নিজকর নয়ন কাড়ি চহ্‌ দীখা। 
ডারি জুধা বিযু চাহত চীখ। ॥ 
কুটিল কঠোর কুুদ্ধি অভাগী। 
তই রঘু বংস বেনু বন জাগী॥ 
কাটি-উপরাইয়া। চীখা-_চাখিতে ॥ কৈকেয়ীর কাজট। 
এমনই যেন নিজ হাতে চক্ষু উপাড়িয়া তাহা দেখিতে চায়, 
অনৃত ছাড়িয়া বিষ চাখিতে চায়। কৈকেয়ী বড়, কুটিল 
কঠোর, বুবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য । সে রঘুবংশরূপী বাশ বনে 
আগুনের মত হইল। 
পালৰ বৈঠি পেড়ু এই কাটা । 
সুখ মহ সোক ঠাটু ধরি ঠাটা॥ 
সঙ্গ! রাম এহি প্রানসমান।। 
কারন কৰন কুটিলপন্গু ঠাম! ॥ 


ও৪ 


২৬৫ 


কৈকেয়ী যে ডালে বলিয়া আছে, সেই ডালই কাটিল। 
আনন্দের মধ্যে দুঃখের আলন তৈয়ার করিয়! দিল। রাম 
সর্বদাই ইছার প্রাণের মত ছিলেন। এই কুটিলতা করার 
কারণ কি? 

সত্য কহহি কবি নারিলুতাউ। 
সব বিধি অগম অগাধ দুরাউ ॥ 
মিজপ্রতিবিন্ভু বরুকু গহি জান । 
জানি নজাই নারিগতি ভাই ॥ 
ছুরাউ-_গুপু | গহি জাঈ--ধরিতে পারা যায় ॥ কবিরা 
শ্বী-স্বভাষের কথা ঠিকই বলিয়াছেন উহ। সকল প্রকারে 
অগম্য, গভীর ও গেপন। আর্মির উপরে যে নিজের 
ছায়া পড়ে, তাহা ধরা যদি কাহারো সম্ভব হয়, তথাপি 
স্ত্রী-লোকের মনের গতি জানা সম্ভৰ নয় | 
কাহ ন পাৰকু জারি লককানসম্ুক্র সমাই। 
কা ন করই অবলা প্রবলকেহি জগ কালু ন খাই ॥ 
আগুন কিনা জালায়? সমুদ্রের ভিতরে কি না প্রবেশ 
করিতে পারে? আীলোক প্রবল হইলে কি না ৰয়ে! 
জগতে কাল কিনানাশকরে? 
৪৯ ॥ কা জনাই বিধি কাহ জুনাৰ1। 
কা দেখাই চহ্‌ কাহ দেখাৰ ॥ 
এক কহহি' ভল ভুপ ন কীন্হ।। 
বর বিচারি নহি কুমতিহি দীন্হ। ॥ 

বিধাতা কি কথা! শুনায়, এখন কি কথা গুনাইলেন, 
কি দেখাইতে চাহিয়া কি দেখাইলেন ? কেন বলিল-_রাঙ্জা 
কৈকেয়ীকে চিন্তা করিয়া বর না দিয়া ভাপ করেন নাই। 

জে! হঠি তয়উ সকল ডুখতাজন্ু। 
অবলাবিবস গ্যান গুন গা জন্তু ॥ 
এক ধরমপরমিতি পহিচানে। 
নৃপহি দোন্স নহি দেহি সয়ানে ॥ 

এ বর জোর করিয়াই সকলকে ঢঃখ দিল। অবলার 
জন্তু বিবশ হইয়া রাজার জ্ঞান ও গুণ যেন ঢলিয়া গিয়াছিল। 
একজন বুদ্ধিমান লোক ধর্মের সীম! কি তাহা জানি । 
সে রাজার দোষ দিল না| 

সিৰি দর্ধীচি হরিচন্দ কহানী। 
এক এক সম কহ্বি বখানী॥ 
এক ভরত কর সম্মত কহহী'। 
এক উদ্দাল ভায় সুনি রহহী” ॥ 

একজন আর একজনকে শিবি, দর্ধীচি ও হরিশ্চন্দের 
কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছিল। একজন বলিপ--ইহাতে 
ভরতের সম্মতি আছে। আর একজন তাহা শুনি 
উদাসভাৰে রহিল। 


২৬৬ 


কান মুদি কর রদ গছি জীহা। 

এক কঁহছি' মহ্‌ বাত অলী! ॥ 

সুক্কত নাহি অস কছত তুম্হারে। 

রামু ভরত কহ প্রানপিয়ারে॥ 

গদগহি-_দাতে কাটিয়া । অলীহা--অলীক ॥ কেহ বা 

কানে আঙ্গুল দিয়) দাতে জিভ কাটিয়; বলিল-_এ কথা 
মিথ্যা । এরূপ কথ! বলায় তোমার পুণ্য নাশ হইবে, 
ভরত্তের নিকট ত রাদ প্রাণের মত প্রিয় । 


চন্দ চৰই হক্ষ অমলকম বুধ! হোই বিষ তুল। 
সপনেছঁ কমন নকরহি কছু তরতু রাম প্রতিকূল ॥ 
চক্র আগুনের ৰুণ৷ বৰ্ধণ করিতে পারে, সুধা বিষের 
মত হইতে পারে, তথাপি ভরত স্বপ্নেও কখন রামের 
প্রতিকূল কিছু করিবে না। 
৫*॥ এক বিধাতহি দুম দেনী'। 
জুধ দেখাই দীন্হ বিয়ু জেৱী' ॥ 
ঘরতরু মগর সোচু সব কাহু। 
চলহ দাছ উর সিট উদ্ছাহু ॥ 
একজন বিধাতার দোষ দিতেছিলেন। বিধাতাই ত 
সুধা দেখাইয়া বিষ দিলেন। নগরে চঞ্চলতা দেখা দিল। 
সকলের হদয়েই দুঃসহ দুখ হইল, আনন্দ শেষ হইল । 
বিপ্রবধু কুলমাম্য জঠেরী ৷ 
জে প্রিয় পরম টকৈকঈ কেরী ॥ 
লগী' দেন সিখ লীলু সরাহী। 
বচন বাজসন্দ লাগহি' তাহী। 


যাহারা কৈকেয়ীর পরম প্রিয় সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীরা, 
কুলের মাননীয় স্ত্রীরা ও বৃদ্ধারা কৈকেয়ীকে তাহারা শীলের 
প্রশংস। করিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেকথ। 
কৈকেয়ীর নিকট ঘাণের মত বিধিল। 
ভরত ন সোহি প্রিয় রাঙ্গসমামা। 
সদা কহছ যনহু সব জগ জামা ৷ 
করছ রান পর সহজ সমেহু । 
কেছি অপরাধ আনু ৰম দেহু । 
স্ত্রীরা বলিলেন-তুমি সর্বদাই বলিতে, আমাৰ কাছে 
ভরত রামের মত প্রিয় নয়, এ কথা ত সকলেই জানে । 
রামের উপর স্বাভাবিক সেহ করিতে । আজ কি অপরাধে 
রামকে বনে দিলে? 
কব ন কিয়ছ লৰতি আরেস্কু । 
শ্রীতিগ্রত্ীতি জান সবু দেডু ॥ 
কোঁললায। অব কাহ বিগার।। 
তুম্‌হ জেছি লাগি বজ পুর পারা ॥ 
ভূমি কখদও সত্ভীনেন দ্বেষ কর নাই, তোমাদের প্রীতি 
ও বিশ্বাসের কথা সকলেই জানে। কৌশল্যা আজ কি ক্ষতি 


করিয়াছে, বাহার জন্তু তুমি এই পুরীত্ে বজ্জপান্ধ করাইলে। 


রামচরিতিমানস 


সীয় কি পির সনু পরিহরিহি লবন কি'রহিহহি' ধাঈ। 
রাচ্কু কিভূর্জব ভরত পুরন্ৃপুকি জিইহি বিঙ্ু রান ॥ 


সীত! কি প্রিয় স্বামীর সঙ্গ ছাড়িবেন, লক্ষ্মণ কি ঘরে 
থাকিবেম, ভরত কি রাজ্য ভোগ করিবেন, আর রাজাই কি 
রাম বিনা বাচিখেন ? 
৫১॥ অস বিচারি উর ছাড়ছ কষোছু। 
মোক কলঙ্ক কোটি জমি হোহু॥ 
ভয়তহি অবলি দেছ জুৰরাজ, । 
কানন কাহ রা কর কাজ, ৷৷ 
এই কথা মনে চিন্তা করিয়া ক্রোধ ছাড়, শোফ ও 
অপার কলঙ্কের কারণ হইও না। ভরতকে অবশ্যই 
যৌবরাজ্য দিও, কিন্তু রামের বনে যাওয়ার কাজ কি আছে? 
নাহিন রাম রাজ কে ভুখে। 
ধরমধুরীম বিষয়রস জখে ॥ 
গুরুণগৃহ বসহি রাম তজি গেহু। 
নৃপ সন অদ বর দুলর লেহু ৷ 
রাজ্য পাওয়ার জন্য রামের কিছু আকাঙ্খা নাই । তিনি 
ধর্মপরায়ণ ও বিষয় ভোগে নিম্পৃহ। রাম রাজ্য ছাড়িয়! 
গুরুগৃহে বাস করিৰেন, এইগ্রকার দ্বিতীয় বর রাজাপ 
নিকট হইতে লও। 
জে নহি লগিহছ কছে হমারে। 
নন লাগিছি কছু হাথ তুম্হারে ॥ 
জে পরিহাস কীন্কি কছু হোন । 
তো কহি প্রগট জনাৰহু দোল ॥ 
যদি আমাদের কথা না শোন, তবে তোমার কোন 
ফল লাভ হইবে না। যদি কিছু পরিহাসই করিয়া থাক, 
তবে মে কথা প্রকাশ করিয়া বল । 
রামসরিস সুত কামন জোগু। 
কাহ কহিহি জনি তুম কহ লোগু ॥ 
উঠছ বেগি সোই করছ উপাই । 
জেহি বিধি সোকু কঙন্কু নসাঈ ॥ 
রামের মত পুত্র বনে পাঠাইবার ঘোগ্য. এ কথা শুনিয়। 
লোক তোমাকে কি বলিবে? ভাড়াভাড়ি উঠিয়া যাহাতে 
শোক ও কলঙ্ক নাশ হয় সেই উপায় কর। 


ছন্দ - 
জেহি ভাতি সোকু কলঙন্কু জাই উপায় 

করি কুল পালন্ধী । 
হঠি ফেরু রামহি: জাত বন জনি বাতদুসরি চালহী ॥ 
জিমি ভানু বিজ্ঞ দিম প্রান বিজ্ঞ তল চক্ষু বি 

জিনি জামিনী॥ 
ভিনি জবধ তুলমীদণল প্রভু বি দঙ্কুৰি থে 
ভি 


অধোধ্যাকাণ্ড 


যেমন করিয়া শোক ও কলঙ্ক দূর হয়, তাহাই করিয়া 
কুল রক্ষা কর। জেদ করিয়া রামের বনে যাওয়া ঠেকাও, 
আর অন্ত কথা নয়। হুর্ধ বিনা যেমন দিন, প্রাণ বিনা 
যেমন শরীর, চল বিনা যেমন রাত্রি, তুলসীর প্রভু বিনা 
অযোধ্যাও তেমনি । হে রাণী, এ কথা বুঝিয়া দেখ । 
লোঃ__ 
লখিন্্‌হ লিখাৰন দীন্হ জুনত মধুর পরিমাম ছিত। 
তেই কছু কান ম কীন্হ কুটিল প্রযোধী কুষরী ॥ 

সখীরা ষে শিক্ষা দিল তাহা শুনিতে মধুর ও পরিণামে 
হিত্তধকর। কিন্তু কুটিল কুঁজী যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহার 


জন্ত রাণী উহাতে কোনও কান দিলেন না। 

৫২॥ উতর ন দেই দুসহরিস প্রধী । 
স্বগিন্হ চিতৰ জন্ু বাঘিনী ভূর্ষী ॥ 
ব্যাধি অসাধি জানি তিন্হ ত্যাগী। 
চল কহত মতিমন্গ অভাগী ॥ 


রাণী অসহা ক্রোধে উত্তর দিন্তে পারিলেন না| শ্ষুধিত 
বাঘিনী যেমন হরিণের দিকে তাকায়, তেমনি করিয়া 
তাঁকাইয়া রহিলেন। রাণীর ব্যাধি অসাধ্য জানিয়া, তাহাকে 
ত্যাগ করিয়া, “নির্বোধ অভাগী”' বলিতে বলিতে ত্বাহার 
চলিয়া গেল। 
রাজু করত যহ দৈৰ বিগোনী। 
কীন্হেসি অস জস করই ম কোল ॥ 
এহি বিধি বিলপহি: পুর নর নারী । 
দেহি: কুচালিহি কোটিক গারী ॥ 
রাশীগিরি করিতেছিল, কিন্তু দৈব ভাহা শেষ করিল। 
এমন কাজ করিল যাহা কেহ করে মা। পুরুনরনারীর! 
এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে দুষ্টা কৈকেয়ীকে গালি 
দিতে লাগিল। 
জরহি বিষমজর লেহি উনালা। 
কৰনি রাম বি জীবন আসা ॥ 
বিপুল বিয়োগ প্র! অকুলানী। 
জন্গু জল চর গন সুখত পানী ॥ 
লোকে দীর্ঘশ্বাস লইয়া বিষম জরের জালায় যেন 
জলিতেছিল, বলিতেছিল--রাম বিনা জীবনের আর কি 
আশা? বেশী দিনের বিরহের ভয়ে প্রজারা ব্যাকুল হইয়া! 
উঠিয়াছিল। জল শুকাইয়া গেলে মাছ ইত্যাদির ষে অবস্থা 
হয়, ডাহাদেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। 
অভিবিধাদবস লোগ লোগান। 
গয়ে মাতু পনি রাম গোসাই ॥ 
স্থুখপ্রলন্ন চিত চৌওান চাউ । 
রিটা সোচু জনি রাখই রাউ 


২৬৭ 


চাউ--পত্তোব। সোটু-চিত্তা॥ এদিকে লোকের! 
ধখন এইপ্রকার ছুঃখে ডুবিয়া আছে, সে সময় রাম মায়ের 
নিকট গেলেন। তাহার মুখ প্রদয়, তাহার হদয়ে চারগুণ 
সন্তোষ | রাজা যে আটকাইয়! রাখিবেন না, মে আশঙ্কা 
গিয়াছে। 
মবগল্পক্ষ রঘুবংসমন্ রানু জলামলমান। 
ছুট জানি বনগমন্ু জনি উর অনন্টু অধিকাম ॥ 
গয়ন্দ--গজেন্দ্র, হাতী । অলান--বাধান় দড়ি, বেড়ি ॥ 
রাম যেন নূতন ধর৷ হাতী, আর রাজপদ যেন বেড়ি । বেড়ি 
হইতে ছুটি পাইয়া বনে যাইতে পারিবে গুনিলে সে হাতীর 
ষেমন বড় আনন্দ হয়, রামচন্ত্রের রাজপদ হইতে ছুটি পাইয়া 
বনগমনসংবাদে তেমনি বড় আনন্দ হুইয়!ছিল। 
€৩॥ রঘু কুল ভিলক জোরি দোউ হাথা। 
ফুদিত সাতুপদ নায়উ মাথা ॥ 
দীন্‌হি অ্দীল লাই উর লীন্ছে। 
ভূষনবসন নিছা'ৰরি কীন্‌হে॥ 
রাম ছুই হাত জোড় করিয়া প্রসন্ন মনে মায়ের পায়ে 
পড়িয়া প্রণাম করিলেন। মা তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া 
বুকে লইলেন ও বস্ত্র অলঙ্কার দিলেন । 
বার বার ঘুখ চুক্থতি মাত।। 
ময়ম মেহজলু পুলকিত গাতা॥ 
গোদ রাখি পুলি হদয় লগায়ে। 
ভ্রযধত গেম রস পয়দ জুহায়ে ॥ 
মা বার বার তাছার মুখ চুন করিলেন। চোখে 
স্নেহের জল দেখা দিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল । তাহাকে 
কোলে করিলেন ও বুকে লইলেন। তাঁহার স্তন হইতে 
ভালবাসার বসে টপ টপ করিয়া! দুধ ক্ষরিতে লাগিল । 
প্রেষ্ু প্রমোছু ন কছু কছি জাঈ। 
রক্ষক ধমদ জন্গু পানী ॥ 
সাদর সন্দরবদক্ু নিহারী+ 
বোলী মধুরবঞ্জন সহপ্ভারী ॥ 
রামকে পাইয়া মায়ের ভালবাসার ও আনন্দের কথা 
বলা যায় না, মনে হইল গরীব যেন বুৰের হইল। তাহার 
সুন্দর মুখ আদর করিয়া দেখিয়া মা মধুয় বাক্যে 
বলিলেন 
কহুছ ভাত জননী বলিহারী। 
কবহি লগন খু মাল কারী ॥ 
কত সীল জখ লীষ তাহাটী। 
জনগ্রলাত কই জৰধি জঘাটী ৷ 
মুদ--আননাময় । সীব--সীমা। সুহাঈ--সুনার। অবধি 
=-সীমা। অধাঈ--পূৰ্ণ। (হে প্রিয়, ভোদার না বাশাই 


২৬৮ 


লইতেছে। কখন সে আননদ্দকর ও মঙ্গলময় সময়, যাহা 
পুণ্য, সদাচার ও সুখের সীমা, যাহা জল্মলাভের শ্রেষ্ঠ ফল, 


জেহি ঢাহত মরনারি সব অদ্ধি জারত এহি ভাঁতি। 
জিমি চাতক চাঁভকি ভ্রিধিত বৃষ্টি সরদ রিতু স্বাতি ॥ 


যাহা সমঘ্ত নরনারী তেমনি কাতরভাবে চাহিতেছে 
যেমনস্ভাবে চাতক-চাতকী শরৎকালে তৃষ্ণাতুর হইয়া 
স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টি চায়। 
৫৪'৷ তাত জা বলি বেগি নহ্থাহু। 
কো মন স্কাৰ মধুর কছু খাহু ৷ 
পিতুসমীপ তব জাযর়ছ ডভৈয়!। 
ভই বড়ি বার জাই বলি মৈয়া॥ 


হে প্রিয়, তোমার বালাই লই | শন্ত স্নান করু, যাহ। 
ভাল লাগে এমন মিষ্ট কিছু খাও, তার পর পিতার নিকট 
যাও। বড় বিলম্ব হইয়াছে । ভোদার মা বালাই লইতেছে। 
মাতুবচন ক্থনি অতি অস্গুকুল।। 
জন্তু সমেহ সুর তরু কে ফুলা ॥ 
জুখমকরন্দ তরে ভ্রিয়মূল।। 
নিরখি বাম মম তৰরু ন ভুলা।॥ 


মায়ের এই অভি প্রিয় বাক্য গুনিয়| রামের মন ভূলিল 
না। মায়ের কথা যেন স্নেহ-কল্পতরুর ফুল, রাজলক্ষী সেই 
কল্পতরুর মূল, আর সেই ফুলে সুখরূপ মধু ভরা । কিন্তু এ 
ফুল দেখিয়াও রামের মন-ভোমরা ভুলিল না। 
ধরমধুরীন ধরজগতি জানী। 
কহেউ মাতু সন অতি সবহু ৰানী ॥ 
পিষ্ত৷ দীল্‌হ সোহি কীননরাজু। 
জহ লধ ভাতি মোয় বড় কাজ, ॥ 
ধর্মরক্ষক রাম ধর্মপথ জানিয়া মাকে অতি কোমল 
বাক্যে বলিলেন--পিতা আমাকে বন-রাঙ্য দিয়াছেন। 
সেখানে সব রকমে আমার বড় লাক্ত হইবে | 
আস্মন্ু দেহি মুদিতমন মাত।। 
জেহি স্ুমর্দ কানন জাতা ॥ 
জনি সনেহ বস ডরপসি ভোরে। 
আনন্ষু অন্ব অনুগ্রহ তোরে ॥ 
হে মাতা, প্রসন্ন মনে আজ্ঞা দা, যাহাতে বনগমন 
মঙ্গলময় হয়। ভালবালার বশে আমার জন্ত ভূলিয়াও ভয় 
পাইও না। ডোনার অনুগ্রহে আমার আনন্দই হইবে। 
ৰয়ৰ চারি দস বিপিন বলি করি পিতু বচন প্রমান । 
আই পায় পুমি দেখিকউ মন জমি কয়লি মলান॥ 
চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিয়া পিতার কথা পালন 
করিয়া, পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব | তুমি 
যনে ছুঃখ পাইক ন]। 


যাম্চরিতমানস 


৫৫॥ বচন বিনীত মধুর রষ্ুবয়কে । 
লরলম লগে মাতুউর করকে ॥ 
সহমি সুখি সুনি লীতলবানী। 
ডিজি জৰাস পরে পাৰস পানী ৷ 


উর-_বুক। সহমি-মৃসড়াইয়া। পাবস-_বর্ষা ॥ রামের 

বিনয়পূর্ণ বাক্য মায়ের বুকে শেলের মত লাগিল। রামের 
শীতল কথাতেও মা মুসড়াইয়া শুকাইয়া গেলেন । জবাসের 
উপর বর্ষার জল পড়িলে তাহার যে অবস্থা হয়, কৌশল্যার 
সেই অবস্থা হইল। [ ‘জবাস’ নামে এক প্রকার জঙ্গলী 
গাছ আছে। বর্ষা জলে তাহা মরিয়| যায়| ] 

কৰি ন জাই কচু হৃদয় বিষাদু। 

মনছ মৃগী সুনি কেহরিনাদু ॥ 

নয়ন লজল তন থরথর কপী । 

মীজছি খাই মীন জল্গু মাপী ॥ 


তাহার দুঃখের কথ! বলিয়া শেষ করা যায় ন!। সিংহের 
ডাকে হরিণী ষেমন মুসড়াইয়া যায়, তাহার অবশ্থ। তেমনি 
হইল। চোখে জল আলিল ও শরীর থর থর করিয়া 
কাপিতে লাগিল, যেন মাছ মাজা! ছারা আক্রাত্ত 
হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। [মাজা এক 
প্রকার রোগ ]। 
ধরি ধীরজু জুত্তবদলু নিহারী। 
গদদগদৰচম কহতি মহত্তারী ॥ 
তাত পিতহি তুস্হ প্রানপিয়ারে। 
দেখি মুদিত দিত চরিত তুস্হারে ॥ 
পুত্রের মুখ দেখিয়া ধৈর্য ধরিয়! গদগদ বাক্যে মা 
বলিলেন-__হে পুত্র, তুমি পিতার প্রাণপ্রিয়, তোমার 
চরিত্রে তিনি সর্বদা সস্তুষ্ট | 
রাজ দেন কছ সুতদিন সাধ! । 
কহেউ জান বন কেহি অপর্বাধ। ॥ 
তাত জনাৰন্ধ মোহি নিদানু। 
কো দিন কর কুল তয়উ রুসানু॥ 
নিদান--মূল কারণ, শেষ কারপ। রৃষান্--আগুন ॥ 
তিনি রাজ্য দিবেন বলিয়া শুভদিন স্থির করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন । এখন আবার কি অপরাধে বনে যাইতে বলিলেম? 
হে প্রিয়, হূর্যবংশে কে আগুন লাগাইয়া দিল আর কেনই 
ব| দিল, সে কারণ আমাকে শোনাও। 
নিরখি রামরুথ লচিবন্ুত কারু কহেউ বুঝাই। 
সুনি প্রসন্তু রহিস্তক জিমি দসা বয়নি নহি জাই ॥ 
রামের ইচ্ছা বুষিয়া সচিবের পুত্র মাকে কারণ 
গুনাইলেন। মা ঘটনা শুনিয়া বোবার মত হইয়া গেলেন। 
তাঁহার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। 


অযোধ্যা কা 


€৬॥ রাখিনসফইনকহিলকজাছু। 
ভুকু ভাতি উর দারুন দাহু ॥ 
লিখত জ্ধাকর গা! লিখি রাহ । 
বিধিগতি ৰাম সদা! সব কাহু॥ 


সে কথা শুনিয়া রামকে মা রাখিতে পারিতেছেন না, 
আধার “যাও” এ কথাও বলিতে পারিতেছেন না। তাহার 
দুই দিকেই হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। বিধাতা আদৃষ্টে যেন 
চাদ লিখিতে রাহ লিথিয়া রাখিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, 
সকলের পক্ষেই বিধাতা কল সময়ে বাম। 
ধরম সনেহ উভয় মতি ঘেরী। 
ভই গতি সাপ ছড়ুন্দরি কেরী ॥ 
রাখউ সুতহি করউ অন্গুরোধু। 
ধরয়ু জাই অরু বন্ধুবিরোধু॥ 
কৌশল্যাকে একই সময়ে ধর্মবুদ্ধি ও সন্তানের স্েছ 
ছুই দিকে টানিতেছিল। তার অবস্থা সাপে ছু'চা গেলার 
মত হইল । যদি পুত্রকে থাকার অনুরোধ করা যায় তৰে 
ধর্ম নষ্ট হয়, ভ্ৰাতৃ বিরোধ উপস্থিত হয়। 
কহউ জান বন তৌ বড়ি হানী। 
সঙ্কট দোচ বিবদ ভই রানী ॥ 
বহুরি সম্ুঝি তিয়ধরমু লয়ানী । 
রামু ভরত দোষ্ট সুত লম জালী ॥ 
যদি বনে ঘাইতে বলেন, তাহা হইলেও ৰড় ক্ষতি হয়। 
রাণী উভয় সঙ্কটে পড়িয়। চিন্তায় বিহ্বল হইলেন। পরে 
বুদ্ধিমতী বলিয়া স্ত্রীধ্ম বুবিয়া এবং রাম ও ভরতকে ছুট 
পুত্রের মত জানিয়া, 
সরলস্সভাউ রামমহতারী। 
বোলী বচন ধীর ধরি ভারী ॥ 
তাত জাউ বলি কীন্হেছ্ নীক1। 
পিতু আয়ু সব ধরম ক টীকা ॥ 
সরল-স্বভাব কৌশল্যা ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন-_ হে প্রিয়, 
ভোমার বালাই লই। তুমি ঠিকই করিয়াছ। পিতার 
আগ্ডাই সকল ধর্মের সার । 
রাজদেন কহি দীন্হ বন সোহি ন সো দুখলেজ। 
তুম্‌হ বিজ্ণু ভরতহি ভূপতিহি প্রজহি প্রচন্ড কলেন্দ ॥ 
তিনি রাজ্য দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু দিলেন বনে। 
তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও ছঃখ নাই । কিন্তু হঃখ এই বে 
তুমি না থাকিলে ভরতের, রাজার ও প্রজাদের ভয়ানক 
ক্লেশ হইবে। 
€৭॥ জেঁধফেৰল পিভুআয়ন্ তাতা। 
তে জনি জাছ জানি বড়ি মাতা ॥ 
জে পিতুমাতু কহেউ বন জান! । 
তে) কাম সত জবধ সঙম্গানা ৷ 


২৬৯ 


হে প্রিয়, যদি কেবল পিতার আন্তাই হইত, তবে 
মাকে বড় মনে করিয়া বনে না যাইত্তেও পারিতে। কিন্ত 
যখন বাপ মা ঢইজনেই বনে [যাইতে বলিতেছেন, তখন ত 
সে বন শত অধযোধ্যার সঙ্গান। 
পিতু বনদেৰ মাতু বনদেবী। 
খগ স্থুগ চরনসরো রুহ লেকী ॥ 
অস্ত উচিত নৃপহি বনবাদ্ছু। 
বয় বিলোকি হিয় হোই হরাসু ৷ ! 
সবরোরুহ--পদ্ম ] হরাহ ব্যাকুলতা ॥ বন-দেবতা 
তোমার পিতা ও বন-দেবী তোমার মাতার কাঁজ করিবেন। 
শেষ বয়সে ত রাজাদের বনে যাওয়াই উচিত । তোমাক 
বয়স দেখিয়াই না ৰ্যাকুলত| আসে । 
বড়ভাগী বন অৰ্ধ অভাগী। 
জে! রঘু বংম তিলক তুম্হ ত্যাগী ॥ 
জে! সুত কহউ দঙ্ৰ মোহি লেছু। 
তুম্হরে হৃদয় হোই সন্দেহু ॥ 
বনের বড় ভাগ্য, আর অযোধ্যা অভাগী, কেননা রঘু 
ংশের রত্ব তুমি ইহাকে ত্যাগ করিলে । যদি তোমাকে 
বলি যে, আমাকে সঙ্গে লও, তাহ! হইলেও (আমার 
সম্মতি নাই ৰলিয়া) ছোমার সন্দেহ হইবে। 
পুত পরমপ্রিয় তুম্হ সবহী কে। 
রান প্রান কে জীবন জীকে॥ 
তে তুম্হ কহছ মাতু বন জাউ'। 
মৈ জনি বচন বৈঠি পছিতাউ ॥ 
হে পুত্র, তুমি সকলের পরম প্রিয়, প্রাণের প্রাণ, 
জীবনের জীবন । সেই তুমি বলিতেছ__মা, বনে যাই। 
আমি শুনিয়। বসিয়া মাত্র বিলাপ করিতেছি। 
যহ বিচারি নহি করউ হঠ ঝূঠ সমেহ বড়াই। 
মানি মাতু কর নাত বলি সসরতি বিলরি জমি জাই ॥ 
নাত--সম্পর্ক । সুরতি--স্বৃতি । ৰিসরি-_ভুলিয়া ॥ 
এই মনে করিয়া মিথ্যা প্রীতি বাড়াইয়া আমি আর জেদ 
করিব না। তোমার বালাই লই । মায়ের সম্বন্ধ মনে 
রাখিও, যেন ভুলিয়া যাইও না। 
৫৮ ॥ দেৰ পিতর দব তুম্হহি গোলাঈ'। 
রাখহি' নয়ন পলক কীলাঈ'॥ 
অবধি অন্থু প্রিয়পরিজন মীনা। 
তুম্‌হ করুনাকর ধরমগুরীন!॥ 
অবধি--শেষ, নির্বামনের শেষ দিন ॥ হে প্রিয়, 
ও পিতৃগণ, পলক যেমন চোখ রক্ষা করে তেমনি 
কিক তোমাকে রক্ষা করেন। অবধি অর্থাৎ 
নির্ধাধীন্কৃথিঠিষ দিন হইতেছে জল, প্রিয় পরিজন 


২৭, 


হইতেছে মাছ, আর তুনি 
করুণামর | 
৷ অমবিচারি সোই করছ উপাঈী। 
সবহি জিঅত জেহি ভেঁটছ আলী ॥ 
জান্ধ জুখেন বনহি বলি জাউ । 
করি অনাথ জন পরিজন গার্ড ॥ 
এই কথা মনে রাখিয়া তাহাই করিও, যাহাতে সকলে 
বীচিয়। থাকিতে তুমি আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পার। 
তোমার বালাই লই। তুমি নিজের অমুরক্ত জনকে, 
পরিজনকে ও গ্রামকে অনাথ করিয়া সুখে বনে যাও। 
নব কর আছু জুরুতফল বীতা। 
তক্মউ করাল কাল ঘিপরীত। ॥ 
বছুবিধি বিলপি চরন লপ্পটানী । 
পরমজালিনি আপুহি জানী॥ 
জাজ সকলের পুণ্যফল শেষ হইয়াছে, ভয়ঙ্কর কাল 
বিরুদ্ধে গিয়াছে । এই বলিয়া বিলাপ করিয়া নিজেকে বড় 
অভাগিনী জানিয়া রামের পা জড়াইয়। ধরিলেন। 
দারুন হুলহ দাহ উর ব্যাপ।। 
বরনি ন জাই বিলীপকলাপা ॥ 
রাম উঠাই মাতু উর লাঈ। 
কহিস্থজুবচন বছুরি সমুঝাঈ ॥ 
বুকে বিষম ছুখেদাহ বাজিল। সেই বিগাপের কথা 
বর্ণনা করা যায় না। রাম মাকে উঠাইয়া বুকে লইলেন 
মৃছবাক্যে অনেক বুঝাইলেন। 
সমাচার তেহি সময় জনি সীয় উঠী অকুলাই। 
জাই সাজু পদ কমল ভুগ বন্দি বৈঠিসিরু মাই॥ 
সেই সময় সংবাদ শুনিয়া সীতা ব্যাকুল হইয়া আসিল 
শাশুড়ীর চরণকমলে প্রণাম করিয়া বসিলেন। 
৫৯) দীন্‌হি অদীস সাজ স্থদ্ববানী ৷ 
অতি জুকুমারি দেখি অকুলানী ॥ 
বৈঠি মমিত সুখ সৌচতি সীতা । 
রবূপরাসি পতি প্রেম পুঁনীতা ৷ 
শাশুড়ী নীতাকে মুছবাকো; আশীর্বাদ করিলেন এবং 
তাহাকে সুকুমারী দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। স্বামীর প্রেমে 
পুণ্যবতী রূপবতী নীতা নীচু মুখে বসিয়া চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। 
চলম চহত বন জীবনলাতু। 
কেহি জুকৃতী সন হোইহি সাথ ॥ 
বলি ভজ প্রান কি কেবল প্রামা। 
বিথি করতবুকছু ক্বাই ন জানা ॥ 
প্রাণনাখ বনে যাইতে চাহিতেছেন। ? পুণ্যে 
নঙ্গে যাইতে পারিব 1 বনে কি কেবল আঁ ' বৃষ্নাণটাই 


রামচরিস্তস্বানস 
হইতেছ ধর্ম-ধুরন্ধর যাইবে আর আমি দেহ লইয়া এখানে পড়িয়া থাকিব, 


অথবা দেহ ও প্রাণ ছুইই ভীহার সঙ্গে যাইবে? বিধাতা! 
কি লিখিয়াছেন কিছুই জানি না। 
চার চরননথ লেখত ধরনী। 
মুপুরমুখর মধুর কৰি বরনী ॥ 
অনন্থ প্রেমৰদ বিনতী করহুণ'। 
হমহি: লীয়পদ্ জনি পরিহরহী' ॥ 
সীতা তাহার সুন্দর পায়ের নখ দিয়া মাটিতে আঁচড় 
কাটিতেছিলেন। কবি বলে, তাহার মুখর নূপুর মধুর শব্দ 
করিয়া যেন প্রেমের বশে মিনতি করিতেছিল যে, 
তাহাদিগকে ষেন সীতা পরিত্যাগ না করেন। 
মঞ্জু বিলোচম মোচতি বারী। 
বোল দেখি রামমহতারী ॥ 
তাত জুন সিয় অতি সুকুমারী। 
মাক সক্সর পরিজনহি: পিয়ারী ॥ 
তাহার সুন্দর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া মাতা 
কৌশল্যা বলিলেন-_রাঁম, শোন। সীতা অতি কোমল 
প্রকৃতি, শাশুড়ী, শ্বশুর ও পরিজনদের প্রিয় । 
পিতা জনক ভূপালজনি সন্জার ভালু কুল ভানু। 
পতি রবি কুল কৈরৰ বিপিন বিধু গুন রূপ নিধান্স ॥ 
সীতার পিতা হইতেছেন রাজাদের মধ্যে শ্রেঠ জনক, 
আর শ্বশুর হইতেছেন হুর্ধকুলের হৃর্য এবং স্বামী হইছেছেন 
রূপ ও গুণের আকর হৃর্ধবংশরূপ কুমুদৰনের চক্স্বরূপ । 
৬০॥ ধর্ম পুনি পুত্ৰবধু প্রিয় পাই । 
রূাপরালি গুন সীল সুহাই | 
নয়নপুতরি করি প্রীতি বড়াঈ। 
রাখউ প্রান জানকিহি লাঈ ॥ 
আমি আৰার রূপসী, গুণবতী ও সুশীল! প্রিয় পুত্রবধূ 
জানকীকে পাইয়া তাহাকে চোখের পুতুলের মত ভাল 
বাসিয়াছি। আমার প্রাণ জানকীর সহিত যুক্ত হইয়া 
রহিয়াছে । 
কলপবেলি জিমি বছ বিধি লালী। 
সী’চি সনেহসলিল গ্রতিপালী ॥ 
ফুলত ফলত ভয়উ বিধি বাম!। 
জানি ন জাই কাহ পরিনাম ॥ 
সীতাফে কল্পতরুর মত করিয়া সেহজ্বল দিয়! নানা 
রকমে লালন পালন করিয়াছি । এখন যখন ফুল কলের 
সময়, তখন বিধাতা বিরূপ ছইলেন। পরিণাম যে কি 
হইবে জানি না। 
পজজলীঠ ভজি গোদ হিতোরা। 
দিয় ম দীন্‌হ পগ অবলিকঠোর ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


জিবনছুরি জিমি জো গৰত রহউ । 
দৌীপবাতি নহি টারন কহুউ ॥ 
পালক্ক, সিংহাসন, কোল বা দোলনা, এ সকল ছাড়িয়া 
সীতাফে কখনো শক্ত মাটিতে পা ফেলিতে দিই নাই। 
সঞ্জীবনী লতার মত তাহার যাহা আবশ্যক জোগাইয়! 
আলিয়াছি। তাহাকে কখনও প্রদীপের পলিতাটা বাড়াইয়া 
দেওয়ার মত শ্রম করিতেও বলি নাই। 
সোই জিয় চলগন চহতি বন সাথ! । 
আসক কাহ হোই রঘুমাথ! ॥ 
চন্দ কিরন রস রলিক চকোয়ী। 
রবিরুখ নয়ন সকই কিমি জোরী ॥ 
সেই সীতা তোমার সাথে বনে যাইতে চায়। হে রাম, 
তোমান্ব আদেশ কি? যে চকোরী চন্দ্রকিরণ ভোগ 
করিতে অভ্যন্ত সে সুর্যের দিকে কেমন করিয়া তাকাইবে ? 
করি কেহরি নিলিতয় চরহি তুষ্ট জন্তু বন তুরি। 
বিষবাটিক। কি সোহ জত জতগ সজীবৰনি1ম্থরি ॥ 
ৰনে হাতী, সিংহ ও রাক্ষসেরা বিচরণ করে, আর কত 
দুষ্ট জন্ত রহিয়াছে । হে পুত্র, সেখানে সীতাকে পাঠান 


কি শোভন হইবে? বিষবুক্ষের বাগানে সঙ্জীবনী লতা! 
কি শোভা পায়? 
৬১॥ বনহিভ কোল কিরাত কিসোরী। 
রচী বিরঞ্চি বিষয় জুখ তোরী ॥ 
পাহন কৃমি জিমি কঠিন জুতা । 
তিনহহি' কলেক্ছ ন কানন কাউ ॥ 


বিধাতা বিষয় ভোগে বঞ্চিত কোল ভীলের মেয়েদিগকে 
বনের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়াছেন। পাথরের কীটের মত 
তাহাদের শ্বভাৰ কঠিন, তাহারাই বনে ক্লেশ পায় না। 
কৈ তাপসতিয় কাননজোগ্ব। 
কিন্হ তপহেতু তজা। সব ভোগু ৷ 
সিয় বন বসিছি তাত কেহি ভীতী। 
চিন্রলিখিত কপি দেখি ডরাতী॥ 


অথবা ধাহার। তপস্তার জন্য সকল ভোগ ভ্াগ করেন, 
সেইপ্রকার তপস্বী স্ত্রীরা বনে থাকার উপযুক্ত ৷ হে প্রিয়, 
ষে সীতা ছবিতে আঁক! বানর দেখিয়া ডরায়, সেকি 
করিয়া বনে বাস করিবে? 
জুর সর জ্ুতগ বনজ বঙ্গ চারী । 
ডাবর জোগ কি হুংসকুমারী ॥ 
অস বিচারী জন আয়জ হোল। 
সৈ সিখ দেওঁ জানকিহি সো ॥ 
মানস-সরোৰরের সুন্'র কমলবনে বে হাস চরে, সে 
কি কখনও পুকুরে চন্নার উপযুক্ত হয় ? এই কথা বিবেচনা 


২৭১ 


করিয়া তোমার যাহা আদেশ বল, আমি সীতাকে সেই 
উপদেশ দিব । 
জো” দিয় ডৰম রহই কহ অন্ত।। 


সোহি কহ হোই বহুত অৰলন্বা ৷ 


সুনি রশুবীর মাতু প্রিয় বানী । 
সীল সনেহ সুধা জঙ্গু সানী ॥ 


মা বলিলেন-__যদি সীতা ঘরে থাকে তাহা হইলে 
আমাদের প্রাণে বাচার অবলম্বন হয । রামচন্গ মায়ের 
শীতল ও লেহ-নুধামাথা কথ! গুনিয়! 
কহি প্ৰিয়বচন বিবেকময় কীন্হ মাতুপরিতোষ। 
লগে প্রবোধন জানকিছি প্রগটি বিপিন গুন দোষ। 
ভাললন্দবিচারযুক্ত মিষ্ট কথা বলিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিয়া, 
সীতাকে বনের গুণ ও দোষ প্রকাশ করিয়া শুনাইয়া প্ৰবোধ 
দিতে লাগিলেন । 
৬২॥ মাতুসমীপ কহত সকুচাহী। 
বোলে সমউ সঞ্জুঝি মন মাহী" ৷ 
রাজকুষারি সিধাবন সুনষ্কু। 
আন ভাতি জিয় জনি কছু গুনসু।॥ 
মায়ের সামনে বলিতে রামের সঙ্কোচ হইতেছিল। 
তথাপি এ সময় বলিতেই হইবে বুঝিয়া সীতাকে বলিলেন 
রাজকুমারী উপদেশ শোন। আর যেন মনে অন্য কিছু 
করিও না। 
আপন মোর নীক জো" চহহু । 
বচচু হমার মানি গৃহ রহছু ॥ 
আয়ক্ু মোর সাজসেৰকাটী ৷ 
সব বিধি ভামিনি ভবন ভলাঈ ॥ 
যদি তোমার নিজের ও আমার ভাল চাও, তবে 
আমার কথ! শুনিয়া ঘরেই থাক | আমার আদেশ হইতেছে, 
শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করা । সীতা, ঘরে থাকাই তোমার 
পক্ষে সকল দিকে ভাল। 
এহি তে অধিক ধরমু নহি চুঁজ।। 
সাদর সাক সন্তুর পদ পুজ1। 
জব জব মাতু করিহি সুধি মোরী । 
হোইকি প্রেমবিকল মতিভেরী ॥ 
আদরে শ্বশুর শাশুডীর পদসেবা করা অপেক্ষা বড় ধর্ম 
আর নাই । বখন মা আমার কথা মনে করিবেন, আর ভাল- 
বাসায় আকুপ হওয়ায় তাহার বুদ্ধির ভূল হইয়া যাইবে, 
তব তব তুম্হ কহি কথ! পুরানী। 


জন্দরি সম্ুঝায়েছ স্বদুবানী । 
কহওঁ জুতার লপথ সত মোহী। 


ুখি দাতুহিত য়াখন্ঠ তোর্হী ॥ 


২৭২ 


তখন, হে নুন্দদী, তুমি মিষ্ট ভাষায় পুরাতন কাহিনী 
শ্ুমাইবে। হে সুমুখী, আমার শত শপথ দিয়া তোমাকে 
সত্য বলিতেছি যে, মায়ের জন্যই তোমাকে ঘরে রাখিতেছি। 
গুরু প্রুতি সপ্মত্ত ধরমফলু পাইঅ বিমহি কলেস। 
হুঠবল সব সঙ্কট সহে গালৰ নহুষ জয়েস॥ 
বিনা ক্লেশে গুরুর ও বেদের উপদেশে বে ধর্মফল 
পাওয়া যার তাহাই পাইবে। এ কথা মনে রাখিও যে, 
জেদ করিলে সঙ্কটে পড়িতে হয়। গালব ও নহুষ রাজ। 
এইপ্রকার সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। [ গালব বিশ্বামিত্রের 
শিষ্য হইয়া জেদ করিয়। গুরুদরক্ষিণা দিতে চাহিলে মুনি 
৮** ঘোড়া চাহেন। উহ। জোগাইতে গাপবকে বেগ 
পাইতে হয়। নহুষ ইন্দ্ৰ হইয়া জেদ করিয়| সগ্রধি দ্বারা পাঙ্কী 
বছাইয়াছিলেন, সেজন্য তাহাকে শাপ-গ্রন্ত হইতে হয়। ] 
৬৩॥ মৈ' পুনি করি প্রমান পিভুবানী। 
বেশি ফিরব সুনি জুসুখি সয়ানী ॥ 
দিৰস জাত নহি লাগিহিবার!। 
জুন্দরি সিখৰন্ু স্নছ হমার1॥ 
হে নুমুখী বুদ্ধিমতী সীতা, শোন । আমি আবার পিতার 
কথ! রাখিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আমিব। দিন কাটিতে 
ভবিলঘ হয়না। হে সুন্দরী, আমার উপদেশ মানিও। 
জে!’ হঠ করছ প্রেমবস বামা। 
তৌ তুম্হ দুখ পাউব পরিনাম ॥ 


কাননু কঠিম ভয়ম্করু ভারী । 
ঘোর ঘাম হিম বারি বয়ারী ॥ 


কিন্তু যদি ভালবাসার বশে জেদ কর, তবে তুমি 
পরিণামে ছুংখ পাইবে । বন বড় ভয়ঙ্কর কঠিন শ্থান। 
সেখানে বড় গরম আবার বড় ঠাণ্ডা, খুব বাদল ও বাতাস। 
কুপ কণ্টক মগ কাঁকর নানা। 
চলব পয়াদেছি বিল পদত্রান1॥ 
চরমকমল স্থদু মঞ্জু তুম্হারে। 
মারগ আগমন ভ্মিধর ভারে ॥ 
বনের পথে কুশ, কাটা ও কাকর পায় (বিধে, কিন্তু শুধু 
পায়েই টিয়া চলিতে হইবে । তোমার চরণপন্ম ত সুন্দর 
ও কোমল, আর এদিকে পথও পাহাড় ইত্যাদির জন্য 
অগম্য। 
কন্দর খোহ নদী নদ নারে। 
অগম অগাধ নজাহি' মিহারে॥ 
ভালু বাঘ রক কেহরি নাগ! । 
করছি নাদ জমি ধীরছু ভাগ ॥ 
গহ্বর, খাদ, নদী, নদ ও নালায় পথ এমন অগম্য ও 
গম্ভীর যে সেদিকে চাওয়া যায় না। ভালুক, বাঘ, নেকড়ে, 


রীমচরিতমীনস 


সিংহ, হাতী ইত্যাদি এমন গর্জন করে যে, তাহা গুনিয়া 
ধৈর্য চলিয়া যায়। 
ডূমিসয়ন বলকলবসন অসন কন্দ ফন সুল। 
তেকি সদা সব দি মিলহি সময় সময় অন্ভুকূল ॥ 
মাটিতে শুইতে হয়, বাকল পরিতে হয়, জার খাওয়া ত 
কন্দ, ফল ও মূল। তাহাও কি সকলদিন জোটে? 
কখনও কখনও সুশিধা হইলে পাওয়া যায় | 
৬৪ নরঅহার রজনীচর চরহ" । 
কপটবেষ বিধি কোটিক করহী' ॥ 
লাগই অতি পহার করপানীী। 
বিপিন বিপতি নহি জাই বখানী॥ 
রাক্ষসেয়! মানুষ খায়, আর নানা প্রকারের ছদ্পৰেশ 
ধরে। পাহাড় হইতে জোরে ঢল নামে। বনে কত যে 
বিপদ তাহা বলিয়৷ শেষ করা যায় না। 
ব্যাল কয়াল বিহগ বন খোর।। 
মিসিচর নিকর নারি নর চোরা ॥ 
ডরপহি ধীর গহন সুধি আয়ে। 
সৃগলোচনি তুম্হ.ভীকর জুভায়ে ॥ 
বনে ভীষণ সাপ আর পাখী আছে। রাক্ষসের! পুরুষ 
ও স্ত্রীলোক চুরি করিয়া লইয়া বায়। বনের কথা ভাবিতে 
ধীর লোকের ও ভয় হয়, আর, মৃগনয়নী সীতা, তুমি ত 
স্বভাবতঃই ভীরু । 
হংসগৰনি তুম্‌হ নহি বলজোগ্ু। 
জুনি অপজন্জ মোহি দেইহি লোগু।॥ 
মানস সলিল জুধ প্রতিপালী। 
জিঅই কি লৰনপয়োধি মরালী ॥ 


মরাল-গমনী সীতা, তুমি বনে যাওয়ার যোগ্য নও। 
তোমাকে লইয়া গেলে লোকে আমারই নিন্দ৷ করিবে। 
যে হাল মানস-সরোবরের অমৃতের মত জলে প্রতি- 
পালিত হইয়াছে, সে কি লবণজলময় সাগরে গিয়া 
বাচিতে পারে? 
নৰ রসাল বন বিহরললীল।। 
সোহ কি কোকিল বিপিন করীলা ॥ 
রহছ ভবন অস হৃদয় বিচারী। 
চন্দবদনি দুধ কানন ভারী ॥ 
যে কোকিল নৃতন আমের বনে বিহার করিয়া থাকে, 
সেকি করীলা বনে শোভা পায়? এই কথা চিন্তা করিয়া 
বাড়ীতেই থাক । অর়ি চন্ত্রবদনী, বনে তারি হুঃখ | 
সহজ ভুহদ গুর স্বামি লিখ জেন করই মির নানি। 
সে! পন্থিতাই অযাই উর বলি হোই হিতহামি॥ 


অযোধ্যাকাখ 


গাত, ধেঁ সুহৃদ, গুরু ও স্বামীর স্বাভাবিক শিক্ষণ জেদ 
করিয়া মাখা! পাতিয়া লয় না, তাহাকে বড় অন্নতাপ 
করিতে হয়, তাহার অহিত অবস্থাই হয়। 
৬৫॥ জনি স্থহুবচন মনোহর পিয় কে। 
লোচন ললিত তরে জল সিয় কে ॥ 
সীতল সিখ দাহক ভই কৈলে। 
চকইহি সরদচন্দ নিসি জৈসে। 
প্রিয়ের মনোহর মিষ্ট বাক্য শুনিয়া সীতার সুন্দর 
চোখে জল ভরিয়া আসিল। এই শীতল উপদেশও সীতার 
নিকট জালাময় লাগিল, যেমন শরতকালের জ্যোৎস্ন|। রাত্রি 
শ্ীভল হইলেও চথার নিকট জ্বালাময় হয় তেমনি | 
উতরু ন আব বিকল বৈদেহী। 
জন তহত জুটি স্বামি সনেহী ৷ 
বরবস রোৌকি বিলোচনবারী । 
ধরি ধীরজ উর অবনিকুমারী ॥ 
সীতা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাহার মুখে উত্তর 
আলিল না। ভিনি বুঝিলেন, পবিত্র সেহময় প্রভু তাহাকে 
ত্যাগ করিতে চাহিতেছেদ। জোর করিয়! চোখের জল 
ঠেকাইয়া ধৈর্য ধরিয়া শীত! বলিলেন । 
লাগি সাজ্গপগ কহ কর জোরাী। 
ছুমৰি দেবি বড়ি অবিনক্ষ মোরী ॥ 
দীন্হি প্রানপতি মোহি লিখ সোল 
জেহি বিধি মোর পরমহিত হোল ॥ 
মৈ' পুনি দম্ুঝি দীখ মন মাহী । 
পিয় বিক্নোগ সম দুখ জগ নাহী ৷ 
শাশুড়ীর পায় পরিয়। হাত জোড করিয়া সীতা 
বলিলেন--হে দেবী, আমার অবিনয় ক্ষমা করিবেন । 
প্রাণ-প্রিয় স্বামী আমার যাহাতে খুব ভাল হয় সেই শিক্ষা 
দিয়াছেন। আমি কিন্তু বুঝিয়া দেখিলাম, জগতে প্রিয় 
বিরহের সমান দুঃখে নাই । 
প্রামনাথ করুমায়গ্তম সুন্দর জখদ সুজান । 
তুম্‌হ বিজু রঘু কুল কুষ্বদ বিধু সুরপুর নরকসমান ॥ 
হে করুণাময়, সুন্দর, সুখদাতা, জ্ঞানী, হে সর্যবংশ কুমুদের 
চাদ, হে প্রাণনাথ, তোমাকে ছাড়া স্বর্গও নরকের মন্ত । 
৬৬॥ নাতু পিতা তপিনী প্রিয় ভাঈ। 
শ্রিক্ষপরিবায সুন্দদ সমুদাই ৷ 
সাল সঞ্জর গুরু সজন সহাঈ। 
ভুত সুন্দৰ সুসীল জখদাঈী॥ 
মাতা, পিতা, ভগ্নী, প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় পরিজন, বন্ধুগণ, 
শাশুড়ী, শবশুক্স, গুরু, আত্মীয়, সহায়ক এবং সুন্দর সুশীল ও 
জুখদারক পুত্র 
৩৫ 


২৭৬ 


অহ লগি নাথ মেহ অক্ষ দাতে। 
পিক্স বিচ্ছু ভিক়হি তয়নিছ তে তাতে ॥ 
তনু ধল্প ধানুধরনি পুরয়াজু। 
পত্তিৰিহীন সব মোকলমাজ, ॥ 
ভিয়হি'- স্ত্রীলোকের । ভরনি-হর্য॥ এই সকল 
এবং আর যে সকল মেহের সম্পর্ক আছে, সে সমস্তই স্বামী 
না থাকিলে স্ত্রীলোকের নিকট সুর্যের অপেক্ষা তপ্ত লাগে। 
শরীর, ধন, বাড়ী, পৃথিবী, নগর ও দ্রাজ্য, পতিচীনার . 
নিকট ইহার সকলেই শোকের হেঠ । 
ভোগ রোগসম ভূষম ভার । 
জম জাতনা মরিস সংসার ॥ 
প্রাননাথ তুম্হ ৰিমু জগ মাহা । 
মো কহ জুখদ কতছ কচু নাহী ॥ 
ভোগ রোগের মত লাগে, ভূষণ ভার বোধ হয়, সংসার 
যম-যাতনার মত লাগে। প্রাপনাথ, তুমি ছাড়া জগতে 
আমার সুখ দিবার মত কোথাও কিছু নাই। 
ভিজ বিজু দেহ নদী বিজু বারী। 
তইসিঅ নাথ পুরুষ বিনু নারী ॥ 
নাথ সকল সুখ সাথ তুম্হারে। 
সরদ বিমঙ্গ ৰিধু বদন নিহারে ॥ 
হে লাখ, যেমন প্রাণ-শূন্য দেহ, জল-শৃপত মদী, তেমনি 
পুরুষ বিনা স্্ী। হে নাথ, তোমার সঙ্গেই সকল সুখ, তোমার 
শরতকলের নিলে চাদের নায় মুখ ত দেখিতে পাইৰ | 
থগ হৃপ পরিজন নগর বনু বলকল বিল ভুকুজ। 
নাথসাবথ আর সদন দম পরনসাল জবুমুল।॥ 
হে নাথ, তুমি সঙ্গে থাকিলে বনের পণুপক্ষীই আত্মীয় 
কুটুম্বের মন্ত বোধ হইবে, বন নগরের মত লাগিবে, ছালের 
কাপড় রেশমী শাড়ী হইবে, পাতার ঘরও ইন্্রগুরীর মত্ত 
সুখদায়ক মনে হইবে। 
৬৭1 বনদেখী বনদেৰ উদ্দার!। 
করিহহি সাস্স সয় সম সার! ॥ 
কুস কিসলম়্ সাথরী জুহাঈ । 
প্রভুসঙ্গ মু মনোজতুরাঈী ॥ 
উদার বনদেবী ও বনদ্েবতা আমাকে শাশুড়ী ৪ 
শশুরের মত আদর করিবেন। কুশ ও পাতা দিয়া যে 
শা] রচনা কর] হইবে উহাই প্রভুর সঙ্গ 'পাইলে সুন্দর 
কোমল তোঁমকের বিছানার মত হইকে। 
কন্দ মূলা ফল অসিঅ জহারু। 
অৰ্ধ সৌধ সত সরিষ পহাজ ॥ 
ছিল হিমু প্রভু পদ কমল বিলেকী। 
রহ্হিউ স্থিত দিবল জিনি কোকী॥ 


১২৭৪ 


অবধ--অযোধ্যা। ছিম্থ ছিনু--ক্ষণে ক্ষণে ॥ বনের 
কন ফল মূলই অমৃতের মত লাগিবে। পাহাড়ই 
অযোধ্যাঁর রাঙ্গবাড়ীর মত লাগিবে। ক্ষণে ক্ষণে প্রভুর 
চরণকমল দেখিয়া চখী যেমন দিনের বেলায় সুখী থাকে 
তেমনই সখী থাকিব । 
বনছুথ নাথ কহে বন্ছতেরে। 
ভয় বিষাদ পরিতাপ ঘনেরে ॥ 
প্রভু বিয়োগ লৰ লেস সমান1। 
সব মিলি হোহি ন কৃপানিধানা ॥ 
হে নাথ, বনের ভয়, বিষাদ, দাহ ইত্যাদি অনেক 
কঠিন দুঃখের কথা অনেক বলিয়াছেন। কিন্তু হে প্রভু, 
সে সকল একত্র করিলেও তোমার বিরহের অঙ্গুমাত্রেরও 
সমান হইবে না। 
অস জিয় জান্সি জুজান সিরোমনি। 
লেইঅ সঙ্গ মোহি ছাড়িঅ জনি ॥ 
ৰিনতী বন্ধত করউ কা স্বামী । 
করুনাময় উর অস্তরজামী ॥ 


হে বিজ্ঞপ্রধান, এ কথা বিচার করিয়া তুমি আমাকে 
সঙ্গে লইতে ছাড়িও না। হে শ্বামী, তুমি করুণাময় ও 
অন্তর্যামী। বেশী আর কি মিনতি করিব ? 
রাখিঅ অৰ্ধ জে। অবধি লগি রহত জামিজহি প্রান। 
দীনবন্ধু সুন্দর জুখদ সীল সনেহ মিধাম॥ 
হে দীনবন্ধু, হে সুন্দর সুখদাতা, হে সুশীল গ্নেহময় 
প্রভু, যদি বোঝ যে তোমার ফেরার সময় পর্যন্ত এই প্রাণ 
থাকিবে, তবেই অযোধ্যায় রাখিয়া যাইও । 
৬৮৷ মোহি মগ চলত ন হোইহি হারী। 
ছিল ছিলু চয়নপরোজ নিহা'রী ॥ 
সবহি ভীতি পিয় সেৰা করিহউ। 
মারগজনিত্ত সকল ভ্রম হরিহ্উ ॥ 
আমি পথ চলিতে কাতর হইব না, তোমার চরণ কমল 
যে সকল সময়ই দেখিতে পাইব। হে প্রিয়, সকল 
প্রকারেই তোমার সেবা করিব, তোমার সকল পথ-ক্লাস্তি 
দূর করিব। 
“পায় পথারি বৈঠি তক্ছাহী'। 
করিহউ বাউ স্ুদ্িত মন মাহী ॥ 
ভ্রমন কন সহিত স্তাম তনু দেখে । 
কহ দুখসমউ প্রানপতি পেথে ॥ 


গাছের ছায়ায় বসিলে তোমার পা ধোওয়াইয়া দিয়া 
সন্তুষ্ট মনে তোমাকে হাওয়া করিব। হে প্রাণপতি, ঘামের 
বিন্দু সহিত তোমার শ্যামল শরীর দেখিলে নিজেগ্ন জন্তু হুঃখ 
করার সময় কখন হইবে! 


রামচরিতমানস 


সম মহি তৃন তরু পল্পৰ ডাসী ৷ ' 
পায় পলোটিহি সব নিলি দাসী ॥ 
ৰার বার স্নদুম্ুরতি জোহী। 
লাগিহি তাতি বয়ারি ন মোহী ॥ 


জোহী-_দেখিয়া | বয়ারী বাতাস ॥ সমান মাটিতে 
ঘাস পাতা বিছাইয়া শয্যা করিয়া দাসী সারা রাত তোমার 
পদ সেবা করিবে। তোমার সুন্দর মূর্তি বার বার দেখিতে 
দেখিতে আমার গরম বা বাতাসের জন্য অন্ুবিধা বোধ 
হইবে ন৷। 
কে! প্রভুসক্র মোহি চিতবনি হারা। 
সিংঘবধুহি জিমি সসক সিয়ার! ॥ 
ধর্ম জকুমারি নাগ বনজোগু। 
তুম্হর্তি উচিত তপু মো কহ ভোগু॥ 
প্রতু সঙ্গে থাকিলে আমার দিকে তাকায় কে? 
সিংহিনীর দিকে কি শশক, শিয়াল তাকাইতে পারে? আমি 
কোমল আর তুমি বনের যোগ্য, তোমার শরীর তপস্তা 
করার যোগ্য, আর আমার শরীর ভোগ করারই যোগ্য, 
এঁসেউ বচন কঠোর জনি রী ন জ্বদয় বিলগান। 
তৌ প্রভু বিষম বিয়োগ দুধু সহিহঙ্িং পীবর প্রান ॥ 
এমন কঠোর কথা গুনিয়াও যখন আমার বুক ফাটিতেছে 
না, তখন বুঝিতেছি, এই পাপী প্রাণ তোমার বিরহের 
কঠিন ছুঃখও সহা করিবে। 
৬৯॥ অস কহি সীয় বিকল তই তারী। 
বচন বিয়োগ ন সকী সভারী ॥ 
দেখি দসা রঘুপতি জিয় জান1। 
হঠি রাখে নহি রাখিহি প্রান ॥ 


এই কথা বলিয়া সীতা বড় ব্যাকুল হইলেন, রাম 
ছাড়িয়া যাইতে পারেন, এই কথার বিরহও সহা করিতে 
পারিলেন না। তাহার অবস্থা দেখিয়! রাম বুঝিলেন, যদি 
জেদ করিয়া ঘরে রাখা যায় তবে সাতার প্রাণ থাকিবে না। 
কহেউ কৃপাল ভাঙ্গ কুল নাথা। 
পরিহরি সোচু চলছ বন সাথ! ॥ 
মহি বিষাদ কর অৰ্সকু আজ, । 
বেগি করছ বম গৰন সমাজ, ॥ 
কৃপাল স্বর্ধকুলনাথ রাম বলিলেন--আশঙ্কা ছাড়িয়া 
সাথেই বনে চল। আজ ছুঃখ করার অবকাশ নাই। 
শীঘ্রই বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। 
কহি প্ৰিয়বচম প্রিয়! সম্ুঝাঈ। 
লগে মাডুপদ আদলিষ পাঈ॥ 
বেগি প্রজাডুখ সেটব আঈ। 
জননী মিঠর বিসরি জমি জাঈ ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


প্রিয় বাক্য বলিয়া! সীতাকে বুঝাইয়া মাকে প্রণাম 
করিয়। আশীর্বাদ লইলেন | মা! বলিলেন--রাম, তাড়াতাড়ি 
আসিয়া প্রজার ছুঃখ দূর করিও, আর নিঠুর মাকে 
তূলিও লা। 
ফিরিহি দসা বিধি বছরি কি মোরী। 
দেখিহউ নয়ন মনোহর জোরী ৷ 
জল্িন জুঘরী তাত কব হোইছি। 
জমনী জিঅত বদনবিধু জোইকি॥ 
হে বিধাতা, আমার অবস্থা কি আর কখনও ফিরিবে 1 
আর কি চোখ ভরিয়া এই সুন্দর যুগল মূর্তি দেখিব ? হে 
প্রিয়, সে সুদিন সুসময় আবার কবে হইবে, যখন বাচিয়া 
থাকিতে থাকিতে তোমার চন্দ্রমুখ দেখিব ? 
বছরি বচ্ছু কহি লালু কহি রঘুপতি রঘুবর তাত। 
কবস্ি বোলাই লগাই হিয় হরষি মিরষিহউ গাত ॥ 
ছে রাম, আবার কবে তোমাকে “বৎস” বলিয়া, “প্রিয়” 
বলিয়া, “রঘুপতি রখুবর” বলিয়া ডাকিব? কবে তোমায় 
ডাকিয়া বুকে লইব, আনন্দে তোমার দিকে দেখিব ? 
৭*॥ লখি মনেহ কাতরি মহতারী। 
বচন ন আৰ বিকল ভই ভারী ॥ 
রাম প্রবোধু কীন্হ বিধি নানা। 
সমউ সনেহ মজাই বখানা॥ 
মা স্মেতে কাতর হইয়াছেন, আর এত ব্যাকুল হইয়াছেন 
যে কথা ফোটে না, ইহা দেখিয়া রাম তাহাকে নানা 
প্রকারে বুধাইলেন। সেই সময়ের ভালবাসার কথ। বর্ণনা 
করা যায় না। 
তব জানকী সাজুপগ লাগী । 
জুনিয় মায় মৈ পরম অভাগী ॥ 
লেৰ! সময় দৈৰ বন দীন্হ৷। 
মোর মনোরথু সফল ন কীন্হা ॥ 
তখন সীতা শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন-_মা, 
গুনুন। আমি বড় অভাগিনী। যখন আপনাকে সেব! 
করার সময়, তখন বিধাতা আমাকে বনে পাঠাইয়া আমার 
সেবা করার ইচ্ছা সফল হইতে দিলেন না। 
তজব ছোভু জনি ছাড়িঅ ছোহু। 
করমু কঠিন কছু দোষ ন মো ॥ 
জুনি সিয়বচন সাজ 
দস! কৰনি বিধি কহুউ বানী ॥ 
ক্ষোভ ত্যাগ করুন, আর স্নেহ ছাঁড়িবেন না! কর্মফল 
কঠিন, ইহাতে কাহারও দোষ নাই। সীতার কথা শুনিয়া 
শাশুড়ী ব্যাকুল হইলেন। সে অবস্থা আর বর্ণনা করা 
বায় না। 


২৭৫ 


যারছি বার লাই উর ৬৮২ 

ধরি ধীরজ সিখ আদিষ দীন্হী ॥ 

অচল হোউ অহিবাত তুম্হার!। 

জব লগিগন্গ জঘুন জল ধারা ॥ 

বারবার সীতাকে বুকে লইয়া! ধৈর্য ধরিয়া সীতাকে 

উপদেশ দিলেন ও আশীর্বাদ করিলেন, যতদিন গঙ্গা 
যমুনার জপশ্রোত বহিবে ততদিন যেন তোমার এয়োতি 
থাকে । 
সীতহি সাজ অসীস সিখ দীন্হি অনেক প্রকার। 
চলী নাই পদপদুম সিরু অতি হিত বারহি বার ॥ 


শাশুড়ী সীতাকে নানা প্রকারে উপদেশ ও আশবাদ 
দিলেন এবং সীতাও অত্যন্ত ভক্তিভরে তাহার চরণকমলে 
বার বার প্রণাম করিয়া চলিলেন | 
৭১॥ সমাচার জব লছিমন পায়ে। 
ব্যাকুল বিলঘবদন উঠি ধায়ে ॥ 
কম্প পুলক তন নয়ন সমীর।। 
গহে চরন অতি প্রেম অধীর ॥ 
লক্ষ্মণ এই সংবাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া শুকনো মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীর কীাঁপিতেছিল, 
রোমাঞ্চ হইতেছিল, চোখে জল দেখা দিয়াছিল। তিনি 
অতিশয় প্রেমে রামের পায় প্রণাম করিলেন। 
কহি ম সকত কছু চিত্তবত ঠাড়ে। 
মী দীন জন্গু জল তে কাড়ে ॥ 
সোচঢু দয় বিধি কা হোনিহার।। 
সনু জথু ভুক্ত সিরান হমার। ॥ 
তিনি ছবির মত দীড়াইয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে 
পারিলেন না। মাছ জল হইতে তুলিয়া লইলে তাহার যে 
দীন দশা হয় লক্ষণের সেই অবস্থা হইল। তাহার মনে 
হইতেছিল, বিধাতা একি করিলেন, আমার সমস্ত সুখ ও 
পুণ্য শেষ করিলেন | 
মো কহ' কাহ কহব রখুনাথা। 
রখিহহি ভৰন কি লেইহহি' লাথ1॥ 
রাম ৰিলোকি বন্ধুকরজোরে। 
দেহ গেহ দব সন তৃঙ্ম তোরে ॥ 
রাম আমাকে কি বলিবেন ? আমাকে সঙ্গে লইবেন 
অথবা রাখিয়া যাইবেন ? রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ হাতজোড় 
করিয়! দীড়াইয়া আছেন, আর দেহের ও গৃহের সহিত, 
সম্বন্ধ তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন । 
বোলে বম রাস্কুনয়নাগর। 
সীল সনেহ সরল সুখ লাগয় ॥ 
তাত প্রেমৰল জমি কদরাহু। 
দক্কুঝি হৃদয় পদন্দিমাম উচছাতু॥ 


২৭৬ 


সুশীল, সরল, ন্নেহ ও সুখের সাগর, নয়নের পুতুল 
রাম বলিলেন--হে প্রিয়, পরিণামে যে উৎসব হইবে, ভাহ। 
বুঝিয়] এখন প্রেমবশে কাতর হইও না। 


মাতু পিতা গুরু স্বামি লিখ সির ধরি করহি জুভায়। 
লহেউ লাভু তিন্হ জনম কর ন তরু জনম্মু জগজা যব 


যে জন মাতাঁপিতা, ক ও স্বামীর শিক্ষা মান্য করে 
সেই জন্ম সার্থক করে, আর যে অন্তথ। করে তাহার জগ$ 
জন্ম বুথাই যায়। 
“এং॥ অসভজিয় জানি জুন লিখ ভাঈ। 
করম মাতু পিতু পদ সেৰকাঈ ৷ 
ভৰন ভরতু রিপুনু দু মাহী” । 
রাউ বদ্ধ মম দুখু মন মাহী” ॥ 
এই কথা শ্মরণ করিয়। এই উপদেশ লও, পিতামাতার 
সেবা কর । এখন ঘরে ভরত ও শুর নাই | রাজা একে 
বদ্ধ, তাহার উপর আমার বিরহ তাহার মনে রহিয়াছে | 
টৈ ৰন জাউ তুম্হহি' লেই সাথা। 
হোই সবহি বিধি অহধ অনাথ।। 
গুরু পিতৃ মাতু প্রজ। পরিবার । 
সব কহ পরই দুসহ দুখ ভার ॥ 
আমি যদি তোমাকে সঙ্গে লইয়া বনে যাই, তবে সকল 
রকমেই অযোধ্যা অনাথ হইবে । পিতামাতা, প্রজা ও 
পরিবার এ সকলের উপর বড় দুঃখের বোঝা পড়িবে । 
ব্নহন্ধ করছ সব কর পরিতোষ। 
ন তরু তাত ছ্বোইহি বড় দোষ ॥ 
জাতু রাজ প্রিয়প্রজ। দুধারী। 
সে। মৃপু অৰসি নরক অধিকারী ॥ 
ছে প্রিয়, তুমি থাক আর সকলকে সত্তষ্ট কর, না হইলে 
বড় দোষ হইবে। যে রাজ্যে প্রজার দুঃখ, সে রাজ্যের 
রাজা অবশ্যই নরকে যাওয়ার যোগ্য । 
রহ তাত অসি নীতি বিচারী। 
স্ুমত লষন ভয়ে ব্যাকুল ভারী ॥ 
সিজরে বচন ক্ষুখি গয়ে কৈসে। 
পরসত তুহিন তামরস জৈসে॥ 
সিঅরে--শীতল। তুহিন-_তুষার। তামরস--পৃদ্ন॥ 
হে প্রিয়, এই নীতি বিবেচনা করিয়া থাকিয়া যাও । লক্ষণ 
এ কথা গুনিয়া বড় ব্যাকুল হইলেন । স্মামের শীতল কথ! 
গুনিয়া লক্ষণ একেবারে শুকাইয়া গেলেন, যেমন শীতের 
তুষার পড়িলে পদ্ম একেবারে শুকাইয়া যার তেমনি । 


উত্তর ম আবত প্রেমবল গহে চরম জকুলাই। 
নাথ দাম মৈত্বামিভূম্হতক্ষছ ত কহা ৰয্াই ॥ 


রামচরিতমানল 


লক্্মণের মুখে প্রেমবশে উত্তর আলিতেছিল না। তিনি 
ব্যাকুল হইয়া পায়ে পড়িয়া বলিলেন,--হে নাথ, আমি দান, 
তুমি স্বামী। তুমি ষদি ত্যাগ কর তবে দাঁড়াই কোথায়? 


৭৩॥ দীন্হি মোহি লিখ নীকি গোসাঈ'। 
লাগি অগম অপনী কদরাঈ' ॥ 
মরধর ধীর ধরম ধুর ধারী। 
মিগম নীতি কহ তে অধিকারী ॥ 


হে প্রত, তুমি আমাকে ঠিকই শিক্ষা দিয়া, ভবে 
আনার নিজের ক্রটিতেই সে কথ। কঠিন লাগিতেছে। যে 
বাক্তি ধীর ও ধর্মধুরদ্ধর সেই শা ও নীতির অধিকারী হয়। 
টম সি প্রভু সনেহ প্রতিপাল।। 
মন্দরু মেরু ফি লেহি মরাল। ॥ 
গুরু পিতু মাতুনজানষঁকানু। 
কহউ স্ুুভাউ নাথ পতিআহু ॥ 
পতিআহু---প্রতায় কর, বিশ্বাস কর ॥ হে প্রত, আমি 
ত তোমার শ্লেহে প্রতিপালিত শিশু মাত্র । যেমন হাস 
মন্দর পর্বত লঙ্ঘন করিতে পারে না, তেমনি আমিও শিগুর 
মত তোমার কঠিন উপদেশ পালন করিতে পারিতেছি ন1। 
আমি গরু, পিতামাতা কাহাকে€ জানি না। হে নাথ, 
সত্য করিয়াই আমার স্বভাবের কথা বলিলাম। তুমি 
বিশ্বাস করি৪| 


জহ লগি জগত মনেহ সগাঈ। 

প্রীতিপ্রতীতি নিগম নিষ্ছু গাঈ ॥ 

মোরে সবই এক তুম্হ স্বামী । 

দীনবন্ধু উর অভ্তরজামী ॥ 

বে পস্ত জগতে নেহ ও সম্বন্ধ আছে, যে পর্যন্ত 

ধেদকথিত প্রীতি € বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন, হে প্রভু, 
তুমি একাই আমার সব, তুমি দীনবন্ধু ও অন্তর্যামী । 

ধরম নীতি উপদেলিঅ তাহী। 

কীরতি ভুতি জগভতি প্রিয় জাহী ॥৬ 

মন ভ্রম বচন চরমরত হোঈ। 

কপাসিদ্ধু পরিহরিঅ ফি সোঈ॥ 


যাহার নিকট কীতি ব। সম্পদ বা মোক্ষ প্রিয় তাহাকে 
ধর্মনীতির উপদেশ দিও। কিন্তু যে কায়মনোবাক্ো 
তোমার চরণে অমুরক্ত তাহাকে কি পরিত্যাগ করিবে? 


করুনা সিন্ধু সুবন্ধ কে সুনি স্বত্ুৰচম বিনীত। 
দড়ুবায়ে উর লাই প্রভু জামি সনেহ দভীত ॥ 


দয়ার সাগয় রাম প্রিয় ভাইয়ের মৃহ বিনীত বাক্য 
শুনিয়া, এবং তাহাকে লেছের জন্য ( ছাড়িয়া যাইবার ভয়ে) 
ভীত বলিয়া! জানিয়, বুকে লইন্বা বুধাইলেন। 


জযোধ্যাক।ণ্ড 


৭৪॥ মাগছ বিদানাতু সম জা । 
আবন্থ বেগি চলছ বম ভাষী ॥ 
স্ুদিত ভয়ে সুনি রম্বধর বানী । 
ভয়উ লাত বড় গজ বড়ি হামী ॥ 
মায়ের নিকট পিয়া বিদায় চাও ও তাড়াতাড়ি বনে 
চল। রামের কথা শুনিয়া ল্ষুণের আনন্দ হইল, ভাবিলেন 
বড় লাভ ছইল ও ৰড় ক্ষতির আশঙ্কা দূর হইল। 
হরযিত হৃদয় মাতু পি আক্ে। 
মনু অন্ধ ফিরি লোচন পায়ে ॥ 
জাই জমনি পগ নায়উ মাথা। 
মনু রঘুনম্দন ক্ষামকি সাথ ॥ 
যখন লক্ষন আনন্দিত মনে মায়ের কাছে আসিলেন, 
তখন তাঁহার মদে এমন সস্তোম, যেন অন্ধ চদ্ম ফিরিয়া 
পাইয়াছে। তিনি গিয়া মাকে প্রণাম করিলেন, কিন্ত 
তখন তাহার মন রাম-সীষ্ভায় সঙ্গে রহিয়াছে । 
পুছে মাতু মলিন মনু দেখী। 
লঘন কহা সব কথ! বিসেখী ॥ 
গঈ সহমি সুনি বচন কঠোর । 
স্থসী দেখি দব জল্প চহ ওরা ॥ 
লক্ষণের মন উদাস দেখিয়া মা তাহাকে কি হইয়াছে 
জিজ্ঞাস! করিলেন। লক্ষণ সমস্ত কথ! বিস্তার করিয্বা 
বলিলেন। কঠোর কথা শুনিয়া তিনি মুস্ডাইয়া গেলেন। 
চারিদিফেই দাবানল জবলিতেছে দেখিলে যৃগীর যে অবস্থা 
হয়, ঠাহার তাহাই হইল। 
লষন লখেউ ত। অঙ্গরথ আজ, । 
এহি সনেহ বস করব অকাজ, ॥ 
মাগত বিদ। সতয় সকুচাহী”। 
জাগ সঙ্গ বিধি কছিছি কি নাহী’ ॥ 
লঙগণ দেখিলেন, এখন অনর্থ ঘটিল, মা সেহবশে অফাজ 
করিয়া ফেলিবেন, আমাকে আটফাইয়া ফেলিবেন। মায়ের 
নিকট বিদায় চাহিতে ভয় ও সঙ্কোচ ৰোধ করিতেছিলেন, 
ভাবিতেছিলেন বিধাতা সঙ্গে বাওয়া কপালে লিখিয়াছেন 
কি না কে ভানে। 
সমুঝি জমিত্র। রাম দিয় রূপ জুসীলু জ্ভাউ। 
মৃপসনেছ লখি গুমেউ সির পাপিজি দীন্হ্‌ কুদাউ ॥ 
সুমিত্রা রাম সীতার রূপ ও সুশীল স্বভাবের কথা স্মরণ 
করিয়া এবং তাহাদের উপর রাজার ভালবাসার কথা মনে 
করিয়া ফপালে কয়াদাত করিয়া বলিলেন--পাপিনী 
কৈকেন্ী হষ্ট খেলা খেলিয়াছে। 
৭৫॥ ধীরজ ধরেউ কুঞ্জবসর জানী। 
বাহক সন্মদ বোলী বৃতুবানী ॥ 


২৭৭ 


ভাঁত ভুম্হারি মাড় বৈদেহী ॥ 
পিতা রাসুল ভাতি দমেহী।॥ 


এখন উপযুক্ত সময় নয় জানিয়া তিনি মনে মনে ধৈর্য 
ধরিলেন। স্বভাবতই মঙ্গলাকাঙ্খী সুমিত্র। মিষ্টবাক্যে 
বলিলেন__ছে প্রিয়, সীতাই তোমার মা, আর স্সেহময় 
রামই সকল রকমে তোমার পিতা । 
অবধ তহু৷ জহ্‌ রাজমিৰাতু। 
ভহইদিৰস জহ্‌ ভান্গুগ্রকাতু ॥ 
জো" পৈ সীয় রামু বম জাহী'। 
অৰধ ভুঙ্্হার কানু কচু নাহী’ ॥ 
যেখানে রাম বাস করেন, সেইখানেই অযোধ্য!। 
যেখানে সুর্য প্রকাশ হয়, সেইখানেই দিন হয়। যদি সী 
ও রাই বনে যান, তৰে অফোধায় তোমার কোনও 
কাজ নাই। 
গুরু পিতু মাতু বন্ধু জর সাঈ। 
সেইঅহি সকল ঞ্জান্ কী নাট ॥ 
রাষুপ্রানপ্রিয় জীবম জী কে। 
স্বারথরহিত সখা সবহী কে॥ 
গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, দেবতা ও প্রভু, এ সকলকেই 
প্রাণের মত সেবা করিও | কলাম প্রাণের প্রিয়। জীবনেরও 
জীবন, লকলেরই দিংস্বার্থ সখ। ৷ 


পৃজমীয় প্রিয় পরম জহ'। তে। 
সৰ মানিঅহ্ি রাম কে নাতে ॥ 
অদজিয় জানি সঙ্গ বনজাতু। 
লেছ ভাত জগ জীৰন লাহ ॥ 
পূজনীয় ও প্রিয় যে যেখানে আছে, সকলেই রামের 
সম্পর্কে আছে বলিয়া মানিও। এই কথ! মনে রাখিয়! 
রামের সঙ্গে বনে যাও | হে প্রিয়, জগতে জীবন সার্থক কর। 
ভুরি ভাগভাজনম তয়ছ নোহি লমেত বলি জাউ। 
জো” তুম্হরে মন ছাড়ি ছল কীন্হ রামপদ ঠা ॥ 
আমি তোমাদের বালাই লই। তোমার মন যে 
অকপটে রামপদে স্থান লইয়াছে, ইহাতে ভুমি নিজে অত্যন্ত 
সৌভাগ্যবান হইয়াছ এবং আমাকেও করিয়াছ। 
৭৬ ॥ পুত্রবতী ভুবতী জগ সোঈ। 
রঞ্কুপতি তগতু জাজ ভুতু হো ॥ 
মতক বাঝ ভলি বাদি বিআনী। 
রামবিদুখ জত তে হিত হামী॥ 


জগতে ভাহাকে ই পুত্রধস্ঠী যুৰ্ী বলা বায় বাহার পুত্র 
রামভত্ক। না হুইলে মিথ্যা সন্তান গ্রসঘ করা অপেক্ষা 
বাঝা থাকাও ভাল। পুত্র রামবিমূখ হইলে অকল্যাপই হয়। 


২৭৮ 


তুম্হরেছি ভাগ রাম বন জাহী'। 
দুসর হেতু তাত কু নাহী’ ॥ 
সকল জুকৃত কয় যড়ফল একু। 
রাম সীয় পদ সহজ সনেহু॥ 


তোমার সৌভাগ্যবশত্বঃই রাম বনে যাইতেছে । অন্ত 
কারণ আর কিছু নাই। রাম সীতার পায়ে স্বাভাবিক 
ভক্তি সকল পুণ্যের বড় ফল বলিয়া জানিও । 
রাগ রোযু ইরিষা মদু মোতু। 
জনি সপনেছ ইন্হ কে বস হো ৷ 
সকল প্রকার বিকার বিহাই। 
মন ক্রম বচম করেছ সেৰকান ॥ 


অনুরাগ, ক্রোধ, ঈর্ষা, অহঙ্কার ও মোহ, স্বপ্নেও যেন 
এ সকলের বশে আসিও না। সকলপ্রকার ৰিকার ত্যাগ 
করিয়| মন, কার্য ও বাকা দ্বারা রামের সেবা করিও | 


তুম্হ কহ বম সব ভীতি জুপীজু। 

সঙ্গ পিতু মাতু রাস্মুলিয় জাভু ॥ 

জেহি নর়াস্ু বম লহহি কলেসু । 

ভুত সোই করেছ ইহই উপদেস্ছু ॥ 

সুপাস্থ-_সুব্ধি । কলেহ্ু--ক্লেশ ॥ তোমার সঙ্গে 

যখন রাম-সীতার মত বাপ-মা, তখন ত তোমার বনে সব 
চাইতেই স্ুযিধা। বনে গিয়া রামের যাহাতে ক্লেশ না হয়, 
তাহাই করিও। হে পুর, ইহাই তোমার প্রতি আমার 
উপদেশ। 


ছন্দ-উপদেজ যহ জেহি জাত তুম্হরে রাম্ুসিয় 
বায ১ | 
রি প্রিয় প পুর জখ জর 
৯ বন বিসরাবস্থী”,॥ 


সী ভুতহি' দিখ দেই আয় লীন্হ 
ad পুনি আসিষ দঈ। 


রতি হোউ অবিয়ল অমল সিয় রঘু বীর 
পদ নিত নিতনঈ ॥ 


হে প্রিয়, তোমাকে কেৰল এই উপদেশই দিবার আছে 
যে রাম ও সীতা যেন তোমাহারা সুখ পান। তুমি এমন 
করিও যাহাতে তাহারা পিতা, মাতা, প্রিয় পরিবার ও 
পুরের সুখ ও স্থৃতি বনে গিয়া ভুলিয়া ষান। তুলসী বলে, 
মা ছেলেকে এমনি করিয়া শিক্ষা দিলেন, আদেশ দিলেন 
আবার আশীর্বাদ দিলেন, যেন সীতা-রামের পবিত্র 
চরণপন্নে নিত্য নূতন অবিষ্বল তক্তি হইতে থাকে । 


লোঃ- 


মানু চরম লিকু মাই চলে তুয়ত সন্ধিত হাদয়। 
যায় বিষম তোনাই মম ভাগ স্ব ভাগবস। 


রামচরিতমানস 


বাগুর-ফাদ। ভোরাইছি'ড়িয়া। ডাগ বস 
ভাগ্যের বশে ॥ লক্ষ্মণ মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া শঙ্কিত 
হৃদয়ে ড্রুতপদে চলিলেন। মনে হইল যেন ভাগ্যৰশে 
কঠিনফাদ ছি'ড়িয়! মুগ পালাইল। 
৭৭॥ গয়ে লষন জঙ্' জামকিনাণু। 
ভে মন মুদিত পাই প্রিয়সাথু ॥ 
বন্দি রাম মিয় চরন ভুহায়ে। 
চলে সঙ্গ নৃপমন্দির আয়ে ॥ 
যেখানে সীতাপতি রাম ছিলেন, লক্ষণ সেইখামে 
গেলেন। প্রিয়সঙ্গ পাইয়া তাহার মন প্রসন্ন হইল । বাঁম- 
সীতার সুন্দর চরণ ব্নানা করিয়া তাহাদের সঙ্গে রওনা 
হইয়া রাজ মন্দিরে আসিলেন। 
ফহহি' পরসপর পুর নয় নারী । 
ভলি বনাই বিধি বাত বিগারুণি ॥ 
তন কৃস মন ছুখু বদন মলীনে। 
বিকল মন্ছ মাখী মধু ছ্ছীমে ॥ 
নগরের নর-নারী পরম্পর বলিতেছিল, বিধাতা ভাল 
করিতে গিয়া কাজ পণ্ড করিলেন। নগরের নর-নারীর 
শরীর কৃশ, মনে দুঃখিত ও মুখ মপিন। মৌচাক হইতে 
মধু কাটিয়া লইয়া গেলে মাছিদের যে অবস্থা হয় তাহাদের 
যেন সেই অবস্থা । 
কর মীজহি' সিরুগ্ুনি পড়ত হী*। 
জু বিন্ণু পদ্ম বিহ'গ অকুলাহী"॥ 
ভই বড়ি ভীর ভুপদরবারখ। 
ৰরনি ন জাই বিষাডু অপার! ॥ 
নগরের লোকেরা হাত কচলাইতেছিল, মাথা চাপড়াইয়া 
অনুতাপ করিতেছিল। পাখীর পাখা গেলে সে যেমন 
আকুল হয় তাহারা তেমনি হইয়াছিল। রাজনরবায়ে বড় 
ভিড় হইল। সেখাকার অসীম বিষাদের কথা বলা যায় না। 
সচিৰ উঠাই রাউ বৈঠারে। 
কহি প্ৰিয়বচন রাসুপগুধারে॥ 
সিয়সমেত দোউ তনয় নিহারী। 
ব্যাকুল ভয়উ ভুমিপতি ভারী ॥ 
মন্ত্রী রাজাকে উঠাইয়া বসাইলেন ও এই মিষ্টকথা 
বলিলেন যে রাম আসিয়াছে । রাজা সীতা সহিত ছুই 
পুত্ৰৰে দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। 
লীয়সহিত ভুত ভুভগ দোউ দেখি দেখি অকুলাই। 
বারহি বার সনেহবস রাউ লেই উর লাই। 
সীতাকে ও ছুই সুন্দর পুত্রকে দেখিয়া স্বাজা ব্যাকুল 
হইলেন। ম্নেহভরে বার বার তাহাদিগকে লইয়। বুকে 
ধরিলেন। 


অযোধ্যাকাণ্ড ২১৭৯ 
ধ৮॥ সকই ন বোলি বিকল নরনাহ্ু। তবন্ৃপ সীয় লাই উর লীন্‌ছি। 
সোক জনিত উর দারুন দাহু ॥ অতিহিত বহুত ভীতি সিখ দীন্হী ॥ 
নাই সীজ পদ অতিঅঙ্তুরাগা। কহি বন কে দুখ হুসহ জনায় । 
উঠি রছুবীর বিদা তব মাগ! ॥ সাজ সজ্র পিতু সুখ সমুঝায়ে ॥ 


ব্যাকুল রাজা কথাই বলিতে পায়িতেছিলেন না। 
শোকে তাহার অসহা যন্ত্র! হইতেছিল। অতি অনুরাগে 
সহিত প্রণাম করিয়া উঠিয়া রাম তখন বিদায় চাহিলেন। 
পিতু অসীস আয়জ মোহি দীজৈ ৷ 
হুরষসময় বিষমউ কত কীতৈ ॥ 
তাত কিয়ে প্রিয় প্রেমপ্রমাছু। 
জন্ম জগ জাই হোই অপবাদ ॥ 
হে পিতা, আমাকে আশীর্বাদ করিয়া অনুমতি দিন। 
আনন্দের সময় কেন দুঃখ করিতেছেন। হে পিতা, এখন 
স্নেহের টানে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে যশ যাইবে ও জগতে 
অপবাদ হইবে। 
সুমি সনেহবস উঠি নরনাহ1। 
বৈঠারে রদুপতি গহি বাহ ॥ 
জুন তাত তুম্হ কহ মুনি কহহী । 
রাম চরাচরনায়কু অহহী' ॥ 
বাহ|-_বাছ, হাত । মুনি--ৰশিষ্ঠাদি। অহহী 
হয়েন॥ এ কথা শুনিয়া রাজা দশরথ প্রেমভরে রামের 
হাত ধরিয়া বসাইলেন। বলিলেন--হে প্রিয়, শোন । 
তোমার সম্বন্ধে মুনিরা বলেন যে রাম চরাচরের নায়ক । 
সুভ অরু অজ্ুভ করম অঙ্গুহারী। 
ঈতু দেই ফলু হৃদয় বিচারী ॥ 
করই জো করমু পাব ফলু লো ॥ 
নিগম নীতি অসি কহ সবু কোল ॥ 
ঈশ্বর শুভাশুভ কর্ম বিচার করিয়া ফল দিয়া থাকেন। 
যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল পায়, ইহাই বেদ ও 
নীতিশাস্ত্রসম্মত বলিয়া সকলে বলে। 
অউর করই অপরাধ কোউ অউর পাৰ ফল ভোগ। 
অতি বিচিত্র ভগবস্তগতি কে! জগজানই জোগু॥ 
অউর--অপর | জো যোগ্য ॥ কিন্ত একজন অপরাধ 
করে আর অপরে তাহার ফল পায়, ইহ! ঈশ্বরের বড় আশ্চর্য 
ৰ্যবন্থ, ইহার রহস্ত জানার যোগ্য সংসারে কে আছে? 
৭৯ ॥ রায় রামরাখন হিত লাগী। 
বনত উপায় কিয়ে ছনু ত্যাগী ॥ 
লখা রামরুখ রহত ন জানে। 
ধরম ধুরন্ধর ধীর সয়ানে ॥. 
রাজা রামকে রাখার জন্ত অকপটে নান! উপায় 
করিলেন, কিন্তু ধর্মরক্ষাকারী, ধীর ও জ্ঞানী রামচন্জরের ইচ্ছা 
দেখিয়া বুঝিলেন যে, রাম থাকিবেন না। 


তখন রাজা সীভাকে বুকে লইলেন, অভিশয় শ্লেহের 
সহিত নানা উপদেশ দিয়! বনের দুঃসহ দুঃখের কথ। 
শুনাইলেন, এবং শ্বশুর শাশুড়ী ও পিতার নিকট যে প্রকার 
সুখ তাহা বুঝাইলেন। 
সিয়মন্ রামচরম অজ্জুরাগ।। 
ঘরু ন জগয়ু বন ৰিষয়ু ন লাগা ॥ 
অউরউ সবহি সীয় সম্ুঝালঈ । 
কহি কহি বিপিন বিপতি অধিকাঈ ॥ 
সীতার মনে রামচরণে ভক্তি থাকায় তাহার নিকট 
ঘর সুগম ও বন যে ভয়ানক এপ্রকার বোধ হইল না। 
অন্তান্ত সকলেই সীতাকে বনে যে সকল ভয়ানক বিপদ 
আছে তাহা বলিয়া বুঝাইলেন। 
সচিৰনারি গুরনারি সয়্ানী। 
সহিত সনেহ কহঙি: স্বদুবানী ॥ 
তুম্‌হ কহ তৌ ন দ্লীন্হ বনবাু। 
করহু জে! কহছি সমর গুকু সাঙু ॥ 
মন্ত্রীর স্ত্রী ও জ্ঞানী গুরুপত্বী স্নেহভরে মৃদুবাক্যে 
সীতাকে বলিলেন-_-তোমাকে ত বনবাস দেন নাই; 
সুতরাং শ্বশুর, গুরু ও শাশুড়ী যাহা বলিতেছেন তাহাই 
কর। 
সিথ সীতলি হিত মধুর স্থদ জনি সীতহি ন সোহানি। 
মরদ চন্দ চন্দিনি লগত জন্তু চকঈ অকুলামি ॥ 
এই শীতল, হিতকারী, মধুর, মৃদু উপদেশ সীতার 
নিকট ভাল লাগিল না। শরৎকালের চন্ত্রের জ্যোৎসায় 
যেমন চকোরীর ব্যাকুলভা আসে তেমনি হইল । 
৮*॥ সীয় সকুচবস উতরু ন দেঈ। 
সো জনি তমকি উঠি কৈকেঈ ॥ 
মুনি পট ভুষম ভাজন আমী। 
আগে ধরি বোলী স্বদুবানী ॥ 
সীতা সঙ্কোচবশে উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। 
ইহাতে কৈকেয়ী রাগিয়া উঠিলেন। মুনিদের বসন, তৃষণ 
ও পাত্র আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া নরম সুরে বলিলেন 
নৃপহি প্ৰানপ্রিয় তুম্হ রদুবীর!। 
সীল সনেহ ন ছাড়িহি ভীরা ॥ 
জুকৃতু জুজন্জ পরলোকু নসাউ। 
তুম্হহি জান বন কহিহি ন কাউ ॥ 
ভীরা--সঙ্কট ॥ হে রাম, তুমি রাজার প্রাণপ্রিয় । 
সেইজন্ত সঙ্কটে পড়িলেও তোমার জন্তু শীল ও স্নেহ 


২৮০ 


ছাড়তে পারিতেছেন না। বদি তাহান্তে পুণ্য, যশ ও 
পরলোকও নষ্ট হয়, তথাপি তোমাকে রাজা বনে যাইতে 
বলিবেন না। 

অস বিচারি সোই করছ জে! ভাৰ!। 

রাম জননি সিখ জনি জুধু পাৰা ॥ 

ভুপহি বচন বাম লম লাগে। 

করহি মন প্রান পয়ান অভাগে ৷৷ 


এই কথ! বিচার করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহা কর। 
মায়ের কথা শুনিয়া! রামের সুখ বোধ হইল। রাজার 
কাছে কিন্তু উহা বাণের মত বিধিল। তিনি ভাবিলেন, 
হতভাগ্যের প্রাণ কেন যাইতেছে ন!। 
লোগ বিকল মুক্ুছ্িত নরমাহু । 
কাহ করিয় কচু সুঝ নকাছু। 
রাম তুরত মুনিবেযু বনাঈী। 
চলে জনক জমনিহি' সিরু মাই ॥ 
রাজা শোকে বিকল হইয়া মুছিত হইয়া পড়িলেন। 
তখন কে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না 
রাম শীগ্র মুনির বেশ ধারণ করিয়া পিতামাত্তাকে প্রণাম 
করিয়া চলিলেন। 
লঙ্ি বম সানু সমাঙ্কু সবু যনিতা বন্ধু সমেত । 
বন্দি বিপ্র গুর চরম প্রভু চলে করি বহি অচেত ॥ 
স্ত্রী ও ভাই সহিত সকলে বনে যাওয়ার সাজে সাজিয়া 
স্রাঙ্গণ ও গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া সকলকে অচেতন 
করিয়া প্রভু চলিলেন। 


৮১॥ মিকসি বলিষ্ঠত্বার ভয়ে ঠাড়ে। 
দেখে লোগ ঘিরহুদৰ দাড়ে॥ 
কহি প্ৰিয়বচন সকল সম্মুঝায়ে। 
বিপ্রবন্প রঘুধীর বোলায়ে ॥ 


রামচক্জ রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া বশিষ্ঠ মুনির 

বাড়ীর দ্বারে গিয়া দীড়াইলেন। তাহাকে যাইতে দেখিয়া 
লোকে বিরহ-আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল। রাম সকলকে 
প্রিয় বাক বুধাইলেন ও ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিলেন। 

গুরু সম কহি বরষাসম লীন্হে। 

আদর দান বিলক্ষবস কীন্হে। 

জাডচক দান নাদ সস্তোষে। 

সীত পুনীত প্রেম পরিভ্ধোবে ৷ 


বরহাসন--বর্ষের জন্তু অশন, এক বৎসকের খোরাক ॥ 

গুরুর নিকট বলিয়া ভাহাদিগকে এক বৎসরের খোরাক 
দ্েওয়াইলেন ও আদর করিয়া দান দিয়া বিনয় বাকো 
তাহাদিগকে বশ করিলেন। যাচক্গিগকে দান দিয়া| ও 


রামচরিতমানস 


মান দিয়া সন্ুষ্ট করিলেন ও মিত্রদিগকে পবিত্র ভালবাসায় 
সত্ব করিলেন। 

দালী দাস বোলাই বঙ্ছোরী। 

গুরুহি লৌপি বোলে কর জোর ॥ 

সব কৈ সার সভার গোলাঈ'। 

করবি জনক জননী কী নাজ ॥ 

পুনরায় দাসদালীকে ডাকিয়। তাহাদিগকে গুরুর হাতে 

সপিয়া দিয়া জোড় হাতে বলিলেন- হে প্রভূ, আপনি 
ইহাদিগের লকলকে পিতামাতার মত দেখাশোন। করিখেন | 


বারি বার জোয়ি ভুগ পালী। 
কহুত রামু সব সন রভুষালী ॥ 
সোই লব ভীতি মোর ছিতকারী। 
জেহি তে রহই ভুআল জুখারী ॥ 
বারবার হাত জোড় করিয়! রাম সকলকে মুছ্বাকো 
বলিলেন---রাজা যাহাতে সুখী থাকেন তাহা যা্ছারা 
করিবেন, তাহারাই কাহার সবাপেক্ষা হিভকারী। 
মাতু সকল মোরে বিরহ জেহি ন হোহি দুখ দীল। 
সোই উপাউ তৃম্হ করেছ সব পুরজন পরম প্রবীন ॥ 
হে পরমজ্ঞানী পুরবানীগণ, আপনারা সকলে সেই 
উপায়ই করিবেন, যাহাতে মায়ের] আমাদের বিরহতুখে 
কষ্ট নাপান। 
৮২1 এহি বিধি রাস সবহি সমুঝাৰ!। 
গুর পদ পড়ুন হ্রষি দির মাবা ॥ 
গমপতি গৌরি গিরীস মনাই । 
চলে অলীস পাই রখুয়াট ৷ 
এইভাবে রাম সকলকে বুঝাইলেন ও গুকর পাদপপ্রে 
আনন্দে প্রণাম করিলেন! জনে মনে গণেশ, পার্বতী ৪ 
মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া আশীর্বাদ লইয়া রঘুমাথ চলিলেন । 


রামু চলত অতি ভয়উ বিষাদ । 

ভুমি নজাই পুর আরতনাদু॥ 

কুসপ্ডন লক্ক অবধ অতি সোকু । 

স্বরব ধিষাদ বিবস জুর্লোকু ॥ 

রাম বলে যাত্রা করিলে বড় হুঃখ উপস্থিত হইল। 

পুরীন্তে যে আর্তনাদ উপস্থিত হইল তাহ! কানে শোগ! 
যায় না। লঙ্কায় অণ্ডভ চিহ্ন দেখা দিল, আর অব্যোধ্য। 
অতিশয় শোকে আচ্ছন্ন হইল ৷ দেবতারা (তাহাদের 
কাজ হুইবে ভাবিয়া) আনন্দিত হইলেন, আবার 
( অযোধ্যার অবস্থা দেখিনা ) দুঃখিত হইলেন । 

গঈ সুরু! ভব ভূপতি জাগে। 

বোলি জনমত, কহন অস লাগে ৷৷ 

রাষ্ণু চলে বন প্রান ম জাহী'। 

কেছি সুখ লাগি যুহত তন মাহী’ ৷ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


তার পর সুছ্গ1 ভাঙ্গিলে রাজ! জাগিয়া সুমনকে 
ডাকিয়! এইগ্রকার ঘলিতে লাগিলেন--রান বনে চলিয়া 
গেল, অথচ আমার প্রাণ গেল না। এই দেহে কি সুখের 
জন্ত আয় প্রাণ আছে? 
এহি তে কৰন বাযথ। বলৰান]। 
জোছুথুপাই তজিহি তন্ভ প্রান ॥ 
পুনি ধরি ধীর কহুই নরনাষ্ু। 
লেই রথ সঙ্গ সখ! তুম্হ জাতু ॥ 
ইহা অপেক্ষা কঠিন আর কি ব্যথা থাকিতে পারে যাহা 
পাইলে প্রাণ দেহ ত্যাগ করে? আবার শান্ত হইয়া রাজা 
বলিলেন__হে সখা, তুমি রথ লইয়া সঙ্গে যাও 
জঠি জুকুমার কুমার দোউ জনকন্ডুত জুকুমারি। 
রথ চড়াই দেখরাই বনু ফিরেছ গয়ে দিন চারি ॥ 
সুকুমার রামলগ্মণ ও সুকুমারী সীতাকে রথে বসাইয়া 
বন দেখাইয়া দিন চার গেলে ফিরিয়া লইয়া আসিও। 
৮৩ ॥ জো” নহি: ফিরহি ধীর দোউ ভাঈ। 
সত্যসন্ধ দৃঢ়ত্রত রগ্বুরাঈ ॥ 
তৌ তুম্হ ৰিনয় করেছ কর জোরী। 
ফেরিয় প্রভু মিথিলেসকিসোরী ॥ 
রঘুরাজ রামচন্তর দত্রত ও সত্যসম্ধ, লেইজন্ত উহার! 
ছুই ভাই যদি নাই ফিরে, তবে তুমি হাত জোড় করিয়া 
এই প্রর্থনা করিও যে, হে স্বামী, সীতাকে ফিরাইয়! দাঁও। 
জব নিয় কানন দেখি ডেরাঈ। 
কহেন মোরি লিখ অবসরু পাল ॥ 
সাজ সন্জুর অস কহেউ সঁদেকু । 
পুত্রি ফিরিয় বন বহুত কলেসু ॥ 
যখন সীতা বন দেখিয়া ভয় পাইবে সেই অবসরে 
তাহাকে আমার উপদেশ গুনাইও। বলিও, শ্বশুর শান্ুড়ী 
এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, হে কন্তা, ফের, ৰনে বড় 
কষ্ট হইবে । 
পিতুগৃহ কবৰ্ছ কব সঙ্জরারী । 
রহেছ জহ'। রুচি হোই তুম্হারী ॥ 
এহি বিধি করেছ উপায়কদন্বা। 
ফিরই ত হোই প্রানঅবলম্ব। ॥ 
কখন বা বাপের বাড়ীতে কখন বা শ্বগ্ডর বাড়ীতে 
তোমার যেখানে ভাল লাগে সেই খানে থাকিও। এইভাবে 
কোনও কিছু উপায় করিও ৷ যদি ফিরাইতে পার, তবে 
প্রাণের অৰলম্বন হইবে । 
মাহি ত মোর মরন পরিনাম । 
কছু ন বসাই ভয়ে বিধি বামা ॥ 
অস কহি ফুরুদ্ধি পর! মহিরাউ। 
রাম লবঙ্জু দিয় আনি দেখাউ 


৩৬ 


২৬১ 


যদি ইহ! না হয়, তবে পরিপামে আমার মরণ আছে। 
বিধাতা যেখানে বাম সেখানে কিছুই বশে আসে না। 
আমাকে রাম, লক্ষণ ও সীতাকে আনিয়া দেখাও। এই 
বলিয়া রাজা মাটিতে মৃছ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
পাই রজায়স মাই সিকু রঘু অতিবেগ বনাই। 
গয়উ জ্রহঁ! বাহর নগর সীয়সহিত দোউ ভাই ॥ 
সুমন্ত্র রাজার আজ্ঞা পাইয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়া 
থুব তাড়াতাড়ি রথ সাজাইয়া নগরের বাহিরে যেখানে 
সীতার সহিত রামলক্ষণ দুই ভাই ছিলেন, সেখানে চলিয়া 
গেলেন । 
৮৪ ॥ তব সুমন্ত্ৰ পবচন ঝুনায়ে। 
করি বিনতী রথ রাস চড়ায়ে ॥ 
চড়ি রথ সীয়সহিত দোউ ভাঈ। 
চলে হৃদয় অৰধহি লিরু াঈ ॥ 
তার পর স্ুমন্ত্র স্কাহািগকে রাজার কথা বলিয়া 
মিনতি করিয়া রথে চড়াইলেন। রণে চড়ির] সীতা সহিত 
ছুই ভাই মনে মনে অযোধ্যাকে প্রণাম করিয়া! চলিলেন। 
চলত রামু লখি অৰ্ধ অনা থ।। 
বিকল লোগ সব লাগে সাথা ॥ 
কপাসিল্ধু ব্ছবিধি সম্ুঝাৰছি। 
ফিরহি: প্রেমবস পনি ফিরি আবহি॥ 
রাম চলিয়া যাইতে অযোধ্যাপুরী অনাথ হইল দেখিয়া 
নরনারী বিকল হইয়া সঙ্গে যাইতে লাগিল। ক্বপাসিন্ধ 
তাহাদিগকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। ভাহারা বুঝিয়। 
ফিরে কিন্তু ভালবাসার টানে আবার ফিরিয়া আসে। 
লাগতি অবধ ভয়াৰন ভারী । 
মানহুঁ কালরাতি অ'ধিয়ারী ॥ 
ঘোর ভন্তসম পুর নর নারী । 
ডরপহি একহি এক নিহারী ॥ 
অযোধ্যাকে বড় ভয়ানক বোধ হইতেছিল। মনে 
হইতেছিল, যেন আঁধার হুইয়া কাল রাত্রি নাদিয়া 
আমিতেছে। পুর-নরনারীরা ভয়ানক জন্তুর মত একে 
অন্তকে দেখিয় ভয় পাইতেছিল। 
ঘর মলান পরিজন জন্তু ভূত1। 
সুত হিত মীতু মনহ্ঁ জমদুতা॥ 
বাগন্হ বিটপ ৰেলি কুম্হিলাহথী'। 
সরিত সরোবর দেখি নজাহী'॥ 
ঘরকে শ্শানের মত, হ্বজনদিগকে ভূতের মত, 
ছিতকারী পুত্র বা মিত্রদিগকে যমদুতের মত লাগিতেছিল। 
বাগানে বৃক্ষলতাদি মুসড়াইয়া গিয়াছিল, আর নদী 
সরোবরের দিকে তাকান বাইতেছিল না। 


২৮২ 


হয় গয় কোটিন্হ কেলিমগ পুর পজ চাতক মোর । 
পিক রথাক্ত জুক সারিকা সারস হংস চকোর ॥ 
নানা হাতী, ঘোড়া, পোষ! হরিণ, নগরের পালি 
পগ্ু,পক্ষী, চাতক, ময়ূর, কোকিলা, চখাচখা, শুক, সারী, 
সারস, হাস ও চকোর 
৮৫ রামবিয়োগ বিকল সব ঠাড়ে। 
জহ তহ মনু চিত্ৰ লিখি কাড়ে॥ 
নগরু সকল বন্গু গহবর ভারী । 
খগ স্বগ বিপুল সকল নরনারী ॥ 


রামের বিরহে সকলে আকুল হইয়া দাড়াইয়। ছিল। 
মনে হইতেছিল, যেন যেখানে সেখানে ছবিতে আকা 
রহিয়াছে । সমস্ত শহরটা গভীর বনের মত হইয়াছিল, 
সকল নরনারী যেন সেই বনের পশুপঙ্গী। 


বিধি ককঈ কিরাতিনি কীন্হী। 
জেহি দৰ দুসহ দসন দিসি দীন্হী ॥ 
সহি মন সকৈ রঘু বর বিরহাগী। 

চলে লোগ সব ব্যাকুল ভাগী ॥ 


বিধাঁত1 ষেন কৈকেয়ীকে ৰিরাতিনী করিয়াছিলেন। 
সেই কৈকেয়ী দশ দিকে ছুঃসহ দাবায়ি জালাইয়া দিল। 
লোকেরা রামের বিরহের আগুন সহ করিতে না পারিয়! 
ব্যাকুল হইয়া পালাইডে লাগিল। 
সবহি বিচারু কীন্হ মন মাহী’ । 
রাম লষন্গু সিয় বিস্ু সুখ নাহী” ॥ 
জহ্‌' রায় তহ সঘুই সমাজক ॥ 
বিজু রগ্ুবীর অৰ্ধ নহি কাজ ॥ 
সকলেই মনে মনে এই ঠিক করিল যে, রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতা ছাড়া সুখ নাই । যেখানে রাম সেখানেই সকলের 
বাসের স্থান, রাম না থাকিলে অযোধ্যায় আর কোন 
প্রয়োজন নাই । 
চলে সাথ অস মন্ত, হৃঢ়াঈ। 
জুরদুর্লভ জখসদন বিহা ॥ 
রাম চরন পঙ্কজ প্রিয় জিন্হহী”। 
বিষয়ভোগ বস করছি কি তিন্হন্ধী' ॥ 
এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাহারা দেবনুর্দভ সুখময় বাড়ী 
ঘর ছাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। যাহাদের কাছে 
রামের চরণপন্ন প্রিয় তাহাদিগকে বিষয়-ভোগ কি বণীতূত 
করিতে পারে? 
বালক বৃদ্ধ বিহায় গৃহ লগে লোগ সব সাথ । 
তমসা তীর নমিৰাজু কিয় প্রথম দিৰস রছ্ুনাথ ॥ 
বালক ও বৃদ্ধের! বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সকলে সাথে সাথে 
যাইতে লাগিল । রামচন্দ্র প্রথম দিন তমসার তীরে বাস 
করিলেন। 


রামচ'রতমানল 


৮৬॥ রঘ্পতি প্রজা প্রেমবস দেখা ॥ 
সদয় হৃদয় দুখু ভয়উ বিসেখী ॥ 
করুনাময় রঘূনাথ গোসাঈ'। 
বেগি পাইঅহি লীর পরাঈ ॥ 
রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, প্রজার! তাহার প্রেমের 
টানে রহিয়াছে, তখন তাহারা সদয় হয়ে বিশেষ দুঃখ 
হইল। রঘুনাথ করুণাময়, পরের দুঃখ তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
পীড়া দেয়। 
ৰুহি সপ্রেম সৃুবচন জুছায়ে । 
বছবিধি রাম লোগ সমুঝায়ে ॥ 
কিয়ে ধরম উপদেস ঘনেরে। 
লোগ প্রেমবস ফিরহি' ন ফেরে॥ 


সপ্রেমে সুন্দর মৃমুবাক্যে রাম নান! প্রকারে লোকদিগকে 
বুঝাইলেন, অনেক ধর্ম উপদেশ দিলেন। কিন্তু লোকে 
তাহাদের প্রেমের টানে ফিরিয়াও ফিরিতেছিল না। 
সীল সনে ছাড়ি নহি জাঈ। 
অসমঞ্জসবস ভে রঘরাঈ ॥ 
লোগ সোগ ভ্রম বস গয়ে সোঈী। 
কুক দেৰমায়া মতি মোট ৷ 


সুশীল ও স্েহপূর্ণ স্বভাববশতঃ রাম তাহাদিগকে ত্যাগ 
করিতে পারিতেছিলেন নাঁ। এই অবস্থায় রামচন্দ্র দ্বিধায় 
পড়িলেন। রাখিয়াও যাওয়া যায় না, লইয়াও যাওয়া 
উচিত হয় না। লোকেরা শোকে ও পরিশ্রমের ক্লান্তিতে 
ঘুমাইয়া পড়িল। বিধাভার মারায় কতক লোকের বুদ্ধি 
মোহ প্রাপ্ত হইল। 
জবহিজামনূগ জামিনি বীতী। 
রাম সচিৰ সন কহেউ সপ্জীভী ॥ 
খোভু মারি রথ হৃকছ তাতা। 
আন উপায় বনিহি মহি বাতা ॥ 
খোজু মারি--চিহ্ন নষ্ট করিয়া॥ যখন দুপুর রাত্রি 
হইয়া গেল তখন রামচন্দ্র সচিবকে সপ্রেমে বলিলেন-_হে 
প্রভু, এমন করিয়া রখ চালান যাহাতে চিহ্ন না থাকে। 
অন্য কোন উপায়ে কাজ চলিবে না। 


রাম লঘন নিয় জান চড়ি সভুচরন সির নাই। 
সচিৰ চলায়উ তুরত রগু ইত উত খোজ দুরাই ॥ 


মহার্দেবকে প্রণান করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে 
চড়িলেন। মন্ত্রী তখনই রথ চালাইলেন ও এদিক সেদিক 
করিয়া চাকার চিহ্ন লুকাইয়! চলিলেন। 
৮৭৪ জাগে সকল লোগ ভয়ে ভোর। 
গে রস্ুনাথ ভয়উ অভি সোর ॥ 
রথ কর খোজ কতহু মহি' পাবছি। 
রাম রাম কছি চহ দিসি ধাজছি ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


ভোর হওয়ায় সকলে জাগিল। রাম চলিয়া গিয়াছেন 
বলিয়া খুব গোলমাল উঠিল । কোথাও রথের খোঁজ পাওয়া 
গেল না। লোকে “রাম রাম” বলিয়া চারিদিকে ছুটিতে 
লাগিল। 
| মনহ' বারিনিধি বুড় জাহাজ, । 
ভয়উ বিকল বড় বনিকসমাজ, ॥ 
একহি' এক দেহি উপদেক্ছু। 
তজে রাম হম জানি কলেসু ॥ 
সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হইলে বণিকদলের যে বিকল অবস্থা 
হয়, সেখানকার লোকদের তাহাই হইল। একে অন্তকে 
বলিতেছিল--আমাদের কষ্ট হইবে বলিয়াই রাম 
আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন | 
নিন্দহি আপু সরাহুহি মীন! 
ধিক জীবন রঘু বীর বিহ্ীন1॥ 
জো” পৈপ্রিয়বিয়োগু বিধি কীন্হ! । 
তৌ কস মরু ন মাগে দীন্হ।॥ 
তাহারা নিজেদের দোষ দিয়া মাছের প্রশংসা করিয়া 
বলিতেছিল-_-রামচন্দ্রবিহীন জীবনে ধিক । (মাছ জলের 
অভাব সহ করিতে পারে না, কি হ্ব আমরা বামচন্ত্রের 
অভাব সহ করিয়া আছি।) যদি বিধাতা আমাদিগকে 
রামের বিরহই দিলেন, তবে মরণ চাহিতেই পাওয়া যায় 
এমন কেন করিলেন না। 
এহি বিধি করত প্রলাপকলাপা। 
আয়ে অৰ্ধ ভরে পরিতাপা ॥ 
বিষমবিয্নোগ ন জাই বখাম!। 
অবধি আস সব রাখহি প্রানা ॥ 
অবধি--চৌদ্দ বংসর শেষ হওয়ার দিন ॥ এইভাবে 
বিলাপ করিতে করিতে তাহার! ৰ্যথাভরা বুক লইয়া 
অধোধ্যান্ব ফিরিয়া আলিল। বিরহের সে বিষম দুঃখের 
কথা বলিয়া! উঠ! যায় না। কেবল ১৪ বৎসরাস্তে রামের 
দেখা হইবে এই আশায় জীবন রাখিল। 
রাম দরস হিত নেম ব্রত লগে করন নরমারী । 
সমন কোক কোকী কমল দীন বিহীন তজারি ৷ 
কোকফোকী-_চখাচখী । হমারী-ুর্ধ ॥ রামের 
দেখা পাওয়ার জন্য নরনারী নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে 
লাগিল। হৃর্যের অভাবে চখাচখী ও পদ্মফুলের যে প্রকার 
হুঃখদায়ক অবস্থ! হয়, লোকের সেই অবস্থা হইল। 


৮৮ ॥ লীতা সচিব সহিত দোউ ভাঈ। 


কীম্হ দন্তৰত হরথু বিসেধী ॥ 


২৮৩ 


সীতা ও মন্ত্রীর সহিত ঢই ভাই গিয়া শৃঙ্গবেরপুরে 
পঁহুছিলেন। গঙ্গা দেখিয়া রাম নামিলেন ও অতিশয় 
আনন্দিত হইয়া প্রণাম করিলেন। 
লষম সচিৰ সিয় কিয়ে প্রনাম! 
সবন্ধি সহিত জুখ পায়উ রামা॥ 
গঙ্ত সকল ঘুদ মঙ্গল মুলা। 
সব ভুখকরনি হরনি সঘ সুল! ॥ 
তার পর লক্ষণ, মন্ত্রী ও সীতা গঙ্গাকে ওণাম করিলে 
সকলের সহিত রাম সখী হইলেন। গঙ্গা সকলের 
আনন্দের ও মঙ্গলের মূল, সকল সুখের হেতু । গঙ্গ' সকল 
ব্যথা দূর করেন। 
কহি কহি কোটিক কথাপ্রসঙ্গ।। 
রাখুবিলোকহি গজতরঙ্গ। ॥ 
সচিৰহি অল্গুজহি প্রিয়হি জনা ঈী। 
বিবুধ নদী মহিমা অধিকা ৷ 
নানা কথাগ্রস্গ বলিয়া রাম গঙ্গার ঢেউ দেখিতে 
লাগিলেন । আর এ দেবনদীর মহামহিমার কথা মন্ত্রীকে, 
ভাইকে ও প্রিয়া সীতাকে শুনাইতে লাগিলেন । 
মজ্জমু কীম্হ পদ্থত্রস্থু গয়উ। 
কুচি জলু পিয়তু মুদিত মনু ভয়উ 
জমিরত জাহি মিটই মু তার। 
তেহি ত্রয়ু যহ লৌকিক ব্যবহার ॥ 
গঙ্গায় সান করিয়া পথশ্রম গেল। গঙ্গার পৰিত্র জল 
পান করিয়। মনে আনন্দ হইল। যাহাকে স্মরণ করিলে 
ভব-যন্ত্রণা মিটে, তাহার আবার শ্রম । ইহা কেবল লৌকিক 
অথবা মানুষের অনুরূপ ব্যবহার । 
অন্ধ মচ্চিদানন্দজয় কন্দ ভালু কুল কেতু । 
চক্সিত করত নর অন্গুহরত সংস্থৃতি সাগর সেতু ॥ 
সুর্যকুলের ধ্বলাস্বরূপ রামচন্দ্র, যিনি শুদ্ধা সৎ চিৎ ও 
আনন্দ স্বরূপ, যিনি সংসার সমুদ্রে পার হওয়ার সেতুর 
নায়, তিনি মানুষের আচরণ ৰুরিতেছিলেন। 
৮৯॥ যহু সুধি গুহ নিষাদ জব পাঈ। 
স্থুদিত লিয়ে প্রিয় বন্ধু বোলাঈ ॥ 
লিয়ে ফল মুল ভেট ভরি ভারা। 
মিলন চলেউ হিয় হরযু অপার ॥ 
যখন গুহ নিমাদ এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি 
আনন্দে প্রিয় ভাইদের ডাকিলেন ও ভার ভরিয়া ফলমূলের 
ভেট লইয়া অপার আনন্দে মিলনের জন্য চলিলেন। 
করি দওবত সেট ধরি আপে । 
প্রভুহি বিলোকত অতি অনুরাগে ॥ 


সহজ সনেহ বিবস রথুরাটী। 
পু্ী কুসল মিকট বৈঠা ॥ 


২৮৪ 


দণ্ড প্রণাম করিয়া ভেট রামের সম্মুখে রাখিয়া 
গ্রভূকে অভি প্রেমের সহিত দেখিতে লাগিলেন । রথূপত্তি 
রাম ম্বভাবতঃই প্রীতির বশ। তিনি নিষাদকে নিকটে 
বসাইয়! কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । 
মাথ কুদল পদপদ্কজ দেখে। 
' ভয়ঙউ স্ভাগভাজন জন লেখে ॥ 
দেৰ ধরনি ধন ধাম তুম্হার।। 
মৈ জন নীচ দহিত পরিৰারা ॥ 
গুহ বলিল--ছে নাথ, তোমার চরণপদ্ম দেখিয়াই 
আমাদের কুশল। আজ আমরা ভাগ্যবানদের মধ্যে গণ্য 
হইলাম। হে দেব, আমাদের যাহ! কিছু ধন সম্পদ বাড়ী 
ঘর আছে তাছ! তোমার । সপরিবারে আমরা তোমার 
নীচ দাস। 
রূপ! করিক্স পুর ধারিয় পাউ। 
খাপিক্স জম সবু লোগু সিহাউ ॥ 
কহেছ সত্য সঘ সখা জজান]। 
মোহি দশন্হ পিছু আয়ক্স আনা ॥ 
পসিহাউ--বড়াই। আয়ম্থ--আজ্ঞা। আনা-_অন্ত ॥ 
কৃপা! করিয়! আমাদের পুরীতে আইস, আমাদিগকে দাস 
কর, সকল লোক আমাদের সুখে সুখী হউক। রাম 
বলিলেন--হে বিজ্ঞ সথা, তুমি যাছা ৰলিলে তাহা সত্য, 
কিন্তু পিতা আমাকে অন্ত আদেশ দিয়াছেন। 
বরঘ চারিদস বাজ বন স্কুমি ত্রতু বেযু অহ্থারু। 
গ্রান্থুবাম নহি উচিত নি গুহহি ভয়উ দুখভারচ ॥ 
আমাকে চৌদ্দ বৎসর মুনিব্রত লইয়া মুনির বেশে 
মুনির স্তায় থাকিয়া বমে বাস করিতে হইবে। গ্রামে বাস 
করা উচিত নয় । এ কথা গুনিয়া গুছের বড় দুঃখ হইল। 
৯*॥ রাম লঘন সিয় রূপু নিহারী। 
কহি দপ্রেম গ্রাম নর নারী ॥ 
তে পিতু মাতু কহহু সখি কৈসে। 
জিন্হ পঠয়ে বন বালক এসে ॥! 
রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখিয়া নগরের নয়নারীরা 
সগ্রেমে বলিতে লাগিল-_সখী, সে বাপ-মা কেমন যাহারা 
এই প্রকার বালকদের বনে পাঠাইয়াছেন ? 
এক কহহি ভল ভূপতি কীন্হা। 
লোচনলাছ হুমকি বিধি দীন্হ।॥ 
তব মিধাদপতি উর অল্পমামা। 
তরু লিংজুপা মনোহর জামা ॥ 
একজন বলিলেন--রাজ| ভালই করিয়াছেন, বিধাতা 
আমাদের চক্ষু সার্থক করিয়া দিলেন | নিষাদরাজ মনে 
মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে, শিশু গাছটা বড় সুন্দর । 


রামচরিগমানস 


লেই রগুনাথছি ঠার্ড দেখাব।। 
কহেউ রাম সব ভাতি জহাৰা॥ 
পুরজন করি জোহারূ ঘয় আয়ে। 
রখুবর সন্ধ্যাকরন সিধায়ে ॥ 


রঘুনাথকে লইয়া তিনি থাকার স্থান দেখাইতে 
গেলেন। রাম বলিলেন--ইহা সকল গ্রকারেই বেশ ভাল 
জায়গা । তখন পুরবালীর! প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিল, 
রাম সন্ধ্যা করিতে গেলেন। 


গুহ সৰারি সাথরী ডসাঈ। 
কুস কিসলয় ময় স্থছল জহা ॥ 
জ্‌চি ফল মূল মধুর স্থহ জানি। 
দোনা ভরি ভরি রাখেসি আনী॥ 
কুশ ও অতি সুন্দর নরম পাতা সাজাইয়া গুহ শধ্যা 
রচনা করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া পবিত্র মধুর ফলমূল 
পাত্র ভরিয়া আনিয়া রাখিলেন। 


সিয় সুমন্ত আতা সহিত কন্দ মুল ফল খাই। 
সয়ন কীন্হ রঘু বংস মনি পায় পলোটত ভাই ॥ 


রঘুনাথ রাম সীতা সুমন্ত্র ও লক্ষণের সহিত কন্দ ফল 
মূল থাইয়া শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ টিপিতে লাগিলেন। 
৯১1 উঠে লঘু গড়ু োবত জামী । 
কহি সচিৰহি সোৰন স্বডুবানী ॥ 
কডছ়ুক দুরি সজি বানসয়াসন। 
জাগন লগে বৈঠি ৰীরাসন ॥ 
প্রভু ঘুমাইয়াছেন জানিয়! লক্ষ্মণ উঠিলেন ও মন্ত্রীকে 
শোওয়ার জন্তু মৃদ্স্বরে অস্থরোধ করিলেন। কতকটা দূরে গিয়া 
ধমক ও বাণ লইয়া জাগিয়৷ থাকার বীরাসনে বসিলেন। 


গুহ বোলাই পাহর প্রতীত। 
ঠাৰ ঠা রাখে অভি প্রীভী ॥ 
আপু লষন পহি ৰৈঠেউ জাঈী। 
কটি ভাথা সর চাপ চঢ়াঈ ॥ 
গুহও বিশ্বাসী পাহারাদার ডাকিয়া স্থানে স্থানে 
প্রেমভরে নিযুক্ত করিলেন। নিজেও ধমুকবাণ ও তৃণীরে 
সাজিয়া লক্ষণের নিকট গিয়া বলিলেন । 
সোবৰত প্রস্ভুহি নিহারি নিষাছু। 
তয়উ প্রেমবল হ্বদয় বিষাঢু ॥ 
তু পুলকিত জল লোচন বহুঈ। 
বচন সপ্রেম লষন সন কহটী ॥ 
ঘুমন্ত রামচন্ত্রকে দেখিয়! নিষাদের মনে হুঃখ হইল। 
তাহার শরীরে পুলক উপস্থিত হইল, চোখে জল বহিতে 
লাগিল। তিনি প্রেমের সহিত লক্ষণের সহিত কথ! 
বলিতে লাগিলেন। 


জযোধ্যাকাথ 


তূপতি ভবন ভান জুহাৰ!। 
জর পতি সাম ন পটতর পাৰ ॥ 
মনি ময় রচিত চারু চৌবারে। 
জন রতি পতি নিজ হাথ সর্বারে॥ 
নিষাদ বলিলেন-_রাজপুরী স্বভারতঃই এমন সুন্দর যে 
ইন্্রপুরীও তাহার সমান হয় না। উহার চারি কোণ মণি 
দিয়া গড়া, মনে হয় যেন মদন নিজের হাতে সাজাইয়াছে। 
' সুচি ক্মবিচিত্র জভোগ ময় জুমন সুগন্ধ জবাস। 
পলজ মু মনিদীপ জহ' সব বিধি সকল জুপালস ॥ 
উহা! পবিত্র, অতি আশ্চর্য ও ভোগের জিনিবে পরিপূর্ণ 
সেখানে বাতাস ফুলের সুগন্ধ বহিয়া চলে। সেখানে সুন্দর 
পালস্ধ আছে আর সুন্দর মণির দীপজলে। সেখানে 
সকল রকমের আরাম। 
৯২॥ বিবিধ বদন উপধান তুরাঈী। 
স্থীরফেন স্ছু বিসদ জাল ৷ 
তহ্‌ সিয়রাসু সয়ন নিসি করহী'। 
নিজ ছবি রতি মনোজ মদ হয়হী ॥ 
সেখানে নানা বন, আর দুধের ফেনার মত সাদা 
কোমল ও সুন্দর তাঁকিয়া ও তোষকযুক্ত বিছান!। 
তাহাতে রামসীতা রাত্রে শুইয়া থাকেন। তাহাদের 
সৌন্দর্য দেখিয়া রতির ও কামের অহঙ্কার দূর হয় । 
তে লিয়রাসু সাথরী সোয়ে। 
শ্রষিত্ত বসন বিন্ণু জাহি ন জোয়ে ॥ 
মাতু পিতা পরিজন পুর বালী । 
সখা জ্দীল দাস অরু দালী ॥ 
সেই রাম সীতা কুশের পাতার শয্যায় বিনা বিছানায় 
পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া আছেন, ইহা দেখা যায় না। 
মাতাপিতা, পরিজন, পুরবাসী, সখা ও সুশীল দাসদাসী। 
জোগবহি' জিলহহি প্রান কী নাঈ। 
মহি জোৰত তেই রাসুগোলসাঈ । 
পিতা জনক জগ বিদিত প্রতাউ। 
সন্জর জুরেসসখ' রঘুরাউ ॥ 
ধাহাকে প্রাণের মত করিয়া আরাম জোগাইত সেই 
প্রভূ রাম মাটিতে গুইয়া আছেন। যাহার পিতা জনকের 
প্রভাবের কধা পৃথিবীর কলে জানে, ধাহার শ্বগুর রাজা 
দশরখের সখা হইতেছেন ইন্দ্র | 
রামচজ, পতি দে! বৈদেহী। 
লোৰত মহি বিধি বাম ন কেহী ॥ 


করস প্রধান সত্য কহ লোগ্বু ॥ 
আর ধাহার রামচজ্ হইতেছেন স্বামী, সেই বৈদেহী 
সীতা আজ মাটিতে শুইয়া ঘুমাইভেছেন। ঈশ্বর কাহার 


৮৫ 


উপর ন! বিরূপ হুম? সীতা ও রাম কি বনবাসের 
উপযুক্ত ? লোকে যে বলে কর্মই প্রধান তাহা ঠিক । 
কৈকয়মন্ৰিনি মন্দমতি কঠিন কুটিলপম কীন্ছ। 
জেহি রঘুননশ্দম জামকিহি: জখঅবসর জু দীদ্হ ॥ 
কৈকেয়ী রথুপতি রামকে ও জানকীকে সুখের সময় 
দুঃখ দিয়াছেন। দুষটবুদ্ধি কৈকেয়ী ঘড় কঠিন কুটিলতার 
কাজ করিয়াছেন। 
৯৩॥ তই দিম কয় কুল বিটপ কুঠায়ী । 
কুমতি কীন্হ লব বিশ্ব তুখাৰি। 
ভয়উ বিষাদ মিঘাদছি ভাৱি । 
রাষ্তুসীয় মহ্সিয়ম মিহারী ॥ 
কৈকেয়ী হূর্যবংশরূপ বৃক্ষের পক্ষে নাশকারী কুঠারের 
মত হইয়াছেন। দুর্বদ্ধি কৈকেছ্ী জগৎগুদ্ধ সকলকেই 
দুখী করিলেন। রাম ও সীতাকে মাটিতে শুইতে দেখিয়! 
নিষাদের বড় দুঃখ হইল। 
বোলে লষঙ্ষ মধুর স্থদু বাননী। 
জ্ঞান বিরাগ ভগতি রঙ্গ লালী ॥ 
কাছ ন কোউট সুখ দুখ কর দ্বাতা। 
নিজকুত করম ভোগ সনু জ্রাতা ॥ 
লক্ষণ তখন তাহাকে আস্তে আস্তে মি করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্য 
ও ভক্তি-মাখা কথ! বলিলেন-__ভাই, কেহ কাহাকেও সুখ 
দুঃখ দেয় ন', সকলেই নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করে। 
জোগ বিয়োগ ভোগ তল মন্দ।। 
হিত অনহিত ote জম ফন্দ। ॥ 
জনময় মরজ জহু লাগ জগজালু। 
সম্পতি বিপতি করস্ু অরু কাল, ॥ 
মিলন ও বিচ্ছেদ, ভাল ও মন্দ ভোগ, হিতার্থা, 
অহিভার্থী ও উদাসীন, এ সকলই ভ্রম জন্ম ও মৃত্যু যাহা 
লইয়] সংসার, সম্পত্তি, বিপত্তি, কর্ম ও কাল, 
ধরনি ধায়ু ধনু পুর পরিবাক্স। 
সরগ্ড নরকু জহু লগগি ব্যবছায়া ॥ 
দেখিয় জমির গুমির মন মাহী । 
মোহম্কুল পরমারথ নানী" ॥ 
পৃথিবী, গৃহ, ধন, গ্রাম, পরিবার, স্বর্গ ও নরকাি যে 
সম্পর্ক আছে, এগুলি দেখ, শোন ও মনে মনে জানিও যে 
এ সমস্তই মোহ। পরমার্থতঃ ইহারা নাই। 
দপনে হোই ভিখারী হৃপু বন্ধু নাক্পতি হোই। . 
জাগে লাভত ন হানি কছু তিমি প্রপঞ্জ জিয় জোই॥ 
স্বপ্নে রাজা ভিখারী হয় আর দরিদ্র ইঞ্ন্ব পায়, কিন্ত 
জাগিলে কিছুই লাভ ক্ষতি হয় না। তেমনি সংসারের 
মিথ্যা মোহ, ইহা বুঝা চাই। 


২৮৬ 
৯৪॥ অল বিচারি নহি কীজিয় রোধ, ৷ 
কাহুছি বাদি ন দেইয় দোষ, ॥ 
মোহনিসা সব সোৰনিহারা। 


দেখিয় সপন অনেক প্রকার। ॥ 


_ এই কথ। বুষিয়া রাগ করিও না, মিথ্যা কাহাকে ও দোষ 
দিও ন|। সকলেই যেন. মোহ-রাত্রিতে ঘুমাইয়া আছে, 
জার নানাগ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে। 


এছি জগ জামিনিজাগহি জোগী। 
পরমারথী প্রপঞ্চবিয়োদী ॥ 
জামিয় তবহি জীৰ জগ জাগা। 
জৰ লব বিষয় বিলাস বিরাগ ॥ 


এই সংসাররূপ রাত্রিতে মোক্ষাকাঙ্ী সংসারবিরাগী 
যোগীই জাগিয়া থাকে । যখন সকল ইন্জিয়ব্ষয়ে বিরাগ 
উপস্থিত হয়, তখনই সংসারে জীৰ জাগিয়াছে বলিয়া 
জানিবে । 
হোই বিবেকু মৌহজ্রম ভাগ! । 
তব রঘু নাথ চরন অন্গরাগ॥ 
সখ পরষপরমা রথ একু । 
মম ভ্রম বচন রামপদ নেহু ॥ 
যখন জ্ঞান হয়, মোহ ও ভ্রম চলিয়া যায়, তখনই 
রামচন্ত্রের চরণে ভক্তি হয়। হে মিত্র, মন, কার্য ও বাক্যে 
রামপদে ভক্তি রাখাই হইতেছে পরম পরমার্থ। 


রাস্মু এন্জ পরমারথরাপা। 
অবিগত অলখ অনাদি অনুপী ৷ 
সকল বিকার রহিত গততেদ। 
কনি মিত নেতি নিরূপহহি বেদ।॥ 


রামচজই পরবনহ্ম ও পরমমোক্ষরূপ । তিনি জ্ঞানের 
অগম্য, সর্বময়, অদর্শনীয়, অনাদি ও উপনা-রহিত। তিনি 
অবিকাঙ্গী ও অভেদ । বেদ তাহাকে “নেতি নেতি” 
বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে। 
ভগত ভূমি ভুজর জুরতি জর হিত লাগি কৃপাল । 
করত চরিত ধরি মন্ুজ তন জুমত মিটহি জগঞ্জাল ॥ 
সেই কৃপাময় পরবন্ম রাম ভক্তের, ভূমির, গো, ব্রাহ্মণ 
ও দেবতার হিতের জন্য মানুষের শরীর ধরিয়া মানুষের 
মত কার্য করিয়া যাইভেছেন। তীছার চরিত্রকথা 
শুনিলেও সংসার-মোছ মিটে । 
৯৫ ॥ দখা লস্তুঝি অস পরিহরি মোহু। 
লিক রখুষীর চর্ম রত হোছু। 
কহত রাছগুন ত। ভিজ্নারা। 
জাগে জগনজ্জল দাড়ারা ৷ 


রামচরিতমানল 


সখা, এই কথা বুঝিয়া মোহ ত্যাগ করিয়া সীত! ও রামের 
চরণে ভক্তি রাখ । রামের গুণের কথা বলিতে বলিতে 
গ্রাতঃকাল হইল | জগতের মঙ্গলের কারণ রাম জাগিলেন। 


সকল সৌচ করি মার নহাৰা। 
কুচি জুজান বটহীর মগাৰা।॥ 
অন্গুজ সহিত সির জট বনায়ে। 
দেখি সুমন্ত্ৰ ময়নজল ছায়ে ॥ 
রাম শোৌচাদি করিয়া স্নান করিলেন। গুচি হইয়। 
জ্ঞানবান রাম বটের আঠা আনাইলেন এবং ভাইয়ের ও 
নিজের মাথায় জট! বানাইলেন। ইহা দেখিয়া সুমস্ত্রে 
চোখে জল আঙিল। 
হৃদয় দাহ অতি বদম মলীম1। 
কহ কর জোরি বচন অতি দীনা ॥ 
নাথ কেউ অল কোসলমাথা।। 
লেই রথু জাছ রাম কে সাথা॥ 
মন্ত্রীর বুকে বড় দাহ, মুখ মলিন। তিনি হাতজোড় 
করিয়া! অতিশয় দীনভাবে বলিলেন--হে নাথ, রাজা 
দশরথ বলিয়াছেন যে, রথ লইয়া! রামের সঙ্গে যাও । 
বন্ধ দেখাই জরসরি অন্হবাঈ। 
আনে ফেরি বেগি দোউ ভাঈ ॥ 
লষন্ রাম সিয় আনেছ ফেরী। 
লংনলয় সকল সস্কোচ নিৰেরী ॥ 
বন দেখাইয়া গঙ্গায় মান করায় ছুই ভাইকে 
তাড়াছাড়ি ফিরাইয়া আন। সকল সংশয় ও সঙ্কোচ 
দুর করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফিরাইয়া আন । 
নৃপ অস কছেউ গোসাই’ জস কহিয় করউ বলি সোই 
করি বিনভী পায়ন্হ পরেউ দীন্হ বাল জিমি রোই। 
আমি তোমার বালাই লইতেছি। রাজা এ কথা 
বলিয়াছেন। এখন, প্রভু, যাহা বল তাহাই করিব। এই 
বলিয়া বিনয় করিয়া পায় পড়িয়া দীন বালকের মত 
কাদিতে লাগিলেন। 
৯৬৪ তাত রুপ! করি কীজিয় সোঈ। 
জে তে অৰ্ধ অনাথ ন হোষ্ট । 
অজিহি রায়. উঠাই প্রবোধা। 
তাত ধরমমপ্ত তুম্হ সবু লোধা ॥ 
নুমন্ত্র ৰলিলেন--হে প্রিয়, কৃপা করিয়া তাহাই কর, 
যাহাতে অযোধ্যা অনাথ নাহয়। রাম মন্ত্রীকে উঠাইয়। 
সাত্বম! দিয়া বলিলেন-ছে গ্রিক, আপনার ত ধর্মপথ 
সমস্তই জানা আছে। 
দিবি দধীচ হরিচজ্ৰ নরেস।। 
সহে ধরমহ্িত কোটি কলেস। ॥ 


অধোধা।কাণ 


রত্তিদেৰ বলি তুপ জজানা। 
ধরম ধরেউ সহি সম্কট নান ॥ 
শিবি, দধীচি ও হরিশ্চ্্র রাজা ধর্মের দন্ত কত কষ্ট না 
সহিয়াছেন। রস্তিদেব নামে জ্ঞানী রাজা নান! সঙ্কট সহ্য 
করিয়াও ধর্মই ধরিয়া ছিলেন | 
ধরযু ম দূসযর সত্যসমালা। 
আগ নিগন্গ পুরান বখান! ॥ 
মৈঁ সোহ ধরম্ু জলত করি পাব।। 
চ তজে তিন্টু'পুর অপজস ছাবা॥ 
সত্যের সমান আর কোনও ধর্ম নাই, এ কথা বেদ 
পুরাণে বর্ণনা করা আছে। সেই ধর্ম আমি সহজেই 
পাইতেছি। যদি উহা ভ্যাগ করি তবে ব্রিলৌক অপবশে 
ভরিয়া যাইবে। 
সত্ভাবিত কই অপজমলাহু। 
চরম কোটি সম দারুন দাতু॥ 
তুম মন তাত বন্ধত কা কহউ'। 
দিয়ে উত্তর ফিরি পাতকু জহউ” ॥ 
বাহার খ্যাতি আছে, তাহার অধ্যান্তি লাভ করা কোটি 
বার মরার সমান কষ্টকর। হে তাত, আপনাকে বেণী 
আর কি বলিব? পান্টা উত্তর দিলে পাপই হইবে । 
পিভুপদ গহি কহি কোটি মতিবিমর করিব কর: 
জোরি। 
চিন্তা কৰনিহঁ ৰাত কৈ তাত করিয় জনি মোয়ি। 
পিতার পায়ে ধরিয়া কোটি প্রণাম জানাইয়া হাতজোড় 
করিয়া মিনদ্তি করিয়া বলিবেন, যেন কোন বিষয়েই কিনি 
আমার জন্য চিন্তা না করেন। 
৯৭॥ ভুম্হ পুমি পিপুসম অতি হিত মোরে। 
বিনতী করউ তাত কর জোরে।॥) 
সব বিধি সোই করম্ভব্য তুম্হারে। 
দুখু ন পাৰ পিতু সোচ হমারে ॥ 
আপনি আমার পিতার মত হিতকাজ্সী। আপনাকে 
হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতেছি--যাহাতে আমার 
চিন্তার রাজা দুঃখ না পান আপনাকে সকল রকমে তাহাই 
করিতে হইবে। 
জনি রঘু নাথ সচিৰ সন্বাছু। 
ভয়উ সপরিজন বিকল নিষাদ ॥ 
পুনি কচু ঘন কহী কটুবানী। 
প্রভু বরজেউ বড় অনুচিত জামি ॥ 
বরজেউ-_বর্জন করিলেন, বন্ধ করিলেন ॥ রামের 
সহিত মন্ত্রীর এই কথ। শুনিয়|। নিষাদ সপরিবারে শোকে 
ব্যাকুল হইল। লক্ষণ এই সময় মন্মস্ত্রকে কিছু কটু কথা 
বলায়, উহ! রড় অনুচিন্ত জানিয়! প্রভু বন্ধ করিয়া দিলেন। 


৯৮৭ 


সুচি রাম নিজ সপথ দেবাঈী। 
লষজসঙ্দেন্ড কহিয় জনি জোট ৷ 
কহ জুমন্ত্র, পনি ভূপ সন্দেকু । 
সহি ন দকিহি দিয় বিপিনকলেজু ॥ 
রাম সঙ্কোচবোধ করিয়া নিজের শপথ দিয়া মন্ত্রীকে 
বলিলেন--লক্ষ্মণ যাহা বলিলেন ভাহা যেন গিয়া না বলেন । 
তখন সুমগ্ৰ রাধা যে কথা বলিতে বলিয়াছিলেন তাহ! 
গুনাইলেন-_সীতা বনের কষ্ট সহ কয়িতে পারিষে না। 
জেহি বিধি অৰ্ধ আব ফিরি সীয়া। 
সোই রম্ুবরহি হুম্‌হহি করনীয়! ॥ 
ন তরু নিপট অৰঅলন্ব ৰিহীন৷। 
মৈ' ন জিয়ব জিমি জল বিজু মীন! ॥ 
সেইজন্য যাহাতে সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আলে রামের 
ও তোমার তাহাই করা চাই । আর তাহা যদি না হয়, 
তৰে আমি একেবারে অবলঘ্বনশৃন্য হইয়া জল বিন| মাছের 
মত হইয়৷ আর বঁচিষ ন! । 
মইকে সজ্রে সকল সুখ জবহি অহ) মনু মাম । 
তহ তব রহিহি জুখেন দিয় জব লগি বিপত ৰিহান ৷ 
মইকে_বাপের বাড়ী ॥ যে পৰ্যন্ত না দুদিন শেষ হয় 
সে পর্যন্ত বাপের বাড়ীতে বা শ্বশুড়বাড়ীতে যেখানে যখন 
থাকার ইচ্ছা হইবে সীতা তখন সেইখানে ইচ্ছামত 
থাকিবে। 
৯৮॥ বিনতী ভুপ কীন্হ জেহি ভাতী । 
জারতি প্রীতি নমো কছি জাতী ॥ 
পিতুসন্দে্ জুমি কৃপাজিধাম।। 
সিয়হি দীন্হ সিখ কোটি বিধান ॥ 
রাজ! যেভাবে মিনতি করিয়াছেন তাহায় প্রেমের ও 
কাতরতার কথা বলা যায় না। কৃপানিধান রাম পিতার 
বাদ শুনিয়! সীতাকে নানা প্রকার বুধাইলেন। 
সাজ সভ্র গুরু প্রিয় পরিধার। 
ফিরহু ত সব কর মিটাইর্থ তায় ॥ 
জুমি পতিবচন কহতি বৈদেছী। 
জনহু প্রামপতি পয়মলনেহী ॥. 
রাম বলিলেন-_যদি ফের ভবে শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরু ও 
আত্মীয়কুটুম্ব সকলের দুঃখ দূর হয়। পত্ভির উপদেশ শুনিয়া 
সীত৷ বলিলেন__হে পরমন্গেহময় গ্রাণপতি, শোন । 
প্রভু করুনাসয় পরমবিবেকী। 
স্বজু তক্তি রহতি ছুহ কিমি ছে'কী ॥ 
প্রভা জাই কহ তাজ বিহা । 
কহ চক্লিকা চচ্চু তজি জা ॥ 
হে প্রভূ, তুনি করুণাময় ও প্রম-বিৰেক-পদ্নায়ণ । তুনি 
ত জান যে শরীরকে ত্যাগ করিয়া ছায়াটা আলাদা থাকিতে 


৮৮ 


পারে না, হুর্ধকে ত্যাগ করিয়া তাহার প্রভা যাইতে পারে 
না। জ্যোৎঙগাই বা চাদকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? 
পতিষ্ি প্রেমময় বিনয় জনাঈী। 
কহতি সচিব দম গিরা জহাটী ৷ 
তুম্হ পিভু লজুর দরিস হিতকারী । 
উতরু দেউ ফিরি অনুচিত ভারী ॥ 
সীতা রামকে প্রেমময় মিনতি জানাইয়া মন্ত্রীকে সুন্দর 
ভাষায় বলিলেন--আপনি পিতা ও শ্বশুরের মত হিতকারী। 
আপনার কথার পাল্টা উর দেওয়া আমার উচিত হয় না। 
জারতিবস লময়ুখ ভইউ বিলগু ন মানব তাত। 
আরজ জত পদ কমল বিজ্ঞ বাদি জহ্‌! লগি নাত ॥ 
জহালগি--যত। নাভ--সম্বন্ধ॥ বিপদে পড়িয়াই 
সামনে বাহির হইয়া বলিতেছি। ইহাতে দোষ লইবেন না। 
আর্যপুত্রের চরণপদ্ম বিনা যত সমন্ধ আছে সে সকলই ব্যর্থ। 
৯৯॥ পিতু টবতৰ বিলাজু মৈ' ডীঠা। 
নৃপ মমি স্ুক,ট মিলত পদপীঠ1॥ 
ভুখনিধান অস পিতুগৃহ মোরে । 
পিয় বিহীন মন তাৰ ন ভোরে ॥ 
ভাষ--ভাল লাগা ॥ বাবার বিলাস ও বিভৰ আমি 
দেখিয়াছি । তাহার পাদান রাজাদের মণিময় মুকুট দিয়া 
তৈয়ারী। এমন সুখের বাপের বাড়ী স্বামী না থাকিলে, 
তভূলেও আমার কাছে ভাল লাগে না। 
লক্জর চন্ধবই কোসলরাউ। 
ভুবন ঢারিদস প্রগট প্রভাউ ॥ 
আগে হোই জেছি জুরপতি লেঈ। 
অরধদিংহাসম আসম €দঈ ॥ 
চকবই- চক্রবর্তী। রাউ--রাজা॥ শ্বষ্টর হইতেছেন 
রাজচক্রবর্তী কোশলরাজ । তাহার শক্তির কথা চতুর্দশ ভূবন 
জানে। তাহাকে ইন্দ্র আগ বাড়াইয়। সনবর্ধনা করিয়া 
লইয়া থাকেন, বসার জন্য নিজের সিংহাসনের 
অর্ধেক দেন। 
লয় এভান্বম অবধনিবাভু। 
পিয় পরিবার মাতুসন সাভু॥ 
বিজ্ঞ রঘুপতি পদ পদম পরাগ।। 
মোহি কোউ সপনেছ জুখদ ন লাগা ॥ 
এইপ্রকার '্বগ্ুর ও অযোধ্যার বাড়ী, সেখানকার প্রিয় 
পরিবার ও মায়ের মত শাশুড়ী থাকা সত্বেও রথুপতির 
পাদপল্থের পরাগ বিনা এ সকল আমার নিকট স্বপ্নেও সুখ 
দিতে পায়ে নী। 
জগম পন্থ রন ভূমি পঙ্থারা। 
করি কেছরি সর সরিত অপার! ॥ 


রামচরিতমানগ 


কোল কিরাত কুরঙ্গ বিহঙ্।। 
মোহি সব জখল প্রান পতি লঙ্কা ॥ 
তর্গম পথ, বনভূমি ও পাহাড়, হাতী, সিংহ, সরোবর ও 
অপার নদী, ব্যাধ, কিরাত, হরিণ ও পাখী এই সকলই 
গ্াণপন্ধির সঙ্গে থাকিলে আমাকে সুখ দিবে। 
সাজ সন্ভার সন মোরি ছতি বিনয় করবি পরি পায়। 
মোরি সোচু জনি করিয় কছু মৈ বন সুখী জুভায় ॥ 
আপনি আমার জন্ত শাশুড়ী শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া 
মিনতি জানাইবেন যে, আমার অন্ত ষেন চিন্তা না করেন, 


আমি স্বভাবতঃই বনে সুখী থাকিব। 
১৬৬ | প্রাননাথ প্রিয়দেবর সাথ । 
ধীর ধুরীন ধরে ধনু ভাথ! ॥ 
নহি: মগ ত্রস্ভু ভ্রমু হখ মন মোরে। 
মোহি লগি দোচু করিয় জনি ভোরে ॥ 


প্রাণনাথ ও বীরশ্রেষ্ঠ ধনুর্বাণধারী দেবর আমার সাথে 
থাকিতে, আমার পথ-শ্রমের দুঃখ ভুলেও মনে হইবে না। 
আমার জন্য যেন ভুলেও শোক না করেন। 
জুমি মন্ত্র, পিয় দীতলবানী। 
ভয়উ বিকল জন্গু ফনি সনিহানী ॥ 
নয়ন সুঝ নহি আনই ন কান।। 
কহি ন সকই কছু অতি অকুলান।॥ 
সুমন্ত্ৰ সীতার শীতল কথা শুনিয়া! যেন মণিহার1 ফণীর 
মত ব্যাকুল হইয়। পড়িলেন। তিনি চোখে দেখিতে 
পাইতেছিলেন না, কানে গুনিতে পাইতেছিলেন না। অতি 
ব্যাকুল হইয়া কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। 
রাজ প্রবোধু কীন্হ বনু ভাতী । 
তদ্দপি হোতি নহি লীতল ছাতী ॥ 
জতম অনেক সাথহিত কীন্হে। 
উচিত উত্তর রঘুমন্ৰন দীল্হে ॥ 
রাম যদিও সুমন্ত্রকে নানা প্রকারে গ্রবোধ দিলেন, 
তথাপি তাহার বুক শীতল হইল না। নুমন্ত্ররামকে লইয়া 
যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাম তাহাকে 
যথোচিত উত্তর দিলেন। 
মেটি জাই নহি রামরজাঈী। 
কঠিন করমগতি কছু ন বসাঈ।॥ 
রাম লঘম সিয় পদ সিরু নাঈ। 
ফিরেউ বমিকু জিমি মুক্ত গর্বীঈ ॥ 
রজাঈ--আদেশ। বসাঈ--বসে। মুরু-_মূলধন ॥ 
রামচন্জ্রের আজ্ঞা এড়ান যায় না, কঠিন কর্মের গতি কাহারও 
বশে নয়। মন্ত্রী রাম, লক্মণ ও সীতাকে প্রণাম করিয়া 
বণিক তেমন তাহার মূলধন পর্যন্ত হারাইয়া ঘরে ফিরে 
তেমনি ভাবে ফিরিলেন। 


অধোধ্যাকাণ্ড 


রণু হ কেউ হয় রাজতন ছেরি হেরি হিহিনাহি। 
দেখি নিষাদ বিষাদ বস ধুনছি সীস পছিতাহি ॥ 

রথ চালাইলে খোড়া্জলি রামচন্্রকে দেখিয়া হি" হি' 
শব করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গুহকের ছুঃখ হইল। 
সে কপালে আধাঙ করিয়া শোক করিতে লাগিল। 


১৯১॥ জান্জ বিয়োগ বিকল পন্ড এসে । 

প্রজা মাতু পিতু জীহহি কৈসে 

ঘরবস রাজ জমজ পঠায়ে। 

জরেসন্িষীর আপু ভব আয়ে ৷ 

ধাহাকে ছাড়িতে পণ্ডর৪ এই অবস্থা হয়, ভাহাকে 

ছাড়িয়া প্রজা, পিতা ৪ মাত৷ কি করিয়া বাচিবে? দ্বাম 
জোর করিয়া সুমন্রকে ফেরৎ পাঠাইলেন। তার পর নিজে 
গঙ্গান্ধীরে আসিলেন 

মাসী নাৰ ন কেৰট আনা । 

কহই তুম্হার মরম্বু মৈ জান! ॥ 

চরন কমল রজ কহু সবু কহুঈ। 


মানুষকরনি মুরি কছু অহ ॥ 


যৃরি--ধূলি। মাঙ্ুর করনি--যাহাতে মানুষ করিয়া 
ফেলে নৌকা চাহিলেও পানী নৌকা না আনিয়া 
ধলিল--তোমার মর্ম আমি জানিয়াছি। সকলে বলে, 
ভোমার চরণক মলেয় ধুলায় এমন কিছু আছে যাহাতে 
মানুষ করিয়া দেয় 
চুঅত সিল! ভই নারি জুহাঈী। 
পাহন তেঁ ন কাঠ কঠিনান ॥ 
ভরমনিউ যুনিষযরনী হোই জাঈী। 
বাট পরই মোরি নাৰ উড়াঈ ॥ 
পান -পাষাণ। বাটপৰই--অবসর হইলে, মৃতিধা 
পাইলে॥ তোমার ছে'য়াতেই পাখন্ধ সুন্দরী স্ত্রী হইয়া 
গিয়াছে। কিন্ত কাঠ ড পাথন হইতে শক্ত নয়। 
সুতরাং মৌকাখানাও মুনি-পত্ধী হইয়। যাইবে । আর 
গ্বুবিধা পাইলে তুমি আমার লৌকাখানা উড়াইয়া (লোপ 
করিয়া) দিৰে। 
এহি প্রতিপালউ সযু পর্বিৰারূ ৷ 
নহি জানউ কছু অউর কবার্ধ ॥ 
জো” প্রভু পার অবসি গা চহতু | 
মোহি পদপচুষ পধারন কহু ॥ 
এই নৌকাই সকল পরিবার প্রতিপালন করে, অগ্ঠ 
জীবিকা আর আমি জানি না। প্রতু, তুমি যদি নিতাস্তই 
পার হইতে চাও, ভবে আমাকে পাদপন্ম ধোংয়াইয়! 
দেওয়ার আগ] দাও । 


৩৭ 


২৯৯ 


ছন্দ পদকমল ধোই চঢ়াই মাধ ম মাৰ 
উতয়াঈ চহউ। 
মোহি রাম রাউরি আম দসল্মখসপথ সব 
সাচী কহউ॥ 
বক্ষ তীর নারছ লষন্ু পে জন লগিন 
পায় পখারিহউ। 
ভৰ লগি ন তুলসীদাস নাথ ক্পালুপীক 
উতারিহঙ ॥ 
হে প্রস্থ, তোমায় পাদপন্ম ধোয়াইয়া নৌকায় উঠাইব, 
পারের কড়ি চাইনা । আমি তোমার ও দশয়ধের শপথ 
লইয়া সন্ভা বলিতেছি--লক্ষ্মণ যদি বাণ মারেন তবুও 
যতক্ষণ না পা ধোয়াইতেছি, ততক্ষণ তুলসীদাসেপ্প কৃপাল 
প্রভুকে পার করিব না। 
সোঃ- 
জনি কেবট কে বৈন প্রেম লপেটে অটপটে। 
বিলে করুন! এন চিতই জামকী লধন তম ॥ 
বৈন--ৰচন । জটপটে--অসংলগ ॥ পাটনীর প্রেম পূর্ণ 
ংলগ্র কথা শুনিয়া করুণাময় দাম সীতা ও লগ্মণের 
দিকে ভাকাইয়! হাসিলেন। 
১৭ ॥ কৃপাসিন্ধু বোলে সুস্ধকাঈ। 
সোই করু জেহি তৰ নাবনজাঈী। 
বেশি আন জলু পার পথারা। 
হোত বিলম্কু উদ্তারছি পার ॥ 
কপাসিছু হালিয়া বলিলেন-_-যাহাতে নৌকা না বায় 
ভাহাই কর। শীঘ্র জল আনিয়া পা ধোয়াও। বিলম্ব 
হইয়া যাইতেছে, পার করিয়া দাও। 
জাক নাম জনিরত এক যার।। 
উতরহি মর ভবলিদ্ধু অপারা ॥ 
সোই কৃপাল্মু কেৰটহি নিহোর!। 
জেহি লপ্ত কিয় তির্ছ পণে্ছ তে থোরা ॥ 
যাহার নাম একৰারমাত্র শ্ররণ করিলেও মানুষ অপার 
ভবসিন্ধ পার হয়, যিনি জগতকে তিন পায়ের মাপ 
'অপেক্ষাও ছোট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই কৃপাল 
পাটনীকে মিনতি করিতে লাগিলেন। 
পদনখ নিরখি দেবসরি হরধী। 
অনি প্রভুবচন মোহ মতি করষী ॥ 
(কেৰট রাম্ুরজা্তজ পাব।। 
পানি কঠৰতা ভরি লেই আৰা ॥ 
কঠবতা--পাত্র ॥ পদনথ দেখিয়া গঙ্গার আনন্দ হইল । 
প্রভুর বাক্য শুনিয়া সাহার বুদ্ধির মোহ দুর ছইল। পাটনী 
আজ্ঞা পাইয়া পাত্রে করিয়া জল মানিল। (গঙ্গা 


৬০৮ 


ভাবিয়াছিলেন, রাম তাড়াতাড়ি পার হইতে চান, বদি 
জল ম্পর্শ না করিয়াই পার হইয়া যান। এখন সে 
আশঙ্কা গেল।) 
অভিআনন্দ উমগি অন্ুরাগ।। 
চরনসরোজ পথারন লাগ? ॥ 
বরষি জুম জর সকল সিহাহী'। 
এহি মম পুনাপুঙজ কোউ নাহী" ॥ 
সিহাহী'-_-প্রশংস] করা, সুখে সুখ অনুভ্ভব করা ॥ 
অতি আনন্দে প্রেমে উপচাইয়া পড়িয়া সে পাদপদ্ম ধুইতে 
লাগিল। পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সকল দেবতা তাহার সুখে 
এই বলিয়! সুখ অনুভব করিতে লাগিল যে, ইহার সমান 
পুণ্যবান কেহ নাই। 
পদ পথারি জলু পান করি আপু সহিত পরিবার। 
পিতর পারু করি গ্রভুহি পুনি মুদিত গয়উ লেই 
পার 


প| ধুইয়া সেই জল পান করিয়া পূর্বপুরুষ সহিত 
সপরিবারে নিজেকে পার করিয়া আনন্দিত মনে প্রভুকে 
পারে লইয়া গেল। 
উতরি ঠাঢ় ভয়ে সুরসরি রেতা। 
সীয় রামু গুহ লষম সমেতা॥ 
কেবট উতরি দণওবত কীন্হ৷। 
প্রভুহি সকুচ এহি নহি: কচু দীনহা ॥ 


সীতা, রাম, গুহ ও লগ্মণ গঙ্গার বালিতে দীড়াইলেন। 
কেবট নামিয়। দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। ইহাকে কিছু 
দেওয়া হইল না বণিয়া প্রন সঙ্কোচ বোধ করিলেন। 
পিয়ছিয় কী দিয় জাননিহারী। 
মনিয়ুন্দরী মগ যুদিত উতারী। 
কহেউ কপাল লেহি উতরাঈ। 
কেবট চরন গহেউ অকুলাঈ ॥ 
সীত! রামের মনের ইচ্ছ। বুঝিলেন। তিনি আনন্দে 
গলা হইতে মণির হার খুলিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন 
পায়ের কডি ল৪। সে কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পাটনী 
পায়ে পড়িল। 
নাথ আস্কু মে কাহ ন পাৰা!। 
মিটে দোষ দুখ দারিদ দাব।॥ 
বহত কাল মৈ কীন্হি মভুরী। , 
আ্ু দীন্হি বিধি বনি ভলি ভুরী ॥ 
ভলি-ভাল। ভূরী--বহু, অনেক ॥ হে প্রভু, আজ 
আমি কিই না পাইলাম। আমার ছঃখ ও দারিদ্র্যদোষ 
নষ্ট হইল। আমি ত কতকাল হইতে মনতুরী করিতেছি। 
বিধাতা আজ ভাল করিয়া পরিপূর্ণ মন্ুরী দিয়াছেন। 


১৬৩ ॥ 


রীমচারষ্ঠমানম 


অব কু নাথ ন চাহিয় মোরে। 
দমদয়াল অনুগ্রহ তোরে ॥ 
ফিরতী বার মোহি জোই দেৰা। 
সো প্রসাদ মৈ সির ধরি লেৰ।॥ 
হে নাথ, হে দীনদয়াল, এখন আপনার অনুগ্রহ ছাড়া 
আয় কিছু চাই না। ফিরিবার সময় আপনি আমাকে 
যাহা কিছু দিবেন, সে প্রসাদ আমি মাথায় করিয়া লইব। 
ৰছতু কীন্হ প্রভু লষু পিয় নহি কছু কেবটু লেই। 
বিদ! কীন্হ করুমায়তম ভগতি বিমল বরু দেই ॥ 
প্রভু, লক্ষণ এবং সীতা অনেক জেদ করাতেও পাটনী 
কিছু লইল না। তখন “নির্মল ভক্তি হউক” বলিয়৷ বর 
দিয় করুণাময় তাহাকে বিদায় করিলেন । 
১৯৪ ॥ তৰ মজ্জন্গু করি রঘুকুলনাথা। 
পুঁজি পারথিৰ নায়উ মাথা ॥ 
মিয় জ্রসরিহি: কহেউ কর জোরী। 
মাতু মমোরথ পুরউবি মোরী ॥ 
তার পর রাম গঙ্গায় ডুব দিয়া উঠিয়া মহেশ্বযকে পুজা 
করিয়া প্রণাম করিলেন? সীত! গঙ্গাকে জোড়হাতে 
বলিলেন-_-হে মা, আমার এই ইচ্ছা পুর্ণ করিও যে, 
পতি দেৰর লঙ্র কুসল বহোরী। 
আই করউ জেহি পুজা তোরী ॥ 
জনি সিয়বিময় প্রেম রস সানী। 
ভই তৰ বিমল বারি বরবানী ॥ 
যেন স্বামী ও দেবরের সাথে পুনরায় কুশলে ফিরিয়। 
আসিয়া তোমার পূজ| দিতে পারি। সীতার ভক্তিপূর্ণ 
মিনতি শুনিয়া তখন বিশুদ্ধ জল হইতে এই টৈধবাণী 
হইল 
জুম রঘু বীর প্রিয়া বৈদেহী। 
তৰ প্রভাউ জগ বিদিত ন কেনী ॥ 
লোকপ হোহি বিলোকত তোরে । 
তোহি সেৰহি লব লিধি কয় জোরে ॥ 
হে রামপ্রিয়া বৈদেহী,শোন। তোমার প্রভাবের কথা 
পৃথিবীতে কে না জানে? তুমি যাহার দিকে কৃপা করিয়া 
তাকাও সেই ইত্জরের মত হয়। সকল সিদ্ধিরা হাত জোড় 
করিয়৷ ভোমার সেবা করে। 
তুম্হ জে। হমহি বড়ি বিনয় জনান। 
রূপ! কীন্হি মোহি দীন্হি বড়াই ৷ 
তঙদপি দেবি মৈ দেৰি অসীসা। 
সফল হোন হিত নিজবাসীস! ॥ 
তথাপি তুমি যে আমাকে মিনতি জানাইলে. ইহাতে 
কপ! করিয়া আমারই খ্যাতি দিলে। তবুও, হে দেবী, আমি 
ভোমার কথা সফল করার জন্ত আশীর্বাদ দিতেছি ষে-- 


অঙ্োধ্যাকাণড 


প্র।ননাথ দেৰরসহিত কুল কোসল! আই। 
পুঁজিছি লৰ মমকামন। জঞ্জজ রহিহি জগ ছাই ॥ 

প্রভূ রামচন্দ্র ও দেবয়ের সহিত কুশলে কোঁশলপুর 
আলিবে। তোমার মনক্কামনা পূর্ণ হইবে। জগতে তোমার 
বশ ছাইয়! ধাকিবে। 


গঞ্জ বচন জনি মঙ্সলমুল।। 
সুদিত সীয় জরসরি অঙ্জ কূল! ॥ 
তব প্রভু গুহহি কহেউ ঘর জাহু। 
জুনত সুখ মুখু ভা উর দাড়ু॥ 
গঙ্গার মঙ্গলদায়ক কথ! শুনিয়। ও গঙ্গ। প্রসন্ন আছেন 
জানিয়া সীতা সুখী হইলেন। তখন রাম গুনকে 
বলিলেন--ঘরে ফিরিয়া যাও। সে কথ। শুনিয়া তাহার 
মুখ শুকাইল, মনে দুঃখ হইল । 
দীনবচম গুহ কহ কর জোরণী। 
বিনয় জনন রঘু কুল মমি মোরী ॥ 
নাথ সাথ রহি পন্থ দেখাঈ। 
করি দিন চারি চয়নসেবকাঈ ॥ 
দীন বাক্যে গুহ হাত জোড় করিম বলিলেন_ হে 
রঘুকুলমণি, আমার মিনতি শুসুন। আমি প্রভুর সঙ্গে 
থাকিয়া পথ দেখাইব ও দিন চার চরণসেবা করিব। 
জেহি বন জাই রহুব রঘুরাঈ। 
পরনকুটী মৈ করবি ভুহাঈ ॥ 
তব মোহি কহ জসি দেবি রজাঈী। 
সোই করিহউ রঘুবীর দোহাই ॥ 
হে রঘুনাথ, আপনি যে ৰনে গিয়া থাকিবেন লেখানে 
আনি সুন্দর পাতার কুটির তৈয়ার করিয়া দিব। তার পর 
আমাকে যে আজ্ঞা দিবেন, আপনার দোহাই, আমি 
তাহাই করিব। 
সহজসমেহ রাম লখি তাসু । 
সঙ্গ লীন্হ গুহ হৃদয় ছলাজু ॥ 
পুনি গুহ জ্ঞাতি বোলি সব লীন্ছে। 
করি পরিতোযু বিদ তব কীন্ছে॥ 


যাম গুহের স্বাভাবিক প্রেম লক্ষ্য করিয়! তাহাকে 
সঙ্গে লইলেন। তাহার হৃদয়ে আনন হইল। গুহ তখন 
নিজের জ্ঞাতিদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে সনষ্ট করিয়া 
বিদায় করিলেন। 
তব গমপতি দিব ভুষিয় প্রভু নাই ভরমরিহি মাথ। 
লথ। অনুজ দিয় লহিত বন গৰ্ভ কীন্হ রঘুমাথ ॥ 

তখন গণেশ ও শিৰকে স্মরণ 'করিয়া, গলঙ্গাকে প্রণাম 
করিয়া, রঘুনাথ লক্ষণ ও সীতার সহিত বনে গেলেন । 


১৪৬ ॥ 


৩৯১ 


তেহিদিম ভয়উ বিটপ তর বাজু । 
ঘন সখা সব কীন্হ জুপাসু ॥ 
প্রাত প্রাতকৃত করি রগ্ুরাঈ। 
তীরথরাম্ধু দীথ প্রভু জাঈ। 


১০৬ ॥ 


সেদিন গাছের তলার বাস করিলেন। লক্ষ্মণ ও সখা 

নিষাদ সকলপ্রকার আরামের জোগাড় করিয়া দিলেন । 
প্রাতঃকালে রাম গ্রাতঃকত্য করিয়া গিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ 
দেখিলেন। 

সচিব সত্য ভ্রন্ধা প্রিয়নারী। 

মাধবসরিস মীতু হিতকারী ॥ 

চারি পদারথ ভর। ভন্ডার।। 

পুন্য প্রদেস দেস অতিচার॥ 


সেই প্রয়াগ তীর্থরাজের সত্য হইতেছে মন্ত্রী, শ্রদ্ধা 

হইতেছে প্রিয় রাণী, আর মাধব হইতেছে হিতকাগী মিত্র। 
তাহার ভাগারে চার পদার্থ--পধর্ঘ, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
রহিয়াছে। তীরের পুণ) স্থানই হইতেছে তাহার অতি 
সুন্দর দেশ । 

ছেত্র অগম গড় গাঢ় জুহীৰ1। 

সপনে্ নহি প্রতিপচ্ছিন্হ পাৰ৷ ৷ 

সেন সকল তীরথ বরষীরা। 

কলুধ অনীক দলম রণধীয়া ৷ 


হুপ্পেও পাপরূপ প্রতিপক্ষ যাহাতে প্রবেশ না করিতে 
পারে সেজন্য এই ক্ষেত্র গড় ও গভীর খাত দিয়া অগম্য 
করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার সৈন্য হইতেছে অন্তান্ত 
সকল তীর্থ যাহাধ্া পাপরূপ শক্র-সেনা নাশ করার কাজে 
ধীর যোদ্ধা, 
সঙ্গম সিংহাসন জঠি সোহ৷। 
ছত্র, অযয়বটু মুনিমন মোহ ॥ 


বর জয়ুম অর গঙ্গ তরঙ্গ।। 
দেখি হোহি দুখ দারিদ ভঙ্গ।॥ 


সুন্দর শোডাময় সিংহাসন হইতেছে সঙ্গমন্থল, আর 
রাজছত্র হইতেছে অক্ষয় বট যাহা দেখিয়! মুনিদিগের 
মনও মুগ্ধ হয়। রাজার চামর হইতেছে যমুনা ও গঙ্গার 
তরঙ্গ । উহ! (প্রয়াগ) দেখিলে দুঃখ ও দারিদ্র্য নাশ হয়। 


লেৰছি জ্র্ুতী সাধু জচি পাৰহি' সব মন কাম । 
বন্দী বেদ পুরাল গন কহহি বিমল গুদপ্রাম ॥ 


বড় বড় পুণ্যাত্থা সাধু উহার সেবা করেন ও তাহাদের 
নকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বেদ ও পুরাণ হইতেছে বন্দী, 
ভাঙার! উহার বিমল খণসমূহের বন্দনা গাহিয়! থাকে | 


৬৪২ 


কো কহি সকই প্ররাগগ্রভাউ। 
কলুম পু্জ কুঙ্জর স্বগ রাউ ॥ 

অল তীরথপতি দেখি ভাব ॥ 
ভখলাগর রদ্ববর জথ পাবা॥ 


প্রয়াগ স্তীর্থের প্রভাবের কথা কে বলিতে পারে 1 উহা 
হান্তীর পক্ষে সিংঙ্ের মন্ত পাপের নাশক । এই সুদ্দয় 
তীর্ঘ-পতিকে দেখিয়া সুখসাগয় রামচন্দ্র সুখী হইলেন। 
কহি দিয় লষমহি' সথহি আুনাউ। 
জীয়খ তীরথ রাজ বড়াঈ॥ 


করি প্রনাম দেখত বম বাগ!। 
কহত মহাতম অতি অন্গুরাগা ॥ 


১০৭ ॥ 


মহাতম-মাহাঘা॥ রামচন্দ্র তাহার শ্রীমুখে সীতা, 
লক্ষ্মণ ও গুহকে তীর্থরাজের প্রভাবের কথ! বলিভেছিলেন, 
প্রণাম করিয়! প্রয়াগের বন-ৰাগ দেখিভেছিলেন ও অতি 
অন্থুরাগের সহিত তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন। 
একি বিধি আট বিলোকী বেনী। 
জ্ুমিরত মকল অল দেলী। 
মু্দিত মহাই কীন্হি সিৰসেৰা। 
পুজি জথাবিধি ভীরথদেৰ1॥ 
এইভাবে গিয়া, যে বেণীকে স্বরণ করাতে সকলপ্রকার 
মঙ্গল হয় তাহারা সেই বেণী দেখিলেন। আনন্দে মাম 
করিয়া যথাবিধি তীর্থদেৰের পুজা করিয়া শিবের সেবা 
করিলেন। 
তব প্রভু ভরছাত পহি আয়ে। 
করত দন্তধত মুনি উর লাক্ে ॥ 
স্কুমি মন মোদ ন কু কহি জাই । 
জ্বক্ধানন্দরালি জল পার ॥ 
তার পর প্রতু ভরদ্বাজের নিকট আমিলেন। তাহাকে 
প্রণাম করিতে মুনি তাহাকে বুকে লইলেন। মুনির 
আনন্দের কথ! বঙ্গ| যায় না। মনে হয় কিনি যেন বিপুল 
ব্রঙ্গানঙা পাইলেন। 
জ্ীন্হ অসীস যুনীস উর অতি অনন্ষু অসজানি। 
লোডনগো তর সুকস্তফলপ ননহঁ কিয়ে বিধি আনি ॥ 


মুনীখ্বয় ভয়দ্বাজ তাহাকে আশীর্বাদ ফরিলেন। তাহার 
মনে এই বপিয়া অতিশয় আনল হইল যে আজ যেন বিধি 


তাহার পুণাফল চক্ষের সন্মুখে লইয়া আনিয়াছেন। 

১০৮ ॥ কুষলপ্রজ করি আমু দীন্হে। 
পুজি প্রেম পরিপুরন কীল্হে ॥ 
কন্দ মুল ফল অস্ভুর নীকে ॥ 


দিতে আমি স্থুমি জনম জমী কে ॥ 


রামচরিত মানল 


বুশলগ্রক্ন করিয়া আলন দিলেন ও পূজা করিয়া 
পরিপূর্ণ প্রেম একাশ করিলেন। মুনি ভাল কন্দ মূল ফল 
ও অম্ষুপ্প আনিয়া দিলেন, সেগুলি যেন অমৃতের মত । 
সীয় লষন জন সহিত ভুক্ায়ে। 
অতি রুচি রাম মুল ফল খায়ে ॥ 
ভয়ে বিগতত্রম রাম জখারে। 
তরদ্বাজ ম্থছুবডম উচারে ॥ 


সীতা, লঙ্গাণ ও অহ্চরের সহিত রাম দুন্দর ফল মুল 
অতি রুচির সহিত থাইলেন। শ্রম দূর হওয়ায় জুখ বোধ 
করিলেন। ভরদ্বাজ আন্তে আন্তে বলিলেন 
আজু জফল তপু তীরণু ত্যাগ্থ । 
আনু সুফল জপু জোগু ধিরাগূ ৷ 
জফল সকল জুভ সাধন সাজু। 
রাম তুম্হহি অৰলোকত আছ ॥ 


হে রাম, তোমাকে দেখিয়া আজ তপস্তা, দ্ধীর্থ ও 
সংসার-স্তযাগ, জপ, যোগ ও বৈরাগ্য, এ সকল সফল 
হইল। আজ শুভ চেষ্টার সমস্ত আায়োজনই তোমকে 
দেখিয়া সফল হুইল ৷ 

লাত অবধি জুখ অবধি ন ঢুজী। 
তুম্হরে দরদ আস সৰ পূজী ॥ 
অব করি রুপা দেহ বর এহু । 
নিজ পদ লরসিজ সহজসনেতু ॥ 


ইহা অপেক্ষা বেণী লাড ও সমুখ আর কিছুই নাই। 
আজ তোমার দেখা পাওয়ায় সমস্ত আশা পুর্ণ হইল । 
এক্ষণে কৃপা করিয়া এই ৰর দাও যেন তোমার চরণ-কমলে 
শ্বাডাৰিক ভক্তি হয়। 


করম বচন মন ছীড়ি ছলুজব লগি জম নতুস্হার। 
তৰ লগি সখু সপনেন্ নহি কিয়ে কোটি উপচার॥ 


কমে, যাকে ও মনে ছলনা ত্যাগ করিয়া যে প্ন্ত 
না ভোমার ভক্ত হওয়া যায়, সে পর্ধ যতই চেষ্টা করা 
যাউক না কেন, স্বপ্নেও সুখ নাই। 


১০৯ ॥ আমি স্ুনিবচন রান সকুচানে। 
ভাব তগতি আনন্দ অঘামে ॥ 


তব রঘুবর যুনি জজস সুহাৰা। 
কোটি ভাতি কহি সবহি জুমাৰা ॥ 
অধানে-_সীমা, ভরা ॥ ভালবাসা, ভক্তি ও আননা- 
ভরা মুনির কথা শুনিয়া রাম সঙ্কোচ বোধ করিলেন। তার 
পর মাম মুনির যশের কথ! সকলকে নাদ! প্রকারে 
ন 


অৰোধ্যাকাণ্ত 


লো বড় লো লব গুন গজ গ্েছু। 
জেছি সুমীস ভূম্হ আদর দেহু । 
স্কুমি রুধীর পরসপর মহী’ । 
বচন অপোচর ভুখু অন্ুতবহী'॥ 
হে মুনীশ্বর, যাহাকে আপনি আদর দেন সেই বড় হয়, 
সেই সফল গুণের আধার হয়। মুনি ও রঘুনাথ একে 
অপরকে প্রণাম করিলেন ও বাক্যে বলা বায় না এমন সুখ 
পাইলেন 
কহ জুধি পাই প্ৰয়াগ নিবাী। 
বটু তাপন মুনি সিন্ধ উদাসী ॥ 
ভরন্বাজ আত্রম সব আয়ে। 
দেখম দসরথ জুন জয়ে ॥ 
এই সংবাদ পাইয়। দশরধপুত্র সুন্দর রামচঞ্জরকে দেখার 
জগ প্রয়াগবাসী ব্রন্চারী, তাপস, মুনি, সিষ্ধ ও উদাসী 
সকলে ভরদ্বাজ-আশমে আসিলেন। 
রাম প্রনাম কীন্হ সব কান্কু। 
সুদিত ভয়ে দহি লোয়ন লাহু॥ 
দেহি অসীস পরম সুধু পাঈ' 
ফিয়ে লরাহত জন্দর্তাট ॥ 
রাম সকলকে প্রণাম করিলেন। সকলে চক্ষু সার্থক 
করিয়া আনন্দিত্ত হইলেন। তাহারা অতিশয় সুখী হইয়া 
আশীর্বাদ করিলেন ও তাহাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা 
করিছে করিতে ফিরিয়া গেলেন । 
রাম কীন্হ বিভ্রাম নিলি প্রাত প্ৰয়াগ নহাই। 
চলে সহিত নিয় লধন জন স্ুদিত ঘুমিহি' লিরনাই॥ 


রামচন্দ্র রাত্রে (আশ্রমে) বিশ্রাম করিয়া, গ্রাতে 
প্রয়াগে স্নান করিলেন এবং লগ্মণ, সীতা ও গুহ সহিত 
মুনিকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন মনে চলিলেন। 


রাম দপ্রেষ কহেউ মুনি পাহী'। 
মাথ কহিয় হম কেহি মগু জাহী' ৷ 
সুমি মন ধিহ সি রাম সন কহুহী' ॥ 
সুগম সকল মগ ভুম্হ কহ অহহী’ ॥ 
রাম সেয়ে মুনিকে বলিলেন-- হে নাথ, ৰণুম, আমরা 
কোন পথে যাইব? মুনি কথা শুনিয়া হাসিয়া রামকে 
বলিলেন, তোমার পক্ষে সকল পথই ত সুগম । 
লাথলাগিস্ুমিসিগ্ক বোলায়ে। 
জুলি মম সুদিত পচালক আয়ে ॥ 
মবন্হি রাম পর প্রেম জপারা। 
সকল কহঙ্ছি সপ্ত দীখ হমারা ॥ 
সাথে দেওয়ার জন্ত যখন মুনি শিষ্যদিগকে ডাকিলেন, 
তখন জনা পঞ্চাশ শিষ্য আসিয়া উপ ত হইলেন । 


১১৬ । 


৩৪৩ 


তাহাদের সকলেরই রামপদে অসীম প্রেম। সকলেই 
বলিলেন-_ আমাদের রাকা! জানা আছে। 
মুনি বটু চারি সঙ্ত তব দীম্হে। 
জিন্হ বহু জনম জুক্কৃত সব বণিন্ছে॥ 
করি প্রনাস্তু রিধি আয়জ পাঈ। 
প্রস্ুফিত হৃদয় চলে রঘুরাঈী॥ 
তখন ভরদ্গাজ চারজন ব্রক্ষচারীকে সঙ্গে দিলেন। 
যাহারা বহুজন্ম পুণ্য করিয়াছে, তাহাদেরই এই সৌভাগ্য 
হইল। প্রণাম করিয়া খষির আশীর্বাদ লইয়া আনন্দিত 
মনে রথুরাজ চলিলেন। 
গ্রাম নিকট নিকসহি' জত ভাঈ। 
দেখছি দরজুমারিনরধাঈ॥ 
€হাহি: সনাথ জলমফলু পাঈ। 
ফিরহি দুখিত মনু সম্ পঠাঈ।॥ 
শিকলহি--বাহির হইলেন ॥ যখন তাহার ( বন 
ছাড়িয়া) গ্রামের নিকট বাহির হুইপেন, তখন নরনায়ী 
তাহাদিগকে দেখার জন্য দৌঙাইয়া আমিতে লাগিল। 
বলিতে লাগিল--আজ জন্ম সফল হইল। তাহারা 
ছঃখিত হইয়! মনকে রামের সঙ্গে সঙ্গে দিয়া ঘয়ে ফিরিতে 
লাগিল। 
বিদা কিয়ে বটু বিনয় করি ফিরে পাই মম কাম। 
উতরি নহায়ে জঘুনজম জে! সরীরসম সপ্তাম ॥ 
রাম অনেক মিনতি করিয়। ব্রগ্গচারীদিগকে 
ফিরাইলেন । ঠাহারাও মনের ইচ্ছা পূরণ করিয়া ফিরিলেন। 
রাম নিজের শরীরের মত শ্যাম যমুনার জলে নামিয়া স্নান 
করিলেন। 


১5১ ॥ জনমত তীরবাসী মরনারী। 


ধায়ে নিজ নিজ কাজ বিসারী ॥ 
লষম রাম সিয় জুন্দরতাঈ। 
দেখি কযহি' নিজ ভাগ্াযবড়াঈ॥ 
নপীতীরের লোকেরা রাম আসিয়াছেন গুনিয়। নিজ 
নিজ কাজ ভুলিয়া চুটিল এবং লক্ষণ, রাম ও সীতার 
সৌন্দর্য দেখিয়। নিজেদের ভাগ্যের গ্রশংস। করিতে লাগিল । 


অতি লালস। সবহি মম মাহী’ । 

মাউ গাউ বুঝত সকুচাহী? ॥ 

জে তিন্হ মহ্‌ বয় বৃদ্ধ সয়ানে। 

তিন্হ করি ছুগুতি রায্থু পন্চামে ॥ 

সকলের মনেই এই আকাঙ্কা যে তাহাদের পরিচন্ন, 

নাম ও গ্রাম জানে কিন্ত জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ 
হইভেছিল। উহাদের মধ্যে যাহার! জানবৃদ্ধ তাহার] চেষ্টা 
করিয়া রাষের পরিচয় বাছিয় করিল। 


৩০৪ 
সকল কথা তিন্হ সবহি জুনাঈী। 
বনহি চলে পিতুআয়জু পাঈ॥ 
সুনি সবিষাদ সকল পদছিতাহী'। 
রানী রায় কীন্্‌হি ভল নাহী' ॥ 


তাহারা সকজকে এই সব কথা গুনাইল, বলিল-_-ই'হার 
পিতার আঙ্জায় বনে যাইতেছেন। কথা শুনিয়! বিষধর 
হইয়া সকলে খে করিতে লাগিল এবং বলিল-_রাজারাণী 
কাজটা ভাল করেন নাই। 
তেন্ছি অৰসরূ এক তাপস্স আৰা। 
তেজপুঞ্জ লঘুবয়্ন্জু সুহাবা ৷ 
কবি অলধিত গতি ৰেষু বিরাগী। 
মন ত্রেম বচন রাম অঙ্গুরাগী ॥ 
এই সময় এক তাপস আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার 
অপ্ল বয়ল ও তেজ£পরিপুর্ণ শরীর । তাহার গতি কৰিও 
জানে না। তাহার ধৈরাগীর বেশ সে মনে বাক্যে ও 
কার্ধে রামের ভক্ত । 
সজল নয়ন তন পুলকি নিজ ইট্টদেউ পহ্্চামি। 
পরেউ দও জিমি ধরনিতল দসা ন জাই বখানি॥ 
নিজ ইঠ্ঠদেব রামকে দেখিয়া তাহার চোখে জল 
আসিল, শরীর পুলক হইল এবং সে দণ্ডবৎ মাটিতে পড়িয়া 


গেল। তাহার অবস্থার কথা বল! যায় ন!। 

১১২ ॥ রাম সপ্প্রেম পুলকি উর লাৰ]।। 
গরমরক্ক জগ পারস পাৰা॥ 
মনম্থ প্রেস পরমারথ দোউ। 
মিলত ধরে তম কহ সব কোড ॥ 


পারস--্পর্শমণি, পরশপাথর । রঙ্ক_ারিদ্র॥ রাম 
প্রেমে পুলকিত হইয়। তাহাকে বুকে লইলেন। মনে 
হইল পরম দরিদ্র যেন পরশপাথর পাইল। সকলে 
বলিল--মনে হইতেছে যেন প্রেম ও মোক্ষ শরীর ধরিয়া 
আসিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে। 
বহুরি লষন পায়ন্হ সোই লাগ?। 
লীন্হ উঠাই উমগি অনুরাগ ॥ 
পুনি সিয় চরন ধুরি ধরি দীস।। 
জননি জানি জি দীন্হি অসীস! ॥ 
সে আবার লক্ষণের পায়ে পড়িল। প্রেমে উলিয়া 
উঠিয়া লক্ষণ তাহাকে তুলিয়া লইলেন। তার পর সে 
সীতার চরণে প্রণাম করিলে, সীতা তাহাকে পুত্র বলিয়া 
মনে করিয়া মায়ের মত আশীর্বাদ করিলেন। 
কীন্হ মিষাদ দওবত তেহী। 
মিলেউ সুদিত লখি রামসনেহী ॥ 
পিয়ত নয়নপুট রূপু পি যুধা। 
সুদিত জুঅসমু পাই জিমি ভুখ। ৷ 


রামচরিতমানস 


নিষাদ তাহাকে দওবৎ প্রণাম করিল ও রামের ভক্ত 
দেখিয়া সে নিষাদকে আলিঙ্গন করিল। সে দুই চক্ষু দিয়া 
রামচন্ত্রের রূপ-স্ুধা পান করিতে লাগিল, যেন ক্ষধিত ব্যক্তি 
সুখান্ধ পাইয়া সস্তষ্ট হইয়াছে । 


তে পিতু মাতু কহছ সখি কৈলে। 
জিন্হ পঠয়ে বন ৰালক এসে ॥ 
রাম লষন সিয় রূপ নিহারী। 
হোহি সনেহ বিকল নরম রী ॥ 


মখীরা ইহাদিগকে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল 
বল ত সে ৰাপ-মা কেমন, যাহারা এমন বালককেও বনে 
পাঠায়। নরনারী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখিয়া সেছে 
ব্যাকুল হইল । 


তব রঘুবীরু অনেক বিধি সখহি সিখাবন দীন্হ। 
রামরজায়জ্ সীস ধরি ভবন গবন তেই কীন্হ ॥ 


তখন রাম নিযাদ সখাকে অনেকপ্রকার উপদেশ দিলেন। 
তিনি রামের আজ্ঞা শিরোধার্ধ করিয়া বাড়ী ফিপ্নিলেন। 


পুনি সিয় রাম লষন কর জোরী। 
জমুনহি' কীন্হ প্রণাম ৰহোৱরী ॥ 
চলে সসীয় মুদিত দোউ ভাঈ। 
রবিতন্পজ! কৈ করত বড়াঈ ॥ 


১১৩ ॥ 


তার পর সীতা, রাম ও লক্ষণ হাত জোড় করিয়া 
যমুনাকে আবার প্রণাম করিলেন। ছুই ভাই সীতার 
সহিত যমুনার সুখ্যাতি করিতে করিভে চলিলেন। 


পথিক অনেক মিলহি মগ জাতা। 
কহছি সপ্রেম দেখি দোউ ভ্রাতা ॥ 
রাজলষন সব অঙ্গ তুম্হারে। 
দেখি দোচু অতি হৃদয় হমায়ে॥ 


পথ চলিতে অনেক পথিকের সহিত দেখা হইল। 
তাহারা ছুই ভাইকে দেখিয়া প্রেমের সহিত বলিতে 
লাগিল--তোমাদের সকল অঙ্গে যাজচিহ্ন রহিয়াছে । 
তোমাদিগকে দেখিয়। আমাদের মনে $£খ হইতেছে । 


মারগ চলন্ছ পয়াদেকি: পায়ে। 

জ্যোতিযু ঝুঁঠ হমারেছি ভায়ে ॥ 
অগয়ু পন্থ গিরি কানন ভারী । 
তেহ্ি মহ সাথ নারি স্ুকুমারী ॥ 


পায় হাটিয়াই পথ চলিয়াছ। আমাদের মনে হইতেছে, 
জ্যোভিষ মিথ্যা। বড় বড় ৰন ও পাহাড়ে পথ দুম, আবার 
তোমাদের সাথে জুকুমারী নারীও রহিয্নাছে। 


অযোধ্যা কাণ্ড 


করি কেহরি বম জাই ন জোঈ। 
হম সঙ্গ চলহি জে? আয়ন হোট ৷ 
জাব জহু! লি তহ' প্ভ্চাঈ। 
ফিরব বহোরি তুম্হহি' সির নাঈ ॥ 


বনে হাঁতী ও সিংহ আছে, সেদিকে চাওয়া যায় না। যদি 
আজ্ঞ। হয় তবে আমরা সঙ্গে যাই ও যতদূর যাইবেন ততদুর 
পছ্ছাইয়া তোৌমাদিগকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসি। 
এহি বিধি পুছহি: প্রেমবস পুলকগাত জল নৈন। 
কুপাসিদ্ু ফেরি ভিন্হহি কহি বিনীত স্ব বৈন ॥ 
তাহার! চোখের জলে রোমাঞ্চিত হইয়া ভালবাসার 
বশে এমনি করিয়া প্রশ্ন করিতেছিল। কৃপাসিন্ধু রাম 
তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় মিনতি করিয়া ফিরাইয়া 
দিতেছিলেন। 
১১৪ ॥ জে পুর গাঁ বসহি মগমাহি । 
তিন্হৃহ্থি নাগ সুর নগর সিহাহি ॥ 
কেহি সুকুতী কেহি ঘরী বঙগায়ে। 
ধন্য পুন্যময় পরম জুহায়ে ॥ 
পথে চলিতে চলিতে রাম যে গ্রামে যে নগরে বাস 
করেন, সে গ্রামকেই নাগ ও দেবতান্ন নগরের! প্রশংসা 
করে। বলে--কোন্‌ সময়ে কোন্‌ পুণ্যে কে এখানে নগর 
গ্রাম ৰসাইয়াছে, এ পরমশোভন পুণ্যময় নগর ও গ্রাম ধন্ত। 
জহ অহ রামচরন চলি জাহী*। 
তিন্হ সমান অমরাৰতি নাহী’ ॥ 
পুন্াপুঞ্জ মগ নিকট নিৰাসী । 
তিম্হহি সরাহহি সুর পুর বাসী ॥ 
যে যে স্থান দিয়া রামের চরণ চলিয়া! গিয়াছে, 
অমরাবতীও সেই সকল স্থানের মত নয় | সে পথের কাছে 
যাহারা ৰাস করিয়াছে তাহার! পুণ্যময়। দেবলোক- 
বাশীরাও তাহাদিগকে প্রশংসা করে, 
জে ভরি নয়ন ৰিলোকহি' রামহি । 
সীতা লষন সহিত ঘনস্তামহি ॥ 


জে সরসরিত রামঅৰগাহহি । 
তিন্হহি' দেৰ সর সরিত সরাহুহি' ॥ 


যাহারা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ঘনশ্তামবর্ণ রামকে 
চোখ ভরিয়া দেখিয়াছে | যে সরোবর ও নদীতে রাম স্নান 
করিয়াছেন, সে সকলকে মানস-সরোবর ও মন্দাকিনী নদী ও 
প্রশংসা করে। 


জেহি তরুতর প্রভু বৈঠহি জাঈ। 
করহি' কল্পতরু তান্জ বড়াঈ ॥ 
পরসি রাম পড় পদ্ম পরাগা। 
দানতি ভূমি ভুরি নিজ ভাগা ॥ 


৬০? 


যে গাছের তলায় প্রহৃ গিয়া বসেন, কইতরুও তাহার 
সুখ্যাতি করে। মাটিও রাম পাদপদেের রেণু ছু ইয়া নিজকে 
বহু ভাগ্যবতী মনে করে। 
ছাহ’ করহি ঘন বিবুধগন বরঘহি জুমন সিহাহি'। 
দেখত গিরি বন বিহগ যুগ রাযু চলে মগুজাহি॥ 

মেঘ পথে ছায়া করিতেছিল, দেবতারা ধন্য ধনত” 
করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন। এমনি করিয়া গিরি, খন 
পণ্ড, পাখী দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র পথ চলিত্তেছিলেন। 


১১৫ ॥ সীতা লষন সহিত রঘুরাঈী। 
গার্ব নিকট জব মিকসহি' জাঈ॥ 
সনি সব বাল বৃদ্ধ নর নায্ী। 


চলহি' তুরত গৃহ কাজ বিসারী ॥ 
সীভ। ও লক্ষ্মণ সহিত রাম ষখন ( বন হইতে ) গ্রামের 

নিকট বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাদের আসার কথা 
শুণিয়া বালক বুদ্ধ নরনারী ঘনত্ব কাজ তুলিয়৷ তাড়াতাড়ি 
চলিয়া আসিল। 

রাম লষন সিয় বূপ,মিহারী । 

পাই নয়মফলু হোহি' জুখারী ॥ 

সজল ধিলোচন পুলক সরীর।4 

সব ভয়ে মগন দেখি ফোউ বীর ॥ 


বাম, লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়া 
তাহারা সুখী হইল। সজল চোখে, অত্তি পুলকিত শরীরে, 
দুই ভাইকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল । 
বরনি ন জাই দস! তিন্হ কেরী। 
লহ জন্তু রস্কন্হি জর মনি চেয়ী ॥ 
একন্হ এক বোলি সিখ দেহী । 
লোচনলাছ লেহু ছন এহী ॥ 


তাহাঁদের অবস্থা বর্ণনা কর! যায় নাঞ্জ দেবলোকের 
মণির স্তুপ পাইলে দরিদ্রের বে অবস্থা হয়, তাহাদের সেই 
অবস্থা হইল। একে অপরকে এই উপদেশ দিতে লাগিল 
এইবার চক্ষু সার্থক করার সময়। 
রামহি দেখি এক অনুরাগে । 
চিতৰত চলে জহি সঙ্গ লাগে ॥ 
এক নয়ন মগ ছবি উন্ন আনী। 
হোহিঁ সিথিল তম মন বরবানী ॥ 
রামকে দেখিয়া কাহারও এমন ভালৰাসা হইল যে, 
দেখিতে দেখিতে সঙ্গে চপিয়া যাইতে থাকিল। আবার 
কেহ বা নয়ন-পথে তাহার শোভ| মনের মধেো আনিয়। 
শরীর, মন ও বাক্যে এলাইয়া পড়িল। 
এক দেখি বঠছাহঁ ভলি ডাসি স্থৃতল তৃন পাত 
ক হছি গব নয় ছিজুকু ভ্ৰম গৰনব অবহ্ছি কি প্রাত॥ 


রামচরিষ্ঠমানন 


ডাঁসি-বিছাইয়)। ॥ একজন ভাল বটের ছীয়। দেখিয' 
কোমল ঘাস পাতা পাতিয়। বলিল-_একটু শ্রম দূর করুন, 
এখনই যাবেন, নয় ত কাল প্রাতে যাইবেন | 
এক কলস ভরি আনহি পানী। 
অঁচইয় নাথ কহহি সুবানী ॥ 
জুনি প্রিয়বচন গ্রীতি অতি দেখী। 
রাম কৃপালু জীল বিসেখী ॥ 
আর একজন কলস ভরিয়া জল আনিয়া মৃছুবাক্যে 
বলিল__হে নাথ, হাতমুখ ধুইয়া ফেলুন। তাহাদের মিষ্ট 
কথ! শুনিয়া, তাহাদের বড় ভালবাসা দেখিয়া, বিশেষ 
করিয়া কৃপাময় ও সুশীল রাম। 
জানী ভ্রমিত মীয় মন মাহী" । 
খরিক বিলম্ব কীন্হ বটছাস্থী' ॥ 
মুদিত নারিনর দেখহি লোভ!। 
রূপঅনুপ লগ্ন মনু লোভ ॥ 
সীতার পরিশ্রম হইয়াছে বুঝিয়া ঘণ্টাখামেক বটের 
ছায়ায় বিলব্ব করিলেন। নধনারী প্রসন্ন হইয়া তাহাদের 
শোড। ও নয়ন-মন-হরণকারী অনুপম রূপ দেখিতে লাগিল। 
এক টক সব সোহহছি চহ ওয়।। 
রাম চন্দ সুখ চন্দ চন্ষোর।॥ 
তক্চন তমাল বরন তনু সোহ]। 
দেখত ফোটি মন মনু সোহা ॥ 
চারিদিকের সকল লোক একদৃষ্টে চকোরেয় মত 
রামচক্তের মুখচন্জের শোভা দেখিতে লাগিল। তরুণ 
তমালের মত তাহার দেহ । উহ! দেখিয়া কোটী কামেরও 
মন মুগ্ধ হয়। 
দামিমিবরম লষন্জু জুঠি মীচক। 
মথলিখ ভগ ভাবতে জীকে ॥ 
মুমিপট কটিন্হ কসে তুনীরা। 
সোহন্কি করকমলনি ধন্গুতীর। ॥ 


১১৬ ॥ 


লঙ্গাপ বিচ্যুতের মত সুন্দর ও উজ্দ্রন। তাহার পা 
হইতে মাথ। পৰ্যন্ত সুন্দর ও মনের আনন্দদায়ক । তাহার 
পরনে কৌগীন, কোমরে তৃণীর ও করকমলে তারধন শোভা 
পাইতেছিল। 


জট। মুকুট সীসনি জুতগ উর ভুজ নয়ন বিসাল। 
রদ পরব বিধু বদন পর লসত ম্বেদ কন জাল ॥ 


পরব--পুর্ণিমা। ললত- শো! পায় ॥ তাহার মাথার 
জটার মুকুটের শোভা । তাহার বুক, বাহু ও চোখ বিশাল। 
শরংকালের পূর্ণচক্জের মত মুখে ঘামেয় বিন্দু শোভা 
পাইতেছিল। 


১১৭ ॥ ৰরনি ন জাই মমোহয় জোরী। 
সোভা ধছুত থোরি মতি মোরী ॥ 
রাম লষন সিয় জ্ন্দরতাঈী। 


সব টচিভবহি চিত মন মতি লাল ॥ 


এই মনোহর জুডীর কথা বর্ণনা করা যায় না। ঠাহাদের 
শোভা অসীম, আমার বুদ্ধি অল্ল। রাম, লক্মণ ও সীষ্ভার 
সৌন্দর্য সকলে বুদ্ধি মন ও চিত দিয়া দেখিতেছিল। 
থকে নারি নর প্রেম পিয়াসে। 
মন স্থগী স্থগ দেখি দিয়ালে ॥ 
সীয়সনীপ গ্রামতিয় জাহী”। 
পুত অতি সনেহ সকুচাহী' ॥ 


ভালবাসার বসে তাহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া লোকে 

স্তম্তি্ত হইয়া পড়িতেছিল। মনে হইল, হরিণ হত্ষিগী যেন 
দীপ দেখিতেছে | গ্রামের স্ত্রীরা সীতার নিকট ষাইতেছিল। 
কিন্তু স্নেহবশে ফোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ 
করিতেছিল। 

বার বার সব নাগহি পায়ে । 

ৰহহি' বচন ম্বুমরল জতায়ে ॥ 

রাজকুমারি বিনয় হম করহা'। 

তিক সুভায্ম কছু পুছত ডরহী' ॥ 


তাহারা ধার বার প্রণাম করিতেছিল। সীত্তাকে 

সরল কুলার মৃহ্থবাক্যে বলিতেছিল-_রাজকুমারী, আমরা 
মিনতি করি। আমাদের স্ত্রীবুদ্ধিরবশে কিছু জিজ্ঞাসা 
করিতে ভয় পাই। | 

স্বামিনি অধিময় হুনৰি হমারী। 

বিলগু ন মানব জানি গৰারী ॥ 

ৰরাজকুতঁঁর দোউ সহজ সলোনে । 

ইন্‌হ তে দহ তি নয়্কত সোনে ॥ 


বিলগু--দোব। কুত্য়-_-কুমার । ললোদে__হঙ্গর| 
কত্রা, আমাদের অধিনয় ক্ষম| করিও, গ্রামের মেয়ে বলিয়া 
দোষ লইও না। এ যে ছুই সহজনসুনদর রাজকুমার 
রহিয়াছেম, সোনা মন্কতঙ উহাদের নিকট হইতেই 
ভাহাদেয় জ্যোতি পাত করে। 


স্ভামল গৌয় কিসোর বর সুন্দর জখম এম । 
সরদ সর্বরী নাথ সুখ সরদসরোরুহ মৈম ॥ 


একজন শ্যামল আয় একজন গৌর, এই ছুই কিশোর 
দেখিতে যুদ্দর ও শোডার আলয় । ইঁহাদের মুখ শরৎ- 
কালের চদ্রের প্তার, ইহাদের চোখ শত্রকালের পন্নের স্তায়। 


১১৮॥ কোটি মমোজ লঙ্গাবমিহায়ে। 
জয়ুখি কহহু কো আছি তুম্‌হারে ৷ 


মযোধ্যা কাণ্ড 


সুমি সমেহ্ময় মঞ্জুল বানী । 
সকুচি সীয় মন অন সুসুকানী ॥ 
ইহার কোর্ট কামকেও লব্জা দেন। হে স্কুমুখী, বল, 
ইচার'। তোমার কি হন। স্নেহমর কোমল কথা শ্ুনিয়। 
সায় সঙ্গোচ হইল । তিনি মনে মনে ভাসিলেন। 
তিন্হহি ঘিলোকি বিলোকতি ধরনী। 
ভু সকোচ সকুচতি ঘরবরনী ॥ 
সক্ুটি সপ্রেম বাল স্বগ নৈনী ৷ 
বোল মধুরবচন পিকবৈনী ॥ 
ঠাহাদের দিকে তাকাইয়! মাটির দিকে ত্তাকাইলেন। 
সীত। সুন্দরীর ছুই সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। তখন 
ইরিণ-নয়না, কোকিল-কঠ্ঠী সঙ্কোচের সহিভভ মধুর ৰাফে। 
বলিলেন 
সহজ সুতায় জুতগ তম গোরে। 
মাস্ক লব লঘুদেৰর মোরে॥ 
বছরি বদমবিধু অঞ্চল কী । 
পিয়তন চিত্তই ভৌহ করি বাকী ॥ 
ধিনি সরলম্বভান € সলাঘ গৌরব, ভার নাম 
লঙ্গুণ। ভিনি আমায় দেবর | আবার নিজের চঙ্জীনুখ 
আঁচল দিয়! ঢাকিয়। শ্রিয়ের দিকে বাকা দৃষ্টিতে 
[কাইলেন। 
খঞ্জনম্ু তিরীছে নৈননমি । 
নিজ পতি কছেউ তিন্হহি' সিয় সৈননি ॥ 
ভঈ' মুদিত সৰ গ্রামবঞ্ধুটী। 
রক্ষন্‌হ রতনরাদি জ্গু লুটা । 
খঞ্জলের ন্যাম সুন্দর বাক! কটাক্ষের ইসারায় তাহাকে 
নিজের স্বামী বলিয়া জানাইয়া দিলেন। গ্রামের ্সীরা 
খুনী হইল! তাহাদের এত আনন্দ হইল, যেন গরীব 
বত্বরনাশি লুটিয়। লইল । 
অতি সপ্রেম সিয়পায় পরি বনু বিধি দেহি অসীস। 
সদ! সোহাগিমি হোছ তুম্হ জব লগি মহি 
স॥ 
ভাহারা অতিশয় প্রেমে সীতার পায়ে ধরিয়। তাহাকে 
নানাগ্রকার আশীর্বাদ করিল! বলিল--যত্তদিন নাগের 
মাথার উপর পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন কৃমি 
স্বামি-সোহাগিনী ধাক। 
১১৯ ৷ পারবর্তীলঙ্গ পতিপ্রিয় হোকু। 
দেবি নহুমপরছাড়বছোছু॥ 
পুনি পুনি বিময় করিয় কর জেরা । 
জেঁ এহি মারগ ফিরিয় বহোরী ॥ 
হে দেবী, তুনি পার্বভীর মত স্বামীর প্রিয় 2৪ | 
আমাদেছ উপর দয়! ছাডিঞ না। বার বার হাত জোড় 


৩৮ 


৩০৭ 


করিয়া মিনতি করিতেছি, পুনরায় যখন এই পণে ফিবিবে, 
দরসন দেব জানি নিজ দাসী । 
লখী সীয় সব প্রেমপিয়াসী ॥ 
মধুর বচন্গ কহি কহি পরিতোষী। 


জন্গু কুমুদিনী কোঁনুদী পোষী ॥ 


তখন আমাদিগকে তোমার দাসী জানিয়! দেখ। দিও । 

লতা দেখিলেন, ইহার! তাহার প্রেমের জন্য তৃথিত হইয়। 
আছে । তখন তিনি মিষ্ট কথা বলিয়। তাহাদিগকে তুষ্ট 
করিলেন, যেন কুমুদিনীকে চন্ত্রকিরণ সন্তুষ্ট করিল। 

তবহ্ছি লঘন রঘুবররুখ জানী। 

পুছেউ মগু লোগন্হি স্বতুবানী ॥ 

জুনত মারিনর ভয়ে দুখারী। 

পুলকিত গাত বিলোচম বারী ॥ 


তখন লক্ষণ রামের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়! আন্তে আস্তে 
লোকদিগকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহা গুনিয়। 
নকল নরনারী দুঃখিত হইল । তাহাদের শরীরে রোমাঞ্চ 
হইল, চোখে জল দেখা দিল। 
মিট! মোদছু মন ভয়ে মলীনে । 
বিধি নিধি দীল্হ লেত জন ছীনে ॥ 
সমুঝি করমগতি ধীরছ্ধু কীল্হ।। 
€সাধি সুগম মণ্ড তিন্হ কহি দীন্হা ॥ 
দেখার আনন্দ শেষ হইল, তাহারদের মন মলিন হইল। 
বিধাতা যেম কাড়িয়া পওয়ার জন্তু ধন দিয়াছিলেন। 
সাহার! কর্মের গতি বুঝিয়া ধৈর্য ধরিল এবং ভাল পথ 
কোনট। তাহা বলির! দিল। 
লষন জানকী সহিত তব গৰন কীন্হ রঘুনাথ ৷ 
ফেয়ে সব প্রিয়বচন কহি লিয়ে লাই মম সাথ ॥ 


রথুনাথ তখন লক্ষণ ও সীতা সহিত চলিলেন, জার 
গ্রামের মরনারীকে মিষ্ট বাকা বলিয়া ফিরিইয়া দিলেন, 
কিন্তু উহাদের মন সাথে করিয়া লইয়া চলিলেন। 
১২*॥ ফিরত নারিনর অতি পদছিতাহ্ী' । 
দৈৰহি দোযু দেহি মন মাহী" ॥ 
সহিত বিষাদ পরসপর কহহী' । 
বিধিকরতব উলটে সব অহহী' ॥ 
নরনারীরা অভিশয় দুঃখ করিতে করিতে কিরিতে 
লাগিল ও মনে মনে বিধাতাকে দোষ দিতে লাগিল। 
ভাহাগা খেদের সহিত একে অপরকে বলিতে লাগিল 
বিধাতার কার্য সবই উপ্টা। 
মিপট নিরন্কুস নিঠুর মিসন্কু। 
জেহি সি কীন্হ সরুজ সকলঙ্ক ॥ 
বূখু কঙগপতক সাগরু খার।। 
তেছি পঠয়ে বন রাজকুমার! ৷ 


৬৬৮ 


বিধাতা একেবারেই শাসনের বাহিরে, নিঠুর ও নিডর। 
যে বিধাতা চাদকে ব্যাধি ও কলঙ্কবুক্ত করিয়াছেন, কল্পতরু 
বানাইয়া গাছকে মনফামনাদাতা করিয়াছেন, আর সাগরকে 
লবণাক্ত করিয়াছেন, সেই বিধাতাই রাজকুমারদিগকে বনে 
পাঠাইয়াছেন। 
' জৌ' পৈ ইন্হহি" দীন্হ বনবাসু। 
কীন্হ বাদি বিধি ভোগবিলাস্তু ॥ 
এ বিচরহি মগ বিল পদত্রান।। 
রতে বাদি বিধি বাহন নানা ॥ 


বাদি_ব্যর্থ। মণ্ড--পথ ॥ যে বিধি ইহাদিগকে 
বনবাস দিয়াছেন, তিনি তাহা দ্বারাই ভোগবিলাস ব্যর্থ 


করিয়াছেন। যখন ট'হারাই শুধু পায় পথ চপিতেছেন, তখন 
বিধাতা নানা বাহন বুধাই রচনা করিয়াছেন 
এ মহি পরহি' ডাসি কুসপাত।। 
সুভগসেজ কত ত্যজত বিধাতা ॥ 
তরু তর বাস ইন্হহি বিধি দিন্হা। 
ধবলধাম রচি রচি শ্রম কীন্হ। ॥ 


ই হারাই যখন মাটিতে কুশপাত্ত| পাতিয়া শুইতেছেন, 
তবে বিধাতা সুন্দর শয্যা স্থষ্ট করিয়াছেন কেন? 
ইহাদিগকে যখন গাছতলায় বাসস্থান দিয়াছেন, ভবে 
রাজগ্রসাদ পরিশ্রম করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন কেন? 
জো" এ মুনি পট ধর জটিল সুন্দর জুঠি সুকুমার । 
বিবিধ ভীতি ভুষন বসন বাদি কিয়ে করতার ॥ 

যদি হুন্দর ও অতি কুমার হইয়াও ইহারাই মুনির 
বেশ ও জটা পরেন," তবে বিধাতা বুধাই নানাপ্রকার 
বসন-ভুষন স্থষ্টি করিয়াছেন। 

১২১ ॥ জৌএকন্প মুল ফল খাহী । 
বাদি সুধাদি অসন জগ মাহী ॥ 
এক কহহি' এ সহজ জুহায়ে। 
আপু প্রগট ভয়ে বিধি ন বনায়ে॥ 

যদি ই হারাই কন্দমূলফণ খাইতেছেন, তবে অমুতাদি 
খান্ত জগতে বৃথা। একজন বলিলেন--ই’হার! স্বভাবতঃ 
সুন্দর হইয়া নিজে নিজেই উৎপন্ন হইয়াছেন, বিধাতা 
ইহাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই । 

জহ্‌ লগি বেদ কহী বিধিকরনী। 
অবন নয়ন মন গোচর বরনী ॥ 
দেখছ খোজি ভুঅন দসচারী। 
কহ অস পুক্ুষ কহঁ। অসি নারী ॥ 

বেদে বিধির স্বষ্টীার কথা যাহ! কিছু বলিয়াছে, সে সকলই 
ইবন, নয়ন ও মনের গোচর, কি চতুর্দশ ভূৰন খুঁজিয়! 
দেখ, এরকম পুরুষ কোথায়, এরকম নারী কোথায়? 


রামচারতমাঁন* 


ইন্হহি দেখি বিধি মঞ্জু অষ্টরাগ। । 
পটতর জোগু বনাবই লাগা ॥ 
কীন্হ বহুত ভ্ৰম এক ম আয়ে। 
তেহি ইরিষা বন আনি দুরায়ে ॥ 


ইহাদিগকে দেখিয়া বিধির মনে ভাল লাগে, তিনি 
ইহাদের সমান বানাইতে চেষ্টা করেন। অনেক পরিশ্রম 
করিলেন কিন্ত একটাও সফল হইল না! তখন সেই 
উর্যাতেই ইহাদিগকে বনে আনিয়া লুকাইয়া ফেলিয়াছেন। 
এক কহহি হুম বত ন ক্ৰামাহি। 
আপুহি পরম ধন্য করি মামহি ॥. 
তে পুনি পুহ্পুঞ হম লেখে । 
জে দেখহি দেখিহহি জিন্হ দেখে ॥ 
একজন বপিলেন--আমি বেশী কিছু জানি না, কেবল 
নিজেকে পরম ধন্য বলিয়! মানিতেছি। আর যাহার! 
ইহাদিগকে দেখিতেছে, দেখিবে বা দেখিয়াছে তাহারাও 
আমার বিবেচনায় বড় পুণ্যবান্‌। 
এহ্‌ বিধি কহি কহি বচন প্ৰিয় লেহি নয়ন ভরি 
নীর। 
কিমি চলিহ্‌ঙ্কি মারগ অগম সুঠি সুকুমার সরীর ॥ 
এইভাবে মিষ্ট কথা বলিয়া তাহারা তাহাদের চোখ 
জলে ভরিয়| ফেলিল। বণিল-_ই'হাদের, সুন্দর সুকোমল 
শরীর, ই'হার! কেমন করিয়া ছুর্গমপথে চলিবেন ? 
১২২ ॥ নারি সনেহ বিকলবস হোহী'। 
চকঈ সাঝ সময় জন্ম সোহা” ॥ 
সু পদ কমল কঠিন মগু জানী। 
গঙ্ৃবরি হৃদয় কহহি বরবান্দী ॥ 
গহবরি-_গদগদ ॥ স্ত্রীলোকেরা স্নেছে, সন্ধ্যাবেলায় 
চখী যেমন ব্যাকুল হয়, তেমনি ব্যাকুল হইল। উরণ-পদ্ 
কোমল আর মাটি কঠিন, এ কথা মনে করিয়া গদ্গদ 
হৃদয়ে আন্তে আস্তে তাহারা বলিতে লাগিল-_- 
পরসত স্বহুলচরন অরুনারে। 
সকুচতি মহি জিমি কবদয় হমারে ॥ 
জো” জগদীস ইন্হহি বু দীন্হা। 
কস ন জুমনময় মারগু কীন্হা 
কোমল রাঙ্গা পায়ের স্পর্শে আমাদের হৃদয়ের মতই 
ধেন ধরণীর সঙ্কোচ হইতেছে। ঈশ্বর যদি ই'হাদিগকে 
বনেই দিলেন, তবে পথ কেন ফুলে ঢাকিয়! 
দিলেন না? 
জেঁ মাগা পাইয় বিধি পাহী' । 
এ রখিঅহি সখি আখিন্হ মাহী? ॥ 
জে মরমারি ন অবসর আয়ে । 
তিন্হ সিয় রাস্ভু ন দেখন পায়ে ॥ 


[| 
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হে সখী, যদি বিধাতা যাহা চাই তাহাই দিতেন, 
ভবে ইহাদিগকে চোখেই রাখিতে চাছিতাম। সে সকল 
নর-নারী সময় মত আসিতে পারে নাই, তাহার! সীতা! 
রামকে দেখিতে পাইল না। 
সুনি ভুবার বুঝাহি অকুলাঈ। 
অব লঙ্গি গয়ে কা! লগি তাঈ॥ 
সমরথ ধাই বিলোকহি জাঈ। 
প্রম্ুদিত ফিরহি জনঘুফলু পাটী ॥ 
বৃঝছি'-_পৃছহি, জিজ্ঞাসা করে। অকুলাঈ-_আকুল 
হইয়া ॥ তাহাদের রূপের কথা শুনিরা ব্যাকুল হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল-ভাই, এতক্ষণে কতদূর 
গিয়াছেন? যাহাদের শক্তি আছে তাহারা দৌড়াইয়া গিয়া 
দেখিয়! চক্ষু সার্থক করিয়া আমন্দিত মনে ফিরিল। 
অবলা বালক রদ্ধজন কর মীজহি' পতিতাহি। 
হোহি প্রেমবস লোগ ইজি রাম জহ'।ভহ জাহি॥ 
তরী, বালক ও বৃদ্ধের হাত কচলাইয়া ছঃখ করিতে 
লাগিল। এমনি ভাবে, রাম যেখানে যেখানে যাইতেছিলেন, 
সেখানকার লোক ভালবাসায় বশীভূত হইয়া পড়িতেছিল। 
১২৩ ॥ গাৰ গাৰ অস হোই অনন্য । 
দেখি ভাল্ু কুল কৈরৰ চন্কু ৷ 
জে যহু সমাচার জনি পাৰহি। 
তে নৃপরানিহি দোষ লগাৰহি' ॥ 
গ্রামে গ্রামে স্বর্যবংশরূপ কুমুদবনের চন্দ্র রামকে দেখিয়া 
এইপ্রকার আনদ্দ হইত্তেছিল। যাহারাই এই সংবাদ 
পাইতেছিল, তাহারাই রাজা ও রাণীর দোষ দিতেছিল। 
কহহি' এক অতি ভল নরনাসু। 
দীন্হ হুমহ্ছি জেহি লোচনলাহু ॥ 
কহুহি' পরসপর লোগ লুগাঈ। 
বাটি সরল সনেহ জ্হাঈ ॥ 
একজন বলিল-_রাজা বড় ভাল, তিনি আমাদের চক্ষ 
সার্থক করিয়া দিয়াছেন । আবার পুরুষ ও স্ত্রীরা রাজার 
প্রতি সরল সুন্দর প্রেমভরে পরম্পর বলিতে লাগিল 
তে পিতু মাতু ধন্য জিন্হজায়ে। 
ধন্য সো নগরু জা! তে আয়ে ॥ 
ধন্য সো দেজ সৈলু বন গাউ'। 
জর্থ জহ্‌ জাহি ধন্য সোইঠাউ ॥ 
যে পিতা-মাতা ই'হাদিগকে জন্ম দিয়াছেন, তাহার! 
ধন্য । যে নগর হইতে ইহারা আমিয়াছেন। সে নগর ধন্ত | 
আর, যে যে স্থান দিয়া যাইতেছেন সে দেশ, পাছাড়, বন 
ও গ্রাম ধন্ত । 
সুধু পায়উ বিরঞ্চি রচি তেহী। 
এ জেছি কে সবর্তাতি সনেষী। 


৩৪৯ 

রাম লষন পথি কথা জহাটী। 

রঙ্বী সকল মগ কানন ছাঈী। 
ই'হার। সকল প্রকারেই ভালবাসাময়,। তাই 


ই'হাদিগকে সৃষ্টি করিয়াও বিধাতা সুখ পাইয়াছেন। রাম 
লক্ষ্মণ ও সীতার সুন্দর কথা সকল পথ ও বন ছাইয়। 
রহিল। 
এহি বিধি রঘু কুল কমল রুবি মগ লোগন্হ জুখদেজ। 
জাহি চলে দেখত বিপিন দিয় সৌমিত্র সমেত ৷৷ 
এই ভাবে রঘুকুলপন্সের হর্মস্বরূপ রাম পথের লোককে 
সুখ দিতে দিতে, বন দেখিতে দেখিতে গীতা ও লক্ষণে 
সহিত চলিতে লাগিলেন । 
১২৪ ॥ আগেরাঘুলষ বনে পাছে। 
তাপসবেধু বিরাক্ষত কাছে ॥ 
উদ্ভয় বীচ সিয় সোহতি কৈসী। 
ত্রক্ম জীৰ বিচ মায়! জৈসী ৷ 


আগে রাম আর পাছে তপস্বীর বেশে লক্ষণ শোভ। 
পাইতেছিলেন। দুইয়ের মাঝখানে সীতা যেন ব্রঙ্গ ও 
জীবের মধ্যে মায়ার মত শোভা! পাইতেছিলেন। 
বছরি কহউ ছবি জসি মন বসঈ। 
জন মধু মদন মধ্য রতি লস্ট ॥ 
উপম! বছরি কহর্ড জিয় জোহী। 
জন্তু বুধ বিধু বিচ রোহিনি সোহী ॥ 
পুনরায় তাহাদের সৌন্দর্যের এই তুলনা মনে লাগে 
ষে, রসন্ত ও কামের মধ্যে যেন রতি শোভা পাইতেছে। 
আবার মনের দিকে তাকায় এই উপমা দেই যে, চন্দ্র ও 
বুধের মধ্যে যেন রোহিণী শোভা! পাইতেছে। 
প্রভু পদ রেখ বীচ বিচ সীত।। 
ধরতি চরন মগ চলতি সভীতা ॥ 
সীয় রাম পদ অস্ক বরায়ে। 
লষন্গু চলতি মণ্ড দাহিন বায়ে ॥ 
বরায়ে--এড়াইয়া ॥ রামের পায়ের চিহ্নের মাঝে 
মাঝে পা ফেলিয়া সভয়ে সীতা ঢলিতেছেন। লক্ষ্মণ রাম 
ও সীতার পায়ের চিহ্ন বাঁচাইয়া ডাইনে বায়ে পা ফেলিয়া 
চলিভেছেন। 
রাম লষন সিয় প্রীতি সুহালী। 
বচনঅগোচর কিমি কহি জাঈ ।। 
খগ স্থগ মগন দেখি ছবি হোহী'। 
লিয়ে চোরি চিত রাম বটোহী ॥ 
রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সুন্দর ভালবাসা বাক্যের অতীত, 
উন্থ। কেমন করিয়া বলিব? বনের পণ্ত-পক্ষী তাহাদিগকে 
দেখিয়া মুগ্ধ হয়, পথিক রামচন্ত্র তাহাদেঘ মন চুরি করিয়। 
লয় চলেন। 


৩১৪ 


জিন্হ জিন্হ দেখে পথিক প্রিয় জিয়সমেত দোউ 
ভাই। 
ভৰ মণ্ড অগম অনন্দ তেই বিজু অ্রপ্থুরহে সিরাই ॥ 
বহে সিরাই-শেষ করিয়াছে ॥ সীতার সহিত ওই 
প্রিয় পথিক ভাইকে যে যে দেখিয়াছে, ানারা অগমা 
ভব-পথ আনন্দে বিনাশ্রমে পার হইয়াছে | 
১২৫ ॥ অজ জানু উয়্ সপনেহ্ছ কাউ। 
বসহি: লষন সিয় রাস্থু ৰটাউ ৷ 
রাম ধাম পথু পাইহি সোঈ। 
জো পথু পাৰ কবহু মুনি কোঈ। 
মাজে! যাহার হৃদয়ে পথিকের মতই রাম, সীন্ত!, 
লক্ষ্মণ স্বপ্নেও বাস করেন, সে বাক্তি রাম-ধাম ধা মোক্ষের 
পথ পায়। সে পথ কদাচ কোন মুনি পাইয়া থাকে । 
তব রথুবীর অ্রমিত সিয় জানী। 
দেখি নিকট বটু সীতল পানী ॥ 
তহ বসি কন্দ মুল ফল খাঈ। 
প্রাত নহাই চলে রঘুরাঈ ॥ 
তার পর সীতার পরিশ্রম হইয়াছে জানিয়া ও নিকটে 
সুন্দর শীতল জল দেখিয়া রাম সেইস্থানে আসিয়া কন্দ, 
মূল ও ফল আহার করিলেন ও প্রাতে স্থান করিয়া আবার 
যাত্রা করিলেন । 
দেখত বন সর লৈল জহায়ে। 
বালমীকি আত্রম প্রভু আয়ে ॥ 
রামু শিখ স্মুনিবাস জুহাৰন। 
অন্দর গিরি কানন জলু পাৰন ॥ 
বন, সরোবর ও সুন্দর পাহাড় দেখিতে দেখিতে রাম 
বাল্সীকির আশ্রমে আসিলেম। রাম মুনির সুন্দর বাসস্থান, 
পাহাড়, বন ও পবিত্র জল দেখিতে পাইলেন । 
সরমি সরোজ বিটপ বন ফ,লে। 
গুঞজত মঞ্জু মঞ্ুপ রস ভূলে ॥ 
খগ স্থগ বিপুল কোলাহল করহী'। 
বিরহিত বর মুদিত মন চরহ" 
সঝোবরে পাথর, আর বনে ফুলভরা গাছ ছিল। 
মৌমাছির! রস পান করার কথা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে 
কেবল শুনার শুঞ্নন করিতেছিল। পশু-পঙ্গী বড় 
কোলাহল করিভেছিল এবং শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া আনন্দিত 
মনে চরিয়া বেড়াইতেছিল। 
জ্চি জন্দর আত্রন্ত মিরখি হরষে রাজিবনৈন। 
ভুমি রছুবর় আগমন স্থুমি আগে আয়উ লৈম ॥ 
পবিত্র সুন্দর আশ্রম দেখিয়া কমলনয়ন রামের আনল 
হইল। মুনিও রামের আসার কথা পনিয়া তাহাকে 
আগাইয়া লইতে আসিলেন। 


বামচরিতমানস 


১২৬ ॥ ফুনি কহ রাম দওবত কীন্ছ।। 


আলিরবাদ বিপ্রবর দীগন্ছা। ॥ 
দেখি রামন্ধৰি ময়ন ভুড়ানে। 
করি সনমান্ আত্রমহি আমে ॥ 
রাম মুনিকে দণ্ডৰং প্রণাম করিলে বিপ্রবর মুনি 
আমীবাদ করিলেন | রামের চোখ-কুড়ান শোভা দেখিলেন 
€ সম্মানের সতিত ঠাহাকে আশ্রমে আনিলেন | 


সুনিবর অতিথি প্রানপ্রিয় পায়ে । 

তব মুনি আসম দিকে জুহায়ে ৷ 

কন্দ মুল ফল মধুর ম'গায়ে। 

সিক্স সৌমিত্রি রাম কল খায়ে ॥ 

তারপর মনি ঞাণপ্রিয় অতিথি পাইয়। সুনার আসন 

দিলেন ও মধুর কন্দ মল কল আনাইলেন। সীতা, লঙ্গাপ 
€ রাম ফল থাইযলন | 

বালমীকি মন আনম্তু ভারী । 

মজলমুরতি নয়ন মিহারী ॥ 

তব করকমল জোরি রগুরাঈী। 

বোলে বচন আ্রবন জুখ দাটী ॥ 


মললমূতি রামকে চেখে দেখিয়া বান্দ্রকির মমে বড 
আনন্দ হইল। তখন রঘুরাজ ত্ৰান্াব পদ্ুতত্ত জোড় 
করিয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন-- 


তুম্হত্রিকাল দরসী ম্মুনিনাথ]। 
বিদ্ব বদর জিমি তুম্হরে হাথা।॥ 
অস কহি প্রভু সব কথা বখানী। 
জেহি জেহি ভীতি দীন্হ বনু রানী ॥ 


তে মুনিনাথ, তুমি তিনকাল দেখিতে পাও, তোমার 
কাছে সমস্ত খ্শ্বি হাড়ের উপরকার কুলের মত। এই 
এলিয়! প্রভু সকল ঘটনা, যেমন যেমন করিয়া রাণী বনে 
পাঠাইলেন সে সকল কথ, বলিলেন। 


ভাত বচজ পুঁনি মাতুক্িত ভাই ভরত অস রাউ ॥ 

মো কহ দরস তুম্হার ওভভু সবু মম পৃন্যাপ্রভাউ। 
পিতার কথা রাখ|, ষায়ের তাল করা, ভরতের মত 

ভাইয়ের রাজ্য পাওয়া, আর আনার তোমার দর্শন লাভ, 

এই সকলই আমার গপ্যফল। 

গেখি পায় স্বুনিরায় তুষ্হায়ে। 

ভয্ষেজুককৃত সব জফল হারে । 


অবজহ রাউর আয়ু হোনঈ। 
সুমি উদ্বেগ ন পাৰই কোঈ॥ 


ছে মুনি, আপনার চরন দশন করিয়। আমার সফল পুণ্য 
সফল হুইল । এখন যেখানে গেগে মুনিদের উদ্বেগ হইবে 
না, সেইখানে থাকার আছা দিম । 


১৯৭ ॥ 


যোধাক ও 


মুনি ভাপদ জিল্হ তে ছুখ লহহী'। 
তে মরেস বিজু পাৰক দহ ॥ 
অঙ্সলমূল বিঞ্রপরিতোষ, ৷ 
দহই কোটি কুল ভূর রোষ, ॥ 
যাহার ছাপা মুনি ও ভপশ্বীর৷ তঃখ পায়, সে রাজা 
বিনা আগুনেই পুড়িতে থাকে । ব্রাহ্মণের সস্তোয সকণ 


মঞ্জলের যল, ব্রার্গণের রোমে কোটিকল “% 
হয় | 

জসজি্ম জানি কহিয় সোই ঠাউ। 

সিয় সৌমিত্রি সহিত জহ জাউ ॥ 

তঙ রচি রুচির পরন ভূন সাল।। 

বাজ কন্ধ কছু কানু কুপাল।॥ 


এই কথ! স্মরণ করিয়] এমন শ্তানের কথা বলিয়া দিন, 
সেখানে সশত। ও লক্ষণের সহিত মাইতে পাবি। হে 
কুপাময়, সেখানে কিছুদিন বাস করিব 
সহজ সরল সুনি রঘুবরবামী। 
সাধু সাধু বোলে স্কুনি জ্ঞানী ॥ 
কস ন কহছ অস রঘু কুল কেতু ৷ 
তুম্হ পালক সস্তত্ত জ্ুতিসেতু ॥ 
রামের সহজ সবল কথা গুনিয় জ্ঞানী মুনি “সাধু সাধু” 
বলিলেন। হে রাম, তুমি এমন বলিবেই না বা কেন? 
তৃমি লর্বদ। বেদের মধাদার পালনকারী । 
ছম্দ_দ্রুতি সেতু পালক রাম তুম্হ জগদীস মায় 
। 


জে! ক্জতি জগ পালতি হরতি রখ পাই 
কূপানিধান কী ॥ 


জে? লহ্‌সসীজ অহ্ীজু মহি ধরু দঘন সচরাচর 
| ধন্দী। 
জুরকাজ ধরি নররাজ তন্জ চলে দলন খল 
নিসিচর অনী ॥ 
ছে রাম, তুমি ফেদের মধাদার পালক, ঠমি গ্রগদ্ীশ্বর | 
হে কপানিধান, তোমার আজ্ায় বে মায়া স্থজন পাপন 
ও সংসার করে, সেই মায়াই জানকী । যে সহশ্রমুখ 
নাগ চরাচর সহিত পৃথিবী ধরিয়। আছে সেই লক্ষণ । 
দেবতার কাজের জন্ত নর-র|জের দেহ ধরিয়া খল ও 
রাক্ষসের সৈস্ত দলন করিতে তোমরা চলিয়াছ। 
মোঃ- রাজ সরূপ তুম্হার বচনজগ্গোচর ঘুদ্ধিপর। 
অবিগত অকথ অপার নেতি নেতি নিত নিগম কহ ॥ 
হে রাম, ভোমান্ন স্বরূপ বাক্যের ও বুদ্ধিয় অতীত । 
ভোমার গতি কেহ জানে না। বাক্য দ্বারা উহ! প্রকাশ 
কর] যায় না ও উহার সীমা নাই । নিগম উহাকে ''নেছি 
নেত্ি”' বলিয়া কাশ করিয়াছে। 


১৫৮ ॥ 


জগুপেখন তুম্হ দেখমিহারে। 
বিধি হরি সন্তু নচাৰনিহারে ॥ 
তেউ ন জানহি' মরঘু তুম্হার!1। 
অউর তুম্হহি' কো জাজনিষ্কার।॥ 
সংসারের খেলার তুমি হইতেছ দশক । তুমি ওক্ষা, 
বিষ্ণু, মছেশ্বরকে € নাচাইয়। বেড়া । তাহারাও তোমার 
মধ জানেন ন!। আর তবে তোমাকে “ক জ্বানিতে 
পারে? 
লোই জানহ জেনি দেহ জনাই । 
জানততুম্‌হহি হোই জাঈ॥ 
তৃমহরিহি রুপা তুম্‌হহি রঘুনন্দন। 
জানহ ভগত ভগত উর চন্দন ॥ 
তুমি যাহাকে জানাইয়া দাও সেই ভজানে। তোমাকে 
জানিলে ভূমিই হয়া যায়। হে রখুনন্দন, হে ভক্তচদযের 
চলন, ভোমার রূপাতেই ভন্ত তোমাকে জানে | 
চি মস্দময় দেহ তুম্হারী। 
বিগতবিকার জাম অধিকারী ॥ 
নরতন্দ ধরেউ সন্ত জর কাজ।। 
কহন করম্থ জম প্রাকৃত রাজা ॥ 
তোমার দেহ জ্ঞান ও আনন্দময় । বিকাররছিত্ধ 
অধিকারীই উহা জানে । সাধু ও দেবতাদের কাজের জন্থ 
মানুষের (দেহ ধরিষাট, ও সাধারণ রাজার মত কথা 
বলিতে, কাজ করিতেছ । 


রাম দেখি সুনি চরিত তুম্হারে। 
জড় মোহহি বুধ হোহি জুখারে ॥ 
কুম্হ জে। করহ করছ সবুসাঁচা। 
জস কাছিয় তস চাহিয় নাচা ॥ 
হে রাম, তোমার জীবন দেখিয়া! জীবনকথা শুনিয়া 
নিধোধের মোহ উপস্থিত হয়, পিত সুধী হন । তুমি যাহা 
কর, বাহ] বল সবই সত্য। তুমি যেমন লাজিয়াছ 
সেরকমই নাচা চাই । (মান্তনের রাজ! সাজিয়াছ, 
সেইমতই কাজ করিতেছে । ) 
পুছ্ধেছ মোহি কি রহউ কহ মৈ পৃদ্ধত লকুচাউ। 
জহ' মহোছ তহ দেহঁ কহি তুম্্‌হৰ্হি দেখাৰউ ঠাউঁ ॥ 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোথায় থাকিবে। কিন্ত 
আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হইতেছে 
তুমি যে স্থানে নাই তাহা বলিয়া দাও, তুমিই স্থান 
দেখাইয়া দাও। 
১২৯॥ আনি ঘুজিবতম প্রেমরল লানে। 
লকুচি রাম মনমহ গ্বক্জকানে ॥ 
বালজীকি ছসি কহঙ্ছি বারী । 
বানী অঞুর জনিয়রস বোরা ৷ 


৬১২ 


মুনির প্রেমরসপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রাম সঞ্চোচ বোধ 
করিলেন ও মনে মনে হাসিলেন। বাল্মীকি আবার হাসিয়া 
অমৃতময় মধুর বাকো ৰলিলেন__ 
জনছ রাম অব কহুউ মিকেতা। 
জহ। বসু দিয় লধন সমেত! ৷ 
জিন্‌হ কে ভ্ৰৰণ সবুদ্তসমান1। 
কথ! তুম্হারি জুভগ সরি নান! ॥ 
হে রাম, শোন ৷ এখন সীতা ও লক্ষ্মণসহ যে স্থানে 
বাস করিবে সে স্থানের কথা বলিতেছি ৷ যাহার কান 
সমুদ্রের মত, তোমার কথারূপ নানাগ্রকার সুন্দর নদী | 
ভরহি নিরস্তর হোহি নপুরে। 
তিন্হ কে হিয় তুম্হ কহ গৃহ বরে ॥ 
লোচন চাতক জিন্হ করি রাষে। 
রহুহি দরসজলধর অভিলাষে ॥ 
অনরবত আসিয়া যেখানে পড়িতেছে অথচ যাহ! 
ভরিয়া উঠে ন|, তাহারই হৃদয় তোমার স্থন্দর বাসস্থান । 
যে ব্যক্তি তাহার চক্ষু তোমার দশনরূপ মেঘের আশা 
চাতকের মত করিয়া রাখে, 
নিদরহি সরিত সিন্ধু সর ভারী । 
রূপবিষ্টু জল হোহি: জুখারী ॥ 
তিন্হ কে হাদয়সদন জুখদায়ক । 
বসছ বন্ধু সিয় সহ রঘনায়ক ॥ 
সমুদ্র, নদী ও সরোবরের জলের অনাদর করে, কেবল 
তোমার রূপ-জলের বিন্দু পাইলে সুখী হয়, তাহাই হৃদয় 
তোমার সুখের বাসস্থান। ছে রঘুনাথ, সেইখানে তুমি 
লক্ষণ ও সীতার সহিত বাস কর। 
জস তুম্হার মানস বিমল হংসিনি জীহা জান । 
স্ুকতাহুল শুনগন চুনই রাম বসন মন তাজ ॥ 
হে রাম, যাহার জিহ্বারূপী হংসী তোমার ষশরূপ 
মানস সরোবরের গুণাবলীবপ মুক্তাফল খুজিনা লয়, তুমি 
তাহারই হৃদয়ে বাস কর। 
১৩৯ ॥ প্রড়ূপ্রসাদ সুচি জুভগ সুবাস!। 
সাদর জাজ লহই নিত নাস।॥ 
তুম্হহি নিবেদিত ভোজন করহী'। 
প্রভুপ্রসাদ পটু ভূষন ধরঙ্থী' ॥ 
যাহার নাক সাদরে সকল সময় তোমার প্রসাদের 
পবিত্র সুন্দর গন্ধ লন্ন, যে তোমাকে নিবেদিত দ্রব্যই ভোজন 
করে, তোমার অনুগ্রহই ঘাহার বস্ত্র অলঙ্কার, 
লীস বি জর গুরু দ্বিজ দেখী। 
প্রীত্িসন্িত করি বিনয় বিসেখী ॥ 
কর নিত করহি: রামপন্গ পুজ্ত।। 
রামভরোস বয় নহি ভুা।॥ 


রামচরিত মানস 


যে দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ দেখিয়া বিশেষ গ্রীতি ও 
বিনয়ের সহিত প্রণাম করে, যাহার হাত সর্বদা রামপদ 
পূজা করে, যাহার হৃদয়ে রামের ভরসা ছাড় অন্ত ভরসা 

চরন রামতীরথ চলি জাহী"। 
রাম বসন্ধ তিন্হ কে মন মাহী" ॥ 
মন্ত্ররাু নিত জপহি তুম্হার।। 
পুঁজহি তুম্হহি: অহিত পরিৰায়। ॥ 

যাহার পা রাম-তীর্থের দিকেই চলে, হে রাম, তুমি 
তাহারই হৃদয়ে ৰাস কর। যে রাম নাম রূপ মন্ত্ররাজ 
নিত্য জপ করে, পরিবার সহিত তোমার পুজা করে, 

তরপন হোম করহি' বিধি নাম! । 
বিপ্র জেৰশাই দেহি বন্ধ দান৷৷ 

তুম্‌হ তেঁ অধিক গুরুহি' জিয় জানী। 
সকল ভায় সেবহি' সনমানী ॥ 

নানাগ্রকার তর্পণ হোম করে, ব্রাহ্মণ ভোজন করায়! 
বহু দান দেয়, গুরুকে তোমারও বড় জানিয়া সম্মানের 
সহিত সেব। করে, 
সব করি মাগহি' একু ফলু রাম চরন রতি হোউ। 
তিন্হ কে মনমন্দির বস দিয় রদুনন্দন দোউ॥ 

সকল কাজের রামচরণে ভক্তি হউক এই একই ফল 
চায়, হে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত তুমি তাহারই মনো- 
মন্দিরে বাস কর। 

১৩১ ॥ কাম কোহ মঙ্চ মান ন মোহ।। 
লোভ ন ছোভ ন রাগ ন ন্তোহা॥ 
জিন্হ কে কপট দত্ত নহি' মায়।। 
তিন্হ কে হৃদয় বস রঘুরায়। ॥ 

যাহার কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, মান ও অজ্ঞান, লোভ 
ক্ষোভ, রাগ ও বৈর নাই, যাহার কপটতা, অহঙ্কার ও মায়া 
নাই, হে রাম তুমি তাহার হৃদয়ে বাস কর। 

সব কে প্রিয় সব কে হিতকারী। 
দুখ জঙখ সরিস প্রসংসা গারী ॥ 

কহহি' সত্য প্রিয়বচন বিচারী। 
জাগত সোৰত সরন তুম্হারী ॥ 

ষে জন সকলের প্রিয়, সকলের হিতকারী, যাহার 
নিকট সুখ দুঃখ প্রশংসা ও গালি সমান, যে সত্য ও প্রিয় 
বাক্য বিচার করিয়া ৰলে, যে জাগিয়া থাকিতে বা ঘুমত্ত 
অবস্থায় তোমার শরণ লয়, 

তুম্হহি' ছাড়ি গতি দুসরি নাহী" । 
রাম বসছ তিন্হ কে মন মাহী” ॥ 
জমনীসজ জামহি' পরমারী। 
ধনু পরাৰ বিষ তেঁ বিষ তারী।॥ 


অযোধ্যাকাণ 


তোমাকে ছাড়া যাহার আর অন্য গতি নাই, ছে রাম, 
তাহারই হৃদয়ে $মি বাস কর। যে জন পরশ্রীকে মায়ের 
মত দেখে, যে পরের ধনকে বিষের চাইতে ভারি বিষ 
মনে করে, 
জে হরষহি' পরসম্পতি দেখী। 
দুখিত হোহি পরবিপতি বিসেখী ॥ 
জিন্হহি' রাম তুম্হ প্রান পিয়ারে। 
তিন্হ কে মন সুভ সদন তুস্হারে 
যে পরের সুসম্পদ দেখিয়া সুখী হয়, পরের দুঃখে 
বিশেষ দুঃখী হয়, হে রাম, তুমি যাহার প্রাণের প্রিয়, 
তাহার হৃদয়ই তোমার শুভ বাসস্থান | 
স্বামি সখা পিতু মাতু গুরু জিন কে সব তুম্হ তাত। 
মনমন্পির তিন্হ কে বসছ সীয়সহিত দোউ ভ্রাত ॥ 
হে তাত, তুমি যাহার স্বামী সখা পিতা মাতা গুরু, 
তুমিই যাহার সকল, তাহারই মনোমন্দিরে সীতা সহিত 
ছুই ভাই বাস কর। 
১৩২ ॥ অবৰগুন তজি সব কে গুন গহহী’ । 
বিপ্র ধেঙ্ু ছিত সঙ্কট সহহ্ী” ॥ 
নীতিনিপুন জিন্হ কই জগ লীকা। 
ঘর তুম্হার তিন্হ কর মন নীকা ॥ 
যে ব্যক্তি লোকের দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ লয়, ব্রাহ্মণ 
ও গরুর জন্য সঙ্কট সহা করে, ষে জগতে নীতি-নিপুণদের 
মধ্যে গণ্য, তাহার মনই হইতেছে তোমার সুন্দর বাসস্থান । 
গুন তুম্হার সমুঝই নিজ দৌস।। 
জেহি সব ভাতিভুম্হার ভরোসা ॥ 
রাম ভগত প্রিয় লাগহি: জেহী। 
তেহি উর বসন সহিত বৈদেহী ॥ 
যে ব্যক্তি যাহা গুণের বিষয় তাহ। তোমার ও যাহা 
দোষের বিষয় তাহা নিজের বলিয়া বুঝিতে পারে, যাহার 
নিকট রাম-ভক্তকে প্রিয় লাগে, তাহারই হৃদয়ে তুমি 
বৈদেহী লমেত বাস কর। 
জাতি পাতি ধলু ধরমু বড়াঈ। 
প্রিয় পরিৰার সদন জুখদাঈ। 
সব ততি তুম্হহি' রহই লউ লাঈ। 
তেহি কে স্বদয় রহছ রদুরাঈ। 
জাতি, শ্রেণী, ধন, ধর্ম, খ্যাতি, প্রিয় পরিবার, সুখের 
ংসার, এ সকল যে ত্যাগ করিয়া তোমাতেই লয় হইয়া 
থাকে, হে রথুনাথ, তাহারই হৃদয়ে তুমি বাস কর। 
মরগু নরকু অপবরণড সমানা। 
জহ তহ্‌ দেখ ধরে ধর্ভবানা ॥ 
করম বচন সম রাউর চের।। 
কাম করছ তেহি কে উর ডেরা ॥ 


৩১৩ 


বাহার কাছে বর্ণ নরক ও মোক্ষ সমান, যে যেখানে 
সেখনে ধন্তর্বাধধারী তোমার মতি দেখে, যে মনে বাক্যে 
ও কর্মে তোমার ভক্ত, হে রাম, তুমি ভাহারই হৃদয়ে বাস 
কর। 


জাহি ন চাহিয় কবহু কছু তুম্হ সন সহজ সমেছ। 
বসছ.নিরন্তর তাসু মন লো রাউর নিজ গেছ ॥ 


যাহার কোণ কিছুই পাওয়ার ইচ্ছা নাই, যাহার তোমার 
উপর স্বাভাবিক ভক্তি রহিয়াছে, তুমি সর্দদা তাহার হৃদয়ে 
বাস কর, উহাই তোমার নিজের ঘর । 
১৩৩ ॥ এহি বিধি ঘুনিবর ভবন দেখায়ে। 
বচন সপ্রেম রামমন ভায়ে ॥ 
কহ মুনি জুনছ ভানু কুল নায়ক। 
আত্রন্তুকহুউ সময় সুখদায়ক ॥ 
এইভাবে মুনিবর বাসস্থান দেখাইলে তাহার প্রেমময় 
কথা রামের ভাল লাগিল। মুনি বলিলেন-__ শোন । হে 
রথুকুলনাথ, সময়োপযোগী সুখদায়ক আশ্রমের কথা 
বলিতেছি-_- 


চিত্রকুট গিরি করছ নিৰাস্ুু ৷ 

তহ্‌ তুম্হার সব ভাতি জুপাতু ॥ 

সৈল সুহাৰন কানন চার। 

করি কেহরি স্থুগ বিহ'গ বিহার ॥ 

চিত্ৰকূট পর্বতে বাস কর, এখানে তোমার সকল দিকেই 

সুবিধা । এখানে পাহাড় ও বন সুন্দর, এই বনে হাতা, 
সিংহ ও হরিণ বাস করে, 

নদী পুনীত পুরান বখানী। 

অন্রিপ্রিয়! নিজ তপ ৰল আনীী। 

জরসরিধাক্স নাউ মন্দাকিনি। 

জে। সব পাতক পোতক ডাকিনি॥ 


পোতক--বালক ॥ এখানকার পবিব্র নদীর কথা 
পুরাণে আছে। উহা অত্রি খাধির স্ত্রী অনসূয়া তপস্তার বলে 
এ স্থানে আনিয়াছিলেন, এ নদী গঙ্গারই ধারা । উহার নাম 
মন্দাকিনী | উহা লকল পাপরূপ বালকে কাছে ডাকিনীর 
ঠায়। 
অত্ৰি আদি গুনিবর বন্ধ বসহী' । 
করহি' জোগ জপ তপ তন .কলহী' ॥ 
চলছ সফল ভ্রম সব কর করন 
রাম দেছ গৌরৰ গিরিবরঞ্ণু ॥ 
এখানে অত্রি আদি অনেক মুনিবর বাস করেন, এবং 
যোগ ও জপ করেন। কেহ বা ভপস্তা হারা শরীরকে কষ্ট 
দেন। হে রাম, চল, সকলের শ্রম সফল কর ও এই গিরিবর 
চিত্রকটকে গৌরব দাও। 


৬১৪ 


চিত্রকূট মহিম অমিত কহ মহামুনি গাছ। 

আই নহায়ে সরিতবর সিয়সমেত দোউ ভাই ॥ 
মহামুনি চিত্রকূটের অসীম মহিম: গান করিলেন । 

তার পর মীতা সহিত ছুই ভাই নদীতে শ্ান করিবে 

আসিলেন |. 


১৩৪ ৷ রঘ্বুবর কহেউ লষন ভল ঘাটু। 
করছ কতছ অবঠাহর ঠাটু ॥ 
লষন দশীখ পয় উতর করার]। 
চ্থ দিসি ফিরেউ ধলুষ জিমি মার ॥ 
রাম বলিলেন- লক্ষণ, স্থান ত ভাল । এখন কোথা 
থাকার ব্যবন্থ। কর। লক্ষণ দেখিলেন, ফলের উত্তর 


দিকে উত্তর তীরভূমি আছে এবং তাহার চার দিক দিয় 
ধ্তকের মত গোল হইয়। জলগ্রধাহ গিয়াছে । 
নদী পনচ দর সম দন দান।। 
সকলকলুষ কলিসাউজ নামা ॥ 
চিত্রকুট জন্গু অচলু অহ্েরী। 
চুকই ন ঘাত মার ুঠিভেরী ৷ 
সাউজ-_লক্ষ্য। অহেরী--শিকানী ॥ নদী হইতেছে 
ধনুক, বাণ হইতেছে শম দম দান ইত্যাদি, আর লক্ষা 
হইতেছে কলির নানা পাপ। চিত্রকৃউ ষেন অচল শিকারী । 
তাহার আঘাত লক্ষাত্রষ্ট হয় না, এক আঁঘাত্বেই শিকার 
মারিয়া ফেলে। 
অস কহি লষম ঠৰ দেখরাবা। 
খলু বিলোকি রঘুবর জখু পাৰ! ॥ 
রমেউ রামমন দেবল্হ জান৷। 
চলে সহিত জুরপতি পর্ধান! ॥ 
এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ স্থান দেখাইলেন। জায়গা 
দেখিয় রঘুপতির আনন্দ হইল । রাম যে প্রসন্ন হইয়াছেন 
এ কথা দেবতারা জানিলেন ও হঙ্গকে প্রধান করিয়া রওনা 
হইলেন । 
কোল কিরাত বেষ সব আয়ে । 
রচে পরন তৃন সদন জুহায়ে ॥ 
বরনি ন জ্কাহি' ব্ডু হুই সাল।। 
এক ললিত লঘু এক বিসাল। ॥ 
দেবতারা কোল ও কিরাতের বেশ ধরিয়। আসিয়! 
রামের বাসের জন্য সুন্দর পাতার ঘর তৈয়ার করিয়। 
দিলেন। সেই ছুই ঘর এমন সুন্দর যে বর্ণমা করা যায় ন]। 


তাহাদের মধে) একখানা অন্দর ও ছোট, আর 
একখান] বিশাল বড়। 
লষম জানকী লহছিত নু রাজত ক্ুটিতু জিকেত। 


মোহ মদন বুমিবেষ জড় রতি রিতুরাজ নৰেন ॥ 


রামচিতমানস 


লক্ষণ ও সীতার সহিত গ্রহ সুন্দর কুটিরে শোভ। 
পাইতে লাগিলেন । মনে হইল ষেন মদন মুনিবেশ ধরিয়! 
রতি ও বসন্তের সহিত শোভ। পাইতে লাগিলেন। 


১৬৫॥ অমর নাগ কিছুর দিসি পালা। 
চিন্ত্রকুট আয়ে তেহি কালা ॥ 
রাষ্থু প্রনাম কীন্হ সৰ কাু। 
সুদিত দেৰ লনি লোচমলাহু ॥ 
অমর নাগ কিনুর ও দিকপাশগণ সেই সময় চিত্রকৃটে 
সাসিপেন। রাম সকলকে প্ৰণাম ৰুরিপেন। দেৰতারা 
আনন্দিত হইয়। চক্ষু সার্থক করিলেন। 
বরষি সুমন কহ দেৰসমাজ, ৷ 
নাথ সনাথ তয়ে হম আজ, ॥ 
করি বিনতী ভুখ দুসহ জমাক্ে। 
হরখিত নিজ নিজ সদন সিধায়ে ॥ 
দেবতার। পুষ্পবৃষ্টি করিয়া বলিলেন--হে নাথ, আজ 
আমরা সনাথ হইলাম | মিনতি প্রকাশ করিয়। নিজেদের 
দুঃসহ ছুঃখের কথা শুনাইয়| আনন্দিত মনে নিজ নিজ ঘরে 
প্রস্থান করিলেন | 
চিত্ৰকূট রঘুমন্পন ছায়ে। 
সমাচার জনি সুনি মুনি আয়ে ॥ 
আৰত দেখি ঘুদিতস্ুুনিরম্দ!। 
কীন্হ দওঘত রঘু কুল চন্দা ॥ 
চিত্রকুটে রামচন্ত্র আসিয়া বাস করিতেছেন, এই কথ। 
গনিয়। মুনিরা আসিলেন। মুনিরা আলিতেছেন দেখিয়। 
প্রসন্ন মনে রথুকুলচন্ত্র রাম দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন | 
, মুমি রহূবরহি লাই উর দেহী” । 
জফল হোন হিত আলিধ দেহী ॥ 
দিয় সৌমিত্তি রাম হবি দেখনি । 
সাধম সকল লফল করি লেখনি ॥ 
সফল হোনহিত--সফল হওয়ার জন্য ॥ মুনিরা প্রাষকে 
বুক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও সফলকাম হওয়ার 
জন্ত আশীর্বাদ দিলেন । তাহার] সীত। লক্ষণ ও রামের 
শোভা দেখিয়। নিজেদের সাধনা সফল হইয়াছে বলিয়। 
জানিলেন। 
জথাযোগ সঙ্গমানি প্রভু বিদ কিযে ফুনিরন্দ । 
করছি যোগ জপ জাগতপনিজ আল্রসমি সুছ্ল্দ ৷ 
প্রভূ রাম মুনিদিগকে যথাযোগ্য সন্মান করিয়া বিদায় 
দিলেন। তীহারাও নিজ নিক আশ্রমে গিয়া স্বচ্ছন্দ 
যোগ জপ যজ্ঞ ও তপন্তা করিতে লাগিলেন । 
১৬৬॥ যহু সুধি কোল কিরাতন্ছ পা ৷ 
হরযে জন্গু নবনিধি ঘয় আট ৷ 
কঙ্গ হজ ফল ভরি ভরি দোন।। 
জে রন্ধ জন্তু লটম মোন।। 


অধোধ্যাকাও 


কোল কিরাতের। এই সংবাদ পাইয়া এমন আনন্দ 
করিল যেন নূতন একট। কিছ সম্পদ ঘরে আসিয়াছে । 
কন্দ মূল ফল দোনা ভরিয়া লইয়া এমনভাবে চলিতে 
পাগিল যে, মনে হইল যেন কাঙ্গালেরা মোনা লুটিতে 
আলিয়াছে। 
তিন্হ মহ জিন্হ দেখে দোউ ভ্রাতা । 
অপর তিন্হৰি পুছহি মগ জাত1॥ 
কহুত সুনত রঘবীর নিকাঈ। 
ভাই সবন্হি দেখে রঘ)রাঈ ॥ 
ভাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বেই ছুই ভাইকে 
দেখির়াছিল, তাহাদিগকে অপর সকলে পথ চলিতে চলিতে 
জিদান! করিতেছিল। রামের কথা বলা কহা করিতে 
করিতে সকলে আসিয়। দুই ভাইকে দেখিল। 
করহি জোহার ভেট ধরি আগে। 
প্রভুহি বিলোকহি জতি অন্গুরাগে ॥ 
চিত্র লিখে জন্গু জহ' তহ'ঠাড়ে। 
পুলক সরীর নয়ন জল বাড়ে ॥ 
সন্মুখে ভেট রাখিয়া তাহার| দণ্ডবং করিতেছিল এবং 
গ্রতৃকে অতি প্রেমের সহিত দেখিতেছিল। চিত্রাপিত্ের 
স্তায় তাহারা যেখানকার সেখানে দীড়াইয়া রহিল। 
তাহাদের গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল, চোখ জলে ভরিয়। 
গেল। 
রাম সনেহমগন সব জামে । 
কহি প্রিয়ৰচন সকল সনমানে ॥ 
প্রভুহি জোহারি বহোরি বহোরী। 
বচন বিনীত কহহি কর জোরী ॥ 
রাম জানিলেন যে, সকলে ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আছে। 
সম্মানের সহিত তাহাদের সহিত মিষ্ট কথ। বলিলেন। 
ভাহারাও গ্রতৃকে বার ৰার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, হাত 
জোড় করিয়। বিনয় করিয়া! বলিতে লাগিল 
জব হম নাথ সনাথ সব ভয়ে দেখি প্রডুপায়। 
ভাগ হমারে আগমন রাউর কোদলরায়। 
হে নাথ, প্রভুর চরণ দেখিয়া] আমর! সকলে এখন 
সনাথ হইলাম। হে কোশলরাক্ত, আমাদের সৌভাগা- 
বশতং তোমার আগমন হইয়াছে । 
১৩৭ ॥ ধন্য ভূমি বম পন্থ পহারা। 
জহ তই নাথ পাট তুম্হ ধার।॥ 
ধন্য বিহৃগ স্থগ কানমচারী । 
সফল জনম ভয়ে ভুম্হহি নিহারী ॥ 
পাউ--পা॥ ছে স্বামী, তুমি যে ষে স্থানে পা রাখিয়াছ, 
সেই সেই তৃমি, বন, পথ ও পাহাড় ধন্ত। যে সকল 


৬৯ 


৬৯৫ 


পশ্ত-পক্ষী তোমাকে দেখিয়াছে ভাহারা ধন্য ; ভোমাকে 
দেখিয়া তাহারা জন্ম সফল করিয়াছে । 
হম সব ধন্য সহিত পর্নিবার।। 
দীখ দরজ্ ভরি নয়ন তুম্হা রা ॥ 
কীন্হ বাক্স ভল ঠ1উ বিচারী। 
ইহ? সকল রিতু রহব সুখারী ॥ 
আমর] সকলে সপরিবারে তোনাকে চক্ষ ভরিয়া দেখিয়া 
ধন্য হইলাম। তুমি বিচার করিয়া ভাল স্থানেই বান 
লইয়াছ, এখানে সকল খতুতেই সুখে থাকিতে পারিখে | 
হম সব ভাতি করবি মেৰকাঈ। 
করি কেহরি জহি বাঘ বরা ॥ 
বম ৫বহ্ড় গিরি কম্দর খোহ।। 
সব হমার প্রভু পগ পগ জোহা ॥ 
আমরা সকল প্রকারে তোমার সেখা করিব। আমাদের 
এখানকার সব জানা আছে। ছাতী, সিংহ, সাপ বাঘ, শুকর, 
বন বাদাড়, পর্বত গহবর, খাদ, এ সকল আমরা পদে পদে 
দেখিয়াছি । 
ভহ' তহ তুম্হহি" অহের খেলাউধ ৷ 
সর নিরঝার ভল ঠাউ দেখাউব ॥ 
হম মেষক পরিৰারসমেত। 
নাথ ন সকুচব আয়ু দেতা ॥ 
সেই সকল স্থানে তোমাকে শিকার করাইব । তোমাকে 
সরোবর ঝরণা ইত্যাদি ভাল স্থান দেখাইব। আমর! 
সপরিবারে তোমার সেবক, তুমি আমাদিগকে আল! 
করিতে সঙ্কোচ করিও না। 
বেদবচন যুনিমন অগম তে প্রভু করুন! এীন। 
বচন কিরাতন্হ কে সনত জিমি পিতু বালকবৈন ॥ 
এন--অয়ন, স্থান । বৈন--বয়ন, বচন ॥ বিনি 
বেদধাক্যের ও মুনির মনের অগোচর সেই করুপানিধান 
ভগৰান, পিতা যেমন বালকদের কথা শোনেন প্কেমনি 
ভাবে, কিরাতদের কথ। শুনিভেছিলেন | 
১৩৮ ॥ রামহি কেৰল প্রেম পিয়ারা। 
জানি লেউ জে।জাননিহার। ॥ 
রাম সকল বন চর তব তোষে। 
কহি স্বছুবচন প্রেম পরিপোষে ॥ 
যে জানিতে চাও সে জানিয়া লও নে রাম কেবল 
প্রেমেরই প্রিয়। তার পর রাম সকল বনের লোকদিগকে 
সন্তুষ্ট করিলেন এবং প্রেমপুর্ণ মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে তৃপ্ত 
করিলেন । 


বিদা কিয়ে সিরু নাই সিধায়ে। 
প্রভুগুন কহত স্নত ঘর আয়ে ॥ 


৬৬ 


এহি বিধি সিয়সমেত দোউ ভাঈ। 
বসহি বিপিন জর সুমি ভখদাঈী। 
বিদায় দিলে কোল কিরাতেরা প্রণাম করিয়া] চপ্সিল 

এবং প্রভুর গুণ বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে ঘরে 
ফিরিল। এই ভাবে দেবতা ও মুনির সুখদানকারী ঢুই 
ভাই সীতার.সহিত বনে বাস করিতে লাগিলেন । 

জব তে আই রহে রছ্ুনাম্মক। 

তৰ তে ভয়উ বনু মঙ্ললদায়ক ৷ 


ফুলহি কফলহি বিটপ বিধি নান!। 
মঞ্জু বলিত বর বেলি বিতান।। 


যখন হইতে রঘুনাথ বনে আসিয়াছিলেন। তখন হইতে 
বন মঙ্গলময় হইয়াছিল । নান! গাছে ফুল ফল ধর্বিতেছিল, 
আর সুন্দর কোমল লগ্ভায় মণ্ডপ তৈয়ার ৰুরিয়াছিল। 
জয় তরু সরিস সুভাক্স জহায়ে। 
মনহ বিবুধবন পরিহরি আলে ॥ 
গুঞ্জ মঞ্জুতর মধুকর শ্রেনী । 
ভ্রিবিধ বয়ারী বহই জুখদেনী ॥ 
সুতায়--স্বম্ভাবতঃ | সুহায়ে--সুন্দর। বিৰুধ-_দেব। 
ৰয়ারি--বায়ু ॥ গাছপালা কল্পতরুয় মত স্বভাবতই সুন্দর । 
মনে হইল তাহারা যেন নন্দন কানন ছাড়িয়া আসিয়াছে । 
মৌমাছির! মিষ্ট গুঞ্জন করিতেছিল ও শুখদানকারী শীতল 
মন্দ সুগন্ধ বাতাস বহিতেছিল । 
মীলকণ্খ কলকণ্ঠ কুক চাতক চন্ধ চকোর। 
ভাতি ভাতি থোলহি বিহ্গভ্রৰনন্খদ চিতচোর। 
নীলকণ্ঠ কোকিল তোত! চাতক চখা চকোর় প্রভৃতি 
পক্ষীর! নানারকম মিষ্ট ও মনোহরণকারী শব্দ করিতেছিল। 
১৩৯।॥ করি কেহরি কপি কোল কুরঙ্জা । 
বিগ্বৈর ৰিচন্তহি সব সঙ্গ! ॥ 
ফিন্গুত অহের রামছুবি দেখী । 
হোকি' যুদিত সুগরম্দ বিসেখী ॥ 
হাতী সিংহ বানর বরাহ ও হরিণ শত্রুতা পরিত্যাগ 
করিয়া একসাথে চরিতেছিল। মৃগয়ার বেশে রামচঙ্জের 


শোভা দেখিয়া বিশেষ করিয়া হরিণেপ্া আনন্দ 
পাইল। 

বিবুধবিপিন জহ্‌ লঙ্গি জগ মাহী'। 

দেখি রামবন সকল সিহাহ ॥ 


জুরলরি সরসই দিন কর কন্যা । 
মেকলঝুতা 'গোদাৰরি ধন্যা ॥ 
জগতে যেসব দেশ্ব-উদ্ভান আছে, তাহারা সকলেই 
রামচন্জরের বন দেখিয়া গ্রাশংসা করিতে লাগিল। গঙ্গা 
সত্বস্বতী যমুনা নর্জদা ও গোদাবরী প্রভৃতি ধষ্ নদীরা, 


রামচরিতমাজস 


সব সর সিন্ধু নদী নদ নাম!া। 
অন্মাকিনি কর করহি বখালা॥ 
উদয় অন্ত গিরি অরু টকলাভু। 
মন্দর মের সকল জুর বাতু ॥ 


সরোবয় সমুদ্র ও নানা নদ নদী, সকলেই মল্বাকিনীর 
প্রশংসা করিতে লাগিল। উদয়গিরি, অন্তগিত্তি, কৈলাস, 
পর্বত, মন্দর মেরু প্রভৃতি দেবতাদের বাসের পর্বন্ত, 


সৈল হিমাচল আদিক জেতে। 
চিত্ৰকুটজ'্দ গাহি তেতে ॥ 

বিদ্ধ ঘুদিভমন সুখু ন লমাঈ ৷ 
ভ্রম বিজু বিপুল বড়াঈ পাঈ ॥ 


হিমালয় আদি যত পর্বনত, সকলেই চিত্রকূটের যশোগান 
করিতে লাগিল। বিন্ধা বড় আনন্দ পাইল, তাহার দুখ 


আর ধরে না, কেননা বিনা চেষ্টায় তাহার খ্যাতি রটিয়া 
গেল। 


চিত্রকূট কে বিহ'গ ম্থগ বেলি বিটপ তৃন জাতি। 
পুন্যপুঞ্জ সব ধন্য অস কহহি দেৰ দিনরাতি॥ 


দেবতার! দিবারাত্রি এই কথাই বলিভে লাগিলেন যে, 
চিত্রকূটের পশুপক্ষী বৃক্ষলত৷ ও ঘাস প্ৰভৃতি সকলই 
পুণ্যময় ও ধন্ত | 


১৪*॥ নয়নবস্ত রঘুঘরহি ৰিলেখকী। 

পাই জনমফল হোহি বিসোকী ॥ 

পরসি চরনরজ অচর জুখারী। 

তয়ে পরমপদ কে অধিকারী ॥ 

যাহাদের চক্ষু ছিল তাহারা রামকে দেখি্প! দন্ম সার্থক 

করিয়া শোকরহিত অবস্থা পাইল। আর যাহারা অন 
(জড়) তাহারা পায়ের ধুলা পাইয়া সুখী হইল ও মোক্ষের 
অধিকারী হইল | 


সো বু সৈল জভায় সুহাৰন ৷ 
মঙ্জলময় অতি পাৰন পাৰম ॥ 
মহিমা কহিয় কৰন বিধি তাসু । 
জুখসাগর জহ' কীল্হ নিৰাসু ॥ 

এ বন ও পব্ত স্বভাবতঃই সুন্দর । উহা মঙ্গলময় ও 
অতি পবিত্রকেও পবিত্র করে। যেখাদে স্থখসাগর 
রামচঙ্জর বাস করিয়াছেন, সে বন পবছের মহিমা কেমন 
করিয়া ৰলিব ? 


পযমপয়োধি তজি অৰ্ধ বিহা । 
জহ্‌ সিয় লষনু রামু রহে আজ ॥ 
কহি ন সকহ্ধি' জুখন। জসি কানন। 
জে সত লহ হোহি সহ্লানন ॥ 
পরপয়োধি-_ক্ষীরসমূদ্র । জবধ--অযোধ্যা। বিহা 
ছাড়িয়া॥ যেখানে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ ক্ষীরসাগন্ম ও 
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অযোধ্যা ত্যাগ করিয়। আসিয়। বাদ করিয়াছিলেন, সে 
বনের কথা বলিভেই পারা বায় ন|। যর্দি শন সহশ্র শেষ 
নাগ হয় ভবুও ৰলিদ্ধে পারিবে না। 
সো সৈ বরনি কহোঁ বিধি কেহী"। 
ভাবর কমঠ কি মশ্দর লেঙ্ী” ॥ 
সেবহি' লষন্তু করম মন বালী । 
জাই ন সীল সনে বখানী ॥ 
সে কথ! আমি কেমন কিয় বর্ণনা করিব? পুকুরের 
কচ্ছপ যেমন মন্সারের ভার বহিতে পারে না, আমার 
পক্ষেও তেমনি চিত্রকৃটের সুখ বর্ণনা করা অসম্ভব | রাম 
সীভাকে লক্ষণ কর্ম, মন ও ৰাক্য দ্বারা যেভাৰে সেবা 
করিতেছিলেন, সে শীল ও ভ্ভত্তি বর্ণনা করা যায় না। 
ছিল ছিজু লখি সিয় রাম পদ জানিআপু পর নেহ॥ 
করত ন সপনেষ্ুঁ লষন্সু চিত্ত বন্ধু মাতু পিতু গেছ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সীড়] ও রামের চরপ দর্শন করিয়া ও নিজের 
উপদ্থ উহাদের ভালবাসায় কথা জানিয়া লক্ষ্মণ স্বগ্েও 
ভাই পিতা মাতা থা বাড়ীর কথা মনে কর্দিতেন না। 
১৪১।॥ রামসঙ্গ সিয় রহতি জুখারী। 
পুর পরিজন গৃহ জরতি বিসারী ॥ 
ছি ছিলু পিয় বিধু বদন্ু নিহারী। 
এসুদিত মনর্থ চকোরকুমারী ॥ 
সীতা পুর, পরিজন € ঘরের স্বৃতি তুলিয়া গিয়া 
রামের অঙ্গে সুখে ধাস করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে 
রামের চন্মমুখ দেখিয় চকোর-কুমারী যেমন চাদ দেখিয় 
সুখী হত্ব, সেইরূপ সুখ পাইতেন। 
নাহনেহ নিত বঢ়ত বিলোকী। 
হরঘিত রহতি দিবস জিমি কোকী ॥ 
সিয়মন রামচরন অনুরাগ! ৷" 
অৰধ সহস সম বন প্রিয় লাগী ॥ 
নাহ-্নাথ, রামচন্দ্র | নেহ--সনেহ, সেহ । বঢ়ত_- 
বাড়িতেছে॥। তাঁহার উপর নিত্য রামের ভালবাস 
বাড়িত্েছে দেখিয়! সীতা চখী দিনের বেলায় যেমন সুখে 
থাকে তেমনি সুখে থাকিতে লাগিলেন। সীতার মন 
রাষচরণের ভক্তিতে ভরিয়া ছিল বলিয়া বনকেই তাহার 
সহন অযোধ্যার সমান ভাল লাগিতেছিল। 
পরনকুটী প্রিয় প্রিমতন সঙ্গ । 
প্রিয় পরিবার কুরঙ্গ বিহজ্জা ॥ 
সাজ লজ্র সম সনিতিয় সুমিবর। 
অসম অনিয়লম কন্ফ মুল ফর ॥; 
প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে থাকায় পান্তার কুটির ভাল 
লাগিল। হুয়িণ ও পাখীর! গ্রির পরিবার হইল এবং মুনি 
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ও মুনিপত্বীরা শ্বশুর শাণুড়ীক্স মতত হইলেন । জার কন্দ 
বুল ফলও খাইতে অমৃতের মঞ্ত লাগিত্বেছিল। 

নাথমাথ সাথরী জুহাঈ। 

ময়ন সয়ম সয় সম সুধদাট ৷ 

লোকপ হোহি বিলোকত জাসু । 

তেহি কি মোহ সক বিষয় ৰিলাক্চু ॥ 

মোছ- মুগ্ধ করা । সক--পারে ॥ কামের সহিত থাকার 

শবা কুশ ও পাতার হইলেও শত কামদেবের শয্যার সমান 
সুখদায়ক হইল। যাহার রূপা-ষ্টিতে লোকপতি ইজ 
হওয়া যায় তাহাকে কি বিষয়-ভোগ মুগ্ধ করিতে পারে? 


জুমিয়ত রামহি' তজহি' জন তৃনসম বিষয় বিলাজ। 
রামপ্রিয়া! জগ জননি দিয় কছুন জাচরদভূ তান ॥ 


ষে রামকে স্বরণ মাত্রেই লোকে তৃণের মত্ত বিষয়-ভোগ 
ভ্যাগ করে, লীতা সেই রামের প্রিয়া ও জগত্তের জননী । 
তাহার পক্ষে কিছুই আশ্চধ নয় । 
১৪২ ৷ সীয়লফন জেছি বিধি জধু লহহী' । 
সোই রঘুনাথু করহি সোই কহ্হী' ॥ 
কহহি পুরাতন কথা কহানী। 
জুনহি লষল্গু সিয় অভিজ্খু মামী ॥ 
যে কাজ করিলে ও ষে ৰুথা বলিলে সীন্ধা ও লক্ষ্মণের 
সুখ হইবে, রাম তাহাই করেন তাহাই ৰলেন। পুল্নাতন 
কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, লক্ষ্মণ ও সাঁত। অতি সুখে 
ভাছা শোনেন । 
জব জব রাম অবধ জুধি করহী'। 
তৰ তৰ ৰারি বিলোচন তরহী' ॥ 
স্ুমিরি মাতু পিতু পরিজন ভাঈ। 
ভরত সনেছ লীল সেষকাঈ ॥ 
যখনই রামের মনে অযোধ্যার কথা উঠে, মাতা পিতা 
পরিজন ও ভাইয়ের কথা, ভরতের ন্নেহ শীল ও সেধা- 
ভাবের কথা ভাবিয়া ভখনই তাহার চোখ জলে তবিয়] 
আসে। 
রুপাসিদ্ধু প্রভু হোহি' হুখারী। 
ধীরচ্কু ধরহি' কুসমউ বিচারী ॥ 
লখি সিয় লষন্ বিকল হোই জাহী। 
জিমি পুরুষহি' অনুসর পরিছাহী ॥ 
কৃপাসিন্ধ রাম দুঃখিত হইলেও অসময় বুঝিয় ধৈর্য 
ধয়েন। রামের দুঃখ দেখিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ বিকল হরর! 
বান। মানুষের ছার! যেমন মানুষকে অনুসরণ করে, সীতা 
এবং লক্ষ্মণও রামের সুখ ছুঃখ তেমনি অনুসরণ করেন। 
প্রিয়া বন্ধু গতি লখি রদুমঙ্গ। 
ধীর কপাল ভগত উর চন্ৰঙ্ধু ॥ 
লগে কহন কছু কথ! পুনীত!। 
ভুমি সুধু লহহি' লহ জব সীত ।॥ 
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সীতার ও লক্ষণের অবন্থা দেখিয়া, ধীর, দয়াল, ভক্ত 
হৃদয়ের চন্দনস্বরপ রাম কোনও পবিত্র কথা বলিতে 
থাকেন। তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ ও সীতা সুখ পান। 
রামু লষন সীতা সহিত সোহত পরননিকেত। 
জিমি বাসব বস অমরপুর সচী জয়স্ত সমেত ॥ 
শচী জয়ন্ত সহিত ইন্দ্র যেমন অমরাপুরে বাম করেন, 
পাতার কুটিরে লক্ষণ ও সীতা সহিত রাম তেমনি শোস্ভা 
পাইতেছিলেম | 
১৪৩ ॥ জোগবহি প্রভু সিয়লষনহি' কৈসে। 
পলক বিলোচন গোলক উৈসে ॥ 
সেবহি' লষন সীয় রগ্ুবীরহিঃ। 
জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি" ॥ 
চোখের পলক যেমন চোখের মণিকে রক্ষা করে, রাম 
তেমনি করিয়। সীত! ও লক্ষমণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অজ্ঞান পুরুষ বেন নিজের শরীরের সেবা করিয়া থাকে, 
লঙ্মণ তেমনি করিয়া সীতা রামের সেবা করিতে লাগিলেন । 
এহি বিধি প্রভু বন বসি জুখারী। 
খগ স্থগ জুর তাপস হিতকারী ॥ 
কহেউ রাম বন গৰন সুহাৰা। 
সুনছ সুমন্ত অৰ্ধ জিমি আৰ! ॥ 
এইভাবে পশুপক্ষী দেবতা ও তাপসদিগের হিতকারী 
গ্রভু রাম বনে সুখে বাস করিতে লাগিলেন । রাম- 
বন-গমনের সুন্দর কথ! বলিলাম । এখন স্ুমন্ত্র কেমন 
করিয়া অযোধ্যায় আসিলেন তাহ! শোন । 
ফিরেউ নিষাছু প্রভুহি' পহছঁচাঈ। 
সচিব সহিত রথ দেখেসি আট 
মন্ত্রী বিকল বিলোকি নিষাদু। 
কহি ন জাই জস ভয়উ বিষাদ ॥ 
প্রভুকে পহুছাইয়! নিষাদ ফিরিয়৷। আসিপেন এবং 
আলিয়া রথসছিত মহ্বীকে দেখিলেন। নিষাদকে দেখিয়! 
মন্ত্রী ব্যাকুল হইলেন । বাহার যে প্রকার দুঃখ হইল তাহা 
বলা যায় না। 
রাম রাম সিয় লষন পুকারী। 
পরেউ ধরনিতল ব্যাকুল ভারী ॥ 
দেখি দখিন দিসি হয় হিহিনাহী”। 
জন্গ বিজু পঙ্ম বিহগ অকুলাহী” ॥ 
মন্ত্রী “রাম সীতা লক্ষণ” বলিয়া ডাকিয়া বড় ব্যাকুল 
হইয়া! মাটিতে পড়িয়া গেলেম। দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া 
ঘোড়াগুলি চি'হ্ি চিহি করিতেছিল। ডানা না থাকিলে 
পাখী যেমন ব্যাকুল হয় তাহারা যেন তেমনি ব্যাকুল 
₹ুইয়াছিল। 


রামিচকিতমানস 


মহি'তৃন চরহি ন পিয়ছি জলু মোচছি লোচনৰারি। 
ব্যাকুল তয়উ নিষাদ তবরঘুবর বাজি নিহারি ॥ 
ঘোড়াগুলি ঘাস খায় না, জল পান করে না, কেবল 
চোখের জল ফেলে। রামের ঘোষ্ডার অবস্থ। দেখিয়া নিষাদ 
তখন ব্যাকুল হইলেন । 
১৪৪ ॥ ধরি ধীরক্কু তব কহুই মিষাু। 
অব সুমন্ত্ৰ পরিহরছ্ছ বিঘা ॥ 
তুম্হ পণ্ডিত পরমারথজ্ঞাত1। 
ধরছ ধীর লখি বিমুধ বিধাতা ॥ 
তখন নিযাদ ধৈর্য ধারণ করিয়া বলিলেন-_স্থমন্ত্র এখন 
বিষাদ ত্যাগ করুন। আপনি পণ্ডিত ও পরমার্ণ-জ্ঞানী, 
বিধাতা বিমুখ বুঝিয়া ধৈর্য ধরুন । 
বিবিধকথ1 কহি কছি যৃদুবানী। 
রথ বৈঠারেউ বরবস আন ॥ 
সোকসিথিল রথু সকই ন হকী । 
রঘুবর বিরহ পীর উর বাকী ॥ 
বরবস-_জোর করিয়া । পীর-_গীড়া। বাকী-- গভীর, 
ভীক্ষ ॥ মৃদুবাক্যে নান্সা কথা বলিয়! তীহাঁকে জোর করিয়া 
রথে আনিয়া বসাইলেন। শোকে শিথিল হওয়ায় তিনি 
রথ হাকাইতে পারিতেছিলেন না। রথুপতির বিরহ তাহার 
হৃদয়ে তীক্ষ ব্যথা দিতেছিল। 
চরফরাহি' মগ চলহিঠম ঘোরে । 
বমস্থগ মনর্ছ আনি রথ জোরে ॥ 
অঢ়ুকি পরহি' ফিরি হেরহি' পীছে। 
রামবিয়োগ বিকল তুখ তীছে ॥ 
ঘোড়াগুলি পথে না চলিয়! ছটফট্‌ করিতেছিল, মনে 
হইল যেন বনের হরিণ আনিয়া রথে ভুড়িয়াছে। দীড়াইয়। 
গিয়া ভাহারা পিছনে তাকাইতে লাগিল। রামবিরহের 
ছঃখ তাহাদিগকে তীক্ষভাবে বিধিয়াছিল। 
জো কহ রায় লষন্গু বৈদেহী । 
ফিকরি হিকরি হিত হেরছি' তেহী ॥ 
বাজিবিরহগতি কহি কিমি জাতী । 
বিন্ু মমি ফনিক বিকল জেহি ভাতী ॥ 
যে কেহ রাম লক্ষণ বৈদ্চৌর নাম বলিদ্দেছিল, হি" হি' 
করিয়া ঘোড়ার! তাহার দিকেই দেখিতেছিল। ঘোড়ার 
বিরহের কথা কি করিয়া বলা যায়? ষণি হারাইলে সাপ 
যেমন হয় তাহার] সেইরকম হইয়াছিল। 
ভয়উ নিষাদ বিষাদবদ দেখত সচিবতুরজ। 
বোলি স্ধালেবক চারি তব দিয়ে সারহীসঙ্ষ ॥ 
নিষাদ মন্ত্রীকে আর ঘোড়াগুলিকে দেখিয়া বিষ 
হইলেন। তার পর চারজন ভাল সেবক ডাকিয়া সারধির 
মজে দিলেন। 


জবোধ্যাকাণ্ড 


১৪৫॥ গুহ সারথিছি ফিরেউ পছছতাঈ। 
বিরহবিষাডু বরমি নহি জাই ৷ 
চলে অবধ লেই রথকি নিষাদ! । 
হোহি ছনহি হুন মগন বিষাদ ॥ 
গুহ সারধিকে পঁহছাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার 
বিরহছঃখের কথা বলা যায় না। নিষাদ চারজন রথ লইয়া 
অযোধ্যায় চলিল। তাহারাও ক্ষণে ক্ষণে বিষাদে মগ 
হইতেছিল। 
লোচ জুমন্ত্র বিকল তুখদীন!। 
ধিগ জীবন রঘুবীর বিস্বীন। ॥ 
রহিহি ন অস্তছ অধমু সমীর । 
জস ন লহেউ বিষ্ুরত রঘুবীর ॥ 
সুমন্ত্ৰ বিকল ও ভঃখে উদাস হইয়া ভাঁবিলেন, রঘুবর- 
বিশ্রীন জীবনে ধিক | এই অধম শরীর ত শেষ পৰ্যন্ত 
টিকিবেই না, তবে কেন রামের বিচ্ছেদেই শেষ হইয়া বশ 
লইল না? 
ভয়ে অজস অঘ ভাজন প্রামা। 
কৰন হেতু নহি করত পয়ান ॥ 
অহহ মন্দ মন্ত অবসর চুক1। 
অজঙ্ছ ন হৃদয় হোত দুই টুক ॥ 
হায়, আমার প্রাণ অপযশ ও পাপের ভাগী হইয়াও 
কেন গ্রন্থান করিতেছে না? ওরে নির্বোধ, সময় ছ 
হইয়া গিয়াছে, এখনও, ওরে হৃদয়, তুই ছুই টুকর! 
হইতেছিস না। 
মী'জি হাথ সির ধুনি পছিতাঈ। 
মমৰ্ছ কৃপিম ধনয়াসি গবাাঈ ॥ 
বিয়দ বাধি বরবীকু কহাঈ। 
চলেউ সমর জলু জুভট পরাঈ ॥ 
সুমন্ত হাত কচলাইয়, মাথা চাপড়াইয়া খেদ 
কর়িতেছিলেন। মনে হইল যেন কৃপণ ধনরাশি হারাইয়াছে 
অথবা শ্রেষ্ঠ বীর ৰলিয়া খ্যাত কেহ সাজগোজ করিয়া যুদ্ধে 
গিয়া পলাইয়া আসিয়াছে । 
বিপ্র বিবেকী বেদৰিদ সম্মত সাধু জজাতি ৷ 
জিমি ধোখে মঙ্গপান কর সচিৰ সোচ তেহি ভূতি ॥ 
বিবেকণী, বেদজ্ঞ, সাধু ও সৎকুলজাত ব্ৰাহ্মণ যদি তুলে 
পড়িয়া মদ খায়, তার পর তাহার যে খেদ হয়, মী 
সেইপ্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। 
১৪৬ ॥ জিমি কুলীনতিয় সাধু সয়ামী। 
পতিদেৰতা করম মন বানী ॥ 
রহুই কন্নমবস পরিছরি নানু । 
লচিৰবন্বদয় তিমি দারুনদাহু ॥ 
মন-কর্ম-বাক্যে পতিই দেবতা বলিয়া জানিয়াও সতী 
সাধু জ্ঞানী কুলীন স্ত্রী যখন কর্ধবশে স্বামীকে ছাড়িয়! থাকে, 


৩৪৯ 


তখন তাহার যেমন হয়, সচিবের মনে সেইগ্রকায় দারুণ 
খে হইণশ। 
লোচন সজল ডীঠি ভই থোরী। 
জুমই নঅ্রবন বিকল মতি ভোর ॥ 
সুখছি অধর লাগি মুহ লাটী। 
জিউ মজাই উর অবধিকপাটী ॥ 
তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠায় ঝাপস' দেখিতে 
লাগিলেন। তিনি কানে শুনিতে পাইতেছিলেন না। 
তাহার বুদ্ধি বিকল ও ভুল হুইল। ঠোট শুকাইয়৷ গেল, 
হাফ আসিল। কিন্থু হৃদয়ে ১৪ বৎসরে ফিরিয়া আসার 
সম্ভাবনার কবাট লাগান আছে বলিয়া প্রাণ বাহির হইতে 
পারিল না। 
বিবরন ভয়উ মজাই নিহারী। 
মারেসি মন পিতা মহুতায়ী ॥ 
হানি গলানি বিপুল মম ব্যালী। 
জম পুর পন্থ সোচ জিমি পাপী ॥ 
মনা বিবর্ণ হইয়া গেলেন, তাহার দিকে তাকান যায় 
না, তিনি যেন পিতামাতাকে হত্যা করিয়াছেদ। ক্ষতি ও 
দুঃখ মন ছাইয়া ফেলিল। পাপীর যমপুরের পথে যাইতে 
যে প্রকার খেদ হয়, তাহার সেই প্রকার থেদ হইল । 
বচন ন আৰ ব্বদয় পছিতাঈ। 
অবধ কাহ মৈ দেখব জাঈ॥ 
রামরহ্থিত রথু দেখিহি জোট 
সকুচিহি মোহি বিলোৌকত সো ॥ 
তাহার মুখে কথ! ফুটিতেছিল না, বুক খেদে ত্তরা ছিল। 
তিনি ভাবিতেছিলেন, আমি অযোধ্যায় গিয়া কি দেখিব? 
যেই রামশূন্ঠ রথ দেখিৰে সেই আমার দিকে তাকাইত্ে 
সঙ্কোচ করিবে। 
ধাই পুছিহুহি' মোহি জব বিকল নগর মরনারি। 
উতরু দেৰ মৈ সবহি তব হৃদয় বজ, বৈঠারি ॥ 
যখন নগরের লোকে ব্যাকুল হইয়া আসিয়া আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিবে, তখন দয় বজে বাধিয়! আমি সকলকে 
উত্তর দিব! 
১৪৭॥ পুর্ছিহহি দীন দুখিত জব মাত।। 
কহব কাহ মৈ তিন্হহি বিধাতা ॥ 
পুছ্িহি জবহি লঘলমহতারী। 
কহিহউ কৰন সন্দেস জুখারী ॥ 
মায়েরা দীন হুঃখী হইয়া যখন জিজ্ঞাস! করিবেন, ছে 
বিধাতা, আমি তখন তাহাদিগকে কি বলিব? যখন মাত। 
সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি সুখের সংবাদ 
তাহাকে দিব? 


৬১৩ 


রামজননি জব জাইহি ধাঈ। 
জুমিরি বচ্ছু জিমি ধনু লৰাঈ॥ 
পুছত উতয় দেব মৈ তেছী। 
গে বনু রাম লষন্ু বৈদেহী॥ 
সন্তপ্রথতা গাই বাছুরের কথা মনে করিয়া যেমন ছুটে 
রাম-মাতা যখন তেমনি করিয়া চুটিয়া আসিবেন, তখন 
তাহার প্রশ্নের উত্তর ত এই দিব যে, রাম লক্ষণ বৈদেহী 
বনে গিয়াছেন। 
জোই পূছিহি তেহি উত্তর দেবা। 
জাই অৰ্ধ অব যহু জুখ লেৰা॥ 
পুছিহহি জবহি রাউ দুখদীন।। 
জিৰন জান রঘুনাথ অধীনা ॥ 
যেই জিজ্ঞাসা করুক ও উত্তর দিব; অযোধ্যায় যাইয়া 
আমার এই সুখ পাইবার আছে। যে রাজার জীবন যামের 
উপর নির্ভর করে, তিমি যখন দুঃখে পীড়িত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিবেন, 
দেইহুউ উতরু কৰন ম্ু'হলাঈী। 
আয়উ কুসল কুতর পঁচা ॥ 
জুনত লষন সিক্ন রাম সন্দেসু । 
ভূন জিমি তম্ভু পরিহরিহি মরেসু ৷ 
তখন কোন মুখে উত্তর দিব যে, কুমায়দিগকে বনে 
পুছাইয়া কুশলে ফিরিয়াছি? লক্ষ্মণ সীতা ও রামের 
ংবাদ পাইয়া রাজা তৃণের মন্ত তুচ্ছ জান করিয়া দেহ 
ত্যাগ করিবেন। 
হাদয় মন বিদরেউ পল্ক জিমি বিদ্ধুরত প্রীতম দীরু। 
জানত হেঁ মোহি লীল্হ বিধি যন্ছ জান্তন। সরীরু ॥ 
পাক যেমন জলকে ছাড়িলে ফাটিয়া যায়, আমার হৃদয় 
প্রিয়ভষকে ছাড়িয়া তেমনি করিয়া ফাটিতেছে না। 
ইহাতেই জানিতেছি যে, বিধাতা আমাকে এই যাতনা 
ভো” করার জন্যই শরীর দিয়াছেন । 
১৪৮ ॥ এহিবিধি করত পন্থ পিতা 1। 
তমমা তীয় তুরত রথু আৰা ॥ 
বিদা কিয়ে করি বিনয় নিষাদা। 
ফিয়ে পায় পরি বিকল বিষাদা ॥ 
এইভাবে পথে শোক করিতে করিতে রথ শীআই 
আসিয়া ভমসা্ীরে পহু ছিল। সুমন্ত্র নিষাদদিগকে 
বিনয়ের সহিত বিদায় দ্রিলেন। তাহারাও বিষাদে ব্যাকুল 
হইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। 
পৈঠত নগয় সড়িৰ সকুুচাই । 
জন্গু মারেসি গুক্ষ বাজ্হদ পাটী ॥ 
বৈঠি বিটপতর দিবস গৰীাৰা। 
আগা সঙ্গয় ভব জবসর পাৰণ ॥ 


রামচয়িতমানস 


নগরে প্রবেশ করিতে মন্ত্রী এমন সঙ্কোচ হইতেছিল 
যেন ভিনি গুরু, ত্রাঙ্গণ ও গো-হত্যা করিয়াছেন। দিনটা 
গাছতলায় বলিয়া কাটাইলেন | সন্ধ্যার সময় নগরে 
প্রবেশের অবসর পাইলেন । 
অৰধপ্রবেস্ত্ কীন্হ অধিয়ারে। 
পৈঠ ভৰন রথু রাখি ছুআরে ॥ 
জিন্হ জিন্হ সমাচার জনি পায়ে। 
ভুপদ্বার রথুদেখন আয়ে ॥ 
আধারে আধারে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। 
রাঞদ্বারে রথ রাখিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। 
যাহারা সংবাদ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার] রাজদ্বারে রথ 
দেখিতে আসিপ। 
রথ পহিচানি বিকল সখি ঘোরে । 
গরহি' গাত জিমি আতপ ওরে॥ 


নগর নারি নর ব্যাকুল কৈসে। 
নিঘটত নীর মীনগন জৈসে॥ 


রথ চিনিয়া ও ঘোড়াগুলিকে ব্যাকুল দেখিয়া, 
রোদের তাপে তুষার যেমন গলিয়া যায়, লোকদের শরীর 
তেমনি গলিয়া গেল। জল কমিয়া গেলে মাছের বে 
অবস্থা হয়, নগরের নরনারীর সেই অবস্থা হইল। 
সচিৰ আগমলু সনত সবু বিকল ভয়উ রনিৰাজ্ু। 
ভৰন্গ ভয়ন্ধরু লাগ তেহি মালহুঁ প্রেতনিৰাজ্ু ॥ 
মন্ত্রী আসিয়াছেন শুনিয়া সমস্ত রাজ-অন্তঃপুর ব্যাকুল 
হইয়া উঠিল। রাজবাড়ী যেন প্রেতপুরীর মত ভয়ঙ্কর 
বোধ হইল। 
১৪৯ ॥ অতি আরভি সব পৃদ্ধহি রানী। 
উতক্ক ন আৰ বিকল তই বানী ৷ 
সুনই ন অ্রবন নয়ন নহি' জুঝ।। 
কহহু কহ নৃপ জেহি তেহি বুঝা ॥ 
বুঝা-_পৃছা', জিজ্ঞাসা করা ॥ রাণীর অভি আগভাবে 
জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কিন্তু ঠাহার কথ] বলিবার শক্তি 
চলিয়া গিয়াছিল, তিনি উত্তর দিতে পারিলেন না। ভিনি 
কানে শুনিতে পাইতেছিলেন না, চোখেও দেখিতেছিলেন 
না। যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন__বল রাজা 


কোথায়। 
দাসিন্‌হ দীখ সটিৰঘিকলাঈ। 
কৌসল্যাগ্থহ গঈ' লেবাঈ। 
জান ভুমন্ত্র শিখ কস রাজা। 
অনিয়রকিত জন্ম চন্টু বিরাজ! ॥ 
. দাসীরা মন্ত্রীর ব্যাকুল ভাব দেখিল ও তাহারা তাহাকে 
ফৌশল্যাত্ব ঘরে লইয়। গেল। সুমন্ত্র গিয়া দেখিলেন, রাজা 
জঅযৃতহীন চন্তরেত্ব নত হইয়া রহিয়াছেন। 


অযোধ্যা কা 


আসম সয়ন ৰিভুষন হাঁন|। 
পরেউ ভূমিতল'নিপট মলীনণ ॥ 
লেই উসাস সোচ এহি ভাতী। 
্ুরপুর তেঁ জন্দু খসেউ জজাতী ॥ 
রাজা পালছ্ব ছাঁডিয়৷ ও ভূঘণ ত্যাগ করিযা একেবারে 
মলিন হইয়া মাটিতে পড়িয়া ছিলেন ' দীর্ঘশ্বাস লইয়া 
এমনভাবে খেদ করিতেছিলেন যেন ষযাতি স্বর্গপুর হইস্কে 
খসিয়া পতিয়াছেন। 
লেত সোচ ভরি ছিনু হিলু ছাতী। 
জু জরি পদ্ম পরেউ সম্পাতী॥ 
রাম রাম কহ রাম সনেহ্ী। 
গুলি কহ রামু লষন বৈদেহী ॥ 
মুহুর্তে মুছতে ৰুক ভরিয়া দুঃখের নিঃশ্বাস লইতেছিলেন। 
পাখা পুড়িয়া গেলে সম্পার্ধি যে অবস্থায় পড়িয়াছিল, 
তাহার সেই অবস্থ। হইয়াছিল। রাজা ৰলিত্তেছিলেন-- 
রাম, রাম, শ্লেহময় রাম, আবার বলিতেছিলেন__রাম, 
লক্ষ্মণ, বৈদেহী । 
দেখি সচিব জয় জীব কৰি কীন্হেউ দণ্ড প্ৰমায়ু ৷ 
জুনত উঠেউ ব্যাকুল নৃপতি কন সুমন্ত্ৰ কহ রামু ৷ 
সচিব তাহাকে দেখিয়া “জয় জীব” বলিয়া দণ্ডবৎ 
হইয়| প্রণাম করিলেন। ভাহার কথ! শুনিয়া ব্যাকুল 
হইয়া রাজা ধলিলেন-_স্রমন্ব, বল রাম কোথায় । 
১৫০) ভুপ সুমন্ত, লীন্হ উর লাঈ। 
বুড়ত কছু অধার জনু পা ॥ 
সহিত সঙ্গেহ নিকট বৈঠারী । 
পৃছত রাউ নয়ন ভরি বারী ॥ 


যে ব্যক্তি ডুবিতেছে সে ষেন কোন অবলম্বন পাইল, 
এমনিভাবে রাজা শ্রমপ্্্কে আলিঙ্গন করিলেন ও নেহের 
সহিদ্ভ নিকটে বনাইলেন । জলভরা চোখে রাজা জিজ্ঞাস! 
করিলেন-_ 
রামকুসল কম্ছ সখা সনেহী। 
কহ: রঘুনাথ লবঙ্গ বৈদেহী ॥ 
জানে ফেয়কি বনহি সিধায়ে। 
জুলত সচিৰলোচন জল ছায়ে। 
হে প্রেমময় সখা, রামের কুশলের কথা বল। রাম লক্ষণ 
ও সীপ্ভা কোথায় তাহা! বল। তাহাদিগকে কি ফিরাইয়া 
আনিয়াছ, না ভাহ।রা বনেই গিয়াছে ? রাজার কথ। শুনিয়া 
মন্্রীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল । 
মোক বিকল পুলি পুনু নরেসু । 
কছ সিয় রাম লষন্ লন্দেভু ॥ 
রাম রূপ গুন সীল জুভাউ । 
জনিরি জিরি উন্ন সোচত্ত রাউ॥ 


৩১১ 


রাজ] শোকে বিকল হইয়া আবার জিঙ্গাস করিলেন 
লক্ষণ, সীতা ও রামের সংবাদ বল। ৰাজা! রামের শীল, 
রূপ ও গুণ স্মরণ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন। 
রাজ জুনাই দীন্হ বনৰাস্ু ৷ 
সুমি মম তয়উ মহরষহরাসু ॥ 
সো ভুত বিছুরত গয়ে ন প্রান।। 
কো পাপী বড় মোহি সমান ॥ 


রাজ্য দিব বলিয়া বনবাস দিলাম, সে কথা গুনিয়াও 
ভাহার মনে আনন্দ বা নিরাশ! হইল না। এমন পুত্রকে 
দ্ব্যাগ করিয়াও প্রাণ গেল না, আমার সমান বড় পাপী 
আর কে আছে? 
সখা রামুলিয় লষন্গু জহ তহ্‌ মোহি পন্ছচাউ 
নাহি:ত চাহত চলন অব প্রান কহুউ সতিতাউ ॥ 
হে সখা, যেখানে রাম সীতা ও পক্মণ আছে, আমাকে 
সেখানে পছুছাইয়া দাও। সত্য বলিতেছি, তাহা এ 
হইলে এখনি প্রাণ যাইবে । 
পুনি পুনি পুছত মন্তিহ্ি রাউ। 
প্রিয়ন্ভতম সুঅন সন্ফেস জুনাউ॥ 
করহি সখা সোই বেগি উপাউ। 
গ্রাম লষন্সু সিয় নয়ন দেখাত ॥ 
রাজ| বার বার মন্ত্রীকে বলিভেছিলেন-__প্রিয়ত্ পুত্রের 
ংবাদ শোনাও। হে সখা, শীঘ্ব সেই উপার কর, বাছাতে 
রাম লক্ষণ সীস্তাকে চোখে দেখিতে পাই। 
সচিৰ ধীর ধরি কহ স্থঢুবানী। 
মহাদ্লাজ তুম্হ পণ্ডিত জ্ঞানী॥ 
বীর জুধীর ধুরন্ধর দেৰা। 
সাধুসমাজ সদ? তুমহ সেৰ।॥ 
সচিব ধেধ ধরিয়৷ আন্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন 
হে মহাদ্াজ, আপনি পণ্ডিত ও জ্ঞানী'। ছে দেব, আপনি 
ৰীর ও সুধীরদিগেরগ ধারণ-কর্ত।। আপনি সর্বদা] 
সাধুদিগের ৫সব। করির। থাকেন। 
জনম মরন সব দুখ স্থখ ভোগা।। 
হানি লাভ প্রিয়মিলন বিস্ষৌগ। ॥ 
কাল করম বস হোহি গোলাঈ'। 
ৰরৰস রাতি দিৰস কী নাষ্ট' ॥ 
হে প্রভু, জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও হ:খ ভোগ, লাভ ও ক্ষতি 
প্রিরের মিপন ও বিচ্ছেদ, এ সকলই কাল ও কৰ্ম ৰশে 
দিনের পিছনে রাত্রির গ্রায় পরাধীনভাবে হইয়। থাকে । 
জখ হরযহি জড় দুখ বিলখাহী'। 
'দৌোট সঙ্গ ধীর ধরহি' মন নাহী ॥ 
ধীরক্কু ধরহু বিবেক বিচারী। 
ছ্থাড়িয সোচু সকল হিন্তকায়ী ॥ 


S৫১ ॥ 


৬১২ 


নূর্খই স্থুখে আনন্দ করে, দুঃখে খিয় হয়| যে ব্যক্তি 
ধীর সেই দুই-ই মনে মনে সমান বলিয়া গণ্য করে। জ্ঞান 
অনুসারে বিচার করিয়া ধৈর্য ধারণ করুন। হে সকলের 
হিতকারী রাজা, আপনি শোক ত্যাগ করুন । 
প্রথম বাজ তমসা ভয়উ দুর জুরসরি তীর। 
রহাই রহে জলপাম করি লিয়লমেত দোউ বীর ॥ 

সীতা সহিত ছুই ভাই প্রথম দিন তমসাতীরে বাস 
করেন, দ্বিতীয় দিনে গঙ্গাতীরে বাল .করেন ও পরে স্নান 
করিয়! জলপান করিয়া সেখানে থাকেন। 
১৫২ ॥ কেৰট কীন্হ বহুত সেৰকাঈ। 

লো জামিমি লিঙন্পরেঁর গৰাল ॥ 


হোত প্রাত বটছ্বীরু মঁগাৰা। 
জটায়ূকুট নিজ সীস ৰনাৰা। 


সেখানে পাটনী অনেক সেবা করে ও সে রাত্রি 
শৃঙ্গবেরপুরে কাটান। প্রাতঃকাল হইলে বটের আঠা 
আনিয়া নিজের মাথায় জটার মুকুট তৈয়ার করেন। 


রামলখণ। তব মাৰ মগাঈ। 

প্রিয়া! চড়াই চড়ে রঘূরাঈ ॥ 

লষন বানধনু ধরে বনাঈ। 

আপু চড়ে প্রভুআয়জ পাউ॥ 

ভখন রাম-সথ| নিষাদ নৌকা আনাইলে, রাম সীভাকে 

চড়াইয়া নিজে উঠেন । লক্ষ্মণ হাতে ধ্মুর্বাণ ধারণ করিয়া 
রামের আজ্ঞায় নৌকায় চড়েন। 

বিকল বিলোকি মোহি রঘুবীর।। 

বোলে মধুন্ম ৰচন ধরি ধীরা ॥ 

ভাত প্রনাম তাত সন কহেছু। 

বার বার পদপন্কজ গহেছু ॥ 


রাম আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে ধীরে খাঁ 
বলেন হে তাত, পিতাকে আমার হইয়া বার বার 
চরণকমল ছুইয়া প্রণাম জানাইবেন | 
করবি পায় পরি বিনয় বহোরী। 
তাত করিয় জনি চিন্তা মোরী ॥ 
বমমগ মঙজল কুসল হুমারে। 
কপ! অন্ধুগ্রহ পুষ্য তুম্হারে ॥ 
আবার পায়ে ধরিয়া আমার হইয়। মিনতি করিয়া 
বলিবেন-হে তাত, আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না। 
আপনার কৃপায়, পুণ্যে ও অনুগ্রহে আমাদের পথে মঙ্গল ও 
কুশল হইবে 
ছন্দ_তুম্ছরে অনুগ্রহ ভাত কানন জাত সব 
জখ পাইহউ। 
প্রতিপালি আয়জ্ভ কুদল দেখন পায় পুজি 
ফিরি আ ইহঁ॥ 


রামচারতমানস | 


জননী সকল পরিতোষি পরি পরি পায় 
করি বিনতী ঘনী। 
তুলসী করেছ সোই জতন জেহি কুসলী 
রুহি কোসলধন্নী ॥ 
হে পিতা, আপনার অনুগ্রহে বনে যাইয়া সকল সুখই 
পাইব। আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া আপনাকে কুশলে 
দেখার জন্তু আবার আপনার চরণে ফিরিয়া আমিব। 
তুলসী বলে, জননীদিগকে পায়ে ধরিয়া ধরিয়। বিনয় করিয়া 
তাহাই করিতে বলিয়াছেন যাহাতে কোঁশলরাজের কুশল 
হয়। 
সো ঃ- 
গুক্ু সন কহব সন্দেজ্ বার বার পদপদুম গন্ধি। 
করব সোই উপদেক্জেহিন সোচ মোহি অৰ্ধপতি ॥ 
গুরুর নিকট বার বার পায় ধরিয়া এই সংবাদ দিবেন 
যে, তিনি ষেন সেই উপদেশ দেন যাহাতে রাজা আমার 
জন্ত শোক না করেন। 


১৫৩॥ পুরজন পরিজন সকল নিহোরী । 


তাত জুনায়েন্ছ মোরী ॥ 
সোই সৰ ভূতি মোর হিতকারী। 


জাতে রহ নরনাহ জুখারী। 
পুজন পরিজন সকলকে মিনস্ি করিয়। আমার 
অনুরোধ শুনাইবেন যে, যাহাতে পিতা সুখে থাকেন তাহা 
যে করিৰে সেই সকল প্রকারে আমার হিতকারী হইবে । 
কহব সন্দেন্ডু ভরত কে আয়ে। 
নীতি ন তজিয় রাজপদ পায়ে ॥ 
পালেছ প্রজহি করম মন বানী। 
সেয়েছ মাতু সকল সম জানী॥ 
ভঙ্নত আলিলে তাহাকে আমার এই সংবাদ দিবেন 
ৰাজপদ পাইয়| যেন নীতি ত্যাগ করিও না। মন, কর্ম ও 
বাক্যে প্রজা প্রতিপালন করিও ও সকল মাতাকেই 
সমান জানিয়া সেবা করিও ৷ 
অউর নিবাহেছ ভায়প তাঈ। 
করি পিতু মাতু জুজন সেবকান ৷ 
তাত ভাতি তেহি রাখব রাউ।. 
সোচ মোর জেছি করই ম কাউ ॥ 


নিৰাহেহ--নিৰ্বাহ ৰুরিবে। ভায়প--ভাইয়ের মত 

কাজ ॥ ভাই, পিতামাতা ত্ত সঙ্জনের সেবা করিয়া আমার 
ভাইয়ের মত কাজ করিও । রাজাকে এমন করিয়া রাখিও, 
যেন ভিনি আমার জন্ত কোনও শোক না করেন। 

লষম কহে কছু বচন কঠোর! । 

বরজি রাজ পুনি সোহি নিহোরা ॥ 

ৰান্ধ বার নিজ সপথ দেবাঈ। 

কহবি ন তাত লঘনলরিকাঈী ॥ 


যোধা কাণ্ড 


লক্ষণ কিছু কঠোর কথা বলেন । 'কস্ত রাম সে কথ। 
ত্যাগ করার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া বারবার নিজ 
শপথ দিয় বলিয়াছেন, লক্ষ্মণের ছেলেমামুফির কথা যেন 
না বলি। 
কহি প্রনাম কু কহুন লিয় সিয় ভই সিথিল সনেহ ৷ 
থকিত বচম লোচন সজল পুলক পল্লবিত দেহ ॥ 
প্রণাম করিয়া কিছু বলিতে গিয়া সীতা ভাবে অবশ 
হইয়া পড়িলেন। তাহার কথা থামিয়া গেল, চোখে জল 
জ্বালিল, শরীর রোমঞ্চে কাণিতে লাগিল। 
১৫৪ ॥ তেহ্ছি অৰসর রঘুবররুখ পাঈ। 
কেৰট পারহি নাৰ চলাল ॥ 
রঘু কুল তিলক চলে এহি ভাতী। 
দেখেউঁ ঠাঢ় কুলিস ধরি ছাতী ॥ 
সেই অবকাঁশে রামের ইঙ্গিত পাইয়া পাটনী নৌকা 
ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে রঘুকুলতিলক চলিয়। গেলেন 
এবং আমি বুকে ৰজ বীধিরা ফাড়াইয়া দেখিলাম । 
মৈ আপন কিমি কহওঁ কলেনু । 
জিয়ত ফিরউ লেই রামসন্দেসু । 
অস কহি সচিৰ বচন রহি গয্মউ। 
হনি গলানি সোচ বস ভয়উ ॥ 
খামার নিজের দুঃখের কথ| আর কি বলিব? বাচিয়। 
থাকিয়া রামের ধনে যাওয়ার সংবাদ লইয়। ফিরিয়া 
শাসিলাম। এই কথা বলার পর সচিবের কথা বন্ধ হইল, 
তিনি রামের ৰিষ্বোগ-জনিত্ত ঢখ শু গ্রানিতে অভিভূত 
হইয়। পড়িলেন। 
সুত বচন সন্ততি নরনাহু। 
পরেউ ধরনি উর দারুনদাহু ৷ 
ভলফত বিষম মোহ মন মাপা।। 
মাজ! মলম মীন কহ ব্যাপা ॥ 
শ্রমন্ত্রের কথা শুনিয়া রাজার বুকে যে আঘাত লাগিপ, 
াহাতে . তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। মাজ| দ্বারা 
আক্রান্ত হইয়া মাছ যেমন ছটফট করে তেমনি ছটফট 
করিতে লাগিলেন । 
করি বিলাপ সব রোবহি' রানী । 
মহাবিপতি কিমি জাই বানী । 
জনি বিলাপ ভুখকু দুখ লাগ।। 
ধীরজহ্ু কর ধীরভু ভাগ! ॥ 
রাণীর! বিলাপ করিয়া কাদিতে পাগিলেন। মহাবিপদের 
কথা বর্ণন। করা ধায় না। রাণীদের বিলাপ শুনিয়া 
£খেরও দুঃখ হইল, ধৈর্যের নিজেরও ধৈর্য চলিয়া গেল। 


তয়উ কোলাহন্ধু অৰ্ধ অভি জুনি মৃপ রাউর সোক। 
বিপুল ঘিহুগৰন পরেউ মিলি মানু কুলিস কঠোরু ॥ 


৬১৬ 


রাজপুরীর ও বাজা৭ কান্না শুনিয়া অযোধ্যায় অতি 
ভয়ানক কোলাহল উঠিল, যেন বাত্রিকালে পাখী-ভবা 
মহাবনে কঠোর বজ্রপাত হইল। 
১৫৫ ॥ প্রান কণ্ঁগত ভয়উ ভুআল,। 
মনিবিহীন জল্গু ব্যাকুল ৰ্যাজু॥ 
ইন্দী সকল বিকল ভই' ভারী । 
জন্গু সর সরসিজ বন বিভ্ভুবারী॥ 
রাজার প্রাণ কণ্ঠগত হইল, তিনি মণিহারা সাপের ন্যায় 
ব্যাকুল হইলেন। তাহার ইন্্িয়সকল একেবারে এলাইয়া 
পড়িল, পন্মবনে জল শুকাইলে পদ্ম যেমন এলাইয়া 
পড়ে তেমনি। 
কোসল্য। মৃপু দীথ মলান।। 
রবি কুল রবি অথয়েউ জিয় জান1॥ 
উর ধরি ধীর রামমহৃতারী। 
বোল বচন সময় অঙ্গুসারী ॥ 
কৌশল্যা দেখিলেন, রাজা মলিন হয়] গিয়াছেন। 
ভিনি মনে মনে বুঝিলেন রবিকুলের সুর্য রাজা দশরথ অস্ত 
যাইতেছেন। তখন তিনি ধৈর্য ধরিয়া সময়োপযোগী কণা 
বলিতে লাগিলেন 
নাথ সম্থুঝি মন করিয় বিচাদধ। 
মাম বিয়োগ পয়োধি অপার ॥ 
করমধার তুম্হ অৰ্ধ জহাঞ্জু। 
চঢ়েউ সকল প্রিয় পথিক সমাজ । 
হে স্বামী, বিচার করিয়া দেখ। রামের বিচ্ছোদ 
হইতেছে অপার সমুদ্র। যে দিন সে ফিরিয়া আসিবে 
সেই শেষের দিন হইতেছে জাহাজ এবং তুমি সে 
জাহাজের কাগ্ডারী। এ জাহাজে পথিকের গ্ঠায় 
তোমার পরিজনেরা চড়িয়াছেন। 
ধীরভু ধরিয় ত পাইয় পারু। 
নাহি' ত বুড়িহি সব পরিবার ॥ 
জে জিয় ধরিয় বিনয় পিয় মোরী । 
রাঘু লষনু সিয় মিলহি বহোরী। 
যদি ধৈর্য ধর তবেই পার হইতে পারিবে, না হইলে 
সকল পরিবারই শোকসমুদ্রে ডুবিবে | হে প্ৰিয়, আমার 
এই মিনভি--যদি প্রাণ রাখ, তনে আবার রাম পশ্াণ 
সীতার সাথে দেখ! হইবে । 


প্রিয়া বচন মৃদু জুনত মৃপ চিতয়উ আখি উদ্বা(র। 
তলফত সীন মলীন জল্দু সীচেউ সীতলবারি॥ 


রাজা দশরথ প্রিয়ার হৃছুবাক্য শুনিয়। চোখ খুপিয়। 
দেখিতে লাগিলেন। মনে হুইল, যে মাছ ছটুফট্‌ করিতে 
ছিল তাহার গায়ে যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটা পড়িয়াছে। 


ধরি ধীরস্কু উঠি বৈঠি ভূআলু। 
কহু সুমন্ত্র কহ রাসুকপালু। 
কহ লষম্ কহ রাস্কুসনেহী । 
কহ্‌ প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী ॥ 
রাজ! 'ধৈর্ম ধরিয়া উঠিয়। বসিলেন, বলিলেন- হে সুমন্ত 
বল কপাল রাম কোথায়, লক্ষণ কোথায়, স্নেহুময় রাম 
কোথায়, প্রিয় পুত্রবধূ বৈদেহী কোথায়? 
বিলপত রাউ বিকল বহ্র্ভীতী । 
ভই ভূগসরিস সিরাতি ন রাতী ॥ 
তাপস অন্ধ সাপ জধি আঈ। 
কৌসল্যহি সব কথা জুনাঈ ॥ 


ব্যাকুল হইয়া রাজা নানারূপে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন । সে রাত্রি আর কাটে না, এক রাত্রি যেন এক 
যুগ মনে হইতে লাগিল। রাজার মনে তাপস অন্ধ মুনির 
শাপের কথা উঠিল। কৌশল]াকে মে কথা শুনাইলেন। 
ভয়উ বিকল বরনত ইতিহাসা। 
রামরহিত ধিগ জীবন আস! ॥ 
সো তনু রাখি করব সৈ কাহা । 
জেহি ন প্রেমপল্স মোর নিবাহ। ॥ 
সে কাহিনী বলিতে বলিতে রাজা আকুল হইলেন, 
ধলিলেন-__রামহীন এই ভবনের আশা করা ধিক। যে 
শরীর দিয়া আমার শ্নেছের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিলাম 
না, সে শরীর রাখিয়া আমি কি করিব? 
হা রগুনন্দন প্রামপিরীতে। 
ভুম্‌হ বিজু জিয়ত বছত দিন বীতে ৷ 
হা জামকী লষন হা রছুবর। 
ছা পিতু হিত চিত চাতক জলধর ॥ 


হা রখুনলন, হা প্রাণপ্রিয়, অনেক দিন হইয়া গেল, 
তোমাকে ছাড়া বাচিয়া আছি। হা জানকী, হা লক্ষণ, 
হ! রাম, হা পিতার চিত্তরূপ চান্তকের জলধর রাম। 
রাম রাম কহি রাম কহি রাজ রাম কহি রাম । 
তু পরিহরি রঘুবরবিরহ রাউ গয়উ জরধাম। 
রাজ! দশরথ ““বাম রাম, রাম রাম” বলিতে বলিস্কে 
রামের বিরহে দেহত্যাগ করিয়! দেবলোকে চলিয়া গেলেন । 
১৫৭॥ জিয়ন মরন ফলু দসরথ পাৰ৷ । 
জও অনেক অমল জস ছ্ছাৰা॥ 
জিয়ত রাম বিধু বদন নিষ্ার।। 
রামবির়হ করি মরন সর্বারা॥ 
দশরধের জীবন ও নৃত্য সফল হইল। তাহার অমল 
যশ সকল ব্রঙ্গাণ্ডে ছড়াইয়া গেল। বাচিয়। থাকিতে 
রামের চজ্জবদন দেখিতেন, আর রামবিয়ছে মব্রিয়া মরণকে ও 
নুনার করিলেন। 


কামচরিতনানল 


মলোকবিকল সব রোৰহি রানী । 
রূপ সীলু বলু তেন্কু বানী ॥ 
করহি বিলাপ অনেক প্রকার।। 
পরি ভূমিতল বারহি বারু!॥ 
রাণীর! সকলে শোকে মগ্ন হইয়া রাজার রূপ শীল বল 
ও তেজের কথা বলিয়া বলিয়া কাঁদিতে লাগিশেন। নানা 
প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে বার বার মাটিতে লুটাইতে 
লাগিলেন ৷ 
বিলপন্ছি বিকল দাস অকু দাসী । 
ঘর ঘর রুদ্গু করহি পরবাসী ॥ 
অথয়েউ আত্ু ভানু কুল ভানু। 
ধরম অবধি গুন রূপ নিধানু। 
দাস দাসীর] ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল । 
ঘরে ঘরে পুরবাসীরা কাঁদিতে লাগিল। অসীম ধর্মপরায়ণ, 
গুণ ও রূপের আকর হূর্ধকুলের সুর্য আজ অন্ত গেলেন। 
গারী সকল কৈকইহি দেহী'। 
নয়নবিহীন কীন্হ জগ জেহী' ॥ 
একি বিধি বিলপত রৈনি বিহামী । 
আয়ে সকল মহায়ুনি জ্ঞানী ॥ 


যে কৈকেয়ী জগতকে অন্ধ করিলেন, সকলে ফ্ঠাহাকে 
গালি দিতে লাগিল। এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে 
রাত্রি ভোর হইল। তখন জ্ঞানী মহামুনিরা সকলে আিলেন। 


তৰ বৰিষ্ঠ সুনি সময়সম কহি অনেক ইতিহাস। 
মোক মেৰারেউ সবহি কর নিজ বিজ্ঞান প্রকাস ॥ 


তখন বশিষ্ঠ মুনি সময়োপযোগী অনেক কাহিনী বলিয়া 
নিজের জ্ঞানের দ্বারা সকলের শোক নিবারণ করিলেন। 
১৫৮ ॥ তেল মাৰ ভরি মৃপতঙ্দু রাধা । 
দুত বোলাই বহুরি অস ভাখ। ॥ 
ধাবন্থ বেগি ভরত পনি জাঙু। 
নৃপ জুধি কতঙ্থ কহছ জনি কানু ৷ 
নৌকায় তেল ভরিয়া তাহাতে দশরথের দেহ রাখাইলেন 
ও পরে দূত ডাকিয়া তাহাকে এই কথা ধলিলেন-_ 
তাড়াতাড়ি নন্দীগ্রামে যাও। রাঙ্জার কথা কোথাও 
কাহাকেও বলিও না। 
এতনেই কহেহছ ভরত সন জাঈী। 
গুরু বোলাই পঠয়উ দোউ তাঈ ৷ 
সুনি স্বুনিআয়ক ধাৰম ধায়ে । 
চলে বেগ বর বাজি লজায়ে ॥ 
ভরতের নিকট যাইয়া কেবল এই মাত্র বলিবে ফে 
গুষ্ক ভ্বই ভাইকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। মুনির আজ্ঞা 
গুনিয়া হরকরা ছুটিল। এমনভাবে চুটিল যে ভাল ঘোড়া ও 
লজ্জা পায়। 


অযোধ্যাকাত 


জঅনরণু অৰ্ধ অরভ্ভেউ জব তে । 
কুষগুন হোহি ভরত কহ তব তে ॥ 
দেখহি রাতি ভয়ানক সপমণ। 
জাগি করছি কটু কোটি কলপন]।॥ 
যখন হইতে অধোধ্যায় অনর্থ আরম্ত হইল, তখন 
হইতেই ভরত অশ্ডভচিহ্ন দেখিতেছিলেন। রাত্রে ভয়ানক 
স্বর দেখিতেন, জাগিয়! নানা কল্পনা করিতেন । 
বিপ্ৰ জেবাই দেহি’ দিন দানা। 
নিৰ অভিষেক করহি' বিধি নামা ॥ 
মাগি হৃদয় মহেস মনাঈ। 
কুপল মাতু পিতু পরিজন ভাট ॥ 
ভরত প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দান দিতে 
লাগিলেন, নান। প্রকারে শিবের পুজা করিতে লাগিলেন। 
মনে মনে শঙ্করের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন 
মাতাপিত। পরিজন ও ভাইদের কুশল হয়। 
একি বিধি লোচত ভরত মন ধাবন পচে আই। 
গুরুঅন্ভুলাসম প্র বন জমি চলে গমেজ মনাই ॥ 
ভরত যখন মনে মনে এইপ্রকার চিস্ত। করিতেছিলেন 
ভবন হরকরা গিয়া পৃহছিল। গুরুর আজ্ঞা গুনিয়া গণেশ 
স্মরণ করিয়া তিনি রওনা হইলেন । 
১৫৯॥ চলে লমীয়বেগ হয় হাকে। 
মাঘত সরিত সৈল বন বাকে ॥ 
দয় সোচু বড় কছুন সোহাঈ। 
অস জানহি জিয় জাউ উড়াঈ। 
বায়ুবেগে ঘোড়া হাকাইয়া নদী পর্বত, বন বাদাড় 
অতিক্রম করিয়া ভরত চলিতেছিলেন। তাহার মনে বড় 
চিন্তা ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মনে ইচ্ছা 
হইভেছিল, যেন উড়িয়া যাই। 
এক নিমেষ বরষসম জাঈ। 
এহি বিধি ভরত নগর নিয়রাঈ ॥ 
অসগুন হোহি' নগর পৈঠারা। 
রটহি' কুর্তাতি কুখেত করারা ॥ 
এক মুহৃত& এক বংসরের মত কাটিতেছিল। এমনি 
করিয়া ভরত জযোধ্যার নিকটে আসিয়। পড়িলেন। নগরে 
গ্রবেশ করিতেই অণুভতিহ্ন দেখিলেন। কাক খারাপ 
স্থানে ঘসিয়া ডাকিতেছিল। 
খর সিয়ার বোলছি প্রতিকূল।। 
ভুমি জনি হোই ভরতমন কুলা ॥ 


জ্ীহত দর সরিতা বন বাগ!। 
নগর বিসেখি ভয়াবন লাগা ॥ 


গাধ। ও শৃগাল বিরুদ্ধ ডাক ডাকিতেছিল, সে সকল 
সনিয়া ভবনের হৃদরে ধাধা হইতেছিল। নগরের লান্ষাধ্র 
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নদী, বন ও ৰাগ দেখিতে বিশ্রী লাগিতেছিল, নগরকে 
বিশেষ করিয়া ভয়ানক মনে হইতেছিল। 

খগ স্থগ হয় গয় জাহি' ন জোড়ে । 

রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোয়ে 

নগর নারি নর নিপট দুখারী। 

মনহু সবন্হি সব সম্পতি হারী ॥ 


পন্ড, পক্ষী, হাতী, ঘোড়ার দিকে তাকান থাইতেছিল 
ন1|| সকলেই রামবিয়হরূপ কুরোগে যেন মরার মত হইয়া 
ছিল। নগরের নর-নারীর! ঃখে একেবারেই মগ্ন ছিল, 
মনে হইতেছিল বেন সকলের সকল সম্পত্তি নাশ হইয়াছে । 


পুরজন মিলহি ম কহহি কছু গৰহি' জোহা রছি 
জাহি। 
ভরত কুসল পূদ্ধি ন সকহি ভয়বিঘাডু মন মাহি ॥ 
পুরজন দেখ! করিয়া কিছু বলিতেছিল না, কেবল দণডবৎ 
হইয়া চলিয়া ধাইতেছিল। ভরতের মনে এমন ভয় ও বিষাদ 
উপস্থিত হইয়াছিল ষে তিনি কুশল এ্রহও করিতে পারিতে 
ছিলেন না। 
১৬* ॥ হাট বাট মহিজাহি নিহারী। 
জন্গু পুর দহ দিলি লাগি দৰারী ॥ 
আৰত ভুত জুমি কৈকেয়মঙ্সিনি।. 
হরধী রবি কুল জলরুহ চল্দিমি ॥ 
পথ ঘাটের দিকে তাকান যাইতেছিল না, যেন নগরের 
চারিদিকে দাবানল লাগিয়া গিয়াছে। নুর্যকুলপদ্ষের 
চন্রন্বরপ কৈকেয়ী পুত্র আসিতেছে শুনিয়া সুখী হইলেন। 
সজি আরতী সুছিত উঠি ধাঈ। 
দ্বারহি ভেঁটি ভৰম লেই আঈ॥ 
ভরত দুখিত পরিৰারু নিহার!। 
মান তুহিন বনজ বন্দু মার! ॥ 
কৈকেয়ী আরতি সাজাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি গেলেন 
ও দরজাতেই ভরতের সহিত দেখ| করিয়া বাড়ীতে লইয়! 
আলিলেন। ভরত দেখিলেন--সব পরিবার ঢুঃখিত হই! 
আছে, যেন তুষারপাতে কমলবন নষ্ট হইয়াছে। 
কৈকেঈ হরযিত এহি ভাতী। 
মনন সুদিত দৰ লাই কিরাতী ॥ 
জতহি সসোচ দেখি মন মারে। 
পুছতি নৈহর কুসল হমারে ॥ 
ব্যাপের স্ত্রী বনে আগুন লাগাইয়া ধেমন থুসী হয়, 
কৈকেয়ী তেমনি খুসী হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে মন- 
মরা ও টিস্তাধুক্ত দেখিয়া তাহার বাপের বাড়ীর সকলে 
কুশলে আছে কিন! জিজ্ঞাসা করিলেন । 
সকল কৃসল কহি ভয়ত ভমাঈ। 
পৃষ্থী নিজ কুল কুসল ভলাঈ। 


কন্ছু কহ তাত কহ"! সব মাত।। 
কহ সিয় রাম্তু লষন প্রিয়স্রাতা ॥ 


ভরত সেখানকার ফুশচলর কথা শুনাইয়! নিজের 
কলের কুশল ও মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাস! করিলেন-_-পিতা 
কই, আর, মাতার! কোথায়? আর সীতা ও প্রিয় ভাই 
রাম লক্ষ্মণ কোথায়? 
সুনি জুতবচন সনেহময় কপটনীর ভরি টনৈন। 
ভরত ভ্রবম মন সুল সম পাপিনি বোলী বৈন ॥ 
পরের ভালবাসা-ভর! প্রশ্ন শুনিয়া কপটতা করিয়া 
চোখে জল, আনিয়া, ভরতের কানে ও মনে শূল বিধাইয়। 
পাপিনী কৈকেয়ী বলিলেন-- 
১৬১ ॥ তাত বাত মৈ সকল সবারী। 
ভই মন্থর সহায় বিচারী ॥ 
কুক কাজ বিধি বীচ বিগীরেউ। 
ভুপতি জুর পতি পুর পণ্ড ধারেউ ॥ 
হে পুত্র, আমি কাজ ঠিক ঠিক করিয়া আনিয়াছিলাম, 
বেচারী মন্থর! আমার সহায় হইয়াছিল। কিন্ত মাঝখানে 
বিধাত। কিছু গোল বাধাইয়াছেন, রাজা দেবলোকে 
প্রস্থান করিয়াছেন। 
জুনত ভরত ভয়বিবস বিষাদ।। 
জম্ম সহমেউ করি কেহরিনাদ।॥ 
তাঁত তাত হা তাত পুকারী। 
পয ভূমিতল ব্যাকুল ভারী ॥ 
কথা গুনিয়াই ভরত দুঃখে অবশ হইয়া পড়িলেন। 
সিংহের ডাক শুনিয়! হাতী যেমন মুষড়াইক়া যায়, তাহার 
তেমনি হইল। “হা পিতা হা! পিতা” পিয়া ডাকিত্ে 
ডাকিতে ভরত মাটিতে পড়িয়া গেলেন । 
চলত ন দেখন পায়উ তোহী। 
তাত ন রামহি সৌ পেহু মোহী ॥ 
বহুরি ধীর ধরি উঠে স'ভারী। 
কহু পিতুমরন হেতু মহতারী ॥ 
হে পিতা, মৃত্যুকালে তোমাকে দেখিতেও পাইলাম না। 
হে পিভা, তুমি আমাকে রামের হাতেও সমর্পণ করিয়া দিয়া 
গেলে না। তার পর ধৈর্য ধরিয়া সামলাইয়। উঠিয়া ভরত 
ঘলিলেন-_মা, বাবার মরার কারণ কি, বল। 
জমি জতবচম কৃতি টককেঈ। 
সরয় পান্ধি জু মাহর ছেঈ॥ 
আদিছ তে সব আপনি কর্মী । 
কুটিল কঠোর স্কুদিতমন বরনী ॥ 
পুত্রেন্ব কথা শুনিয়া কৈকেয়ী উত্তর দিলেন, যেন ঘা 
পু'ছিয়া তাহাতে বিষ লাগাইয়! দেওয়া হইল! কৈকেয়ী 


রামচরিতমানস 


সন্তুষ্ট মনে প্রথম হইতে তাহার সকল কুটিল ও কঠোর 
কার্ষের কথা বর্ণনা করিলেন। 


ভরতহ্ি বিসপ্পেউ পিতুমরন সুমত রাম বন গৌনম। 
হেতু অপনপউ জানি জিয় থকিত রহে ধরি মৌন ॥ 


রাম বনে গিয়াছেন শুনিয়। ভরত পিতার ময়ণের কথা 


তুলিয়া গেলেন। বনে যাওয়ার কারণ তিনি নিজে, এ 
কথা মলে করিয়! স্তশ্তিত হষ্টয়া মৌনী হইয়া 
বহিলেন । 
১৬২ ॥ বিকল বিলোকি জুতহি সম্ভুঝাৰতি ৷ 

মনন জরে পর লোচ্ছ লগাৰতি ॥ 

তাত রাউ নহি সোচন জোগু। 

বিঢ়ই জুরুত জন্গ্র কীন্হেউ ভোগু॥ 


পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়৷ কৈকেয়ী তাহাকে বুঝাইতে 
লাগিলেন, যেন পোড়া ঘায়ে লবণ লাগান হইতে লাগিল। 
তিনি বলিলেন-_-হে পুত্র, রাজার জন্য শোক করা উচিত 
নয়। তিনি অনেক পুণ্য ও যশ ভোগ করিয়াছেন! 
জীৰত সকল জনম ফলপায়ে। 
অস্ত অমর পতি সদন সিধায়ে॥ 
অস অনুমানি সোচু পরিহরহু। 
সহিত সমাজ রাজ পুর করছু॥ 
বাচিয়া থাকিতে ভিনি জন্ম সার্থক করিয়াছেন, মরিয়া 
স্বর্গে গিয়াছেন। ইহা বিচার করিয়া! শোক পরিত্যাগ কর 
ও সমাজের সহিত রাজকার্য কর। 
জুমি জ্ঠি সহমেউ রাজকুমারূ। 
পাকে ছত জল্গ লাগ অগার॥ 
ধীরভু ধরি ভরি লেহি উসাস।। 
পাপিনি সরহি ভ'শতি কুল নাসা ॥ 
কথ! শুনিয়া! রাজকুমার ভরত মুষড়াইয়। গেলেন, যেন 
পাকা খায়ে জলন্ত অঙ্গার লাগান হইল। ধৈর্য ধরিয়। 
তিনি দীর্ঘথাস লইয়া ভাবিলেন__পাপিনী সকল গ্রকারেই 
বংশ নাশ করিয়াছে। 
জো” পৈকুরুচি রহী অতি তোহী। 
জনমত কাহে ন মারেসি মোহী॥ 
পেড় কাটি তৈ' পালউ সী’চ৷। 
মীনজিয়ন নিতি বারি উলীচা ॥ 


পালউ--পল্লৰ, ডাল ॥ তোমার মনে বদি এই দুর্বুদ্ধিই 
ছিল, তবে জন্মিতেই কেন আমাকে মারিয়া ফেল নাই? 
তুমি গাছ কাটিয়া ডালে জল দিতে চাও, তুমি মাছ 
বাচাইয়া রাখিবার জন্তু জল ফেলিয়া! দিয়াছ। 


হংসবংস দলরণু জনকু রাম লঘম সে ভাই। 
জনমী তৃ' জননী ভট্ট বিধি সন কছু ন বসাই ৷ 


জঅধখোধ্যাকাণ্ড 


মা, শুর্যবংশে জন্ম, শখ পিন্ধা, রাম লক্ষ্মণের মত 
ভাই, আর তুমি হইলে মা। বিধাতা কিছুরই বশে নছেন। 
(বশে হইলে এই পরিবারে তুমি মাতা হইতে পারিতে না)) 


১৬৩॥ জব তে কুমতি কুমত জিয় ঠয়উ। 
খণ্ড খণ্ড হোই ন্ৃদম্ ন গয়উ। 


বর ম'াগত জন ভই নহি পীর।। 
গরি ন জীহ স্কুহ পর্পেউ ন কীরা ॥ 
যখন তোমার মনে এই কৃবুদ্ধি শ্তান পাইল, তখনই 
তোমার বুক ভাঙ্গিয়া টুকরা টুক্রা হইল ন! কেন? বর 
চাছিভে তোমার কষ্ট হইল না, তোমার জিভ গলিরা গেল 
না, মখে পোকা পড়িল না? 
ভূপ প্রতীতি তোরি কিমি কীল্হী। 
মরনকাল বিধি মতি হরি লীন্হী ॥ 
বিধিষ্থ ম নারি হাদয়গতি জানী। 
সকল কপট অঘ অবগুন খানমী ॥ 
রাজ! কেমন করিয়। তোমাকে বিশ্বাস করিলেন ! 
মরণকালে বিধাত। তাহার বৃদ্ধি হরণ করিয়! থাকিবেন। 
বিধাতাও স্ত্রীলোকের মনের কথা জানেন না। ভাহার। 
সকলে কপটতা, পাপ 'ও দোষের আকর । 
সরল জুসীল ধরমরত রাউ। 
লো কিমি জানই তীয়ন্জুভাউ ॥ 
অস কো জীৰ জন্ত জগ মাহী । 
জেহি রঘুনাথ প্রান প্রিয় নাহী” ॥ 
রাজ! সরল সুণীল ও ধর্মরত। তিনি স্ত্রীলোকের 
স্বভাব জানিবেন কেমন করিয়া? পৃথিবীতে এমন কোনও 
জীব জন্থই নাই যাহার নিকট রঘুনাথ প্রাণপ্রিয় নয়। 
ভে অতি অহিত রামু তেউ তোহী। 
কো তু" অহসি সত্য কছ মোহী ॥ 
জো হসি সে! হসি মু হ মলিলাঈী।, 
আখি ওট উঠি বৈঠহি জাগী ॥ 
পেই রামচন্দ্র কি তোমার বড় 'অপকার করিয়াছিলেন ? 
ভুমি কে আমাকে সতা করিয়া বলত। যেই হও ন৷ 
কেন, তোমার কালে! যখ আমার চেখের সম্মুখ হইতে 
'আড়লে লইয়া গিয়া বইস । 
রাম বিরোধী হৃদয় তে প্রগট কীন্হ বিধি মোহি।; 
মো সমান কে! পাতকী বাদি কছউ কছু তোহি॥ 
তোমার রাম-বিরোধী বুক হইতেই বিধাতা আমাকে 
জন্ম দিলেন। আমায় মত পাতকী আর কে আছে? 
আমি মিছামিছি তোমাকে দোষ দিতেছি। 


১৬৪) জুমি সক্রঘন মাডুকুটিলাঈ। 
জরছি গাড় রিস কছু ম বসারী ॥ 


৩১৭ 


তেছি অবসর কুঁবরী তহ' জাঈ। 
বন বিভূষম বিবিধ বমাঈ ॥ 
মায়ের কুটিজতার কথ! শুনিয়! শক্রত্বের গা জলিতে 
লাগিল। ক্রোধে অবশ হয়া পড়িলেন। সেই সময় 
মন্বর। সেখানে নানা বন্ম অলঙ্কারে সাজিয়া আসিয়া 
উপস্তিত হইল । 
লখি রিস ভরেউ লষন লঘু ভাষঈ। 
বরত অনল স্বতআছতি পাঈ ॥ 
স্থমগি লাত তকি কুবর মারা । 
পরি মু'হ ভরি মহি করত পুঁকারা। ॥ 
তাত। দেখিয়া লক্ষণের ছোট ভাই (শক্রেপ।, তের 
আিতি পাইয়া আগুন যেমন জবলিয়। উঠে, তেমনি রাগিক্না 
উঠিপেন | রাগিয়া কঁজ লা করিয়া লাথি মারিলেন। সে 
মুখ থবডাইয়। মাটিতে পড়িয়া! চীৎকার করিতে লাগিল। 
কুবর টুটেউ ফুট কপার 
্লিতজসন মুখ কধিরপ্রচার ॥ 
আহ ছইয় মৈ কাহ নসাৰ।। 
করত নীক ফল অনইস পাৰ৷ ॥ 
দইয়_দৈব॥ তাহার কুঁজ ভাঙ্গিয়া গেল, কপাল 
ফাটিল, দাত ভাঙ্গিয়। মুখ হইতে রক্ত বাহির হইল । সে 
বলিতে লাগিল--হে বিধাতা, আমি কি অপরাধ 
করিয়াছি? ভাল করিতে গিয়া মন্দ ফল পাইলান । 
জুমি রিপূহন লখি নখ সিখ খোটী ॥ 
লগে ৮ PS ঝোটী॥ 
ভরত ধ } 
কোঁসল্যা পহি গে bl dit ॥ 
প্টনির। শত্রু তাহার পা হইতে মাথ। পর্যস্ত দুষ্টামি 
দেখিয়া, চুলের মুঠা ধরিয়া ঘসিতে লাগিলেন। দয়াল 
ভরত তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। পরে চই ভাই 
কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন | 
মলিনবসন বিবরন বিকল রস সরীর ছুখভাক। 
কনক কলপ ৰর বেলি বন মানম্থ হুমী তুষার ॥ 


কৌশল্যার বসন মলিন | তিনি বিবর্ণ হইয়। গিয়াছেন 
৪ ছঃখভারে তাহার শরীর কৃশ ও বিকল হইয়াছে। 
মনে হয় যেন সোনার কল্পলতার বন তৃমারে মারিয়া 
ফেলিয়াছে। 
১৬৫) ভরতহি' দেখি মাতু উঠি ধাঈ। 
মুরুদ্ছিত অবনি পরী ঝাই আঈ ॥ 
দেখত ভরতু বিকল তয়ে ভায়ী। 
পরে চরম তমদলা বিসারী ॥ 
ভরতকে দেখিয়া মা উঠিয়া চুটিলেন ও মাথা খুরিয়া 
ুদ্ধিত হইয়া পড়িয়া গোলেন। মায়ের অবস্থা দেখিয়া ভরত 


১৮ 


বড় ব্যাকুল হইলেন। দেহবুদ্ধি চলিয়া গেল, তিনি মায়ের 
পায়ে পড়িলেন। 
মাতু তাতকহ দেহি দেখাটী ৷ 
কহ লিয় রামু লবন দোউ ভাঈ॥ 
কেকই কত জমমী জগ মাবঝা!। 
জে জনমি ত ভই কাহে ন বীৰ৷ । 


মা, ধাবা কোথায় দেখাইয়া দিন, রাম শক্ষণ দুই ভাই 
ও সীতা কোথায় বলুন | সংসারে কৈকেয়ী কেন জন্মিয়া- 
ছিল? বদি কনিয়াছিল তবে সে কেন বাঝা হয় নাই? 
কুলকলগ্ক জেহি জনমেউ মোহী। 
অপজমভাজনপ্রিয় জন ডরোহী ॥ 
কো ত্রিভুৰবন মোহি সরিস অভাগী । 
গতি অলি তোরি মাতু জেহি লাগী ॥ 
সেই কৈকেয়ী হইতে 'অপযশভাজন, প্রিয়জন দ্রোহ”, 
কুলকলদ্* আমি জন্বিযাছি। আমার মত হুতভাগ) 
ত্ৰিভুবনে আর কে মাছে? ম।, আমা হইছে তোমার 
এই দশা হইয়াছে | 
পিতু স্রপুর বন রঘুবর কেতু। 
মৈঁ কেবল সব অনরথহেতু ॥ 
ধিগ সোহি ভয় উ বেস বম আনমী। 
ভুলহ দাহ তুখ ঢূষন তাকী ॥ 
পিতা স্বৰ্গলোকে গিয়াছেন, রামচন্দ্র বনে গিয়াছেন। 
এই সকল অনর্থের হেতু কেবল আমিই । আমি রঘুকুলরূপ 
বীশ-বনের আগুন স্বরূপ হইয়াছি। আমাকে ধিক, আমি 
ছঃসহ ছুঃখ ও দোষের ভাগী হইয়াছি। 
মাতু ভরত কে বচন ছু জমি পুমি উঠি সভারি। 
লিয়ে উঠাই লঞ্গাই উর লোচন মোচতি বারি ॥ 
ভরতের মিষ্ট কথা গুনিয়! মা তখন সামলাইয়া লইয়া 
উঠিয়া ভরন্তকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাহার 
চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
১৬৬॥ সরল জভায় মায় হিয় লায়ে। 
অতি হিত মন রাম ফিরি আয়ে ॥ 
ভেঁটেউ বন্থরি লষন্গু রঘু ভাঈ। 
সোকু সমেছ ন হৃদয় সমাঈ। 
মা সরলভাবে তাহাকে বুকে লইয়া! আলিঙ্গন করিলেন। 
তাহার এত ভাল লাগিল বে, মনে হইল যেন রাম ফিরিয়। 
আসিয়াছে । পরে শত্রক্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
তীাছাদের শোক ও ভালবাসা হৃদয়ে ধয়িতেছিল না। 
দেখি জুতাউ কহত লব কোঈ। 
রামমাড়ু অল কাহে ন ছোঈ। 
নাত! ভরতু গোদ বৈঠারে। 
জাজ পৌছি স্থজ্ব়ন উচাযে ॥ 


রামচরিত্তমানগ 


' মায়ের স্বভাব দেখিয়া সকলে বলিতেছিল, রামমাতা 
আর এমন হইবে না কেন { মা ভরতকে কোলে লইলেন 
ও চোখের জল মুহিয়] মৃছবাকে বলিতে লাগিলেন-_ 

অজঙ্থ বচ্ছ বলি ধীরভু ধরনু। 
কুসমউ সমুঝি লোক পরিহরক্ণু ॥ 
জনি মানছ হিয় হানি পলানী। 
কাল করম গতি অঘটিত জামী ॥ 


হে বৎস, ধেধা ধর ৷ কুসময় বিবেচনা করিয়া শোক 
ত্যাগ কর। কাল ও কর্মের গতি অজানা বলিয়। ভাষিও 
এবং ক্ষতি ও গ্রানির কথা মনে রাখিও না। 
কাছহি দোস দেছ জনি তাতা। 
ভা মোহি সব বিধি বাম বিধাত৷ ॥ 
জো এতেম্ দুখ মোহি জিয়াৰ৷। 
অজন্ কে জানই কা তেহি ভাৰা ॥ 
হে পুত্র, কাহারও দোষ দিও না) বিধাতাই আমার 
প্রতি সৰ রকমে বিমুখ, কেননা এত হুঃখেও তিনি আমাকে 
বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার মনে আর কি আছে 
তাহাই ৰ কে জানে? 
পিতু আয়সু ভুূষন বসন তাত তজে রঘুবীর। 
বিসমউ হরয ম হৃদয় কছু পহিরে বলকল চীর ॥ 
হে পুত্র, পিতার আল্ঞায় রাম বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া 
বাকলের কাপড় পরিল, কিন্তু তাহাতে তাহার মনে না 
হইল ছুঃখ, না হইল সুখ । (সেনিধিকার রহিল।) 
১৬৭। সুখ প্রসন্ন মন রাগ ন রোষ, । 
নৰ কর সব বিধি করি.পরিতোষ,॥ 
চলে বিপিন জনি সিয় সপ লাগী 
রহই ন রাম চরন অনুরানী।. 


রামের মুখ প্রসন্ন ছিল । তাহার মনে না ছিল অনুরাগ, 
না ছিল রোষ। সকলকে নকল রকমে সন্তুষ্ট করিয়া রাম 
বনে গেল। রাম-চরণে অগ্ুরাগিণী সীতা তাহার সঙ্গে 
গেল, ঘরে থাকিল না। 
জ্গুনতহি দষল চলে উঠি সাথ1। 
রহহি ন জতন কিয়ে রঘুনাথা ॥ 
তব রদ্বুপতি সবহী সির মাঈ। 
চলে সঙ্গ সিয় অরু লঘু ভাঈ॥ 
বাদ শুনিয়াই লক্ষ্মণ উঠিয়া সঙ্গে হওন! হইল। রাম 
রাখার চেষ্টা করিলেও থাকিল না। ভখন রাম সকলকে 
প্রণাম করিয়া সীতা ও লগ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিল। 
যাস্ত লঘু দিয় বনহি' সিধায়ে । 
পইউ অসম ন প্রান পঠায়ে ॥ 
এহ সৰ ভ। ইন্‌হ আখিন্হ আগে । 
ভৃটট ম কৃজা তড়ু এম জড়াটগে ॥ 


আযাধাকাণত 


রাম, লক্মণ ও সীতা খনে গেল । আমি সঙ্গেও গেলাম 
না, প্রাণও ত্যাগ করিলাম না। চোখের সামনেই এই 
সকল হইল, তবুও অভাগা প্রাণ দেহ ত্যাগ করিল না। 
মোহি ন লাজ নিজ নেছনিহারী। 
রামসরিস জত টর্ম মহতারী ॥ 
জিঅই মরই ভল ভূপতি জান।। 
মোর ব্বদগ্ম সত কুজিস সমান৷ ॥ 


আমার দেহের প্রতি আমার আকর্ষণ দেখিয়াও 
আমায় লজ্জা হয় না, কেননা, রামের মন্ত পৃত্রের ত আমি 
মা। রাজা কেমন করিয়া বাচিতে হয় আর কেমন করিয্না 
ময্িভে হয় তাহা ভালরকম জানিতেন, কিন্তু আমার বুক 
শত বন্রের মত কঠোর । 
কৌসল্য। কে বচন জনি ভরতসহিত রমিৰান্জ। 
ব্যাকুল বিলপত রাজগৃছ মামু সোকনিৰাজু ॥ 
কৌশল্যার কথা শুনিয়া ভরত ও রাজ-অন্তঃপুরের 
সকলে বিলাপ করিতে লাগিল । রাজবাড়ীটা। শোকেরই 
বাড়ী বলিয়৷ মনে হইতে লাগিল। 
১৬৮ ॥ বিলপহি' বিকল ভরত দোউ ভাঈ। 
কৌসল্যা লিয়ে হৃদয় লগা ৷ 
ভীতি অনেক ভরতু লমুঝায়ে । 
কহি বিবেকময় বচন জনায়ে ৷ 
'ভরতেরা ঢুই তাই ব্যাকুল হইয়' বিলাপ করিতেছিলেন। 
তখন কৌশল্যা তাহাদিগকে শুকে লইলেন, ভরতকে 
স্তানপূর্ণ মিষ্ট কথ শুনাইয়া অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। 
ভরতঙ মাতু সকল সমুঝাঈ। 
কহি পুরান ক্রুতি কথা সহাই ॥ 
ছলধিহীন চি সরল জবামী। 
বোলে ভরত জোরি ছুগপানী ॥ 
ভরতও পুরাণ ও বেদের সুন্দর কথা গুনাইয়া 
মান্তাদিগকে প্রবোধ দিলেন । ভর হাত জোড় করিয়া এই 
অকপট, পবিত্র ও সরল সুন্দর কথাগুলি বলিলেন__ 
জে অঘ মাতু পিতা জুত যারে । 
গাইগোঠ মহি জর পুর জারে ॥ 
জে অধ তিয় বালক ৰধ কীন্ছে। 
শীত মহীপতি মাছর দীল্ছে ॥ 
পিতামাতা ও পুত্রকে মারিলে যে পাঁপ হয়, গো, 
ব্রাহ্মণ, পৃথিবী ও দেবলোক জালাইয়া দিলে যে পাপ হয়, 
স্্রীও বালক বধ করিলে যে পাপ হয়, মিত্র রাজাকে বিষ 
খাওয়াইলে যে পাপ হয়, 
জে পাতক উপপাতক অহহ্থী। 
করম বচন মন ভব কবি কহুহী' ॥ 
তে পাতক মোহি হোছ বিধাত!। 
জো এছ হোই জোর, নত জাত।॥ 


৩১৯ 


সেই সকল পাতক ও যত উপপাগ্ুক মাছে, অথবা 
কবির! কর্ম ৰাক্য ও মন হইতে উৎপন্ন আর যে পাতকের 
কথ! বলিয়া থাকেন, হে বিধাতা, যদি এই বনে পাঠানর 
কাজে আমার সম্মতি থাকিয়া থাকে, ভাষা হইলে সেই 
সকল পাতকই যেন আমার হয়। 
জে পরিহরি হরি হর চরন ভজহি' ভূতগম ঘোর । 
তিন্হ কই গতি মোহি দেউ বিধি জো জননী মত * 
মোর॥ 
মা, যদি এ বনে পাঠানর কাজে আমার সম্মতি থাকিয়া 
থাকে, তবে যে জন ভগবানে ভক্তি ছাড়িয়। ঘোর ভূতগণের 
ভজনা করে তাহার যে গতি হয়, আমার যেন সেই 
গতি হয়। 
১৬৯॥ বেচহি: বেদ ধরম ভুহি লেহ্ী”। 
পিক্গন পরায় পাপ কহি দেহী” ॥ 
কপটী কুটিল কলহপ্রিয় গ্রেহাধী। 
বেদবিদুষক ধিদ্বৰিয়ো ধর ॥ 
যে বেদ বেচিয়। খায় অর্থাৎ অর্পের জন্য বেদের 
আলোচনা করে বা ধর্মের নামে নিজের পেট ভরায়, যে 
পরের নিন্দা করে ও যে পরের পাপের কথা ৰলিয়া বেড়ায়, 
ষে কপট, কুটিল, কলহ-প্রিয় ও ক্রোধী, যে বেদে দোষ 
দেখে, যে বিশ্বের সকলের সহিত বিরোধ কবিয়] থাকে, 
লোভী লম্পট লোলুপচার!। 
জে তাকহি পরধচ পর্দার! ॥ 
পাৰউ মৈঁ তিন্হ কৈ গতি ঘোর 
জে জননী এ সন্মত মোর ॥ 


যে ব্যক্তি লোভী, লম্পট, লালসা-পরায়ণ, যে পরধন ৪ 
পরস্ত্রীর দিকে দেখে, মা, যদি এই বনগমনব্যাপারে আমার 
সম্মতি থাকিয়। থাকে, তাচ! হইলে আমার যেন ভাহাদেক্সই 
মত ভীষণ দুর্গতি হয়। 

জে নহি সাঞুসঙ্গ অনুরাগে । 
পরমায্ূথপথ বিস্ুখ অভাপে ॥ 
জেন তজহি হরি নরতনু পাঈী। 
জিন্‌হহি ন হরি হর জুজ জু সুহাটী ॥ 

যে সাধুসঙ্গে মমুরক্ত হয় না, যে অস্ধাগা মোক্ষের পথে 
বিমুখ, যে নরদেহ পাইয়া ভগবানের ভঙ্গনা করে লা, 
সাতার কাছে বিষ্ণু মহেশ্বরের সুখ্যাতি ভাল লাগে না, 

তি ক্রুতিপন্থ বামপথ চলঙ্ী"। 
বঞ্চক বিরচি বেঘু জণ্ড ছলহী” ॥ 
তিন্হ কই গতি মোহি শঙ্কর দেউ। 
জননী জে এছ জানউ তেওঁ ॥ 

যে ব্যক্তি বেদের পথ ছাড়িয়া উপ্টা পথে চলে, যে 
এতারক ছয়বেশে বিশ্বকে ছলনা করিয়া বেড়ায়, যদি এই 


৩১৬ রামচাপতমানস 


বনগমনের কথা আভ্ভাসেও জানিয়৷ থাকি, শবে শিব বেশ 
আমাকে উহাদের মত ছুর্গাতি দেন। 
সাতু ভরত কে যচম জনি সাঁচে সরল সুতায় । 
কহুতি রামপ্রিয় ভাত তুম্হ সদ! বচন মন কায় ॥ 
ভরতের সত), সরল ৪ স্বাভাবিক কথা শুনিয়| ম। 
বলিলেন--হে পুত্র, তুমি সর্বদা কায়মনোবাকো রামের 
প্রিয় । 
১৭1 রাম প্রান তে প্রান তুম্হারে। 
তুম্হ রছুপতিহি প্রান তে প্যারে॥ 
বিধু বিষ চৰই বই হিসুআগী। 
হোই বারিচর বারিবিরাগী ॥ 
রাম ভোমার প্রাণেরও প্রাণ, তুমিও রঘুপতির প্রাণ 
অপেক্ষা ও প্রিয়। যদি চাদ বিষ বর্ষণ করে, যদি আগুন 
হইতে শৈতা বাহির হয়, যদি জলচল জলে বিরাগ 
দেখায়, 
ভয়ে জ্ঞান বরু মিটই ন মোহু। 
তুষ্হ রামহি প্রতিকুল ন হোহু ॥ 
মত তুম্‌হার এহ জে। জগ কহহী'। 
লো সপনেছ জখ জুগতি ন লহহী ॥ 


মদি ইহ] সম্ভব হয় যে কাহারও জ্ঞান হইয়াছে অথচ 


মোহ যায় নাই, তথাপি তুমি যামের বিরোধী হইবে, ইহা, 


সম্ভব নয়। যদি জগতে কেহ এ কথা বলে যে, ভোমার 
বনগমনে মত ছিল, তবে সে জগতে স্বপ্নেও প্ুখ এবং 
সদ্গতি পাইৰে না। 
অস কহি মাতু ভরতু হিয় লায়ে। 
থনপয়্ অ্রধন্ি' নয়নজল ছায়ে॥ 
করত বিলাপ বন্ছত এহি ভীতী। 
বৈঠেছি বীতি গর সব রাভী ॥ 
এই বলিয়া মা ভরতকে বুকে লইলেন। শ্নেহে তাহার 
গন হইতে দুধ গড়াইতে লাগিল, চোখে জল আসিল। 
এইভাবে অনেক বিলাপ করিতে করিতে বঙ্গিয়৷ খলিয়াই 
রাত কাটিয়া গেল। 
বামদেৰ বলিষ্ঠ তব আমে । 
সষ্টিব মহাজন সকল বোলায়ে ॥ 
স্তুমি বছ ভাঁতি ভরত উপদেসে। 
কছি পরমারথ বচন জদেসে॥ 
জার পর বশিষ্ঠ ও বামদেব আসিলেন এবং মন্ত্রী ও 
প্রধান প্রধান লোককে ডাকাইলেন। পরমার্থ বাক্য 
গুনাইয়া ভরতকে নানা প্রকারে মুনি সহুপদেশ দিলেন। 


ভাত জৃদয় ধীরজ ধক্পছ করহু জো অবসর আজু। 
উঠে তন্ততু গুরুবচন জমি করম কছেউ লখ কাডু? 


হে তাত, বৈধ ধর । এখনকার বে কাজ তাহ কর। 
গুরু যে কাজ করিতে বেন, সে কাজ করার জন্ত ভরত 
উঠিলেন। 
১৭১॥ মৃপতন্স বেদ বিহিত অন্হবৰাব1। 
পরম বিচিত্র বিমান বনাৰ॥ 
গছি পগ তরত মাতু সব রাধধী'। 
রহী' রাম দরসন অভিলাধশী ॥ 
বেদসন্মতভাবে রাজার থেহ রান করান হইল । অতি 
সুন্দর শবাধার তৈয়ার করান হইল । ভরত সকল মায়ের 
পার ধরিয়। সহমরপ হইতে ঠেকাইয়। রাখিলেন। তাঁহারাও 
রাম-দর্শন করিতে পারিবেন, এই আশায় রহিলেন। 
চন্দন অজগর ভার বহু আয়ে। 
অমিত অনেক সুগন্ধ জুকায়ে ॥ 
সয়ভুতীর রচি চিতা বমাঈ ॥ 
জন্তু সুর পুর সোপান জঙাঈ ॥ 


অনেক ভার চন্দন অগুরু আসিল, অপরিমিত সুন্দর 
সুগন্ধ দ্রব্য আনা হইল। সরযূতীরে চিত! সাজান হইল। 
উহ। স্বরগপুরে যাওয়ার সিঁড়ির মত মনে হইতেছিল। 
এহি বিধি দাহত্রিয়া সব কীন্হী । 
বিধিবত ন্হাই তিলাঞ্জুলি দীন্হী ॥ 
সোধি জম্থতি সব বেদ পুরান । 
ভত্পত দসপাত বিধান ॥ 
এইভাবে দ্াহক্রিয় সমাপ্ত কয়া হইল ও নিয়ম অনুসারে 
স্নান করিয়া] ভরত তিলাঞ্জলি দিলেন। স্মৃতি, বেদ, পুরাণ 
অনুসারে শোধন করিয়া ভরত দশগাঁতএ্র ধিধি পালন 
ৰুরিলেন। 
জহ জস স্কুনিধর আয়সু দীনহ'।. 
তহুঁ তস সহস ভাঁতি সৰু কীন্হ। ॥ 
ভয়ে বিজ্ঞত্ধ দিয়ে সবু দানা। 
ধেজ বাজি গজ বাহম নানা ॥ 
মুনি যেখানে যাহাকে যে আজ্ঞা দিলেন, সেখানে 
ভাহারা হাজারে! রকমে সেই কাজ সম্পর করিল। ভরত 
গান্ভী হান্ঠী ঘোড়া ও নানাগ্রকার বাহন দান দিয়া গুদ্ধ 
হইলেন | 
সিংহাসন ভুষন বসন অল্প ধরমি ধন ধান । 
দিয়ে ভরত লহি ভূমিজুর তে পরিপুরণ কাম ॥ 


ভৰত সিংহাসন ,অলঙ্কার, বন্ত, অন্ন ভূমি, ধন ও ধাড়া 
গ্রভৃত্তি দান দিলেন ও ব্রাঙ্গণেরা তাহা লইলেন। 
ভরতের মনস্বামন! পূর্ণ হইল; 


১৭২॥ পিতুহিত তরত কীন্হি জসি করমী । 
গো সুখ লাখ জাই নহি বরনী ॥ 
কদিন সোধি স্থুনিবর তব জায়ে । 
সচিত্ব মহাজন সকল বোলাক়ে ॥ 


অধেধ্যাকাও 


পিতার গতির জন্তী ভরত যাহ! করিলেন, তাহ! লক্ষ 
মুখেও বল! যায় না। তার পর সুদিন দেখিয়া মুশিবর 
আগলিলেন এবং মন্ত্রী ও গ্রধানদিগকে ডাকিলেন | 
বৈঠে রাজসতা সব জাঈ। 
পঠয়ে বোজি ভরত দোউ ভা ॥ 
তরতু বলিষ্ঠ মিকট বৈঠারে। 
মতি ধরম মক বচন উচারে ॥ 
সকলে গিয়া রাজসভায় বসিলেন। বশিষ্ঠ ভরত ও 
শক্্রপ্নকে ডাকিয়া! পাঠাইলেন। বশিষ্ঠ ভরতকে নিজের 
কাছে বসাইয়া নীতিধর্মময় বাক্য উচ্চারণ করিলেন। 
প্রথম কথ! সব স্কুনিবর বরনী। 
কেকই কুটিল কীন্হি জসি করনী ॥ 
ভূপ ধরমত্রতু সত্য সরাহা। 
জেছি তনু পরিহরি প্রেষ্তু নিবাহা। ॥ 
বশিষ্ঠ প্রথমকাষ সকল কথা, যেমন করিয়া কৈকেযরী 
কুটিল কার্য করিলেন সেই সকল কথা, বর্ণনা করিলেন। 
রাজা ধর্মত্রত । তাহার সত্য পরায়ণতার প্রশংসা করিলেন, 
ভিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রেমের মর্যাদা রাখিয়াছেন। 
কহত রাম গুন সীল জুভাউ। 
সজল নয়ন পুলকেউ মুমিরাউ ॥ 
বহুরি লষন সিয় প্রীতি বধানী। 
মোক সনেহ মগন মুনিজ্ঞানী ॥ 
ৰশিষ্ঠ যখন রানের গুণ, শীল ও স্বভাবের বর্ণনা 
করিতেছিলেন, তখন তাহার চোখে জল আসিল ও শরীরে 
পুলক দেখা দিল। আবার সীতা ও লক্ষ্মণের প্রীতির কথ। 
বলিতে গিয়া জ্ঞানী মুনি শোক ও ম্নেছে মুগ্ধ হইয়া 
পড়িলেম। 
সুমন তরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ স্মুনিনাথ। 
হানি লাডু জীবজু মরু জক অপজস্ু বিধি হাথ ॥ 
ভাবী-_ভবিতব্য | বিলখি-_ দুঃখিত হইয়া । জসু--যশ ॥ 
মুনিশ্েষ্ঠ বশিষ্ঠ ছুঃখিত হইয়া বলিলেন-__হে ভরত, শোন। 
ভবিতধ্যতা প্রবল, আর লাভ ক্ষতি, জীবন ময়ণ, ডাল 
মন্দ, এ সকলই বিধাতার হাতে । 
১৭৩॥ অল বিচারি কেহি দেইয় দোষ, । 
ব্যরথ কাহি পর কীজিয় রোষ, ॥ 
তাত বিচার করছ মম মাহী" । 
সোচজোগু দসরথ্‌ হৃপু মাহী” ॥ 
এই কথা বিচার করিয়া কাহাকে আর দোষ দেওয়া 
যায়, বিছা] কাহার উপর রাগ করা যায়? হে ভাত, 
মনে মনে ভাবিয়! দেখ, রাজ! দশরধ শোকের যোগ্য 
মছেন। 


৪১ 


‘২১ 


লোচিয় বিপ্র জে। বেদবিহীন।। 
তক্তি নিজ ধর বিষয় লয়লীন৷ ॥ 
সোচিয় নৃপতি জে নীতি নজামা। 
জেহি নপ্রজ প্রিয় প্রামলমান।॥ 
যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশৃন্তা ও নিজের ত্রাক্গণ্য ধর্ম ত্যাগ 
করিয়! বিষয়ভোগে ডুবিয়া আছে, মে শোকের পাত্র । যে 
রাজা রাজকর্ম অনুসারে চলে না, যাহার কাছে গজ 
প্রাণের সমান প্রিয় নয়, সেই রাজা শোকের যোগ্য। 
সোচিয় বয়সত কপিন ধনবানু । 
জে! ন অতিথি সিৰ ভগতি আুজানু ৷ 
সোচিয় সুদ্র বিপ্র অপমানী। 
মুখর মানপ্রিয় জ্বানগুমানী ॥ 
যে বৈশ্য ধনবান হইয়াও কৃপণ, যে চতুয় নয়, যে 
অতিথি ও শিবের ভক্ত নয়, সে শোকের পাত্র। যে শুদ্র 
হইয়া ৱাহ্মণের অপমান করে, যে মুখর, ষে মানের 
আকাজ্ষা করে ও জ্ঞানের অহঙ্কার করে, সে শোকের 
পাত্র। 
সোচিয় পুমি পতিবঞ্চক নারী । 
কুটিল কঙলহপ্রিয় ইচ্ছাচা রী ॥ 
সোচিয় বটু নিজ ত্রতু পরিহয়ঈ । 
জে! নহি গুরুআয়লু অন্গুসরঞী ॥ 
আবার যে স্ত্রী পতিকে বঞ্চন! করে, যে কুটিল কলহ প্রিয় 
ও ন্বেচ্ছাচারা, সেই শোকের পাত্র। যে ব্রহ্মচারী 
ব্রদ্মচর্য ব্রত ত্যাগ করে, যে গুরর আদেশ পালন করে না, 
সে শোকের পাত্র। 


সোচিয় গৃহী জে! মোহবস করই করমপথ ত্যাগ । 
সোচিয় জতী প্রপঞ্চরত্ত বিগত বিবেক বিশ্লাগ ॥ 


সেই গৃহী শোকের পাত্র, যে মোহবশে কর্মপথ ত্যাগ 
করে। আর সেই যতি শোকের পাত্র, ষে বিবেক বৈরাগ্য 
ছাড়ি! সংসারে লিগ হয়| 
১৭৪॥ টৈষানস সোই সোচন জোগু। 
তপু বিহাই জেহি ভাহই ভোগু ॥ 
মোচিয় পিজন অকারনত্রযোধী । 
জনমি জমক.গুকু বন্ধু বিরোধী ৷ 
সেই তপস্বীই শোকের পাত্র, যে তপস্তা ত্যাগ কিয় 
ভোগের কথা ভাবে। যে ব্যক্তি নিন্দুক ও অকারণ 
ক্রোধ করে, যে মাতাপিডা, গুরু ও ভাইয়ের সহিত 


বিরোধ করে, সে শোকের পাত্র । 
দব বিধি সোচিয় পরঅপকারী। 
নিজ তঙ্স পোষক নিরদয় ভারী ॥ 
সোচনীয় সবনহধী বিধি সোল । 
জেো। নছাতি হলু হরিজন হোলী ॥ 


৩২২ 
যে পরের অপৰারী, যে মাত্র নিজের শরীর পোষণ 

করে ও যে অতিশয় নির্দয়, সে সকল প্রকারেই শোক 
করার উপযুক্ত পাত্র । যে ছলনা ত্যাগ করিয়া হরিস্তক্ত 
হয় নাই, সে সকল গ্রকারেই শোকের যোগ্য । 

সোচনীয় নহি কোসলরাউ। 

ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥ 
ভয়উ ন অন্থই ন অব হোনিহার!। 
ডুপ ভরত জস পিতা তুম্হার। ॥ 


বিধি হরি হয় জুরপতি দিসিনাথ।। 
বরনহি' সব দসরথ গুন গাথ1॥ 


ন অহই--নাই। জস-যেমন। দিসিনাথা--দিকপ।ল ॥ 
কোশলরাজ ত শোকের যোগ্য নহেন। চৌদ্দ ভুবনে 
তাহার প্রভাব ঞএকাশিত আছে। হে ভরত, তোমার 
পিতার মত রাজ! হয় নাই, হইবেও না। বিষ্ণু শিব ইন্দ্র 
ও দ্িকপালগণ সকলেই দশরথের গুণগান করেন। 
কহহু তাত কেহি ভীতি কোউ করিহি বড়াঈ তাজ । 
রাম লষন তুম্হ সক্রহন সরিস সুঅন সুচি জাজ ॥ 

হে তাত, ধাহার রাম লক্মণের মত এবং তোমার ও 
শত্রত্মের মত পবিভ্রচরিত্র পুত্র, কে কেমন করিয়া তাহার 
বড়াই করিতে পারে? (যাহাই বলা হউক তাহ! খাটো 
হয়। ) 


১৭৫ ॥ সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী। 


বাদি বিষাদ করিয় তেহি লাগী ॥ 
এহু জুমি সযুঝি সোচু পরিহরঞ্ণু ৷ 
সির ধরি রাজরজায়জ কর্ডু ॥ 
সকল রকমেই রাজা বড় ভাগ্যবান ছিলেন। তাহার 
জন্য দুঃখ করা মিথ্যা । ইহ] বুঝিয়া শোক ত্যাগ কর, 
রাজাজ্ঞ। মাথায় লইয়া রাজত্ব কর। 
রায় রাজপড়ু তুম্‌হ কহ দীন্হ]। 
পিতাবচন ফুর চাহিয় কীন্হা ॥ 
তকে রামু জেহি বচনহি লাগী। 
তচ্চু পরিহয়েউ রামবিরহাগী ॥ 
রাজা রাজপদ তোমাকেই দিয়া গিয়াছেন। পিতার 
বাক্য তোমার সত্য করা উচিত। এই কথার জন্য তিনি 
রামকে ত্যাগ করেন ও রামের বিরহ-আগুনে দগ্ধ হইয়া 
মারা ষান। 
নৃপহি বচন প্রিয় নহি প্ৰিয় প্রান1। 
করন তাঁত পিতুবচন প্রমান! ॥ 
করছ সাস ধরি ভুপরজাঈ। 
যহতুম্হ কহ সবভাতি তঙ্গাঈ।॥ 
রাজার কাছে তাঁহার কথার মর্ধ্যাদ! রক্ষা করাই প্রিয় 
ছিল। তাহার প্রাণ ভাছায় কাছে প্রিয় ছিল না। সেই 


রামচরিগমানগ 


রাজার কথ। মাথায় লইয়। পালন কর। তাহাতেই তোমার 
সকল রকমে ভাল হইবে। 


পরব্জরাম পিতু অজ্ঞ! রাখী । 
মারী মাতু লোক সব সাখী ॥ 
তনয় জজাতিহি জোৌবনু দয়উ। 
পিতুঅজ্ঞা অঘ অজজ্ু ন ভয়উ ॥ 


পয়গুরাম পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া মাকে হত্যা 
করেন, সকল লোক ইহার সাক্ষী রহিয়াছে। যযাতির 
পুত্র তাহাকে যৌবন দিয়াছিল। পিতার আজ্ঞা পালনে 
পাপ বা অপযশ হয় নাই । 


অন্গচিত উচিত বিচারু তজি জে পালহি' পিতু বৈন। 
তে ভাজন জুখ সুজস কে বসহি অমরপতি এন ॥ 


অমরপতি এঁন-_অমরপতির স্থান, স্বর্গ ॥ উচিত 
অমুচিত বিচার না করিয়া যে পিতার আজ্ঞা পালন করে, 
সে সকল সুখ ও বশ ভোগ করিয়া স্বর্গলাভ করে। 
১৭৬ ৷ অৰসি নয়েস ৰচন ফুর করহু। 
পালন প্রজা সোক পরিহরহু ॥ 
জুরপুর নৃপু পাইহি পরিতোষ । 
তুম্হ কহ সুক্তু সজ্জজ্ নহি দোষু॥ 
রাজার কথা অবশ্তই রাখ, শোক পরিত্যাগ করিয়া 
প্রজা পালন কর। ন্বর্গলোকে পিতা সন্তোষ পাইবেন। 
তোমারও ইহাতে পুণ্য ও যশ হইবে, ইহাতে কোন দোষ 
নাই। 
বেদবিহিত সম্মত সবহী ক৷। 
জেহি পিতু দেই সে! পাৰই টীকা ॥ 
করছ যাজ পরিহ্রহু গলানী। 
মানহছ মোর বচন হিত জানী ॥ 


পিতৃ যাহাকে দেন সেই রাজ্য পায়। ইহা বেদেরও 

বিহিত এবং লোফাচায্বেরও সম্মত। গ্লানি ত্যাগ করিয়া 
রাজত্ব কর। আমার কথায় ভাল হইবে, ইহা জানিয়া 
কথা রাখ। 

নি সুখু লহব রামবৈদেহী। 

অন্ভুচিত কহব ন পণ্ডিত কেহ্বী ॥ 

কৌসল্যাঙ্ি সকল মহতা'রী।, 

তেউ গ্রজাজখ হোহি জুখারী॥ 


রাম ও সীতা তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইযেন। 
কোনও প্থিতই ইহা অন্তায় ৰলিবেন ন1। কৌশল্যাদি 
সকল সাতাই প্রজার সুখে সুধী হইবেন। 
প্রেম তুম্হার রাম কর জানিহি। 
সো দব বিধি ভুম্হ সম ভল মামিহি॥ 
সৌ'পেছ রাজ রাম কে জায়ে। 
সেৰা করেছ সনেহ জুহাযে ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


যাম তোমার মর্ম জামেন। তিনি সকল রকমে 
তোমার যাহাতে ভাল হয় তাছাই চাহিবেন। রাম ফিরিয়া 
আসিলে ঠাহাকে রাজ্য দিয় সুন্দর প্রেমের সহিত সেবা 
করিও। 
কীজিয় গুরুআ'য়জ অৰসি কৃতি মচিৰ কর জোরি। 
রঘুপতি আয়ে উচিত জস তস তব করব বহোরি ॥ 
মন্ত্রী সুমন্ত্ৰ তখন হাত জোড় করিয়া বলিলেন--গুরুবাক্য 
অবশ্ত পালন কর। তার পর রাম আসিলে যাহা উচিত 
হয় ভাহাই করিও । 
১৭৭॥ €কীসল্য। ধরি ধাঁরজু কহঈ। 
পুত পথ্য গুরুআয়জ অহঈ ॥ 
সো আদরিয় করিয় হিত মানী । 
তজিয় বিষাদু কালগতি জানী ॥ 


পৃত--পবিত্র। পথ্য--করণীয়। আয়ম্- আজ্ঞা ॥ 
কোৌশল্যা ধৈর্ঘ ধারণ করিয়া বলিলেন__হে পুত্র, গুরু যে 
আন্ত! দিতেছেন উহাই করা উচিত। উহাতেই মঙ্গল 
হইবে জানিয়া ঠাঁহার কথা মান্য কর ও কালের বশে যাহা 
হওয়ার তাহ। হইয়াছে জানিয়া বিষাদ ত্যাগ কয় । 
বন রঘুপতি সুরপুর নরনাসু। 
তুম্হ এহি ভাতি তাত কদরাছু ॥ 
পরিজন প্রজা সচিধ সব অন্ব।। 
তুম্হহী স্গুত সব কহ অৰলম্বা ৷ 
হে পুত্র, রঘুপতি বনে গিরাছে, রাজা স্বর্গে গিয়াছেন, 
আর তুমি এমন কাতরতা দেখাইতেছ। হে পুত্র, পরিজন 
গ্রজ! মন্ত্রী এবং মায়েরা, ইহাদের সকলের তুমিই অবলম্বন । 
লখি বিধি বাম কালকঠিনাঈ। 
ধীরঙ্কু ধরহু মাতু বলিজাঈ॥ 
সির ধরি গুরুআয়জ অল্গুসরহু। 
প্রজা পালি পুর জন ভুখু হরহু ॥ 
বিধাতা বিমুখ হইয়াছে, সময়ও কঠীন, ইহ! দেখিয়া 
ধৈর্য ধর । তোমার বালাই লই, তুমি গুরুর আজ্ঞা মাথায় 
রাখিয়া কাজ কর ও প্রজা পালন করিয়া পুরজনের দুঃখ 
দুর কর। 
গুরু কে বচন সচিৰ অভিনন্দন্ু। 
জুনে ভরত হিয় হিত জন্ম চন্দন ॥ 
জনী বহোরি মাতু স্বদ্বানী। 
সীল সনেহ সরল রস সানী ॥ 
গুরুর বাক্য ও মন্ত্রীর শুভ ইচ্ছা শুনিতেই উহা! ভরতের 
গায়ে হিত্তকারী চদ্দমপ্রলেপের স্ায় কাজ করিল। আৰাম 
শ্রীল প্লেহ ও সরলতা মাথা মায়ের মিষ্ট কথা শুনিলেন | 
ছুন্দ_সানী লয়লরস মাতুবানী জদি ভরত 
ব্যাকুল ভল্ষে। 
জোচনসরোরাহু পথত মী'চত বিরহ উন অক্কূয় ময়ে ॥ 


৩২৬ 


সো দস! দেখত সময় তেছি বিসরী লথছি জুধি. 
দেহ কী। 
তুললী সরাহত সকল সাদর সীৰ' সহজঙনেহ কী॥ 
ঘায়ের স্ঘলতামাখ। কথা গুণিয়া ভরত ব্যাকুল 
হইলেন। তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল, মনে 
হইল যেন এ গলে ভিজ্িয়া হৃদয়ে বিরহে নৃত্তন অঙ্কুর 
বাহির হইল ৷ সেই সময় ভরতের সে অবস্থা দেখিয়া 
সকলেই নিজ নিজ শরীরের বোধ তুলিয়া গেলেন। তুলসী 
বলে, সকলে সাদরে সেই সহজ প্রেমের গ্রশংসা করিতে 
লাগিলেম। 


মোঃ ভরতু কমল কর জোরি ধীর ধুরন্ধর ধীর ধরি। 
বচন্ু অমিয় জনু বোরি দেত উচিত উত্তর সবহি ॥ 


ধর্মধুরন্ধর ভরত ধৈর্য ধরিয়া তাহার পদ্মের মত হাত 
জোড় করিয়া অমৃতের মত বাক্যে সকলকে উচিত উত্তর 
দিলেন। 
১৭৮ ॥ মোহি উপদেক্স দীন্হ গুরু নীক1। 
প্রজ। সচিব সম্মত সবহী কা ॥ 
মাতু উচিত ধরি আয়স্স দীন্হ]। 
অবসি সীস ধরি চাহউ কীন্হা ॥ 


আমাকে গুরু ভাল উপদেশ দিয়াছেন, উহ গজা মন্ত্রী 

ও অন্য সকলেরই পছন্দ হইয়াছে। মা পুনরায় উচিত্ত 
আপঞ্রা দিয়াছেন। সে সকল অবশ্যই মাথায় লইয়া পালন 
করিতে চাই। 

গুরু পিতু মাতু স্বামি হিতবানী। 

জুনি মন স্ুদিত করিয় ভলি জানী॥ 

উচিত কি অল্গপুচিত কিয়ে বিচার । 

ধরসুজায় সির পাতকতা রা ॥ 


গুরু, পিতামাতা ও প্রভুর উপদেশ শুনিয়া সহষ্ট হইয়া 
উহ! ভাল মনে লইতে হয়। উহা উচিত কি অনুচিত ইহ! 
বিচার করিলে ধর্ম ষায় ও মাথায় পাপের বোঝা! চাপে। 
তুম্হ তউ দেহু সরল সিথ সো । 
জে আচরত মোর ভন হোঈ ॥ 
জছ্যপি যহ সমুঝত হউ নীকফে। 
তদপি হোত পরিতোধযুনজীকে॥ 


ভোমরা সেই সয়ল শিক্ষা দিয়াছ, যাহা অগ্ুসরন 

করিয়া চলিলে আমার হিত হইৰে। যদিও আমি উহা 
ভাল করিয়াই বুঝিতেছি, তথাপি তাহাতে আমার মনের 
সন্তোষ হইতেছে না। 

অব তুম্হ বিনয় মোরি সুনি লেছু। 

মোহি অন্ভুহরত পিখাৰন দেহু ৷ 

উত্তর দেউ ছমব অপরাধু। 

ফুখিত দোষ গুন গজি ন সান্ধু॥ 


৩২৪ 


এখন তোময়! আমার মিনতি শোন ও আমাকে উচিত 
শিক্ষা গাও । তোমাদের কথার উত্তর দিতেছি বলিয়া 
ক্ষমা করিও। সজ্জনের! ছুঃখার্ত লোকের দোষ গুণ 
ধরেন না। 
পিতু ভরপুর সিক্স রাম বম করন কহ মোহি রা্ধু। 
এছি তে জানছ মোর হিত কৈ আপন বড়কাছু।॥ 
পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, সীতা ও রাম বনে রহিয়াছেন। 
তোমরা আমাকে রাজত্ব করিতে বলিতেছ। ইহাতে 
আমার ভাল হইবে এ তোমাদের ও বড় কাজ হইবে বলিয়া 
তোমবর] মনে করিয়াছ। 
১৭৯ ॥ হিত হমার সিয় পতি সেবকাঈ। 
সে! হরি লীন্হ মাতুকুটিলাঈ ॥ 
মৈ অন্গুমানি দীখি মন মাহী" । 
আন উপায় মোর হিত নাহী" ॥ 


রামের সেবা করাই আমার তাল ছিল, কিন্তু মায়ের 
কুটিলতা সে সুবিধা হরণ করিয়াছে। আমি ভাবিয়া 
দেখিয়াছি, অন্য কোন ৪ উপায়েই আমার হিত নাই। 
সোকসমাছু রাজ কেছি লেখে । 
লষঘম রাম সিয় পদ বিচু দেখে ॥ 
বারি বসন বিল্গু ভূষন ভার । 
বাদি বিরতি ৰিন্তু ত্ৰহ্মধিচার্ ॥ 
লক্ষ্মণ সীতা ও রামের চরণ দর্শন না করিয়া, এই 
শোৰুপূৰ্ণ রাজত্ব করার কি মুল্য আছে? পরণে কাপড় 
ন থাকিলে অলঙ্কারের বোঝা যেমন ব্যর্থ, ব্রহ্গজ্ঞান ছাড়া 
বৈরাগ্য যেমন বার্থ, 
সক্ষজ সয্লীর বাদি বছ ভোগ!। 
বিজু হরিভগতিজাযম জপ জোগা॥ 
জায় জীষ বিনু দেহ জুহাঈ। 
বাদি মোর সব বিভ্ভু রঘুরাঈ ॥ 
রুষ্ন শরীরে ভোগ যেমন ব্যর্থ, হরিভক্তি বিনা জপ যোগ 
যেমন ব্যর্থ, জীবন বিনা সুন্দর শরীর যেমন ব্যর্থ, তেমনি 
রঘুপতি বিনা আমার সবই ব্যর্থ 
জাউ রাম পহি' আয়ু দেতু। 
একহি আক মোর হিত একু ॥ 
মোহি নৃপুকরি ডল আপন চহহু। 
সনেহু জড়তাধস কহু ৷ 
আমার কল্যাণের একট! মাত্র পথে হইতেছে রামের 
নিকট যাওয়া, আজ্ঞা দাও ত সেখানে যাই। আমাকে 
কাজ! করিয়া যে তোমাদের ভাল করিতে চাহিতেছ, সে 
কেবল তোমার! প্রেমে অন্ধ হইয়া বলিতেছ। 
কৈকেইজঅন কুটিল মতি রামবিষ্কুখ গতলাজ। 
তুষ্হ চাহত সুধু মোহবল দোহি সে অধম কে ৰান্ধ ৷ 


রামচরিতমানস 


আমি কৈকেয়ীর পুত্র, কুটিলবৃদধি, রামবিমুখ ও নিধি 
আমার মত এমন অধমের রাজত্বে তোময়া সুখ কেবল 
মোঙ্কবশতঃই চাহিতেছ। 
১৮* ॥ কহউ সীচু সব জনি পতিয়াহু । 
চাহিয় ধরমসীল নরমাহু ! 


মোহি রাজ হঠি দেইহছ জবহী' 
রাস য়সাতল জাইছি তবহী' ॥ 


তোমরা বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলিতেছি--রাজার 
ধর্মশাল হওয়া চাই । যদি জেদ করিয়াও আমাকে রাজত্ব 
দাও, তাহা হইলে পৃথিবী রসাতলে যাইবে । 
মোহি সমান কো পাপনিৰাজু। 
জেহি লগি সীয়রাম বমবাভু॥ 
রায় রাম কহ্‌ কানন দীন্হ।। 
বিছুরত গমন অমরপুর কীন্হ। ॥ 
আমার মত পাপী আর কে আছে? আমার জন্তই 
সীতারামের বনবাস। রাজা রামকে বনে পাঠাইলেন, 
কিন্তু তাহার বিচ্ছেদেই তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। 
র্ম সঠু সব অনরথ কর হেতু। 
বৈঠ বাত সব জুম দচেতু ৷ 
বিচ রঘুবীর বিলোকিয় বাু। 
রহে ঞ্রান সহি জগ উপহাস ॥ 
মূর্খ এই আমিই সকল অনর্থের হেতু । আমি সঙ্জানে 
বসিয়া সকল কথা শুনিতেছি। রঘুপতির বাসস্থান না 
দেখিয়াও যে প্রাণ আছে, সে কেবল জগতের উপহাস লহ 
করার জন্ত। 
রাম পুনীত বিষয়রস রূখে। 
লোলুপ ভূমিভোগ কে ভুখে ॥ 
কহ লগি কহউ হৃদয় কঠিনাঈ। 
নিদরি কুলিস্ জেহি লহী বড়াঈ॥ 
রাম পবিভ্রচরিত্র ও বিষয়বাসনাশ্চ্ত, আর আমি রাজত্ব 
তোগ করার জন্য ক্ষুধিত ও লোলুপ । আমার হৃদয়ের 
কঠিনতা কত আর ৰলিব? উহ! বজকেও হার মানাইয়া দেয়। 
কারন তে কারছু কঠিম হোই দোজ নহি মোর। 
কুলিস অস্থি তে উপল তে লোহ করাল কঠোর ॥ 
আমারও দোষ নাই কেননা কারণ হইসে কার্য কঠিন 
হয়, যেমন অস্থি হইতে উৎপন্ন বজ্জ অস্থি হইতে বেশী 
কঠোর, যেমন পাথর হইতে উৎপন্ন লোহা পাথর হইতে 
বেশী কঠিন। 
১৮১।॥ টৈকৈকেঈভব ভজ জভ্রাগে। 
পাবর প্রান জঘাট অভাগে ॥ 
জো" প্রিয়বিরহ প্রাম প্রিয় লাগে। 
দেখব জুনৰ বনছু্ত অব জাগে। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


কৈকেয়ী হইতে উৎপন্ন এই দেহের প্রতি অনুরত্ধ 
পামর প্রাণ অতিশয় অভাগা | প্রিয় রামের বিরহ সত্বেও 
এই দেহের নিকট প্রাণ প্রিয় লাগে। ভবিষ্যতে আরও 
অনেক ছুঃখ ইহাকে দেখিতে ও শুনিতে হইবে ৷ 

লখম রাম দিয় কহ বম দীম্হ।। 
পঠই অমরপুর পতিহিত কীন্হ! ॥ 
লীন্হ বিধৰপন অপজন্ডু আপু। 
দন্হেউ প্রজহি দোকু সস্তা পু ॥ 

কৈকেয়ী লক্ষণ, রাম ওঁ সীতাক বনে দিয়াছেন ও 
স্বামীকে স্বর্গে পাঠাইয়া তাহার হিত করিয়াছেন । নিজে 
বিধব। হইয়াছেন ও অপযশ লইয়াছেন এবং গ্রজাদেরও 
সম্তাপের কারণ হইয়াছেন । 

মোহি দীন্হ সুধু জজ জুরাজ । 
কীন্হ কৈক সব কর কাজু ॥ 
এহি তে মোর কাহ অব নীকা। 
তেহি পর দেন কহঙ্ছ তৃম্হ টীকা ॥ 

কৈকেয়ী আমাকে সুখ, যশ ও নুন্দর রাজ্য দিয়াছেন। 
তিনি সকলেরই ভাল করিয়াছেন। আমার আর ইহার 
অধিক কি ভাল হইতে পারে? তার পর ভোমরা আবার 
রাজ্যাভিষেক করাইতে চাহিতেছ। 

কৈকইজঠর জনি জগ মাহী" । 
যহ মো কহ কষ্ু অনুচিত নাহী’ ॥ 
মোরি বাত সব বিধিহি বনাঈ। 
প্রজা পাঁচ কত করছ সহাঈ ॥ 

'কৈকেয়ীর গর্ভে জম্ম লইয়া আর আমার কাছে জগতে 
অন্তায় বলিয়া কিছুই নাই। ভগবানই আমার জন্ত সব 
সাজাইয়া রাখিয়াছেন। প্রজা ও পঞ্চায়ে, আর কেন 
ভাহার উপর সাহায্য কর? 

গ্রহগ্রহীত পুনি বাতবস তেহি পুনি বীছী মার। 
তাহি পিয়াইয় বারুনী কহছ কৰন উপচার ॥ 
যাহার উপর এহের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ভার পর সন্নিপাভ 
রোগ হইয়াছে তাহার উপর আবার বিছায় কামড়াইয়াছে, 
তাহাকেও মদ পান করাইবার আর কি প্রয়োজন 
আছে বল। 
১৮২॥ কৈকইন্ুঅন জোপ জগ জোল । 
চতুর বিরঞ্চি দীন্‌হ মোহি সোল ॥' 
দলরথ তনয় রাম লঘু তাঈ। 
দীন্ছি মোহি বিধি বাদি বড়াঈ ॥ 
কৈকেমীপুজের অন্ত জগতে যাহা যোগ্য, চতুর বিধাতা 
আমাকে তাহাই দিয়াছেন, কিন্ত আমি যে দশরথের পুত্র ও 
রামচন্ত্রের ছোট ভাই এই খ্যাতি বিধাতা আমাকে দিথা 
দিয়াছেন । 


৩২৫ 


তুম্হ সধ কহছ কঢ়াৰ টীকা ৷৷ 
রাষ্মরজায়জ সব কহ নীক1॥ 
উতর দেউ কেহি বিধি কেছি কেহী। 
কহহু জুখেন জথ৷ রুচি জেহী ॥. 
তোমরা সকলে রাজটাক। দেওয়ার কথা বলিতেছ। 
ইহাই রাজার আজ্ঞা, আর সকলের ইহা ভাল লাগিতেছে। 
কাহাকে আর কিই ব| উত্তর দিব? আমাকে যাহার যা 
রুচি তাহা বল। 


মোহি কুমাতু সমেত বিহা ৷ 
কহহু কহিহি কে কীন্হি তলাঈ ॥ 
মো বিলু কে! সচরাচর মাহী । 
জেহি সিয়রায়ু প্রাণপ্রিয় মাহী ॥ 


আমি আর আমার কুমাত] বাদে এত ডাল আর কে 
করিয়াছে বল। এই স্থাবর জঙ্গম সহ জগতে আমি ছাড়া 
আর এমন কে আছে, যাহার মিকট সীতা ও রাম 
প্রাণপ্রিয় নয়? 
পরমহানি সবুকহ' বড়লাঙ্কু। 
অদ্দিল্টু মোর নহি দূষন কানু ॥ 
সংসয় সীল প্রেম বস অহঙ্কু। 
সৰ্‌ই উচিত সব জে! কছু কহু ॥ 
পরম ক্ষতির মধ্যে সকলেই বড় লাভ দেখিতেছে। 
কাহাকে দোষ দিব? ইহা আমারই ছুরদৃষ্ট। সকলেই 
নিজ নিজ সন্দেহ, নীল ও প্রেমের দ্বারা অভিভূত হইয়া 
আছে। অতএব ষে যাহ! বলিভেছে তাহাই ঠিক। 
রামমাতু জঠি সরলচিত মো পর প্রেস্তু বিসেখী। 
কহই জুভায় সনেহ বস মোরি দীনতা দেখি ॥ 
রামচন্দ্রের মাত! কৈশল্যার সুন্দর সরল স্বভাব আয় 
আমার উপর তাহার বিশেষ ভালবাসা আছে। তিনি 
তাহার স্বাভাবিক সেচবশে আমার দীন অবস্থা দেখিঘাই 
বলিতেছেন। 
গুরু বিবেকসাগর জণ্ড জান।। 
জিন্হহি বিদ্ব কর বদর সমান! 
মে। কহ তিলকসাজ সজ সোউ। 
ভয়ে বিধিবিমুখ বিমুখ সব কোউ ॥ 


গুরু পৃথিবীবিখ্যাত জানী | তাহার কাছে বিশ্ব হত্তস্থিত 
কুলের মত। তিনিও আমারই জন্য রাজতিলক সাজাইয়া 
য়াবিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বলিতে হয় যে বিধাতা! বিমুখ 
হইলে সকলেই বিমুখ হয়! 
পরিহুরি রাস্থু লীয় জগ মাহী” । 
কোট্ট ন কহহি মোর মত নাছী' ॥ 


সো মৈ জনব সহব জু সামী । 
| অস্বছ কী'চ তহ জহ পানী ৷ 


১৮৩ ॥ 


৩২৬ 


জগতে এক রাম সীতা ছাড়া আর এমন কেহ নাই যে 

বলিবে ন! যে রামের বনে ' যাওয়ায় আমার সন্মতি 
ছিল না। আমি সে সকল কথা শুনিয়া সুখেই সহ 
করিব। বস্তুতঃ যেখানে জল সেইখানেই ত কাদা। 
( আমার জম্ম খারাপ, আমার দোষ ভ হইবেই |) 

ডর ন মোহি জণ্ড কহহি কি পোচু। 

পরলোক কর নাহিন সোচু॥ 
একই উর বস ছুসহ ঈৰারী। 
মোহি লগি ভে মিয়রাম দুখারী ॥ 


জগৎ আমার দোষ দিলেও সে ভয় আমি করি না। 
পরলোকে কি হইবে, সে চিন্তা আমার নাই। আমার 
মনে একটাই দুঃসহ দুঃখ হইতেছে যে আমা হইতেই 
রামসীতা দুঃখী হুইয়াছেন। 
জীৰনলাছ লষন্ তল পাৰা। 
সব তজি রামচরমু মনু লাৰ॥ 
মোর জনম দ্বদুবরবন লাগী । 
কৃ কাহ পছিতাউ অভাগী ॥ 
লক্ষ্মণ জীবন সার্থক করিয়াছে, সকল ত্যাগ করিয়! 
রামচরণে মন দিয়াছে। আমার জন্ম ড রঘুবরকে বনে 
দেওয়ার জগ্তই হইয়াছে । আমি অভাগা, মিছাই কেন বা 
কথা বলিতেছি ও অমুতাপ করিতেছি ? 
আপনি দাফন দীনতা কহুউ সবহি দির নাই। 
দেখে বিচু রঘুমাথ পদ জিয় কৈ জরমি ন জাই ৷ 
আমি নত মস্তকে আমার নিতান্ত দীন অবস্থার ফথা 
সকলকেই বলিতেছি। রখুবীরের চরণ দর্শন না করিলে 
আমার বুকের দাহ যাইবে না। 
১৮৪ ॥ আনম উপাউ মোহি নহি সুঝা। 
কো জিয় কৈ রখুবর বিু বুঝা ॥ 
একছি আক ইহই মন মাহী" । 
প্রাতকাজ চলিহউ প্রভুপাহী' ॥ 
আমার কাছে আর অন্য কোমও উপায় নাই। এক 
রামচন্দ্র ছাড়া আমার হৃদয়ের কথা কে বুঝিবে? আমার 
মনে একই সংকল্প রহিয়াছে যে, প্রাতঃকালে এভুর নিকট 
যাইব । 
জছাপি মৈ অনভল অপরাধী । 
ভই মোহি কারন সকল উপাধী ॥ 
তদ্দপি সয়ম সমস্তুখ মোহি দেখী ৷ 
ছমি সব করিহহি কৃপা বিলেখী ॥ 
যদিও আমি অন্তায়কারী ও দোষী, যদিও আমারই জন্ত 
এই সকল কাণ্ড ঘটিল, তথাপি আমাকে সম্মুখে শরণাপন্ন 
দেখিয়া আমার সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তিনি বিশেষ দয়া 
করিবেন। 


রামচরিতমানস 


লীলু সকুচ জঠি সরল সুভাউ। 
কপী সনেহ সদন রছুরাউ ॥ 
অর্নিছ ক অনভল কীন্হ ন রামা। 
মৈ সিজু সেবক জছ্যাপি ৰামা ॥ 
রঘুরাজ শীল ও সঙ্কোচযুক্ত এবং তাহার স্বভাব সুন্দর 
ও সরল । তিনি কৃপা ও স্নেহের নিধান। রাম শত্ররও 
অহিত করেন না| আমি বিমুখ হইলেও তাহার শিশু 
সেবক বই তনই। 
ভুম্‌হ পৈ পাঁচ মোর ভল মানী। 
আয়ন আসিষ দেহু আুবামী॥ 
জেহি সুমি বিনয় মোহি জল জালী। 
আবহি' বছরি রাম রজধানী ॥ 
তোমরা! পাঁচজন ( পঞ্চ বা পঞ্চায়েৎ ) আমার ভালয় 
জন্য ভাল কথায় আমাকে আশীর্বাদ ও আজ্ঞা দাও, যেম 
রঘুবর আমার মিনতি শুনিয়া আমাকে তাহার ভক্ত বলিয়া 
জানিয়া আবার রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। 
জন্যপি জনম কুমাতু তে মৈঁ সঠ সদা সদদোস। 
আপন জানি নত্যাগিহহি' মোহি রঘুবীর ভয়োস ॥ 


যদিও কুমাতার গর্ভে আমার জন্ম, যদিও আমি হৃষ্ট ও 
সর্বদা দোষযুক্ত, তথাপি আমাকে নিজের বলিয়া জানিয়! 
আমাকে ত্যাগ করিবেন না। রঘুবীরই আমার ভরসা। 
১৮৫ ॥ ভরত বচন সব কহু প্রিয় লাগে । 

রাম সনেহ ধা জন্গু পাগে॥ 
লোগ বিয়োগ বিষম বিষ দাগে । 
মন্ত্র সবীজ জুনত জগ জাগে ॥ 


ভরতের কথা সকলেরই ভাল লাগিল, কথাগুলি যেন 
রামভক্তি-রপ অমৃতে ডোবান। লোকে রাম-বিরহেল 
বিষম বিষে জলিতেছিল, সঞ্জীবন মন্ত্র শুনিয়া যেম জাগিয়া 
উঠিল। 
মাতু সচিৰ গুরু পুর নর নারী। 
সকল লঘনহ বিকল ভয়ে ভারী ॥ 
ভরতঙ্ছি কহুহি' সরাহি সরাহী। 
রাম প্রেম মুরতি তু আহী॥ 
মায়েরা এবং মন্ত্রী, গুরু ও পুরের নরনারী সকলেই 
ভালবাসায় বড় ব্যাকুল হইল। সকলে ভরতের প্রশংসা 
করিয়া! করিয়! বলিতে লাগিল, লে যেন রামের প্রেমের 
প্রতিমুত্তি। 
তাত ভরত অস কাছে ন কহতু॥ 
প্রানদমান রাজপ্রিয় অহঙ্কু॥ 
জো পাষ'ক অপনী জড়তাঈ। 
তুম্‌হছি গাই মাতুকুটিলাঈ ॥ 
পামর--নীচ। স্ুুগাই--লাগার, সংশয় করে॥ 
বলিল_্ডাত ভরত, তুমি এ কথা কেনই ধা না 


গ্রযোধ্যাকাণ্ড 


বলিৰে ? তুমি যে রামের প্রণের সমান প্রিন্ন। যে 
পামর নিজের মূর্থতার জন্ত মায়ের কুটিলতা দ্কোমান্ডে 
 লাগাইবে, 
সো লঠ কোটিক পুরুষ সমেত । 
বসি কলপসত মরকমিকেতা ॥ 
অহ্হি অঘ অবগুন নহি মমি গছঈী। 
হরই গরল দুখ দার্নিদ দহঈী॥ 
সে দুষ্ট কোটি পুরুষ সমেত নরকে গিয়া শতকল্প বাস 
করিবে। সাপের মণিত্বে সাপের পাপ ও দোষ ত থাকেই 
না, বরঞ্চ মণি সপের বিষ ও দুঃখ দারিদ্র্য দূর করে। 
(তোমার মাতা সাপ হইলেও তুমি তাহার মণির 
সমান ।) 
অৰসি চলিয় বন রামু জহ' ভরত মন্ত্র, তল কীল্হ। 
সোকসিন্ু বুড়ত সবহি তুম্হ অবলম্বপ্থু দীন্হ ৷ 
ভরত, ভাল বুদ্ধি দিয়াছ, রাম যেখানে আছে সেখানে 
অবশ্যই চল। সকলে যখন শোকসাগরে ডুবিতেছিল 
তখন তুমি অবলম্বন দিলে । 
১৮৬ ॥ ভা সব কে মন মোঢু ন থোর]।। 
জন্তু ঘনধুনি সুনি চাতক মোয়া ॥ 
চলত প্রাত লখি নিরুনউ নীকে। 
ভরষ্কু প্রানঞ্রিয় ভে সৰহী কে ৷ 
মেঘের ডাক শুনিলে যেমন চাতক ও মযুরের আনন্দ 
হয়, ভরভের প্রস্তাবে সকলের মনে তেমনি অভিশয় আনন্দ 
হইল। প্রাতঃকালেই যায়৷ ঠিক হইল। ভরত 
সকলেরই প্রাণপ্রিয় হইলেন। 
গুনিহি' বন্দি ভরতহি' সিরু নাঈ। 
চলে দকল ঘর বিদা করা ॥ 
ধন্য ভরত জীৰনু জগ মাহী’ । 
সীলু সনেছ সরাহত জাহী ॥ 
মুনিকে বন্দনা করিয়া ভরতকে প্রণাম করিয়া সকলে 
বিদায় হইয়। ঘরে গেল। সকলে যাইতে যাইতে প্রশংসা 
করিয়া বলিতে লাগিল, জগতে ভরতের জীবনই ধন্তয। 
কহহি পরসপর ভ বড় কাজু। 
সকল চলই কর সাক্তহি সাজু ॥ 
জেহি রাখছি রছ ঘররখবা রশি । 
সো জানই জল্গু গরদমি মারী ॥ 
কোউ কহ রহন কহিয় নহি কানু । 
কো ন চহই জগ জৰনলাছু ॥ 
একে অন্তকে বলিতে লাগিল, বড় ভাল হইল। 
সকলেই যাওয়ার সাজসজ্জা করিভে লাগিল। যাহাফে 
বাড়ীঘর দেখার জন্ত রাখা গেল, সে জানিল তাহার সাথা 
' ফাটা হইল। কেহ বা বলিতেছিল, কাহাকেও থাকিতে 


৬২৭ 


বলিয়! কাজ নাই, জগতে জীবন সার্ক করিতে কে না 
চায়? 
জরউ সো সম্পতি সদনজধু জুন্ধদ মাতু পিতু ভাই। 
সনস্ুখ হোত জে! রামপদ করই ন সহজ সহাই ॥ 
যে জন রামের চরণ সম্মুখে যাওয়ার স্বাভাবিক 

সাহায্য না করিবে তাহার সম্পত্তি, বাড়ী, সুখ, মিত্র, 
মাতা, পিতা ভাই জলিয়! যাউক না কেন। (তাহাতে কি 
আসে যায় 1) 
১৮৭ ৷ ঘর ঘর সাজহি বাহন নান।। 

হরযু হৃদয় পরভাত পয়ামা॥ 

তরত জাই ঘর কীন্হ বিচার । 

মগরু বাজি গু তৰনু ভঁ্ড়ার ॥ 

ঘরে ঘরে নানা বাহন সাজান হইতে লাগিল। 

সকলের মনেই এই আনন্দ যে সকালেই রওনা হইতে 
হইবে। ভরত ঘরে গিয়া এই ভাবিলেন যে নগর হাতী 
ঘোড়া বাড়ী ভাণ্ডার, 

সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আহ । 

জো! বিল্জু জতন ঢচলউ তলি তাহ্বী ॥ 

তে পরিনাম ন মোরি ভলাঙঈী। 

পাপসিরোমনি সাই দোহাই ॥ 


সমস্ত সম্পত্তিই রঘুপতির। যদি এ সকলের যদ্বনা 
করিয়া ফেলিয়া চলিয়া বাই, তাহা হইলে পরিণামে 
আমায় ভাল হইবে না। প্রত্ুর শপথ লইয়া বলিতেছি, 
ভাছ! হইলে আমি পাপীর শিরোমণি হইব । 
করই স্বামিহিত সেৰকু দোঈ। 
দূষন কোটি দেই কিন কোন ॥ 
অস বিচারি সুচি সেবক বোলে৷ 
জে সপনে্ু নিজ ধরস্ুন ডোলে ॥ 
সেই সেবক যে, লোকে কোটি দোষ দিলেও, তাহ! 
গ্রাহা ন! করিয়! স্বামীর হিত করে। এই ভাবিয়া ভরত 
যাহারা শুদ্ধচরিত্র এবং স্বপ্নেও নিজ ধর্ম হইতে টলে না, 
এমন সেবৰু ডাঁকিলেন। 
কহি সবু মরম্বু ধরম্ু সব ভাখ1। 
জে জেহিলায়ক সে তহ রাখা ॥ 
করি সবু জতন্গ রাখি রখৰারে। 
রামমাতু পতি ভরত লিধারে ॥ 
সকলকে মর্ম বুঝাইয়া তাহাদের কর্তব্য কি তাহ! 
বুঝাইলেন এবং যে যেখানকার উপযুক্ত, তাহাকে সেই 
স্থানে রাখিলেন। যত্ন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত কন্দিয়] 
রাম-মাতা কৌশল্যার নিকট গেলেন। 
জায়ত জমদা জানি নব ভরত সনেহতজুজান। 
কহেউ বনাবন পালকী সজন জুখালন জাম ৷ 


৬২৬ 


জননীর! সকলে কাতর হইয়া আছেন জানিয়া, বিজ্ঞ 
গ্রেমপরাঘ্ণ ভরত পালকী ও আরামে চল! যায় এমন যান 
সাজাইতে বলিলেন। 
১৮৮ ॥ চক্ক চক্কি জিমি পুর নর নারী । 
চহত প্রান্ত উর আরত তার ॥ 
জাগত সব নিলি ভয়উ বিহানা। 
তলত বোলায়ে সচিব সুজান! 
প্রাতঃকালের জন্য চখাচখী যেমন উৎকষ্ঠিত হইয়া 
থাকে, নগরের নরনারী কখন প্রাতঃকাল হইবে, বলিয়া 
তেমনি অভিশয় ব্যাকুল হইয়া ছিল। সকলে রাত জাগিয়াই 
ভোর করিল। তখন ভরত জ্ঞানী মন্ত্রীকে ডাকিলেন। 
কহেউ লেছ সৰ তিলকসমাজ,। 
বনহি দেব মুনি রামহি রাজ, ॥ 
বেগি চলন জুলি সচিৰ জোহারে। 
তুরত তুরগ রথ মাগ স'ৰারে ॥ 
বলিলেন--অভিযষেকের সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়৷ চল। মুনি 
বনেই রামের রাঞ্যাভিষেক করিবেন, অতএব শীঘ্র চল। 
মন্ত্রী গুনিয়! হাত জোড় করিলেন ও শীগ্রই ঘোড়া রথ হাতী 
সাজাইলেন। 
অক্ষদ্ধতী অকু অগিনিসমাজ, ৷ 
রথ চড়ি চলে প্রথম স্বুনিরাজ, ॥ 
বিপ্ররশ চড়ি বাহন জামা । 
চলে সকল ভপ তেজ নিধান।॥ 
মুনিরাজ বশিষ্ঠ ও তাহার স্ত্রী অরুত্ধতী অগিহোত্রের 
সামগ্রী লইয়া প্রথমে রথে চড়িয়া চলিলেন। তপস্বী ও 
ভেজন্বী ব্রা্দণেরা নানা বাহনে চড়িয়! চলিলেন। 
মগর লোগ সব সি দি নানা। 
চিত্ৰকূট কৰহ কীন্হ পয়ানা॥ 
লিবিকা সুভগ ন জাহি বানী । 
চড়ি চড়ি চলত ভঈ' সব রানী ॥ 
নগরের লোকেরা সকলে যান সাজাইয়৷ চিত্রকূটের 
দিকে চলিল । বর্ণন! করা যায় না, এমন সুন্দর শিবিকায় 
চড়িয়া রাণীর! সকলে চলিলেন। 
লোঁ'পি নগর সুচি সেৰকন্‌হি সাদয় সবহি চলাই । 
জমিটি রাম সিয় চরন তব চলে তয়তু দোউ ভাই ॥ 
নগর পবিত্র-চরিত্র সেবকদের হাতে সমর্পণ করিয়া 
সাদরে সকলকে যাত্রা করাইয়া রাম-সীতার চরণ ম্মরণ 
করিয়া ভরতেরা হুই ভাই চলিলেন। 
১৮৯॥ রাম দরস ধস সব নরনারী। 
জন করি করিনি চলে.তকি বারী ॥ 
বন লিয় গ্লাস্তু সম্ভুঝি নন মাহী । 
মানত ভরত পর্থাদেছি জাহী ॥ 


রামচাঁরতমান 


রামের দর্শনের জন্য সফল নরনারী এমনভাবে চলিলেন। 
যেন পিপাসাকাতর হাতী হাতিনী জলের দিকে চলিয়াছে। 
রামচন্দ্র ও সীত! বনে রহিয়াছেন, এ কথা স্বরণ করিয়া 
ভয়ত ভাইয়ের সহিত পায়ে হাটিয়াই চলিলেন। 
দেখি সমেহছ লোগ অনুরাগে । 
উতরি চলে হয় গয় রথ ত্যাগে 
জাই লমীপ রাখি নিজ ভোলী। 
রামমাতু স্বদ্রবানী বোলী ॥ 
ভরতের এই ভালবাসা দেখিয় লোকে প্রেম-মুগ্ধ হইল। 
সকলে হাতী রথ ঘোড়া ত্যাগ করিয়া নামিয়াই চলিল । 
এই অবস্থা দেখিয়! রামের মাতা ভরতের মিকট গিয়া পান্ধী 
রাখিয়া মিষ্টভাবে ৰলিলেন-_- 
তাত চঢ়ছ রথ বলি মহতারী । 
হোইহি প্ৰিয় পরিৰাকরু ভুখারী ॥ 
তুম্হরে চলত চলিহি লবু লোগু।? 
সকল লোক কৃস নহি মগ জোগ্ৃ 
হে প্রিয় পুত্র, তোমার বালাই লই, তুমি রথে চড়, না 
হইলে প্রিয় পরিবারের দুঃখ হইবে ৷ তুমি হাটিয়া চলিলে 
সকলেই হাটিয়া চলিৰে। আর সকলেই শোকে দুর্বল 
হইয়! পড়িয়াছে, কেহই পথ চলার যোগ। নয়। 
মলির ধরি বচন চরন সিরু মাঈী।: 
রথ চড়ি চলত ভয়ে দোউ ভাঈ॥ 
তমসা প্রথম দিবস করি বাসু। 
ঢুসর গোমতিতীর নিবাসু ॥ 
মায়ের কথা মাথায় লইয়া, তাহাকে প্রণাম করিয়া হুই 
ভাই রথে চড়িয়া চলিতে লাগিলেন । প্রথম দিন তমসা- 
ভীরে ঘাস করিয়া তীয় দিন গৌমতী-তীরে বাস করিলেন। 
পয় অহার ফল অসন এক মিসি ভোজন এক লোগ। 
করত রামহিত মেম ব্রত পরিহরি ভূষম ভোগ ॥ 
সকলে একাহারী হইয়া রাত্রে ছধ ব| ফল খাইতে 
লাগিল। আর রামের জন্ত অলঙ্কার ও ভোগ ছাড়িয়া 
সকলে নিয়ম ও ত্রত পালন করিতে লাগিল। 
১৯৯ ॥ সঈ তীর বসি চলে বিহানে ৷ 
অঙ্গবের পুর সব নিয়রানে ॥ 
সমাচার সব জুনে মিষাঙা। 
হৃদয় বিচার করই সবিষাদা ঈ' 
সী নদীতীরে বাস করিয়! প্রাতে রওন। হইয়া নকলে 
শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে আসিলেন। গুহক নিষাদ সকল 
কথা শুনিয়া ছুঃখিত হইয়া ভাঁবিল, 
কারম কৰম তরতু বন জাহী। 
হৈ কছু কপটতভাউ মম মাহী’ ॥ 


অযেধ্যা কা 


জো পৈ জিয়ন হোতি কুটিলাঈ। 
তৌ কত লীল্হ সঙ্গ কটকাঈ। 
ভরত বনে যাইতেছেন, ইহার কারণটা কি? মনে 
কিছু কপট ভাব আছে। যদি বুটিল ভাব না থাকিত, 
তবে সঙ্গে এত সৈষ্য লইতেছেন কেন? 
জানহি সামুজ রামহি' মারী । 
কর্ড অকণ্টক রাভু জুখারী ॥ 
ভরত ন রাজনীতি উর আ'নী। 
তব কলস্ু অৰ জীবনুহানী ॥ 
ভরত ভাবিয়াছেন, ভাই সহিত রামকে মারিয়া, 
নিষ্টক হইয়া সুখে রাজ্য করিব! ভরত রাজনীতি 
অনুযায়ী কাজ করেন নাই। তখন কেবল কলঙ্ক হইয়াছে, 
এখন প্রাণহানি হইবে । 
সকল জরাস্সর ছ্ভুরহি জুঝারা। 
রামহি সমর ন জীতনিহারা ॥ 
কা আচরস্ু ভরতু অস করহী'। 
নহি: বিষবেলি অমিয়ফল ফরহী' ॥ 
যদি সকল স্থুর-অনুর যোদ্ধ। একত্র হয়, তবুও গামকে 
যুদ্ধে জিতিতে পারিবে না। ভরত যে এমন করিবেন 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? বিষরুক্ষে কখনও অমৃত ফল 
ফলে না। 
অস বিচারি গুহ জ্ঞাতি দন কহেউ সজগ সব হোহছ। 
হথবাসছ বোরহু তরনি কীজিয় ঘাটারোছ ॥ 
এইপ্রকার বিচার করিয়া গুহক জ্ঞাতিদিগকে 
বলিলেন__সকলে সাবধান থাক, লাঠি ধর, নৌকাগুলি 
ডুবাইয়া দিয়া ঘাট পার বন্ধ করিয়া দাও । 


১৯১। হোছ সজোইল রোকচ্ছ ঘাটা। 
ঠাটছ সকল মরই কে ঠাট! ॥ 
সনমুখ লোহ ভরত সন লেউ । 
জিয়ত ন জুরসরি উতরন দেউ' ॥ 
ঠাটা--সজ্জা। লোহ--অন্্। ভরতমন--ভরতের 


বিরুদ্ধে ॥ সাবধান হইয়া! ঘাট আটকাও, সকলে মরণের 
ভজন্ত তৈয়ার হও। ভরতের বিরুদ্ধে অন্থ ধর। বাচিয়া 
থাকিডে গঙ্গা পার হইতে দিও না। 

সমর মরন পুনি জর সরি তীরা। 

রাম কানু ছনভন্তু সরীরা ॥ 

ভরত ভাই নৃপু মৈ জন নীচু। 

বড়ে ভাগ অসি পাইয় মীচূ ॥ 

ছনভঙ্গু-_ক্ষণভগ্কুর ॥ একে যুদ্ধে মরণ, ভার পর আবার 

গঙ্গাতীরে । একদিকে রামের কাজ, আর একদিকে এই 
ক্ষণভঙ্গুর শরীর । একদিকে ভরত রাজ! ও রামের ভাই, 


৪২ 


৬২৯ 


আর একদিকে মামি নাঁচ লোক। যদি মৃত্যু হয় তবে 
আমার বন্তই সৌভাগ্য। 
স্বামিকাজ করিহউ রন রারী। 
জস ধবলিহউঁ তুৰন দস চারী ॥ 
তজউ প্রান রঘুনাথ নিহোরে। 
দুহু হাথ মুদমোদক মোরে ॥ 
প্রতুর কাজে খুব লড়াই করিব। ৮তৃদশ ভুবন উজ্জল 
যশে ভরিয়া যাইবে, (নয় ত) রথুনাথের জন্য গ্রাণঙ্ত)াগ 
করিব। আমার দুই হাতেই মিষ্ট লা, । 
সাধু সমাজ ন জা কর লেখা। 
রাম ভগত মহ জাস ন রেখা ॥ 
জায় জিয়ত জগ সো মহিভার। 
জননী জৌবন বিটপ কুঠার ৷ 
যে ব্যাক্তি সাণু বলিয়া গণ্য নয়, রামভক্ত বলিয়। 
যাহাকে ধরা হয় না, তাহার বুথা জীধন। সে ভূমির ভার, 
সে মায়ের যৌবন-বৃক্ষের কুঠারস্ববূপ । 
বিগতবিষাদ নিযাদপতি সবহি বঢ়াই উচ্ছাছ। 
আমিরি রাম মাগেউ তৃরত তরফস ধন্গুষ সনাচ্ছ॥ 
তরকম-_-তুণ। সনাহু--কবচ ॥ নিষাদ এই সকল 
কথা বলিয়া বিষাদ দূর করিয়া সকলের উৎসাহ বাড়াইয়! 
রামকে স্মরণ করিয়৷ তখনই তৃণীর, ধনুক ও বর্ম চাহিলেন। 


১৯২ ॥ বেগহি ভাইছ সজছ সজোউ। 

সুনি রজাই কদরাই ন কোউ॥ 

ভঙ্গেহি নাথ সব কহহি' সহরষা। 

একহি' এক বড়াবহি করঘা ॥ 

বলিলেন--ভাই, তাডাতাড়ি সৈগ্ভন।জে সাজ। জান্তা! 

শুনিয়। কেহ কাতর হইওনা। সকলে সানন্দে বলিল 
প্রভু, ঠিক বলিয়াছেন। আর একে অন্তের উৎসাহ 
বডাইতে লাগিল । 

চলে নিষাদ জোহারি জোহারী। 

সুর সকল রন রূচই রারী। 

জুমিরি রাম পদ পঞ্কজ পনহৃণী। 

ভাথা বাধি চড়ইন্‌ছি ধনহাী॥ 


তাহারা নিযাদকে প্রণাম করিয়। চপিশ। সকলেই 

যোদ্ধা, আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছাও খুব ছিল। গানচঞ্জের 
কমল-পদের পাদুকা স্মরণ করিয়া তুণার বাধিয়া ধনুতে গুণ 
চঙাইল। 

উগরী পছ্িরি কু ও সির ধরহা'। 

ফরসা বাদ সেল সম করহী' ॥ 

এক কুসল অতি ওড়ন থাড়ে। 

কুদহি' গগন মনহুঁ ছিতি ছাড়ে ॥ 


৬৩৬ 


সাজোয়া পরিয়া মাথায় শিরপ্ত্রাণ দিল, কুঠার বর্শা বল্পম 
ঠিক করিয়া লইল। একজন তলোয়ার চালাইতে চতুর 
ছিল। সে শুন্তে লাফাইতে লাগিল, মনে হয় যেন মাটি 
ছাড়িয়া চলিল। 


নিজ নিজ সাড়ু সমাস্কু বমাঈী। 
গুহরাউতহি' জোহারে জাঈ ॥ 
দেখি সুভট সব লায়ক জানে। 
লেই লেই নাম সকল সনমানে ॥ 


তাহারা নিজ নিজ সাজে দল বাধিয়া, গুহকরাজকে 
দণ্ডবৎ করিতে লাগিল। স্ুযোদ্ধা দেখিয়া ও উপযুক্ত 
জানিয়া গুহ এক এক জনের নাম ধরিয়া সকলকে সম্মান 
জাঁনাইলেন। 
ভাইছ লাৰহু ধোখ জনি আজু কাজ বড় মোহি। 
জমি সরোষ বোলে জুভট বীরু অধীর ন হোহি॥ 
বলিলেন-_-ভাই, যেন ফাকিতে ফেলিও না, আজ 
আমার বড় কাজ। সে কথা শুনিয়! যোদ্ধারা সরোষে 
বলিল-_হে বীর, অধীর হইও না। 
১৯৩। রামপ্রতাপ নাথ বল তোরে। 
করহি' কটকু বিল ভট বিঙ্লু ঘোরে ॥ 
জীবত পাউ ন পাছে ধরহী' | 
কন্ড সন্ত ময় মেদিনি করহী" 


পাউ-পা। রুও্মুণ্র-মাথা ও ধড়॥ হে নাথ, 
রামের প্রতাপ ও তোমার বলের সাহায্যে ভরতের সৈম্তকে 
যোদ্ধাশুন্ত ও ঘোড়াশুন্ত করিব । বাচিয়া থাকিতে পিছু-পা 
হইব না। ধড় ও মাথায় পৃথিবী ছাইয়া ফেলিব। 
দীখ নিষাদনাথ ভল টোলু। 
কহেউ বজাউ ভুঝাউ ঢোল, ॥ 
এতনা কহত হ্বীক ভই বায়ে । 
কহেউ সগডনিঅন্হ খেত জহায়ে ॥ 
নিষাদপতি দেখিলেন ষে দলের গঠন ভাল হইয়াছে । 
তখন যুদ্ধের ঢোল বাজাইতে বলিলেন। এই কথা বলিতেই 
বামে হাচি হইল। যাহারা চিহ্ৃবিচার জানে তাহারা 
বলিল--ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র সুন্দর । 
ঝুঢ় এক কহু সগুন বিচারী। 
ভরতহি মিলিয় ন হোইহি রারী ॥ 
রামহি: ভরত মনাৰন জাঙ্ী। 
সগুন কহই অস বিগ্রহ নাহী’ ॥ 
রারী-যুদ্ধ। মনাবন--মানাইতে, সম্মান দিতে ॥ এক 
বুড়া চিহ্ন বিচার করিয়া বলিল-_ভরতের সহিত মিলন 
হইবে, যুদ্ধ হইবে না। তরত রামকে সম্মান করিতে 
যাইতেছেন। চিক বলে যে, যুদ্ধ হইবে না। 


রামচরিতমীনস 


জনি গুহ কহই নীক কহ বুঢ়1। 


সহস। করি পছিতাহি বিষ্বুঢ়া। ॥ 
ভরত স্ভাউ সীল বিজু বুঝে । 


বড়ি হিতহানি জানি বিন জ,ঝে ॥ 


গুহ সে কথা শুনিয়া বলিলেন__হুড়। ঠিকই বলিয়াছে, 
হঠাৎ ( না ভাবিয়া) কাজ করিয়। মূর্খেরা অনুতাপ করে। 
ভরতের স্বভাব ও শীল না বুঝিয়া না জানিয়া যুদ্ধ করিলে বড় 
অন্যায় হইবে। 


গহ্ছ্ছ ঘাট ভট সিমিটি সব লেউ মরমু মিলি জাই। 
বুঝি মিত্র অরি মধ্য গতি তব তস করিহউ আই ॥ 


গহহু--ধর, রক্ষা কর । গিমিটিঁএকত্ হইয়া ॥ হে 

যোদ্ধাগণ, সকলে একত্র হইয়া ঘাট রক্ষা করিতে যাঁও। 
আমি গিয়া মিশিয়া মর্ম বুঝি, ভরত মিত্র না শক্ত না 
সমভাবাপন্ন । যেমন বুঝি তখন আসিয়া তেমনি 
করিব । 
১৯৪ ॥ জখব সনে জুভায় জুহায়ে। 

বৈর প্রীতি নহি ডরই ডুরায়ে ॥ 

অস কহি ভেট সজোবন লাগে। 

কন্দ মুল ফল খগ স্থগ মীগে॥ 


তাহার প্রেম ও স্বভাব সুন্দর কিনা লক্ষ্য করিব। 
শত্রুতা ও প্রীতি লুকাইলেও নুকান যায় না। এই কথা 
বলিয়া কন্দ ফল মূল পশু পক্ষী আনিয়া ভেট সাজাইতে 
লাগিলেন । 


মীন পীন পাঠীন পুরানে । 

ভরি ভরি ভার কহারন্হ আনে ॥ 
মিলন সাঙ্গু সজি মিলন সিধায়ে। 
মন্ত লমুল সগুন সুভ পায়ে ॥. 


বাহকেরা ভার ভরিয়। পুরাতন মোটা মাছ লইয়া 
চলিল। এই ভাবে সাজসজ্জ| করিয়া গুহ সাক্ষাৎ করিতে 
চলিলেন। মঙ্গলঙূচক শুভচিহন হইল । 


দেখি দুরি তে কহি নিজ নামু। 
কীন্হ মুনীসহি' দওপ্রনাম্থ ॥ 

জানি রামপ্রিয় দীন্হ অসীস।। 
ভরতহি' কহেউ বুঝাই যুনীসা ॥ 


দুর হইতে দেখিয়। নিজের নাম বলিয়া মুনীশ্বর বশিষ্ঠকে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । মুনি ঠাহাকে রামের প্রিয় 
জানিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মুনি ভরতকে নিষাদের কথা 
বুঝাইয়! বলিলেন । 


রামসখ। জনি তন্দলু ত্যাগী। 
চলে উতরি উমগত অনুরাগ ॥ 
গাউ জাতি গুহ নাউ ত্নাঈ। 


কীন্হ জোহারু মাথ মহি লাঈ ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


রামের কথ! গুনিয়া ভরত রথ ছাড়িয়৷ প্রেমে উৎলিয়। 
লিলেন। গুহ তাহাকে গ্রাম, জাতি ও নাম গুনাইলেন ও 
টিতে মাথা ঠেকাইয়া দওবৎ প্রণাম করিলেন। 
চরত দওৰত দেখি তেহি ভরত লীন্হ উর লাই । 
মহ লষন সন ভেঁট ভই প্রেমুনহাদয় সমাই ॥ 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে দেখিয়াই ভরত তাহাকে বুকে 
লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। মনে হইল যেন ভরতের 
লক্মণের সতিতই দেখা হইয়াছে । তাহার বুকে প্রেম যেন 
আর ধরে না। 
চ॥৯৫৷॥ ভেঁটত ভরতু তাহি অতি প্রীতী। 
লোগ সিহাহি' প্রেম কৈ রীতি ॥ 


ধন্য ধন্য ধুনি মঙ্গলমূল।। 
নুর সরাহি' তেহি বরিসহি ফুল ॥ 


ভরত অতি গ্লীতির সহিত ষ্টাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
লোকে প্রেমের রীতি দেখিযা প্রশংসা করিল। দেবতারাও 
“ধন্য ধন্য" বলিয়া প্রশংসা করিয়া মঙ্গলম্চক পুষ্পবৃষ্টি 
করিলেন । 
লোক বেদ সব ভীতিহি' মীচ1। 
জানু ছ'হ' ছুই লেইয় সী’চা॥ 
তেহি ভরি অঙ্ক রাম লঘু আতা। 
মিলত পুলকপরিপুরিত গাতা ॥ 
লোকের আচার অনুসারে ও বেদের নির্দেশ অন্রসারে 
যে (গুহক ) সকল প্রকারে নীচ, যাহার ছার! ছু'ইলেও 
সান করিতে হয়, তাহাকে ভরত বুকে লইলেন। মিলনে 
তাহার শরীরে পুলক হইল । 
রাম রাম কহি জে জস্মুহা হী” । 
তিন্হতি ন পাপ পুঞ্জ সমুহাহ'শী॥ 
এহি তৌ রাম লাই উর লীন্হ।। 
কুলসমেত জগ পাৰন কীন্হা ॥ 
যে ‘রাম রাম” বলিয়া হাই তোলে, তাহার পাপ থাকে 
না। আর ইহাকে ত রাম বুকেই লইয়াছিলেন, জগতে 
ইহার কুল সমেত সকলকে উদ্ধার করিয়া! দিয়াছেন । 
করমনাস জলু সুরসরি পরঈ। 
তেহি কো কহন্ছু সীস নহি ধরল ॥ 
উলটা নামু জপত জগু জান]। 
বালমীকি ভয়ে ব্রক্মসমান1॥ 


গঙ্গায় যখন কর্মনাশার জল পড়ে, তখন সে জল কেন! 
মাথায় লয়? জগতের লোক জানে যে উল্টা রাম নাম 
জপ করিয়া বাল্মীকি ব্রহ্মসমান হইয়াছিলেন। 


স্বপচ সবর খস জমম জড় পাঁৰৱ কোল কিরাত। 
রাম কহত পারন পরম কোত ভূৰন বিখ্যাত ৷; 


৩৩১ 


চণ্ডাল, শবর, খস, ববন, মূর্খ, নীচ, কোল, কিরাত, 
ইহারাও যদি “রাম রাম” বলে তবে পরম পবিত্র হয়, 
সংসারে বিখ্যাত হয়। 


১৯৬॥ নহি অচরছু জুগ ভুগ চলি আঈ। 
কেহি ন দীন্হি রঘুবীর বড়াঈ ॥ 
রাম নাম মহিমা সুর কহুহী' । 
জুনি জুমি অৰ্ধ লোগ সুখ লহ ॥ 


এপ্রকার হওয়ায় কিছু আশ্চর্য নাই। যুগ যুগ ইহাই 
চলিয়া অসিতেছে। রামচদ্র কাহাকেই না বড় করিয়! 
দিয়াছেন! দেবতার! রামনামের মহিমা গান করেন, 
শুনিয়া শুনিয়! অযোধ্যাবাসীরা সুখ পায়। 


রামসখহি' মিলি ভরতু সপ্রেম।। 


পুহী কুসল সুমঙ্গল ষেম।॥ 
দেখি ভরত কর সীলু সনেন্কু। 
ভা নিষাদ তেহি সময় বিদেহু ॥ 


ভরত ভালবাসার সহিত রামের সখাকে আলিঙ্গন 
করিয়া, তাহার শুভ ও মঙ্গল জিচ্চাসা করিলেন। ভরতের 
শাল ও ভালবাসা দেখিয়! নিষাদের খেই সময় দেহের জ্ঞান 
চলিয়া গেল। 


সকুচ সনেছ মোছু মন বাঁড়।। 
ভরতহি' চিতবত একটক ঠাড়া॥ 
ধরি ধীরভু পদ বন্দি বহোরী। 
বিনয় সপ্রেম করত কর জোরী ॥ 


তাহার মনে সঙ্কোচ, ম্নেহ ও আনন্দ বাড়িল, এক দৃষ্টিতে 
ভরতকে দেখিতে লাগিলেন। ধর্ম ধরির| চরণ ৰন্দন| 
করিয়! করজোড়ে প্রেমের সহিত বিনয় কর্সিলেন। 
কুসল মুল পদপঙ্কজ পেখী। 
মৈ' তি কাল কুসল নিজ লেখী ॥ 
অব প্রভু পরম অনুগ্রহ তোরে। 
সহিত কোটি কুল মঙ্গল মোরে ॥ 


কুশলের মূল আপনার চরণপন্ম দেখিয়া আমি তিন 
কালেই নিজের কুশল বণিয়া জানিতেছি। হে প্রন, এখন 
আপনার পরম অনুগ্রহে কোটিকুল সহ আমার মঙ্গল 
হইল। 


সম়ুঝি মোরি করতৃতি কুজু প্রভু মহিমা জিয় জোই। 
জে ন ভজই রঘুবীর পদ জগ বিধিবঞ্চিত সোই॥ 


জিয় জোই-_হৃদয়ে দেখিয়া, বিচার করিয়া ॥ আমার 
কার্য ও কুল বুঝিয়াও এবং প্রভুর মহিমা মনে বিচার 
করিয়াও যে রথুবীর-পদ ভজনা করে না, বিধাতা সে 
ব্যাক্তিকে জগতে বঞ্চিত করিয়াছেন । 


৩2২ 

১৯৭ ॥ কপটী কায়রু কুমতি কুজীতী। 
লোক বেদ বাহের সব ভাঁতী ॥ 
রাম কীন্হ আপন জবহী তে। 


ভয়উ ভুবন ভুষন তবহী তেঁ॥ 


আমি কপট ভীরু দুর্বুঞ্চি ও কুজাতি, সকল রকমেই 

লোকের ও বেদের বাহির। কিন্তু যখন হইতে রাম 
আমাকে নিজের করিয়া লইয়াছেন, তখন হইতেই আমি 
জগতের অলঙ্কার হইয়াছি। 

দেখি লীতি সুনি বিনয় সুহাই । 

মিলেউ বহোরি ভরত লঘু ভাঈ॥ 

কহি নিষাদ নিজ নামু জুবানী। 

সাদর সকল জোহারী রানী ॥ 


নিষাদের প্রেম দেখিয়া ও তাহার আুন্দর বিনয় লক্ষ্য 
করিয়। শত্রুর তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিষাদ 
বিনয়বাকে; নিজের নাম বলিয়া আদরের সহিত 
রাণীদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । 
জানি লষনসম দেহি: অসীসা। 
জিয়ছ সখী সয় লাখ বরীস। ॥ 
নিরখি নিষাহু নগর নর নারী। 
ভয়ে সুখী জন্গু লষন্ু নিহারী ॥ 
মায়েরা নিষাদকে লক্ষণের সমান মনে করিয়া আশীর্বাদ 
করিয়া বলিলেন--শত লক্ষ বৎসর বাচিয়া থাক । লক্ষ্মণকে 
দেখিলে নগরের নরনারীর যে সুখ হইত, নিযাদকে 
দেখিয়া তাহাই হইল। 
কহহিং লহেউ এহি জীবন লানু। 
ভেঁটেউ রামভদ্র ভরি বাহু ॥ 
আনি নিষাছু নিজ ভাগ বড়াঈ। 
প্রমুদিত মন লৈ চলেউ লেবাঈ ॥ 


তাহারা বলিল-_-এই ব্যক্তি জীবন সার্ক করিয়াছে। 
রামচন্্রকে বাহু ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে । নিষাদ নিজ 
ভাগ্যের গ্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত মনে তাহাদিগকে 
লইয়া চলিলেন। 
সমকারে সেৰক সকল চলে স্বামি কখ পাই। 
ঘর তরু তর সর বাগ বন বাস বনায়ন্হি জাই। 
নিষাদ সেবকদিগকে ইঙ্গিত করিলে তাহারা প্রভুর 
ইচ্ছ। জানিয়া চলিল এবং গিয়া ঘরে, গাছের তলায়, 
নদীত্তীরে, বাগানে ও বমে বাসের স্থান প্রস্তুত 
করিল। 


১৯৮॥ তৃঙ্জবের পুর ভরত দশিখ জব। 


ভে সমেহবস অঙ্ক সিপ্রিল তব ॥ 
সোহত দিয়ে মিষাদহি লাগু। 
জন্তু তল্ ধরে বিনয় অন্গুরাগু॥ 


রামচরিতমানস 


ভরত যখন শুঙ্গবেরপুর দেখিলেন তখন প্রেমে তাহার 
শরীর শিথিল হইল। নিষাদের কাধে হাত দিয়া থাকায় 
এমন শোভা হইয়াছিল যে, মনে হুইল বিনয় ও অনুরাগ 
শরীর ধরিয়া আছে। 


এহি ৰিধি ভরত সেন্ু সব সঙ্গ । 
দীখ জাই জগপাৰনি গঙ্গা! ॥ 
রামঘাট কহ কীন্হ প্রনাম্তু। 
ভা মন্গু মগনু মিলে জল্গু রামু ॥ 
এইভাবে ভরত সকল সেন! সঙ্গে লইয়া জগৎ-উদ্ধারিণী 
গঙ্গা দেখিলেন। রামঘাটকে প্রণাম করিলে মন মুগ্ধ 
হইল, মনে হইল যেন রামেরই সঙ্গ পাইয়াছেন | 
করহি প্রনাম নগর নর নারী । 
ম্ুদিত অন্ধময় বারি নিহারী ॥ 
করি মজ্জনু মাগাহি কর জোরী। 
রামচন্দ্র পদ গ্রীতি ন থোরী ॥ 
নগরের নরনারীরা ব্ৰহ্মময় গঙ্গাজল দেখিয়া আননিত 
হইয়া প্রণাম করিল। স্নান করিয়া হাত জোড় করিয়া 
এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন তাহাদের রামপদে 
অসীম ভালবাসা হয়। 


ভরত কহ্েউ জ্রসরি তৰ রেনু । 
সকল সুখদ সেৰক জর ধেনু ॥ 
জোরি পানি বর মীগউ' এহু । 
সীয় রাম পদ সহজ সনেতু ॥ 


ভরত বলিলেন__হে গঙ্গা, তোমার বালিকণ সকল 
সুখদায়ক এবং সেবকের কামধেহুম্বরপ । হাত জোড় 
করিয়া এই বর চাহিতেছি, সীতারামের চরণে যেন 
স্বাভাবিক ভালবাসা থাকে । 


এহি বিধি মজ্জন্ু ভরতু করি গুরুঅল্গুসাসন পাই। 
মাতু নহানী' জানি সব ডের! চলে লেৰাই ॥ 

এইভাবে ভরত গুরুর আদেশ পাইয়া স্নান করিয়া 
ও মায়েরা স্নান করিয়াছেন দেখিয়া সকলকে বালশ্থানে 
লইয়। চলিলেন। 


১৯৯ ॥ জহ্‌ তহ' লোগন্হ ডের! কীন্হ!। 
ভরত সোধু সবহী কর লীন্হ। ॥ 
জর সেৰ! করি আয়জু পাঈ। 
রামষাতু পহি গে দোউ ভাঈ ॥ 
যেখানে সেখানে লোকেরা বাসের স্থান করিল। 
ভরত সকলের খোজ লইলেন। দেবপৃজ! করিয়৷ গুরুর 
অনুমতি লইয়া ছুই ভাই রামমাতা কৌশল্যার কাছে গেলেন। 


চরন চাপি কি কহি স্বামী । 
জননী সকল ভরত সমমানী ॥ 


অযোধ্যা কাও ওত 


তাইহি সৌ'পি মাতুদেবকাঈী। 
আগুনিষাদহি লীন্হ বোলাই ॥ 
মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিয়া ও পা টিপিয়া ভরত মায়েদের 

সেবা করিলেন। পরে শক্র্ুকে মায়েদের সেবায় লাগাইয়া 
নিজে নিষাদকে ডাকিয়া লইলেন। 

চলে সথ।কর সো কর জোরে । 

দিথিল সরীর সনেছ ন থোরে॥ 

পুহ্ৃত সখহি সো ঠাউ দেখাউ। 

নেকু নয়ন নন জরনি ভুড়াউ ॥ 


ভরত মিত্রের হাতে হাত দিয়া চলিলেন। প্রবল 
মেহের ভরে তাহার শরীর শিথিল হইল । সখা নিষাদকে 
বলিলেন--সেই স্থান দেখাইয়া আমার শরীর চোখ ও 
মনের জাল। ভুডাও, 
জহ্‌ সিয় রাুলযন্গু নিলি সোয়ে । 
কহত ভরে জল লোচনকোয়ে ॥ 
ভরতবচন আমি ভয়উ বিষাদু। 
তুরত তহ্‌! লেই গয়উ নিঘাঢু॥ 
যেখানে সীত। রাম ও লক্ষ্মণ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলেন। 
এই কণা বলিতেই তাহার চক্ষুকোষ জলে ভরিয়| গেল। 
ভরতের কথা শুনিয়! নিষাদের হুঃখ হইল । নিষাদ তখনই 
তাহাকে সেইস্থানে লইয়া গেলেন। 
জত সিংজুপা গুনীততর রঘুবর কিয় বিদ্রায়ু! 
অতি সনেহ সাদর ভরত কীন্হে দও প্রনাস্তু॥ 
যেখানে রঘুবর বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেই পবিত্র 
শিশু গাছকে অতি প্রেমে, অতি আদরে ভরত দণ্ডবৎ 
হয়! প্রণাম করিলেন । 
কুস সাথরী নিহারি জুহাঈ। 
কীনহ প্রনাম প্রদচ্ছিম জাঈ॥। 
চরন রেখ রজ আঁখিন্্‌হ লাঈ। 
বনই ন কহুত প্রীতি অধিকাঈ ॥ 
সুনার কুশের শয্যা দেখিয়া উহা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম 
করিলেন ও চরণচিহ্নের ধূলি চোখে লাগাইয়া লইলেন। 
সে প্রেমের প্রবলতা বল! যায় না। 
কনকবিষ্টু দুই চারিক দেখে। 
রাখে সস দীয়সম লেখে ॥ 
সজল বিলোচন হ্ব্য় গলানী। 
কহত সখ সন বচন জুবানী ॥ 
সীতার বন্তচূত হুই চারিটা সোণার বিন্দু দেখিয়া উহাকে 
সীতার মত মনে করিয়া মাথায় রাখিলেন। তাহার 
মনে ব্যথা ও চোখে জল দেখ! দিল। তিনি সখাকে 
মিষ্ট ধাকো বলিতে লাগিলেন 


২৪৪ ॥ 


জীহত সীয়বিরহ ভুতিহীম।। 

জথ। অবধ নরনারি মলীম। ॥ 
পিতা জনক দেউ পটতর কেন্ী। 
করতল ভোগ জোগ জগ জেহী ॥ 


সোণার বিন্দু কয়টি সীতার বিরছে অযোধ্যার 
নরনারীর মত শ্রীহীন, উজ্জলতাশুগ্ত ও মলিন হইয়] 
পড়িয়াছে। কাহার সহিত সীতার তুলনা দিব? 
যাহার হাতের মধ্যে জগতের সকল হোগ ও যোগ, সেই 
জনক সীতার পিতা । 
সন্জর ভাঙ্গ কুল ভানু ভুআলু। 
জেহি সিহাত অমরাবৰতিপালু ॥ 
প্রাজুনাথ রঘুনাথ গোসাঈ'। 
জে! বড় হোত সো রামবড়াঈ ॥ 
ইন্দ্র যাহাকে র্যা করিতেন, সেই স্বর্যকুলের 
সুধস্বরূপ রাজা দশরণ সীতার শ্বশুর, যাহার অন্থগ্রহেই যে 
বঢ হইবার সে বড় হয়, সেই প্রভু রঘুনাথ, সীতার 
গ্রাণনাথ । 


পতিদেৰত ভুতীয় মনি জীয় সাথরী দেখি। 
বিহরত হ্বদয় ন হহরি হর পৰি তে কঠিন বিসেধি ৷ 


পতিদেবতা-_-পতিব্রতা ॥ পতিব্রত। ও উত্তম স্ত্রীদিগের 
মধ্যে শেষ্ঠ সীতার শয্যা দেখিয়াও যে আমার হাদয় সশব্দে 
ফাটিতেছে না, তাহাতে বুঝি যে উহা বজহইতেও কঠোর। 
২৯১ ৷ লালনজোগু লখন লঘু লোনে। 
ভে ন ভাই অসঅহহি নহোনে॥ 


পুরজন প্রিয় পিতু মাতু ছুলারে। 
সিয় রঘ্ুবীরহি প্রানপিয়ারে। 
লক্ষণের মত সুন্দর ছোট ভাই পালনের যোগ্য, এমন 
ভাই হয় নাই, হইবেও না। সে নগরবাসীদিগের প্রিয়, 
পিতা মাতার দুলাল ও সীতা রামের প্রাণপ্রিয় । 
স্বদুম্ূরতি সুকুমার জভাউ। 
ভাতি বাউ তন লাগ ন কান্ট ৷ 
তে বন সহহি বিপতি সব ভাতী। 
নিদরে কোটি কুলিস এহি ছাতী ॥ 
বাউ বাতাস! তন--শরীর | কাউ--কখন। 
কোমল মধুর তাহার মুর্তি, সুকুমার তাঁহার স্বভাব, তাহার 
শরীরে গরম হাওয়াও কখনে| লাগে নাই। সে বনে 
সকলরকম কষ্ট সহ করিতেছে । আমার বুক কোটি বজ্র 
অপেক্ষাও কঠিন বলিয়াই হাতেও ফাটিতেছে না। 
রাম জনমি জণ্ড কীম্হ উজাগর । 
রূপ সীল জুথ সব গুনসাগর ॥ 
পুরজন পরিজন গুরু পিতু ন্নাতা। 
" ৰ্বামজ্ুভাউ সবহি জখদাত।॥ 


৩৩৪ 


রাম জন্মিয়া জগৎ উজল করিয়াছেন | রাম রূপ, শীল 
ও সকল গুণের সাগর । নগরের নরনারী, পরিজন, গুরু, 
পিতামাতা রামের স্বভাবে সকলেই সুখী । 
বৈরিউ রামবড়াইঈ করহী' । 
বৌলনি মিনি বিনয় মন হরহী' ॥ 
সারদ কোটি কোটি সত সেখা।। 
করি ন সকহি প্রভু গুন গন লেখ।। 


শত্ৰু রামের সুখ্যাতি করে। রামের কথ! মিলন ও 
বিনয় মন হরণ করে। কোটি কোটি সরস্বতী ও শেষনাগ 
প্রভুর গুণের সংখ্যা] করিতে পারে না। 
জুখসরূপ রঘু বংস মনি মক্তরল মোদ নিধান। 

তে সৌৰত কুস ডাসি মহি বিধিগতি অতিবলৰাম ॥ 
রঘকুলভূষণ রাম সুখের স্বন্দপ, মঙ্গল ও আনন্দের খনি। 
তিনিও মাটিতে কুশ পাতিয়! শুইয়! থাকেন। বিধাতার 
গতি বড বলবান। 
২*২॥ রাম সুমা দুখ কান নকাউ। 
জীবনতকু জিমি জোগবই রাউ॥ 
পলক নয়ন ফনি মনি জেহি ভীতী। 
জোগৰহি: জমনি সকল দিনরাতী ॥ 
£খের কথা রাম কখন কানেও শোনেন নাই। রাজা 
তাহাকে জীবনবৃক্ষের মত রক্ষা করিতেন। পলক যেমন 
চোখকে রক্ষা করে, সাপ যেমন মণিকে রক্ষা করে, মায়ের! 
রামকে তেমনি রক্ষা! করিতেন । 
তে অব ফিরত বিপিন পদচারী। 
কন্দ হুল ফল.ফুল অহারী ৷ 
ধিগ কৈকেঈ অমল লঙ্ফুল।। . 
ভইসি প্রান প্রিয়তম প্রতিকূল! ॥. 

সেই রাম এখন পায় হাটিয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন, 
কন্দ ফল মূল খাইয়া আছেন। অমঙ্গলের কারণ কৈকেয়ীকে 
ধিক্‌। সে প্রাণপ্রিয়তমের বিরুদ্ধ হইয়াছে । 

মৈ ধিগধিগ অথউদধি অভাগী । 
সবু উতপাতু ভয়উ জেহি লাগী ॥ 
কুলকলঙ্কু করি তৃজেউ বিধাতা। 
সাইঁ ঢ্োহ মোহি কীন্হ কৃমাত। ॥ 

পাপের সমুদ্র হতভাগ্য আমাকে ধিক্‌ । আমা হইতে 
সকল বিড়ম্বনার উৎপত্তি । বিধাতা আমাকে কুলের কলঙ্ক 
করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, কুমাতা আমাকে প্রভুদ্রোহী 
করিয়াছেন। 

জনি সপ্রেম সম্ভুঝাৰ নিষাদ । 

নাথ করিয় কত বাদি ধিযাদু ॥ 

রাম তুম্‌হহি প্রিয় তুমহ প্রিয় রামহি । 
এহ নিয়জোপ্ দোস্ধ বিধি বামহি ॥ 


রামচরিতমানস 


তাহার কথা শুনিয়া নিষাদ আদর করিয়া বুধাইলেন। 
বলিলেন-_বুথা দুঃখ করিবেন না। রাম আপনার প্রিয়, 
আপনি রামের প্রিয়। ইহাতে সকলেই নির্দোষ, দোষ 
কেবল বিরূপ বিধাতার । 
ছন্দ ঃ-বিধি বাম কী করনী কঠিন জেহিমাতু 
কীন্হী বাৰরী । 
তেহি রাতি পুনি পুনি করহি প্রভু সাদর 
সরাহন রাৰরী ॥ 
তুলসী ন তুম্হ সেঁ। রাম প্রীতম্থু কহতু 
হোঁ সৌ হৈ কিয়ে। 
পরিনামুমললু জানি অপনে আনিয়ে 
ধীর হিয়ে ॥ 
বিরূপ বিধাতার কাজ কঠিন, বিধাতাই মাকে পাগল 
করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে প্রভু বার বার সাদরে আপনার 
প্রশংসা করিয়াছেন। তুলসী শপথ করিয়া বলে যে, 
আপনার চেয়ে প্রিয রামের কেহ নাই। পরিণামে মঙ্গল 
হইবে জানিয়া হৃদয়ে ধৈর্য ধারণ করুন । 
মোঃ অত্তরজামী রামু সকুচ সপ্রেম কৃপায়তন । 
চলিয় করিয় বিশ্রীমুযহ 'বিচার দৃঢ় আনি মন ॥ 
রামচন্দ্র অন্তর্ধামী, সঙ্কোচময়, প্রেমময় ও কৃপাময় ! এই 
কথা মনে মনে স্থির করিয়া চলুন, বিশ্রাম করিবেন | 
২৯৩ ॥ সখাবচন জ্গনি উর ধরি ধীরা। 
বাস চলে জমিরত রঘুবারা ॥। 
যহ্‌ জুধি পাই নগর নর নারী। 
চলে বিলোকন আরত ভারী ॥ 
সখার কথা শুনিয়া ধৈর্য ধরিয়া রঘুবীরকে স্মরণ করিতে 
করিতে ভরত বাসম্থানে চলিলেন। নগরের নরনারী এ 
ংবাদ পাইয়া অতি হুঃখিত হইয়া দেখিতে চলিল। 
পরদ্দছিন! করি করহি' প্রনামা। 
দেহি কৈকেইহি খোরি নিকামা ॥ 
ভরি ভরি বারি বিলোচন লেহী"। 
বামবিধাতহি ঢুষন দেহী ॥ 
তাহারা ভরতকে প্রদক্ষিণ করিষা, প্রণাম করিয়া 
কৈকেয়ীকে মিথ্যা দোষ দিতে লাগিল। তাহাদের চোখ 
জলে ভরিয়া! ষাইতেছিল ও বিরূপ বিধাতাকে দোষ 
দিভেছিল। 
এক সরাহহি ভরতসনেনু। 
কোউ কহ হৃপতি মিবহেউ নেঙু ॥ 
নিশ্দহি' আপু সরাহি নিষাদহি। 
কো কহি সকই বিমোহ বিষাদহি ॥ 
কেহ ভরতের প্রেমের প্রশংসা করিতেছিল। কেহ 
বলিতেছিল, রাজ! প্রেমের কার্য পূর্ণ করিয়াছেন। আবার 


অধোধ্যাকাণ 


কেহ বানিষাদকে প্রশংস। করিয়। নিজের নিন্দা করিতেছিল। 
£খের মোহ যে কি প্রকার তাহা কে বলিবে? 
এহি বিধি রাতি লোগু সবু জাগা! । 
ভা ভিন্সার গুদার। লাগ! ॥ 
রুহি জুমাৰ চড়াই আুহাজঈ। 
নঈ নাৰ সব মাতু চড়াই ॥ 
দও চারি মহ্‌ ভা সব পার ৷ 
উতৰি ভরত তব সবহি সঁভারা ॥ 
এইভাবে সকলে রাত জাগিল । সকাল হইলে খেয়া 
নৌকা লাগিল। ভরত গুরুকে ভালভাবে অসুন্দর নৌকায় 
চড়াইলেন। প্রণাম করিয়া মাতাদিগকে নৌকায় 
চড়াইলেন। চারিদণ্ডের মধ্যে সকলে পার হইলেন। 
ভরত পার হইয়৷ সকলকে সামলাইয়া লইলেন । 


প্রাতত্রিয়া করি মাতুপদ বন্দি গুরুহি সির নাই । 
আগে কিয়ে নিষাদগন দীন্হেউ কটক চলাই ॥ 
প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া, মায়ের চরণ বন্দন! করিয়। 
ওকে প্রণাম করিয়া নিষাদদিগকে সম্মুখে দিয়া সৈন্যদল 
রওন| করাইলেন। 
২০৪ ॥ কিয়েউ নিষাদনাথু অগুআঙঈ। 
মাতু পাঁলকী সকল চলাই ॥ 
সাথ বোলাই ভাই লঘু দীন্হ।। 
বিপ্রন্হ সহিত গৰনু গুরু কীন্হ।॥ 
মায়েদের পাল্কীর আগে আগে গুহ নিষাদকে দিয়া 
পাল্কী চালাইলেন। শক্রঘ্রকে ডাকিয়া সঙ্গে দিলেন। 
ব্রাহ্মণদের সহিত গুরু চলিলেন । 
আপু সুরসরিহি কীন্হ প্রনাম্থু। 
জুমিরে লষনসহিত সিয়রাম্কু ৷ 
গৰনে ভরত পয়্াছেহি পায়ে। 
কোতল সঙ্গ জাহি ভোরিআয়ে ॥ 
গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া লক্ষণ সহিত সীতা রামকে শ্মরণ 
করিয়া হাটতে হার্টিতেই ভরত চলিলেন। তাহার সঙ্গে 
লাগাম বাধা ঘোডা চলিতে লাগিল। 


কহহি জুসেবক বারহি বার!। 

হোইয় নাথ অস্ব অসৰারা ॥ 

রামু পয়াদেহি পায় সিধায়ে। 

হম কহ রথ গজ বাজি বনায়ে॥ 

সেবকেরা বার বার বপিতেছিল-_-গ্রভূ, আপনি ঘোড়ায় 

চড়িয়া চলুন । ভরত বপিলেন-__রাম পায়ে হাটিয়া গিয়াছেন, 
আমার জন্য রথ হাতী ঘোড়া সাজান হইয়াছে। 

সিরভর জাউ উচিত অস মোরা। 

সব তে সেৰকধরস্ু কঠোরা। ॥ 

দেখি ভরতগতি জনি স্বৃুবানী । 

সব সেবকগন গরছি গলানী ॥ 


৩৩৫ 


আমার ত উচিত (পায়ে না হাটিয়া ) মাথ। দিয়া ইাটিয়া 
যাওয়া । সেবকের ধর্ম সকলের অপেক্ষা কঠিন। ভরতের 
অবস্থা দেখিয়া ও তাহার মিষ্ট কথা শুনিয়া ভূতে)রা ছুঃখে 
গলিয়া গেল। 
ভরত তীসরে পহর কহ কীন্হ প্রবেন্জ প্রয়াগ । 
কহত রাম পিয় রাম সিয় উমগি উমপি অন্গুরাগ ॥ 
ভরত প্রেমে উলয়া উঠিয়া “রামসীতা, রাঁমসীতা” 
বলিতে বলিতে তৃতীয় প্রহরে প্রয়াগে প্রবেশ করিলেন । 
২০৫॥ ঝলক ঝলকত পায়ন্হ টকসে। 
পক্ষকজকোস ওসকন জৈসে॥. 
ভরত পয়াদেহি আয়ে আজ, । 
ভয়উ দুখিত জনি সকলসমাজ, ॥ 
শরতের পায়ে ফোম্ক। এমন ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিল যেন 
পদু-কঁড়িতে শিশর জ্বল্‌ জল্‌ করিতেছে। আজ ভরত পায়ে 
হাটিয়াই আপিয়াছেন শুনিয়া সকল লোক দুঃখিত হইল । 
খবরি লীন্হ সব লোগ নহ্বায়ে। 
কীন্হ প্রনাম্ম ত্রবেমিহি আয়ে ॥ 
সবিধি সিতাসিত নীর নহানে । 
দিয়ে দান মহিজ্ুর সনমানে ॥ 
সিতাসিত--সাদা কালো, গঙ্গা-যমূনার জল ॥ ভরত 
ংবাদ লইলেন যে, সকলের স্বান হুইয়াছে। তখন 
ত্রিবেণীতে আসিয়। প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে দান 
দিয়া সম্মান করিয়া ত্রিবেণীর সাদাকালো জলে সান করিলেন। 
দেখত স্যামল ধৰল হলোরে। 
পুলকি সরীর ভরত কর জোয়ে॥ 
সকল কামপ্রদ তীরথরাউ। 
বেদবিদিত জগ প্রগট প্রভাউ ॥ 
শ্যামল ও ধবল জলের ঢেউ দেখিয়া পুলকিত শরীরে হাত 
জোড় করিয়া ভরত বলিলেন-_তীর্থরাজ, তুমি সকল 
কামগ্রদ, বেদে বিখ্যাত এবং জগতে তোমার প্রভাবের 
কথ] জানা আছে। 
মাগউ ভীথ ত্যাগি নিজ ধরছু। 
আরত কাহ ম করই কুকরম্মু॥ 
অস জিয় জানি আজান জুদানী। 
সফল করহি' জগ জাচকবানী ॥ 
নিজের ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট ভিক্ষা 
চাহিতেছি। আর্তজন কত কুকর্মই না করিয়া থাকে, এই 
কথা মনে রাখিয়া জগতে বিখ্যাত দানশীল, তুমি যাচকের 
প্রার্থনা পূর্ণ কর। 
অরথ ন ধরম ন কাম রুচি গতি ন চহর্ড মিরবাম। 
জমম জমম রতি রামপদ যহু বরদাজ ম আন ॥ 


৩:৬ 


অর্থ, ধর্ম ও কামে আমার রুচি নাই । আমি নির্বাণ 
গতিও চাহি না। জন্ম জন্ম যেন রাম-চরণে ভক্তি থাকে, 
কেবল এই বর চাই, 'অন্য কিছু নয়! 
২*৬ ॥ জানহ রামু কুটিল করি মোহী। 
লোগু কহউ গুরু সাহিব ক্কোহী ॥ 
সীতা রাম চরন রতি মোরে। 
অন্ুদ্দিন বড়উ অনুগ্রহ তোরে ॥ 
রামচন্দ্র আমাকে কুটিল বপিয়াই জামুন। লোকে 
আমাকে গুরু ও প্রভুদ্রোহীই বলুক ৷ হে তীর্থরাজ, তোমার 
অনুগ্রহে আমার যেন সীতারামের চরণে ভক্তি প্রতিদিন 
বাড়িতে থাকে । 
জলদ জনম ভরি জ্রতি বিসারউ। 
জাচত জলু পবিপাহন ডারউ ॥ 
চাতকু রটনি ঘটে ঘটি জাঈ। 
বঢ়ে প্রেম সব ভীতি ভলাঈ ॥ 
মেঘ যদি জন্ম জন্ম চাতককে ভূলিয়াই যায়, ষদি জল 
চাহিতে বস্ত্র ও শিলা ফেলে, যদি চাতকেরও ডাকা কমিতে 
কমিতে কমিয়া যায়, তবুও প্রেম বাড়িলে সকল দিকেই 
ভাল হয়। 
কনকহি বান চ়ই জিমি দাহে। 
তিমি প্রিয় তম পদ মেম নিবাহে॥ 
ভরতবচন জুমি মাঝ ত্রিবেনী। 
ভই স্থদুবানি জুমঙ্লল দেনী ॥ 
সোনাকে পোড়াইতে পোড়াইতে যেমন উহাতে রং 
চড়িতে থাকে, তেমনি প্রিয়তমের পদে প্রেমেরও অবন্ক] 
হইয়া থাকে । ভরতের কথ] শুনিয়া ত্রিবেণীর মধ্য হইতে 
সুমঙ্গলদায়ক মিষ্ঠ দৈববাণী হইল-_ 
তাত ভরত তুম্‌হ সব বিধি সাধু । 
রাম চরন অন্সরাগ অগাধু ॥ 
বাদি গলানি করছ মন মাহী'। 
তুম্হ সম রামহি কোউ প্রিয় নাহী’ ॥ 
হে পুত্র ভরত, তুমি সকল প্রকারেই সাধু, রামচরণে 
তোমার অগাধ অনুরাগ । মিথ্যা মনে কষ্ট পাইও না, 
তোমার মত রামের প্রিয় আর কেহই নাই। 
তন পুলকেউ হিয় হরষ জনি বেনিবচন অনুকুল । 
ভরত ধন্য কহি ধন্য জর হরঘিত বরষহি ফুল ॥ 
ত্রিবেণীর অমুকুল বাক্য শুনিয়া তাহার শরীরে পুলক 
হইল। ভরতকে “‘ধন্য ধন্য" বলিয়া স্বর্গ হইতে দেবতার! 
আনন্দে ফুল বর্ষণ করিলেন । 
২০৭ ৷ প্রস্তুদিত ভীরথ রাজ নিৰাসী। 
বৈষানস বটু গৃহী উদ্বাসী। 
কহুছি' পরলপর মিলি দল পাচা । 
তরত ললেছ সীন্যু জি সাচ। ॥ 


রামচরিতমানস 


তীর্থরাজনিবাধী, বান গ্রন্থী, ব্রহ্মচারী, গৃহী ও উদাসীর! 
সকলে নত্তষ্ট হইল। পাঁচ দশজন একত্র হইয়া বলিতে 
লাগিল, ভরতের প্রেম ও শীল পবিত্র ও খাটি। 
জুনত রাম গুন গ্রাম জুহায়ে। 
ভরদ্বাজ্ যুনিবর পহি আয়ে ॥ 
দওঁপ্রমাস্তু করত মুনি দেখে । 
মুরতিবস্ত ভাগ নিজ লেখে ॥ 
রামের সুন্দর গুণগ্রাম শুনিতে শুনিতে ভরত ভরঘাজ 
মুনির নিকট আসিলেন। তাহাকে দণ্ডবৎ হইয়! প্রণাম 
করিতেই মুনি তাকাইয়া দেখিলেন যে, তাহার সৌভাগ্য 
যেন যুতি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। 
ধাই উঠাই লাই উর লীন্হে। 
দীন্হি অসীস কৃতারথ কীন্হে ॥ 
আসন দীন্হ নাই সির বৈঠে। 
চহত দকুচ গৃহ জন্ম ভজি পৈঠে॥ 
তাড়াতাড়ি উঠাইয়৷ অলিঙ্গন করিলেন, আশীবাদ দিয়া 
কৃতাৰ্থ করিলেন ও আসন দিলেন। ভরত প্রণাম করিয়া 
এমন ভাবে সঙ্কোচের সহিত বসিলেন, যেন লাজঘরে 
ঢুকিতে চাহিতেছেন। 
মুনি পুহৃব কিছু যহ বড় সোচু। 
বোলে রিষি লখি সীলসঁকোচু ॥ 
জুনছ ভরত হম সব জধি পাঈ। 
বিধিকরতব পর কিছু মবসাঈ॥ 
ভরতের মনে বড় আশঙ্কা হইল পাছে মুনি কিছু 
জিজ্ঞাসা করেন। ভরতের শীল ও সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়| 
ধধি বলিলেন--হে ভরত, শোন। আমি সকল সংবাদ 
পাইয়াছি, বিধাতার কাজের উপর ত কোন হাত নাই। 
তুম্‌হ গলানি জিয় জনি করন সমুঝি মাতুকরতুতি। 
তাত কৈকইহি দোজু নহি গঈ গির। মতিধুতি ॥ 
মায়ের কাজ বুঝিয়া তুমি মনে কষ্ট পাইও না। হে 
তাত, কৈকেয়ীরও দোষ নাই ৷ সরম্বতীই উহার বুদ্ধি 
বিগড়াইয়া দিয়াছিলেন । 
২৮ ॥ যহৃউ কহত ভল কহিহি ন কোউ। 
লোকু বেছু বুধসম্গত দোউ॥ 
তাত তুম্হার বিমলজজু গাঈ। 
পাইহি লোকউ বেছু বড়াই ॥ 
তুমি যে হুঃখিত হইয়। আছ, উহা ত কেহ ভাল বলিবে 
না। লোকাচার ও ধেদবিধি দুইটাই পণ্ডিতগণের সম্মত । 
হে তাত, তোমার বিমল ষশের কথা গাহিয়া লোক ও বেদ 
খ্যাতি পাইবে। 
লোক বেদ সন্মত সব কহুঈ। 
জেহি পিতু দেই রাঙ্কু দো লহঈী। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


রাউ সত্যত্রত তুম্‌হহি বোলাই । 
দেত রানু খু ধরম্বু বড়াই ॥ 

এ কথা ত লোকাচার ও বে সন্মত যে যাহাকে পিতা 
রাজ্য দিবেন, সেই লইবেন । সতাাব্রত রাজা তোমাকে 
ডাকিয়া রাজ্য দিতেন ত সুখ ও ধর্ম হইতে থাকিত এবং 
প্রশংসার বিষয়ও হইত । 

রামগৰল্গু বন অনরথমুল!। 
জে! জনমি সকল বিস্ব ভই ভুলা।॥ 


সো ভাবীবস রানি অয়ানী। 
করি কুচালি অস্তন্থ পছিতানী॥ 


রামের বনগমন অনর্থের মূল। বনগমনের কথা শুনিয়া 
জগতের সকলে ব্যথিত হইয়াছে । ভবিতব্যতার বশে 
অজ্ঞান রাণী কুচাল চালিয়। শেষে অনুতাপ করিতেছেন। 
তহউ তুম্‌হার অলপ অপরাধু। 
কহই সো অধস্ু অয়ান অসাধু ৷ 
করতেছ রাজু ত তুম্‌হহি ন দোষ । 
রামহি হোত জনত সস্তোষ্‌ ॥ 
তাহাতে তোমার এতটুকুও অপরাধ আছে, একথা যে 
বলে সে অধম, অন্রানী অসাধু । যদি তুমি রাজত্ব কৰিতে 
তবে তোমার দোষ হইত ন!। রামেরও শুনিয়! সম্ভোষ হইত । 
জব অতি কীন্হছ ভরত ভল তুম্হহি উচিত মত এছ। 
সকল সুমঙ্গল মুল জগ রঘু বর চরন সনেন॥ 
ভরত, তুমি এখন খুবই ভাল করিয়াছ। ইই1 তোমারই 
উপযুক্ত হইয়াছে। রঘুবরের চরণে ভক্তি জগতে সকল 
মঙ্গলের কারণ। 
২৪৯ ॥ সো তুম্হার ধনু জীৰনপ্রান!1। 
ভুরি ভাগ কো তুম্হহি সমান1॥ 
খহ্‌ তুম্হার আচরভূ ন তাতা। 
দসরথস্সঅন রাম প্রিয় আতা ॥) 
সেই রামচন্দ্রই তোমার জীবন ধন ও প্রাণ। তোমার 
সমান মহাভাগ্যবান আর কে আছে? হে তাত, তুমি 
দশরধের পুত্র ও রামের প্রিয় ভাই, তোমার পক্ষে ইহা 
কিছু আশ্চর্য নয়। 
সুমন ভরত রঘু পতি মন মাহী" । 
প্রেমপাত্র তুম সম কোউ নাহী'॥ 
লষন রাম সীতহি' অতি প্রীতী। 
নিলি সব তুম্হহি' সরাহত বীতী ॥ 
হে ভরত, শোন । রঘুপতির নিকট তোমার মত প্রিয় 
আর কেহই নাই। লক্ষণ রাম ও সীতারও তোমার প্রতি 
অতিশয় প্রীতি । তাহারা তোমার প্রশংসা করিয়া রাত 
কাঁটাইতেন। 


৪৩ 


৩৬৭ 
জান! মরযু নহাত প্রয়াস।। 
মগন হোহি তুম্হরে অন্গুরাগ। ॥ 
তুম্হ পর অস সনেছ রঘুবর কে। 
জখথ জগ জস জড় মর কে ॥ 
আমি প্রয়াগে স্নান করার সময় উহাদের মর্ম 


জানিয়াছি। উঠারা তোমার প্রতি পেমে মুগ্ধ ছিলেন। 
মুর্খ লোকেরা সাংসারিক জীবনের সুখের প্রতি যে প্রকার 
আসক্ত, রাম তোমার প্রতি তেমনি আসক্ত । 
যহৃ ন অধিক রঘুবীরবড়াঈ। 
প্রনত কুটুম্ব পাল রঘ্ধুরাঈ ॥ 
তুম্‌হ তউ ভরত মোর মত এহু । 
ধরে দেহ জন্ু রামসনেডু ॥ 
ইহা রামের পক্ষে বড় বেশী কিছু নয়। তিনি ভক্ত ও 
পরিজনের পালনকারী । হে ভরত, আমার এই মত যে, 
তুমি যেন রামভক্তি দেহ ধারণ করিয়া আছ । 
তুম কহ ভরত কলঙ্ক যহ হম সব কহ উপদেজ। 
রাম ভগতি রস সিদ্ধ হিত ভা যন সময় গমেজ ॥ 
হে ভরত, তোমার এই কলঙ্ক আমাদের সকলের পক্ষে, 
উপদেশের কাজ করিতেছে। আমাদের রামভক্তিরসের 
সিদ্ধির এখনই প্রীগণেশ (অর্থাৎ আরম্ভ) হইল [কার্য 
আরম্ভ করাকেই শ্রীগণেশ করা বলে, কেননা গণেশের নাম 
লইয়া সাধারণতঃ কার্য আরম্ভ হয়] 
২১৭ ॥ নৰবিধু বিমল তাত জজ তোর!। 
রঘুবর কিন্কুর কুয়ুদ চকোর।॥ 
উদিত সদ! অথইহি কবস্তু' না। 
ঘটিহি ন জগ নভ দিনদিন দুনা ॥ 
হে তাত, তোমার বিমল যশ যেন নৃতন চাদ। আর 
গামভক্তেরা হইতেছে কুমুদ ও চকোর। এই যশরূপ 
চাদ উঠিতেই থাকিবে, কখনই অন্ত যাইবে না। কখনও 
কমিবে না। জগতের আকাশে দিন দিন দুইগুণ বাড়িতে 
থাকিবে। 
কোক তিলোক প্রীতি অতি করহুী। 
প্রভুপ্রতাপু রবি ছবিহি ন হরিহী ॥ 
নিলি দিন জুখদ মদ সব কাছু। 
প্রমিহি ন কৈকই করতবুরাহু॥ 


ত্রিলোকরূপী চখ! চখী ইহা দেখিয়া অতি আন্না 
শাইবে। রামের খ্যাতিরূপ হৃর্য এ বশরূপ চন্দ্রের শোভা! 
কখনও হরণ করিবে না। উহ! রাতদিন সকঞ্চের 
সুখদায়ক হইবে । কৈকেয়ীর বৃকার্যরপ রাহ উহ। গ্রাস 
করিবে না। 


পুরন রাস্থু জুপ্রেম পিয়ুষা। 
গুরুঅৰমান দোখ নহি দূষা॥ 


বকে 
হঞ্জ 
৮৪ 


র।মভগত অব অমিয় অথাসু। 
কীন্হহহ জুলভ জুধ! বজ্ুধাহু ৷ 
এ চাদে রামের প্রেমরূপ সুধা পূর্ণ, উহা গুক্র-অপমান- 
দোষে দুধিত নয়। রামভক্ত এই অমৃত পানে তৃপ্ত হইৰে। 
তুমি পৃথিবীতে এই অমৃত সুলভ করিলে । 
_ ভুপ ভগ্গীরথ জুরসরি আনী। 
সুমিরত সকল সুমঙ্গল খানী ॥ 
দসরথ গুন গন বরনি ন জাহী'। 
অধিকু কহ! জেহি দম জগ নাহী’ ॥ 
পাজ। ভগীরথ গঙ্গাকে আনিয়াছিলেন, সে গঙ্গার 
শ্বরণই সকল মঙ্গলের খনিস্বপ্প। রাজা দশরথের গুণ 
বর্ণনা করা যায় না। তাহার অপেক্ষা অধিক কেন, 
জগতে তাহার সমান গুণবানও কোথাও নাই। 
জানস সনেহ কোচ বস রামু প্রগট ভয়ে আই। 
জে হর হিয় নয়ননি কবহু নিরখে নহী' অধাই ॥ 
যে রামকে শিব হৃদয়নেত্র দিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হন না, 
দশরথের প্রেম ও আকিঞ্চনে সেই রাম আসিয়া দেহ ধারন 
করিলেন। 


২১১ ॥ কীরতি বিধু তুম্হ কীন্হ অনুপ] 


জহ বস রাম প্রেম স্কুগ রূপা ॥ 
তাতগলানি করছ জিয়জায়ে। 
ডরহ্ছ দরিদ্রহি পারস পায়ে ॥ 
তুমি যে অনুপম যশঃ-চন্ত্রমা করিয়াছ, তাহাতে 
রামপ্রেমরূপ হরিণ বাস করিতেছে । হে তাত, মনে বৃথা 
কষ্ট করিও না। তুমি যাহা করিভেছ তাহা যেন 


স্পর্শমণি পাইয়াও দারিপ্রোর ভয় করার মত হইতেছে। 
জুনচ্ছ ভরত হমঝুঠন কহঙ্থী'। 
উদাসীন তাপস বন রহৃহী' ॥ 
সব সাধন্চু কর সুফল জুহ্থাৰ।। 
লষন রাম সিয় দরসন পাৰা ॥ 
ভরত, শোন। উদাসীন তপস্বী আমি বনে থাকি, 
মিথ্যা বলি না। আমি ষলিতেছি, সকল সাধনার ফলই 
হইতেছে লক্ষণ রাম সীতার দশন পাওয়া। 
তেহি ফল কর ফল দরস তুম্হার!। 
সহিত প্রয়াগ জুভাগ হমার। ॥ 
ভরত ধন্য তুম্হ জগ জস জয়উ। 
কহি অস প্রেম মগন মুনি ভয়উ ॥ 
সেই ফলের আবার ফল তোমার দ“ন পাওয়া। 
তোমাকে দেখিয়া প্রয়াগ সহিত আমরা সকলে সৌভাগ্য 
পাইয়াছি। হে ভরত, ভুমি ধন্য, 'জগতে যশ লইয়াছ। 
এই বলিয়া গুনি প্রেমমুগ্ধ হইলেন। 


রামচাঁরতমানস 


সুমি যুমিবচন সভাসদ হরষে। 
সাধু সরাহি জমন জর বরষে ॥ 
ধন্য ধন্য খুনি গগন প্ৰয়াগ । 

সুনি সুমি ভরত মগন অঙ্জুরাগ'। 


মুনির কথা শুনিয়। সভান্থ লোকের! আনন্দিত 
হুইলেন। সাধুরা প্রশংসা করিলেন ও দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি 
করিলেন । আকাশে “প্রয়াগ ধন্য ধন্য” শব্দ উঠিল। 
শুনিয়া ভরত অন্তরাগে মগ্ন হইলেন | 


পুলকগাত হিয় রাম সিয় সজল সরোরুহ নৈন। 
করি প্রনাম সুনিমওলিহি বোলে গদগদ বৈম॥ 


শরীরে পুলক, হৃদয়ে রামসীতা ও চোখে জল লইয়া 
মুনিমণ্ডপীকে প্রণাম করিয়। ভরত গদ্গদ্‌ স্বরে বলিলেন-_ 


২১২ ॥ ম্ুনিসমীভু অরু তীরথরাজ, । 
সাচিহ্ু সপথ অঘাই অকাজ ॥ 
এহি থল জৌ' কছু কহিয় বনাঈ। 
এহি সম অধিক ন অঘ অধমাঈী ॥ 


ইহ| মুনির সমাজ, তাহাতে আৰার তীর্থস্থান । সত্য 
কথাও শপথ করিয়া বলা বড পাপ। এখানে যদি 
সাজাইয়! কোনও কথা বল৷ হয়, তবে তাহার চেয়ে বড় 
পাপ ও নীচত। আর নাই। 
তুম্হ সর্বজ্ঞ কহউ সতিভাউ। 
উর অন্তরজামী রঘুরাউ॥ 
মোহি ন মাতুকরতব কর সোচু । 
নহি দুখ জিয় জগভ্ঞানহি পোচু ॥ 
আপনি সবঙ্ঞ, আর ব্থুরাজ অস্তধামী। আপনাকে 
সত্য বলিতেছি, মায়ের কাধের জন্য আমার দুঃখ নাই। 
লোকে আমাকে খারাপ বলিয়! জানিবে, সে জন্যও দুঃখ 
নাই। 
নাহি ন ডক বিগরহি পরলোক । 
পিতন্ছ মরন কর মোহি ন সোকু ॥ 
জুকৃত জুজস ভরি ভুবন স্ুহায়ে। 
লছিমন রাম সরিস জত পায়ে ॥ 


পরলোক নষ্ট হইবে, সে ভয় আমার নাই। পিতার 

মৃত্যুর জন্কও আমার শোক নাই। তাহার সুন্দর যশ ও 
পুণ্যে পৃথিবী ভরিয়া আছে। তিনি লক্গাণ ও রামের মত 
পুত্র পাইয়াছিলেন। 

রামবিরহ তজি তল্চু ছমভঙ্র। 

ভূপ সোচ কর কৰন প্রসঙ্গ, ॥ 

রাম লষন সিয় বি পগ পনহী' । 

করি যুুনি্বেঁম ফিরহি' বন বনহী' ॥ 


তিনি রামের বিরহে ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার জন্তু শোক করার কথা কি? রাম 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৩৯ 


লক্ষ্মণ ও সীতা বিনা পাছকায় পায় হটিয়া, মুনিবেশে বনে 
বনে ফিরিতেছেন। 
অজিন বসন ফল অসম মহি সয়ন ডালি কুস পাত। 
বমি তরুতর নিত সত কিম আতপ বর্ষা বাত ॥ 
নৃগচর্ম পরিয়! ফল খাইয়া! কুশপাত। বিছাইয়া মাটিতে 
শুইয়া, গাছের তলে বসিয়া নিত্য ঠাও! রৌদ্র বৃষ্টি ও 
বাতাসের ৰেগ সহা করিতেছেন । 
এহি দুখদাহ দহই দিন ভাতী। 
ভূখ ন বাসর নী'দ ন রাতী ॥ 
এহি কুরোগ কর শুষধু নাহী” । 
সোধেউ সকল বিস্ব মন মাহী" ॥ 
এই ঠ খে মামার বুক প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে । দিনে 
ক্ষধ। নাই, রাতে ঘুম নাই! মনে মনে সকল বিশ্ব ভুবন 
থু কিয়া দেখিয়াছি, এই বু-রোগের মধ নাই। 
মাতু কৃূমত বড়ঈ অঘম্ুল।। 
তেস্ছি হমার হিত কীন্হ বস্তুল! ॥ 
কলি কুকাঠ কর কীন্হ কুজস্র, ৷ 
গাড়ি অবধি পঢ়ি কঠিন কুমন্ত্ৰ, ৷ 
মাতার দুর্বদ্ধি হইতেছে পাপের মলস্বরপ । উহাই 
যেন ছুতার হইয়াছিল । দে আমার হিতের নাশে বাইন 
তৈয়ার করিয়াছে। কলিরূপ কুকাঠের দ্বারা কুষন্ত 
বানাইয়াছে এবং কঠিন কুমন্ত্র পড়িয়া উহা অযোধ্যার 
গাঁড়িয়া দিয়াছে। 
মোহি লগি যহু কুঠাটু ভেহি ঠাটা। 
ঘালিসি সবু জণগু বারহ বাট! ॥ 
মিটই কুজোগু রাম ফিরি আয়ে । 
বসই অৰধ নহি আন উপায়ে ৷ 
বারহ বাট!--খান খান, ছিন্নভিন্ন ॥ আমার জন্তু এই 
কুসজ্জা সাজাইয়া সকল জগৎকে আঘাত করিয়া ছিন্নভিন্ন 
করিয়াছে । রাম ফিরিয়া আসিয়। অধোধ্যায় বসিলেই 
এই যোগ যাইবে, অন্ত উপায় নাই। 
ভরতবচন সুনি মুনি জখু পাঈ। 
সবহি কীন্হ বহু ভাতি বড়াঈ ॥ 
তাত করছ জনি সোচু বিসেধী। 
সব দুখ মিটিহি রামপগ দেখী ॥ 
ভরতের কথা গুনিয়া মুনি সুখী হইলেন ও সকলেই 
নানা প্রকারে সুখ্যাতি করিলেন। মুনি বলিলেন--হে 
তাত, বিশেষ কষ্ট করিও না, রামচরণ দেখিয়া সমস্ত হুঃখ 
দূর হইবে। 
করি প্রবোধ স্কুমিবর কহেউ অতিথি প্রেমপ্রিয় 
হোছ। 
কন্দ মুল ফল ফুল হম দেহি লেহু করি ছোছ ॥ 


ই১৩ ॥ 


সাত্বন দিয়া মুনিবর বলিলেন-_হে প্রাণপ্রিয় অতিথি, 
কন্দমূল ফলফুল দিতেছি, দয়া করিয়া লও । 
২১৪ ॥ জুমি ঘুুনিবচন ভরত হিয় সোচু। 
ভয়উ কুঅৰসর কঠিন সঁকো ঢু ॥ 
জানি গরুই গুরুগির। ৰহোরী । 
চরন বন্দি বোলে কর জোরী।॥ 
মুনির কথা শুনিয়! ভরক্কের মনে এই বলিয়া বড কষ্ট 
হইল যে, সময় উপযুক্ত নয়। তাহার বন্ড সঙ্কোচ হইল। 
গুরু ভরদ্বাজেব কথা রাখা গুরুতর কর্তব্য মনে করিয়া! চরণ 
বন্দনা করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন = 
সির ধরি আয়স্স করিয় তুম্হার।। 
পরমধরম যহ নাথ হমারা ॥ 
ভরতবচন ঘ্ুনিবর মন ভায়ে। 
জচি সেবক সিষ নিকট বোলায়ে ॥ 
আপনার আজ্ঞা মাথায় লইয়া পালন করিব। হে নাথ, 
উহাই আমার পরমধর্ম। ভরতের কথা মুনিবরের ভাল 
লাগিল। তিনি পবিত্র সেবক ও শিষ্দিগকে নিকটে 
ডাকিলেন। 
চাহিয় কীন্হি ভরতপহুনাঈ। 
কন্দ মূল ফল আনছ জাই ॥ 
ভলেহি নাথ কহি তিন্হ সির নায়ে। 
প্রস্তুদিত নিজ নিজ কাজ সিধায়ে॥ 
ভরতের আতিথ্য করিতে চাই, তোমরা গিয়া কন্দ মূল 
ফল আন। তাহারা “যে আদ প্র্থ” বলিয়া প্রণাম 
করিয়! আনন্দিত মনে নিজ নিজ কাজে গেল। 
স্মুনিহি সোচু পাছন বড় মেৰতা। 
তলি পূজা চাহিয় জস দেবতা ॥ 
জনি রিধিসিধি অনিমাদিক আই । 
আয়জ হোই সো করহি গোলাঈ ॥ 
মুনির মনে চিন্তা হইল যে, বড় অতিপিকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছি। যে যেমন দেবতা তাহার তেমনি পূজা চাই। 
তাঁহার চিন্তা বুঝিয়! খদ্ধি সিদ্ধি অণিমাদি আসিয়া বলিল 
প্রন্তু, যাহা আল্ঞ। করেন করিতেছি । 
রামবিরহ ব্যাকুল ভরতু লাুজ সহিত সমাজ। 
পচ্ছমাঈ করি হরছ ভ্রম কহ! ঘুদিত সুনিরা'জ ॥ 
মুনিরাজ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন-ভরত ছোট ভাই 
শক্রপ্ন সহিত সকল দল বল লইয়া রামবিরহে ব্যাকুল হইয়! 
জাছে। আতিথ্য করিয়া তাহাদের শ্রম দূর কর। 
২১৫॥ রিধি সিধি সির ধরি সুনি বর বানী । 
বড় ভাগিনি আপুনি অন্গুমানী ॥ 
কহ্‌হি পরপর সিধিসমুদাঈ। 
অতুলিত অতিথি রাম লঘু ভাঈ ॥ 


ত 
খদ্ধি সিদ্ধিমুনির আজ! শিরোধার্য করিয়| নিজদিগকফে 
বড় ভাগ্যবতী মনে করিল। সিদ্ধিরা পরস্পর বলিতে 
লাগিল--রামের ভাই ভরদ্ভের মত অতিথি নাই। 
সুনিপদ বন্দি করিয় পোই আজ, । 
হোই সুধী সব রাজসমাজ, ॥ 


ভাস কহি রচে রুচির গৃহ নান]। 
জেহি বিলোকি বিলখাহি বিমান? ॥ 


কুচির--সুন্দর। বিলখাহি দ্রঃখিত ॥ মুনির পদ 
বন্দন৷ করিয়া আজ তাহাই করা যাউক, যাহাতে 
রাজপরিবার সুখী হয়। এই কথ! বপিয়া নানা শ্রন্দর ঘর 
তৈয়ার করিল, যাহা দেখিয়া বিমান ও লঙ্ঞা পাইল । 


ভোগ বিভূত ভূরিভরি রাখে। 

দেখত জিন্হহি অমর অভিলাষে ॥ 

দাসী দাস সাধু সব লীন্হে। 

জোগৰত রহহি' মনহি মন্দ দীন্হে ॥ 

তাহাদের জন্য ভোগের যোগ্য দ্রব্যাদি এত বেশী বেণী 

রাখিল, যাহা দেখিয়! দেবতাদের ৪ লোভ হয়। সকলে 
দাসদাসীর সাজ লইয়! মন দিয় সকলের মন জোগাইতে 
লাগিল। 


মবুলমাছু সি সিধি পল মাহী'। 
জে জথ ভরপুর সপনের্ নাহী’ ॥ 
প্রথমন্হি বাস দিয়ে সব কেহী। 
জন্দর জখদ জথারুচি জেহী। 


ত্বর্গেও যে সুখ পাওয়৷ যায় না, সে সুখের সমস্ত সঙ্জ! 
সিদ্ধিরা মুহৃত্ঠের মধ্যেই সাজাইল। প্রথমেই সকলকে 
সুন্দর সুখদায়ক, যাহার যাহা যোগ্য এরূপ বাসস্থান দিল। 


বছরি সপরিজন ভরত ক রিষি অস আয় দীন্হ। 
বিধি বিসময় দায়কু বিভৰ মুনিবয় তপবল কীন্হ॥ 


ভার পর মপরিজন ভরতকে খধির আজ্ায় এমন সকল 
সামগ্রী দিল, যাহাতে বিধাতারও বিশ্বয় লাগিতে পারে। 
মুনি তপস্তার বলেই এ মঞ্ল কথা বিভব সৃষ্টি কবিলেন। 
২১৬ ॥ স্ুমিপ্রভাউ জব ভরত বিলোকা ॥ 
সব লগ্থু লগে লোকপতি লোকা ॥ 
জখসমাদকু নহি: জাই বখানী। 
দেখত বিরতি বিসারহি জ্ঞানী ॥ 


ভরত যখন মুনির প্রভাব দেখিলেন, তখন ইন্জাদি- 
লোকপতির লোককে ৪ খাটো মনে হইতে লাগিল। দুখ 
সুবিধার কথা বগা যায় না। উহা দেখিয়া জ্ঞানীরাও 
বৈরাগ্য তুলিয়। যায়। 


আসন সয়ম জুবসম বিস্তান।। 
বন বাটিক। বিহ্ক স্থগ মান।। 


রামচরিগুমামস 


সুরভি ফুল ফল অমিয় সমানা। 
বিমল জলাসয় বিবিধ বিধান1॥ 


আসন, শয্যা, সুন্দর তুলা বস্তু ও চাদোয়া, নানা রকম 
পণ্ড পক্ষী সহিত বাগান বাড়ী, সুগন্ধ ফুল, অনূতের মন্ত 
ফল, শির্মল-জল-ভর] নানাপ্রকার সরোবর, 
অসন পান আচি অমিয় অমী লে। 
দেখি লোগ সকুচাত জমী সে ॥ 
জুরজুরভী জুরতরু সবহ্থী কে । 
লখি অভিলাযু সুরেস সচী কে ॥ 


জমী--গংযমী ॥ অমৃতের মত অনেক আহীর্য ও 
পানিয় হিল। তাহ! দেখিয়া সংযমীর যেমন বিষয় ভোগে 
সঙ্কোচ হয়, জোঁকের তেমনি সঙ্কোচ হইল) সকলের ভন্ত 
কামধেছু ও কল্তক ছিল। দেখিয়! ইন্দ্র ও শচীরও উন! 
পাওয়ার ইচ্ছা হয়। 

রিতু বসস্ত বহ ত্রিবিধ বয়্ারী। 
সব কহ জুলভ পদারথ চারী॥ 
রক চন্দন বনিতাদিক ভোগা। 
দেখি হরঘ বিসময়বস লোগা ॥ 


বসন্ত খতু ও ত্রিবিধ বাতাস উপস্থিত হইল । চার পদার্থ 
সকলেরই সুলভ হইল । মাল৷ চন্দন বনিতা ইত্যাদি ভোগ্য 
দেখিয়া লোকে আনন্দ ও বিশ্বয়ের বশীভূত হইল । 
সম্পতি চকঈ ভরতু চক স্মুনি আয়ন খেলৰার। 
তেহি নিসি আত্রমপী'জর। রাখে ভা ভিন্গুসার ॥ 

সম্পত্তি চকী আর ভরত চকা, মুনির আজ্ঞা হইতেছে 
খেলোয়াড় । সেই রাত্রে ভোর না হওয়! পর্যন্ত আশ্রম 
পিঞ্জরায় এই ছুইকে একত্র রাখা হইল । [চকা ও চকী 
রাত্রে একত্র থাকে না, দূরে দূরে থাফে। তেমনি ভরত 
ও সম্পত্তি একত্র থাকে না, ভরত বিষয়বিরাগী। কিন্তু 
যেমন চক! চকী পিঞ্জরায় বদ্ধ হইলে একত্র থাকিতে বাধ্য 
হয়, তেমনি ভরতও ভোগের মধ্যে থাকিতে বাধা 
হইলেন) 

২১৭॥ কীন্হ নিমজ্জলু তীরথরাজ।। 
নাই মুনিহি' সির সহিত সমাজ।। 


রিষিআক্জজু অসাস সির রাখী। 
করি দক্তৰত বিনয় বন্ধ ভাষী ॥ 


মুনিকে প্রণাম করিয়া সমাজ সহিত ভরত প্রয়াগ 
সঙ্গমে স্নান করিলেন। খধির আন্তা ও আশীর্বাদ মাথায় 
লইয়া দওবৎ করিয়! বিনয়ের সহিত কথা বলিলেন । 


পথ গতি কুসল সাথ সব লীন্ছে।, 
চলে চিত্রকুটহি চিতু দীন্হে ॥ 
রামলখা কর দীন্হে লাখ । 

চলত দেহ ধরি জড়ু অনুরাগ ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


দীকে লাগুঁকীধে হাত দিলেন ॥ পথের খবর ভাল 
রাখে এমন সকল লোক সঙ্গে লইলেন ও চিত্রকূট যাইতে 
মনস্থ করিলেন । রামসখার কাধে হাত দিয়া চলিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন অনুরাগ দেহ ধরিয়া 
চলিতেছে । 
নহি’ পদত্রান সীস নহি ছায়।। 
প্রেস্ু নেম্ুব্রতু ধরম্ু অমায়। ॥ 
লষন রাম সিয় পন্থ কহানী। 
পুছত সখহি কহত স্থছুবানী। 
পায় জুতা নাই, মাথায় ছাতা নাই। প্রেম নিয়ম ব্রত ও 
ধর্ম অকপটে আচরণ করিতে করিতে চলিতেছিলেন। লক্ষণ 
রাম ও সীতার পথের কথা সথাকে জিগ্রাসা করিতেছিলেন। 
নিষাদও মিষ্ট কথায় তাহা শুনাইতেছিলেন | 
রাম বাস থল বিটপ বিলোকে। 
উরঅন্ভুরাগ রহত নহি রোকে ॥ 
দেখি দস! জর বরষহি ফুল! 
ভই যৃদু মহি মগ মঙ্গলমুল! ॥ 
রাম যে গাছতলায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেন। 
হদয়ের অনুরাগ আর দমাইয়া রাখিতে পারিলেন না। 
অবস্থা দেখিয়া দেবতারা ফুল বর্মন করিলেন । মাটি কোমল 
হইল, পথ মঙ্গলময় হইল । 
কিয়ে জাহি ছায়! জলদ সখদ বহই বরবাত। 
তস মগ ভয়উ ন রাম কহ জস ভা ভরতহি জাত ॥ 
মেঘ ছায়া দিল, বাতাস সুখদায়ক হইয়া বহিতে 
লাগিল। ভরতের যাত্রাপথ যেমন হইরাছিল রামের পথও 
সেরূপ হয় নাই। 
২১৮ ॥ জড় চেতন মগ জীৰ ঘনেরে। 


জে চিতয়ে প্রভু জিল্হ প্রভু হেরে॥ 
তে সব ভয়ে পরম পদ জোগু। 


ভরতদরস মেট! ভৰরো গু ॥] 
জড় ও চেতন সকল জীবই যাহার! প্রভুকে দেখিয়াছে, 

ব| প্রভু যাহাদিগকে দেখিয়াছেন, তাহারা সকলেই 
মোক্ষের অধিকারী হইল। ভরতের দর্শনে ভবঃখ 
দুর হইল। 

যহ বড়ি বাত ভরত কই মাহী'। 

জুমিরত জিনহি: রামু মন মাহী ॥ 

বারেক রাম কহুত জগ জেউ। 

হোত তরন তারন নর তেউ। 


ভরতের পক্ষে ইহা বড় কথা কিছু নয়। কেননা ভরতকে . 


রাম মলে মনে প্মরণ করেন। যে ব্যক্তি জগন্তে একবারও 
রাম নাম লয় সে উদ্ধার হয় এবং অপরকে উদ্ধার করে। 


ভরতু রাম প্রিয় পুনি লগ্বজাত1। 
কস ন হোই মণ্ড মঙ্লদাতা॥ 

সিদ্ধ সাধু যুনিবর অস কহছী'। 
ভরতহি: নিরখি হরযু হিয় লহঙ্ী' ॥ 


ভরত রামের প্রিয়, তাহাতে আবার রামের ছোট ভাই। 
তাহার পক্ষে পথ মঙ্গলময় কেনই বানা হইবে? এ কথা 
সিদ্ধ সা! ও মুনিতঠ্ষ্টরা বলেন ও ভরতকে দখিয| মনে 
আনন্দ পাশ। 
দেখি প্রভাউ সুরেসহি সোচু। 
জণ্ড ভল ভলেহি পোচ কহ পোচু॥ 
গুরু সন কহেউ কল্পিয়প্রড়ু সোঈ। 
রামহি ভরতহিভেট ন হোঈ ॥ 
স্বরেস- ইন্ত্র। পো৮- দুষ্ট, মন্দ ॥ ভরতের প্রস্তাব 
দেখিয়া ইন্দ্রের মনে আশঙ্কা হইল। জগতে ভালর কাছে 
ভাল, মন্দের কাছে মনা । ইন্দ গুরুর নিকট গিয়। 
বলিলেন__হে প্রভু, যাহাতে রাম ৪ ভরতে দেখ| না হয়, 
তাহাই ককন। 


রাস্তু সঁকোচী প্রেমৰস ভরতু জপ্রেম পয়োধি।' 
বনী বাত বিগরন চহতি করিয় জতন ছল সোধি॥ 


বনীবাত__যাহা ঠিক। বিগরন-__বিগরাইতে, পণ্ড 
করিতে ॥ রামের সঙ্কোচ আছে আর তিনি প্রেমের 
বশীভূত । এদিকে ভরত প্রেমের সাগর, এখন যাহ! ঠিক 
আছে তাহা পণ্ড করিতে চাহিতেছে । আপনি ছল খু জিয়! 
বাহির করার চেষ্টা করুন। 
২১৯7 বচন জনত সুরগুরু ঘুক্সকানে । 
সহসনয়ন বিনু লোচন জানে ॥ 
কহ গুরু বাদি ছোডু ছন্ধু ছাড়, । 
ইহ! কপট কর হোইহি ভাড়॥ 
ইন্দ্রের কথা শুণিয়। বুহস্পৃ্তি হাসিলেন এবং ভাবিলেন, 
ইন্দ হাজার চক্ষু থাকিতেও অন্ধ । গুরু বলিলেন---এখানে 
ক্ষোভ ব্যর্থ, ছল করা ছাড়। এখানে কপটত! করিন্তে 
গেলে কপটের আবরণ খুলিয়া যাইবে। 
মায়! পতি সেৰক সন মায়া৷ 
করই ত উলটি পরই সুররাক়।॥ 
তব কিছু কীন্হ রামরুখ জানী। 
অব কুচালি করি হোইহি হানী ॥ 


হে ইন্দ, মায়াপতি রামের ভক্তের সহিত মায়া করিতে 
গেলে উল্টা ফলই হইবে। পূর্বে রামের ইচ্ছা জানিয়াই 
কিছু মায়া করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন কুচাল করিলে হানিই 
হইবে । 


জন জরেস রছুনাথ জুভাউ। 
নিজ অপরাধ রিসাহি ন কাউ ॥ 


জে! অপরাধু ভগত কর করঈ। 
রাম রোষ পাৰক সো জরঈ ॥ 
হে ইন্দ্র, রামের স্বভাব শোন। তিনি নিজের উপর 
অপরাধ করিলে তাহাতে কাহারও উপর রাগ করেন ন!। 
কিন্ত কেহ ভল্ের উপর অপরাধ করিলে সে জন 
রামরোষরূপ' আগুনে হলে । 
লোকছ বেদ বিদিত ইতিহাস! । 
ঘহ মহিমা জানহি দুরবাস। 
ভরতসরিস কে! রামসনেহী । 
জণ্ড জপ রাম রামু জপ জেহী ॥ 
লোক, বেদ ও ইতিহাসে ইহা বিখ্যাত আছে, হূর্বাসা 
ইহার মহিমা জানেন । ভরতের মত রামের প্রিয় আর 
কে আছে ? জগৎ রাম নাম জপ করে, আর রাম ভরতকে 
জপ করেন। 
মন্চ ন আনিয় অমরপতি রঘুবর ভগত অকাডু। 
অজন্জ লোক পরলোক দুখ দিন দিন সোকসমাস্কু ॥ 
হে ইন্দৰ, রগ্বরের ভক্তের প্রতি খারাপ বাৰহায় করার 
কথা মনেও আনিও লা। উহাতে ইহলোকে অযশ, 
পরলোকে ঢুঃখ ও দিন দিন নানা শোক হইবে । 
২২৯1 জম্ম জুরেস উপদেজ্ হমার।। 
রাম্হি সেৰকু পরমপিয়ার। ॥ 
মামত সুধু সেৰকসেৰকাট ৷ 
সেবকবৈর বৈকু অধিকাঈী ॥ 
হে ইন্্, আমার উপদেশ শোন। রামের নিকট তাহার 
ভক্ত অতি প্রিয়, সেবকের সেবা করিলে তিনি সুখ পান। 
ভক্তের সহিত শত্রুতা বে করে, সে তাহার বড় 
শত্রু হয়। 
জগ্যপি সম মনি রাগ ন রোষু। 
গহহি ন পাপ পুণ্য গুম দোষ, ৷ 
করম প্রধান বিষ্ব করি রাখ!। 
জো জস করই সে! তস ফলু চাখ। ॥ 
যদিও রামচন্দ্র সমদৃষ্টি, যদিও তাহার অনুরাগ বা রোষ 
নাই, যদিও তিনি পাপ পূণ। গুণ বা দোষ গ্রহণ করেন না, 
বদিও তিনি বিশ্বকে কর্মপ্রধান করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে 
যে যেমন করে সে তেমন ফল পায়। 
তদপি করহি' সম বিষম বিহার! । 
ভগত অভগত ন্বদয় অন্ভুসার। ॥ 
অগুম অলেখ অমাম একরস। 
রাষ্কু দগুম ভয়ে ভগত প্রেম বস ॥ 
তবুও ভক্ত অভক্তের হৃদয় অনুসারে রাম সম ও অসম 
ব্যবহার কবেন। তিনি গুণরহিত, দৃষ্টির অগোচর, 


রামচরিতমানস 


মানরহিত ও একমাত্র শাস্তরসময় হইয়াও ভক্তের প্রেমে 
সগুণ হইয়াছেন । 

রাম সদা সেবকরূচি রাখী ॥ 

বেদ পুরান সাধু জর সাধী ॥ 

অসভিয় জানি তজছ্ছকুটিলাঈ। 

করমু ভরত পদ প্রীতি জহা ॥ 


রাম সর্বদা সেবকের ইচ্ছা পালন করেন, বেদ পুরাণ 
সাধু ও দেবতাগণ ইহার সাক্ষী আছেন । ইহা মনে রাখিয়া 
কুটিলতা ত্যাগ কর ও ভরতের চরণে সুশোভন 
প্রেম কর। 
রামভগত পরহিতনিরত পরদুখ দুখী দয়াল। 
ভগতসিরোমনি ভরত তে জনি ডরপন্ছু জরপাল॥ 


ভরত রামের ভক্ত, পরহিতব্রত, পরের দুঃখে হুঃখী, 
দয়ালু এবং ভক্তের শিরোমণি। তে ইন্দ্র, ভরতকে 
ডরাইও ন]। 
২২১॥ সত্যসন্ধ প্রভু জুর হিতকারী। 
ভরত রাম আয়জ অনুসারী ॥ 
স্বারথবিবস বিকল তুম্হ হোতু। 
ভরতদোজ্ নঙ্বি রাউর মোহু ॥ 


রামচন্দ্র সত্যসন্ধ ও দেবতা হিতকারী। ভরত 
তীহারই আজ্ঞায় চলেন। তুমি স্বার্থবশে ব্যাকুল হইতেছ। 
ভরতের দাষ নাই। তুমি যে ব্যাকুল ও ভীত হইতেছ, 
সে তোমার মোহের জগ | 
সুনি জুরবর জর গুরু বর বানী। 
ভা প্রমোছু মন মিটী গলানী ॥ 
বরষি প্রসুন হরঘি জররাউ। 
লগে সরাহন ভরতজুভাউ ॥ 
বৃহস্পতির কথা শুনিয়া ইন্দ্র মনে সাত্বনা পাইলেন ও 
গ্লানি মিটিল। স্ুররাজ ইন্দ্র আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া 
ভরতের স্বভাবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
এহি বিধি ভরতু চলে মগ জাহী । 
দস! দেখি ফুনি সিদ্ধ সিহাহী" ॥ 
জবহি রাম্মুকহি লেহি' উসাস।। 
উমগত প্রেম মনন চৰ্ছ পাসা॥ 
ভরত এইভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। তাহার অবস্থা 
দেখিয়া মুনি ও সিদ্ধগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
ভরত যখনই “রাম” বলিয়! দীর্ঘশ্বাস লইতেছিলেন, তখনই 
চারিদিকে প্রেমে উছলিয়া উঠিতেছিল। 
জ্বি বচন জমি কুলি পষামা। 
প্ুরজন প্রেম ন জাই বখানা॥, 
বীচ বাস করি জমনহি আয়ে। 
নিরখি নীর লোচন জলছায়ে॥ 


/ অযোধ্যাকাণ্ড ৯৩ 


ভরতের কথা শুনিয়া বজ্জ ও পাধাণও গলিয়া যায়। 
আর নগরৰাসীদের প্রেমও বর্ণনা করা যায় না। পথের 
মাঝে মাঝে বাস করিয়া ভরত বমুনাতীরে আসিলেন। 
যমুনার জল দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল। 
রঘুবর বরন বিলোকি বর বারি সমেত সমাজ । 
হোত মগন বারিধি বিরহ চড়ে বিবেক জহাজ ॥ 
রামের গায়ের গঙের মত প্রামবণ যমুনার জল দেখিয়। 
সদলবলে সকলেই বিরহসমুদ্রে ডুবিত, কিন্তু বিবেক জাহাজে 
চড়ায়, অর্থাৎ মোহ দুর হওয়ায় রক! পাইল । 
২২২ জগ্মুনতশর তেহি দিন করি বানু । 
ভয়উ সময়সম সবহি সুপাস্ু ॥ 
রাতিহি: ঘাট ঘাট কী তরনী । 
আগ অগনিত জাহি' ন বরনী ॥ 
সেইদিন যমুনা তীরে বাস করিয়া, সকলেরই সময় 
অনুযায়ী সন্তোষ হইল । রাত্রেই ঘাট ঘাট হইতে 'অনেক” 
নৌক। আসিল। এত অসংখ্য নৌক। মাসিল যে বর্ণন] 
কর! যায় না। 
প্রাত পার ভয়ে একহি খেৰা। 
তোষে রামসখা।' কী সেৰা ॥ 
চলে নহাই নদিহি মির নাঈ। 
সাথ নিষাদনাথু দোউ ভাঈ ॥ 
প্রাতঃকালে একই খেয়ায় সকলে পার হইল । গামসখ' 
নিয়াদ সেবা করিয়া সকলকে সন্তষ্ট করিশেন। নদী প্রণাম 
করিয়া গান করিয়া সঙ্গে নিষাদনাথ গুহ ও শত্রন্বকে লইয়া 
ভরত চলিলেন। 
আগে স্কুনিবর বাহন আছে। 
রাজসমাডূু জাই সবুপাছে॥ 
তেহি পাছে কোড বন্ধু পয়াদে । 
ভুষন বসন বেষ জুঠি সাদে॥ 
সবার আগে সুন্দর বাহনে বশিষ্ঠ মুমি চলিলেন, তারপর 
রাজপরিবারের লোক। তার পিছনে ছুই ভাই সাদা সিধ। 
বসন ভূষণ পরিয়। খালি পারে হাটিয়। যাইতে লাগিলেন । 
সেৰক স্সুহ্দ সচিৰ সুত সাথ1। 
জুমিরত লষন্গু সীয় রঘুনাথা ॥ 
জহ' জহ' রাম বাস বিস্রামা। 
তহঁ তহ করহি' সপ্রেম প্রনাম। ॥ 
তাহারা সঙ্গে মির ও মন্্রীপুত্র লইয়। পক্গাণ সীত! ও 
রাম স্মরণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। খেখানে 
সেখানে রাম বাল বা বিশ্রাম করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই 
স্থান ইহারা ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছিলেন। 
মগবাপী নরনারি জনি ধামকাম তজি ধাই। 
দেখি সরূপ সমেহ সব যুদিত জনমফলু পাই ৷ 


পথের ধারে ষে সকল নরনারী বাস করিত, তাহার! 
ভরত আসার কথা শুনিয়া বাড়ীঘর ও কাজ ফেলিয়া 
দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। প্রেমের সহিত ভরতের রূপ 
দেখিয়া জন্ম সার্থক করিল। 


২২৩ ॥ কহহি সপ্রেম এক এক পাহ্ী'। 

রাস্ুলষ সখি হোহি কি নাহী ॥ 

বয় বপু বরন রূপু সোই আলী । 

সীলু সমেছ সরিস সম চালী ॥ 

ভালবাসার সহিত একে অন্যকে বলিতেছিল--.*সখী, 

হহারা কি রাম লক্ষ্মণ নয়? সখী, ইহাদের বয়স দেহ ও 
রূপ সেইবকমই। ইহাদের শাপ প্রেম ও চ.ল-চপন একই 
প্রকার । 

বেযুন সো সখি সীয় ন সঙ্গা। 

আগে অনমী চলী চতুরজ।॥ 

নহি প্রসন্নসুখ মানস খেদা। 

সখি সন্দেহ হোই যহি ভেদা ॥ 

হঁহাদের বেশ তেমন নয়, আর সীতা সঙ্গে নাই । 

ইহাদের আগে আগে চতুরঙ্গ সৈন্য চলিতেছে, আর মুখে 
সে সন্তোষ নাই, মনে খেদ দেখা যাইতেছে। সখী, এই 
পার্থক্য দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে” । 

তাস তরক তিয়গন মন মানী । 

কহহি সকল তোহি সম ন সয়ানী ॥ 

তেহি সরাহি বানী ফুরি পুজী। 

বোলী মধ্ুরবচন ভিয় দুজী ॥ 


বানী ফুরি--সত্য কথা। পুজী--পুরণ, সমর্থন করিয়া ॥ 
তাহার আলোচনা অন্ত স্রীদের মনোমত হইয়াছিল। 
তাহার! বলিল--তোমার মত চঠুর কেহ নাই। তাহার 
প্রশংসা করিয়া তাহার সত্য কথ| সমর্থন করিয়া, অপর 
স্ত্রী মধুর ভাষায় বলিল । 
কহি সপ্রেম সব কথাপ্রসঙ্গ, ৷ 
জেহি বিধি রাম রাজ রস ভঙ্গ, ॥ 
ভরতহি বছরি সরাহন লাগী । 
সীল সনেহ জুভায় জুভার্গী ॥ 
সে প্রেমের সহিত রামের কাহিনী শুনাইপ ও যেঙাশে 
রামের রাজ্যাভিষেকের রসভঙ্গ হইয়াছিল, তাহ| বলিল। 
আবার ভরতের শীল স্বভাব ও সৌভাগোর প্রশংসা করিল । 
চলত পয়াদেহি খাত ফল পিতা দীন্হ তি রাডু। 
জাত মনাৰন রগ্ুবরহি ভরতসরিস কো আু॥ 
মনাবন-_-জানাইতে, রাজি করিতে ॥ বলিল--পিত। 
যে রাজ্য দিয়াছিলেন তাহ] ত্যাগ করিয়া পায় হাঁটিয়া ফল 
খাইয়া ভরত রঘুবরকে রাজি করিয়া আনিতে যাইতেছেন। 
আজ ভরতের সমান কে আছে? 


৬১৪ 

২২৪ ৷ ভায়প ভগতি ভগত আচরনু। 
কহত সমত দুখ দুষন হরনু॥ 
জো কিছু কহব থোর সখি সো । 
রামবন্ধু অস কাহে ন হোন ॥ 


ভরতের ভাইয়ের প্রতি ভক্তি ও আচরণের কথা 
বলিলে ও' শুনিলে দুঃখ ও দোষ দুর হয়। ইহার কথা 
যাহাই বলা হউক না কেন, সব বল] হয় না, কম থাকিয়াই 
যায়। আর রামের ভাই এমন না হইবেই বাকেন? 
হম সব সানুজ ভরতহি দেখে। 
ভইন্হ ধন্য ভ্ুৰতীজন লেখে ॥ 
সুনি গুম দেখি দসা পছিতাহী*। 
কৈকেই জমনি জোগু সুতু নাহী ॥ 
আমর! সকলে সানুজ ভরতকে দেখিয়া যুবতীদের মধ্যে 
ধ/ বলিয়া গণ্য হইলাম। ইহার! ভরতের কথ! শুনিয়া ও 
তাহার দশা দেখিয়া এই বলিয়া অনুতাপ করিতেছিল থে, 
ভরত কৈকেয়ীর মত মাতার উপযুক্ত পুত্র নয়। 
কোউ কহ দুষন্গু রানিহি নাহিন। 
বিধি দবু কীন্হ হমহি জে! দাহিন ॥ 
কহ হম লোক বেদ বিধি হীনী। 
লঘ্মৃতিয্ম কুল করতুতি মলীনী ॥ 
কেহ বলিল-_র।ণীরও দোষ নাই, বিধাতাই সকল 
প্রকারে আমাদের প্রতি প্রসন্ন । কোথায় আমরা লোক ও 
বেদবিধিহীন, হীন কুলের স্ত্রী, আমাদের কার্য মলিন, 
বসহি কুদেস কুগাৰ কৃুবামা। 
কহ যহ দরজ পুন্যপরিনাম! ॥ 
অস অনন্ফু অচরজ্ঞু প্রতিগ্রাম!। 
জন মরুভূমি কলপতরু জামা ॥ 
আমরা খারাপ স্থানে খারাপ গ্রামে খারাপ ভাবে বাস 
করি, আর কোথায় পুণ্যের ফলস্বরূপ এই ভরত দর্শন । 
প্রতি গ্রামেই এমন আশ্চর্য আনন্দ হইল, মনে হইল যেন 
মরুভূমিতে কল্পতরু জন্মিয়াছে। 
ভরতদরজ্ দেখত খুলেউ মগ লোগন্হ কর ভাঁগু। 
জন্গু সিংহলবাসিন্‌হ ভয়উ বিধিবস সুলভ প্রয়াগু ॥ 
ভরতের দর্শন পাইতেই পথের লোকের ভাগ্য খুলিয়া 
গেল, ষেন সিংহলবামীর পক্ষে ভাগ্য গমে প্রয়াগভীর্থ সহজ 
প্রাপ্য হইয়। পড়িল। 
২২৫ ॥ নিজ গুন সন্ত রাম গুন গাথণ। 
জনমত জা: জমিরত রঘুমাথ। ॥ 
ভীরথ ম্মনিআত্রম জরধামা। 
নিরখি মিমজ্জহি করছি: প্রনামা ॥ 
নিজের গুণের সহিত রামের গুণগান শুনিতে শুনিতে 
ও রঘুপতিকে স্বরণ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন এবং 


রামচরিতমানস 


তীর্থ, মুনির আশ্রম ও মন্দির দেখিয়া সান করিয়া প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। 


মনহী" মন মাগহি' বরু একু । 
সীয় রাম পদ পদুম সনেন্ু ॥ 
মিলহি কিরাত কোল বনৰাসী। 
বৈখানস বটু জতী উদাসী ॥ 


মনে মনে এই বর চাহিতেছিলেন, যেন সীতারামের 
চরণপদ্মে ভক্তি থাকে | কিরাত, কোল, বনবাসী বানগ্রন্থী, 
ব্রহ্মচারী, বতি ও উদাসীর সহিত দেখ! হইতেছিল। 
করি প্রনাম পুছহি: জেহি তেহী। 
কেহি বন লষন্ু রাম টৈদেহী ॥ 
তে প্রভুসমাচার সব কহ্হী'। 
ভরতহি দেখি জনমভলু লহ্হী" ॥ 
প্রণাম করিয়। যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন, 
কোন বনে লক্ষ্মণ, রাম ও সীতা আছেন। তাহারা ভরতকে 
প্রভুর সকল সংবাদ দিতেছিল ও ভরতকে দেখিয়! জন্ম 
সার্থক করিতেছিল। 
জে জন কহহি কুসল হম দেখে । 
তে প্রিয় রাম লষন সম লেখে । । 
এহি বিধি বুঝত সবহি জুবানী ॥ 
জুনত রাম বন বাস কহানী 
বৃধত-_জিজ্ঞাস৷ করিভেছিলেন ॥ যাহারা বলিতেছিল 
যে তাহারা তাহাদিগকে কুশলে থাকিতে দেখিয়াছে, 
তাহাদিগকে ভরত রাম লক্ষণের মত প্রেমের চক্ষে 
দেখিতেছিলেন। এইভাবে সকলকে মিষ্টভাবে জিজ্ঞাস! 
করিতেছিলেন ও রামের বনবানকাহিনী শুনিতেছিলেন। 
তেহি বাসর বলি প্রাতহী চলে জমিরি রঘুনাথ। 
রামদরল কী লালসা ভরত সরিস সব সাথ ॥ 
সেইদিন বাস করিয়া পরের দিম প্রাতেই ভরত রথুনাথকে 
স্মরণ করিয়া রওনা হইলেন। সঙ্গের লোকদেরও 
রামদর্শনের আকাজ্কা ভরতের মতই (তীব্র) ছিল' 
২২৬ ॥ মঙ্গল সপ্ন হোহি সবকাহু। 
ফরকহি জখথদ বিলৌচন বাহু ॥ 
ভরতহি সহিত সমাজ উছাহ । 
মিলিহ্হি রামু মিটি হি দুষদাডু ॥ 
সকলেরই মঙ্গলকুচক শুভচিহ্ন হইতেছিল, চোখ ও 
হাত নাচিতেছিল। তাহাতে বুঝা বাইতেছিল যে সুখ 
হইবে, রামের সহিত দেখা হইবে, হৃদয়ের জালা নিটিবে। 
সদলৰলে ভরতের মনে এই লালসা ছিল। 
করত মনোরথ জস জিয়জাকে। 
জাহি লনেহনুধা সব ছাকে ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


দিখিল অঙ্ক পগ মগ ডগি ডোলছি। 
বিহবল বচন প্রেমবস বোলহি ॥ 
যাহার মনে যাহা আসে সে তাহাই করিতেছিল। 
[তাহারা প্রেম-অমূতে মগ্ন হইয়া চলিতেছিল, তাহাদের দেহ 
: প্রেমে এলাইয়া পড়িতেছিল, পা ডগমগ করিয়। দুলিতেছিল। 
তাহারা-_প্রেমবিহবল হইয়া কথা বলিতেছিল। 
রামসথ! তেহি সময় দেখা ৰ।। 
সৈলসিরোমনি সহজ জহাৰ ॥ 
জান্স সমীপ সরিত পয় তীর।। 
সীয়সমেত বসহি' দোউ বীর! ॥ 
সেই সময় নিষাদ পর্বতশ্রেষ্ঠ চিরকুট দেখাইলেন। যে 
পর্বতের নিকট মন্দাকিনী নদীর তীরে সীতার সহিত ছুই 
বীর বাস করিতেছেন । 
দেখি করহি সব দণ্ড প্রনাম । 
কহি জয় জানকিজীবন রাম। ॥ 
প্রেমমগন অস রাজসমাজ, ৷ 
জন্গু ফিরি অবধ চলে রঘুরাজ, ॥ 
পৰত দেখিয় সকলে “জানকীজীবন রামের ভয়” বপিয়। 
দণ্ডবং প্রণাম করিল। রাজের লোক এত আনন্দিত হইল 
যে, মনে হইল যেন ধামচন্ত্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতেছেন। 
ভরত প্রেম তেহি সময় জস তন কহি সকই নসেবু। 
কবিহি অগম জিমি ব্রজ্জগুখু অহ মম মলিন জনেযু ॥ 
সেই সময় ভরতের হৃদয়ে বে প্রেমের ভাব হিল, তাহা 
শেষণাগও বর্ণনা করিতে পারিবে না। অহঙ্কার ও অসত্য 
দ্বারা মলিন লোকের পক্ষে ব্রহ্ম পাওয়া যেমন অসম্ভব, 
কবির পক্ষে লোকের সে সময়ের সুখ বর্ণন| করাও তেমনি 
অসম্ভব । 


২২৭ ॥ সকল সনেহ সিথিল রঘুবর কে। 


গয়ে কোস ছুই দিমকর ঢরকে ॥ 
জল থল দেখি বসে নিলি বীতে। 
কীমহ গৰনু রঘু নাথ পিরীতে ॥ 
রখুবরের প্রেমে বিবশ হইয়া সকলে নুর অন্ত গেপেও 
ক্রোশ দুই চলিল এবং জল ও দুল দেখিয়া বাস করিল। 
রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে রামের প্রেমে মগ্ন হইয়। 
চলিতে লাগিল। 
উহ রাসু রজনী অবসেখ।। 
জাগে সীয় সপন অস দেখা ॥ 
সহিত সমাজ ভরত জন্ম আয়ে। 
নাথবিয়োগ তাপ তন তায়ে ॥ 
ওদিকে রাত থাকিতেই রাম যখন জাগিলেন, তখন 
সীতা এই স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, ভরত যেন রাম বিরহের 
তাপে তপ্ত শরীর লইয়া সমাজ সহিত আসিতেছেন। 
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৩৪৫ 


সকল মলিনমন দীন ছুখারী। 
দেঙী সান্ু আন অন্গুহারী ॥ 
জনি সিয়সপন ভরে জল লোচম। 
ভয়ে সোচবস £সাচবিমোচম ॥ 


আন অনুহারী-অন্তরূপ, (বিধবার বেশে) ॥ দেখিলেন, 
সকলের মন মলিন ও সকলে দুঃখিত। শ্াগুড়ীদিগকে 
অন্তরূপ (বিধবার বেশে) দেখিলেন। সীতার স্ব শুনিয়! 
রামের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, শোকবিমোচন শোকের 
বশ হইলেন। 
লষন সপন যহ নীক ন হোঈ । 
কঠিন কুচাহ জুনাইছি কোটী ॥ 
অস কহি বন্ধুসমেত নহানে । 
পুতি পুরারি সাধু সনমানে ॥ 
রাম বলিলেন--হে লক্ষ্মণ, এ স্বগ্র ভাল নয়। ফেং 
কোন কঠিন কষ্টের কথা শুনাইবে। এই বলিয়া ভাই 
সমেত স্নান করিলেন ও শিবের পূজা করিয়া সাধুদের 
সৎকার করিলেন। 
ছন্দ সনমানি জুর মুনি বন্দি বৈঠে উতর 
দিলি দেখত ভয়ে। 
নভ ধুরি খগ মৃগ ভুরি ভাগে বিকল 
প্রভু আত্রম গয়ে । 
তুলসী উঠে অৰলোকি কারন কাহ চিত 
সচকিত রহে। 
সব সমাচার কিরাত কোলন্হি আই 
তেহ্ি অবলর কছে ॥ 
দেবতা ও মুনিদের সৎকার ও বন্দনা কিয়! উঠিয়া 
বসিয়া উত্তর দিকে দেখিতে পাইলেন, আকাশে ধুলা, 
পশুপক্ষীরা বিকল হইয়া পাপাইয় প্রভুর আশ্রমে যাইতেছে। 
তুলসী বলে, রামচন্দ্র ইহা দেখিয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, ইহার কারন কি হইতে পারে? এই 
সময় কোল ভীলেরা আসিয়া সকল সংবাদ 
বলিল । 
সোঃ- 
জুনত সুমঙ্গল বৈন মন প্রমোদ তন পুলক ভর। 
সরদসরোরুহ নৈম তুলসী ভরে সমেহ জল ॥ 
মঙ্গলময় কথা শুনিয়া তাহার মনে আনন্দ হইল ও 
শরীরে পুলক আসিল । তুলসী বলে, তাহার শরংকালের 
পদ্মের ন্যায় চক্ষু প্রেমজলে ভরিল। 
২২৮ ॥ বহুরি সোচ বস ভে সিয়রৰনু। 
কারন কৰন ভরতআগবনু॥ 
এক আই অস কহা বহোরা। 
সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ ন থোরী ॥ 


৬৪৬ 


আবার পরক্ষণেই সীতাপতির মন বিষ& হইল । তিনি 
ভাবিতে লাগিলেন, ভরত কি কারণে আসিয়াছে? আবার 
একজন আসিয়া বলিল, সঙ্গে অনেক চতুরঙ্গ সৈন্য রহিয়াছে। 
সো জুনি রামহি ভাঁ অতি সোচু। 
উত পিতুবচ ইত বন্ধসঁকোচু ॥ 
ভরতক্জভাউ সম্মুঝি মন মাহুী'। 
প্রভুচিত হিতথিতি পাৰত নাহী’ ॥ 
সে কথা শুনিয়া রামের বড় দুঃখ হইল। একদিকে 
পিতার বনবাসের আদেশ, অপর দিকে ভাইয়ের জন্য 
মমতা । ভরতের স্বভাব মনে মনে আলোচন। করিয়! প্রভু 
মনে স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। 
সমাধান তব ভা যহজানে। 
ভরতু কহে মু সাধু সয়ানে ॥ 
লষন লখেউ প্রভু হৃদয় খভারা। 
কহত সময়সম নীতিবিচারা ॥ 
পরে এই ভাবিয়া মনের দ্বিধার সমাধান হইল যে ভরত 
সাধু গজ্ঞানীদের মধ্যে গণ্য । লক্ষ্মণ লক্ষ্য করিলেন যে, 
প্রভুর হৃদয় চঞ্চল হইয়াছে, তখন সময়োচিত নীতি বিচার 
করিয়া বলিলেন-_ 
বিজু পুছে কছু কহউ গোসাঈ' । 
সেৰকুসময় ন টীঠুটিঠাঈী॥ 
তুম্হ সর্বজ্ঞ সিরোমনি স্বামী । 
আপনি সম্মুঝি কহউ অনুগামী ॥ 
হে প্রভু, তুমি না জিজ্ঞাসা করিতেই কিছু বলিতেছি, 
কেননা সময় হইলে সেবকের ধৃষ্টতা, ধৃষ্টতা বলিয়া ধরা 
হয় না। তুমি সর্বজ্ঞ, মাথার ভূষণ ও প্রভু, আমি তোমার 
সেবক হুইয়াও যাহা বুঝিতেছি, তাহ! বলি। 
নাথ জুহ্বদ জঠি সরলচিত সীল সনেহ নিধান। 
সব পর প্রীতি প্রতীতি জিয় জানিয় আপু সমান ॥ 
হে নাথ, আপনি সুহৃদ ও অত্তি সরলচিত্ত, শীল ও 
প্রেমের আলয় । আপনার হৃদয়ে সকলের উপর গ্রীতি ও 
বিশ্বাস রহিয়াছে এবং আপনি সকলকেই নিজের মত 
দেখেন। 
২২৯॥ বিষয়ী জীব পাই প্রভুতাঈ। 
মুড মোহবস হোহি জনাই ॥ 
ভরতু নীতিরত সাধু জুজান।। 
প্রভুপদ প্রেম সকদজগ্ড জান! ॥ 
বিষয়ভোগে রত জীব ক্ষমতা পাইয়া মুর্খ ও মোহ-মুগ্ 
হইয়া থাকে বলিয়া জানা যায়। ভরত নীতিপরায়ণ, সাধু 
ওজানী। আপনার চরনে তাহার যে.ঞ্জেম আছে, তাহা 
সার! সংসার জানে । 


রামচরিত্তমানস 


তেউ আঙ্ক রাজপডু পাঈ। 
চলে ধরমমরজাদ মেটাঈ ॥ 


কুটিল কুবদ্ধ কুঅবসক তাকী । 
জানি রাস্ু বনবাস একাকী ॥ . 


করি কুমন্ত্র মন সাক্তি সমাজ । 
আয়ে করই অকণ্টক রাজ, ॥' 
কোটিপ্রকার কলপি কুটিলাঈ। 
আয়ে দল বটোরি দোউ ভাঈ॥ 


সেই ভরতও আজ রাজপদ পাইয়া ধর্মের সীমা লঙ্ঘন 
করিয়া চলিয়াছে। কুটিল দুষ্ট ভাই খারাপ অবসর দেখিয়া, 
রাম বনবাসে এক আছেন জানিয়া, মনে মনে কুমন্ত্রণা 
করিয়া দলবল সাজাইয়৷ রাজ্য বিদ্রশৃপ্ঠ করিতে আসিয়াছে। 
ছুই ভাই কোটিপ্রকার কুটিল কল্পনা করিয়া দল সংগ্রহ 
করিয়া আসিয়াছে । 
জৌ'জিয় হোতি ন কপট কুচালী। 
কেহি সোহাতি রথ বাজি গজালী ॥ 


ভরতহি দোষদেইকোজায়ে। 
জগ বৌরাই রাজপদ পায়ে ॥ 


জায়ে-_ব্যর্থ, মিছামিছি । বৌরাই-_পাগল হয় ॥ যদি 
ভরতের যনে কপটতা ও দুষ্ট চাল না থাকিবে, তবে হাতী 
ঘোড়া রথ কেন সাজাইয়াছে ? আর, ভরতকেই বা বুথ 
দোষ দেই কেন? রাজপদ পাইলে পৃথিবী শুদ্ধ সকলের 
মাথা খারাপ হইয়া যাঁয়। 
সসি গুরু তিয় গামী নহ্ছযু চড়েউ ভূমি জর জান। 
লোকবেদ তে বিষ্ভুখ ভ! অধম ন বেনসমান ॥ 
চন্ত্র গুরুত্ত্রীগামী, নহুষ ব্রাহ্মণ দিয়া পান্ধী বহান। 
লোকে ও বেদে বিমুখ বেণু রাজার মত অধম আর কে 
হইয়াছে? [ বেণু রাজা বড় উপদ্রবী ছিল। বলে, বিষ্ণু 
দেবার বদলে আমাকে পূজা কর। তখন ব্রাহ্মণের! 
তাহাকে ভন্ম করিয়া দেন। ) 
২৩*॥ সহসবান্ছ স্রমাথু ত্রিসন্ক, ৷ 
কেছি নরাজমদ দীন্হ কলঙ্ক, ॥ 
ভরত কীন্হ যহ উচিত উপাউ। 
রিপু রিন রঞ্চ ন রাখব কাউ ॥ 


সহত্রধাছ, ইজ ও ত্রিশঙ্কু ইহাদের কাহাকে রাজপদ না 
কলঙ্ক দিয়াছে? ভরন ঠিকই করিয়াছে, শক্ত ও খণের 
অনুমাত্র শেষও রাখিতে নাই। | সহস্রবাছ কাণ্বীধার্জ্জুন 
জমদগ্নি মুনির অতিথি হইয়া তাহার কামধেন্নু জোর করিয়া 
আনেন। গাই পালাইয়া স্বর্গে যায়। জমদয়িকে 
সহত্রবাছ মারিয়া ফেলেন। তখন পরগুরাম যজ্স 
করিয়। পিতাকে বাঁচান ও ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় 
করেন । ] 


অযোধ্যাকাণ্ড 


এক কীন্হি নহি ভরত তলাঈ। 
লিদরে রাস্থু জানি অসহাঈ ॥ 

সমুঝি পরিহি সোউ আছু বিসেখী। 
সমর সরোধ রামস্ুুখ পেখী ॥ 


ভরত রামকে অসহায় মনে করিয়া যে অবঙ্জঞা করিয়াছে 
এইটা ভাল করে নাই। যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রামের মূর্তি দেখিয়! সে 
আজ উহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবে | 
এতনা কহুত নীতিরস ভূল! 
রন রস বিটপু পুলক মিস ফ,ল।॥ 
প্রভুপদ বন্দি সীসরজ রাখী । 
বোলে সত্য সহজ বল ভাখী॥ 
এই বলিতেই লক্ষ্মণ নীতিজ্জান ভূলিয়া গেলেন। তাহার 
শরীরে রোমাঞ্চ হইল, যেন রণরসের বৃক্ষে ফুল ধরিল । 
প্রভুর চরণ বন্দন! করিয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়! 
সত্য স্বাভাবিক বলের ভাষায় বলিতে লাগিলেন 


অনুচিত নাথ ন মানব মোরা।। 

ভরত হমহি উপচার ন থোর! ॥ 

কহ লগি সহিয় রহিয় মনু মায়ে। 

নাথসাথ ধঙ্প হাথ হমারে।॥ 

হে নাথ, আমার কথা অনুচিত মনে করিবেন ন|। 

ভরত আমাদের বিরুদ্ধে কম আয়োজন করে নাই। কত 
আর সহিব, কত মনমর! হইয়া থাকিব? আমার সঙ্গে 
আপনি আছেন, আর আমার হাতে ধনুক আছে। 


হত্রিজাতি রঘু কুল জন্ম রামঅন্ুজ জণ্ড জান। 
লাতঙ্থ মারে চঢ়তি সির নীচ কো ধুরিসমান ॥ 
আমি জাতিতে ক্ষত্রিয়, রঘুকুলে আমার জন্ম, আর 
রামের ছোট ভাই বলিয়া সকলে জানে । ধূলার সমান নীচ 
কেহ নাই, কিন্ত তাহাকে ৪ লাখি মারিলে মে মাথায় 
উঠে। 
২৩১ ॥ উঠি কর জোরি রজায়জু মাগা!। 
মনন্থ বীররস সোৰত জাগা ॥ 
বাধি জটা সির কলসি কটি ভাথা। 
সাজি সরাসন্গ সায়কু হাথা॥ 


লক্ষ্মণ উঠিয়া হাত জোড় করিয়া রামের আজ্ঞা চাহিলেন। 

মনে হইল যেন বীররস ঘুমাইয়াছিল, এখন জাগিয়া মাথায় 
জটা বাধিয়া, কটিতে তৃণীর আটিয়া, ধনুক ও বাপ হাতে 
লইয়া সাজিল। 

আদ্ুরামসেৰক জন্তু লেউ । 

তয়তহি সমর লিখাবন দেউ ॥ 

রামনিরাদর কর ফলু পাঈ। 

লোৰছ মমরমসেজ দোউ তাই ॥ 


৩৪৭ 


আজ রামসেবকের যশ লইব, ভরতকে যুদ্ধে শিক্ষা দিব। 
রামকে অবন্ঞ1 করার ফল পাইয়া ছুই ভাই সমর শয্যায় 
পইৰে | 


আই বন! ভল মকলসমাজ, । 

প্রগট করউ রিস পানছিল আজ, ॥ 

জিমি করিনিকর দলই সথগরাজু 

লেই লপেটি জৰ জিমি বাজ ॥ 

ভাল দল বল বাধিয়া আছ আদিয়াছে। পূর্বেকার 

দিনের রাগ আজ আমি প্রকাশ করিব। সিংহ যেমন 
ছাতীর দলকে দলন করে, বাজ যেমন লবা পাখীকে ঝাপটা 
দিয়া লয়, 


তৈসেহি ভরতহি সেনসমেত। 
সাম্মজ নিদরি নিপাতউ খেত ॥ 
জে সহায় কর শঙ্কর আঈ। 
তো মারউ রন রামদোহাঈী ৷ 
তেমনি করিয়া সেনাসমেত ভরতকে অনাদর করিয়া 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিনাশ করিব । যদি মহাদেবও সাহায্য করিতে 
আসেন, তবুও রামের দোহাই দিয় বলিতেছি, যুদ্ধে মারিব। 
অতিসরোধষ মাষে লষ্গু লখি আনি সপথপ্রবান। 
লভয় লোক সব লোকপতি ঢাহত ভভরি ভগান ॥ 
লক্ষ্মণ অতিশয় রাগের বশে কথা বলিলেন। তাহাকে 
দেখিয়! তাহার কথা শুনিয়া ও শপথ সতা জানিয়া সমস্ত 
লোক ভয় ভীত হইল। আর ইন্দ্র ভয়ে কাপিতে কাপিত্ে 
পালাইবার ইচ্ছা করিল। 
২৩২ ॥ জণ্ড ভয়মগন গগন ভই বানী। 
লধন বাছ বলু বিপুল বখানী॥ 
তাত প্রতাপ প্রভাউ তুম্হার!। 
কো কহি সকই কে! জাননিহার! ॥ 


জগং ভয়ে মগ্ন হইল। লক্ষণের বিশাল বাহ্বলের 
প্রশংস| করিয়া দৈববাণী হইল- প্রিয়, তোমার শক্তি ও 
প্রভাবের কথা কে বলিয়া উঠিতে পারে, কেই বা জানে? 


অদ্ুচিত উচিত কাডু কছু হোউ। 

সম্ভুঝি করিয় ভল কহু সব কোউ॥ 

সহসা করি পাছে পিতা হী*। 

কহহি' বেদ বুধ তে বুধ নাহী’ 

যে কাজই হউক উচিত অনুচিত বুঝিয়া করা ভাল, এ 

কথা সকলেই বলে। হঠাৎ কাজ করিয়া যে অনুতাপ করে, 
বেদ ও পঞ্ডিতের মতে সে জ্ঞানী নহে। 

সুমি জুরবচন লষন সকুচামে ৷ 

রাম লীয় সাঙ্গর লমমানে । 

কহী তাত তুম্‌হ নীতি জুহাটী ৷ 

সব তে কঠিন রাজমডু ভাঈ॥ 


৩৪৮ 


দৈববণী শুনিয়া লক্ষ্মণ সঞ্চোচ বোধ করিলেন। রাম ও 
সীতা আদর করিয়া সম্মান করিলেন, বলিলেন_হে 
প্রিয়, তুমি ঠিক নীতিকথাই বলিয়াছ, রাজ্য পাইয়া যে 
অহঙ্কার হয় উহা! বড় কঠিন জিনিষ । 

জে! অচবত অআতহি মৃপ তেঈ। 
মাহিন সাধু সভা জেহি লেক ৷ 
জুন লঘম ভল ভরতসরীসা। 

বিধিপ্রপঞ্চ মহ সুনা ন দীস৷ ॥ 


অচবত্ত-আচমন করিতেই, পাইয়াই ॥ 


ধে সাধুদিগকে সেবা করে নাই, সেই রাজা রাজপদ 
পাইয়াই মাতিয়া উঠে। হে লক্ষণ, শোন। ভরতের 
মত ভাল মানুষ বিধাতার সৃষ্টিতে শোনা বা দেখা যায় না। 
ভরতহি হোই ন রাজমদু বিধি হরি হর পদ পাই। 
কব্ছ কি কাজী দীকরনি হ্রীরসিঙ্ধু বিনসাই ॥ 
ভরত যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের পদ পায়, তথাপি 
তাহার রাজা হওয়ার অভিমান হইবে না। টক জলের 
ছিটা কি কখনও ক্ষীরসিন্ধুকে নষ্ট করিতে পারে? 
২৬৩ ॥ তিমির তরু তরনিহি মকু গিলঈী। 
গগম মগন মকু মেঘহি মিলঈ ॥ 
গোপদ জল বুড়হি ঘটজোমী। 
মহজ ছমা বক ছাড়ই ছোনী ॥ 
বাল সূর্যকে অন্ধকার যদি ৰ! গ্রাস করে, আকাশ বদি 
ৰা খুসী হুইয়া মেঘেই মিলাইয়া যায়, গোম্পদের জলে যদি 
বা অগস্ত্য মুনি ডুবিয়! যায়, পৃথিবী যদি বা সহজ ক্ষমা 
ছাড়িয়া দেয়, 
মলক ফুক মকু মেক উড়াঈ। 
হোই নন্ৃপমদ ভরতহ্ি ভাঈ। 
লন তুম্হার দপথ পিতুআনা ॥ 
'জুচি জুবজু নহি ভরতসমান। ॥ 
মশার ফুতে যদি ৰা মেরু উড়িয়া যায়, ভাই, ত্ববুও 
তযতের রাজ্য পাওয়ার জন্ত অহঙ্কার হইবে ন! [হে লক্ষণ, 
তোমার শপথ ও পিতার শপথ লইয়া বলিতেছি, ভরতের 
মত পবিভ্র-চরিত্র ভাই আর নাই। 
সগুন্ুধীর অৰগুনজলু তাত1। 
মিলই রচই পরপঞ্চ বিধাত। ॥ 
ভরতু হংস রবি বংস তড়াগা। 
জনমি কীন্হ গুম দোষ বিভাগ! ॥ 
বিধাতা যদি সুগুণরূপ ছুধ ও অপগুণরূপ জল মিশাইয়া 
সংসার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে হৃর্যবংশরূপ সরোবরে 
ভরতরপ ইাসফেও সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ভরত জন্নিয়। গুণ 
ও দোষ আলাদা করিয়া ফেলিয়াছে। 


রামচরিতমানস 


গহি গুন পয় তজি অবগুন বারী । 
নিজ জঙ জগত কীল্হি উজিক্সারী ॥ 
কহত ভরত গুন সীল আভা । 
প্রেমপয়োধি মগন রঘুরাউ ॥ 


গুণরূপ দুধ লইয়া অপগুণরূপ জল ত্যাগ করিয়া ভরত 
নিজের যশে জগৎ উজ্জ্বল করিয়াছে । ভরতের গুণ, শীল ও 
স্বভাবের কথা বলিতে বলিতে রথুরাজ প্রেম-সশুদ্রে দন 
হইলেন। 


জনি রঘুবর বানী বিবুধ দেখি ভরত পর হেতু । 
সকল সরাহত রাম সে' প্রভু কে! ক্কপানিকেতু ॥ 
দেবতারা রথুবরের কথা শুনিয়া, ভরতের উপর তাহার 
ভালবাসা দেখিয়। সকলেই বরামকে প্রশংসা করিয়া 
বলিলেন--রামের মত কপানিকেতন কে আছে? 


জে!’ ন হোত জগ জনম ভরত কো।। 
সকল ধরম ধুর ধরনি ধরত কৌ ॥ 
কৰি কুল অগম ভরত গুন গাথ।। 
কো জানই তুম্হ বিষ্ণু রঘুনাথ।॥ 


যদি সংসারে ভরতের জন্ম না হইত, তবে পৃথিবীতে 
সম্পূর্ণ ধর্মের ভাব কে পারণ করিত? ভরতের গুণসমূহ 
কবিদের বর্ণনার অতীত । হে রঘুনাথ, তুমি বিনা তাহার 
গুণের কথা কে জানে? 


লষন্গু রামু দিয় সুনি জরবানী। 
অত্তিজ্খু লহেউ ন জাই বখানী ॥ 
ইহ। ভরতু সবসহিত সহায়ে। 
মন্দাকিনী পুনীত নহায়ে। 


লক্ষ্মণ রাম ও সীত। দৈববাণী শুনিয়া যে গভীর সুখ 
পাইলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এদিকে ভরত 
সকলের সহিত সুন্দর পুণ্য মন্দাকিনীতে স্নান করিলেন! 


সরিতসমীপ রাখি সব লোৌগ!। 
মাগি মাতু গুরু সচিব নিয়োগা।॥ 
চলে ভরত জহ সিয়রগ্ুরাঈ। 
সাথ নিষাদনাধু লঘ্বুভাঈ ॥ 


২৩৪ ॥ 


ভরত মায়ের, গুরুর ও মন্ত্রীর আজ্ঞা লইয়! নদীত্ীরে 
সকল লোক রাখিয়া নিষাদনাথ ও শক্রত্নকে লইয়! যেখানে 
রঘুরাজ ও সীতা আছেন সেখানে চলিলেন | 
দমুঝি মাতুকরতব সক্কুচাহী”। 
করত কুতরক কোটি মন মাহী' ॥ 
রাষ্তু লষন্গু সিয় জুমি মম নাউ । 
উঠি জনি অনত জাহি তজি ঠাউ ॥ 


মায়ের কাজের কথা ভাবিয়া ভরত সঙ্কোচ 
করিতেছিলেন। মনে মনে নানা কুত্তর্ক করিতেছিলেন। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


রাম লক্ষ্মণ ও সীত| আমার নাম শুনিয়াই স্থান ত্যাগ করিয়া 
উঠিয়। অন্যত্র চলিয়া না ষান। 
মাতু মতে মহ মানি মোহি জে! কিছু কহহি সো! 
খোর। 
অঘঅবগুন ছমি আদরহি' সমুঝি আপনী ওর ॥ 
মায়ের মতের ভিতর আমিও আছি বলিয়। আমার যা 
কিছু করুন তাহাই অল্প (সাজা) হইবে। কিন্তু নিজের 
দিকে দেখিয়া তিনি আমার পাপ ও দোষ ক্ষমা কবিয়া 
আমাকে আদরই করিবেন। 
২৩৫ ॥ জৌ" পরিহরহি: মলিন মন জানী। 
জে সনমানহি: সেবক মানী ॥ 
মোরে সরন রাম কী পনহী' । 
রাম সুত্বামি দোষ সব জনহী' ॥ 
যদি মলিন মন বলিয়। পরিত্যাগ করেন, অথবা যদি 
সেবক বলিয়া সম্মান দেন, যাহাই করন, রামের পাদ্ুকাই 
আমার শরণ। রামন্যাষপর প্রভু, যত দোন সে সকলই 
এই সেবকের । 
জগ জসভীজন চাতক মীন।। 
নেম. প্রেম নিজ নিপুন নবীন) ॥ 
অস মন গুনত চলে মগ জাতা। 
সকুচ সনেহ সিথিল সব গাত॥ 
ংসারে চাতক ও মাছই যশভাজন | উহারা নিজেদের 
প্রেমের নিয়ম স্থির ও সদা নুতন রাখে । এই রকম 
ভাবিতে ভাবিতে ভরত পথ চলিতে লাগিলেন। তাহার 
সকল শরীর হৃদয়ের কোমলতায় ও প্রেমে বিবশ 
হইয়া গেল। 
ফেরতি মনহি' মাতুকত খোরী । 
চলত ভগতিবল ধীরজধোরী ॥ 
জব সম্ভুঝত রঘ্বুনাথস্ভাউ। 
তব পথ পরত উতাইল পাউ॥ 
মায়ের কৃত দুষ্কার্ম্য মনের পিছনে পিছনে ফিরিতেছিল, 
কিন্তু ভক্তিবলে ধৈর্য ধরিয়া ভরত চলিতেছিলেন। যখন 
রঘুনাথের স্বভাবের কথ! মনে হইতেছিল, তখন পথে 
উদ্ধপাভাবে তাড়াতাড়ি তাহার পা পড়িতেছিল। 
ভরতদস। তেহি অৰসর কৈসী। 
জলপ্রবাহু জল অলি গতি জৈসী ॥ 
দেখি ভরত কর সোচু সনেনু। 
ভা নিষাদ তেহি সময় বিদেহু ॥ 
সে সময় ভরতের দশা হইয়াছিল স্রোতের জলে জলের 
পোকার গতির মত। (একবার শোতে সরিয়া যায়, 
ফিরিয়া আবার সেই গানেই আাসে।) ভক্তের চিন্তা ও 


৩৪৯ 


ভক্তি দোথয়া নিষাদ সেই সময় নিজের দেহের কথা 

ভূলিয়া গেলেন । 

লগে হোন মন্্রল সপ্ন জনি গুনি কহত মিষাছু। 

মিটিহি সোচ হোইহি হরযু পুনি পরিনাম বিষাদু ॥ 
মঙ্গলচিহ্ন হইতে লাগিল | উহা! শুনিয়! নিষাদ গুণিয়া 

বলিলেন--আশঙ্কা দূর হইবে, ও আনন্দ হইবে, তবে 

পরিণামে আবার বিষাদ হইবে। 


২৩৬ ॥ সেবকবচনম সত্য সবজানে। 
আভ্রমনিকট জাই নিয়রানে ॥ 
ভরত দশখ বন সৈল সমাজ, 


মুদিত ছুদিত জন্গু পাই জুনাজ, ॥ 
ভরত নিমাদের কথ! সত্য বলিয়া মানিয়া আশ্রমের 
নিকট গিয়। পতচছিলেন। ভরত সেখানে বন ও পৰত 
দেখিলেন। তাহ। দেখিয়! ক্ষধিত জন সুঅাদি পাইলে 
তাহার যেমশ হয় তেমনি আনন্দ হইল । 
ঈতি ভীতি জল্গু প্রজা দুখারী। 
ত্ৰিবিধ তাপ পীড়িত গ্রহ ভারী ॥ 
জাই সুরাজ জুদেস জুখারী। 
হোহি ভরতগতি তেহি অনুহারী ॥ 
যে প্রজা শস্তের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হওয়ায় দুঃখিত 
এবং তার পর ত্রিতাপ ও গ্রহদ্বারা পীডিত আছে, সে যদি 
সুন্দর দেশে গিয়া সুখী হয় তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা 
হয়, ভরতের তাহাই হইয়াছিল । 
রামবাস বন সম্পতি জ্রাজ।। 
জখী প্রজা জল্গু পাই জুরাজ1॥ 
সচিব বিরাগ বিবেক নরেছু। 
বিপিন জহাবন পাৰন দেতু ॥ 
রামের বাসের জন্য ৰনে সম্পদ এমন শোভা পাইতেছিল, 
যেমন ভাল রাজা পাইয়া প্রজা সখী হয়। বিবেক রাজা, 
মন্্ী বেরাগ্য, জন্দর বন হইতেছে পবিত্র দেশ, 
ভট জমনিয়ম সৈল রজধানটি। 
সাস্তি সুমতি সুচি সুন্দর রানী ॥ 
সফল অঙ্গ সম্পন্ন জরা উ। 
রামচরনআস্রিত চিত চাউ। 
বম নিয়ম হইতেছে যোদ্ধা, পন্ত রাজধানশ, শাস্তি ও 
স্থুমতি সুন্দর রাণী। এমনি সকল-অঙ্গ-সম্পন্ন সুন্দর র/জ|| 
সে রামচরণাশ্রিত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আছে। 
জীতি মোহ মহিপালু দল সহিত বিবেক ভুআলু। 
করত অকণ্টক রাজ্য পুর জখ সম্পদ! সুকালু॥ 
বিবেক বা জ্ঞানরূপী রাজা মোহরপ অন্যসকল 
রাজাদিগকে জয় করিয়া নিকষণ্টক রাজ্য করিতেছে। 
সেখানে সুখ সম্পদে সকাল বর্তমান রহিয়াছে | 


৩৫০ 


২৩৭॥ বমপ্রদেল ম্ুমিবাল ঘমেরে। 
জু পুর মগর গাউগন খেরে॥ 
বিপুল বিচিত্র বিহ্ স্থগ নানা। 
প্রজাসমাজ ন জাই বখানা ॥ 
বনগ্রদেশে যে সকল মুনির আশ্রম, উহারা যেন নানা 
নগর ও বড় ছোট গ্রাম । সেখানকার নানাপ্রকার বিপুল 
ও বিচিত্র পণ্ত পক্ষীই যেন গ্রাঙ্গার দল। তাহাদের বর্ণন] 
কর! যায় না। 
খগহ। করি হরি বাঘ বয়াহ!। 
দেখি মহিষ রঘ সাক্কু সরাহা ॥ 
বয়রু বিহায় চরহি এক সঙ্গা। 
জহ' তহঁ মনহুঁ সেন চতুরঙ্গ ॥ 
খরহ।--শশক ॥ শশক, হাতী, সিংহ বাঘ, শুকর, 
মহিম ও বৃষ দেখিয়া প্রশংল| করিলেন। উহারা শত্রুতা 
ভুলিয়া এক সাথে বিচরণ করিতেছে, মনে হয় যেন উহার! 
চতুরঙ্গ সেনা। 
ঝরনণঝরহি: মত্তগজ গাজহি। 
মনন নিসান বিবিধ বিধি ৰাজহি । 
চক চকোর চাতক আক পিক গন। 
কুজত মঞ্জু মরাল ঘুদিতমন ॥ 
ঝরণ। ঝরিয়া পড়িতেছে, মত্ত গজ গর্জন করিতেছে। 
গুনিয় মনে হয়, নানা বাজন! বাজিতেছে। চখ! চকোর 
চাতক তোতা ও কোকিলের! সুন্দর ডাকিতেছে, ৮াস 
আনন্দে চরিতেছে। 
অলিগম গাৰত নাচত মোর।। 
জন্গু জরাজ মঙ্গল চছ ওরা ॥ 
বেলি বিটপ তৃন সফল সফুল।। 
সব লমাভভূ সুদ মঙ্গল মুলা 
অলির গান করিতেছে, ময়ুরেরা নাচিতেছে, যেন 
চারিদিকে মঙ্গলময় শ্বন্দর রাজত্ব বসিয়াছে। লতা গাছ 
তৃণ সকলেই ফল ফুলে ভর], সকল সমেত শন্দর ও 
আনন্দদায়ক হইয়। রহিয়াছে। 
রামটৈল সোভা নিরখি ভরতন্বদ্রয় অতি প্প্রেস্ু। 
তাপস তপফলু পাই জিমি ভুখী সিরানে নেয়ু ৷ 
রাম-শৈল চিন্রকুটের শোভা দেখিয়া ভরতের হৃদয়ে বড় 
ভক্তি উপস্থিত হইল। তপস্বী তপস্তার ফল পাইয়া 
নিয়মাদি সমা করিয়া যেমন সুখী হয়, তেমনি সুখী 
হইলেন । 
২৩৮॥ তব কেৰট উ'চে চড়ি ধাঈ। 


কছেউ ভরত সম ভুজণ উঠাঈ ॥ 
নাথ প্েখিপ্পহি বিটপ বিসালা। 


পাকরি জন্তু রসাল তাল! ॥ 


রামচরিতমানস 


তখন নিষাদ উশচুতে চড়িয়া হাত উঠাইয়া ভরতকে 
বলিলেন_-নাথ, এ যে বড় বড় পাকুড় জাম আম ও 
তমালের গাছগুলি দেখিতেছেন, 
তিন্হ তরুবরন্হ মধ্য বটু সোহা। 
মু বিসাল দেখি মন্গু মোহা ॥ 
নীল সঘন পল্লব ফল লাল।। 
অবিচল ছ্াহ জুখদ সব কাল।॥ 
এঁ গাছগুলির মধ্যে যে বড় সুন্দর বিশাল বট গাছ 
শোভ। পাইতেছে, বাহ। দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়, যাহার পল্লব 
নীল ও ঘন, যাহার লাল লাল ফল হইয়াছে, যে গাছের 
ছায়া সব খত়তেই অবিচল ও সুখদায়ক থাকে, 
মানছ তিমির অরুন ময় রাসী। 
বিরচী বিধি সকেলি জুখমাসী ॥ 
এ তরু সরিতসমীপ গোসাউঈ' । 
রঘুবর পরনকুটী জহ' ছাঈ' ॥ 
পকেলি--সংগ্রহ, একত্র করিয়া | সুখমাসী--সুমমাময় ॥ 
মনে হয় (পাতার ) অন্ধকার ও ( ফলের ) লালচে আভার 
শোভা একত্র করিয়া বিধাতা উহ| সৃষ্টি করিয়াছেন। এঁ 
গাছ নদীর তীরে | হে প্রত, এ খানেই রখুবর পর্ণ-কুটির 
বাধিয়াছেন। 
তুলসী তরুবর বিবিধ জুহায়ে । 
ক কহু সিয় কৰহ নষন লগায়ে ৷. 
বটছায়া বেদিক! বনাঈ। 
সিয় নিজ পানি সরোজ সুহাঈ ॥ 


সেখানে অনেক তুলসী গাছ শোভা পাইতেছে, উহার 
কোনটা সীতা আর কোনটা লক্ষ্মণ লাগাইয়াছেন। আর 
সীতা নিজের পদ্বাহাতেই বটের ছায়ায় সুন্দর বেদী 
বানাইয়াছেন। 
জহ'। বৈঠি যুমি গন সহিত নিত সিয় রাম ভুজাম। 
জনহি কথা ইতিহাস সব আগম নিগম পুরান ॥ 
সেখানে মুনিগণ সহিত প্রতিদিন সীত। ও জানবাণ 
রাম বসেন ও কণা, ইতিহাস, বেদ ও পুরাণ শোনেন । 
২৩৯॥ সখাবচন সুনি বিটপ মিহারী। 
উমগে ভরত বিলোচন বারী ॥ 
করত প্রনাম চলে দোউ ভাঈ। 
কহত প্রীতি সারদ সকুচাজী ॥ 
সখার কথা শুনিয়া, গাছ দেখিয়া ভরতের চক্ষু জলে 
উপচাইয়া গেল। দুই ভাই প্রণাম করিয়া চলিলেন। 
তাহাদের মনে ষে প্রেমের ভাব, তাহা প্রকাশ করিতে 
সরম্বতীও সঙ্কোচ বোধ করেন। 
হরষহি' মিরখি রাম পদ অঞ্কা। 
মান পারদ পায়েউ রক্কা ॥ 


আধাধ্যাকাখ 


রজ সির ধরি হিয় নয্সনন্হি লাৰহি ॥ 
রঘু বর মিলন সরিস জ্খ পাবহি ॥ 
রামের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া এত আনন্দ হইল যে? মনে 
হইল দরিদ্র পরশপাথর পাইয়াছে। সে ধূলি মাথায় 
ছোঁয়াইয়া বুকে ও চোখে লাগাইলেন, তাহাতে রঘুবরের 
সহিত মিলনের মতই সুখ পাইলেন । 
দেখি ভরতগতি অকথ অতীৰ!। 
প্রেম মগন স্থগ খগ জড় জীব ॥ 
সখহি সনেহবিবস মগ ভূল]। 
কহি জুপন্থ সুর বরধহি ফলা ॥ 
শরতের অতিশয় অবর্ণনীয় অবশ্থা দেখিয়া পণ্ড পক্ষী 
জড় জীব প্রেমমুগ্ধ হইল । সখা নিষাদও প্রেমে মগ্ন হইয়া 
পথ ভূলিয়। গেলেন। তখন দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া 
স্রপথ দেখাইয়া দিলেন । 
নিরখি সিদ্ধ সাধক অনুরাগে । 
সহজ সনেহ সরাহন লাগে ॥ 
হোত ন ভূতল ভাউ ভরত কে] । 
অচর সচর চর অচর করত কৌ ॥ 
ভাউ--জন্ম ॥ ভরতের অবস্থ। দেখিয়| সিদ্ধ ও 
সাধকের! অনুরন্ত হইল ও ঠাহার স্বাভাবিক ভক্তির 
গ্রশংসা করিতে লাগিল। যদি পৃথিবীতে ভরতের জন্ম 
ন| হইত, তবে অচেতনকে চেতন € চেতনকে অচেতন 
কে করিত? 
প্রেমু অমিয় মন্দরু বিরহু ভরতু পয়োধি গভীর । 
মথি প্রগটে সুর সাধু হিত ক্বূপালিন্ধু রঘুবীর ॥ 
রখুনাথের বিরহ মন্দর পরত, শ্রত বিশাল সমুদ্র । উহ! 
মন্থন করিয়া দেবতা ও সাধুদের হিতের জন্য কৃপাসিন্ধু 
রঘুবীরের প্রেম-অমৃত উৎপন্ন হইল । 
২৪*॥ সখাসমেত মনোহর জোটা । 
লখেউ ন লষন সঘন বন ওটা ॥ 
ভরত দীখ প্রভু আত্রমুপাৰন। 
সকল জমন্রল সদন সুহাবন ৷ 
ঘন বনের আড়াল হওয়ায় সখ! নিমাদ সহিত এই 
মনোহর জোড়াকে লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন না। ভরত 
সকল মঙ্গলের আলয়, সুন্দর পবিত্র প্রভুর আশ্রম দেখিগেন | 
করত প্রবেস মিটে দুখদাব1। 
জন্গু জোগী পরমারথ পাৰা ॥ 
দেখে ভরত লষন প্রভুআগে। 
পুছে বচন কহত অনুরাগে ॥ 
প্রবেশ করিতেই ছঃখরূপ দাবানল মিটিল, যোগী যেন 
পৰমাৰ্থ পাইল । ভরত দেখিতে পাইলেন যেন প্রকৃকে 


ঙ৫১ 


লক্ষণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মার তিনি প্রেমের সহিত 
উত্তর দিতেছেন। 

সস জটা কট গুনিপট বাধে। 

তুন কলে কর সর ধনু কাধে॥ 

বেদী পর মুনি সাধু সমাজ, । 

সীয়সহিত রাজত রঘুরাজ, ॥ 

মাথায় জটা, কোমরে কৌপীন, উহাতে ভূণীর বাধা, 

হাতে বাণ, কাধে ধন্তক, বেদীর উপর মুনি ৪ সাধুগণ ও 
সীত৷ সহিত রঘুরাজ রহিয়াছেন। 


বলকল বসন জটিল তনু স্তামা ৷ 
জন্গু ঘুনিবেযু কীন্হ রতিকাম! ॥ 
করকমলনি ধনুসায়কু ফেরত । 
জিয় কীজরনি হরত হ'সি হেরত ॥ 


ছালের কাপড়, জটাধুক্ত শ্তাম শরীর দেখিয়! মনে হয়, 
রতি ও কাম মুনির বেশ পখিয়াছে। পগ্মহাতে ধর্মুকবাণ 
রহিয়াছে, আর হাসিতে হৃদয়ের জালা দূর করে। 
লসত মঞ্জু সুনি মন্ডলী মধ্য সীয় রঘুচল্টু ৷ 
জ্ঞানসভ। জন্গু তু ধরে ভগতি সচ্চিদানন্কু ॥ 

সুন্দর মুনিমগ্ডলীর মধ্যে সীতা ও রঘুরাজ এমন শোভা 
পাইতেছিলেন যেন, জ্ঞানের সভায় ভক্তি ও সচ্চিদানন 
শরীর ধারণ করিয়াছেন। 
২৪১.॥৷ লাল্চুজ সখ! সমেত মগন মন। 

বিসরে হরঘ লোক জ্খ দুখ গন ॥ 


পাহি নাথ কহিপাহিগোসাঈ । 
ভূতল পরে লকুট কী নাঈ' ॥ 


শত্রু ও নিষাদের সহিত ভরত মুগ্ধ হইয়া হধ-শোক, 
ন্থখ-ছুঃখ, লব ভুলিয়া গেলেন। “হে নাথ, রক্ষা কর। 
প্রভু, রক্ষা কর” বলিতে বলিতে লাঠির মত পড়িয়া গেলেন। 
বচন সপ্রেম লষন পহিচানে। 
করত প্রনাম ভরত জিয় জানে ॥ 
বন্ধুসনেহ সরস এহি ওরা । 
ইত সাহিবসেৰ৷ বরজোর। ॥ 
সে প্রেমপূর্ণ কথ লক্ষ্মণ বুখঝিলেন ও ভরত যে প্রণাম 
করিতেছেন তাহ] জানিতে গারিলেন। এক দিকে ভাই 
ভরতের প্রতি সরল নেহ, অপর দিকে প্রভুর সেবার কঠিন 
কর্তব্য । 
মিলি ন জাই নহি গুদরত বমঈ। 
জুকবি লষনমন কী গতি ভনঈ ॥ 
রহে রাখি সেৰা পর ভারা। 
চি চক্জ জঙ্গু খৈঁচ খেলার ৷ 
মিলনের জন্তু যাওয়াও যায় না, আবার ছাড়াও বায় 
ন$। লক্ষণের মনের এই অবস্থার কবি এই উপম| দিয়াছেন, 


৩৫২ 


লক্ষণের মন-খুড়ি উড়িতেছে, ভরতের প্রেম-খেলোয়াড় উহা 
টানিতেছে, কিন্তু সেবার ভারে সে টান মানিতেছে না। 
কহত সপ্রেম নাই মহি মাথা। 
ভরত প্রনাম করত রঘুনাথ1॥ । 
উঠে রাম জনি প্রেম অধীর! 
কহ পট কম নিষল্ত ধলুতীর। ॥ 
মাটিতে মাথা ঠেকাইর। প্রেমভরে লক্ষণ বলিলেন-_হে 
রঘুশাথ, ভরত প্রণাম করিতেছেন। সে কথ! শুনিয়া প্রেমে 
অধীর হইয়া রাম উঠিলেন। কোথায় বন্ন, কোথায় তুণীর, 
আর কোথায় গেল ধনুতীর | 
বরবস লিয়ে উঠাই উর লায়ে কপানিধান। 
ভরত রাম কী মিলনি লখি ধিসরে সবাই অপান ॥ 
কপানিধান রাম ভরতকে জোর করিয়া উঠাইয়া 
আলিঙ্গন করিলেন। ভরত ও রামের মিলন দেখিয়! 
সকলেই নিজকে ভুলিয়া গেল । 
২৪২ ॥ মিলনিগ্ীতি কিমি জাই বখানী। 
কৰি কুল অগমকরম মন বানী ॥ 
পরম প্রেম পুরন দোউ ভাঈ। 
মন বুধি চিত অহমিতি বিদরাঈ ॥ 
সেই মিলন ও প্রেমের বর্ণনা কি করিয়া করা যাইবে? 
উহা কবিদ্দিগের কর্ম, মন ও বাক্যের অতীত। ছুই জনেই 
অতিশয় প্রেমে পূর্ণ হইয়৷ মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার ভুলিয়া 
গেলেন। 
কহ্ছ জুপ্রেযু প্রগট কে! করঈ। 
কেহি ছায়া! কবি মতি অন্ভুসরঈ ॥ 


কবিহি অরথ আখর বলু সীচা। 
অঙ্গুহরি তাল গতিহি নট নাচ৷ ॥ 


সে প্রেম কেই বা ব্যক্ত করিতে পারে? কবির বুদ্ধি 

উহার ছায়াও অমুসরণ করিতে পারে না। কবির সত্য বল 
অর্থ ও অক্ষরে রহিয়াছে । নট যেমন তালের গতি অনুসরণ 
করিয়! নাচে, তেমনি কবির শক্তিও অক্ষর ও অর্থের মধ্য 
দিয়া প্রকাশিত হয়। (কিন্ত যেখানে অর্থ ও অশ্বহ্ম 
পছ'ছে না, অক্ষর ও অর্থ দিয়া যেখানে প্রকাশ করিতে 
পারা যায় না, সেখানে কবি অপারগ হয়|) 

অগম সনেছ ভরতরঘুবর কো। 

জঙহনজাইমন্গু বিধি হরি হরকে।॥ 


সে মৈ কুমতি কহউ কেহি ভীতী। 
বাজুস্ুরাগ কি গাঁডরতাতী ॥ 


ভরত ও রদঘুবরের প্রেম বুদ্ধির অগম্য। সেখানে 
এন্মাবিষ্ণু মহেশ্বরের মনও পদ্থছাইতে পারে না। আমি 
দুর্যুদ্ধি, আমি সে কথা কেমন করিয়া বলিব? গঞ্ডারের 
তাতে কি সুন্দর রাগিণী বাজিয়া উঠিতে পারে? 


রামচরিতমানস 


মিলমি বিলোকি ভরত রখুবর কী। 
সুরগন সভয় ধকধকী ধরকী ॥ 
সমুঝায়ে জরগুর জড় জাগে। 
বরষি প্রসুন প্রসংসম লাগে । 


ভরত ও রঘুবরের মিলন দেখিয়া দেবতারা এত ভীত 
হইল যে তাহাদের বুকের ভিতর ধুক ধুক করিতে লাগিল। 
বৃহম্পতি বুঝাইলে তখন মূর্থ দেবতারা বুঝিল ও পুষ্পবৃষ্টি 
করিতে লাগিল। 
মিলি সপ্রেম রিপুন্ছদনহি কেবটু ভেঁটেউ রাম। 
ভুরি ভায় ভেঁটে ভরত লচ্িমন করত প্রনাম ॥ 
শত্রুকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া রাম কেবটকে 
আলিঙ্গন করিলেন। আর লগ্মণ অতিশয় ভক্তিভরে 
ভরতকে প্রণাম করিয়া আলিঙ্গন করিলেন । 
ভেটেউ লষন ললকি ঘুভাঈ। 
বন্ছরি নিষাছু লীন উর লাই ॥ 
পুনি মুনিগন দুহুঁ ভাইন্হ বন্দে । 
অভিমত আসিষ পাই অনন্দে ॥ 


২৪৩ ॥ 


লক্ষ্মণ আগ্রহের সহিত ছোট ভাই শক্রপ্নকে আলিঙ্গন 

করিয়া তার পর নিষাদকে বুকে লইলেন। তার পর দুষ্ট 
ভাই মুনিদিগকে বন্দনা করিয়। আনন্দে মনোমত আশীবাদ 
পাইলেন। 

সাঙ্গজ ভরত উমগি অনুরাগ । 

ধরি সির সিয় পদ পড়ুম পরাগ ॥ 

পুনি পুনি করত প্রনাম উঠায়ে। 

সির কর কমল পরসি বৈঠীয়ে ॥ 


ছোট ভাই সহিত ভরত আনন্দে বিহ্বল হইয়া সাতার 
পাদপন্মে মাথা ঠেকাইয়া বার বার প্রণাম করিলেন। সীত। 
তাহাদিগকে উঠাইয়| তাহার পদ্মহাতে তাহাদের মাথা 
চুঁইলেন। 
সীয় অসীস দীন্হি মন মাহী" । 
মগন সনেহ দেহজুধি মাহী" ॥ 


সব বিধি সান্গুকুল লখি সীতা । 
ভে নিসোচ উর অপডর বাঁতা ॥ 


সীতা তাহাদিগকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন। 
তিনি স্নেহে মগ্ন হইলেন, তাহার দেহের বোধ রহিল না! 
সীতাকে সকল রকমে প্রসন্ন দেখিয়া ভরত শোকশুন্ঠ 
হইলেন, তাহার ভয় চলিয়! গেল। 
কোউ কু কহই ন কোউ কিছু পুছা। 
প্রেম ভর! মনু মিজ গতি ছুছা। ॥ 


তেছি অবসর কেৰটু ধীরছু ধরি। 
জোরি পানি বিনৰত প্ৰনাস্থ করি ॥ 


অযোধ্যা কা 


কেহ কিছু বলিতেছেন না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন না। তাহাদের মন প্রেমের ভরে নিজের 
গতিশক্তি ত্যাগ করিয়াছিল । (মন অচল হইয়া! গিয়াছিল।) 
সেই সময় নিযাদ ধৈর্য ধরিয়া ছাত জোড় করিয়| প্রণাম 
করিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন-- 
নাথ সাথ মুনিনাথ কে মাতু সকল পুরলোগ। 
মেৰক সেনপ সচিৰ সব আয়ে বিকল বিয়োগ ॥ 
হে নাথ, মুনিবর বশিষ্ঠে সহিত মায়ের। ও পুরের সকল 
লোক, সেবক সেনাপতি মন্ত্রী সকলেই বিরহে ব্যাকুল 
হইয়া আসিয়াছেন। 
২৪৪ ॥ সীলসিন্ধু জনি গুরুআগবনু। 
সিয়সমীপ রাখে রিপুদৰনু ॥ 
চলে সবেগ রাম তেহি কালা। 
ধীর ধরম ধুর দীনদয়াল! ॥ 
শীলের সমুদ্র ধমধুরন্ধর দানদয়াণ রাম গুরু আমিয়াছেন 
শুনিয়া তখনই শক্রপ্রকে সীতার নিকট রাখিয়া সবেগে 
চগিলেন। 
গুরুহি দেখি সালগুজ অনুরাগে । 
দওপ্রনীম করন প্রভু লাগে ॥ 
মুনিবর ধাই লিয়ে উর লাঈ। 
প্রেম উমগি ভেঁটে দোউ ভা ॥ 
গুরুকে দেখিয়! লক্ষ্মণ সহিত রাম আনন্দিত হইপেন। 
রাম দণ্ডবত হইয়া প্রনাম করিতে গেলে মুনিবর তাড়াতাড়ি 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও প্রেমে উলিয়া দুই ভাইয়ের 
সহিত মিলিত হইলেন। 
প্রেম পুলকি কেবট কহি নাম্ু। 
কীন্হ দুরি ভে দওপ্রনাসু॥ 
রামসখ! রিষি বরবস ভেঁটা। 
জন্গু মহিলুঠত সনেহ সমেটা ॥ 
প্রেমে পুলকিত হইয়া নাম উচ্চারণ করিয়া গুহ নিষাদ 
দুর হইতেই দণ্ডবত প্রণাম করিলেন। পামসখাকে খধি 
জোর করিয়াই আলিঙ্গন করিলেন। মনে হইল যেন 
মাটিতে লুষ্ঠিত ভক্তিকে সংগ্রহ করিলেন । 
রঘুপতি ভগতি সুমঙ্গল মুল। ৷ 
নভ সরাহি সুর বরিষহি ফুল।॥ 
এহি সম নিপট নীচ কোউ নাহী । 
ৰড় বসিষ্ঠসম কো জগ মাহী’ ॥ 
দেবতার! ফুল বর্ষণ করিয়া আকাশ হইতে মঙ্গলদায়ক 
রথুপতি-ভক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার! 
বলিলেন--সংসারে ইহার মত নিতান্ত নীচ কেহ নাই, আর 
বশিষ্টের সমান বড়ও জগতে কেহ নাই । 


৪8৫ 


৩৫৩ 


জেহি লখি লঘনছ তে অধিক মিলে স্কুদিত ছুমিরাউ। 
সো সীতা পতি ভজন কে' প্রগট প্রতাপপ্রভা্ট ॥ 

যাহাকে দেখিয়] মুনিরাজ বশিষ্ঠ লক্ষ্মণ অপেক্ষাও 
অধিক আলিঙ্গন করিলেন, সে কেবল সীতাপতি রাম 
ভজনের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ৷ 


২৪৫ ॥ আরত লোগু রাম সবজানা। 


করুনাকর সুজান ভগৰান! ৷ 
জে জেহি ভায় রহ! অভিলাখী। 
তেহি তেহি কৈ তসি তসি রখ রাখী ৷ 
করুণাময় জ্ঞানবান রাম জানিলেন যে সকলেই আঠ 
*ইয়া আছে। যে যেভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, 
তাহাকে সেই ইচ্ছামত রাখিলেন। 
সান্সুজ মিলি পল মহ সবকানু। 
কীন্হ দুরি দুখু দারুন দানু॥ 
যহ বড়ি বাত রাম কৈনাঙ্থী”। 
জিমি ঘট কোটি এক রবি ছাহী' ॥ 
লক্ষণের সহিত রাম মুহর্তমধ্যেই সকলের দারুণ ছুঃখদাহ 
দুর করিলেন | যেমন কোটি ঘটে একই হুধের প্রতিবিশ্ 
পড়ে, তেমনি রামের পক্ষে একই সঙ্গে সকলের ছঃখ দুর 
করা বড় বেশী কথা নয়। 
মিলি কেৰটহি উমগি অন্ুরাগ!। 
পুরজন সকল সরাহহি' ভাগ ॥ 
দেখী রাম দুখিত মহতারী । 
জন্ম সুৰেলিঅবলী হিম মারী ॥ 
পুরবাসীরা সকলে আনন্দে উথলিয়া কেবটকে আলিঙ্গন 
করিয়া তাহার ভাগ্যের প্রশংস। করিতেছিল। রাম 
মাতাদিগকে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। লতার পংস্তিকে 
তুষার মারিলে যে প্রকার হয়, মায়েদের অবস্থ। সেইগ্রকার 
ঢঃখময়। 
প্রথম রাম ভেটী কৈকেঈ। 
সরল আভায ভগতি মতি ভেকঈ ॥ 
পগ পরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী। 
কাল করম বিধি সির ধার খোরী ॥ 
স্বাভাবিক সরলতা ও ভক্তিবুঞ্ধিতে রাম প্রথমেই 
কৈকেয়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কাল কর্ম বিধাতার 
মাথায় দোষ দিয়া পায় পড়িয়া তাহাকে প্রবোধ দিলেন । 
ভেঁটী রঘুবর মাতু সব করি প্র যোধু পরিতোযু। 
অন্ব ঈস আধীন জগুকাঞ্ছনদেইয়দোযু।॥ 
রাম মায়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে 
সাত্বন! দিয়! সন্ত করিলেন ও বলিলেন--ম1, জগৎ 
ঈশ্বরের অধীন, কাহাকেও দোষ দিতে নাই। 


৬৫৪ 

২৪৬।॥ গুরু তিয় পদ বন্দে ভু ভাই ।' 
সহিত বিপ্রতিয় জে সঙ্গ আল ॥ 
গম্ গৌরি সম সব সনমানীী। 
দেহি অসীস যুদিত স্ৃঢুবানী ॥ 


ছুই ভাই গুরুপত্বরীর চরণ ও সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ-পত্নীর! 
আলিয়াছিলেন, তাহাদের চরণ বন্দনা করিলেন। 
তাহাদিগকে গঙ্গা ও গোৌরীর মত সন্মান করিলেন। 
আনন্দিত হইয়া মিষ্টবাক্যে তাহারা আশীবাদ দিলেন । 
গহি পদ লগে জুমিত্রাঅন্ক।। 
জন্তু ভেঁটী সম্পতি অতি রঙ্গ! ॥ 
পুনি জননীচরননি দোউ জ্রাতা। 
পরে প্রেম ব্যাকুল সব গাতা ॥ 
প্রণাম করিয়া সুমিত্রার কোলে এমনি করিয়া গেলেন, 
মনে হইল যেন অতি দরিদ্র সম্পত্তি পাইয়াছে। ছুই ভাই 
প্রেমাকুল শরীরে মায়ের পায়ে পড়িলেন। 
অতি অনুরাগ অন্ব উরলায়ে। 
নয়ন সনেহ সলিল অন্হৰায়ে ৷ 
তেহি অবসর কর হরষ বিষাদু ॥ 
কিমি কবি কহই মুক জিমি স্বাদু ৷ 


অতিশয় ভালবাসিয়া মাতা ঠাহাদিগকে বুকে লইলেন, 
চোখ স্নেহ-জলে ভিজিয়! গেল। সেই সময়ের আনন্দ ও 
বিষাদ কবি কেমন করিয়া বলিবে--বোবা কি তাহার স্বাদ 
প্রকাশ করিতে পারে ? 
মিলি জননিহি সাুজ রঘুরাউ। 
গুকুসন কহেউ কি ধারিয় পাঁউ ॥ 
পুরজন পাই যুনীস নিয্মোগ্ু। 
জল থল তকি তকি উতরে লোগু॥ 
ভাইয়ের সঙ্গে মায়েদের সহিত দেখা করিয়া রঘুরাজ 
গুরুকে বলিলেন-_চলুন | নগরবাসীরা মুনির আজ্ঞা পাইয়া 
জল ও স্থল দেখিতে দেখিতে নামিতে লাগিল। 
মহিজ্র মন্ত্রী মাতু গুরু গনে লোগ লিয়ে সাথ। 
পাৰন আত্রযুগৰল্গু কিয় ভরত লষন রঘুনাথ'॥ 
ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, মাতা, ৭ ও গণ্যমান্ত লোকদিগকে সঙ্গে 
লইয়৷ ভরত, লক্ষাণ ও রণুনাথ পুণ্য আমে গেলেন । 
২৪৭ ৷ সীয় আই ফুনি ৰর পগ লাগী । 
উচিত অসীস লহ মনমাগী ॥ 
গুরুপতিনিহি সুনিতিয়ন্হ সমেত।। 
মিলী প্রেম কহি জায় ন জেতা ॥ 
সীতা আসিয়। বশ্িষ্ঠকে প্রণাম করিলেন এবং মনোমত 
উপযুক্ত আশীৰাদ চাহিয়া লইলেন। মুনিপত্বীদের লইয়া 
গুরুপত্জীর সঙ্গে এমন প্রেমের সহিত মিলিত হইলেন যে, 
তাহা বলা যায় না। 


রামচরিতমানসঈ 


বন্দি বন্দি পগ সিয় সবহী কে। 
আসিরব্চন লহে প্রিয় জী কে॥ 
সাজু সকল জব সীয় নিহারী। 
সুদে নৈন সহমি সুকুমারী ॥ 


সীতা সকলের পদ বন্দনা করিয়া করিয়া মনের মত 
আশীর্বাদ লইলেন। সুকোমল সীতা যখন শাশ্ু টীদিগকে 
দেখিলেন, তখন মুষড়াইয়া গিয়া চক্ষু বুজিলেন। 
পরী বধিকবস মনন মরালী। 
কাহ কীন্হ করতা'র কুচালী॥ 
তিন্হ সিয় নিরখি নিপট দুধু পাৰ!। 
সে! সব সহিয় জে দৈৰ সহাৰ1॥ 


সীতার অবস্থা এমন হইল যে, হাস যেমন ব্যাধের হাতে 

পড়িয়াছে। সীতা বলিলেন--হে বিধাতা, একি অন্তায় 
করিয়াছ ? মায়েরাও সীতাকে দেখিয়া বড় ছুঃখ পাইলেন। 
দৈব যাহা সহ!ন সে সকলই সহিতে হয়| 

জনকক্ুত। তব উর ধরি ধীর! । 

নীল নলিন লোয়ন ভরি নীরা ॥ 

মিলী সকল সান্ুনহ সিয় জাঈ। 

তেহি অবসর করুন। মহি ছাই ॥ 


জানকী তখন ধের্ধ ধরিয়া তাহার নীলপদ্ধের মত চোখে 
জল 'ভরিয়! শাশুড়ীদের সহিত মিলিত হইলেন । সে সময় 
জগৎ করুণায় ৬রিয়া গেল! 
লাগি লাগি পগ সবনি সিয় ভেটতি অতি অনুরাগ । 
জ্বদয় অসীসহি প্রেমবস রহিহছ ভরী সোহাগ ॥ 
সীতা সকলের পায় পঠিয়। পডিয়। অন্ঠি অন্ুরাগের 
সহিত সাক্ষাং করিলেন । কাভাপ। প্রেমবশে মনে মনে 
আশাবাদ দিলেন--চিরসোহাগিনী থাক। 
২৪৮ ॥ বিকল সনেহ সীয় সবরানী। 
বৈঠন সবহি কহেউ গুরু জ্ঞানী ॥ 
কহি জগগতি মায়িক যুনিনাথ! । 
কহে কছুক পরমারথ গাথা ॥ 
সীতাকে এ রানীদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া গুরু বমিতে 
বলিলেন । মায়াময় জগতের গতি পর্ণশা করিয়া বশিষ্ঠ 
তাহাদিগকে কিছু পরমার্থ উপদেশ দিলেন 
নৃপ কর জর পুর গৰন্ধু জুনাব।। 
সুনি রঘুনাথ দুসহ ভুথু পাৰা॥ 
মরনহেতু নিজনেছ বিচারী। 
ভে অতি বিকল ধীর ধুর ধারী ॥ 
বশিষ্ঠ রাজার পরলোক গমনের কথা গুনাইলেন। 
শুনিয়া রথুনাথ অসহা ব্যথা পাইলেন। তাহার প্রতি 
রাজার ভালবাসা তাার মৃত্যুর কারণ জানিয়া ধৈর্যের 
ধুরদ্ধর রাম অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


কুলিসকঠোর জুমত কটুবানী। 
বিলপত লধন সীয় সব রানী ॥ 
সোক বিকল অতি সকল সমাজ; । 
মান রাজু অকাজেউ আজু ॥ 
বজের মত কঠোর কঢ়বাণী শুনিয়া লক্ষণ সীতা ও 
রাণীর! সকলে বিলাপ করিতে লাণিলেন। সকল লোক 
শোকে বিকল হইল, মনে হইল যেন আজই রাজ। দশরথ 
স্বর্ণে গমন করিয়াছেন । 
সুনিবর বছরি রাম সমুঝায়ে। 
সহিত সমাজ জুরসরিত ন্হায়ে ॥ 
ব্রত নিরন্ধু তেহি দিন প্রভু কীন্হ! ৷ 
নিন কহে জল কাছ ন লীন্হ' ॥ 
বশিষ্ঠ রামকে মাবার বুঝাইলেশ ও সকলের সহিত 
তাহাকে স্নান করাইলেন। সেদিন প্রভূ নিরমবূবত করিলেন 
এবং বশিঠ বলাতে ৪ কেহ জল গ্রহণ করিলেন না। 
ভোর ভয়ে রঘুনম্দনহি জে' খুনি আয়সু দীন্হ ৷ 
ল্রদ্ধা ভগতি সমেত প্রভু সো ম্নবু সাদর কীন্হ ॥ 
প্রাতঃকাল হইলে মুনি যে আদেশ দিলেন, শ্রদ্ধা ও 
ভি সহকারে প্রভু সে সকল সাদরে করিলেন। 
২৪৯ ॥ করি পিতুক্রিয়! বেদ জসি বরনী। 
ভে পুনীত পাতক তম তরনী ॥ 
জান্স নাম পাৰক অঘতুল৷। 
আ্মিরত সকল আুমঙ্রল মূল] ॥ 
তম তরনী--হুর্ধ ॥ যিনি পাপরূপ অন্ধকারের নিকট 
সুর্যের ন্যায়, ধাহার নাম পাপরূপ তুলায় আগুনের মত কাজ 
করে, ধাহাকে স্মরণ করিলে সকল মঙ্গলময় হয়, সেই রাম 
বেদের বিধান অনুসারে পিতার পরলোকের ক্রিয়া করিয়া 
পবিত্র হইলেন। 
জুদ্ধ সো ভয়উ সাধু সম্মত অস। 
তীরথ আবৰাহন আুরসরি জস॥ 


জুদ্ধ ভয়ে দুই বাসর কীতে। 
বোলে গুরু সন রাম পিরীতে ॥ 


স্বয়ং পবিত্র গঙ্গাকেও তীর্থ আবাহন করিয়া পবিত্র 
করা হয় ইহ। যেমন, রাম যে শুদ্ধ হইলেন ইহাও তেমনি 
সাধুদের অভিপ্রেত। শুদ্ধ হওয়ার পর ছুই দিন গেলে 
রাম প্রীতির সহিত গুরুকে বলিলেন__ 
নাথ লোগ সব নিপট ছুখারী। 
কন্দ মুল ফল অন্তু অহারী ॥ 
সান্ভুজ ভরত সচিৰ সব মাতা। 
দেখি মোহি পল জিমি ছ্ুগ জাতা ॥ 
হে নাথ, সমস্ত লোক বড় ছুঃখিত হইয়া আছে। 
ভাইয়ের সহিত ভরত, মন্ত্রী ও মায়েরা সকলে কন্দ ফল মুল 


৬৫ 


খাইয়া আছে। ইহা দেখিয়া আমার নিকট এক পলককে 
একযুগ বলিয়া মনে হইতেছে। 
সবসমেত পুর ধারিয় পাউ। 
আপু ইহ অমরাৰতি রাউ ॥ 
বনত কহেউ* সব কিয়উ' ডিঠাঈ। 
উচিত হোই তম করিয় গোসাঈী ॥ 


সেজন্য মকলকে লইয়া নগরে ফিরিয়। যান। আপনি 
এখানে আর রাজা ন্বর্গে। (পুরী খালি) আমি অনেক 
কিছু বলিয়া ধৃষ্টতা করিলাম; এখন, হে প্রভু, যাহ। উচিত্ত 
তাহ! করুন । 
ধর্মসেতু করুনায়তন কস ন কহন্ছ অস রাম । 
লোগ দুখিত দিন দুই দরসু দেখি লহেছ বিসত্রাম ॥ 


গুরু বলিলেন__হে রাম, তুমি ধর্মের সেতু করুণাময়, 
তুমি ত এইরূপ বলিবেই। কিন্তু থাহারা ঘঃখিত হইয়া ছিল, 
তাহারা দিন ঢুই তোমাকে দেখিয়া বিশাম পাইয়াছে। 
২৫*॥ রামবচন জুনি সভয় সমাজ, । 
জন্গু জলনিধি মহ বিকল জহাজ, ॥ 
জুনি গুকুগিরা সুমঙ্গল স্থুলা। 
ভয়উ মনম্থ মারুত অনুকূল! ॥ 


রামেত্র কথা শুনিয়া, ফিরিয়। যাওয়ার প্রস্তাবে, সকলে 
এত ভীত হইল, যেন জাহাজ সমুদ্রে বে-কায়দায় পড়িয়াছে। 
মুনির মঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া মনে হইল যেন, অমুকূল 
বাতাস বহিয়াছে। 
পাৰন পয় তিছ কাল নহাহী"। 
জে! বিলোকি অঘওঘ নসাহী’ ॥ 
মঙ্গলমূরতি লোচন ভরি ভরি 
নিরখহি হরঘি দওবত করি করি॥ 
যে জল দেখিলেই সকল পাপ নাশ হয়, সেই জলে 
লোকে তিনবার করিয়া স্নান করিতেছিল। আনন্দমূত্তি 
রামকে চোখ ভরিয়া! দেখিয়া আনন্দে দগ্বৎ প্রণাম 
করিত্বেছিল | 
রাম সৈল বন দেখন জাহী'। 
জহ্‌ সুখ সকল .সকল দুখ মাহী ॥ 
ঝরন। ঝরহি সুধাসম বারী । 
ত্ৰিবিধ তাপ হর ত্রিবিধ বয়ারী ॥॥ 
রামের বাসের পবত ও বন, সেখানে কেবলই সুখ, 
কোথাও দুঃখ নাই, তাহ! লোকে দেখিতে যাইতেছিল। 
ঝরণায় অমৃতের মত জল ঝরিতেছিল, ত্রিতাপহরণকারী 
বিবিধ বাতাস বহিতেছিল। 
বিটপ বেলি ভূন অগনিত জাতী । 
ফল প্রসুন পল্লৰ বন্ধ ভাঁতী ॥ 
জুন্দর মিল! ভুখদ তরু ছ্বাহী। 
জাই বরনি বন ছবি কেহি পাহী' ॥ 


৩৫৬ 


অসংখ্য জাতের লতা ও ঘাস, নানা ফল ফুল পাতা, 
সুন্দর পাথর, সুখদায়ক গাছের ছায়া। সেবনের শোভা 
কেমন করিয়া বর্ণনা করা যায়? 
সরনি সরোরুহ জল বিহঙ্গ কুজত গুঞ্জত ভূঙ্ ৷ 
বৈরবিগত বিহরত বিপিন মগ বিহঙ্র বহছ্রঙ্র ॥ 
সরনি--সরোবরে । সরোরুহ-_পদ্ম ॥ সরোবরে “পৃ 
ছিল, জলচর পক্ষীরা ডাকিতেছিল € ভ্রমর রঞ্জন 
করিতেছিল । বনে নানাজাতীয় পশুপক্ষী শক্রতা ভুলিয়া 
বিচরণ করিতেছিল। 
২৫১৷ কোল .কিরাত ভিন্ন বনবাসী। 
মধু জুচি সুন্দর স্বাদ সুধা সী ॥ 
ভরি ভরি পরনপুটী রচি রূরী |; 
কন্দ মুল ফল অক্ধুর জ,রী ॥ 
কোল কিরাত ও বন্ৰাসী ভীলের!, শ্ন্দর পাতার দোনা 
তৈয়ার করিয়া তাহাতে মধুর পবিত্র স্বন্দর অমৃতের মত 
কন্দ মূল ফল ও অস্কুর ভরিয়া, 
সবহি দেহি করি বিনয় প্রনামা। 
কহি কহি স্বাহু ভেদ গুন নামা ॥ 
দেহি লোগ বছ মোল ন জেহী' । 
ফেরত রাম দোহাই দেহী' ॥ 


সকলকে বিনয় ও প্রণাম করিয়া উহাদের স্বাদের ভেদ, 
গুণ ও নাম বলিয়৷ দিতেছিল। লোকে উহার অনেক দাম 
দিলেও তাহারা না লইয়া রামের দোহাই দিয়া ফেরৎ 
দিতেছিল। 
কহছি সনেহমগন স্বতুবানী । 
মানত সাধু প্রেম পহিচানী ॥ 
তুম্হ জুক্কতী হম নীচ নিষাদ৷। 
পাৰ৷ দরসন্গু রামপ্রসাদা ॥ 
তাহার। প্রেমভরে মিষ্ট কথায় বপিতেছিল--আপনারা 
পুণ্যবান, আমরা নীচ নিষাদ ; রামের অন্গ্রহেই 
আপনাদের দর্শন পাইয়াছি। তাহাদের কথায় প্রেমের 
পরিচয় পাইয়া উহ! লোকে সতা মানিয়া লইতেছিল। 
হয়হি অগম অতি দরক্ তুম্হার। 
জস মরুধরনি দেৰ সরি ধারা ॥ 
রাম কপাল নিষাদ নেবাজ1।] 
পরিজন প্রজউ চহিয় জস রাজ ॥ 
আপনাদের দর্শন আমাদের নিকট দুর্লভ, যেমন 
মরুদেশে গঙ্গার ধারা ঢুলভ। বামচন্ত্র কপাল ও নিষাদদের 
উদ্ধার কণা । আপনারা তাহার পরিজন ও প্রল্জা ৷ 
আপনাদিগের ও রাজার উপযুক্ত ( দয়ালু ) হওয়া 'চাই। 
অহ জিয় জামি সঁকোচ তঙ্জি করিয় ছোছ লখি নেছু। 
হ্যহি কৃতারথ করম লগি ফল ভৃম-অদ্ভুর লেছ॥ 


রামচরিতমানস 


ইহা মনে জানিয়া আমাদের আকিঞ্চন বুঝিয়া সঙ্কোচ 
ত্যাগ করিয়া কপা করিবেন। আমাদিগকে কৃতার্থ করার 
জন্য ফল তৃণ ও অঙ্কুর লউন। 
২৫২ ॥ তুম্হপ্রিয় পান বন পগধারে। 
সেৰাজোগু ন ভাগ হমারে।॥ 
দেব কাহ হম তুম্‌হহি গোসাঈ'। 
ঈন্ধনু পাত কিরাত মিতা ॥ 
দন্ধক্_কাঠ॥ আপনারা প্রিয় অতিথি বনে 
আাসিয়াছ্েন। আপনাদের সেবা করার মত ভাগ্য 
আমাদের নাই। হে গোসাই, আমরা আপনাদিগকে কি 
দিব? কিরাতের মিরতা ত কেবল কাঠ ও পাতা দিয়াই 
হইয়া থাকে। 
যহ হমারি অতি বড়ি সেবকাঈ। 
লেহি ন বাসন বসন চোরাই ॥ 
হম জড় জীৰ জীব গন ঘাতী। 
কুর্টিল কুচালী কুমতি কুজাতী ॥ 
আমরা যে আপনাদের বাসন ৪ কাপড চুরি করিয়া 
লই নাই, ইঠাই হইতেছে আমাদের বড রকমের সেবা । 
আমরা মর্খ, আমরা প্রাণী হতা! করিয়া থাকি । আমর, ছুট, 
কচাল নিবোধ ও খারাপ জাতি। 
পাপ করত নিসি বাসর জাহী । 
মহি' পট কটি নহি পেট অধাহী” ॥ 
সপনেম্ ধরম বুদ্ধি কস কাউ। 
যহু রঘু নন্দন দরসপ্রভাউ॥ 
আমরা দিন রাতই পাপ করি, তবু পরনে কাপড় নাই, 
পেটে ভাত নাই। আমরা স্বপ্নেও ধর্মবুদ্ধি কাহাকে বলে 
জানি নী। আজ যাহা দেখিতেছেন, সে কেবল রথুননানের 
দর্শন প্রভাবেই হইয়াছি। 
জব তে প্রভু পদ পড়ুমনিহারে। 
মিটে দুসহ দুখ দোষ হমারে ॥' 
বচন সুনত পুরজন অঙন্গরাগে।, 
তিন্হ কে ভাগ সরাহন লাগে ॥ 
'যথন হইতে প্রভূর চরণপন্প দেখিয়াছি, তখন হইতেই 


আমাদের তুঃসহ ঢং 4 দোন দুর হইয়াছে। তাহাদের 
কথ! শ্ুনিযা পূরজনের। তাহাদিগকে ভালবাদসিল ও 


তাহাদের ভাগ্যের গাশংসা করিতে লাগিল। 
ছম্দ-লাগে সরাহন ভাগ সব অনুরাগ বচন 


জুনাবহী’ 
বোলনি মিলনি দিয় রাম চরন সনেছ লখি 


জু পাৰহী’। 
নরনারি নিদরহি মেহ নিজ জনি কোল 


ভিল্লনি কী গিরা। 
তুলসী কৃপণ রগ্ধু বংস মনি কী লোহ লেই 


নৌকা তিরা॥ 


অঘোধ্যাকাণ্ড 


লোকে এই বনবাসীদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে 
লাগিল ও তাহাদিগকে ভালবাসার কথা শুনাইতে লাগিল। 
ইহাদের কথাবাহা ব্যবহার ও সীতা রামের চরণে ভক্তি 
দেখিয়! তাহারা সুখ পাইল । এই কোল শীলদিগের কথা 
শুনিয়া নিজেদের ভক্তিকে তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল। 
তুলসী বলে__লোঠা যেমন নৌকায় চিয়। পার হয়, 
তেমনি রঘুবংখমনির কৃপায় পার হইয়াছে। 
সে! ৪- 
বিহরহি বন চহ ওর প্রতিদিন প্রযুদিত লোগ সব। 
জল জেয দাদুর মোর ভয়ে পীন পাৰস প্রথম ॥ 
পাবস--বর্ঝ।॥ লোকেরা আনন্দ করিয়া প্রতিদিন 
বনের চারিদিকে পৃরিতে লাগিল । মনে হইল যেন প্রথম 
বর্ধার জল পাইয়। ভেক € ময়র মোট। হইয়া গিয়াছে । 
২৫৩ ॥ পুর নর নারি মগন অতি গ্রীতী। 
বাসর জাহি: পলকসম বীতী ॥ 
সীয় সাঙ্গু প্রতি বেষ বনাঈ। 
সাদর করই সরিস মেবকাী ॥ 
নগরের নর-নারীরা অতি আনন্দে মগন হইয়া রহিল। 
তাহাদের দিন পলকের মত কাটতে লাগিল। সীতা 
( একই সময়ে ) বিভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া সাদরে প্রতি 
শাশুডীকে একই রকমে সেবা করিতে লাগিলেন । 
লখ। ন মরম রাম বিস্ুু কাতু। 
মায়! সব সিয়মায়! মাতু ॥ 
দীয় সাজ সেৰ! বস কীন্হী। 
তিন্হ লহি সুখ সিখ আসিয দ্রীন্হী ॥ 
সীতার এই একই সময় বিভিন্ন মৃতিতে থাকা, রাম 
ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না। সকল মায়াই 
সীতার মায়ার মধ্যে খাকে। শাশুডীদিগকে সীতা সেবা 
দ্বারা বশ করিলেন । তাহারা আনন্দিত হইয়া সীতাকে 
উপদেশ ও আশাবাদ দিলেন । 
লখি সিয় সহিত সরল দোউ ভাঈ। 
কুটিল রানি পছিতানি অঘাজী ॥ 
অৰনি জমহি জ'াচতি কৈকেঈ। 
মহিন বীঢু বিধি মীঢু ন দেঈ ৷ 


সীতার সঙ্গে দুই সরল ভাইকে দেখিয়া কুটিল রাণী বড় 

অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এখন কৈকেয়ী মনে মনে 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন_-পুধিবী কেন ফাটে না, বিধাতা 
আমাকে কেন মৃত্যু দেননা? 

লোকছ বেদ বিদিত কবি কহহী । 

রাম বিষুখ থলু নরক ন লহহী" ॥ 

যহ সংসউ সব কে মন মাহী” । 

রামগৰন্গু বিধি অৰ্ধ কি নাহী ॥ 


৩৫৭ 


লোকেও প্রসিদ্ধ আছে এবং কবিরাও বলিয়া থাকেন, 
যে রাম বিমুখ তাহার নরকেও প্রান হয় না। এখন সকলের 
মনে এই সন্দেহ উঠিল যে, বিধাতা অযোধায় রামের গমন 
ঘটাইবেন কি না। 
নিসি ননী"দ নহি ভূখ দিন ভরত বিকল সুঠি সোৌচ। 
নীচ কীচ বিচ মগন জস মীনহি সলিল সঁকোচ ॥ 

রামের অযোধ্যায় যাওয়া হইবে কিনা এই এক চিন্তায় 
ভৱত্ের রাত্রে গৃম ছিল না, দিন দুধ ছিল না। জল 
শুকাইলে নীচের কাদার মধো পড়িযা মাছের যে অবস্থা হয়, 
ভরতের সেই অবস্থা হইরাডিল। 


২৫৪॥ কান্হি মাতুমিস কাল কুচালী। 
ঈতি ভীতি জস পাকত সালী ॥ 
কেহি বিধি হোই রামঅভিষেকু। 
মোহি অবৰকলত উপাউ ন একু ॥ 
ভরত ভাবিভেছিলেন_মাযের হাত দির! কাল এই 
কুচাল চালিয়াছেন। পাকাধানে পঙ্গপাল পড়িলে যে 
ভয়াবহ অবস্থা চয় তাহাই হইয়াছে । তে বিধি, রামের 
অভিষেক কেমন করিয়! হইবে, তাহার উপায় ত একটাও 
দেখিতে পাইতেছি না 
অবসি ফিরহি' গুরুআয়জু মামী । 
মুনি পুনি কহব রামরুচি জামী ॥ 
মাতু কহেউ বছরহি' রঘুরাউ। 
রামজননি হঠ করবি কি কাউ ॥ 
গুরু আচ্ছা দিলে তাহ। মানিয়। অবশ্যই ফিরিবেন, 
কিন্তু মুনিও ত রামের ইচ্ছ। জানিয়াই যাহ। বলার বলিবেন। 
মা বলিলে রদুরাজ অবশ্য ফিরিবেন, কিন্তু মাই কি কখনও 
জেদ করিবেন? 
মোহি অনুচর কর কেতিরু বাত।। 
তেহি মহ কুসমউ বাম বিগ্লাত। ॥ 
জো" হঠ করউ ত নিপট ক্লুকরমু। 
হরগিরি তে গুরু সেৰক পির ॥ 
আর আমার মত সেবকের কথার মুলা কি? তার 
উপর আবার সময় মন্দ ও বিধাতা বাম হইয়া আছেন। 
যদি জেদ করি ভবে তাহ! সম্পর্ণ ঢক্ষার্দ কর! হইবে, কেননা 
সেবকের বর্ম কৈলাস পৰত হইতে ও ভারি। 
একউ জ্কগুতি ন মন ঠহরানী। 
সোচত ভরতহি' রনি রিহানণী॥ 
প্রাত নহাই প্রভুহি' লিরুনাঈ। 
বৈঠত পঠয়ে রিষয় বোলাঈ ॥ 
রৈনি-_-রজনী, রাত্রী ॥ একটা পথ৪ মনে লাগিল না। 
এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। 
প্রাঃতকালে স্নান করিয়া গ্রতৃকে প্রণাম করিয়া বসিতেই 
খধি ডাকিয়া পাঠাইলেন। 


৩৫৮ 


গুরু পদ কমল প্রনাম করি বৈঠে আয়জ্ পাই। 
বিপ্র মন্কাজম সচিৰ সব স্কুরে সভাসদ আই॥ 


গুরুর পাদ-পদ্ম প্রণাম করিয়া আজ্ঞা পাইয়া বলিলেন । 
সেখানে জ্তাঙ্গণ মহাজনেরা, মন্ত্রীরা ও সভাসদের। সকলে 
আসিয়া একত্র হইলেন । 
২৫৫ বোলে সুনিবর সময় সমান।। 
স্কুনছু সভাসদ ভরত সুজান ॥ 
ধরুমগুরীন ভালু কল ভামু । 
রাজ! রা স্ববস ভগবাঘু ॥ 
মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ট সময়োপযোগী কথা বলিলেন--হে 
সভাসদগণ ও জাঁনবান ভরত, শোন। ধর্মরঙ্গক স্্মকুল্থ্য 
রাঙ্গা রামচুক্জ সম্পূর্ণ কচিসম্পন্ন ভগবান ! 
সত্যসন্ধ পালক জ্তিসেত। 
রামজনম্ু জগ মঙ্গলহেতু ॥ 
গুরু পিতু মাতু বচন অনুসারী । 
খল দল দদেন দেৰ হিতকারী ॥ 
রাম সত প্রতিজ্ঞ, বেদের মর্যাদ। রক্ষ। কর্তা, জগতের 
মঙ্গলের জন্ত রামের জন্ম। রাম গুরু, পিত| ও? মাতার 
আজ্ঞাকারী, ছুষ্টের দমনকর্ত। ও দেবতার হিতকারা। 
নীতি প্রীতি পরমা রথ স্বারথ্‌ । 
কোউ ন রামসম জান জথারথু ॥ 
বিধি হরি হক সসি রবি দিসি পালা! । 
মায়। জীৰ করস কুলি কাল! ॥ 
নীতি ও গীতি, পরমার্থ ও স্বার্থের কথা রামের মত 
ঠিক ঠিক কেহ জানে ন|। বরন্ধা-বিষ্ণু মহেশ্বর চন্দ্র সুধ 
দিকপালগণ, মায়া জীব কর্ম ও সকল কাল, 
প্লহিপ মহিপ জহ' লগি প্রভুতাঈ। 
জ্লোগসিদ্ধি নিগমাগম গাল ॥ 
ধরি বিচার জিয় দেখহ নীকে ৷ 
ব্ামরঞ্জাই সীস সবন্থী কে ॥ 
শেষ নাগ, রাজ! ইত্যাদি যে সকল এরশ্বর্য ও যোগসিদ্ধির 
কথ! বেদ ও শাসনে বলিয়াছে, তাহ! ভাল করিয়া বিচার 
করিয়া দেখ, ইহাদের সবার মাথার উপর রামের আজ্ঞা 
রহিয়াছে । 
রাখে রাম রজাই রখ হম সব কর হিত ছোই। 
সম্মুঝি সমানে করছ অব সব মিলি সম্মত সোই ॥ 
যদি আমরা রামের আদেশ, রামের ইচ্ছা, পালন করি 
তবে আমাদের লকলের হিত হইবে । তোমরা জ্ঞানবান 


এখন সকলে যাহ! ভাল বোঝ তাহা কর। 
২৫৬9 সব কহ জুখদ রামঅভিযেকু। 
মক্জল মোদ স্কুল মগ একু ॥ 
কেছি বিধি অৰ্ধ চলছি রছুরাউ। 


কহছ সফুবি সোই করিয় উপাউ। 


রামচরিতমানস 


রামের রাজ্যাতিষেক সকলের এ্রথদায়ক, আনন্দ ও 
মঙ্গলের একমাত্র মল। রঘুবর অযোধ্যায় কেমন করিয়া 
যাইবেন, তা! বুঝিয়। বল ও সেই উপায কর। 

সব সাদর সুনি সুমি বর বানী! 
নয় পরমারথ ত্বারথ সানী ॥ 
উতর ন আৰ লোগ ভয়ে ভোরে। 
তব সিরনাই ভরত কর জোরে॥ 

সকলে শাদবের সহিত এনিবরের পরমার্থ স্বার্থপূর্ণ 
বাকা গুনিল। কিন্তু সকলেই যেন বোকা হইয়া গেল, 
কাহারও উত্তব আসিল ন|। তখন প্রণাম করিয়। করজোডে 
ওর 5 বলিলেন-- 

ভালুবংস ভয়ে ভুপ ঘনেরে। 
অধিক এক তে এক বড়েরে ॥ 
জনম হেতু সব কহ পিতু মাত।। 
করম সুভাস্সভ দেই বিধাত।॥ 

নুম্বংশে একের পব আর অনেক রাজা হইয়াছেন । 
তাহার! এক হইতে অপরে বড হইয়া গিয়াছেন। পিতা 
মানা উৎপন্ন করিলে বিধাতাই শুভা শুভ কর্ম দেন! 

দলি দুখ সজই সকল কল্যান!। 

অস অসীস রাউরি জগ জানা ॥ 

সোই গোসাই বিধি গতি জেহি ছেকী। 
সকই কো টারি টেক জে টেকী ॥ 

হে প্রভু, আপনাব আনাবাদের এমন জগগ্ধিখ্যাত শক্তি 
যে দুঃখ দূর করিয়। সকল কলাণ করে। আপনি সেই 
প্রভু, যিনি বিধাতার গতিও ঠেকাইতে পারেন । আপনার 
ইচ্ছা কে নডচড় করিতে পারে? 

বুঝিয় মোহি উপাউ অব সো সব মোর অভাগু। 
সুনি সনেহ ময় বচন গুরু উর উমগ। অঙ্গুরাগু ॥ 


বৃঝিয়া__পৃছিয়া, জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ আমাদিগকে 
যে এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা কেবল আমাদেরই 


তর্ভাগা। এই ভক্তি-মাখা কথা শুনিয়া গুরুর আনন্দ 
উথলাইয়া উঠিল । 
২৫৭৷৷ তাত বাত ফুরি রাম ক্বপাহী' ৷ 

রামবিঘুখ সিধি সপনেছ নাহী ॥ 

সকুচউ' তাত কহত এক বাতা। 


অরধ তজহি' বুধ সরবস্স জাত ॥ 
হে প্রিয়, রামকুপাই সত্য, রামবিমুখের সিদ্ধি স্বপ্নেও 
নাই। একটা কথা কহিতে সঙ্কোচ হইতেছে, যখন সকলই 
খোয়াইতে বসে তখন পণ্ডিতের! অর্ধেক ত্যাগ করেন। 
তুম্হ কানন গৰ’মহু দোউ ভাঈ। 
ফেরিয়হি লষন সীয় রছ্ুরাঈ ॥ 
কনি জুবচন হরষে দোওউ ভ্রাতা । 
তে প্রমোদ পরি পুরন গাত! ॥ 


অযোধ্যা ৰাণ 


তোমার! হই ভাই বনে যাও, আর লক্ষ্মণ, সীতা: 
রামকে ফিরাইয়া লও। এই শুভ কথা শুনিয়! 
আনন্দিত হইলেন, শরীর প্রেমানন্দে পূর্ণ হইল। 
মন প্রসন্ন তু তেডু বিরাজ! । 
জল জিয় রাউ রামু ভয়ে রাজা ॥ 
বহুত লাভ লোগন্হ লগ হানী। 
সম ডুখস্ুখ সব রোৰহি' রানী ॥ 
মনে আনন্দ হইল, শরীর তেজে রিয়া গেল । মনে 
হইল যেন রাজ। বাটিয়। থাকিতেই রামের রাজ্াভিষেক 
হছইল। লোকেরা বুঝিল লাভ অনেক ক্ষতি অল্প, কি? 
রাণীদের চুখ ও সুখ সমান হওয়ায় কাদতে লাগিলেন | 
কহহি' ভরত মুনি কহা সো কীন্হে। 
ফলু জগ জীবন্হ অভিমত দীন্হে ॥ 
কানন করউ' জনম ভরি বাস্তু । 
এহি তে অধিক ন মোর জ্পাসু ॥ 
রত বলিলেন--হে খুনিরাজ, আপনি যাহা বলিণেন 
াঁহ| করিলে গন্য সাক € অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। চন্মাভর 
বনে বাস করিব, ইঠা অপেগ। আমার আনন্দের আর কিছু 
নাই। 
অস্তরজামী রামসিয় তুম্স্ব সরবজ্ঞ সুজান। 
জে ফুর কহহু ত নাথ নিজ কীজিয় বচন প্রমাম ॥ 


ঠে নাথ, রাম সীতা অন্তযামী, আপনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ 
যদি সতা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি যাহা 
বলিলেন, সেই অনুসারে কাজ হউক । 
২৫৮ ॥ ভরত বচন সুনি দেখি সনেহু। 
সভাসহিত মুনি ভয়উ বিদেতু ॥ 
ভরত মহা! মহিম! জলরাসী । 
মুনিমতি ঠাড়ি তীর অবলা সী ॥ 
ভবতের কথ। শুনিয়।, ভবতের ভক্তি দেখিয়া সভ। 
সহিত সকলে দেহের জ্ঞান ভ্লিয়। গেলেন । মনে হইল 
ভরতের মহান মহিমা সাগর, মনির বুদ্ধি তাহার তীরে 
ঈাডান অবলা ্্ী। 
গা চহ পার জতন্সু হিয় হের1। 
পাৰতি নাৰ ন বোহিত বেরা ॥ 
অউর করহি কী ভরত বড়াঈ। 
সর সীপী কী সিন্ধু সমাঈ ॥ 
পার হইতে চাহিয়াছিল এবং চেষ্টাও করিতেছিল, কিন 
নৌকা বা জাহাজ পাইল না। যখন এই অবস্থা তখন 
আর ভরতের বড়াই কে করিতে পারিবে? সনোবপের 
ঝিনুকের ভিতর কি সমুদ্র প্রবেশ করিতে পারে? 
ভরতু মুনিহি' মনভীতর ভায়ে। 
সহিতসমাজ রাম পহি' আয়ে ॥ 


bed 
ই 


৩৫৯ 


প্রস্কু প্রনাম করি দীন্হ জুআ সম্টু। 
বৈঠে সব সুনি মুনি অনুসাসল্পু 
ঘর্পতকে মুনির মনে ভাল লাগিল ও তিনি সমাজ সঠিত 
রামের নিকট আমিলেন। প্রন প্রণাম করিয়া শ্বন্দর 
আসন দিলেন, মুনির আজ্ঞা শুনিয়া সকলে বমিলেন। 
বোলে ঘুনিবর বচন বিচারী। 
দেস কাল অবসর অনুহারী ॥ 
জুনচ্ছ রাম সর্বজ্ঞ জুজানা। 
ধরম নীতি গুন জ্ঞান নিধান1॥ 
মুনি বিচাব করিয়া দেশ কাল ও অবসর উপযোগী এই 
বাক্য বলিলেন--হে রাম, শোন। তুমি সবজ্ঞ ও জ্ঞানী। 
তুমি ধর্ম, নীতি, গুণ ও জ্ঞানের নিবাস। 
সব কে উরঅস্তর বসু জানহ্ছ ভাউ কুভাঁউ। 
পুরজন জননী ভরত হিত হোই সো কিয় উপাউ ॥ 
হে রাম, তুমি সকলের হৃদয়ে খাস কর, তুমি মনের 
অবস্থা সং কি অসং তাহা জান | পুরজন, মা ও শরতের 
জন্য যে উপায় হয় তাহ] কর। 
২৫৯ ॥ আরত কহহি' বিচারি নকাউ। 
ভুঝু জুআরিহ আপুন দাউ ॥ 


সুনি মুনিবচন কহত রঘুরাউ। 
নাথ তুম্হারেহি হাথ উপাউ ॥ 


আর্তজন বিচার করিয়। বলিতে পারে না, জ্বরে আক্রান্ত 
লোক নিজের তাপই দেখিতে পায়। মুনির কথা শুনিয়া 
রথুরাজ বলিলেন--হে নাথ, আপনার হাতে উপায় আছে । 
সব কর হিত রুখ রাউরি রাখে । 
আয় কিয়ে মুদিত ফুর ভাখে ॥ 
প্রথম জো আয়ক্জ মো কহ হোঈ। 
মাথে মানি করউ দিখ সোঈ ॥ 
আপনার ইচ্ছা পালনে সকলেরই হিত, আর আজ্ঞা 
পালনেই সত্য প্ৰসন্নতা আমে । প্রথমেই আমার প্রতি 
যে আজ্ঞা দিবেন, আমি সেই শিক্ষা মাথায় লইয়| সেই মত 
করিব। 
পুনি জেহি কহ জস কহব গোসাঈ'। 
সে৷ সব ভীতি ঘটিহি সেৰকাঈ' ॥ 
কহ মুনি রাম সত্য তুম্হ ভাথা। 
ভরত মনেহ বিচার ন রাখা ॥ 
হার পব মার যাহাকে যাহ। বলিবেন, সে সেইভাবেই 
সবপ্রকারে সেবা করিবে। শুনি বলিলেন_ কলাম, সুমি 
ঠিকই বলিয়াছ, কিন্তু ভরতের প্রতি ন্নেহ-বশতঃ আমার 
বিচার শক্তি নাই। 


তেহি তেঁ কহউ বহোরি বহোরী ৷ 
ভরত তগতি বস ভই মতি মোরী ॥ 
মোরে জান ভরতরুচি রাখী । 

জো কীজিয় সো সুভ সিৰ সাধী ॥ 


সেই জগুই বার বার বপিতেছি যে আমার বুদ্ধি ভরতের 
ভক্তির বণীভূত হইয়াছে। আমার মনে হয়, ভরতের 
ইচ্চানুমারে যাহা করা যাইবে, শিব সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, 
তাহাতেই শুভ হছবে ৷ 
ভরত বিনয় লাদর জুনিয় করিয় বিচার বহোরি। 
করব সাধুমত লোকমত নৃরনয্ম নিগম নিচোরি ॥ 
ভরতের বিনয় আদরের সঙ্গে শুনিও, পরে বিচার 
করিয়া দেখিও। তার পর রাজনীতি ও বেদের নির্দেশ 
অনুসারে যাহা সাধুসন্মত .গ সংসারের হিতকর হয়, তাহ! 
করিও । 
২৬০॥ গুরুঅনুয়া্ড ভরত পর দেখী। 
রামহ্দয় আনন্ঠু বিসেখী ॥ 
ভরতহি' ধরম ধুরন্ধর জানী। 
নিজ সেৰক তন মানস বানী ॥ 
ভরতের উপর গুরুর ভালবাসা দেখিয়া রামের বিশেষ 
আনন্দ হইল। ভরতকে ধর্মধুরন্ধর এবং শরীর মন ও বাক্যে 
নিজের সেবক বলিয়া জানিয়া, 
বোলে গুরু আয়ন্সু অন্ুকুলা। 
বচন মঞ্জু সুডু মজলমূল। ॥ 
নাথ সপথ পিতু চরম দোহাঈ। 
ভয়উ ন ভুবন ভরতসম ভাট ॥ 
গুরুর আজ্জানুধায়ী রাম এই মিষ্ট কোমল মঙ্গলমূলক 
বাক্য বলিলেন--হে নাথ, আপনার শপথ, পিতার দোহাই, 
ভক্তের মত ভাই পৃথিবীতে হয় নাই। 
জে গুরু পদ অদ্ভুজ অল্গুরাগী। 
তে লোকছ্‌ বেদৰ্ছ বড়ভাগী ॥ 
রাউর জী পর অস অন্ুরাগথু। 
কে। কি সকই ভরত কর ভাগ্ু ॥ 
যে গুরুর পাদপপ্রো ভক্তিমান, সে লোকমত ও বেদ 
অনুসারে বড় ভাগ্যবান । যে ভরতের উপর আপনার এত 
অনুরাগ, সে ভরতের ভাগ্যের কথ! কে বলিতে পারে? 
লখি লঘ্বন্ধু বুদ্ধি সকুচাঈ। 
করত বদন পর ভরতবড়াঈ ॥ 
তরতু কহহি সোই কিয়ে ভলাঈ। 
অস কছি রাস্তুরছে অরগাঈ ॥ 
অরগাউ--চুপ করিয়া॥ চোট ভাই ভরতের মুখের 
উপর তাহার প্রশংসা করিলে সঙ্কোচ আসিবে মনে করিয়া 


রামচরিতমানস 


বলিলেন--ভরত যাহ! বলে তাহা করিলে ভাল হইবে | এই 
কথা বলিয়া রাম চুপ করিলেন । 


তব মুনি বোলে ভরত সন সব সঁকোচু তজি তাত। 
রূপাসিঙ্ধু প্রিয়বন্ধু সন কহঙ্ছ হৃদয় কই বাত ॥ 

তখন মুনি ভরতকে বলিলেন_সকল সঙ্কোচ ত্যাগ 
করিয়া দয়াময় প্রিয় ভাইয়ের নিকট মনের কথা বল! 


ই৬১॥ জনি ঘুনিবচন রামরখ পাঈ। 

গুরু সাঁহিব অনুকুল অথাই ॥ 

লখি অপনে সির সবু ছরুভার। 

কহি ন সকহি কছু করহি বিচার ॥ 

মুনির কথা শুনিয়। ও রামের ইচ্ছ। জানিয়া ভরত 

বুঝিলেন, গুরু এবং প্রত অতিশয় অন্নকূল। ভরত 
দেখিলেন যে তাহার মাথারই সকল দায়িত্বের ভার, তখন 
তিনি বিচার করিয়া কিছু বলিন্তে পারিলেন না। 


পুলকি সরীর সভ। ভয়ে ঠা়ে। 
নীরজনয়ন নেহজগ্গু বাড়ে ॥ 
কহব মোর সুনিনাথ নিবাহ।। 
এহি তে অধিক কহউ মৈঁ কাহা॥ 
সভায় দীড়াইয়া রোমাঞ্চিত শরীরে পদ্মচক্ষু জলে 
ভরাইয়া ভরত বলিলেন__মুনিনাথই ত আমার কথা বলিয়া 
দিয়াছেন। উহার বেশী আর আমি কি বলিব? 


মৈ জানহ নিজ নাথ জুভাউ। 
অপরাধিহু পর কোহ নকাউ॥ 
মো পর রূপা সনেহ্ু বিসেতী। 
খেলত খুনস ন কবহু দেখী ॥ 


আমি তোমার স্বভাব জানি, অপরাধীর উপরেও 
তোমার ক্রোধ নাই। আমার উপর তোমার বিশেষ কৃপা 
ও স্নেহ, আমি খেলার সময়ও তোমার রাগ দেখি নাই। 
লিজপন তে পরিহরেউ ন সঙ্গ, । 
কব ন কীন্হ মোর মন ভক্ত, ॥ 
মৈ প্রভুকপারীতি জিয় জোহী। 
হারেহ খেল জিতাৰহি' মোহী ॥ 
বাল্যকাল হইতে কখন তোমার সঙ্গ ছাড়ি নাই, তুমিও 
কখন মনে হুঃখ দাও নাই । তোমার দয়ার ধরণ ত আমি 
দেখিয়াছি । যে খেলায় আমার হার, তাহাতে ও জিতাইয়া 
দিয়াছ। 
মহু সনেহ সকোচ বস সনমুখ কহে ন বৈন। 
দরসন ভূপিত ন আছ্কু লগি প্রেম পিয়াসে নৈন ॥ 
আমি ভক্তি ও সঙ্কোচের জন্য তোমার সম্মুখে কথা 
বলিতে পারিতেছি না। আজ পর্যস্ত তোমাকে দেখিয়। 
তৃপ্ত হইতে পারি নাই। প্রেমের পাত্র তোমাকে দেখার 
জন্য চোখ পিপাসিত হইয়া আছে । 


ভাষোধ্যাকাণ্ড ৩৬১ 


২৬২; বিধিনসকেউ সহি মোর দহুলার।। 
নীচ বীচু জননী মিস পার ॥ 
যহউ কহত মোহি আছ্কু ন সোভা। 
অপনী সম্ভুঝি সাধু জচি কো ভা 

নিধাত। আমার আদর সহা করিতে পাখেন নাই | নীচ 
বিধাতা মায়ের অছিলায় আমাদের মধো ভেদ ঢুকাইয়াছেন। 
আজ ইহা বলাও আমার পক্ষে শোভা পায় না, কেনন। 
নিচ্ছে নিজেকে সাধু বা পবিত্র মনে করে বলিয়াই কে সাধু 
বাপবিব্র হইয়াছে? 

মাতৃ মন্দ মৈ সাধু জুচালী ৷ 
উর অস আনত কোটি কুচালী ॥ 
ফরই কি কোদৰ বালি জুসালী। 
সুকত। প্রসব কিসন্ভুক তালী ॥ 

ম। খারাপ, আর আমি সাধু ও সং একথা মনে আনাও 
অন্যায়ের সমান। কোদ নামক শশ্তের শীষ হইতে কি 
শালীপান হইতে পারে? পুকুরের ঝিম্বুকে কি মুক্তা হয় 1 

সপনেছ দোজু কলেজ নকাছু। 
মোর অভাগ উদধি অৰগাহু ৷ 
বিন সমুঝে নিজ অঘ পরিপাকু। 
জারিউ জায় জননি কহি কাকু ॥ 

আমার ছুর্ভাগ্যসমুদ্রই অগাধ, স্বপ্নেও কাহাকেও দোষ 
দিয়া কেশ দিতে চাই না। আমি আমার পাপের ফল না 
বুঝিধ! মাকে কুকথ! বলিয়। বুগ! জালাইয়াছি। 

হাদয় হেরি হারেউ সব ওরা। 
একহি ভীতি ভলেহি ভল মোরা ॥ 
গুরু গোসাই সাহিব সিয়রাসু। 
লাগত মোহি নীক পরিনা্ু॥ 

আমি সকল দিক দেখিয়। মনে মনে হারিয়া গিয়াছি। 
(কবল একটা দিকে আমার ভালর ভাল দেখিতে পাইতেছি। 
সে হইতেছে এই যে আমার গুক প্রত ও স্বামী হইতেছেন, 
সীত। রাম। ইহাতেই আমার পরিণাম শ্তভ হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। 
সাধু সভা গুরু প্রভু নিকট কহউঁ সুথল সতিভাউ। 
প্রেম প্রপঞ্থু কি ঝূঠ ফুর জানহি: মুনি রঘুরাউ ॥ 

সজ্জনসমাজ্জে এবং স্বামী ও গুরুর সুপ্থানে সত্য করিয়া 
বলিলাম | উহ! প্রেম অথব] ছলন!, সত্য অথবা মিথ্যা, 
তাহা মুনি ও রথুনাথ জানেন । 

২৬৩॥ ভূপতি মরম্স প্রেমপম রাখী। 
জননী কুমতি জগতু সব সাখী ॥ 
দেখি মজান্কি বিকল শঙ্কতারী। 
জরহি দুসহ জর পুর নর নারী 


$৬ 


রঘুপতির প্রতি প্রেমের জগ্ ও গ্রাতিজ্ঞা রাখার ই 
বাজার মৃত্যু হইয়াছে । সকল জগতেই মায়ের কুমতির 
সাক্ষী আছে। বিকল মাতাদিগকে দেখিতে পারা যায় 
না, পুরনরনারীরা দুঃসহ জ্বালায় জলিতেছে। 

মহী’ সকল অনরথ কর মুল! । 

সো জুনি সম্ভুঝি সহেউ সব ভুল।॥ 
জনি বনগৰন্গু কীন্হ রঘুনাথ।। 
করি স্কুনিবৰেষ লষন্গু দিয় সাথা ॥ 

আমিই সকল অনর্থের মূল, ইহা শুনিয়া! ও বুঝিয়! 
সকল ব্যথা সহা করি। রঘুনাথ সীতা ও লক্ষণের সহিত 
মুনিবেশ লইয়া বনে গিয়াছেন শুনিরা, 

বিঙ্তু পানহিন্হ পক্সাদেহি পায়ে | 
শঙ্কর সাঘি রহেউঁ এহি ধায়ে ॥ 
বন্ছুরি মিহারি মিষাদসমেরু। 
কুলিস কঠিন উর ভয়উ মবেছু।॥ 


পাদুক! ছাড়াই পায়ে হাটিয়া এই দিকে দৌডাইয়াছি। 
শঙ্কর সাক্ষী করিয়া এ কথা বলিন্তেছি। তার পর নিষাদের 
ভক্তি দেখিয়া আমার বজুকঠিন হৃদয় ভাঙ্গে নাই। 
অব সতু আখিল্হ দেখেউ আঈ। 
জিঅত জীৰ জড় সবই সহাঈ ৷ 
জিন্হহি নিরখি মগ সপিনি বীন্ী। 
তজহি বিধমবিযু তামসতীহ্ী ॥ 
এখন আসিয়া চোখেই সব দেখিলাম, নিবোধ আত্মা 
বাচাইয়া রাখিরা সকলই সহাইয়াছে। ধাহাকে দেখিয়া পথের 
সাপ খিছাও বিষম বিষ ও তমোগুণের স্বভাব ত্যাগ করে, 


তেই রখুনন্দন লষন নিয় অনহিত লাগে জাছি। 
তান তনয় তি দুসহ ছুখ দৈৰ সহাবহিকাহি। 


সেই রথুনন্দন লক্ষণ ও সীতাকে যাহার মন্দ লাগে, 
তাহার পুত্রকে ছাড়া বিধাতা আর কাহাকে দুঃসহ দুঃখ 
সহাইবেন ? 

২৬৪॥ স্গুনি অতিবিকল ভরত বয় বানী। 
আরতি প্রীতি বিনয় নয় সানী ॥ 
সোকমগন সব সভা খতারু। 
মনছ্ছ কমলবন পরেউ তুষার ॥ 

আরতি প্রীতি-_বিনয় ও নীতি পূর্ণ ॥ কথ। শুনিয়া, 

সকলে শোকমগ্ন হইল। সভা ক্ষোভে ভরিয়া গেল ও 

চঞ্চল হইল | মনে হইল যেন কমলবনে তুষার পড়িল। 
কহি অনেক বিধি কথা পুরা মী । 
ভরতপ্রবেধ কীন্হ মুনিজ্ঞানী ॥ 
বোলে উচিত বচম রদঘুমন্ছু। 
দিম কর কুল কৈরব বম চন্দ ॥ 


৩৬২ 


অনেকপ্রকার পুরাতন কথ! বলিয়া জ্ঞানী মুনি বশিষ্ঠ 
ভরতকে প্রবোধ দিলেন । তার পর সূর্ধকুলরূপ কুমুদ বনের 
চন্দ্র রঘুনাথ এই উপযুক্ত বাক্য বলিলেন 
তাত জায় জিন করছ গলানী। 
ঈসঅধীন জীৰগতি জানী ॥ 
তীনি কাল ত্রিতুৰন মত মোয়ে। 
পুন্যলিলোক তাত তর তোরে ॥ 


পুণসিলোক-_পুণ্য শ্লোক । তর--তল, নীচে ॥ হে 
প্রিয়, জীবনের গতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন জানিয়া বুথ! 
মনে কষ্ট করিও না। আমার মতে তিন কালেও ত্রিতুবনে 
যত পুণ্যপ্লোক হইয়াছেন, তাহারা সকলেই তোমার অধীন। 


উর আনত তুন্হ পর কুটিলাঈ। 
জাই লোকু পরলো কু নসাঈ ॥ 
দোস দেহি' জননিহি জড় তেঈ। 
জিন্হ গুরু সাধু সভ। নহি সেঈ॥ 


তোমাকে ষে কুটিল ভাবে, তাহার ইহলোক পরলোক 
নষ্ট হইবে। যে মূর্খ, যে গুরু ও সাধুদের সেবা করে নাই, 
সেই মায়ের দোষ দিবে । 


মিটিহহি' পাপ প্ৰপঞ্চ সব অখিল অমন্গল ভার । 
লোক জুজস পরলোক সখ সজুমিরত নাম তুমার ॥ 


তোমার নাম ম্মরণে পাপ ও সংসারের মায়া দুর ছইবে, 
সমস্ত অমঙ্গল দূর হইবে, ইহলোকে যশ ও পরলোফে সুখ 
হইবে । 
২৬৫॥ কহউ জ্তভাউ সত্য সিৰ সাখী । 
ভরত ভূমি রহ রাউরি রাখী ॥ 
তাত কুতরক করছ জনি জায়ে। 
বৈর প্রেম নহি দুরই ভুরায়ে ॥ 


মহাদেবকে সাক্ষী করিয়া সন্তাবে সত্য বলিতেছি_ 

হে ভরত, তুমি রাখিলে পৃথিবী রক্ষিত হইবে । হে প্রিয়, 
বুথ! ছুঃখদায়ক চিন্তা করিও না, শত্রুতা ও ভালবাসা 
লুকাইলেও লুকানে| যায় না। 

মুনি গুনি নিকট বিহঙ্ক স্থগ জাহী' । 

বালক বধিক বিলোকি পরাহী' ॥ 

হিত অনহিত পজ্ছ পচ্ছিউ জানা । 

মানুষ তন্সু গুন জ্ঞান নিধান1॥ 


পশু-পক্ষী মুশিদের নিকট যায়, কিন্তু ব্যাধ-বালক 
দেখিয়াই তাহারা পালায়। ভাল মন্দ প্তপক্ষীও বুঝে, 
মানুষের শরীর ত গুণ ও জ্ঞানের আলয়। 
তাত তুম্হহ্ি মৈঁ জানউ নীকে। 
করউ কাহ অসমঞ্জজ জী কে॥ 
রাখেউ রায় সত্য মোহি ত্যাসী। 
তন্গ পরিহরেউ প্রেমপন দানী ॥ 


রামচরিগুষানঠ 


ছে প্রিয়, তোমাকে আমি ঠিকই জানি । মনে দ্বিধা 
রাখিও না। রাজা আমাকে ত্যাগ করিয়া সত্য রাখিয়াছেন, 
প্রেম ও গ্রতিজ্ঞার জন্য দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । 
তাজ বচন মেটত মন সোচু। 
তেহি তেঁ অধিক তুম্হার সঁকোচু ॥ 
তা পর গুরু মোহি আয়জু দীন্হা। 
অৰসি জে কহছ চহউ সোই কীন্হ। ॥ 
তাহার কথা ফেলিতে আমার কষ্ট হয়, আরো কষ্ট হয় 
তোমার দুঃখ দেখিয়া । তাহার উপর গুরু আমাকে আজ্ঞা 
দিয়াছেন' তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিতে চাই। 


মম প্রগন্প করি সকুচ তজি কহ্‌ছু করউ সোই আু। 
নত্য লন্ধ রঘ্ুবর বচন সুনি ভা জ্খী সমাদ্ধু ॥ 
সঙ্কোচ ত গ করিয়া সন্তষ্ট মনে যাহা করিতে হয় বল, 

এখন তাহাই করিব। সত্যসন্ধ রঘুবরের কথা শুনিয়া 
সত্ভাস্থ সকলে সুখী হইল। 
২৬৬ ॥ জর গন সহিত সভয় জুর রাজ, । 

মোচহি চাহত হোন অকাজ, ॥ 

করত উপাউ বনত কছু নাহী । 

রামসরন সব গে মম মাহী ॥ 


দেবতাদের সহিত ইন্দ্র ভয় পাইয়া গেলেন এবং চিন্তিত 
হইলেন যে এইবার সব কাজ পণ্ড হইতে চলিল। ভাবিতে 
লাগিলেন, কিন্ত উপায় কিছু করিতে পারিলেন না। সকলে 
ভখন মনে মনে রামের স্মরণ লইলেন | 


বন্ছরি বিচারি পরসপর ফহনী' । 
রঘ্ুপতি ভগত ভগতি বস অহহী' ॥ 
সুধি করি অন্বরীঘ দুরবাস!। 

ভে জর জরপতি নিপট নিরাস!। 


তাহারা নিজেদের মধ্যে বিচার করিয়া! বলিতেছিলেন 
যে রঘুপতি ভক্তের ভক্তির বশাভৃত | অন্বরীশ ও দুর্বাসার 
কথা স্মরণ করিয়। ইন্দ ও দেৰতারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন | 
সহে জুরন্‌হ বহুকাল বিষাদা। 
মরহরি কিয়ে প্রগট প্রহলাদা ॥ 
লগি লগি কান কহহি' ধুনি মাথ৷ । 
অব জুরকাজ ভরত কে হাথ! ॥ 


দেবতারা অনেক কাল দুঃখ সহা করেন, ভার পর 

প্রহলাদের জন্য নরহরি প্রকট হন। দেবতারা মাথ! 
চাপড়াইয়া একে অন্তের কানে বলিতেছিলেন, এখন 
ভরতের হাতেই দেবতাদের কার্যসিদ্ধি রহিয়াছে । 

আন উপাউ ন দেখিয় দেৰ।। 

সামত রাম জলেৰক সেৰ৷ ॥ 

হিয় লপ্রেম জমিরহ লব ভরতঙি'। 

মিজগুন লীল রামৰস করতঙ্ি' ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


দেবতারা আর অন্ত কোনও উপায় পাইলেন না, কেননা 
রাম ভক্তের সেবাই লইয়া থাকেন। তখন ঠাহারা ভরতের 
স্মরণ লইলেন, যিনি নিজ গুণ ও শীল দ্বারা রামকে বশ 
করিয়াছেন। 
জনি জুরমত জুরগুরু কহেউ ভল তুম্হার বড়ভাগু। 
সকল জমঙ্গল মুল জগ ভরত চরন অন্থরা গু ॥ 
দেবতাদের এই মত শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন__ 
তোমাদের বড় সৌভাগ্য, কেননা ভরতের চরণে ভক্তি 
জগতে সকল মঙ্গলের কারণ। 
২৬৭॥ সীতা পতি সেবক সেবকাঈী। 
কাম ধেছু সয় 'সরিস ভুহাঈ। 
ভরতভগতি তুম্হরে মন আলঈ। 
তজছ সোচু বিধি বাত বনাঈ ॥ 
রাঁম-ভর্কের সেবা করা কামধেনু পাওয়ার মত সুন্দর । 
তোমাদের মনে ভরতের প্রতি ভক্তি আসিয়াছে, এখন 
দুশ্চিন্তা ত্যাগ কর, বিধাতা কার্ণসিদ্ধি করিয়াছেন । 
দেখু দেৰপতি ভরতপ্রভাউ। 
সহজ জুভায় বিবস রঘুরাউ ॥ 
মন থির করছ দেৰ ডর মাহী” । 
ভরতহি' জানি রামপরিছাহী' 
হে ইন্দৰ, ভরতের প্রভাব দেখ। রাম তাহার সহজ 
স্বভাবের বশীভূত হুইয়া পড়িয়াছেন। দেবগণ, মন স্থির কর। 
তোমাদের ভয় নাই, ভরতকে রামের প্রতিবিষ্ব জানিবে। 
জনি সুরগুরু জর সম্মত মোচু। 
অস্তরঞ্কামী প্রড়ুহি' দকোচু ॥ 
নিজ সির ভারু ভরত জিয় জান! । 
করত কোটি বিধি উর অন্গুমানা ॥ 
বৃহস্পতির ও দেবতাদের মত ও তাহাদের আশঙ্কা 
জানিয়া অন্তৰ্যামী প্রভুর হৃদয় গলিল। নিজের মাথাতেই 
সকল ভার পঠিয়াছে জানিয়া ভরত মনে মনে নানাপ্রক্কার 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
করি বিচার মন দীন্হী টীকা। 
রামরজায়ক্ু আপন নীক1॥. 
নিজপন তজি রাখেউ পন মোরা। 
ছোছ সনেছ কীন্হ নহি থোৱা ॥ 
মনে মনে এই সমালোচনা করিলেন যে রামের আজা 
পাঁলনেই নিজের গুভ | রাম নিজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া 
আমার কথাই রাখিতে চাহিতেছেন, ইহা কম কৃপা ও 
স্নেহের বিষয় নয় | 
কীন্ছ অন্গগ্রহ অমিত অতি দব বিধি লীতানাথ ৷ 
করি প্রনাঙ্ক বোলে ভরতু জোরি জলজ ভূগ হাথ । 


৩৬৩ 


সীতানাথ লকল রকমে আমার উপর অসীম অনুগ্রহ 
করিয়াছেন, এই ভাবিয়া ভরত প্রণাম করিয়া পদ্মহস্ত জোড় 
করিয়া বলিলেন 
২৬৯৮ ॥ কহ কহাৰউ কা অব স্বামী । 
পা অন্তু নিধি অভ্তরজামী ॥ 
গুরু প্রসল্প সাহিব অলুকুল!। 
মিটী মলিন মনকলপিত সুল। ॥ 
হে প্রত, আমি কি বলিব, আর তোমাকেই খ| কি 
বলিতে বলিব? তুনি দয়ার সাগর, অন্্ামী। গুরু 
আমার উপর সঙ্থষ্ট ও তুমি সন্থষ্ট। ইহাতেই আমি মনে 
মনে কল্পনা করিয়া যে বাণ৷ পাইতেছিলাম, তাহ! দুর 
হইয়াছে । 
অপডর ডরেউ ন সোচ সমূলে। 
রবিছি ন দোষ দেৰ দিসি ভুলে ॥ 
মোর অভাগু মাতকুটিলাঈ। 
বিধিগতি বিষম কালকঠিনাঈ ॥ 
বুখা ভয়ে আমি ভয় পাইয়াছি, যে খেদ করিয়াছি 
তাহার মূলে কিছু নাই । যদিকেহ দিক্‌ৃডূল করে, তবে 
নুর্ধকে দোষ দেওয়া যায় না। আমার ছর্ভাগা, মায়ের 
কুটিলতা, বিধাতার বিষম ইচ্ছা ও কালের কঠোরতা, 
পাউ রোপি সব মিলি মোহি ঘাল]। 
প্রমতপাল পন আপন পাল ॥ 
যহু নই রীতি ন রাউরি হোঈ। 
লোকছ বেদ বিদিত নহি গোল 
ইহার! সকলে মিলিয়া আমাকে পায়ের তলায় পিষিয়া 
মারিতেছিল। হে দীনজনপালক, ভুমি নিজের প্রতিজ্ঞা 
রাখিয়া আমাকে বাচাইয়াছ। তোমার ইতা নুতন নীতি 
নয়, লোকে বেদে ইহা জান! আছে, গোপন কিছু নাই। 
জণগ্ড অনভল ভল একু গোসাঈ। 
কিয় হোই ভল কাজু ভলাঈ ॥ 
দেব দেৰ তরু সরিস জুভাউ। 
মমসুখ বিমুখ ন কাছহি কাউ.॥ 
ছে প্রত, জগৎ ত মন্দ, ভাল তুমি একা বল আর 
কাহার ভাল ছারা ভাল হইতে পারে? হে দেব, তোমার 
স্বভাব কষ্প-বৃক্ষের মত, তুমি কাহারও উপর অনুকূল বা 
প্রতিকূল হও না। 
জাই মিকট পহিচানি তরু হাহ সমনি সব সোচ। 
মাত অভিমত পাৰ জণ্ড রাউ রক্ষু ভল পোচ॥ 
যে কল্পতরু চিনিয় নিকটে যায়, উহার ছায়ায় তাহার 
সকল খেদ দূর হয়। জগতের রাজা, গরীব, ভাল, মন্দ 
মকলেই উহার কাছে যাহা চায় তাহ পায় । 


৩৬৪ 

২৬৯ ৷৷ লখি লব বিধি গুরু স্বামি সনে । 
মিটেউ ছোভু নহি মন সলেছু॥ 
অব করুনাকর কীজিয় সোঈ। 
জনহিত প্রভুচিত ছোভ মন হোঈ ॥ 


সকল প্রকারে গুরু ও প্রভুর স্নেহ দেখিয়| ক্ষোভ মিটিয়। 
গিয়াছে, মনে সন্দেহ ও নাই । হে করুণাময়, এখন যাহাতে 
ভক্তের ভাল হয়, আর গ্রত্থুর চিত্তে তঃখ ন! হয়, তাহাই কর। 
জে। সেবকু দাহিবহি' সঁকোচী। 
নিজ হিত চহই তাজ মতি পোচী॥ 
সেৰকহিত সাহিব সেৰকাঈ। 
করই সকল আখ লোভ বিহা ॥ 


ষে সেবক প্রতুর মনে ক্লেশ দিয়া নিজের ভাল চায়, 
তাহার মতি মন্দ । সকল সুখ ও পোভ ত্যাগ করিয়া 
প্রভুর সেবাতেই সেবকের মঙ্গল হয়। 
স্বারথু মাথ ফিরে সবহী ক1। 
কিয়ে রজাই কোটি বিধি নীকা ॥ 


যঙস্বারথ পরমারথ সার্প। 
সকল কৃত ফল জুগতি সিপারা॥ 


ছে নাথ, আপনি ফিরিলেই সকলের সার্থ সিদ্ধি হয়, 
আপনার আজ্ঞা পালনে সকল প্রকারে ভাল হয়। ইহাই 

স্বার্থ ও পরমার্থের সার। ইহাই সকল পুণোর ফল ও 

সকল সদ্গতির বেশতৃষা। 
দেৰ এক বিনতী জনি মোরী। 
উচিত হোই তস করব বহোরী ॥ 
তিলক সমান্ভু সাজি সবু আন।। 
করিয় জফল প্রভু জো মন্গু মামা ॥ 

ছে দেব, আমার এক মিনতি শোন । আর ষি উচিত 
মনে কয়, তৰে কথা রাখ । অভিষেকের সমন্ত আয়োক্কন 
করিয়! আনিয়াছি, যদি তোমার পছন্দ হয়, তবে আমাদের 
ইচ্ছা সফল কর। 

লাজজ পঠইয় মোহি বম কীজিয় সবহি সমাথ। 

ম তরু ফেরিয়ছি বন্ধু দোউ নাথ চলউ্মলাথ॥ 

আমাকে শব্দের সহিত বনে পাঠাইয়া সকলকে সনাথ 
কর, আর ন! হয় লক্ষ্মণ শত্রু চুই ভাই ফিরিয়া যাউক, তে 
নাথ, তোমার সহিত আমি যাই। 

২৭* ॥ মত্তরু জাহি বনভীনিউভাঈ। 
বছরিয় সীয় সহিত রদ্ধুরাঈ ॥ 
জেহি বিধি প্রভু প্ৰসন্ন মন হোই । 
করুমালাগর কীজিক্চ সোট । 

ন! হয় ত তিন ভাই-ই আমরা বনে যাই । হে 
রখুরাজ, তুমি সীতার সহিত ফিরিয়া যাও। হে প্রভু, হে 
করুণাসাগর, যাছাতে তোমার সন্তোষ হয় তাহাই কর। ' " 


Ed 


শি ৫ 


রামচরিঙমীনস 


দেৰ দীন্্‌হ সব মোহি লিরভারূ। 
মোরে নীতি ন ধরম বিচার ॥ 
কহউ বচন সব স্বারথহেতু ৷ 
রহত ন আরত কে চিত চেতৃ ॥ 


_ হে দেব, তুমি মামার উপর সকল ভার দিয়াছ, কিন্ত 
আমার ন| আছে নীতিগ্জান, ন। আছে ধর্মবিচার। যাহা 
বলি তাহা স্বাথবশেই বলি। আতের মনে বিচারভাব 
থাকে না। 

উতর দেই জনমি ত্বামিরজাঈ। 
সে। সেবক লখি লাজ লজাঈ ॥ 
অস মৈ অবগুন উদধি অগাখু। 
স্বামি সনেহ সরাহত সাধু ॥ 


যে সেবক প্রন্থর কথার উপর কথা বলে, তাহাকে 
দেখিয়। লজ্জা ৪ লক্জা পায় । মামি সেইপ্রকার অপগুণের 
অগাধ সমুদ্র, আৰ গ্রহ, তুমি আমার ভক্তি ও সাধুভার 
প্রশংসা করিতেছ । 


অব কৃপাল মোহি সে! মত্ত ভাৰ ॥ 
সকুচ স্বামি মন জাই ন পাৰা ॥ 
প্রভু পদ সপথ কহউ সতিভাউ। 
জগ মঙ্গল হিত এক উপাউ ॥ 


হে কৃপাল, আমার কাছে এখন তাহাই ভাল লাগিবে, 
যাহাতে তোমার মনে সঙ্কোচ না উপস্থিত হয়। তোমার 
চরণ শপথ করিয়। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, জগতের 
মঙ্গলের ইহাই একমাত্র উপায়। 
প্রভু প্রসম্নমন সকুচ তজি জে! জেহি আয়জ দেব । 
সে! সির ধরি ধরি করিহি সবু মিটি হি অনট 

অবৰরেব ॥ 

হে প্রভু, তুমি সন্তষ্ট হইয়া মন খুলিয়া যাহাকে ৰে 
আগ দিবে উহাই মাথায় লইয়া সকপে সকলই করিবে, 
তাহাতে শন্তায় ও গোল মিটিয়া যাইবে। 


২৭১ ॥ ভরতবচনকজ্জচিস্ুনি জুর হরষে। 
সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে॥ 
অসমঞ্জসবস অবধনিৰাসী। 


প্রস্থদিত মন তাপস বন বাসী ॥ 


দেবতাবা ভরতের পবিত্র কথ। শুনিয়া আনন্দিত হইলেন 
এবং সাধুবাদ করিয়] পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। অযোধ্যাবাসীরা 


দ্বিধায় পড়িলেন, ভপস্থা ও বনবাসীরা আনন্দিত 
হুইলেন। 

চুপহি রছে রদ্বুনাথ স'কোচী। 

প্রভুগতি দেখি সভা সব সোচী ॥ 

জমকদুত তেহি অবলর আয়ে। 


সুমি ৰলিষ্ঠ জনি বেগি যোলায়ে ৷ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


তখন রথুনাথ কি করিবেন ভাবিয়া চুপ করিয়া 
রহিলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সভার সকলের মনে 
খেদ হইল। সেই সময় জনকের দূত আসিল, বশিষ্ঠ মুনি 
তখনই তাহাকে আনাইলেন। 
করি প্রনাস্ু তিন্হ রাম নিহারে। 
বেষু দেখি ভয়ে নিপট দুখথারে ॥ 
দুতল্হ স্কুনিবর বুঝী বাতা। 
কহছ বিদেহ তূপ কুসলাত৷ ৷ 
সে প্রণাম করিয়। রামের দিকে চাইতেই তার বেশ 
দেখিয়! বড় দুঃখ পাইল। বশিষ্ঠ দুতকে জিজ্ঞাস 
করিলেন--জনক রাজার কুশল ভ? 
সুনি সকুচাই নাই মহি মাথা। 
বোলে চরবর জোরে হাথা॥ 
বুঝব রাউর সাদর সাঈ'। 
কুসলহেতু সো ভয়উ গোসাই ॥ 
শরনিয়! সঙ্কোচে মাথা নীচু করিয়। হাত জোড় করিয়া 
দূত বলিল__হে প্রভু, আপনি যে আদরের সহিত 
জিজ্ঞাস। করিতেছেন, ইহাই কুশলের কারণ । 
নাহি ত কোসলনাথ কে সাথ কুল গই নাথ। 
মিথিল। অৰ্ধ বিসেষ তে জণ্ড সৰ ভয়উ অনাথ ॥ 
তাহা হইলে হে নাথ কোশলরাজের সহিতই কুশল 
চলিয়া গিয়াছে, সমস্ত জগত, বিশেষ করিয়া মিথিলা ও 
কোশল, অনাথ হইয়াছে । 
কোসলপতি গতি সুনি জনকোরা । 
ভে সব লোক সোকবস বৌরা। ॥ 


জেহি দেখে তেহি সময় বিদেতু। 
নাসু সত্য অস লাগ নকেছু॥ 


২৭২ ॥ 


জনকৌরা--জনকপূরী ॥ জনকরাজোর সকল লোক 
কোশলপতির অবস্থা শুনিয়া শোকে পাগলের মত হয়। সে 
সময় যে বিদেহ রাজাকে দেখিয়াছে, তাহারই কাছে তাহার 
নাম সত্য বলিয়া লাগিয়াছে । (বিদেহ তখন সতাই 
দেচজ্ঞানশূন্ত হইয়াছিলেন | ) 
রানি কুচালি জুনত নরপালহি। 
জুঝ নকছু লস মনি বিজু ব্যালহি ॥ 


ভরতরাস্ু রঘু বর বন বাজু । 
ভা মিথিলেসছি হৃদয় হরাসু ॥ 


রাণীর মন্দচালের কথা শ্ুনিয়। রাজা! যেন মণিহার! 
ফণীর মত হইয়াছিলেন, কিছুই দেখিতে পাইতে ছিলেন না। 
ভরতের রাজা পায়! ও রঘুবরেব ধনবাসের কথায় জনকের 
হৃদয়ে বড় খেদ হুইল । 


৬৬৫ 
মৃপ বুঝে বুধ সচিব সমাজ, ৷ 
কহন বিচারি উচিত কা আজ, ॥ 


সমুঝি অবধ অসমঞ্জম দোউ। 
চলিয় কি রহিয় ন কহ কু কোউ ॥ 


রাজা পণ্ডিত ও মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন-_ 
কি করা উচিত, তাহা বিবেচনা করিয়। বলুন! অযোধ্যায় 
যাওয়া উচিত কি না যাওয়া উচিত, এই বিষয়েই দ্বিধা 
হওয়ায় তাহারা কিছু বলিতে পারিলেন না। 
ম্বপহি' ধীর ধরি হৃদয় বিচারী। 
পঠয়ে অৰ্ধ চতুর চর চারী।॥ 
বুঝি ভরত সতিভাঁউ কুভাউ। 
আয় বেগি ন হোই লখাউ ৷ 


রাজা তখন ধৈর্য ধরিয়া চারজন চতুর দূত অযোধ্যায় 
পাঠাইলেন। তাহারা ভরতের অবস্থা, তাহার সুভাব ব! 
কুভাব দেখিয়া চলিয়। আসিবে, আর কেহ যেন 
তাহাদিগকে না জানে। 
গয়ে অৰ্ধ চর ভরতগতি ব,ঝি দেখি করতৃতি। 
চলে চিত্রকুটহ্কি ভরতু চার চলে তিরঙ্ণুতি । 

দূতেরা অযোধ্যায় গিয়া ভরতের অবস্থা বুঝিল, ভরতও 
চিত্ৰকূট রওনা হইয়াছেন দেখিয়া দূত চারজন তিছুতে 
জনকপুরীতে চলিয়া আমিল। 
২৭৩ ॥ দুতমহ আই ভরত কই করনী। 

জনকসমাজ জথামতি বরনী ॥ 


জমি গুরু পুরজন সচিৰ মন্ধীপতি। 
ভে সব সোচ সমেহ বিকল অতি॥ 


দূতের আসিয়া জনকসমাজে নিজেদের বুদ্ধিমত 
ভরতের কার্ধের কথা বলিল। গুরু পুরজন সচিব ও রাঙ্গা 
সকলে উহা শুনিয়া শোকে ও ভালবাসায় বিহ্বল হইলেন | 

ধরি ধীরজ করি ভরত বড়াঈ। 

লিয়ে জুভট সাহনী বোলাঈ ॥ 

ঘর পুর দেস রাখি রখবারে। 

হয় গয় রথ বছ জান সৰারে॥ 


ধৈর্য ধরিয়া ভরতের সুখ্যাতি করিয়া! ভাল যোদ্ধা ও 
সেনাপতিকে ডাকিয়া লইলেন। বাড়াতে নগরে ও দেশে 
রক্ষক রাখিয়া হাতী ঘোড়া রথ ও অনেক যান সাজাইলেন। 

ডুঘরী সাধি চলে ততকাল।। 
কিয় বিশ্রাম ন মগ মহিপালা॥ 
তভোরহি আস্গুনহাই প্রযাগ।। 
চলে জন্ভুম উতরন লবু লাগা ॥ 

দ্বিপ্রহরের কর্তব্য শেষ করিয়া তখনই রওনা হইলেন। 
রাজা জনক পথে বিশ্রামও করেন নাই। আজ ভোরেই 
প্রয়াগে গান করিয়া যমুনা পার হইতে লাগিলেন। 


৩৬৬ 


থবরি লেন হম পঠযে নাথা। 
তিনুহ কহি অঙ্গ মহি নায়উ মাথা ॥ 
সাথ কিরাত ছসাতক দীন্ছে। 
ঘুনিবর তুরত বিদণ চর কীন্হে ॥ 


প্রভু আয়াকে সংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠাইয়! দিয়াছেন, 
এই বলিয়া দূতৃ প্রণাম করিল। মুনিবর দুতের সঙ্গে ছয় 
সাত জন কিরাত দিয়া তখনই তাহাকে বিদায় করিলেন । 


জুনত জনক আগৰন্ু সবু হরঘেউ অবধ সমাু। 
রছুনম্দনহি সকোচ বড় সোচবিবস জ্গররাভু॥ 


জনক আমিতেছেন শুনিয়া অযোধ্যার লোকেরা 
আনন্দিত হইল । রামের মনে সঙ্কোচ হইল ও সুররাজ 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 
২৭৪॥ গরুট গলানি কুটিল টককেঈ। 
কাঁহি কহই কেহি দুষু দে ॥ 
অক্ মন আনি মুদিত নরনারী ॥ 
ভয়উ বহোরি রহব দিন চারী ॥ 
দুষ্টা কৈবেয়ী গ্লানিতে গলিয়া গেল, জনক আসিয়া 
কি বলিবেন আর কাকেই বা দোষ দিবেন। আবার 
এদিকে আরো! দিন চার থাকা যাইবে ভাবিয়া নরনারী 
আনন্দিত হইল। 
একি প্রকার গত বাসর সোউ। 
প্রত নান লাগ সন্বু কোউ ॥ 
র মজ্জজু পুজছি' নরনারী। 
পতি গৌরি পুরারি তমারী ॥ 
সে দ্বিন্ট। এভাবেই কাটিল! পরদিন সকলে জান 
করিতে লাগিল, ডুব দিয়। সকলে গণেশ গৌরী মহাদেব ও 
সূর্যকে পুজা করিল । 
রম! রমন পদ বন্দি বহো'রী। 
বিনবহি' অঞ্জলি অঞ্চল জোর ॥ 
রাজ রায় জানকী রানী। 
আমম্দঅবধি অবধরজধানী ॥ 
আবার বিষ্ণুর চরণ বন্দনা করিয়া অঞ্চল সহ অঞ্জলি 
বাড়াইয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, রাম রাজা হউন, 
সীতা রাগী হউন ও অযোধ্যাপুরী রাজধানী হউক। 
জবস বসউ ফিরি সহিত সমাজ]। 
ভরতহি' রাস্থু করছ ভুবরাজ।॥ 
খুঁহি জুখজ্ধা সী’ চি সব কাছু। 
দেৰ দেছ জগ জীবমলাভু॥ 
সমান সহিত ইহারা ফিরিয়া ইচ্ছাম্ুসারে বাস করুন, 
রাম ভরূত্কে যুবরাজ করুন। হে দেব, এই স্থখরূপ 
অমৃতে সন্লকে সান করাইয়। জীবন সার্থক করুন। 


রামচারতমানল 


গুরুসমাজ ভাইন্হ সহিত রামরাডু পুর হোউ। 
অন্ত রামরাজ। অৰধ মরিয় মাগ সব কোউ॥ 

গুরু সমাজ ও ভাইয়ের সহিত অযোধ্যা পুরই রামরাজ 
হউক ও রাম রাজা থাকিতে থাঁকিতেই যেন অধোধ্যায় 
মরি, এই বলিয়া সকলে প্রার্থনা করিতে লাগিল। 


২৭৫॥ ক্লুনি সনেহ্ময় পুর জন বানী। 
নিচ্দহি' জোগ বিরতি মুনি জ্ঞানী ॥ 
এহি বিধি নিত্য করম কর পুরজন। 


রামহি' করহি' প্রনাম পুলকি তন ॥ 


পুরজনের প্রেমময় কথ! শুনিয়া জ্ঞানী মুনিরা যোগ ও 
বিরতি তুচ্ছ করিলেন। এইভাবে পুরজন নিত্যকার্য 
করিয়৷ পুলকিত শরীরে রামকে প্রণাম করিতেছিল। 

উঁচ নীচ মধ্যম নর নারী। 

লহহি' দরজ্জ নিজ নিজ অলুহারী ॥ 
সাৰধান সবহী সনমানহি'। 

সকল সরাহত কূপীনিধানহি ॥ 


উচ্চ-নীচ ও মধ্যম স্ত্রী পুরন নিজ নিজ মত দর্শন 
লইতেছিল। রাম সকলকেই সাবধান হইয়া সন্মান 
করিতেছিলেন ও সকলে দয়াপকে প্রশংসা করিতেছিল। 
লরিকাইহি তে রঘুবর বানী । 
পালত নীতি প্রীতি পহিচানী ॥ 
সীল স কোচ সিন্ধু রঘুরাউ। 
জুযুখ সুলোচন সরল সুভাউ ॥ 


বাল্যকাল হইতে রথুবরের স্বভাব এই যে, তিনি প্রীতি 
ও নীতি বুঝিয়া চলেন। রঘুরাজ শীল ও গাম্ডীর্যের সাগর, 
তিনি সুন্দর, স্থলোচন ও সরলস্বভাব | 
কহত রাম গুন গন অঙ্গুরাগে। 
সব নিজ ভাগ সরাহন লাগে ॥ 
হম সম পুন্যপুঙজ জগ থোরে। 
জিন্হহি' রাম জানত করি মোরে ॥ 
সকলে গ্রীতির সহিত রামচন্দ্রের গুণের কথা বলিতে 
বলিতে নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল-- 
আমাদিগকে রামচদ্র নিজের বলিয়া মনে করেন। 
আমাদের সমান পুণাধান জগতে অল্পই আছে। 
প্রেমমগন তেহি সময় সব স্তনি আৰত মিথিলেজ্জ। 
সহিত সভা সংদ্রম উঠেউ রবি কুল কমল দিনেস্সু ॥ 
সেই সময় রাজা জনক আসিতেছেন শুনিয়া রঘুকুলসুর্য 
সকলের সহিত প্রেমে মগ্ন হইয়া সসম্ত্রমে উঠিয়া দাড়াইলেন। 
২৭৬ ॥ ভাই সচিব গুরু পুরজন সাথ!। 
আগে গৰম্ভ কীন্হ রঘুনাথ৷ ॥ 
গিযিৰক দীখ জনকপতি জবহ্বী”। 
করি প্রমাম রথ ত্যাগেউ তবঙ্থী” ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড ৩৬৭ 


ভাই, মন্ত্রী, গুক এ পুরজনের সহিত রদুনাথ আগাইয়। 
গেলেন। জনকরাঙ্ঞা যখন চিত্রুকুট দেখিলেন, তখনই 
প্রণাম করিয়া রথ ত্যাগ করিলেন'। 


রাম দরজ্স লালসা উচছ্াহু। 
পথভ্রম লেক্স কলেস্জস ন কাহ ৷ 
মন তহ জহ রঘু বর বৈদেহী। 
বিলু মন তন দুখ সুখ সুধি কেহী ॥ 
রামের দর্শনের লালসায় ও উৎসাহে কাহারও পথশ্রমের 
কষ্ট৪ বোধ হইতেছিল না। যেখানে রাম সীতা সেই 
খানেই গাাদের মন ছিল। আর যদি মন দেহে না 
থাকে, তবে শরীরের ভুঃখ স্খই বা কে বোধ করিবে ? 
আৰত জনক ঢলে যহি ভাতী। 
সহিত সমাজ প্রেম মতি মাতী ॥ 
আয়ে নিকট দেখি অনুরাগে । 
সাদর মিলন পরসপর লাগে ॥ 
€গ্রামমদে মন্ত হইয়। রাজা জনক এইভাবে চলিয়া 
আসিতেছিলেন। যখন নিকটে আসিলেন তখন সাদরে 
প্রেমের সহিত পরস্পবকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। 
নশে জনক সুনি জন পদ বন্দন। 
রিষিন্হ প্রনায়ু কীন্হ রঘুনন্দন ॥ 
তাইন্হ সহিত রামু মিলি রাজহি' । 
চলে লেবাই সমেত লমাজহি' ॥ 
জনক বাজ৷ মুণিগণকে ও রঘুপতি খযিগণকে প্রণাম 
করিতে লাগিলেন । তখন ভাইদের সহিত রাম জনক 
রাজার সঠি5 মিলিত হই্য়। সমাজ সঙ্গে লইয়া চলিলেন। 
আত্রম সাগর সাতরস পূরন পাবন পাগু। 
সেন মনহ' করুনাসরিত লিয়ে জাত রঘুনাথু ॥ 
আশ্রমরূপ সমদ্র পবির শান্তরস-জলে পুর্ণ, উহাতে রঘুনাথ 
যেন জনকের সেনারূপ কর্ণার নদী লইয়া চলিলেন। 
বোরতি জ্ঞান বিরাগ করারে। 
বচন সসোক মিলত নদ নারে 
সেচ উসাস সমীরতরঙ্জ।। 
ধীরজ তট তরু বর কর ভঙ্গ ॥ 
এই ককণানদী দান ও বৈরাগাকপ হুই তীর উপছাইয়া 
চলিতেছিল। উঠাতে শোকদুক্ বচনরূপ নদ নালা মিশ্রিত 
হইতেছিল, শোকের দীর্ঘশ্বানরূপ হাওয়ায় বে ঢেউ উঠিতে ছিল, 
তাহাতে তটের ধৈধ রূপ গাছ ভাঙ্গিয়া লইয়া চলিতেছিল। 
বিষম বিষাদ তোরাৰতি ধারা। 
তয় ভ্রম ভৰ র অবৰর্ত অপার ॥ 


কেৰট বুধ বিদ্যা ৰড়ি নাৰা। 
সকহি' ন খেই ওক নহি পাৰা ॥ 


২৭৭॥ 


বিষম বিষাদ এই নদীর প্রচণ্ড ধারা, উহাতে ভয় 
দ্রমরূপ বিষম ঘূর্নী ছিল। নদীর পাটনী ইইতেছেন 
পণ্ডিতগণ, বিস্তা হইতেছে বড় নৌকা। কিন্তু খেয়া দিতে 
একজন কেহও পারিল না। 


বমচর কোল কিরাত বেচারে। 
থকে বিলোকি পথিক হিয় হারে ॥ 
আসত্রম উদধি মিলী জব জালী। 
মনন উঠেউ অন্ভুধি অকুলাঈ ॥ 


এই নদীর প্রবাহ বেচারা বনচর কোল-কিরাতরূপ 

পথিকের! দেখিয়া শ্রান্ত হইয়া হারিয়া গেল, ধৈর্য রাখিতে 
পারিল না। এই নদী যখন আশ্রমরূপ শান্তরসের সমুদ্রে 
গিয়া পড়িল, তখন মনে হইল সমুদ্রও যেন উথলিয়! উঠিল । 

সোক বিকল দোউ রাজ সমাজা। 

রহা নজ্ঞান্ু ন ধীরভূ লাজ ॥ 

ভূপ রূপ গুন সীল সরাহী। 

রোৰহি' সোকসিন্ধু অবগাহী ॥ 


ছুই রাজ সমাজ শোকে বিকল হইল, উহাদের জ্ঞান, 
ধৈর্য ও লজ্জা রহিল না। রাজার রূপ, গুণ ও সংম্বভাবের 
প্রশংসা করিতে লাগিল ও কাঁদিয়া কাদিয়৷ এই শোক 
সমুদ্রে যেন ডুব দিতে লাগিল। 
ছন্দ -অৰগাহি সোকসমুদ্র সোচহি নারি নর 
কুল মহা!। 
দেই দোষ সকল সরোষ বোলহি' বাম বিধি 
নহো কহা ॥ 
জর সিদ্ধ তাপস জোগিজন মুনি দেখি দল! 
বিদেছ কী। 
তুলসী ন সমরথু কোউ জে! তরি সকই 
সরি সমেহ কী॥ 
নরনারী অতি ব্যাকুল হইয়া শোক সমুদ্রে ডুব দিয়া 
খেদ করিতেছিল, সকলে সরোষে বিরূপ বিধাতার দোষ 
দিয়া বলিতেছিল-_“বিধাতা এ কি করিলে' ? তুলসী বলে, 
দেবতা সিদ্ধ তাগল যোগী ও মুনি বিদেহ রাজার অবস্থা 
যে দেখিল, কেহই এমন শক্তিশালী ছিল না ষে প্রেম নদী 
পার হইতে পারে। 
মোঃ- 
কিয়ে অমিত উপদেস জহ তহ লোগন্হ মুনিবরম্হ। 
ঘধীরভু ধরিয় নরেস কহেউ বনিষ্ঠ ৰিদেহ সম ॥ 
মুনিরা যেখানে সেখানে পোকদিগকে নানা উপদেশ 
দ্িতেছিলেন। বশিষ্ঠ মুনি জনক রাজাকে বলিলেন ছে 
নরেশ, ধৈর্য ধরুন । 
২৭৮ ॥ জান জ্ঞানরবি ভবনিলি নাঙ্গা। 
বচমকিরন স্কুনি কমল বিকাল ॥ 


তেছি কি মোহ মমতা নিয়রাঈ। 
যহ সিয় রাম সমেহ বড়াই ॥ 
যাহার জ্ঞান সুখে সংসাররূপ রাত্রির শেষ হয়, নাহার 
বাকারপ কুর্ধকিরণে মন-কমল ফুটিয়া উঠে, তাহার নিকট 
কি মোহ ও মমতা আসিতে পারে? কিন্তু তাহ৷ ত 
দেখিতেছি--ই্হা লীতারামের প্রেমেরই মহিমা। 
বিষয়ী সাধক সিদ্ধ সয়ানে। 
ত্ৰিবিধ জীৰ জগ বেদ বখানে ॥ 
রাম সনেহ সরস মন জাতু । 
সাধুসভা বড় আদর তাসু ॥ 
সংসারে বিষয়ী, সাধক ও চতুরসিদ্ধ এই তিন প্রকারের 
জীব আছে বলিয়া বেদ বলে। কিন্তু যাহার মন রামের 
প্রেমে সরস তাহারই সাধু-সভায় বড় আদর । 
সোহ নরামপ্রেম বিজু জ্যানু। 
করনধার বিজ্জু জিমি জলজামু ৷ 
মুনি বছৰিধি বিদেছ সম্মুঝায়ে। 
রামঘাট মব লোগ নহায়ে ॥ 
কর্ণধার বিন। যেমন নৌকা চলে না, তেমনি রাম 
ভক্তি বিনা জ্ঞান শোভা পায় না। মুনি নানা প্রকারে 
বিদেহকে বুঝাইলেন এবং সকলে রাম ঘাটে স্নান করিলেন। 
সকল সোক সম্ভুল নরনারী। 
সে! বাসর বীতেউ বিজ্ঞ বারী ॥ 
পদ খগ স্বগন্হ ন কীন্হ অহার । 
প্রিয় পরিজন কর কৰন বিচার ॥ 
সকল নরনারী শোক-সঙ্কুল হইল, জল না খাইয়া সে 
রাত কাটাইল। পণ্ড পক্ষী হরিণ পর্যন্ত আহার করিল না, 
প্রিয় পরিজনের কথা কি আর বলিব? 
দৌোউ সমাজ নিমিরাকু রঘ্বুরাস্কু নহানে প্রাত। 
বৈঠে লব বট বিটপ তয় মল লীন রূুসগাত ॥ 
বাজ! জনক ও রথুরাজ ছুই জনের সমাজ মিলির প্রাতে 
স্নান করিল। সকলে মলিন মনে কৃশ শরীরে বট গাছের 
তলায় বসিল। 
২৭৯ ॥ জে মহিজুর দসরথ পুর বাসী। 
জে মিথিল। পতি নগর নিৰাসী ॥ 
হংস বংস গুরু জনকপূরোধা। 
জিন্হ জগ মণ্ড পরমারথ সোধা ॥ 
অযোধ্যার ও মিথিলার ত্রাঙ্গণেরা, কুর্যবংশ গুরু বশিষ্ঠ 
ও জনকরাজ পুরোহিত শতানন্দ, যাহার! জগতে পরমার্থ 
পথ বিচার করিয়াছেন, 


লগে কহন উপদেদ অনেক।। 
সহিত ধরজ ময় বিরতি বিবি ৷ 


রামচরিমানস 


কোঁপিক কহি কহি কথা পুরান । 
সস্ুধাঈ-সব সভা জবান | 


ৰ্ম, নীতি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের অনেক উপদেশ বলিতে 
লাগিলেন । বিশ্বামিত্রও পুরাতন কাহিনী বলিয়া সুন্দর 
কথায় সভার সকলকে বুঝাইলেন | 
তব রঘুনাথ কেসিকহ্ি' কঙ্ধেউ। 
নাথ কালি জল বিজু সব রহেউ ৷ 
সনি কহ উচিত কহত রঘুরাঈ। 
গয়উ বীতি দিন পনর অড়াঈ ॥ 
তখন রখুনাথ বিশ্বামিত্রকে বলিলেন-_-হে নাথ, কাল 
হইতে সকলে নিরঘ আছে ! দুনি বলিলেন--ঠিক বলিয়া, 
আজ দিম আড়াই প্রহর হইয়া গেল। 
রিষি কখ লখি কহ তিরছতিরাজ, ৷ 
ইহ। উচিত নহি' অসন অনাজ, ॥ 
কহা ভূপ ভল সবহি সোহানা। 
পাই রজায়ক্স চলে নহানা॥ 
রাজা জনক ধাধষির ইচ্ছা বুঝিয়া বলিলেন--এখানে 
অন্নাদি খাওয়া উচিত নয়। রাজার ভাল কথা সকলেরই 
ভাল লাগিল। তাহার আক্তায় সকলে স্নান করিতে চলিল | 


তেহি অৰসর ফল ফল দন মূল অনেক প্রকার। 
লেই আয়ে বনচর বিপুল ভরি ভরি কাৰরি ভার ॥ 


সেই অবসরে অনেক প্রকারের বহু ফল মূল ফুল পাতা 
ইত্যাদি বাক ভরিয়া ভরিয়া বনচরেরা লইয়া আসিল। 
২৮০| কামদ ভে! গিরি রামপ্রসাদ1। 
অৰলোকত অপহরত বিষাদ! ৷ 
সর সরিতা বন ভূমি বিভাগ।। 
জল্গু উমগত আনন্দ অনুরাগ! ॥ 


রামের কৃপায় পর্বত যাহ! ইচ্ছা তাহাই দাঁনকায়ী হইল। 
এমন হুন্দর হইল যে, উহা দেখিতেই বিষাদ দুর হয়। 
সরোবর নদী বন ভূমি ইত্যাদি যেন আনন্দে উছলিয়া পড়িল। 
বেলি বিটপ সব সফল সফল! । 
বোলত খগ স্থগ অলি অন্ভুকূল1॥ 
তেছি অহসর বন অধিক উদ্থাতু। 
ব্রিবিধ সমীর জুখদ সব কাহু॥ 


লতা ও গাছ পাল] ফুলে ফলে ভরিল। পশু পক্ষীর৷ অতি 
স্বমিষ্টভাবে ডাকিতে লাগিল, সেই সময় বনে বড় আনন্দ 
হইল। তিন প্রকারের বাতাস সকলকে সুখ দিতে লাগিল। 
জাই নবরনি মমোহরতাঈ। 
জন্গু মহিকরতি জমক পচ্ছনাঈ ॥ 
তব সব লোগ অহাই মহাঈ॥ 
কলাম জনক স্থুমি আয় পাটী ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


সৌন্দর্য এত যে, বর্ণনা করা যায় না, পৃথিৰী ষেন 
জনকের আতিথা করিতেছিল। তখন সকশে রামের, 
জনকের ও মুনির আশ্রা পাইয়া নান করিয়।, 
দেখি দেখি তক্ষবর অনুরাগে । 
জহ' তহ পুরজন উতরন লাগে ॥ 
দল ফল মুল কন্দ বিধি নানা ॥ 
পাৰন সুন্দর জুধাসমানা। 
তাল ভাল গাছ দেখিয়া 'অন্তরাগের সহিত যেখানে 
সেখানে নগরবাসীরা বসিতেছিল। অমুতের মত সুন্দর 
নানা পাতা ফুল ও মুল। 
সাদর সব কহ রামণ্ডক পঠয়ে ভরি ভরি ভার । 
পুজি পিতর সুর অতিথি গুরু লগে করন ফলহার ॥ 
বশিষ্ঠ, সকলকে ভার ভরিয়া ভরিয়া পাঠাইলেন। 
তাহারা পিতৃগণ দেবত। গুক ও অতিথির পৃক্তা করিয়া 
ফলাহার করিতে লাগিল । 
এহি বিধি বাসর বীতে চারী। 
রামু নিরখি নরনারি জারী ॥ 
দুহু’ সমাজ অসি রুচি মন মাহী” । 
বিষ্ণু লিয়রাম ফিরব ভল নাহী" ॥ 
এই ভাবে দিন চার গেল। রামকে দেখিয়া নরনারী 
সখী হইল । দুই রাজার সমাজেরই এই ইচ্ছা! যে সীতা 
রামকে ন! লইয়! ফের! ঠিক নয়। 
সীতারাম সঙ্গ বনবাস । 
কোটি অমর পুর সরিস জপাতু ॥ 
পরিহরি লষন রাম্‌ বৈদেহী। 
জেহি ঘক্ষ ভাৰ বাম বিধি তেহী ॥ 
স্থপাহ়-মুখদায়ক | ভাব--ভাপ লাগে॥ সীতা 
রামের সঙ্গে বনবাস কোটি ইন্দ্র লোকের সমান আনন্দদায়ক ৷ 
লগ্মণ, রাম ও বৈদেহীকে ছাড়িয়া যাহার বাড়ী ভাল লাগে, 
তাহার প্রতি বিধাতা বাম। 
দাহিন দৈৰ হোই জব সবহা"। 
রামসমীপ বসিয় বন তবহী' ॥ 
মন্দাকিনিমজ্জন তিহু কাল।। 
রামদরস্স মুদ মক্রল মালা ॥ 
দৈব সকল রকমে অনুকূল হইলেই বনে রামের সহিত 
বাস হইতে পারে। ত্রি-সন্ধ্যা, মন্দাকিনী স্থান ও রামের 
দশন আনন্দদায়ক ও মঙ্গলময় । 
অটন রাম গিরি বন তাপস থল। 
অসম অমিয়সম কন্দ মুল ফল! 
আখখসমেত সম্বত তুই সাত।। 
পলসম হোহি নজনিয়হি জাত ॥ 


Lh 


২৮১ ॥ 


৬৬৯ 


চিত্রকূটের বনে তপস্বীদের আশ্রমে বেড়াইয়া, অমৃতের 
মত কন্দ মূল ফল খাইয়া চৌদ্দ বংসর সুখে পলের মত 
কোথায় দিয়া কাটবে জানাও যাইবে না। 
একি সুখ জোগ ন লোগ কহহি ক? অস ভাগু। 
সহজ জুভায় সমাজ ভুছ রাম চরন অনুরাণ্ড॥ 
লোকেরা বলিতেছিল যে, তাহারা এই আখের যোগ্য 
নয়, এ সৌভাগ্য তাহাদের কোথায়? দ্বই রাজগুরীর 
লোকেরই রাম চরণে সহজ স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। 
২৮২॥ এহি বিধি সকল মনোরথ করহী'। 
বচন সপ্রেম জুনত মম হরহী' ॥ 
সীয়মাতু তেহি সময় পঠাল। 
দাসী দেখি জুঅৰসন্ক আট ॥ 
এইভাবে সকলে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল। তাহাদের 
প্রেমময় কথা শুনিলেই মন হরণ করে। সেই সময়ে সীতার 
মাতা যে দাসীকে পাঠাইয়াছিলেন, মে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। 
সাবকাস জনি সব সিয় সাত । 
আয়উ জনক রাজ রমিবাস্ু ॥ 
কোঁসন্যা সাদর সনমানী। 
আসন দিয়ে সময়দম আনী ॥ 
সীতার শাশুড়ীরা তখন অবসর আছেন জানিক্ক 
জনক রাজের অন্তরপুরবালিনীরা আসিলেন। কৌশল] 
তাহাদিগকে আদরের সহিত সন্মান করিয়া সময়োপযোগী 
আসন দিলেন। 
সীলগু সনে সকল দু ওর।। 
ফ্েৰহি' দেখি জমি কুলিস কঠোয়া। 
পুলক দিথিল ভঙ্গ বারি বিলোচনম । 
মহি নখ লিখন লী" সব সোচন ॥ 


উভয়পক্ষের ভালবাসা ও আনন্দদায়ক ব্যবহারে কঠিন 
বজও গলিয়া যায়। সকলে পুলকে শিথিল শরীর হুইয়া, 
চোখে জল লইয়া মাটিতে নখ দিয়! আঁচড় কাটিতেছিল ও 
শোক করিতেছিল। 
সব দিয় রাম প্রীতি কিলি মূর্তি । 
জন্গু করুনা! বহুবেষ বিসুরতি ॥ 
সীয়মাতু কহ বিধিবুধি বীকী। 
জে। পয়ফেন্তু ফোর পবিট'ীকী॥ 
সকলেই সীতা ও রামের প্রেমের মৃতি ছিল, যেন করুণা 
অনেক বেশ ধারণ করিয়া শোক করিতেছিল। সীতার 
মাতা বলিলেন- বিধাতার বৃদ্ধি বাকা, তিনি দুধের ফেনা 
ৰজের ছেনী দিয়া ফুঁডিয়াছেন | 
জুমিয় জুধ! দেখিয় গরল সব করতৃতি করাল। 
জর্হ ত কাক উল ক বৰু মানস সক্ৃত মাল ৷ 


৩৪০ 


বিধাতার সকল কাই কঠিন। শোনায় অমৃত্তের মত, 
দেখায় বিষ । যেখানে সেখানে কাক উলুক ও বক দেখা 
যায়, কিন্তু একমাত্র মানসসরোবরেই মরাল থাকে । 


জনি সসোচ কহু দেৰি জুমিত্রা!। 
বিধিগতি বড়ি বিপরীত বিচিত্রা ॥ 
জো সথপ্ি পালই হরই বহোরী। 
বাল কেলি সম বিধিমতি ভোরী ॥ 
ইহ! গুনিয়া দেবী সুমিত্ৰা শোকের সহিত বলিলেন 
বিধির গতি অতি বিপরীত ও বিচিত্র । কেননা বিধাত৷ 
স্থ্টি করেন, পালন করেন, আবার তিনিই সংহার করেন। 
বিধাতার মতি ছেলেখেলার মত ভোলা । 
কৌসল্যা কহ দোজু ন কাতু। 
করমবিবস দুখ জুখ ছতি লাহু ॥ 
কঠিম করমগতি জান বিধাতা । 
জো সুভ অদ্ভুত সকল ফলদাত1॥ 
কৌশল্যা বলিলেন--কাহারও দোষ নাই। কর্মঘশেই 
সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি হয়। শুভ ও অশ্তভ কর্মের ফলদাতা 
বিধাতা, আর তিনিই কর্মের কঠিন গতি জানেন । 
ঈস রজাই সীস সবহী কে। 
উতপতি থিতি লয় বিষ অমী কে॥ 
দেবি মোঙৃবস সোচিয় বাদী । 
বিধিপ্রপপ্তু অস অচল অনাদী ॥ 
ঈশ্বরের আজ্ঞ। সকলের মাথায় রহিয়াছে--উৎপত্তি, 
স্থিতি, লয়, বিষ ও অমৃত সকলের উপরেই। দেবি, 
মোহের বশে মিথ্যা শোক করিবেন না, বিধাতার এই মাঝ 
অচল ও অনাদি। 
ভূপতি জিয়ব মরব উর আনী। 
সোচিয় সখি লখি নিজ হিত হানী ॥ 
সীয়মাতু কহু সত্য জবানী। 
সুরুতী অবধি অৰ্ধ পতি রানী ॥ 
রাজার বাচ। ও মরণের কথা হৃদয়ে আনিয়া যে শোক 
হয়, তাং! নিজের ভালর বিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই অথাৎ 
স্বার্থ নেই বলিয়াই। তখন সীতার মাতা বলিলেন 
আপনার সুন্দর কথ] সত্য । অযোধ্যার পতি অশেষ 
পুণাবান ছিলেন, আপনি তাহারই রাণী । 


২৮৩ ॥ 


লন্ত রামু সিক্স জাহ বন ডল পরিনাম ন পৌচু। 
গহবরি হিয় কহ কৌসিল! মোহি ভরত কর সোচু ॥ 


কৌশল্যা বাধিত হইয়া বলিলেন- লক্ষণ রাম সীত! যে 
বনে বাইৰেন, তাহার পরিণাম ভালই হুইবে। তথে 
ভরতেয় জঙ্জ আমার আশঙ্কা হয়। 


রাঁমচরিতমানস 


২৮৪৷ ঈসপ্রসাদ অর্দীস তুম্হারী। 


ভূত জুত বধু দেবসরি বারী ॥ 
রামসপথ মৈ' কীন্হ ন কাউ। 
সো করি কহউঁ সখী মতিভাউ ॥ 


ঈশ্বরের কৃপায় ও তোমার আশীর্বাদে আমার পুত্র ও 
পুরবধূ গঙ্গাজলের স্ঠায় নির্মল | রামের শপথ আমি 
কখনও লই না। সখী, এ শপথ লইয়াই সত্য করিয়। 
বলিতেছি-_ 


ভরত সীল গুন বিনয় বড়াঈ। 

ভায়প ভগতি ভরোস ভলাঈ ॥ 

কহত সারদন্ কর মতি হ্ীচে। 

সাগর সীপ কিজাহি: উলীচে ॥ 

সীপ-_বিম্ুক | উলীচে--সেঁচা ৷ ভরতের শাল গুণ 

বিনয় ও বড়াই, ভাইয়ের প্রতি ভক্তি ভরসা ও ভাল 
ব্যবহার, ইহার বর্ণনা করিতে সরস্বতীর বুদ্ধিও ঠেকে, 
সাগর কি কখনও ঝিনুক দিয়| সেঁচা যায়? 


জানউ দদ! ভরত কুলদীপ]। 

বার বার মোহি কেউ মহীপা।॥ 
কসে কনকু মনি পারিখি পায়ে। 
পুরুষ পরিধিয়হি সময় জুভায়ে ॥ 


রাজ! আমাকে বার বার বলিয়াছেন যে ভরতকে সদ! 
কুলগ্রদীপ বলিয়। জানিবে। কষ্টিপাথরে সোণার আর 
মণির পরীক্ষা হয়, পরীক্ষকের হাতে সময় উপস্থিত হইলে 
পুরুষের পরীক্ষা হয়। 
অন্গুচিত আঙ্ক কহব অস মোর।। 
লোক সনে সয়ানপ থোরা॥ 


জনি জর সরি সম পাৰনি বানী। 
ভঈ' সনেহ বিকল সব রানী ॥ 


আজ আমার একথা বলাও অনুচিত, কেননা শোকে 
ও ভালবাসায় আমার জ্ঞান লোপ পাইর়াছে। গঙ্গার মত 
পবিত্র তাহার কথা শুনিয়া রাণীর! সকলে প্রেম-বিকল 
হইলেন। 


কৌসল্য। কহ ধীর ধরি জুনঙ্ছ দেৰি মিথিজেসি। 
কো বিবেক নিধি বল্লডহি তুম্হহি সকই উপদেসি ॥ 


কৌশল্যা ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন--মিথিলেশ মহিষি, 
বিবেকের সমুদ্র জনক আপনার স্বামী, আপনাকে কে 
উপদেশ দিতে পারে ? 


২৮৫) রানি রায় সন অবসর পাঈী। 
অপনী ভীতি কহব সম্মুঝাঈ ॥ 
রখিয়ছি লঘন তরত গৰমছি' বন। 
জো” ধহ মত নামই মহীপমন ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


হে রাণী, অবসর পাইলে রাজাকে আপনার দিক 
হইতে বুধাইয়া বলিবেন যে এ কথ! যদি রাজার মনের মত 
হয়, তবে যেন লক্ষ্ণকে রাখেন, ভরতকে বনে যাইতে 
দেন। 
তৌ ভল জতম্ু করব আুবিচারী। 
মোরে সোচু ভরত কর ভারী ॥ 
গুড়সনেহ ভরত মন মাহী । 
রহে নীক মোহি লাগত নাহী’ ॥ 
তিনি যেন বেশ বিচার করিয়া সেজন্য ষত্ব করেন। 
আমার ভরতের জন্তু বড কষ্ট ঠয়। ভরতের মনে দু 
প্রেম রহিয়াছে, উহাকে ঘরে রাখিতে আমার ভাল 
লাগে না। 
লখি জুভাউ সুমি সরল জুবানী। 
সব ভঈ' মগন ককুনরস রানী ॥ 
নভ প্রস্ুন ঝরি ধন্য ধন্য ধুনি। 
সিথিল সনেহ সিদ্ধ জোগী মুনি ॥ 
তাহার স্বভাব লক্ষ করিয়া, তাহার সরল সুন্দর কথ! 
গুনিয়া, সকলে করুণরসে মগ্ন হইল । আকাশ হইতে 
“ধন্য ধন্য” ধ্বনি হইল ও পুষ্পবৃষ্টি হইল। সিদ্ধ যোগী ও 
শনির! শিথিল শরীর হইলেন। 
সবুরনিৰাস্জু বিথকি লখি রহেউ । 
তব ধরি ধীর জমিত্র কছেউ ॥ 
দেবি দশ্ডভুগ জামিনি বীতী। 
রামমাতু জুনি উঠী সপ্রীতি ॥ । 


সমস্ত বাজ অন্তঃপুর স্তম্ভিত হইয়া লক্ষ্য করিতে 
লাগিল। তখন ধৈর্য ধরিয়া স্মিত্রা বলিলেন-_দেবি, ছুই 
দণ্ড রাত হইয়া গিয়াছে । ইহ] শুনিয়া রামের মাত। 
গ্রীতির সহিত উঠিলেন। 
বেগি পায় ধারিয় থলছি কহ সনে সতিভায়। 
হমরে তৌ অব ঈসগতি কৈ মিথিলেজ্ সহায় ॥ 
কৌশল্য। সত্যকার প্রেমের সহিত বলিলেন-- এই বার 
তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে চলুন। এখন আমাদের ত 
ঈশ্বরই ভরসা, আর মিথিলেশ সহায় । 
২৮৬ ॥ লখি সনেহ জনি বচন বিনীত । 
জনকপ্রিয়া গহি পায় পুনীতা ॥ 
দেবি উচিত অস বিনয় তুম্হারী। 
দলসরথ ঘরনি রাম মহতারী ॥ 
জনকপ্রিয়া কৌশল্যার ভালবাসা দেখিয়া, তাহার 
বিনীত বচন গুনিয়া, তাহার পা চু ইয়া বলিলেন--দেবি, 
আপনার এই বিনয় আপনারই যোগ্য, আপনি যে দশরথের 
ঘরণী ও রামের মাতা । 
প্রভু অপনে নীচছ আদরহী”। 
জগিমি ধস গিরি সির তৃন ধরহী' ॥ 


৩৭১ 


সেৰকু রাউ করম মন বানী। 
সদা সহায় মহেস ভৰামী ॥ 
ষিনি মহৎ তিনি নীচকেও আদর করেন, যেমন আগুন 
ধোঁয়াকে ও পর্বত খাসকে মাথার উপর বহন করে। রাজা 
কর্ম, মন ও বাক্যে আপনাদের সেবক, আর সর্বদা হরপার্বতী 
ত সহায় আছেন। 
রউরে অঙ্গ জোগুজ্ঞগ কে! হৈ। 
দীপ সন্ধায় কিদিনকর সোহৈ॥ 
রাস্ু জাই বন করি জুরকাড। 
অচল অৰ্ধপুর করিহহি রাজ ॥ 
আপনার সহায়ক হওয়ার জগতে কে আছে, প্রদীপের 
কি সুর্যের সহায় হওয়া শোভা পায়? রাম দেবতাদের 
কাজ করিতে বনে যাইবেন ও (ফিরিয়া) অচল হইয়া 
অযোধ্যার রাজত্ব করিবেন । 


অমর নাগ নর রাম বাছ বল। 

জখ বসিহহি' অপনে অপনে থল ॥ 
যহু সবজাগবলিক কহি রাখ! । 
দেবি ন হোই সুধা ঘুমি ভাখ৷ ৷ 


দেবতা, সর্প ও নর রামের বাছবলে নিজ নিজ স্থানে 
সুখে বাস করিবেন। এ সকল কথা যাজ্বন্ধ্য বলিয়া 
গিয়াছেন, আর মুনির কথ! হে দেবি, মিথা! হওয়ার নয়। 


অস কনি পগ পরি প্রেম অতি সিয়ছিত বিন 
জুনাই। 
সিয়সমেত সিয়মাতু তব চলী আয়ু পাই ॥ 
এই কথ| বলিয়া পায় পড়িয়৷ অতি প্রেমে সীতাকে 
লইয়া যাওয়ার জন্য বিনয় করিলেন। তখন সীভাসহিত 
সীতার মাতা আজ্জা পাইয়া চলিলেন। 
২৮৭ ॥ প্রিয় পরিজনহি' মিলী বৈদেহী ॥ 
জো জেহি জোগু ভাতি তেছি তেহইী ॥ 
তাপসবেষ জ্ঞানকী দেখী। 
ভা সবুবিকল বিষাদ বিসেধী ॥ 


যাহার সহিত যেমন উচিত, তেমনি ভাবে সীতা প্রিয় 
পরিজনের সহিত দেখা করিলেন । সীতার তাপদীর বেশে 
দেখিয়া সকলে বিশেষ দুঃখিত হইল । 
জনক রামগুরু আয়ন পাঈ। 
চলে থলহি' সিয় দেখী আজ ॥ 


লীন্হি লাই উর জনক জানকী। 
পাছনমি পাৰন প্রেম প্রান কী॥ 


থল-_বাসগ্থান, কুটীর ॥ জনক বশিষ্ঠের আজ্ঞা পাইয়া 
বাসস্থানে আমিয়! সীভাকে দেখিলেন। জনক রাজা 
প্রেমের ও বুকের অতিথি জানকীকে বুকে লইলেন। 


উর উনগেউ অন্ভুধি অনুরাগ । 
ভয়উ ভূপমজ্গ মনন প্ৰয়াগ ॥ 
সিয়সনেহ বটু বাঢ়ত জোহ1। 
তাপর রাম প্রেম সিস্তু সোহা ॥ 


জনকের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র উথলিয়। উঠিল, রাঙ্গার মন 

যেন প্রয়াগ ক্ষেত্র হইল! তিনি সীতার শ্নেহ বট বাড়িতে 
দেখিলেন; তাচার উপর রামের প্রেম যেন বালকের ন্যায় 
রহিয়াছে । 

চিরজশবী সুমি জ্ঞান বিকল জন্তু ৷ 

বুড়ত লহেউ বালঅৰলন্বন্সু ॥ 

মোহ মগনমতি নহি বিদেহ কী । 

মহিমা সিয় রঘু বর সনেহ কী ॥ 


মার্কণ্ডেয় মুনি যেমন জ্ঞানশৃন্ত হইযা ডুবিয়া যাইতে 
বলিয়া বালকের আশ্রয় লইয়াছিলেন, জনক ৫ তেমনি 
সীতার প্রতি রামের প্রেম অবলম্বনে রক্ষা পাইলেন । 
জ্যানহীন হইলেন না। বিদেহ রাজার মতি মোহগ্রন্ত নহে, 
তবে তখনকার মোহ, উহ! সীতারামের ভালবাসার 
মহিমামাত্র । 
লিয় পিতু মাতৃ সনেহ বস বিকল ন সকী সঁভারি। 
ধরনিজতা ধীরক্কু ধরেউ সমউ জ্ধরমু বিচারি ॥ 
সীতা, পিতামাতার প্রেমে ব্যাকুল হইয়া নিজেকে 
সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পরে সময় ধর্ম বিচার করিয়া 
ধৈর্য অবলম্বন করিলেন । 
২৮৮ ॥ তাপসবেষ জনক দিয় দেখী । 
ভয়উ প্রেম্ত পরিতোধু বিসেখী ॥ 
পুদ্রি পবিত্র কিয়ে কল দোউ। 
জজস ধৰল জগ্ডকহ সব কোউ।॥ 
সীতার তপস্বী বেশ দেখিয় জনকের বিশেষ ভালবাসা 
ও সন্তোষ হইল। তিনি বলিলেন-_.হে পত্রী, তুমি দুই কপ 
পবিত্র করিলে, জগতে সকলে তোমার নির্মল ম্বযশের কথা 
বলিবে। 
কিতি সুরসরি কীরতিসরি তোরা । 
গবন্গ কীন্হ বিধি অও করোরী । 
গঙ্গ অবনিথল ভীতি বড়েরে। 
একি কিয় সাধুসমাজ ঘনেরে ॥ 
গঙ্গার মত তোমার কীতি-নদা অনেক কোটি ব্রঙ্গাণ্ডে 
গিয়াছে । গঙ্গ! পৃথিবীতে তিনটা স্থান পবিত্র করিয়াছে, 
( গল্গোত্রী, হরিদ্বার ও প্ৰয়াগ) আর তোমার কীতি-নদী 
অনেক সাধু সমাজকে পবিত্র করিয়াছে । 
পিতু কহ সত্য লনেহ জুবানী। 
সীয় সুতি মহি নহ সমানী ॥ 
পুনি পিতু মাতু লীন্হি উর লাঈ। 
সিখ আসিষ হিত দশিম্হি ভাঙহাঈী ॥ 


রামচারতঙানপ 


পিতার সত্য ও প্রেমময় কথা শুনিয়া সীতা সঙ্কুচিত 
হইয়া গেলেন পিতামাত। আবার তাহাকে বুকে লইলেন 
ও তাহাকে সুন্দর হিতোপদেশ ও আশীর্বাদ দিলেন । 


কহতি ন সীয় সকুচি মন মাহী" । 
ইহ! বসব রজনী ভলু মাহী" ॥ 
লখি রখ রানি জনায়েউ রাউ। 
হৃদয় সরাহত সীলু সুভাউ ॥ 


রাতী বাস কর! এখানে ভাল নয়, এ কথা বলিতে 
সীত। মনে সঙ্কোচ করিতেছিলেন। সীতার উচ্ছ৷ বুঝিয়া 
রাণী মনে মনে ঠাহার শল ও স্বভাব প্রশংসা করিয়া 
রাজাকে জানাইলেন | 
বারবার মিলি ভেঁটি সিয় বিদ! কীন্হি সনমানি। 
কহী সময় সির ভরতগতি রানি সুবানি সয়ানি ॥ 


বার বার আলিঙ্গন সাগাৎ ও সৎকার করিয়া বিদায় 
করিলেন। পরে জ্ঞানবতী রাণী উপসন্ত অবগরে ভরদ্বের 
কথা মিষ্ট ভাষায় রাজাকে বপিলেন। 
২৮৯ ॥ জনি ভূপীল ভরতব্যবহারূ। 
সোম সুগন্ধ জুধ সসিসার ॥ 
মদে সজল নয়ন পুলকে তন । 
জুজস সরাহন লগে মুদিত মন ॥ 


জনক ভরতের ব্যবহারের কথা শুনিয়া তাহাকে সোণার 
মত সুগন্ধের মত ও চঙ্ত্রের সার অমুতের মত ভাবিলেন। 
তাহার শরীর পুলকিত হইল ও তিনি সজল চক্ষু বুজিয়া 
আনন্দিত মনে তীহাকে সুষশের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

সাবধান জুন জুমুখি জুলোচনি। 
ভরতকথ। ভব বন্ধ বিমোচনি ॥ 
ধরম রাজ নয় ভ্রচ্মবিচারা। 

ইহ জথামতি মোর প্রচার ॥ 

'অয়ি সুমুখ্ধী স্থলোচনি, সাবধান হইয়া শোন। ভরতের 
কথ। সংসার-বঙ্ধন বিমোচনকারী। আমার বুষ্ধি যথাশক্তি 
ধমশান্ব, রাজনীতি « ব্রঙ্ষ-বিগ্ভায় প্রবেশ করে, 

সে। মতি মোরি ভরত মহিমাহী'। 
কহই কাহ ছলি ছুঅতি নছাহী" ॥ 
বিধি গনপতি অহিপতি সিৰ সারদ। 
কবি কোবিদ বুধ বুহ্ধিবিসারদ ॥ 


সেই আমার বুদ্ধি ভরতের মহিমা কোথায় থাকে, ছল 
করিয়া তাহার ছায়াও ছু'ইতে পারে না। ব্রহ্মা, গণেশ, 


নাগ, শঙ্কর ও পার্বতী কবিশ্রেষ্ট পণ্ডিত ও বুদ্ধিবিশারদ, 


ভরত চরিত কীরতি করতৃতী । 
ধরম সীল গুন বিমল বিভভৃতী ॥ 
সম্মত জনত জ্খদ সব কাছু। 
তি করসরি রুচি নিয় আগ্রাঞ্ড ॥ 


অধোধ্যাকাও 


ভরতের চরিত্র, কীতি ও কার্য, তাহার ধর্মশীল গুণ ও 
বিমল সম্পদ সকলেরই শুনিতে ও বুঝিতে সুখকর | উহার 
পবিত্রতা গঙ্গার মত ও স্বাদ অমৃত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । 
নিরবধি গুন নিকুপম পুকুযু ভরতু ভরতসম জানি। 
কছিয় জুমেক কি সেরসম কবি কুল মতি সকুচানি। 

ভরতের গুণের সীমা নাই। ভরতের উপমা নাই, 
ভরতের উপমা ভরত | উহা বর্ণনা করিতে গিয়া নুমের 
পর্বতকে যদি সেরের সমান ওজন বলিতে হয় তাহা যে 
সঙ্কোচ হয়, কবির সেই প্রকার সঙ্গোচ হাইল। 
অগম সবহি বরনত বর বরনী । 
জিমি জলহীন মীন গস্মু ধরনী ॥ 
ভরত অমিত মহিমা জুল্গু রানী । 
জানহি রামু ন সকহি বখানী ৷ 

ভবতের শেঠ কথা বল! সকলের পক্ষে সেই প্রকার 
কঠিন, যেমন জলহীন মাটি মাছের নিকট কঠিন লাগে। 
হে রানী, ভরতের অসীম মহিমার কথা রাম জানেন, কিন্তু 
বর্ণনা কৰিতে পারেন না। 

বরমি সপ্রেম ভরত অন্ভুভাউ। 
তিয়জিয় কী কুটি লখি কহ রাউ ॥ 


বহুরহি লঘন্তু ভরত বম জাহী'। 
সব কর ভল সব কে মমমাহী' ॥ 


৪৯৩ ॥ 


ভরতের সন্তাবের কথ! সগ্রেমে বর্ণনা করিয়া স্ত্রীর 
হদয়ের রুচি দেখিয়া রাজ! বলিলেন--যদি লক্ষ্মণ ফিরে 
আর ডরত্ত বনে যায়, তবে সকলের ভাল হয়, সকলের 
মনেই এই কথাই আছে। 
দেৰি পরস্ত ভরত রঘুবর কী। 
প্রীতি প্রতীতি জাই নহি' তরকী ॥ 
তরতু অৰধি সনেহ মমতা কী। 
জছ্যপি রামু সী ৰ সমতা কী ॥ 
হে দেবি, ভরত ও রামের পরম্পরের প্রতি প্রীতি ও 
বিশ্বাস কত তাহ! বদ্ধি ছারা ধরা যায় না। যেমন রাম 
সমতার লীমা, ভরত তেমনি স্নেহ মমতাব সীম] । 
পরমারথ স্বারথ সুখ সারে। 
ভরত ন সপনেম্ মম নিহারে ॥ 
সাধন সিদ্ধ রামপগ লেঙকু। 
মোহি লখি পরত ভরতমত একু ॥ 
পরমার্থ-স্বার্থও সুখের সার, ভরত স্বপ্নেও একথা মনে 
ভাবে না। আমি দেখিতে পাই যে, রামপদে ভর্তি 
সাধনার সিদ্ধি, ইহাই ভরতের মত । 
ভোরেছ' ভয়ত ন পেলিহহি' মমলছ' রামরজাই। 
করিয় ম মোটু লনেহবদ কেউ ভূপ বিলখাই ॥ 


৩৭৩ 


রাজ! ছুঃখিত হইয়া বলিলেন--রাধী, প্রেমের বশবর্তী 
হইয়। শোক করিও না। কেননা ভরত স্বপ্নেও রামের 
আদেশ ঠেলিবে না। 
২৯১॥ রাম ভরত গুন গনত সপ্রীতী। 
মিসি দল্পতিহ্ি' পলকসম বীতী ॥ 
রাজসমাজ রাত ভূুগ জাগে । 
ন্হাই ন্হাই জুর পূজন লাগে॥ 


(সে রাত্রি রাঙ্গা ও রাণীর রাম € ভরতের গুণ গান 
করিতে করিতে পলকের মত কাটিয়া গেল। দুই রাজার 
সমাজই প্রাতঃকালে গিয়া, স্নান করিয়। দেবতার পৃ! 
করিতে লাগিল। 

গে মহাই গুরু পছি' রঘুরাঈ। 
বম্পি চরন বোলে রুধ পাঈ॥ 
নাথ ভরতু পুরজন মহতারী। 
সোকবিকল বমবাস ছুখারী ॥ 


সান করিয়া রঘুরাজ গুরুর নিকট গিয়া চরণ বন্দনা 
করিয়া বলিলেন__হে নাথ, ভরত পুরহ্তন ও মাতার! 
শোকাঠ ও বনবাসের ছঃখ পাইতেছেন। 
সহিতসমাজ রাউ মিথিলেতভু। 


বহত দিৰস ভয়ে সহত কলেনু ৷ 
উচিত হোই সোই কীজিয় নাথা। 
হিত সবহী কর রউরে হাথ।॥ 


সমাজ সহিত মিখিলাপতি রাজা জনকও অনেক দিন 
ধরিয়া কষ্ট সহা করিতেছেন। যাহ! উচিত হয় আপনি 
তাহা করুন। সকলেরই হিত আপনার হাতে। 
অস কহি অতি সকুচে রগুরাউ ৷ 
মুনি পুলকে লখি সীল জুভাটউ ॥ 
তুম্হ বিল্ু রাম সকল সুখ সাজা । 
নরকসরিস দুম রাজসমাজ। ॥ 


রাম এই কথ। বলিয়াই সঙ্কুচিত হইলেন । আর বশিষ্ঠ 
রামের স্বভাব ও শীল লক্ষ্য করিয়। আনন্দিত হইয়! 
বলিলেন--রাম. তোমাকে চাড়া দুই সমাজের নিকটই 
সকল সুখের আয়োজন নরকের মত লাগে। 
প্রান প্রান কে জীৰ কে জিৰ সুখ কে জুখ রাম। 
তুম্‌হ তজি তাত জুহাত গৃহ জিন্হহি তিমহহি 
বিধিবাম ॥ 
হে রাম, তুমি প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, সুখের 
স্থখ। তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাহার গৃহ ভাল লাগে 
তাহার প্রতি বিধাতা বিরূপ । 
২৯২॥ সে জু ধর করমু জরি জাউ। 
জহ' ন রাম পদ পন্কজ ভাউ।॥ 
জোগকুজোগ জ্ঞান অজ্ঞানু। 
জাহ নহি রামপ্রেম পরধানৃ ॥ 


৩৭৪ 


যাহাতে রামের চরগকমলে ভক্তি হয় না, সে সুখ, সে 
ধর্ম ও কর্ম জ্বলিয়া যাউক । যেখানে রামের প্রতি ভক্তি 
প্রধান নয়, সে যাগ কুযোগ, (সে জান অজ্ঞান । 
তুম্হ বিজু দুখী জুখী তুম্হ তেহী। 
তুম্হ জানহ জিয় তো ভেহি কেহী ॥ 
পাউর আয়ক্জ দির সবন্থী কে। 
বিদিত কৃপালহি' গতি সব নীকে ॥ 
ভূমি বিন! দুঃখ, তোমাতেই সখ, তুমি সকলের হৃদয়ে 
কি আছে, তাহা জান। তোমার আজ্ঞা, সকলে মাথ। 
পাতিয়া লয়। কৃপাল, সকল গতি তুমিই ভাল জান। 
আপু আত্রমহি ধারিয় পাউ। 
ভয়উ সনেহসিথিল যুনিরাউ ॥ 
করি প্রনাস্ভুতবরাঘু সিধায়ে। 
রিখি ধরি ধীর জনক পতি আয়ে ॥ 
তুমি আশ্রমে যাও, এই কথ। বলিয়! থ্চমি প্রেমে বিহ্বল 
ছইলেন। রাম তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া! গেলেন । 
যি ধৈর্য ধরিয়া জনকের নিকট আসিলেন। 
রামবচম গুরু নৃপহি জুনায়ে । 
সীল সমেহ জভায় জুহায়ে ৷ 
. মহারাজ অব কীজিয় সোঈ। 
সব কর ধরমসহিত হিত হোন ॥ 
বশিষ্ঠ রাজাকে রামের শীল স্নেহ ও সুন্দর স্বভাব ও 
রামের কথ শুনাইলেন। বলিলেন--হে মহারাজ, এখন 
তাহাই করুন, যাহাতে সকলের ধর্ম থাকে ও হিত হয়। 
ড্যাম মিধাম জুজান সুচি ধরমধীর নরপাল। 
তুম্হ বিজু অসমঞ্জদ সমন কো সমরথ এহি কাল ॥ 
হে নর-পালক, তুমি জ্ঞানের আকর বিজ্ঞ ও পবিত্র । 
তুমি ছাড়া এই কালে আর সংশয় কে দুর করিতে পারে? 
২৯৩1 আমি সুমিবচম জনক অল্সরাগে। 
লখি গতি জ্ঞান বিরাগ বিরাগে ॥ 
লিথিল সনেহ গুনত মন মাহী । 
আয়ে ইহ্‌! কীল্হি ভলি নাহী’ ॥ 
মুনির কথ! শুনিয়া জনকের অনুরাগ হইল। তাহার 
অবন্থ। দেখিয়! জ্ঞান বৈরাগ্যও বৈরাগী হইল | সহে অবশ 
হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিলেন যে, এখানে আসিয়া ভাল 
করেন নাই। 
রামছি' রায় কছেউ বম জান।। 
কীন্হ আপু প্রিয় প্রেমপ্রবান। ॥ 
হম অব বন তে বননি পঠাঈ। 
প্রস্তদিত ফিরব বিবেক বঢ়াঈ ॥ 
রাজা রামকে বনে যাইতে বলিয়াছিলেন ও (প্রাণ 
ত্যাগ করিয়া) নিচ্ছে প্রিয়ের ' প্রতি ভালবাসাও 


রামচরিভমানস 


মিটাইয়াছিলেন। আমর| এখন বন হইতে রামকে অন্ত 
বনে পাঠাইয়া আমাদের বিবেক বাড়াইয়া আনন্দিত মনে 
ফিরিব। 
তাপস মুনি মহিক্জর সুনি দেখী। 
ভয়ে প্রেমবস বিকল বিসেখী ॥ 
সমউ সমুঝি ধরি ধীরু রাজ।। 
চলে ভরত পনি সহিত সমাজ ॥ 
তাপস, মনি ও ব্রাহ্মণেরা জনকের এই অবস্থা দেখিয়া 
প্রেমের বশাভৃত ও বিশেষ ব্যাকুল হইলেন । রাজা সময় 
বুঝিয়! ধৈর্য ধরিয়া সমাজ সহিত ভরতের নিকট চলিলেণ | 
ভরত আই আগে ভই লীন্হে। 
অৰসরসরিস জ্ুআসন দীন্হে ॥ 
তাত ভরত কহ তিরহ্থতিরাউ। 
তুম্হহি' বিদিত রঘ্ুবীরস্গভাউ ॥ 
ভরত 'মাসিয়৷ আগাইয়া লইলেন ও সময়োপধোগী 
ভাল আসন দিলেন । ত্রিনুত-রাঞ্জ জনক বলিলেন--তাত, 
ভরত, তোমার ত রঘুবীরের স্বভাব জানা আছে । 
রাম সত্যব্রত ধরমরত সব কর সীলু সনেছ। 
সঙ্কট সহত সঁকোচবস কহিয় জো আয়ন দেছ ॥ 
রাম সত্যবরত, ধর্মরত ও সকলের প্রতি শীল, প্রেম ও 
সঙ্কোচের বশে সঙ্কট সহা করিতেচেন। এখন তৃমি যাহ! 
চাও সে আজ্ঞা দাও । 
২৯৪॥ সুমি তন পুলকি নয়ন ভরি বারী । 
বোলে ভরতু ধীর ধরি ভারী ॥ 
প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতাসম আপু । 
কুল গুরু সম হিত মায় ন বাপু ॥ 
তাহার কথ! শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া অথচ ধৈর্য ধরিয়। 
ভরত বলিলেন-_হে প্রভু, আপনি পিতার মত প্রিয় ও 
পূজনীয় এবং কুল-গুরু বশিষ্ঠ দেবের মত মা-বাপও 


হিতকারী নহেন। 
কোৌসিকাদিয়ুনি সচিৰসমাজ, | 
‘ জ্ঞান অদ্তু নিধি আপন্সু আজ. । ॥ 
সিন্ সেবক আয়ন অনুগামী ৷ 
জানি মোহি সিখ দেইয় স্বামী ॥ 


কৌলিকাদি মুনিগণ, মন্ত্রীগণ ও জ্ঞান-সমুদ্র স্বরূপ 
আপনি আজ উপস্থিত আছেন। হে প্রভু, আমাকে বালক 
সেবক ও আজ্জাকারা জানিয়! শিক্ষা দিন । 
এহি সমাজ থল বূঝৰ রাউর। 
মৌন মলিন মৈ বোজব বাউর ॥ 
ছোটে বদন কহউ বড়ি বাতা। 
ছমব তাত লখি বাম বিধাতা ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


এমন সমাজে এমন স্থানে আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, আমি ত মলিন মন পাগলের মত। আমি 
ছোট মুখে বড় কথা বলিতেছি, বিধাতা বাম জানিয়া, হে 
দেখ, ক্ষমা করিবেন | 

আগম নিগন প্রঙিদ্ধ পুরান!। 
সেবাধরম কঠিন জণ্ড জান ॥ 
স্বামি ধরম ত্বারথহি বিরোধু। 
টবৈরঅন্ধ প্রেমহি' ন প্রবোধূ ॥ 

এ কথা বেদপুরাণে প্রসিদ্ধ ও জগতের লোকও জানে 
বে, সেবা ধর্ম কঠিন । সেবা ধর্মের সহিত স্বাথের বিরোধ 
বহিয়াছে। বেমন শক্রতায় অন্ধ ব্যক্তি প্রেম বুঝে না, 
তেমনি স্বার্থ সেবা! ধর্ম বুঝে না। 
রাখি রাম কুখ ধরমত্রতু পরাধীন মোহি জ্ঞানি। 
সব কে সম্মত সর্বহিত করিয় প্রেগু পহিচানি ॥ 

রামের ইচ্ছা রাখিয়], ধম ও ব্রত রাখিয়া, আমাকে 
পরাধীন জানিয়। সকলের সন্মত হয়, সকলের হিত হয়, 
আমার প্রেমের পরিচয় জানিয়া সেই প্রকার করিবেন। 
ভরতবচন সুনি দেখি জুভাউ। 
সহিত সমাজ সরাহত রাউ ॥ 
সুগম অগম মৃতু মুকঠোরে। 
অরথু অমিত অতিআখর থোরে ॥ 

ভরতের কথ। গুনিয়। ও তাহার স্ব চাব দেখিয়। সমাজ 
সহিত রাজ। তাহাব প্রশংস। করিলেন। ভরতেপ কথা 
শুনিতে সহজ, কিন্তু বুঝিতে ছুর্বোধ্য | শুনিতে কোমল ও 
সুন্দৰ কিন্ত কঠোর, উহার অর্থ অসীম অথচ শব্দ অল্প। 

জ্যো সুখ ঘুকুর সুকুরু নিজ পানী। 
গহি ন জাই অস অদভুত বানী ॥ 
ভুপ ভরতু মুনি সাধু সমাজ । 

গে জহ বিবুধ কুমুদ্র দ্বিজ রাজু ॥ 

যেমন মুখের প্রতিচ্ছায়া আরসীতে পঙ্ডিলে আরশী 
হাঙ্ডে ঘাক| সত্বেও সে ছায়া ধরা যায় না, তেমনি ভর 'তর 
অদ্ভুত বাকোর অর্থ বুঝা যায় না। রাজা, ভরত, ঘুণি ও 
সাধুরা, তখন যেখানে দেবভানধপ কুমুদের চন্দ্র রঘুপতি 
আছেন, সেখানে গেলেন । 

সুনি জুধি সোচ বিকল সব লোগা। 
মনছ মীনগন নবজল জোগা ॥ 

দেৰ প্রথম কুল গুরু গতি দেখী। 
নিরখি বিদেহ সনেহ বিসেধী ॥ 

এ কথ শুনিয়! সকল পোক শোক-বিকল হইল। নূতন 
জল পাইলে মাছের যে অবস্থা হয়, সকলের সেই অবস্থা 
হইল। দেবতার! কুল-গুরুর অবন্থ! দেখিলেন, বিশেষ 
করিয়া জনক রাজার প্রেম দেখিলেন। 


২৯৫ ॥ 


৬৭৫ 


রাম ভগতি ময় ভরত নিহারে 

আর স্বারথী হহারহিয় হারে॥ 

সব কোউ রাম প্রেমময় পেখ!। 

ভয়ে অলেখ সোচবস লেখা ॥ 

দেবতার রাম ভক্তিময় ভরতকে দেখিলেন। দেবতার! 

স্বাথী, তাহারা ভয়ে হার মানিপেন। দেবতার! সকণে 
প্রেমময় পামকে দেখিপেশ এবং অবর্ণনীয় আশঙ্কার ছবির 
মত হইয়া রহিলেন। 
রাম সনেহ সকোচ বস কহ দসোচ আুররাজ। 
রচছ প্রপঞ্চহি পঞ্চ মিলি নাহি ত ভয়উ অকাজ ॥ 


দেবরাজ আশঙ্কিত হইয়া বলিলেন--রাম নেহ ও 
সক্ষোচের বণাডুত হইয়াছেন। এখন দেঁবতার। পাচ জনে 
মিপিয়! মায়ার স্বষ্টি কর, না হইলে অশুভ হইবে । 

২৯৬ ॥ জুরন্হ সুমিরি সারদ। সরাহী । 
দেবি দেৰ সরনাগত পানী ॥ 
ফেরি ভরতমতি করি নিজ মায়]। 
পানু বিবুধকুল করি ছলছায়। ॥ 

বাবা সরহ্বতীকে ডাকিয়। তাহার প্রশংস। করিলেন, 
বলিলেন-- দেখা, শরণাগতদিগকে রঙ্গা কর। তোমার 
মায়ায় ভরতের বুদ্ধি বিগড়াইয়! দাও, ছলের ছায়া ফেপিয়া 
দেখতাদিগকে পালন কর। 

বিবুধবিনক্স সুমি দেবি সয়ানী। 
বোলী জ্বর ত্বারথ জড় জানী ॥ 

মো সন কহ্ছ ওরত মতি ফেরূ। 
লোচন সহস ন জুঝ জুমের॥ 

দেবতাদের মিনতি শুনিয়া, জ্ঞানময়ী দেবী দেবতাঁদিগক্ষে 
স্বাথী ও মুর্খ জাশিয়। বপিপেন_-আমাকে ভরতের বুদ্ধি 
বিগড়াইতে বপিতেছ, সহঅ-লোচন ইন্দ, তোমার হাজার 
চোখ থাকিতে তোমার .চাখে যেন সুরেরু পর্বত ও দেখিতে 
পাওপা (এমনি ভূমি অন্ধ )। 

বিধি হরি হর মায়! বড়ি ভারী । 
সোউ ন ভরতমতি সকই নিারী ॥ 
সে। মতি মোহি কহত কর ভোরী।. 
উাদিনি কর কি চন্দ কর চোরী॥ 


এক্ষা-বিষ্ণু মহেশ্বরের মায়া বড় কঠিন, কিন্তু তাহারাও 

৬রতের বুদ্ধি ( কত দূর তাহা ) মাপিতে পারেন ন|। সেই 
বৃদ্ধি আমাকে ভূলাইয়া দিতে বলিতেছ, কিন্তু চন্ত্র কিরণ 
কি কখনো হুমকে লুকাইতে পারে? 

ভরতন্বদয় সিয় রাম নিৰাসু। 

তহু কি তিমির জহ তরনিপ্রকাসু ॥ 

অন কছি সারদ গই বিধিলোকা। 

বিৰ্ধুধ বিকল নিসি মান কোক। ॥ 


৩৭৬ 


ভরতের হৃদয়ে সীত। রাখ বাস করেন। সেখানে সুর্য 
আছে, সেখানে কি অন্ধকার থাকিতে পানে? এই কথা 
বলিয়া সরস্থতী ব্রনহ্মলোকে গেলেন। দেবতার রাত্রিকালের 
চখার মত বিকল হইলেন । 
ভর স্বারথী মলিন মন কী'ন্হ কুমন্ত্র কুঠাটু ৷ 
রচি প্রপঞ্জু মায়! প্রবল ভয় ভ্রম অরতি উচাটু ॥ 
স্বার্থপর এবং মলিন মন দেবতার! কুমস্ত্রণা করিয়া 
উৎপাতের যোগা$ করিলেন। প্রবল মিথ্যা মায়া সৃষ্টি 
করিয়! লোকের মনে ভয় ভূল ছুঃখ উদ্বেগ উপস্থিত 
করাইলেন । 
২৯৭॥ করিকুচালি সোচত জুররাজ্‌ । 
ভরতহাথ লবু অকাজ, | 
গয়ে জমক রঘুনাথসমীপ!। 
সমমানে সব রবি কুল দীপা ॥ 
কুচাল করিয়া সুররাজজ ভাবিতে লাগিল, ভাল মন্দ 
এখন সব ভরতের হাতে । এদিকে জনক রবুনাথের নিকট 
গেলেন, রথুকুলদীপ সকলকে সম্মান করিলেন । 
সময় সমাজ ধরম অবিরোধা। 
বোলে তব রঘু বংস পুরোধা! ॥ 
জমক ভরত লন্বাডু জনাঈ। 
ভরত কহাউতি কহী জহা ॥ 
তখন রঘুবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠ সমাজ সময় ও ধর্ম 
অনুযায়ী কথা বলিলেন| জনক ও ভরতের বিষয় 
শুনাঠলেন, ভরতের সুন্দর কাহিনী বলিলেন। 
তাত রাম জস আয়জু দেড়ু। 
সো সব করই মোর মত একু ॥ 
জনি রঘুমাথু জোরি দ্কুগপানী। 
ৰোলে সত্য সরল সবহু বানী ॥ 
বলিলেন--আমার এই মত যে, তাত রাম যেমন 
আজ্ঞা দেন সেই প্রকারই সকলে করে। সে কথা শুনিয়! 
রঘুনাথ ছুই হাত জোড় করিয়া সরল সত্য ও মিষ্ট বাক্যে 
বলিলেন 
বিদ্যামান আপুজু মিথিলেসু । 
মোয় কহব সব ভাতি ভল্েসু ॥ 
রাউর রায় রজজায়জ হোক । 
রাউর্লিসপথ সহী সির সো ॥ 
আপনি ও মিথিলেশ উপস্থিত থাকিতে আমার কিছু 
বল৷ সকল রকমেই অন্তায়। আপনার ও রাজার আজ্ঞা 
হউক, আপনার শপথ লইয়া বলিতেছি, উহাই আমার 
শিরোধার্য। 
রামসপথ জুমি স্বুনি জমকু সকুচে সভাসমেত। 
সকল বিলোকত ভরতপুখু বমই ন উত্তর 'দেত॥ 


রার্মচরিতমামঈ 


রামের শপথ শুনিয়া সভামমেত মুনি ও জনক সষ্কোচ 
ধোধ করিলেন । সকলে ভরতের মুখের দিকে ভাকাইলেন, 
কেহই উত্তর দিতে পারিলেন ন|। 

২৯৮ ॥ সভা সকুচৰস ভরত নিহারী । 
রামবন্ধু ধরি ধীরজ ভারী ॥ 
কুসমউ দেখি সনেছ সঁভার!। 
বঢ়ত বিশ্দি জিমি ঘটজ নিৰারা। 

সভার সকলে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে দেখিয়া, ভরত 
তখন অতিশয় ধৈর্য ধরিয়া কুসময় দেখিয়া অগন্ত্য মুনি 
যেমন বিন্ধ্য পর্বতের বাড় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনি 
করিয়া ভালবাসার আবেগ দমন করিলেন। 

[ বিদ্ধ্যাচল বাড়িয়া হুর্যকে ঠেকাইবেন ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য মুনি বিদ্ধেযর 
নিকট লান। বিন্ধ প্রণাম করিয়া আঞ্জা চাহিলে অগস্ত্য 
বলেন, আমি ফিরিয়! না আসা পর্যন্ত এমনি থাক। অগস্ত; 
সেই যে গেলেন আর আসেন নাই।] 

সোক কনকঙ্গোচন মতি সো নী। 
করী বিমল গুন গন জগ জোনী॥ 
ভরতবিবেক বরাহ বিসালা। 
অনায়াস উঘরী তেহি কালা ॥ 


কণকলোচন-_হিরণ্যাক্ষ। ছোনী-_পৃথিবী। জগজোনী 
_ব্রঙ্গা। শোকরূপ হিরণ্যাক্ষ যখন সভার বুদ্ধিরূপী 
পৃথিবীকে হরণ করিল, তখন বিমল গুণসমূহরূপ ব্রহ্ম! 
ভরতের বিবেকরূপ বরাহ দ্বারা অনায়াসে সেই সময়েই 
বুদ্ধিরূপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিল। 
করি প্রনায়ু সব কহ কর জোরে। 
রামু রাউ গুরু সাধু নিহোরে॥ 
ছমৰ আন্ভু অতি অলুচিত মোরা। 
কহ বদন স্থহু বচন কঠোর ॥ 
প্রণাম করিয়া, হাত জোড় করিয়া, রামকে রাজাকে 
গুরু ও সাধুকে বন্দনা করিয়। বলিতেছি--এখন আতি 
অনুচিত হইলেও আমার কথা ক্ষমা করিবেন, কেনন! 
কোমল মুখে কঠোর কথ। বপিতেছি। 
হিয় জমিরী সারদ। ভুহাঈী। 
মানস তে সুখপন্কজ আল ॥ 
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী। 
ভরতভা রতী মঞ্জু মরালী ॥ 
আন্দন্দে শোভাময়ী সরস্থতীকে স্মরণ করায়, সরস্বতী 
মনরূপী মানস সরোবর হইতে মুখ কমলে আসিলেন। 
ভরতের ৰাকা সুন্দর হাসের ভ্তায়, উহা বিনয় বিবেক, ধর্ম 
ও নীতিসম্মত ছিল। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


নিরখি বিবেক বিলৌঢনন্হি সিখিল সনেহ সমাড্ু। 
করি প্রনায়ু বোলে ভরতু সুমিরি সায় রঘুরাক্কু ॥ 
ভরত তাহার বিবেক চক্ষুতে সমাজকে প্রেমে বিবশ 
দেখিয়া সীতারামকে স্মরণ করিয়। প্রণাম করিয়া বপিলেন--- 
২৯৯॥ প্রভু পিতু মাতু সুহৃদ গুরু ন্বামী। 
পূজ্য পরমহিত অস্তরজামী ॥ 
সরল জুসাহিবু সীলনিধানু। 
প্রনতপাল সর্বজ্ঞ জুজানু ॥ 
হে প্রহু, তুমিই আমার পিতামাতা, সুহৃদ, গুরু, স্বামী, 
পুজা, অতি হিতকারী, অন্ত্ণামী । তুমি সরল উত্তম স্বাম! 
ও শীলের নিবাস, ভক্তের প্রতিপালক সবজ্ঞ ও জ্ঞানী । 
সমরথু সরনাগত হিতকারী। 
গুনগাহকু অব গুন অধ হাঁরী॥ 
স্বামি গোসই হি সরিস গোসাঈ'। 
মোহি সমান মৈঁ সাই দোহাঈ॥ 
তুমি শক্তিমান শরণাগতের হিতকারী, গুণ গ্রাহক, 
পাপ ও দোষ নাশকারী। স্বামী, আপনার মত প্রভু ত 
আপনি একাই, আর আপনার শপথ পইতেছি, আমার 
সমান (হীন ) আমিই। 
প্রভু পিতু বচন মৌহবস পেলী। 
আয়েউ ইহা সমাস্তু সকেলী ॥ 
জগ ভল পৌচ উচ অকু নীচু 
অমিয় অমরপদ মাছর মীচু ॥ 
আমি গরুর ও পিতার বাক্য মোহবশে ঠেলিয়া ফেলিয়| 
সমাজের সকল লোক একত্র করিয়া এখানে আদিয়াছি। 
জগতে ভাল মন্দ, উচ্চ ও নীচু সকলই মাছে, অনৃত অনর- 
পদ, বিষ ও মৃত্যু সবই আছে। 
রামরজাই মেট মন মাহী” । 
দেখ সুনা কতন্থ' কোউ নাহী ॥ 
সো মৈ সব বিধি কীন্হি টিঠালঈী। 
প্রভু মানী সনেহ সেৰকাল ॥ 
এমন কোথাও কেহ দেখে নাই, যে রামের আঙ্স। 
লঙ্ঘন করে। আমি সেই কাজ সকপ রকমে ধুষ্টতা বশে 
করিয়াছি, আর প্রভু উহ! প্রেমের সেবা বলিয়া মানিয়াছেন। 


রূপ। ভঙ্গাঈ আপন! নাথ কীন্হ ভল মোর। 
দূষন ভে ভূষনসরিস সুজস্দ চারু চন্ড ওর ॥ 

হে স্বামী, তুমি দয়।.ও ভাল ভাব হইতে আমার ভাল 
করিয়াছ। আমার সকল দোষ আমার অলঙ্কারের মত 
করিয়াছ, আমার বশ চারিদিকে ছ'ডাইয়াছ। 


রাউর্রিরীতি জবানি বড়াঈ। 
জগত বিদিত নিগমাগম গাঈ ॥ 


৪৮ 


৩৪৩ ॥ 


কুর কুটিল খল কুমতি কলক্কী। 
নীচ নিসীল নিরীস নিসন্কী ॥ 
তোমার নীতি ও টুকথার খ্যাতি আছে, উহা অগং 
বিখ্যাত ও বেদাদিতে রহিয়াছে । যাহারা ক্রুর, কুটিল, 
খল, কুমতি ও কলঙ্ক, নাচ, শীল-হীন, উশ্বর-হীন ও 
নিৰ্ভয়, 
তেউ সজ্ুনি সরন সায়হে আয়ে। 
সুকৃত প্রনাম কিয়ে অপনায়ে ॥ 
দেখি দোষ কবহু ন উর আনে । 
জুমি গুন সাধুসমাজ বখানে ॥ 
স্থকৃত--স্তখনি | উর-হৃদয় ॥ তাহারাও তোমার 
কথা শুশিয়। যদি তোমার শরণ লয়, যদি একবার প্রণাম 
ঝরে, তবে তুমি তখনি আপনার করিয়া লও। তাহাদের 
দোষ দেখিয়া কখনও মনে আন না, আর উহাদের গুণ 
সাধু সমাজে ব্যাখা। কর। 
কো সাহিব সেবকহি নেৰাজী। 
আপু সমান সাজ সব সাজা ৷ 
নিজ করতুতি ন সমুঝিয় সপনে ॥ 
সেবক সকুচ সৌচ উর অপনে ॥ 
এমন স্বামী কে আছে যে শেবকের উপর দয়া করিয়া 
নিজের সমান সানে তাহাকে সাঙজাইয়। দেয়। নিজের 
কার্ষের কথা স্বপ্নেও মনে না আনিয়া, সেবকের হদয়-ব্যথায় 
নিজের হৃদয়ে ব্যথ| বোধ করে। 
সো গোসাই নহি' দুসর কোপী। 
ভুজ! উঠাই কহউ পন রোপা ॥ 
পজ্স নাচত সুক পাঠ প্রবীন! 
গুনগতি নট পাঠক আধীন1॥ 
তেমন প্রভু তৃমি ছাড়া কেঃ নাই, এ কথা হাত তুলিয়া 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া বপিব। পশু নাচে, তোতা পড়িতে চতুর 
হয়, কিন্তু তাহাদের নাচ! ও পড় নটের 2 পড়ানেওয়ালার 
অণীন। 
যে'। স্ুধারি সনমানি জন কিয়ে সাধু সিরমোর। 
কো কপাল বিল পালিহই বিরদাবলি বরজোর ॥ 


বিরদাবলি--যশ। বরূজোর-্গোর করিয়|॥ এমনি 
করিয়া, শুদ্ধ করিয়া, সম্মান দিয়। নিজের ভক্তকে সাধু 
শিরোমণি কর | হে রুপাল, ভুমি বিনা জোর করিয়| বশ 
দিয়। পালন আর কে কবে? 


সোক সনেহ কি বান সুভায়ে। 
আয়উ লাই রঙায়সু বায়ে ॥ 
তবহু কুপালু হেরি নিজ ওর!। 
সবহি ভ'তি ভল মানেউ মোরা ॥ 


৩০১ ॥ 


5৭৪ 


বায়ে পরিত্যাগ করিয়া, ঠেলিয়া ॥ শোকে, প্রেমে 
বা বালবুদ্ধিতে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়! 
আসিয়াছি, তবুও হে কৃপাময়, তুমি নিজের দিকে দেখিয়া 
সব দিক হইতেই আমার ভাল করিয়াছ। 
দেখেউঁ পায় জুমঙ্গল মুল।। 
জানেউ স্বামী সহজ অনুকূল! ॥ 
বড়ে সমাজ বিলোকেউ ভাগু। 
বড়ী চুক সাহিবঅগ্জুরাগু॥ 
সকল মঙ্গলের মূল তোমার চরণ দশন করিলাম। 
জানিলাম যে, প্রভু স্বভাবতঃই প্রসন্ন, এই বড় সমাজে 
আমার সৌভাগ্য দেখিলাম । আমার বিষম ভুল এবং 
প্রভুর অন্থুরাগের কথাও জানিলাম। 
রূপা অনুগ্রহ অন্কু অধাঈ। 
কীনহি রুূপানিধি সব অধিকাঈ ॥ 
রাখ! মোর ছুলার গোসাঈী'। 
অপনে সীল জুভায় ভঙ্গাঈ ॥ 


তোমার কৃপা ও অনুগ্রহে আমার অগ ভরিয়া গিয়াছে। 

হে কৃপানিধান, তুমি সকলই বেশী বেশী করিয়াছ। হে প্রন 
তুমি তোমার শ্রাল স্বভাব ও ভাল ভাব দ্বারা আমার প্রেম 
রক্ষা করিয়াছ। 

নাথ নিপট মৈ কীন্হি টিঠাঈ। 

স্বামি সমাজ সকোচুবিহাঈ॥ 

অবিনয় বিনয় জথারুচি বানী । 

ছমহি' দেৰ অতি আরতি জানী ॥ 


্বামী ও সমাজের সঙ্কোচ ছাড়িয়া আমি বড় ধৃষ্টতা 
করিতেছি । হে দেব, আমার ইচ্ছামত নম্র বা কঠোর 
যাহ! বলি, আমাকে দুঃখী জানিয়া তাহা ক্ষমা করিও । 


জহাদ জান জুসাহিবহি বন্ধত কহব বড়ি খোরি। 
আয় দেইয় দেৰ অব সবই আুধারিয় মোরি॥ 


প্রিয় বিজ্ঞ ও ভাল প্রভুর নিকট বেশী বলা বড় 
দোষের । হে দেব, এখন আচঙ্গা দাও ও আমার সকল 
শুধয়াইয়া লও । 


৩৪২॥ প্রভু পদ পদুম পরাগ দোহাঈ। 
সত্য সুককত জুখসীৰ ভুহ্থাঈ ॥ 
সো করি কহুউ হিয়ে অপনে কী । 


কচি জাগত সোৰত সপনে কী ॥ 
সতা, পুণা ও সুখের সীমা স্বরূপ প্রহূর পাদপদ্দের ধুলির 
দোহাই দিয়া শপথ করিয়। আমার মনের কথ! বলিতে ছি-_. 
জাগিয়। থাকিতে, ঘুমে ব৷ স্বপ্নে আমার রুচি হইতেছে, 


সহজ সনেহ স্বামিসেবকাট। 
স্বারথ ছল ফল চারি বিহাটী ॥ 


রামচরিতগানগ 


আজ্ঞাসম ন জসাহিবসেৰা। 
সো প্রসাছু জন্গু পাবই দেবা ॥ 
স্বার্থ, ছলনা ও ধর্ম অর্থাদি চারি ফল ত্যাগ করিয়া 
প্রভুর সেবায় স্বাভাবিক ভক্তি রাখা। প্রতৃর আজ্ঞ। পালন 
করার সমান সেব| নাই। হে দেব, সে অগ্নগ্রহ যেন পাই। 
অস কহি প্রেমবিবস তয়ে ভারী । 
পুলক সরীর বিলোচন বারী । 
প্রভুপদ্ষ কমল গহে অকুলাঈ। 
সমউ সনেহনসোকহিজাঈ॥ 
এই কথা বলার পর ভরতের শরীরে রোমাঞ্চ হইল, 
তাহার চোখে জল আসিল। ভরত এ কথা বলিয়। 
ব্যাকুল হইয়া প্রভুর পায় পড়িলেন, সে সময়কার প্রেমের 
কথা| বলা যায় না। 
কৃপাসিন্ধু সনমানি জুবানী। 
বৈঠায়ে সমীপ গহি পানী ॥ 
ভরতবিনয় সুনি দেখি জুভাউ। 
সিথিল সনেহ সভা রঘুরাউ ॥ 
কুপালিন্ধু রাম ভাল কথায় মান জানাইয়া হাত ধর্রিয়! 
ভরতকে নিকটে বসাইলেন। ভরতের বিনয় শুনিয়া 
ও দেখিয়া সভা সহিত রবৃরাঙ্গ প্রেমে বিহ্বল হইলেন । 


ছন্দ-রঘুরাউ সিথিল সনেহ সাধু সমাজ মুনি 


মিথিলাধনী। 
মম মহ সরাহত ভরত ভায়প ভগতি কী 
মহিমা ঘনী ॥ 
ভরতহি' প্রসংসত বিবুধ বরষত জুমন 


মানস মলিন সে। 
তুলসী বিকল সব লোগ জনি সকুচে 


নিমাগম নলিন সে॥ 

রঘুরাজ, সাধুগণ. মুনি ও মিথিলাপতি প্রেমে বিহ্বল 

হইলেন। তীহারা মনে মনে ভরতের ভ্রাতৃত্ব ও ভক্তির 

মহিমার অনেক প্রশংসা করিলেন । দেবতারা ভরতের 

প্রশংসা করিয়া মলিন মনে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন | তুলসী বলে, 

সকল লোক ভরতের কথ৷ শুনির রাত্রি আসায় পদ্মের মত 
সঙ্কুচিত হইল। 


সেঃ 
দেখি দুধারী দীন দুহু সমাজ নরনারি সব। 
মঘৰ! মহামলীন সুয়ে মারি মঙ্গল চহত ॥ 

দুই সমাজের নরনারীকে দীন ও ॥ঃখী দেখিয়াও বন্ধ 
ময়লা মন ইন্দ্র আরো হুঃখী করিতে চায়, নরাকেও মারিয়া 
নিজের ভাল চায়। 


৩:৩॥ কপট কুছালি সীৰ' জররাজ, । 
পর অকাজ প্রিয় আপন কাজ, ॥ 
কাকসমান পাক রিপু রীতী। 
হুলী মলীন কতছ'’ ন প্রতীতী। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


দেবরাজ ইন্দ্র কপট ও কুচালের শেষ । তাহার নিকট 
অপরের কাজ নষ্ট করা, আর নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করাই প্রিয় । 
পাক-রিপু ইন্দ্রের রীতিই হইতেছে মলিন ও ছলনাময়, 
কোথাও বিশ্বাস নাই। 
প্রথম কুমত করি কপটু দম কেল!। 
সো উচাট সব কে সির মেল ॥ 
আরমায়া সব লোগ বিমোহে। 
রামপ্রেম অভিসয় ন বিছোহে॥ 
সে প্রথমে কুমতি করিয়া ছল সংগ্রহ করিল । তখন 
সকলের মাপায় উদ্বেগ চডাইয়া দিল, কিন্ত দেবমায়ার সকল 
লোক মুগ্ধ হইলেও রামের প্রেম হইতে বেশী বিছিন্ন 
হইল না। 
ভয়ে উচাটবস মম থির নাহী । 
ছন বন রুচি ছন সদন জুহাহী' ॥ 
দুবিধ মনোগতি প্রজা দুখারী। 
সরিত সিদ্ধ সঙ্গম জম্মু বারী ॥ 
উদ্বেগ বশে লোকের মন অস্থির হইল, কখন বা বনই 
ভাল লাগে কখন বা বাড়ীই ভাল লাগে। দ্বিধায় পড়িয়। 
লোকের দুঃখ হইল, নদী ও সমুদ্র সঙ্গমে জলের যেমন 
অবশ্য, লোকের তাহাই হইল। 
ডুচিত কতহু’ পরিতোধু ন লহঙ্থী' । 
এক এক সন মরমু ন কহহী'॥ 
লখি হিয় হলি কহ কৃপানিধানু। 
সরিস স্বান মঘৰান স্কুবানু ৷ 
দোমন! হওয়ায় কাহারও মনে সস্তোষ রহিল না, একে 
অপরের সহিত ধর্ম কথা বলিতেছে না। কৃপানিধান ইহ! 
দেখিয়! মনে মনে হাসিয়া বলিলেন-ইন্্রের ক্ষুধা ও কুকুরের 
স্বভড়াব এক রকম। 


ভরতু জনক মুনিজন সচিৰ সাধু সচেত বিহাই। 
লাগি দেবমায়। সবহি জথাজোগ জন পাই ॥ 


ভরত, জনক, মুনিগণ, মন্ত্রী, সাধু ও মহাত্মাদিগকে বাদ 
দিয়া সকলেরই উপর দেবমায়| যে যেমন উপযুক্ত ক্তেমনি 
ভাবে লাগিল । 


ক্বপাসিক্ষু লখি লোগ দুথারে। 
নিজ সনেহ জর পতি ছল ভারে॥ 
সভা রাউ গুরু মনির মন্ত্রী । 
ভরতভগতি সব কৈ মতি জন্ত্রী ॥ 

কৃপাসিন্ধু লোককে তাহার প্রতি ভালবাসার জগ্ ও 
ইন্জ্রের ছলনায় দুঃখী দেখিলেন। এদিকে সভা, রাজা, 
গুরু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রী সকলেরই বৃদ্ধি ভরতের ভক্তি যয়ী হইয়! 
বাধিয়া ফেপিয়াছিল। 


৩৪৪ ॥ 


রামহি' চিতৰত চিত্র লিখে সে। 
সকুচত বোলত বচন সিথে লে ॥ 
ভরত প্রীতি নতি বিনয় বড়াঈ। 
জুনত জুখদ বরনত কঠিমাঈ॥ 
তাহারা ছবির মন্ত রামের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। 
এমন সঙ্কোচের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, যেন শেখান 
কথা বলিতেছেন। ভরতের বিনয়, প্রীতি ও নঅতা ও 
খ্যাতি শুনিতে সুখদায়ক, বর্ণনা] করা কঠিন। 
জাজ বিলোকি ভগতি লবৰলেতু। 
প্রেমমগন স্কুনিগন মিথিলেনু ॥ 
মহিমা তাস্স কহই কিমি তুলসী। 
ভগতি সুভায় জুমতি হিয় ছলসী ॥ 
যাহার ভক্তির অণুমাত দেখিয়া মুনিগণ ও মিথিলাপতি 
প্রেম-মুগ্ধ হষ্টয়া গেলেন, তাহার মহিমা তুলসী কেমন 
করিয়া বলিবে ? ভক্তির স্বভাব বশতঃ তলসীর সুবুদিও 
হৃদয়ে উপছাইয়৷ পডিতেছে। 
আপু ছোটি মহিম। বড়ি জানী। 
কবিকুল কানি মানি সক্কুচানী ॥ 
কহি ন সকতি গুন কুচি অধিকাঈ। 
মতিগতি বালবচন কী মাঈ'॥ 
আপনাকে ছোট ও মহিমা বড় জানিয়।, ও কবিদিগের 
মর্ধাদা জানিয়া আমার বুদ্ধি সঙ্কুচিত হইয়াছে। ইচ্ছা খুব 
থাকিলেও গুণের কথা বলার শক্তি নাই, বুদ্ধির অবস্থা 
বালকের কথার মত হইয়াছে--কিটু প্রকাশ করিতে 
পারিতেছে, কিছু পারিতেছে না। 
ভরত বিমল জন বিমল বিধু জুমতি চকোর কুমারি ॥ 
উদিত বিমল জনহৃদয় মভ একটক রহী নিহারি॥ 
ভরতের বিমল যশ অকলঙ্ধ চন্ত্রের মত, ভক্ত জনের 
হৃদয় আকাশে উহা উদয় হইলে সুবুদ্ধি চকোর কুমারীর 
মত এক দুষ্টে চাহিয়! রহিধা। 


ভরতক্ুভাউ ন সুগম নিগমঞ্র । 
লগ্ুমতি চাপলত! কবি ছমত্ু ॥ 
কহত জুনত সতিভাউ ভরত কে।। 
সীয় রাম পদ হোই ন রত কো।॥ 

ভরুতের প্রভাব বেদের পক্ষেও কঠিন। কবির শুর 
বুদ্ধির চপলত্তা ক্ষমা করিবেন। ভরতের সোজা কথা 
বলিতে শুনিয়! কে না সীতা-রামের চরণে ভক্ত হইবে? 


৩০৫ ॥ 


আমিরত ভরতহি প্রেষু রাম কো।। 
জেহি ন সুলভ তেহি সরিস বাম কো! ॥ 
দেখি দয়াল দস! সবহী কী। 

রাম তুজান জানি জম জী কী।॥ 


৬৮০ 


ডরতকে ম্মরণ করিতেই রামের গেম যাহার না সুলভ 
ছয়, তাহার মত মন্দ ভাগ্য আর কে আছে? দয়াল জ্ঞানময় 
রাম সকলের দশা দেখিয়া এবং ভন্ভের জদয় জাশিয়া, 
ধরমধুরীন ধীর নয়ন'গর। 
সত্য সনেহ সীল সুখ সাগর ॥ 
দেস্সু কালু লখি সমউসমাজ, ৷ 
নীতি গ্রীতি পালক রঘুরাজ ॥ 
ধর্ম রক্ষক, ধার '০ শনীঁতি-চ;ল, সত্য প্রেম শীল ও 
সুখের সাগর, নাতি € গীঠিগাপক বাম দেশ কাল ও 
সমাজ দেখিয়া, 
বোলে বচন বানি সরবন্স পে। 
হিত পরিনাম সুনত সসিরস সে ॥ 


তাঁত ভরত তুম্হ ধরমধুরীন। 
লোক বেদ বিদ প্রেমপ্রবীন1॥ 


সসিরস__শণার রস, অমৃত ॥ সরস্থ গীর সর্বস্ব, পরিণাম 
ছিতকারী ও শুনিতে অমৃতের মত কথা বলিলেন_-হে 
ভরত, তুমি ধর্ম রক্ষক, তুমি লোক ও বেদ বিধিতে পরম 
পণ্ডিত । 
করম বচন মানস বিমল তুম্হ সমান তুম্হ তাত । 
গুরুসমাজ লঘু বন্ধু গুন কুসময় কিমি কহি জাত ॥ 


হে প্রিয়, কর্ম, বাক্য ও মনে নির্মল তুমিই তোমার 
সমান, গুরুজনের সুখে ছোট ভাইয়ের গুণ অন্তপযুক্ত 
অবসরে কি করিয়া বল৷ যায়। 


৩৪৬ ॥ জানছ তাত তরনি কুল রীতী। 
সত্যসন্ধ পিতু কীরতি প্রীতী॥ 
সমউ সমান্ভু লাজ গুরুজন কী। 
উদাসীন হিত অনহিত মন কী ॥ 


হে প্রিয়, তুমি ত শমকলের রীতি চান। ভূমি সত্যসন্ধ, 

পিতার প্রীতি ও কীতির কথাও জান। সময়, সমাজ ও 
গুরুজনের লাদ, উদাসীন নিয় ৫ শত্রুর মনের কথাও 
তুমি জান। 

তুম্‌হহি বিদিত সবহা কর করমৃূ। 

আপন মোর পরমহিত ধরম্ু ৷ 

মোহি সব ভাতি ভর্রোস তুম্হারা। 

তদপি কহউ অবসর অন্ুসার!। 


তুমি সকলের মগ, তোমার ও আমার হিত ও ধম কি 
তাহা জান । আমি সকল রকমেই তোমার ভরসা করি, 
তবুও সময় অনুযায়ী বলিতেছি-_ 
তাত তাত বিচ বাত হুমারী । 
কেবল গুরু কুল কৃপা সঁভারী ॥ 
ন তরু প্রজ্ঞা পুরজন পর্রিবার। 
হুমহি সহিত সবু হোত খুআরা। 


রামচরিতমানস 


হে প্রিয়, পিতার অভাবে আমাদের কাজ কেবল 
কুলগুরুর কৃপায় ্পন্ন হইয়াছে । না হইলে প্রজা পুরজন, 
পরিবার ও আমি সকলেই ঢুঃখার্ত হইতাম । 


জো বিন অবসর অথব দিনেসু। 
জগ কেহি কহহু ন হোই কলেু ॥ 
তস উতপাত তাত বিধি কীন্হা। 

মুনি মিথিলেস রাখি সবু লীন্হা ॥ 


যদি অসময়ে হয অস্ত যায়, তবে জগতের দুঃখ আর 
ন] হইবে কেন? হে প্রিয়, বিধাতা মেই প্রকার উংপাতই 
করিয়াছেন। আল মনি বশি্ঠ ও মিখিলাপতি সকল রক্ষা 
করিয়াছছেন। 


রাজকাজ সব লাজ পতি ধরম ধরনি ধন ধাম। 
গুরুপ্রভাউ পালিহি সবহি’ ভল হোইহি পরিনাম ॥ 

বাদ কার্য, সকল লঙজ্জ!, গ্রাতিষ্ঠা, পর্ম, ধরণী, পন ও ধাম 
এ সকলই গ্নর গ্রাাল গালন করিবে, পরিণাম ভালই 
হইবে | 


৩০৭॥ সহিত সমাজ তুম্হা'র হমার1। 
ঘর বন গুরুপ্রসাদ রখবারা ॥ 
মাতু পিতা গুরু স্বামি নিদেসু । 
সকলধরম ধরনীধর সেসু ॥ 


গুকর কূপাই ঘরে ও বনে তোমার্দিগকে ও আমাদিগকে 
রক্ষা করিবে । মাতা পিঠা গুক ও প্রভুর নির্দেশ পালন 
করিলে সকল ধম তেমনি ভাবে ধারণ করা হইবে, যেমন 
শেষনাগ পৃথিবীকে ধারণ করে। 
সো তুম্হ করছ করাৰছ মোস্ু। 
তাত তরনি কুল পালক হোহু ॥ 


সাধক এক সকলসিধি দেনী। 
কীরতি সুগতি ভুতিময় বেনী ॥ 


সেই কাজ তিমি কর ৫ আমাকে দিয়া করাও। হে 
প্রিয়, তুমি ফধকুলের পাপক হ৫। এ একই সাধনা সকল 
সিদ্ধি দিতে পারে। উঠাই কাঠি সদগতি ও সম্পদ 
পাওয়ার ভ্রিংবণা। 
সো বিচারি সহি সম্কটুরভারী। 
করন প্রজা পরিবার জুখারী ॥ 
বাঢ়া বিপতি সবহি মোহি ভাঈ। 
তুমহহি' অৰধি ভরি বড়ি কঠিনাঈ ॥ 
উহা বিচার করিয়া কষ্ট সহা করিয়া পরিবার ও গ্রজাকে 
সুখী কর। হে ভাই, এই বড় বিপদ সকলেরই উপর 
পড়িয়াছে, আমার উপরও পড়িয়াছে। তোমাদের পক্ষে 
শেষ পর্যন্ত (১৪ বৎসর) থাকা খুবই কঠিন । 


জানি তুম্হহি' যদু কহ কঠোর!। 
কুসময় তাত ন অঙ্গুচিত মোরা ॥ 


অযোধ্যা কাণ্ড 


হোহি কৃঠীয় জবন্ধু সহায়ে ৷ 
ওড়িয়হি হাথ অসনি কে ঘায়ে ৷ 
(হহ প্রিয়। তোমাকে কোমল ছানিয়াও কঠোর 
বলিতেছি, তবে সময় খারাপ বলিয়া ইহা অন্থচিত মনে 
করিতেছি না। অসময়ে ভাল ভাই-ই সাহাবা করে, যখন 
তলোয়ারের ঘা পড়িতে মাসে, তখন হাতই হা গেকাইতে 
যায়। 
সেবক কর পদ নয়ন সে মুখ সো সাহিব হোই। 
তুলসী প্রীতি কি রীতি জুনি সুকবি সরাহহি সোই ॥ 
সেবকই স্বামীর হাত প। চক্ষু, এভু কেবল মুখ । তুলসী 
বলে, গ্রীতির রীতি শুনিয়। কপি পগ্রশংম। করে। অগা 
চক্ষু একট। ফল দেখে, পা তাহার দিকে যায়, হাত তাহ) 
লয়, মুখ ভাহা খায়, থাইয়। সকল শরীরে রস জোগায়। 
চাঁত পা চোখের সহিত হথখেব থে সধন্ধ। সেশকের সহিত 
প্রভুর সেই সম্বন্ধ ৷ 
সভা সকল সুনি রঘুবর বানী। 
প্রেম পয়োধি অমিয় জন্গু সানী ॥ 


সিখিল সমাস সনেহ সমাধী। 
দেখি দসা ঢুপ সারদ সাধী ॥ 


৩৪৮ ॥ 


চুপ সাবী-চুপ করিল। সাবদ--সরস্বতী॥ সভার 
সকলে রথুবরের প্রেম মন্দের আগত মাখ। কথা শুনিয়া 
প্রেমে এমন শিথিল হইল, মেন সকল সমাজ সমাধিস্থ 
হইয়াছে । অবন্থ। দেখিয়। দরধতী মৌন থাকিলেন। 
ভরতহি' ভয়উ পরম সস্তোষ, । 
সনুখ স্বামি বিমুখ ডুখু দোষ, ৷ 
সুখু প্রসন্ন মন মিট! বিষাদৃ । 
ভা জনু গু'গেহি গিরাপ্রসাদু ॥ 
প্রভূ সন্ধষ্ট। দুখ ৫ দোষ দয হইয়। গিয়াছে। ভরতের 
বড় সন্তোষ হইল । তাহার মুখ প্রসন্ন ১ইল। মন হইতে 
বিষাদ গেল । মনে হয এন বোপাৰ উপর সরস্দতী প্রসন্ন 
হইলেন ৷ 
কীন্হ সপ্রেম প্রনাযু বহোরী। 
বোলে পানিপদ্করুহ জোরী ॥ 
নাথ ভয়উ সুখ সাথ গয়ে কো ॥ 
লহেউ লাহু জগ জনমু ভয়ে কো। 
ভরত সগ্রেমে আবার প্রণাম করিলেন, পদ্মহাত জোড় 
করিয়। বপিলেন--হে নাথ, সঙ্গে যাওয়ার যে সুথ তাহ। 
পাইলাম। জগতে জন্ম সার্থক হইল। 
অব কপাল জস আয়জ হোঈ। 
করউ সীস ধরি সাদর সোঈ ॥ 
সে! অৰলম্ব দেৰ মোহি দেন । 
জবধি পাক পাৰউ জেছি সেইঈ ॥ 


৬০৬ 


সেই-+সেখা করিয়া ॥ হে দয়াময়, এখন আপনি ষে 
প্রকার আজ্ঞা করিয়াছেন, আনন্দে তাহাই মাথায় ধরিয়া 
করব । যাহা সেবা কবিয়। চৌদ্দবংসর পার হইতে পারি 
সেই অবলম্বন তুমি আমাকে দাও 
দেৰ দেবআভিষেক হিত গুরু জল্ুসাসন পাই। 
আনেউ সব তীরথসলিন্লু তেহি কহ কাহ রজাই। 

তে দেব, তোমার অভিষেকের জন্য গুবর অনুমতি 
লইয়। সকল শীথ-৪ল আনিয়াছিলাম, উহার সম্বন্ধে কি 
আঙ্গা হয, পল। 


এক মনোরথ বড মন মাহী” । 
সভয় সকোচ জাত কন্ছি নাহী’ ॥ 
কহছ্ছ তাত প্রভু আয়ল্গু পাঈ। 
বোলে বানি সনেহ জহাঈ ॥ 


৩০৯ ॥ 


মনে ব৮ একট। ইচ্ছা আছে, সময়ের অভাবে ও 
সাক্কাটবশতত বলিতে পারি নাই । রাম বলিলেন--_ছে 
প্রিয়, বল। তখন প্রভুর আছ! পাইয়া প্রেমময় বাক্য 
বলিলেন 

চিত্রকুট সুনি থল তীরথ বন । 

খগ যুগ সরি সরনিঝ'র গিরিগন ॥ 
প্রভু পদ অস্কিত অবনি বিসেখী। 
আয়ন হোই ত আবউ দেখী ৷ 

চিত্ৰকূট যুনিদিগের আশম তীর্থ ও বন পণ্ড পক্ষী নদী 
সরোবর নির্ব'র ও পবতসমঃ, আর বিশেষ করিয়া তোমার 
চরণের চিহ্ন যে ভূমির উপর পছিয়াছে, সে সকল, যদি 
আঙ্তা হয় তবে দেখিয়া আসি। 

অৰসি অত্ৰিআয়সু সির ধরহু। 
তাত বিগত ভয় কানন চরছু ॥ 
সুনিপ্রসাদু বন মঙ্গলদাতা। 

পাৰন পরম আুহাবন জ্রাতা ॥ 

হে প্রিয়, অধ্রির আজ্ঞা শিরে লইয়! নির্ভয়ে কাননে 
অবগ্ঠই বেডাইও। ভাই, মুনির কৃপায় এই বন মঙ্গলদায়ক, 
পরম পবিত্র ৪ 9শোভাময় | 

রিষিনায়ক জহ: আয়ন দেহী। 
রাখেন ভীরথজল থল তেহা॥ 
সুনি প্রভুবচন ভরত সুখ পাৰ!। 
সুমি পদ কমল মুদিত সির নাৰ1॥ 

যেখানে খবিরাজ অত্রি বলিবেন, তীর্থজল সেই স্থানেই 
রাখিবে। প্রভুর কথা শুনিয়া ভরতের সুখ হইল, তিনি 
মুনির পায় প্রণাম করিলেন। 


ভরত রাম সন্বাহ সুনি সকল সুমঙ্গল হূল। 
তুর স্বারথী সরাহি কুল বরঘত জর তক ফুল ॥ 


৩০২ 


সকল মঙ্গলের মূলস্বরূপ রাম-ভরত সংবাদ শুনিয়া স্বাথী 
দেব্তারাও আনন্দিত হইয়া কল্প বুক্ষের ফুলের বৃষ্টি করিয়া 
কুলের গ্রশংনা করিলেন। 
ধন্য ভরত জয় রাম গোসাঈ'। 
কহত দেৰ হরষত বরিআঈ' ॥ 
মুনি মিথিলেস সভা সব কাহু। 
ভরত বচন জুমি ভয়উ উচ্ছাহু॥ 

দেবতারা আননিতি হইয়া, “ধন্য ভরত, গ্রন্ভু রামের 
জয়” একথা বার বার বলিতে লাগিলেন । মুনি বশিষ্টের, 
মিথিলেশের ও সভাগ্ধ সকলের ভরতের বাক্য শুনিয়া 
উৎসাহ হইল । 


৩১৬ ॥ 


ভরত রাম গুন গ্রাম সমেক্ণ। 

পুলকি প্রসংসত রাউ বিদেহু ॥ 

সেৰক স্বামি সুভাউ জুহাবন। 

নেম্ভু প্রেষ্ঠু অতি পাবন পাৰন॥ 

বিদেহ রাজ। ভরত ও রামের গুণসমত ও প্রেমের কণা! 

পুলকিত হইয়া প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন 
সেবক ও প্রভু ্ইয়েরই সুন্দর স্বভাব । নিয়ম ও প্রেম 
অতি পবিত্র কারীকেও পবিত্র করে। 


মতিভন্গুসার সরাহন লাগে। 
সচিৰ সভাসদ সব অন্গুরাগ্গে ॥ 
- জমি জনি রাম ভরত সন্বাছু। 
ভু সমাজ হিয় হরযু বিষাছু॥ 
মন্ত্রী ও সভার সকলে বুদ্ধি অন্নুনারে ভালবাসার সহিত 
গ্রশংস] করিতে লাগিল। রাম-ভরত সংবাদ শুনিয়! দুই 
সমাজের মনে আনন্দ ও বিষাদ চইই দেখা দিল। 
রামমাতু দুথু জু সম জানী। 
কহি গুন রাম প্রবোধী রানী ॥ 
এক কহুহি রঘুবীর বড়া ঈী। 
এক সরাহত ভরতভঙলাঈ ॥ 
রামচন্ত্রের মাতা দুঃখ সুখ সমান গণ্য করিয়া ও রামের 
গুণের কথ! বলিয়।, রাণীদিগকে প্রবোধ দিলেন । তাহাদের 
মধ্যে একজন ব| রঘুবীরের বড়াঈ করিতেছিল, একজন বা 
ভরতের সততার এশংসা করিতেছিল। 
অত্রিকছেউ তৰ ভরত সম সৈলসমীপ জুকুপ । 
রাখিয় তীরথতোয় তহ পাৰন অমিয় অনুপ ॥ 
অত্রি খষি ভরতকে বলিলেন--ষে পর্বতের নিকট কূপ 
আছে, সেখানে তীর্থজল রাখিও। উহা অমল অনুপম 
ও পবিত্র । 


৩১১ ॥ ভরত অভ্রিঅন্গুসাসম পাটী । 
জলভাজন সব দিয়ে চলাঈী ॥ 
সাজুজ আপু অত্ৰি সুনি সাধু । 


লহিত গয়ে জু কুপ অগাধ ॥ 


রামচারতমানল 


ভরত, অত্রির অনুমতি পাইয়া জলের পাত্র সমূহ 
পাঠাইয়া দিলেন। আর ছোট ভাই সহিত ভরত নিজে 
অত্রিমুনি ও অন্য সাধুগণ, যেখানে গভীর কূপ আছে 
সেখানে গেলেন। 


পাৰন পাব পুন্য থল রাখা। 
প্রযুদিত প্রেম অদ্রি অস ভাখ।॥ 
তাত অনাদি সিদ্ধ থল এহু ৷ 
লোপেউ কাল বিদিত নহি কেহছু ৷ 
পবির জল পুণাস্থানে রাখা হইল । তখন অত্রি খষি 
আনন্দিত হইয়া বলিলেন-_হে প্রিয়, এই স্থান সর্বদা সিদ্ধ। 
কালক্রমে লপ হইয়। গিয়াছিল, কাহারও জানা ছিল না। 


তব সেবকন্হ সরস থলু দেখ।। 

কীন্হ সুজল হিত কুপ বিসেখ' ॥ 

বিধিবস ভয়উ বিস্ব উপকার । 

জুগম অগম অতি ধরম বিচার ॥ 

তখন গেবকগণ জলপূণ স্থান দেখিল ও তীর্থ জলের 

জন্য কৃপকে বিশেষ (সাফ ) কয়িল। ভাগ্যক্রমে বিশ্বের 
উপকার হইল, ধর্মবিচার যাহা অতি অগম তাহা সহজ 
হইয়া গেল। 


ভরতকুপ অব কহিহ্হি' লোগা। 

অতি পাৰন তীরথ জলজোগণ ॥ 

প্রেম সনেম নিমজ্জত প্রানী । 

হোইহর্হি বিমল করম মন বানী ॥ 

লোকে এখন ইহাকে ভরত কৃপ বপিবে, ইহা তীর্থ 

জলের মিলনে অতি পবিত্র হইয়াছে। লোকে নিয়মের 
সহিত ও ভক্তি করিয়া ইহাতে ডুব দিলে, মনে কর্মে ও 
বাক্যে পবিত্র হইবে ৷ 


কহত কুপ মহিমা সকল গয়ে জহা রঘুরাউ। 
অত্ৰি জুনায়উ রঘুবরহি তীরথ পুন্য প্রভাউ ॥ 

সকল কূপের সুখ্যাতি করিতে করিতে যেখানে রঘুরাজ 
আছেন, সেখানে গেলেন। 'অত্রি রামকে তীর্থের পুণ্য 
প্রভাবের কথা শুনাইলেন। 


কহত ধরম ইতিহাস সং্গীতী । 
ভয়উ ভোরু নিসি সো জুথ ৰীতী ॥ 
নিত্য নিবাহি ভরতু দোউ ভাঈ। 
রাম অত্রি গুরু আয়ক্স পান ॥ 

আনন্দে ধর্ম ও ইতিহাসের কথ| বলিতে বলিতে সে 
রাত সুখে ভোর পর্যন্ত কাটিল। ভরতেরা ছুই ভাই 
নিত্যকর্ম সারিয়া, রামচঙ্র, অত্রি ও গুরুর আদেশ পাইয়া, 


সন্থিত সমাজ সাজ সব সাদে। 
চলে রাম বন অটন পয়াদে ॥ 
কোষল চরন চলত বিজু পনহী' । 
তই সৃষ্ট ভুমি সুচি সম মনহী'॥ 


৩১২ ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


সমাজ সহিত সকলে সাজ সঙ্জ! করিয়া পায় হাটিয় 
রাঁষ-বনে বেড়াইতে চলিল । তাহাদের কোমল পা লইয়া 
বিনা পাদুকায় চলিতেছিল বলিয়া ভূমি মনে মনে ব্যথিত 
হইয়া কোমল হইল ৷ 
কুস কণ্টক ক্কীকরী কুরাঈ। 
কটুক কঠোর কুঁবস্ত ছরালী॥ 
মহি মঞ্জুল মৃদু মারগ কীন্হে। 
বহত সমীর ভ্রিবিধ সুখ লীল্হে॥ 
কুস কাটা ও কাকর আলাদা করিয়া, কটু কঠোর ও 
কুবস্ত লুকাইয়া পৃথিবী দেবী স্তন্দর কোমল পথ করিয়া 
দিল, আর সুখদায়ক ত্রিবিধ হাওয়া বহিতে লাগিল। 
জুমন বরঘি সুর ঘন করি ছাহী। 
বিটপ ফলি ফল তৃন স্বভুতাহী' ॥ 
স্থগ বিলোকি খগ বোলি স্ুবানী। 
সেৰহি' সকল রামপ্রিয় জামী ॥ 
দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘ ছায়। 
করিতে লাগিল, গাছ ফুল ফল দিতে লাগিল, ঘাম কোমল 
হইতে লাগিল, পশু পক্ষীরা তাহাদিগকে দেখিয়া মিষ্ট ডাক 
ডাকিতে লাগিল, এই রূপে সকলে ভরতকে রামগ্রিয় 
জানিয়া তাহাকে সেবা করিতে লাগিল। 
জুলভ সিদ্ধি সব প্রারুৃতহু রাম কহত জম্মুহাত। 
রাম প্রান প্রিয় ভরত কন যহ ন হোই বড়ি বাত ॥ 
সাধারণ লোকে হাই তুলিয়া রাম বলিতেই যেখানে 
সিদ্ধি সুলভ হয়, সেখানে রামের প্রাণপ্রিয় ভরতের জন্য 
ইহ! বেণা কথ। নয়। 
এহি বিধি ভরত ফিরত বন মাহী" ॥ 
নেমু প্রেঘু লখি মুনি সকুচাহী? ॥ 
পুন্য জলাত্রক্স ভূমি বিভাগ1। 
খগ স্থগ তরু তৃন গিরি বন বাগ! ॥ 


৩১৩ ॥ 


এইভাবে ভরত বনের মধ্যে খুরিতে লাগিলেন । 
তাহার নিয়ম ও প্রেম লঙ্গ। করিয়া সুশিরাও সঙ্কোচ বোধ 
করিলেন ৷ পুন্য জলাশয়, ভূখণ্ড, পক্তশক্ষী, গাছ ঘাস 
পর্বত বন ও বাগিচা। 
চারু বিচিত্র পবিত্র বিসেখী । 
বুঝত ভরতু দিব্য সবু দেখী ॥ 
সুনি মনমুদিত কহত রিষিরাউ। 
হেতু নাম গুম পুন এভাউ ॥ 
বৃঝত--পুছত, জি প্লাস করিতেছিলেন॥ ন্ুনর 
বিচিত্র ও বিশেষ পবিত্ৰ, এই দিব্য স্থল দেখিয়া ভরত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, খধিরাজ মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া এ 
সকলের হেতু, নাম, গুণ ও পুণ্যের প্রভাবের কথা 
বলিলেন। 


৬৮৩ 


কতহু নিমগ্ডাম কতম্ভ প্রনামা। 
কতহু বিলোকত মন অভিরাম!॥ 
কতন্ছ বৈঠি মুনি আয়ু পা । 
জুমিরত সীয়সহিত দোউ ভাঈ ॥ 
কোথাও বা ডুব দিতেছিলেন, কোথাও খা প্রণাম 
করিতেছিলেন। কোথাও সুদৃগ্য বন দেখিতেছিলেন, 
কোথাও বা মুনির আজ্ঞা পাইয়। বসিয়া রাম লক্ষণ 
সীতাকে স্মরণ করিতেছিলেন। 
দেখি জুক্ডাউ সনেছ আুসেব।। 
দেহি অসীস স্কুদিত বনদেব॥ 
ফিরছি গয়ে দিন পহর অড়াঈ। 
প্রভু পদ কমস বিলোকহি আই ॥ 
ভরতের স্বভাব, ভক্তি ও সেবাভাব দেখিয়! বণদেখতার। 
প্রসন্ন হইয়া আশীবাদ দিতেছিলেন। দিন আডাই প্রহর 
হইলে ভরত ফিরিয়া রামের চরণ কমল দর্শন করিলেন। 
দেখে থলতীরথ সকল ভরত পাঁচ দিন মাঝ । 
কহত সুমত হরিহর সুজক্স গয়উ দিবস ভই সাঝ 
ভরত পাঁচ দিনে সেস্তান ও তীর্থ সমূহ দেখিলেন ও 
বিষ্ণু মহাদেবের গুণগান করিতে ও শুনিতে শুনিতে দিন 
গিয়। সন্ধ] হইল। 
ভোর নহাই সবু ভুর! সমাজ, । 
ভরত ভূমিজ্ুর তিরনুতিরাজ,॥ 
ভল দিন আন্ভু জানি মনমাহী 
রায় রুপালু কহত মকুচাহী' ॥ 
ভোর বেলায় স্নান করিয়। ভরত বান্ধণের! রাজা ও 
সকলে একত্র হইলেন । দয়াল রাম আজ ভাল দিন 
একথা মনে মনে জানিলেন-ঠাহার সে কথা বলিতে 
সঙ্কোচ হইতেছিল। 
গুরু নৃপ ভরত সভা অবলোকী। 
সকুচি রাম ফির অৰনি বিলোকী॥ 
সীবু সরাহি সভা সব সোচী। 
কহু নরামসম স্বামি সকোচী ॥ 
গুরু রাজা ভরত ও সভার দিকে দেখিয়া রাম সঙ্কোচে 
মাটির দিকে তাকাইপেন। তাহার পাপের প্রশংসা! করিয়া 
সভার সকলে ভাবিতে লাগিল, এমন কোমল প্রাণ প্রত 
কাথা ও নাই। 
ভরত জুজান রামরুখ দেখী। 
উঠি সপ্রেম ধরি ধীর বিসেধখী ॥ 
করি দওৰত কহুত কর জোরী। 
রাখী নাথ সকল কুচি মোরী ॥ 


৩১৪ ॥ 


বুদ্ধিমান ভরত রামের ইচ্ছা বুঝিয়া, সপ্রেমে বিশেষ 
ধৈর্যের সহিত উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাত জোড় 
করিয়া! বলিলেন-_-গ্রন্থ আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ। 


মোহি লগি সবহি সহেউ সন্তাদু । 
বহুত ভাতি দুখ পাৰ! আপু ॥ 
অব গোদাই মোহি দেউ রজাইঈ। 
সেৰউ অবধ অবধি ভরি জাই ॥ 
তুমি আমার জন্য সকল সন্তাপ মহ করিয়াছ, অনেক 
প্রকার দুঃখ পাইয়াছ। (হে গাঢ়, এখন আমাকে আঙ্গা 
দাও, অযোধ্যাতে গিয়। তোমার পণপাসের শেন অবধি 
সেব| করি । 
জেছি উপায় পুনি পায় জন দেখই দীনদয়াল । 
সো লিখ দেইয় অবধি লগি কোসলপাল কৃপাল ৷ 
হে দীনদয়াপ, হে কৃপাল, হে কে।শপ-পাল, বে উপায়ে 
তোমার এই ভক্ত বনধাসের শেষ অবধি থাকিয়। তোমাকে 
পুনরায় পাইতে পারে, সেই শি দাও! 
৩১৫ ॥ পুরজন পরিজন প্রজা! গোসাঈ । 
সৰ জুচি সরস সনেহ মগাঈী ॥ 
রাউর বদি ভল ভৰ দুখ দাহু। 
প্রভু বিল বাদি পরম পদ লাহু ॥ 
হে প্রভু, পুরজন, কুটুম্ব ও প্রজা সকলের সহিত 
তোমার পবিত্র মনোরম স্নেহের সংন্ধ রহিয়াছে । তোমার 
কথায় সংসারের দুঃখদাহও ভাল, কিন্তু $মি বিনা পরমার্থ 
লাভ বুথ] । 
স্বামি জলজান জানি সবহীকী। 
রুচি লালসা! রহনি জন জী কী ॥ 
প্রনত পালু পালহি সব কানু! 
দেৱ দুরু দিসি ওয় মিবাহু ৷ 
হে গামী, তুমি জ্ঞানবান, তুমি সকল ভণ্ভের রুচি, 
লালস। ও হৃদয়ের ভাব জান । গ্র-তপাপ তমি মকলকে 
পালন করিয়। থাক। হে দেব, তুমিই ঢুই দিকের, 
অধোধার গু বনের ব পার নিবাহ করিবে | 
অস মোহি সব বিধি ভুরি ভরোসে। । 
কিয়ে বিচার ম সোচ খরে। সো॥ 
আরতি মোর নাথ কর ছোট । 
দুর্ছু মিলি কীন্হ ডীঠ হঠি মোহু ॥ 
এই বিষয় আমার সকল ররকমেই পুরা ভরস৷ আছে। 
আর বিচার করিপেও কোনও চিন্তার কারণ নাই। 
আমার আতি ও তোমার দয়। এই ছুই মিলিয়া আমাকে 
জোর করিয়া ধৃষ্টতা করাইয়াছে। 
যহ্‌ বড় দোষ ছুরি করিত্বামী। 
তজি সকোঢু সিখইয় অনুগামী ॥ 
ভরতবিনয় ভুমি সবহি প্রসংসী। 
খীর নীর বিবরন গতি হংসী ॥ 
হে প্রস্ু, আমার এ বড় দোষ দুর করিয়া, সঙ্কোচ ত্যাগ 
করিয়া, সেবককে শিক্ষা দাও । হাস যেমন দুধ ও জলকে 


রামচরিতমানস 


পৃথক করে, তেমনি গু দোন পৃথককারী ভরতের এই 
বিনয়ের কথ শুনিয়। নকলে প্রশংসা! করিল । 
দীনবন্ধু সুনি বন্ধু কে বচন দীন ছলহীন। 
দেস কাল অবসর সরিস বোলে রামু প্রবীন ॥ 
দীনবন্ধ শিক্ঞ। রাম ভরতের দীন ও অকপট কথা শুণিয়া 
দেশ কাল ও সময় উপবোগা কণা বলিপেন = 
৩১৬ ॥ তাত তুম্হারি মোরি পরিজন কী । 
চিন্ত! গুরুহি' নৃপহি ঘর বন কী ॥ 
মাথে পর গুরু মুনি মিথিলেসু । 
হমহি' তুমহহি সপনেষ্ু ন কলেসু ॥ 
হে প্রিয়, তোমার আমার ও কুটুম্বদিগের ঘরের ও 
বনের চিন্তা গুরু বশিষ্ঠ মুনি ও মিথিলেশের মাথার উপর 
রহিয়াছে, তোমার আমার স্বগ্ছোত ক্লেশ * ই । 
মোর তুম্হার পরমপুরুষারথু। 
স্বারথু জজক্স ধর পরমারথু ॥ 
পিতু আন্মক্জ পালিয় দু ভাঈ। 
লোক বেদ ভল ভূপভলাঈ ॥ 
তোমার ও আমার, আমাদের গুই ভাইয়ের পক্ষে, 
পিতার আজ্ঞ। পালন করাঠেই পরম পুরুনাথ স্বার্থ যশ ধম 
ও পরমার্থ রহিয়াছে । ইহাতেই লোক ও বেদ অমুদারে 
আমাদের ভাল ও পিতা দশরণ্রে ভাল হইবে। 
গুরু পিতু মাতু স্বামি সিখ পালে। 
চলেন কুমগ পগ পরহি' ন খালে ॥ 
অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ। 
পালছ অবধ অবধি ভরি জাঈ ॥ 
গুরু, পিতা, মাত। ও প্রভুর উপদেশ অনুসারে চলা 
সুন্দর রাস্তায় চলার মত, গঠতে পা পড়েনা । এই কথা 
মনে রাখিয়া সকল আশঙ্গ। পরিত্যাগ করিয়া বনবাসের 
শেষ পযন্ত অযোধা| পালন কর । 
দেজ কোস্কু পুরজন পরিবার । 
গুরুপদ রজহি লাগ ছরু ভার ॥ 
তুম্হ মুনি মাতু সচিৰ সিখ মানী ৷ 
পালেন্থ পুক্থমি প্রজ রজধানী ॥ 
দেশ ধনভাগার পুরজন ও পরিবারের মহা ভার গুরুর 
পায়ের ধুলায় রহিয়াছে । ভুমি মুনির মাতার ও মন্ত্রীর 
উপদেশ মানিয়া পৃথিবী প্রজ্ঞা ও রাজধানী পালন কর। 


স্কুখিয়া মুখ সো চাহিয়ে খান পান কহ এক। 
পালই পোষই সকল অগ তুলসী সহিত বিবেক ॥ 


রাজা প্রধান বা মুখিয়াকে মুখের মতই হওয়া চাই, 
খাওয়া দাওয়ার জন্ত মুখ একটা অঙ্গ, কিন্তু সেই মুখ যাহা 
খায় ভাহাতে সকল অঙ্গের পালন-পোষণ হয়। 


অযোধ্যাকাণ্ড 


৩১৭ ॥ রাজ ধরম সরবস্স এতনোঈ। 
জিমি মন মাহ মমোরথ গোল ॥ 
বন্ধুপ্রবোধু কীন্হ বহু ভীতী। 
বিচ্ছু অধার মন তোষ ন সাতী ॥ 
রাজ ধর্মের ইহাই সর্বস্ব । মনের ভিতর যেমন ইচ্ছা 
পু থাকে, তেমনি ইহাই রাজধর্মের রহস্ত । রাম ভরতকে 
অনেক প্রকারে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ভরত একটা 
অবলম্বন না হইলে সন্তোষ ও শাস্তি পাইতে ছিলেন লা। 
ভরত সী্গু গুরু সচিব সমাজ, । 
সকুচ সনেহ বিবস রঘুরাজ, ॥ 
প্রভু করি কৃপা পাৰ'রী দীন্হী। 
সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হী ॥ 
তখন সুশীল ভরত, গুরু ও মন্ত্রী সমাপ্ডের সঙ্কোচ ও 
সেহে বিবশ হইয়া প্রভু রঘুরাজ খড়ম দিলেন, ভরত সাদরে 
উহা! মাথায় লইলেন। 
চরনপীঠ করুনান্ধান কে। 
জল্ু জুগ জামিন প্রজাপ্রান কে॥ 
সম্পুট ভরতসনেহ রতন কে। 
আখর ভুগ জল জীৰজতন কে॥ 
করুণ। সাগর ভগবানের খড়ম প্রজাপ্রাণের যেন দুই 
প্রহরী হইল, উহা ভরতের স্নেহ রত্বের কোটা হইল। 
জীবের উদ্ধারের উহা দুই অক্ষর "রা" ও 'ম' হইল । 
কুলকপাট কর কুসল করম কে। 
বিমলনয়ন সেৰা জুধরম কে ॥ 
ভরত মুর্দিত অবনন্ব লহে তে । 
অস জুখ জস নিয় রাম রহে তে ॥ 
এই খড়ম রঘুবংশের রক্ষার কপাটের মত, কুশল কর্মে 
হাতের মত, সেবা সুধর্মের নির্মল চক্ষুর মত। এই অবলম্বন 
পাইয়া ভরত সন্তষ্ট হইলেন ও সীতারাম সাথে থাকিলে যে 
সুখ পাইতেন, সেই সুখ পাইলেন ৷ 
মীগেউ বিদ' প্রনাযু করি রাম লিয়ে উর লাই। 
লোগ উচাটে অমরপতি কুটিল কুঅৰসক্ু পাই ॥ 
ভরত প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন, রাম তাহাকে 
বুকে লইলেন। কুটিল ইন্দ্র এই অসময় দেখিয়া লোককে 
উচাটন করিয়া তুলিল। 
৩১৮ ॥ দো! কুচালি সব কহ্‌ ভই নীকী। 
অবধি আস সম জীবনি জী কী॥ 
ন তরু লষন সিয় রাম বিয়োগ! । 
হহরি মরত সরু লোগ কুরোগ1॥ 
এই দুষ্ট চালেও সকল লোকের ভালই হইল, তাহারা 
বনবাসের শেষের আশায় বাচিয়া থাকিবে । না হইলে 


8৪8 


৩৮৫ 


লঙ্গণ সীতা ও রামের বিরহ রূপ ছুষ্ট রোগে সকল জোক 
ধড়ফড় করিয়! মারা যাইত । 
রামরূপা অৰরেব জুধারী। 
বিবুধধারি ভই গুনদ গোদছারী ॥ 
ভে'টত ভুক্ত ভরি ভাই ভরত সে 
রাম প্রেম রঙ্গ কহি ন পরত সো । 
রামের কৃপা বাকাকেও সোজা করিল, দেবতাদের মায়! 
লাভদায়ক ও সহায়ক হইল ৷ শ্রীরামচন্ত্র দুই বাছ ভরিয়] 
ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন, সে প্রেম রস ব্যক্ত করিতে 
পারা যায় না। 
তন মম বচন উমগ অনুরাগ । 
ধীর ধুরন্ধর ধীরভু ত্যাগ? ॥ 
বারিজলোচনম মোচত বারী । 
দেখি দস! জুরসভা দুখারী ॥ 
দেহ মন বাকো ভালবাসা এমন উপছাইয়া পড়িতেছিল 
যে, ধৈর্যের ধুরন্ধর রাঁমও ধৈর্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার 
পদাচক্ষু হইতে জল পড়িতে ছিল, অবস্থা দেখিয়া দেবতাদের 
সভা দুঃখিত হইল। 
যুনিগন গুরু ধুর ধীর জনক সে। 
জ্ঞানঅনল মন কমে কনক সে ॥ 
জে বিরঞ্চি নিরলেপ উপায়ে । 
পছুমপত্র জিমি জগ জলজায়ে 
বিরিঞ্চি উপায়ে--বন্মার-মায়।। নিরলেপ--নির্দেপ ॥ 
মুনিগণ গুরু ও জনকরাজা যিনি জ্ঞানের আগুনে মনকে 
সোনার মত কসিয়া রাখিয়াছেন, যিনি পদা-পত্র জলে 
থাকিয়াও যেমন নির্লেপ, তেমনি ব্রঙ্গার মায়িক সংসাবে 
নির্লেপ-_ 
তেউ বিলোকি রত্বুবর ভরত প্রীতি অনুপ অপার। 
ভয়ে মগন মন তন বচন সহিত বিরাগ বিচার ॥ 


তিনিও রঘুবর ভরতের অসীম অনুপম ভালবাসা দেখিয়! 
কায়মনোবাক্যে বৈরাগ্য ও জ্ঞান সহিত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 
জহ'। জনক গুরু গতি মতি ভোরী। 
প্রান্ত প্রীতি কহত বড়ি খোরী ॥ 
বরনত রঘুবর ভরত বিয়োগু। 
সুনি কঠোর কবি জাঁনিহি লোগু ॥ 

যে ভাব জনক € গুরু বশিষ্টের বুদ্ধি ভূপ করিয়া ফেলে, 
ভরত ও রামের সে ভাবকে সাধারণ ‘ভালবাসা’ বলিয়| 
বলায় বড় দোষ হয়| রণুবর ভরতের বিচ্ছেদ বর্ণনা করায় 
লোকে কবিকে কঠোর বলিয়া জানিবে। 


সো মকোচু রক্ছ অকথ স্বামী । 
লমউ দলেছ জুমিরি সকুচানী ॥ 


৩১৯ ৷ 


৬৮৬ 


ভে'টি ভরত রঘুবর সম্ভুঝায়ে। 
পুনি রিপুদৰলু হরঘি হিয় লায়ে॥ 
সেই সময়ের প্রেম স্মরণ করিয়া সঙ্কোচ বসে আমার 
বাণ বিবাক হইয়াছে । রখুবর ভরতের সহিত মিলিয়া 
ঠাহাকে বুঝাইলেন, আবার শক্রদ্নকে আনন্দে বুকে লইলেন। 
সেৰক সচিৰ ভরত রূখ পাঈ। 
নিজ নিজ কাজ লগে সবজাঈ॥ 
জুনি দাক্ুনদুখু দুরু সমাজ!। 
লগে চলন কে সাজন সাজা ॥ 
সেবক ও মন্ত্রী ভরতের ইচ্ছা বুঝিয়া সকলে নিজ নিজ 
কাজে লাগিল। ছুই সমাজই বিদায়ের কথা শুনিয়া দারুণ 
দুঃখে সাজসজ্জ। করিতে লাগিল । 
প্রভু পদ পদুম বন্দি দোউ ভাঈ। 
চলে সীস ধরি রামরজাঈ ॥ 
মুনি তাপস বন দেব নিহোরী। 
সব সনমানি বহোরি বছ্ছোরী ॥ 
ছুই ভাই (ভরত ও শক্রগ্ন ) প্রভুর পাদপদ্ম বন্দন! 
করিয়া রাম আজ্ঞা! মাথায় লইয়া মুনি তাপস ও বনদেবীকে 
মিনতি করিয়া বার বার সকলকে সমাদর করিয়া চলিলেন। 
লযষনহি ভে'টি প্রনামু করি সির ধরি দিয় পদ ধুরি। 
চলে সপ্রেম অসীস জনি সকল সুমঙ্গল মরি ॥ 
লক্ষ্মণের সহিত দেখা করিয়া, প্রণাম করিয়া, সীতার 
পদধুলি মাথায় লইয়া সকল মঙ্গলের মূল সপ্রেম আশীর্বাদ 
বাক্য শুনিয় চলিলেন। 
সাল্গুজ রাম নৃপহি সির নাঈ। 
কীন্হি বন্ধত বিধি বিনয় বড়াঈ ॥ 
দেৰ দয়াবস বড় ভুখু পীয়েউ। 
সহিত সমাজ কাননহি' আয়েউ ॥ 
বামচন্ত্র লক্মণের সহিত রাজাকে প্রণাম করিয়া অনেক 
বিনয় ও সুখ্যাতি করিলেন । বপিলেন-_হে দেব, দয়াবশত£ 
সমাজ সহিত কাননে আসিয়া বড় ছুংখ পাইলেন । 
পুর পণ্ড ধারিয় দেই অসীস।। 
কীন্হ ধীর ধরি গৰজু অহীস।। 
মনি মহিদেৰ সাধু সনমানে। 
বিদা কিয়ে হরি হর সম জানে ॥ 
আশীর্বাদ দিয়া নগরে ফিরিয়া যাউন। রাজা ধৈর্য 
ধরিয়! গমন করিলেন। রামচন্দ্র মুনি বশিষ্ঠকে, ব্রাহ্মণ ও 
সাধুদিগকে বিষ্ণু মহেশ্বরের মত জানিয়া সম্মান করিয়া 
বিদায় করিলেন। 


সাজ সমীপ গয়ে দোউ ভাট । 
ফিরে বন্দি পগ আসিষপাঈ॥ 


৩২০ ॥ 


রামচরিতমানস 


কোঁলিক বামদেৰ জাবালী। 
পরিজন পুরজন সচিৰ স্ুচালা ॥ 


দুই ভাই শাশুড়ীর নিকট গেলেন, হাহাদের চরণ 
বন্দন৷ করিয়া আবার লইলেন। বিশ্বামিত্র বামদেখ 
জাবালি, কুটুন্ব নগরবাসী ও সুশীল মন্ত্রীকে । 
জথাজোগু করি বিনয় প্রনামা। 
বিদী কিয়ে সব সাম্দজ রাম! ॥ 
নারি পুরুষ লঘু মধ্য বড়েরে। 
সব সনমানি রূপানিধি ফেরে ॥ 
কৃপানিধি সানুজ রাম স্ত্রীপুরুষ, ছোট মধ্যম ও বড়দিগকে 
যথাযোগ্য বিনয় ও প্রণাম করিয়া বিদায় করিয়া ফিরিলেন। 
ভরত মাতু পদ বন্দি প্রভু সুচি সনেহ মিলি ভে'টি। 
বিদ। কীন্হি দজি পালকী সকুচ সোচ সব মেটি ৷ 
প্রভু কৈকেয়ী মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া পবিত্র প্রেমের 
সহিত আলিঙ্গন করিলেন। তাহার সকল সঙ্কোচ ও শোক 
মিটাইয়] পাঙ্থী সাজাইয়! বিদায় দিলেন । 
৩২১॥ পরিজন মাতু পিতহি মিলি সীতা । 
ফিরী প্রান প্রিয় প্রেম পুনীতা ॥ 
করি প্রনাস্ুভে'টী সব সাভু। 
প্রীতি কহত কবি হিয় ন হুলাসু ৷ 
প্রাণপ্রিয় প্রেমে পুণ্যময়ী সীতা, পরিজন ও মাতাপিতার 
সহিত সাক্ষাং করিলেন। শাঞপ্জডীদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া প্রণাম করিয়া ফিরিলেন | সে প্রেমের কথা বলিতে 
কবির হৃদয়ে উৎসাহ হয় না (অর্থাৎ কবি বলিতে সমর্থ হয় না)। 
জনি দিখ অভিমত আসিষ পাঈ। 
রহী সীয় দুছ' প্রীতি সমাঈ॥ 
রঘুপতি পটু পালকী মগাঈী। 
করি প্রবোধু সব মাতু চঢ়াঈ ॥ 
উপদেশ শুনিয়। ও মনোমত আশীর্বাদ পাইয়া সীতা ছুই 
প্রেমের (অযোধ্যা ও জনকপুরের) মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিলেন। 
রঘুপতি সুন্দর পান্ধী আনাইয়া সাস্তন৷ দিয়া সকল মাতাকে 
চড়াইলেন। 
বার বার হিলি মিজি ছুহ ভাঈ। 
সম সনেহ জননী পঙ্ছু'চাঈ ॥ 


সাজি বাজি গজ বাহন নানা। 
ভূপ ভরতদল কীন্হ পরান! ॥ 


দুই ভাই বার বার মিলিয়া মিশিয়া সমান প্রেমে 
মাতাদিগকে পালকীতে পহুচাইলেন। রাজা ও ভরতের দল 
হাতী ঘোড়া ও নানা বাহন সাজাইয়! প্রস্থান করিলেন। 


হৃদয় কাস সিয় লখন সমেত! । 
চলে জাহি সব লোগ অচেতা ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


বলহু বাজি গজ পণ হিয় হায়ে। 
চলে জাহি পরবস মম মায়ে ॥ 
লোকেরা রামসীতা লক্ষমণকে হৃদয়ে লইয়া অচেতন 
হইয়া চলিল। খচ্চর ঘোড়া হাতী ইত্যাদি পণ্ুরা মনে 


মনে ব্যথিত হইয়া মন-মর। হইয়া বাধ্য হইয়। চলিতে 
লাগিল। 
গুরু গুরু তিয় প'্দ বন্দি প্রভু সীতা লষন সমেত। 
ফিরে হরষ বিসময় সহিত আয়ে পরননিকেত ॥ 
গুরু এবং গুরুপদ্বীর চরণ বন্দনা করিয়া সীতা ও লক্ষণ 
সমেত প্রভু আনন্দ ও দুঃখের সহিত পর্ণ কুটিরে ফিরিয়া 
আসিলেন। 
৩২৭ ॥ বিদ! কীন্হ সমমানি নিষাদু ॥ 
চলেউ হৃদয় বড় বিরহ বিষাদু॥ 
কোল কিরাত ভিল্ল বনচারী । 
ফেরে ফিরে জোহারি জোহারী ॥ 
রঘুপতি নিমাদকে সগ্মানের সহিত বিদায় করিলেন, 
নিষাদও হৃদয়ে বড় বিরহের দুঃখ লইয়া চলিলেন। বনবাসী 
কোল কিরাত ভীলদিগকেও রবুনাথ বিদায় দিলেন, 
তাহারাও বার বার প্রণাম করিয়া ফিরিল। 
প্রভু সিয় লষন বৈঠি বট ছাহী'। ৷ 
প্রিয় পরিজন বিয়োগ বিলখাহী' 
ভরত সনেন্থ জুভাবু স্বামী । 
প্রিয়া অল্প সন কহত বখানী ॥ 
প্রভু সীতা ও লক্ষ্মণ বটের ছায়ায় বসিয়া প্রিয় পরি- 
জনদিগের বিরহবাথ| বোধ করিতেছিলেন। রঘুপতি 
সীতা ও লক্ষণকে ভরতের প্রেম ও স্বভাব ও তাহার 
সুন্দর কথার বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতেছিলেন। 
প্রীতি প্রতীতি বচন মম করনী। 
ভীমুখ রাম প্রেম বস বরনী ॥ 
তেহি অৰসর খগ স্থগ জল মীন!। 
চিত্রকুট চর অচর মলীন!॥ 
বাক্য, কর্ম ও মনে ভরতের প্রেম ও বিশ্বাসের কথা, 
প্রেমের সহিত রাম শ্রীমুখে বর্ণনা করিলেন। সে সময় 
চিত্রকুটের পণ্ড পক্ষী মানুষ মাছ চর ও অচর সকলে হন 


বোধ করিল। 
বিবুধ বিলোকি দস] রঘুবর কী। 
বরষি জমন কহি গতি ঘর ঘর কী ॥ 
প্রভু প্রনাম্থু করি দীন্হ ভরোসো। 
চলে স্ুদিত মন ডর ন খরো সো ॥ 


দেবতার! রঘুপতির অবস্থা দেখিয়া পষপবৃ্টি করিয়া নিজ 
নিজ ঘরের কথা বলিতে লাগিলেন। প্রভু প্রণাম করিয়া 


৩৮৭ 


দেবতাদিগকে ভরস| দিলেন। তখন তাহার! সন্তুষ্ট হইয়া 
চলিলেন। তাহাদের মনে আর মাত্রও ভয় রহিল না। 
সাজ লীয়সমেত প্রভু রাজত পরনকুটীর। 
ভগতি জ্ঞান বৈরাগয জন্তু সোহত ধরে সরীর ॥ 
প্রভু সীতা ও লক্ষণ সহিত পাতার কুটিরে বাস করিতে 
লাগিলেন, মনে হয় যেন ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগা শরীর 
ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। 
৩২৩ ॥ মুনি মহিন্সুর গুরু ভরত ভুূআলু । 
রামবিরহ সবুসাভু বিহাল, ॥ 
প্রভু গুন গ্রাম গুনত মন মাহী" । 
সব চুপচাপ চলে মগ জাহী ॥ 
মুনি, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং ভরত ও মিথিপাপতি, রাম 
বিরহে সকলেই দুঃখী হইলেন। তাহারা প্রঠুর গুণ মনে 
মনে স্মরণ করিতে করিতে চুপ চাপ পণ চলিয়া যাইতে 
লাগিলেন। 
জমুন! উতরি পাঁরু সব ভয়উ। 
সো বাসর বিন ভোজন গয়উ ॥ 
উতরি দেৰসরি দুসর বাস । 
রামসখ। সব কীন্হ জুপাসু ॥' 
সকলে নামিয়া যমুন| পার হইলেন, সেদিন না খাইয়াই 
কাটাইলেন। দ্বিতীয় দিন গঙ্গাতীরে নামিলেন, রাম-সখা 
নিষাদ সকল সুবিধা করিয়া দিলেন। 
সঈ উতরি গোমতী নহায়ে। 
চৌথে দিৰস অবধপুর আয়ে ॥ 
জনকু রহে পুর বাসর চারী । 
রাজ কাজ সব সাজ স'্ভারী ॥ 
সঈ নদী পার হইয়া গোমতীতে স্নান করিলেন ও 
চতুর্থ দিনে অযোধ্যায় পহুছিলেন। জ্রনক রাজা সেখানে 
চার দিন থাকিয়া রাজকাঁজের ব্যৰস্যা করিয়া দিলেন। 
সৌ"পি সচিৰ গুরু ভরতহি রাজ, । 
তিরছতি চলে সাজি সব সাজ, ৷ 
নগর নারি নর গুরু সিখ মানী । 
বসে জখেন রাম রজ ধানী ॥ 
মন্ত্রী, গুরু ও ভরতের হাতে রাজ্য সমপণ করিয়া 
সকলে সাজস্জ! করিয়া ত্রিছুত চলিলেন। নগরের নরনারী 
গুরুর উপদেশ মত চলিয়া সুখে রাম রাজধানীতে বাস 
করিতে লাগিশ। 
রামদরস লগি লোগ সব করত নেম উপবাস। 
তজি তজি ভূঘন ভোগ সুখ জিয়ত অবধি কী আস ॥ 
রামের দেখা পাওয়ার জন্তু সকলে নিয়ম ও উপবাস 
করিত্তেছিল। অলঙ্কারাদি, ভোগ ও সুখ ত্যাগ করিয়। 
বনবাস শেষ হওয়ার দিনের আশায় বাচিয়া থাকিত্তেছিল। 


৩৮৮ 

৩২৪ ॥ জচিব ভলেবক ভরত প্রবোধে। 
নিজ নিজ কাজ পাই দিখ ওধে॥ 
পুনি সিখ দীন্হি বোলি লঘু ভাঈ। 
সৌ লী সকল মাতুসেৰকাই ॥ 


ভরত মন্ত্রীকে ও সেবকিগকে সাস্বণ| দিলেন, তাহারাও 

উপদেশ পাইয়া নিজ নিজ কাজ করিতে লাগিল। আবার 
ছোট ভাই শক্রদ্নকে ডাকিয়া শিক্ষা দিলেন ও তাহাকে 
মাতাদের সেবার কাজে লাগাইয়। দিলেন। 

ভূক্সুর বোলি ভরত কর জোরে। 

করি প্রনাম বরবিনয় নিহোরে ॥ 

উচ নীচ কারস্কু ভল পৌচু। 

আয়ন দেব ন করব স'কোচু ॥ 


ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিয়া! প্রণাম করিয়া, বিনয় করিয়া, 
হাত জোড় করিয়া, মিনতি করিয়া বলিলেন-_ছো3 বড় 
কাজ ভাল লাগুক, বা মন্দ লাগুক, যে কাজই হউক, করার 
জন্য আজ্ঞ! দিবেন উহাতে সঙ্কোচ করিবেন না। 
পরিজন পুরজন প্রজা বোলায়ে। 
সমাধান্ু করি স্জবস বসায়ে ॥ 
সামুজ গে গুরুগেহ বহোরী। 
করি দওৰত কহুত কর জোরী॥ 
পরিজন, নগরবাসী ও প্রজাকে ডাকিয়া সন্তুষ্ট করিয়] 
তাহাদিগকে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পুনরায় 
শত্রগ্ের সহিত গুরুগৃহে গিয়া দণ্ডবৎ প্রনাম করিয়া হাত 
জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন__ 
আয়ক্স হোই তরহউ সনেম।। 
বোলে সুনি শন পুলকি সপ্রেমা ॥ 
সমুঝব কহব করব তুম্হ জোঈ। 
ধরমসারু জগ হোইহি সোঈ॥ 
আজ্জা করেন ত নিয়ম লইয়া থাকি । মুনি স্নেহে 
পুলকিত হইয়া বলেন যে, যাহা তুমি বুঝিবে ও করিবে, 
জগতে তাহাই ধর্মের সার হইবে । 
জনি সিথ পাই অসীস বড়ি গনক বোলি দিলু সাধি। 
সিংহাসন প্রভু পাদুকা বৈঠারে নিরুপাধি ॥ 
মুনির আজ্ঞ। ও আনীবাদ পাইয়া ভরত গণক ডাকাইয়। 
দিন স্থির করিলেন এবং নিগুণ ভগবান রামের পাছুক। 
সিংহাসনে বসাইলেন। 
৩২৫ ॥ রাসসাতু গুরুপদ সিরু নাঈ। 
প্রভু পঙ্গ পীঠ রজায়জু পাঈ॥ 
নন্দিগাৰ' করি পরনকুটীর!। 
কীন্হ নিবাস ধরম ধুর ধীর! ॥ 
রামের মা ও গুরুর পায়ে প্রণাম করিয়া, প্রত্ুর চরণ 
পান্ধকার আজ্ঞা পাইয়া নন্দীগ্রামে পাতার কুটির প্রস্তত্ব 


রামচরিতমান্ 


করিয় ধর্মধুরদ্ধর ধীর ভরত সেখানে বাস করিতে 
লাগিলেন। 

জটাজ,ট সির মুনিপট ধারী । 

মহি খনি কুসসাথরী সৰারী ॥ 

অসন বসন বাসন'ত্রত নেম।। 

করত কঠিন রিষিধরম সপ্রেম। ॥ 


মাথায় জটাজুট ধারণ করিয়। কৌপীন পরিয়া মাটি 

খুঁড়িয়। তাহাতেই কুশের বিছানা বিছাইয়া লইলেন। 
খাওয়া পরায় ও তৈজসে ব্রত ও নিয়ম পালন ও কঠিন 
খধি-ধর্ম প্রেমের সহিত পালন করিতে লাগিলেন । 

ভূষন বসন ভোগ জুখ ভূরী। 

মন তম বচন তজে তৃন তৃরী ॥ 

অবধরাডু সুররাডু সিহাঈ। 

দ্সরখধলু সুনি ধনদ লজাইঈ ॥ 


ভরত বসন ভূষণ ও প্রচুর ভোগসুখ তৃণের মত তৎক্ষণাৎ 
ত্যাগ করিলেন । অধোধ্যারাজকে দেবরাজও প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন, দশরথের ধন কুবেবের ধনও ছাইয়া উঠিল। 

তেহি পুর বসত ভরত বিল্গু রাগ।। 

চঞ্চরীক জিমি চম্পক বাগ! ॥ 

রমাবিলাস রামঅস্গুরাগী। 

তজত বমন জিমি জন বড় ভাগী ॥ 


সেই নগরে ভরত আসক্তি শূন্য হইয়া বাম করিতে 
লাগিলেন | মৌমাছি যেমন াপার বাগানে বাস করে, 
কিন্তু চাপা ফুলের গন্ধ লয় না তেমনি । যে রাম অম্ুরাগী 
সে জন বড় ভাগ্যবান, সে লক্ষ্মীর ভোগার্দি বমনের মত 
ত্যাগ করে। 


রাম প্রেম ভাজন ভরত বড়ে ন যহি করতুতি। 
চাতক হংস সরাহ্িয়ত টেক বিবেক বিভুতি॥ 


রামপ্রেম ভাজন ভরতের পক্ষে ইহা বেশী কিছু কাজ 
নয়। চাতক, হাসও তাহাদের দৃঢ়তা বিবেক ও সম্পদের 
জন্য প্রশংসাভাজন হইয়। থাকে । 
৩২৬ ॥ দেহ দিনহ' দিন দুবরি হোটঈ। 
ঘট নতেমভু বল মুখছবি সোঈ॥ 
নিত নব রাম প্রেম পল্প পীন।। 
ৰঢ়ত ধরমদলু মন্টু ন মলীন। ॥ 


দিন দিন শরীর হর্বল হইতেছিল, কিন্তু তেজ, বল ও 
মুখের শ্রী বাড়িতেছিল। রামচন্ত্রের প্রতি প্রেমের প্রতিজ্ঞা 
নিত্যই নূতন ও পুষ্ট হইতেছিল, ধর্মের দল বাড়িতেছিল, 
মনে ময়লা ছিল না। 

জিমি জল নিঘটত সরদ প্রকাসে। 
বিলসত বেতন বমজ বিকাসে ॥ 
সম দম দংজম নিয়ম উপাসা। 
মখত ভরত হিয় বিমল অকাসা॥ 


অযোধ্যা কাণ 


ধেমন শরৎকাল প্রকাশে জল শুকাইতে থাকে, বেত 
বাড়ে ও পদ্ম ফোটে, তেমনি ভরতের হৃদয়র্ূপ নির্মল 
আকাশে নক্ষত্রের হায় শাস্তি, ইন্সিয়রোধ, সংযম, নিয়ন ও 
উপবাল দেখা দিল। 
গ্রুব বিত্বাসু অবধি রাকা সী। 
'্বামিজরতি জুরবীথি বিকাসী ॥ 
রাম প্রেম বিধু অচল অঙ্দোখ।। 
সহিত সমাজ সোহ নিত চোখা ॥ 
ভরতের বিশ্বাস ছিল ঞরবতারা, চৌদ্দ বসরের বনবাস- 
শেষ ছিল পৃণিমা | রামের স্মৃতি উহার ছায়াপথ, আর 
রামপ্রেম উহাতে অচল নির্দোষ চন্দ্র । সমাজ সহিত উহা 
নিত্য সুন্দর ভরতহাদয়ে শোভা পাইভ। 
ভরত রহনি সমুঝনি করতুতী । 
ভগতি বিরতি গুন বিমল বিভূতী ॥ 
বরনত সকল সুকবি সকুচাহী” । 
সেস গনেস গিরা গমু মাহী ॥ 
ভরতের স্থিতি, বুদ্ধি ও কার্য, তাহার ভন্তি, বৈরাগ্য ও 
নির্মল সম্পত্তি বর্ণশা করিতে স্তকবির সঙ্কোচ হয়। 
উহা শেষ নাগ, গণেশ, সরস্বজীও বর্ণনা করিতে 
পারেন ন|। 
নিত পূজত প্রভুপাৰরী প্রীতি ন হৃদয় সমাতি। 
মাগি মাগি আয়স্ করত রাজকাজ বন ভাতি॥ 
ভরত প্রতিদিন গ্রতৃর খড়ম পুজা করিতেন, তাহার 
হৃদয়ে ভক্তি যেন ধরিত না। তিনি (খড়মের) আল্গ৷ 
চাহিয়া লইয়৷ নান। প্রকারের রাজকাজ করিতেন । 
৩২৭ ॥ পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরা। 
জীহ নাম জপু লোচন মীবূ॥ 
লষঙ্ণ রাম সিয় কামন বসহী' ॥ 
ভরতু ভৰন বসি তপ তনু কসহী' ॥ 
ভরতের শরীরে পুলক, হৃদয়ে সীতারাম, জিহ্বায় 
রামনাম জপ ও চোখে জল দেখা দিল। লক্ষণ রাম সীতা 
বনে বাল করিতে লাগিলেন। এদিকে ভরত বাড়াতে 
বলিয়া তপস্তায় শরীরকে কষ্ট দিতে লাগিলেন। 
দোউ দিসি সম্ভুঝি কহত সব লোগু। 
সব বিধি ভরত সরাহন জোগৃ ॥ 
সুনি ব্রত নেম সাধু সকুচাহী'। 
দেখি দস স্মুনিরাজ লঙাহী' ॥ 


৩৮৯ 


ছুই দিক বুঝিয়াই লোকে বলিত যে, ভরত সকল 
প্রকারে প্রশংসার যোগ্য। ভরতের তব্রতনিয়মের কথা 
গুনিয়। সাধুর! প্রশংসা করিতেন। ভরতের অবস্থা! দেখিয়! 
বড় মুনিদিগেরও লজ্জা হইত। 
পরমপুনীত ভরতআচরমু। 
মধুর মু মদ মঙ্গল করমু ॥ 
হরন কঠিন কলি কলুষ কলেভু। 
মহ! মোহ মিসি দলম দিনেডু ॥ 
ভরতের পরম পবিত্র আচরণ মধুর, কোমল, আনন্দ- 
দায়ক ও মঙ্গলকারী। উহা! কঠিন কলির ক্লেশহুরণকা রী, 
মহামোহ নাশ করার পক্ষে সুর্যের হায়। 
পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর স্থপ রাজু । 
সমন সকল সম্ভাপ সমাজ ॥ 
জনরঞন ভঞ্জন ভৰভারপ। 
রামসনেহ জুধ! কর সার ॥ 
ভরত-চরিত্র পাপসমূহরূপ হাতীর পক্ষে সিংহের ন্যায় । 
উহ| সকল প্রকারের সন্তাপ শান্ত করে, লোককে আনন্দ 
দেয়, ভবভার দূর করে। উহা! রামভক্তিসুধার সার । 
ছন্দ দিয় রাম প্রেম পিযুষ পুরন হোত 
জনয় ন ভরত কে।। 
সুমি মম অগম জম নিয়ম লম দম বিঘম 


ত্রত আচরত কে।॥ 
দুখদাহ দারিদ দত্ত দুষঘন জজস মিল 


অপহরত কো। 
কলিকাল তুলসী সে সঠন্ছি হঠি রাম-লনস্কুখ 


করত কো ।॥ 

যদি সাঁতারামের প্রেমসুধায় পূর্ণ ভরতের জন্ম না হইত, 
তবে মুনিদিগের মনেরও অগমায ষম-নিয়ম-শম-দমাদি 
বিষম ব্রত কে আচরণ করিত? তবে ছুঃখ দাহ দারিদ্র 
ও যশের আবরণে দুষ্ট দম্ভ কে অপহরণ করিত? এই 
কলিকালে তুলসীদাসের মত মূর্থকে জোর করিয়! রামের 
সন্মুখে কে আনিত? 

সোঃ- 

ভরত চরিত করি নেম তুলসী জো সাদর জনি । 
সীয় রাম পদ প্রেম অৰলি হোই ভৰ রঙ বিরতি। 

তুলসীদাস বলে, যে জন নিয়ম পালন করিয়া আদর 
করিয়া শরত-চরিত্র শোনে, তাহার সীতারামের পদে প্রেম 
হয়, সংসারের রসে অবশ্থাই বৈরাগ্য হয়। 


ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুধবিধ্বংসনে 
বিমলবিজ্ঞানবৈরাগ্যসম্পাদনো নাম 
দ্বিতীয়; সোপানঃ সমাণ্তঃ 
ইতি অযোধ্যাকাণড সমাধঃ। 


ল্ৰা'সচ শ্রিভ সান 
অরণ্যকাণ্ড 


মূলং ধর্মতরোৰি ৰে কজলখেঃ পূৰ্ণেন্চুমানন্দদং 
বৈরাগ্যা ছ্করং হাঘঘনধবাস্তাপহৎ তাপ হম্‌। 
মোহাস্তোধ্রপূগপাটনৰিধে! স্বাসং ভৰং শঙ্করং 
বন্দে ব্রজ্জকুজং কলঙ্কশমনৎ শ্রীরামভুপপ্রিয়ম্‌ ॥ 
ধর্মতরুর মুল, জ্ঞানসাগরের আনন্দদায়ক পূর্ণচন্জর, 
বৈরাগ্যরূপ্‌ কমলের সুর্য, পাপরূপী ঘন অন্ধকারের নাশকারী, 
তাপঞারী মোহরূপ মেঘকে ছিন্রভিন্নকারী পবনস্বরূপ, 
কল্যাণরূপী, ব্রন্ধসন্ভৃত, কলম্কুরকারী, রাজা শ্রীরামের 
প্রিয় শঙ্করকে বন্দনা করি। 
লাজানশ্ণিয়োদসৌভগতদুং গীতান্বরং সুন্দরং 
পাণে! বাধশরাসনং কটিলসত্ত নীরভারং ৰরম্‌। 
রাজীবাস্ঘতলোচনং ধৃতজটাক্ুটেন সংশোভিতৎ 
সীতালক্ষা্নীসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভে ॥ 
যাহার জলভরা মেঘের স্ায় সুন্দর শরীর, সুন্দর পীত 
বস্তু, হাতে ধনুক ও বাণ, কটিতে বীধা সুন্দর তুণীর, পদ্বোর 
মত আয়ত লোচন, মাথায় জটাজুট শোভিত, সীতা লক্ষণযুক্ত 
পথধাত্রী সুন্দর রামকে ভজন! করি। 
লোঃ-} 
উমা রামঞ্জম গুড় পণ্ডিত স্কুমি পাৰন্ধি বিরতি । 
পাৰহি ঢৌহ বিশ জে হরিবিম্ুখ ন ধরমরতি ॥ 
শিব মলিলেন--উমা, রামের গুণ গৃঢ়, তাহাকে জানিলে 
পণ্ডিত ও মুনিরা বৈরাগ্য লাভ করে। আর যে মূর্খ, যে 
হরি-বিমুখ, যাহার ধর্মে মতি নাই, সে রামচন্ত্রের গুণে 
মোহগ্ৰস্ত হয়। 
২ ॥ পুর মর ভরত প্রীতি মৈ গাঈ। 
বীতিঅনুরূপ অনুপ ভুহাঈ ॥ 
সব প্রভুচরিত জুমছ অতি পাৰম। 
করত জে বন জর নর মুনি ভাৰন ॥ 
তুলসীদ্দাস বলে--অযোধ্যাপুরীর লোকদের ও ভরতের 
অনুপম শুনার প্রেমের কথা আমি বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা 
করিয়াছি। এখন প্রভু বনে সুর মুনি নরের প্রিয় যে লীলা 
করিলেন, সেই অতি পবিত্র কথা শোন। 
এক বার চুমি কুক্জম ভুহায়ে। 
মিজ কর ভূঘন রাম বমায়ে॥ 
লিতহি পহিরায়ে প্রভু সাদর । 
বৈঠে ফটিকমিল। পর জন্দর ॥ 


একবার সুন্দর ফুল তুলিয়া রাম নিজ হাতে উহা দিয়] 
অলঙ্কার বানাইয়া অতি আদরে সীতাকে পরাইয়া উত্তম 
স্কটিক পাথরের উপর বসিয়াছিলেন। 


জর পতি সুত ধরি বায়স বেখ।। 

সঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা ॥ 

জিমি পিপীলিকা সাগর থাহ।। 

মহ মন্দ মতি পাৰন চাহা ॥ 

ইন্ত্ের পুত্র মূর্খ জয়ন্ত কাকের বেশ ধরিয়! গ্রীরামের 

বল পরীক্ষা করিতে চাহিল। পিপীলিকা যেমন সমুদ্রের থাই 
মাপিতে চায়, তেমনি অতি মনাবুদ্ধি জয়ন্ত রামের বল 
মাপিতে চাহিল। 

সীতাচরন ষ্ঠোচ হতি ভাগ1। 

মুঢ় মন্দমতি কারন কাগ। ॥ 

চলা ক্ষধির রঘুনায়ক জান!। 

সীক ধন্গুষ সায়ক সন্ধান ॥ 


মূর্খ কাক মন্দবুদ্ধিবশতঃ সীতার পায়ের নখে ঠোকর 
মারিয়া পালাইল। রক্ত বাহির হইলে রাম জানিতে 
পারিলেন ও ধুকে খড়ের বাণ লাগাইয়া ছাড়িলেন। 
অতি কপাল রঘুনায়ক সদ" দীন পর নেহ। 
তা সঙ্গ আই কীন্হ ছল ম্ুরথ অবগুনগেহ ॥ 


রঘুনাথ অতি দয়াল, তিনি সর্বদা দীনের উপর প্রেম 


রাখেন। তাহার সঙ্গেও মূর্খ দোষের আলয় জয়ন্ত ছল 
করিল। 
৩ ॥ প্রেরিতমন্ত্র ব্র্মসর ধাৰ!।. 
চলা ভাঙি বায়স ভয় পাৰা ॥ 
ধরি নিজরূপ গয়উ পিতু পাহী'। 
রামবিষুখ রাখা তেহি নাহী'। 


মন্ত্র দেওয়া ব্ৰহ্মবাণ যেমন ছুটিল, অমনি কাক ভয় পাইয়া 
পালাইল। নিজের রূপ ধরিয়া পিতার নিকট গেল, কিন্ত 
তিনিও রামবিমুখ জামিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন না। 
ভা নিরাস উপজী মন ত্রাসা। 
জা চত্রভয় রিঘি ভুৰণস। ॥ 
ত্রক্মধাম সিৰপুর সব লোকা । 
ফিরা ভ্রমিত ব্যাকুল ভয় সোকা ॥ 
সে নিরাশ হইয়া গেল । ভ্ুর্বাসা খধির সুদর্শন চক্রের 
ভয়ে ষে অবস্থা হইয়াছিল, তাহারও সেইরূপ হইল। সে 


অরণ্যকাণ্ড 


অনীম ভয়ে ও শোকে ব্যাকুল হইয় ব্র্গলোক শিবলোক 
খুরিতে লাগিল। 

কানু বৈঠন কহা ন ওহী । 

রাখি কে। সকই রাম কর ড্রোহী॥ 

মাতু স্ৃত্যু পিতু সমনসমানা। 

সুধা হোই বিষ জুম্স হরিজানা ॥ 

তাহাকে রক্ষা করা ত দূরের কথা, কেহ বসিতেও 

বলিল না। রামদ্রোহীকে কে রক্ষা করিতে পারে? হে 
গরুড় শোন । রামদ্রোহীর পক্ষে মা মৃত্যুর মত, পিতা 
যমের মত, অমৃত বিষের মত হয়। 

মিত্র করই সতরিপু কৈ করনী। 

তা কহু বিবুধনদী বৈতরনী ॥ 

সব জগ তেহি অনলঙ্ছ তে তাতা। 

জো রঘুৰীর বিমুখ জু ভ্রাতা ॥ 


তাহার মিত্র তাহার সহিত শত শত্রুর মত ব্যবহার 
করে, তাহার নিকট গঙ্গা নদী বৈতরণার মত হয়। হে 
ভাই, শোন। যে রামবিমুখ তাহার নিকট সকল জগৎ 
আঙঞ্নের চাইতেও অধিক তপ্ত লাগে। 


জিমি জিমি ভাজত সন্ন্তুত ব্যাকুল অতি ছুখদীন । 
তিমি তিমি ধাৰত রামসর পাছে পরম প্রবীন ॥ 


ইন্্রপুন জয়ন্ত যেমন ব্যাকুল হইয়া অনি দুঃখে 
দীনভাবে পালাইতেছিল, পরম চতুর রামবাণও তেমনি 
তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছিল । 
৪ ॥ নারদ দেখ। বিকল জয়স্তা। 
লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা ॥ 
পঠৰতুরত রাম পহি' তাহা । 
কহেসি পুকারি প্রনতহিত পাহী ॥ 
নারদ জয়স্তকে ব্যাকুল দেখিলেন। সাধুর কোমল 
চিত্তে দয়। হইল। তিনি তাহাকে শীঘ্ধ রামের নিকট 
পাঠাইলেন, বলিলেন_-“ভক্তপ্রতিপালক, আমাকে রক্ষা 
কর”, এই কথা ডাকিয়া বলিতে থাকিবে । 
আতুর সভয় গহেসি পদ জাঈ। 
ত্রাহি ত্রাহি দয়াল রঘুরাঈ ॥ 
অতুজিত বল অতুলিত প্রভুতাঈ। 
মৈঁ মতিমন্দ জানি নহি পাঙঈ ॥ 
জয়ন্ত সভয়ে গিয়! পড়িল, বলিল__হে দয়াল রঘুরাজ, 
রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমার বল অতুলনীয়, তোমার 
গ্রভৃত্ব অতুলনীয়। আমার বুদ্ধি খারাপ, আমি উহ। 
জানিতাম না। 
নিজ কৃত করম জনিত ফল পায়উ। 
অব প্রভু পাহি সরন তকি আয়উ ॥ 
জনি কপাল অভি আরত বানী। 
এক নয়ম করি তজা ভৰানী ॥ 


৩৯১ 


জয়ন্ত বলিল-_হে প্রভূ, এখন রক্ষ! কর। আমি নিজের 
কৃত কর্মের ফল পাইতেছি। তোমার শরণ লক্ষ্য করিয়া 
আসিয়াছি। মহাদেব বলিলেন--হে ভবানী, দয়াল প্রভু 
তাহাকে একচক্ষু করিয়া ছাঁড়িয়৷ দিলেন। 
সোঃ-_কীন্হ মোহ বস দ্রোহ জছাপি তেহিকর 
বধ উচিত । 
প্রভু ছাড়েউ করি ছোহ কো কপাল 
রঘুবীর সম ॥ 
সে মোহবশে বিদ্রোহ করিয়াছিল। যদিও তাহাকে 
মারিয়। ফেলাই উচিত ছিপ, তথাপি প্রত দয়া করিয়! 
তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন । রঘুবীরের মত দয়ালু কে আছে? 
৫-৬॥ রঘুপতি চিত্রকুট বসি নান1। 
চরিত কিয়ে ভ্রুতি সু্ধাসমান' ॥ 
বন্ছরি রাম অস মন অনুমান । 
হোইহি ভীর সবহি মোহি জান।॥ 
রঘুপতি চিত্রকূটে বাস করিতে করিতে নানাপ্রকার 
কর্ম দ্বারা এমন চন্দিত্র প্রকাশ করিতেছিলেন যাহা শুনিতে 
অমৃতের মত। পরে রাম মনে মনে ভাবিলেন এখানে 
সকলেই আমাকে জানিয়া গিয়াছে, এখানে ভিড় হইবে। 


সকল ম্ুনিন্হ সন বি! করাই 
সীতা সহিত চলে দোউ ভাঈ ॥ 
অত্ৰি কে আত্রম জব প্রভু গয়উ। 
জুনত মহামুনি হরধিত ভয়উ ॥ 
সকল মুনিদের নিকট বিদায় লইয়া সীতার সহিত ছুই 
ভাই চপিপেন। প্রভু অত্রির আশ্রমে গেলেন এবং 
তাহার আসার কথা শুনিয়া মুনি বড় আনন্দিত হইলেন। 


পুলকিতগাত অত্ৰি উঠি ধায়ে। 
দেখি রামু আতুর চলি আয়ে ॥ 
করত দন্ডৰত মুমি উর লায়ে। 
প্রেমবারি দোউ জন অন্হৰায়ে ॥ 
অত্রি পুলকিত শরীরে উঠিয়া দৌড়াইয়া আসিতে 
লাগিলেন, রাম ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন। 
দণ্ডবৎ হইতেই মুনি রামকে বুকে লইলেন ও দুই ভাইকে 
প্রেমপূর্ণ চক্ষের জলে সান করাইয়া তুলিলেন। 
দেহি রামহবি নয়ন ছুড়ানে। 
সাদর নিজ আত্রমতব আনে ॥ 
করি পুজ। কহি বচন জহায়ে। 
দিয়ে মুল ফল প্রভু মন ভায়ে ॥ 
রামের চোখজুড়ান শোভা দেখিয়! আদরে নিজের 
আশ্রমে আনিলেন। তাহার পূজা করিয়া মিষ্ট কথ! বলিয়া 
প্রতৃয় প্রি ফলমূল দিলেন। 


12৯৫ 


সোঃ- 


প্রভু আসন আসীন ভরি লোচন সোডা নিরখি। 
স্থুনিবর পরম প্রবীন জোরি পানি অস্ততি করত ॥ 


প্রভু আসনে বিলে প্রভুর শোড! চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া 
পরম বিজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ যুক্তকরে স্তুতি করিতে লাগিলেন - 
ছন্ৰ_ নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুনীলকোমলম্‌। 
ভজামি তে পদান্ধুজং অকামিনাং স্বধামদম্‌ ৷ 
মজজন্দরং ভৰানুনাথমন্দরম্‌। 
প্র্ণুন্লকঞ্জলোচনং মদাদিদোষমোচনম্‌ ॥ 
ছে দয়াল, হে কোমলম্বভাব ভক্তবৎসল, তোমাকে 
নমস্কার করি। তুমি নিষ্কাম পুরুষকে নিজের ধাম বৈকুণ্ঠ 
দাও। তুমি ইচ্ছারছিত, তুমি স্থামনুন্দর। তুমি ভব-সমুদ্রের 
মন্দার পর্বত, তোমার চক্ষু প্রন্দুটিত পদ্মের মত। তুমি 
অহঙ্কার-আদি দোষ নষ্ট কর, তোমার চরণকমল ভজন! 
করি। 


প্রলম্ববাহুৰিক্মত প্রভোহপ্রমেয়নৈভৰম্‌। 
মিষজচাপনায়কং ধরং ত্রিলোকনায়কম্‌ ॥ 
দিনেশবংশমণ্ডনং মহেশচাপখওনম্‌। 
স্তমীজসম্তরঞ্জনং ব্রা রিবন্ম ভঞ্জনং ॥ 
হে প্রভু, তুমি বিক্রমশালী দীর্ঘবাহযুক্ত । তোমার 
সম্পদ অসীম, তুমি তুণীর ধনুক ও বাণ-ধারণকারী। তুমি 
ত্রিলোকের নায়ক, তুমি হুর্ধবংশের ভূষণ ৷ তুমি হরধনু 
ভঙ্গ করিয়াছ, তুমি মুনীন্র ও সাধুদের মনোরগ্রক, তুমি 
রাক্ষসের নাশকারী | 
মনোজবৈর্িবন্দিতং অজাদিদেৰসেৰিতম্‌। 
বিশুদ্ধবোধবিগ্রহৎ সমত্তদূষণাপহম্‌ 
নমামি ইন্দিরাপতিৎ জুখাকরং সতাং গতিম্‌। 
ভজে লশক্তিসাডুজং শচীপতি প্রিয়াজুজম্‌॥ 


শঙ্কর বন্দিত, ব্রক্ষা্দি দেব দ্বারা পুজিত, শুন্ধজ্ঞানস্বরূপ, 
সমস্ত দোষ ও হুঃখ-নাশকারা, লক্ষ্মীর পতি, সুখের আকর, 
সাধুর গতিস্থান, তুমি ইন্দ্রের প্রিয় ছোট ভাই। অনুজ 
সহিত ও শক্তিম্বূপ সীতা সহিত তোমাকে প্রণাম করি, 
ভজনা করি। 
ত্বদঙ্জিম্ুল যে নর! ভজস্ভি হীনমৎসরাঃ। 
পতত্তি মো৷ তৰার্ণবে বিভৰ্কবী চিসন্তুলে ॥ 
বিবিক্তবালিনমস্সদ। ভজস্তি যুক্তয়ে সুদ । 
মিরস্ ইত্জিয়াদিকং প্রয়াত্তি তে গতিং স্বকাম্‌ 
ঈর্ষাশূন্ত হইয়া যাহারা তোমার চরণ ভজনা করে, 
তাহারা কুতর্করূপ ঢেউয়ে পরিপূর্ণ সংসারসাগরে পড়ে না। 
নির্ধনবাসীরা মুক্তির জন্তু আনন্দে ইন্জিয়াদি সংযত করিয়া 
তোমার ভজন! করে, তাহারা তোমার গতি পায়। 


নানচ।গতনণ।লশ 


ত্বমেকমডুতং প্রভুং নিয়ীহমীশ্বরং ৰিভুম্‌ 
জগদ্গুরুং চ শাস্বতং তুরীয়মেৰ কেৰলম্‌॥ 
ভজামি ভাৰবল্পভং কুযোগিনাং জুদুলভম্‌॥ 
স্বভক্তকল্পপাদপং সমং সুসেব্যমন্বহম্‌ ॥ 


তুমি এক, অদ্ভুত, প্রভু, ইচ্ছারহিত, ঈশ্বর, বিভু, 
জগদ্গুরু, শাশ্বত, ত্রিগুণাতীত, কে বল, তুরীয়, ভক্তবৎসল, 
কুযোগীদিগের নিকট ুর্লভ, ভক্তের নিকট কল্পতরুর মত 
ও প্রতিদিন সমানভাবে সেবা করার যোগ্য । তোমাকে 
ভজনা করি। 

অনুপর্নপড়ুপতিং নতোহহমু্বিজাপতিম্। 

প্রসীদ মে নমামি তে পর্দাজভক্তি দেহি মে॥ 

পঠন্তি যে স্তবৰং ইদং নরাদরেণ তে পদম্‌। 

ব্রজস্তি নাত্র সংশয়ঃ ত্বদীয়ভক্তিসংযুতাঃ ॥ 

তুমি অনুপম রাজন্বরূপ। হে সীতাপতি, তোমাকে 
নমস্কার করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমাকে 
নমস্কার করি, তোমার চরণকমলে ভক্তি দাও। যে লোক 
আদর করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সে তোমার ভক্তিযুক্ত 
হইয়া তোমার লোক বৈকুগ্ঠে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
বিনতী করি মুনি নাই সির কহ কর জোরি বহোরি। 
চরনসরোরুহ নাথ জমি কবহু তজই মতি মোরি॥ 


মুনীখবর বিনয় জানাইয় প্রণাম করিয়া হাত জোড় 
করিয়া ৰলিলেন--হে নাথ, আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণ 
কখনও ত্যাগ না করে। 
৭ ॥ অনসুয়া কে পদ গহি সীত]। 
মিলী বহোরি জুসীল বিনীত ॥ 
রিষি পতনী মন জুখ অধিকাঈ। 
আসিষ দেই নিকট বৈঠাঈ ॥ 


সুশীল! বিনয়ী সীত! অন্ুস্থয়াকে প্রণাম করিয়] তাহার 
সহিত মিলিত হইলেন। অনুহুয়ার বড় সুখ হইল, তিনি 
নিকটে বসাইয়া আশীর্বাদ দিলেন । 
দিব্য বসন ভুূষন পহিরায়ে। 
জে নিত নুতন অমল জুহায়ে ॥ 
কহ রিষিবধূ লরস স্বু বানী। 
নারিধরম কছু ব্যাজ বধানী ॥ 
অনুস্থয়া সীতাকে এমন সুন্দর বসন ভূষণ পরাইলেন, 
যাহা নিত। নূতন ও অমল থাকে । খষিপত্বী রসযুক্ত মিষ্ট 
কথায় কোনও সুত্রে নারীধর্ম ব্যাখ্যা করিয়। বলিতে 
লাগিলেন 
মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী। 
মিতপ্রদ সব জন রাজকুমারী ॥ 
অমিতদানি তরী বৈদেহী। 
অধম সো নারি সেৰ ন ডেহী ॥ 


অরণ্যকাণ্ড 


হে রাজকুমারী, শোন। বাপ মা ভাই হিতকারীরা 
যাহা দিতে পারে তাহার সীমা আছে, কিন্ত যে বৈদেহী, 
স্বামী অমিত দাতা, তাহার দানের সীমা নাই। যে সেই 
স্বামীর সেবা না করে, সে অধম। 
ধীরভূ ধরম মিত্র অরু নারী । 
আপদকাল পরখিয়হি চারী ॥ 
বন্ধ রোগবস জড় ধনহীন1। 
অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীন] ॥ 
ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী আপদকালেই এই চারিটির 
পরীক্ষা হয়। বৃদ্ধ, রুগ্ন, মূর্খ, ধনহীন, অন্ধ, বধির, ক্রোধী, 
অতিশয় গরীব, 
এসেছ পতি কর কিয়ে অপমান । 
নারি পাৰ জমপুর দুখ নানা ॥ 
একই ধরম এক ব্রত নেমণ। 
কায় বচন মন পতিপদ প্রেম ॥ 
জগ পতিত্রতা চারি বিধি অহহী'। 
বেদ পুরান সন্ত সব কহহী" ॥ 
এইপ্রকার স্বামীরও অপমান করিলে নারী যমালয়ে 
গিয়া নানা দুঃখ পায় । স্ত্রীর একই ধর্ম ও একই ব্রত নিয়ম 
হইতেছে, কায়মনোবাক্যে পতির চরণে প্রেম রাখা। 
জগতে চার প্রকারের পতিব্রতা স্ব আছে, এ কথা বেদ 
পুরাণ ও সাধুরা বলিয়া থাকেন । 
উত্তম মধ্যম নীচ লঘু সকল কহউ সমুঝাই। 
আগে সুনহি তে ভৰ তরহি' জুন সীয় চিত লাই ॥ 
উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম, ইহাদের কথা বুঝাইয়া 
বলিতেছি। হে সীতা, ইহা মন দিয়া শোন। যে ইহ! 
ভবিষ্যতে শুনিবে সেও সংসার পার হইবে। 


৮-৯॥ উত্তম কে অস বস মন মাহী'। 
সপনেন্ আন পুরুষ জগ নাহী ॥ 
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসে। 
ভ্রাত। পিত পুত্র নিজ উজসে ॥ 
উত্তম পতিব্ৰতা জীর স্বপ্নেও মনে এই ভাব থাকে যে, 
জগতে আর অন্য পুরুষ নাই। মধ্যম পরের স্বামীকে দেখে 
নিজের ভাই বা ছেলের মত। 
ধরম বিচারি সমুঝি কুল রহঈী । 
সে? নিকিষ তিয় জ্রুতি অস কহঈ ॥ 
বিষ্ণু অবসর ভয় তে রহ জোনঈ। 
জানহ অধম নারি জগ সোন ॥ 
ধর্ম বিচার করিয়! ও বুধিয়া যে কুলে থাকে সেন্ত্রী 
নিকৃষ্ট, ইহাই বেদ বলে। আর যে সুযোগ না পাইয়া বা 
তয়ে বাচিয়া যায়, সে জগতে অধম নারী। 


৫ 


৩৯৩ 


পতিবঞ্চক পর পতি রতি করঈ। 
রৌরব নরক কলপসত পরঈ ॥ 
ছন জুখ লাগি জনম সত কোটী। 
দুখ মন সমুঝ তেহি সম কো খো্টী॥ 
ষে স্ত্রী স্বামীর সহিত ছলণা করে ও পরের স্বামীর 
সহিত প্রেম করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে থাকে। 
ক্ষণিকের সুখের জগ্য যে শত কোটি জন্মের দুঃখ বুঝিতে 
পারে না, তাহার মত মন্দ আর কে আছে? 
বিচ ভ্রম নারি পরম গতি লহঈ। 
পতি ব্রত ধরম ছাড়ি ছল গহ ॥ 
পতি প্রতিকূল জনম জহ' জাঈ। 
বিধবা হোই পাই তরুমাঈ ॥ 
যে স্ত্রী পতিব্রত-ধর্ম অকপটে পালন করে, সে বিনাশ্রমে 
মোক্ষ পায়। যে স্বামীর বিমুখ, সে পরজন্মে যেখানে জন্ম 
লয় সেখানে যৌবনেই বিধবা হয়। 
সোঃ - 
সহজ অপাবনি নারি পতি সেৰত জুভ গতি লহই। 
জজ গাবত স্ৰুতি চারি অজ তুলসিকা' হুরিছি প্রিয় ॥ 
স্বভাবতঃই অপবিত্র স্ত্রী পতিসেবা দ্বারা শুভ গতি পায়। 
আজও তুলসীপত্র ভগবানের প্রিয়, চারি বেদ তাহার 
যশগায়। 


জন্তু দীত। তৰ নাম জুমিরি নারি পতিত্রত করছি: । 
তোহি প্রানপ্রিয় রাম কহেউ কথা সংসারহিত ॥ 


সীতা, শোন। তোমার নাম ম্মরণ করিয়া স্ত্রীরা 
পতিব্রত ধর্ম পালন করিবে । তুমি রামের প্রাণপ্রিয় | 
ংসারের হিতের জন্যই আমি এই কথা 
বলিলাম। 


১০--১১॥ জনি জানকী পরম সখ পাব।। 
সাদর তাজ চরন সিরু নাবা ॥ 
তব মুনি সহ কহ কৃপানিধান!। 
আয়ু হোই জাউ বন আন1॥ 
সীতা ইহ] শুনিয়া বড় সখ পাইলেন, সাদরে তাহার 
চরণে প্রণাম করিলেন। তখন কুপানিধান রাম মুনিকে 
বলিলেন_-যদি আঙ্গ হয় তবে অন্ত বনে যাইব। 
সম্ভত মোপর কৃপা করেছ। 
সেৰক জানি তজেউ জনি নেহু ॥ 
ধরম ধুরদ্ধর প্রভু কৈ বানী ॥ 
সুনি সপ্রম বোলে যুনি জ্ঞামী ॥ 
আমার উপর সর্বদা দয়া রাখিও, সেবক জানিয়! স্নেহ 
ছাড়িও না। ধর্মধুরন্ধর প্রভুর বাণী শুনিয়া জ্ঞানী মুনি 
সপ্রেমে বলিলেন 


৩৯৪ 


জানু কপ অজ সিৰ সনকাদী। 

চহত সকল পরমারথবাদী ॥ 

তে তুম্হ রাম অকাম পিয়ারে। 

দীনবন্ধু স্ব বচন উচারে ॥ 

ধাহার রূপা ব্রহ্মা শিব সনকাদি সকল পরমার্থবাদীরাই 

চায়, তুমি সেই রাম। তুমি বিনা কারণেই ভক্তের প্রিয়। 
তুমি দীনের বন্ধু বলিয়াই আমার সহিত এইপ্রকার কোমল 
কথা বলিলে। 

অব জ্ঞানী মৈ' শ্রীচতুরাঈ। 

ভঁজিয় তুম্হহি সব দেৰ বিহাঈ॥ 

জেহি সমান অতিসয় নহি' কোই । 

তা কর সীল কস ন অস হো ॥ 


আমি এখন লক্ষীর চতুরতা বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি কেন 
তিনি সকল দেবতা ছাঠিয়া তোমারই ভজন! করিয়াছেন। 
যাহার অপেক্ষা বড় বা যাহার সমান কেহ নাই, তাহার 
স্বভাব এরূপ হইবে না কেন? 
কেহি বিধি কহউ জাছ অব স্বামী । 
কহছ নাথ তুম্হ অস্তরজামী॥ 
অস কহি প্রভু বিলোকি মুনি ধীর! । 
লোচন জল বহু পুলক সরীর1॥ 
প্রত, আমি কেমন করিয়া বলি, তুমি যাও ? তুমি অন্তৰ্যামী, 
তুমিই বল। এই বলিয়| ধীর মুনি প্রভুর দিকে তাকাইলেন। 
তাহার চক্ষে জল বহিতে লাগিল, শরীরে পুলক হইল । 
ছন্দ - তন পুলকনির্ভর প্রেমপূরন নয়ন মুখ 
পন্কজদিয়ে। 
মন জ্ঞান গুন গোতীত প্রভু মৈ দীঘ জপ 
. তপ কা কিয়ে ॥ 
জপ জোগ ধরম সমুহ তে নর ভগতি অঙ্ুপম 
পাৰহী ॥ 
রঘুবীর চরিত পুনীত নিসি দিল দাস তুলসী 
গাবহ্থী” 
মুনির শরীর পুলকিত হইল ও তিনি পূর্ণ প্রেমে ভরিয়া 
গেলেন। তাহার চক্ষু এক ঢুষ্টে রামের মুখপদ্ম দেখিতে 
লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি এমন কি 
জপতপ করিয়াছি যে মন, জ্ঞান, গুণ ও ইন্দ্রিয়ের ছারা 
অগ্রহতীয় প্রভুকে চোখে দেখিতে পাইতেছি ? তুলসী 
বলে, পবিত্র রঘুবর-চরিত নিশিদিন যে গায়, সে জপ যোগ 
ধৰ্মসমূহ এবং অনুপম ভক্তি পায়। 
কলি মল সমনদমন মন রামজজুজস সুখমুল। 
সাদর জনহি' জে তিন্হহি' পর রাম রহহি অনুকুল ॥ 
কলির দৌধনাশকারী, মনঃসংষমকারী ও সুখের মুল 
হইতেছে রামধশ। যে রামকথা সাদরে শোনে, রাম 
তাহার উপর প্রসন্ন থাকেন। 


রামচরিতমানঈ 


সোঃ - 
কঠিন কাল মলকোস ধরম ন জ্ঞান ন জোগ জপ । 
পরিহরি সকল ভরোস রামহি ভজহি তে চতুর নর 


এই কলিকাল পাপের ভাণ্ডার, ইহাতে ধর্ম জান যোগ 
বা তপস্তা কিছুই নাই । এজন্য এ সকলের ভরস! ছাড়িয় 
যে জন চতুর, সে রামকে ভজন] করে। 
১২ ॥ স্মৃনি পদ কমল নাই করি দীস]। 
চলে বনহি সুর নর মুনি ঈসা ॥ 
আগে রাম অঙ্গজ পুনি পাছে। 
সুনি বর বেষ বনে অতি আছে ৷ 
দেবতা, মান্গষ ও মূনিদিগের প্রভু রাম অত্রি মুনির 
চরণ-কমলে প্রণাম করিয়া বনে চলিলেন। আগে রাম 
পিছনে লক্ষ্মণ সুন্দর মুনির বেশ ধারণ করিয়া চলিলেন। 
উভয় বীচ সিয় সোহই কৈসী। 
ব্রহ্ম জীৰ বিচ মায়! জৈসী ॥ 
সরিত! বন গিরি অৰঘট ঘাট।। 
পতি পহিচানি দেহি বর বাটী ॥ 


দুইজনের মাঝে সীতা যেন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়ার 
ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। নদী, বন, পর্বত, উচু নীচু 
পথ, ইহারা নিজেদের প্রভুকে চিনিয়া সুন্দর পথ করিয়! 
দিতেছিল। 
জহ' জহ' জাহি দেব রঘুরায়। | 
করহি মেঘ তহ' তহ নভছায়া ॥ 
মিলা অক্সুর বিরাধ মগ জাতা। 
আবতহী রঘুবীর নিপাত] ॥ 
যেখানে যেখানে রঘুবর যাইতেছিলেন, আকাশে মেঘ 
সেই সেই স্থানে ছায়া করিতেছিল। পথে যাইতে বিরাধ 
অসুরের সহিত দেখা হইল, সে আসিতেই রঘুবীর তাহাকে 
নিপাত করিলেন। 
তুরতহি রুচির রূপ তেহি পাৰ৷ । 
দেখি দুখী নিজ ধাম পঠাৰা। ॥ 
পুনি আয়ে জহ মুনি সরভঙ্গ।। 
ভুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা ॥ 
তখনই সে সুন্দর রূপ পাইল। রাম তাহাকে ছঃখী 
দেখিয়া নিজধাম বৈকৃণে পাঠাইয়া দিলেন। পরে সুন্দর 
ভাই লক্ষ্মণ ও জানকী সহিচ্ত' শরতঙ্গ মুনি যেখানে থাকেন 
সেখানে আলিলেন। 
দেখি রাম মুখ পক্ষজ মুন্দি বর লোচন ভূঙ্ত ৷ 
সাদর পান করত অতি ধন্য জনম সরভঙ্ক ॥ 
রামের মুখপদ্ম দেখিয়া মুনিবরের চক্ষুরূপ ভ্রমর অতি 
আদরে রসপান করিতে লাগিল। শরভঙ্গের জন্ম ধন্ত। 


অরগ্যকাণ্ড 


কহ মুনি জু রছুবীর ক্পাল!। 
শঙ্কর মানপ রাজ মরাল! ॥ 
জাত রহেউ বিরঞ্চি কে ধামা। 
জনেউ ভ্রৰন বন অইহহি রাম।॥ 
মুনি বলিলেন--হে দয়াল রঘুবীর, হে শঙ্করের মানস- 
সরোবরের রাজহংস, শোন । অমি ব্রঙ্গলোকে যাইতেছিলাম, 
তখন শুনিলাম যে রাম বনে আসিবেন। 
চিতৰত পন্থ রহেউ দিন রাতী। 
অব প্রভু দেখি ভুড়ানী হাতী ॥ 
নাথ সকল সাধন মৈ’ হীনা। 
কীন্হী কৃপা জানি জন দীম৷'॥ 
দিন রাত পথ দেখিতেছি, এত দিনে প্রতূকে দেখিয়! 
বুক জুড়াইল । হে নাথ, আমি সকলসাধনহীন দীন ভক্ত 
জানিয়া তুমি কৃপা করিয়াছ। 
সো কু দেৰ ন মোহি নিহোরা। 
নিজপন রাখেহছ জন মন চোরা ॥ 
তব লগি রহহু দীমহিত লাগী । 
জব লগি মিলউ তুম্হহি তন্তু ত্যাগী । 


হে ভক্তের মনচোর, তুমি যে কৃপা করিয়াছ সে আমার 
মিনতির জন্য নয়, তুমি নিজের কথাই রাখিয়াছ। যতক্ষণ 
আমি দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার সহিত মিলিত না হই, 
ততক্ষণ দীনের মঙ্গলের জন্ত এখানে থাক । 
জোগ জঅগ্য জপ তপ ব্রত কীন্হ।। 
প্রভু কহ দেই ভগতিবর লীনহা ॥ 
এহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা। 
বৈঠে দয় ছাড়ি সব সঙ্গ! ॥ 
যোগ যজ্ঞ জপ তপ যাহ! কিছু করিয়াছিলেন, সে 
সকল প্রভুকে নিবেদন করিয়া ভক্তি পাওয়ার বর লইলেন। 
এই ভাবে শরভঙ্গ মুনি হৃদয় হইতে সকল আসক্তি ত্যাগ 
করিয়া চিতা রচন! করিয়! বসিলেন। 
সীত! অঙ্গজ সমেত প্রভু নীল জলদ তনু স্যাম । 
মম হিয় বসছ নিরন্তর সগুনরূপ শ্রীরাম ॥ 
মুনি বলিলেন--নীল মেঘের মত শ্যামলতমু সগুণরূপ 
প্রভু শ্রীরাম, তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত সর্বদা আমার 


১৩ ॥ 


হৃদয়ে বাস কর। 
১৪॥ অস কহি জোগঅগিনি তল্গু জার!। 
রামকপা বৈকুণ্ঠ সিধারা ॥ 
তাতে সুনি হরিলীন ন ভয়উ। 
প্রথমহি ভেদ ভগতিবর লয়উ ॥ 


এই কথা বলিয়া যোগ আগুনে নিজের শরীর জালাইয়া 
ফেলিলেন ও রামের কৃপায় বৈকুঠে গেলেন। মুনি প্রথমেই 
ভেদ-মূলক ভক্তি বর লইয়াছিলেন, সেইজন্ত হরির সহিত 
লীন হইতে পারিলেন না। 


রিষিমিকাক্স স্কুমিবর গতি দেখী । 
সুখী ভয়ে নিজ হৃদয় বিসেধী ॥ 
অস্তর্তি করহি সকল মুনি রজ্দ1। 
জয়তি প্রনতহিত করুনা কন্দ!॥ 
খষিসমূহ মুনিবরের অবস্থা দেখিয়া শিজ নিজ হাদয়ে বিশেষ 
সুখী হইলেন। মুনিরা সকলে “হে ভক্তের মঙ্গলদাতা, করুণার 
যুল, তোমার জয় হউক”, বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। 
পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে। 
সুনিবর রম্দ বিপুল সঙ্গ লাগে ॥ 
অস্থিসম্ভহ দেখি রঘুরায়।। 
পুছা ঘুনিন্হ লাগি অতি দায়া ॥ 
রঘুনাথ বনে আরো আগাইয়া চলিতে লাগিলেন, 
মুনিশ্রেষ্টদের বিপুল দল তাহার সঙ্গ লইল। হাড়ের প্তুপ 
দেখিয়া অতি দয়া হইল। রদুরাজ মনিদিগকে (হেতু) 
জিজ্ঞাস করিলেন । 
জামতহু পুছিয় কস স্বামী । 
সবদরসী তুম্হ অস্তরজামী ॥ 
নিলিচর নিকর সকল মুনি খায়ে। 
জনি রঘুনাথ নয়ন জলভায়ে। 


হে প্রভু, তুমি সর্বদর্শী, তুমি অন্তর্ধামী। তুমি জানিয়াও 
কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? রাক্ষসেরা সকল মুনিকে খাইয়! 
ফেলে । কথা শুনিয়া রঘুবরের নয়নে জল ছাইয়া আসিল। 
নিলি চর হীন করউ মহি ভুজ উঠাই পন কীন্হ। 
দমকল মুনিন্হ কে আভ্রমন্হি জাই জাই সুখ দীন্হ॥ 
রামচন্দ্র হাত উর্ধে ভঠাইয়া প্রতিজ্ঞ। লইলেন যে, 
পৃথিবী রাক্ষস শূন্ত করিব। তার পর রখুনাথ সকল মুনির 
আশ্রমে গিয়া তাহাদের সুখ দিলেন। 
১৫॥ সুনি অগস্ত্য কর সিস্ত জুজান1। 
নাম স্ুতীচ্ছন রতি ভগবান ॥ 
মন ক্রম বচন রাম পদ সেৰক। 
সপনেছ আন ভরোস ন দেব ক॥ 
অগন্ত্যকর-_-অগন্ত্যের ॥ অগস্ত্য মুনির সুতীক্ষ নামে 
এক জ্ঞানী শিষ্য ছিল, তাহার ভগবানে প্রেম ছিল। সে 
মনে কর্মে ও বাক্যে রামপদসেবক ছিল, স্বপ্নেও অন্য 
দেবতার ভরসা করিত ন1। 
প্রভুআগবস্গু ভ্রবন জুমি পাৰ।। 
করত মনোরথ আতুর ধাৰ।॥ 
হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়!। 
মো মে সঠ পর করিহ্হি দায়া ॥ 
প্রভুর আসার কথা শুনিতে পাইয়া সে অবশ হইয়া 
এই ভাবিতে ভাবিতে ছুটিল-_হে বিধি, দীনবন্ধু রঘুরাজ 
আমার মত মূর্থের উপর দয়া কবিবেন কি? 


৩৯৬ 


সহিত অনুজ মোহি রাম গোলাঈ'। 
মিলিহহি নিজ সেৰক কী নাঈ ॥ 
মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় নাহী'। 
ভগতি বিরতি ন জ্ঞান মন মাহী" ॥ 


লক্ষণের সহিত গ্রতু রাম কি আমাকে, নিজ ভক্তকে 
যেমনভাবে দেখা দেন তেমনি দেখা দিবেন? আমার 
মনের মধ্যে ভক্তি বৈরাগ্য ও জ্ঞান ত নাই। 
নহি সতসঙ্গ জোগ জপজাগা। 
মহি' দৃঢ় চরনকমল অনুরাগ ॥ 
এক বানি করুনানিধান কী। 
সো প্রিয় জা কেগতি ন আন কী ॥ 


সংৎসঙ্গ ব| যোগ জপ যজ্ঞ আমার নাই, চরণকমলে দৃঢ় 
অনুরাগও নাই । দয়ালের এক অভ্যাস এই যে, যাহার 
আর কোন গতি নাই সে তাঁহার প্রিয় হয়। 
হোইহহি জফল আজু মম লোচন । 
দেখি বদনপঞ্কজ ভৰমোচন ৷ 
নির্ভর প্রেম মগন মুনি জ্ঞানী | 
কছি ন জাই সে! দসা ভবানী ॥ 


মুনি চিন্তা করিতে লাগিল, যিনি সংসার বন্ধন হইতে 
মুক্তি দেন তাহার মুখপন্ম দেখিয়া কি আজ আমার চক্ষু 
সার্থক হইবে? শঙ্কর বলিলেন--উমা, জ্ঞানী মুনি নির্ভরপরায়ণ 
প্রেমে এমন মগ্ন হইলেন যে, সে দশা বলা যায় না। 
দিসি অকু বিছিলি পন্থ নহি জুঝ৷ ৷ 
কে! মৈ চলেউ কহ"? নহি বুঝ ৷ 
কবহঁক ফির পাছে পুনি জাঈ। 
কব্ছক মৃত্য করই গুন গাঈ ॥ 
মুনির দিগবিদিক জান নাই, পথ দেখিতে পাইতেছিল 
না। আমি কে, কোথায়ই বা যাইতেছি, ইহাও সে 
বুধিতেছিল না। কখনো বা পিছে ফিরিয়া আসে, কখনে। 
বা গুণ গাহিয়৷ নৃত্য করিতে থাকে । 
অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাই । 
প্রভু দেখহি' তরুওট নুকাঈ ॥ 
অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীর1। 
প্রগটে হৃদয় হরন ভৰ ভীরা ॥ 
মুনি অবিচল ভক্তি ও প্রেম পাইয়াছিল। প্রত গাছের 
আড়ালে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন। তাহার 
অত্যন্ত প্রেম দেখিয়া ভবভয়-হরণ রখুবীর তাহার হৃদয়ে 
দেখা দিলেন । 
স্থুনি মগ মাঝ অচল হোই বৈসা। 


পুলকসরীর পমসফল জৈলা ॥ 
তব রম্ুনাথ নিকট চলি আস্তে । 


দেখি দসানিজ জন মন ভায়ে ॥ 


রামচরিতমানস 


মুনি তখন পথের মধ্যে অচল হইয়া বসিয়! পড়িল, 
তাহার শরীর কাটা দিয়া উঠিয়া কাটালের মত হইল। 
তখন রথুনাথ নিকটে চলিয়া আসিলেন। নিজের ভক্তের 
দশা দেখিয়া সুখী হইলেন। 


সুনিহি রাম বন্ধ ভাতি জগাৰ!। 
জাগ ন ধ্যানজনিত সুখ পাৰ৷ ॥ 
ভূপরূপ তব রাম দুরাৰ?। 

হৃদয় চতুভুজনূপ দিখাৰ1॥ 


মুনিকে রাম নানা প্রকারে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু ধ্যানসুখে মগ্ন বলিয়া মুনি জাগিল না । তখন তাহার 
হৃদয়ে রামরাজারূপ লুকাইয় চতুভূজবূপ দেখাইলেন। 
মুনি অকুলাই উঠা পুনি কৈসে। 
বিকল হীনমনি ফনিবর জৈসে॥ 
আগে দেখি রামতনু স্তাম!। 
সীতা অনুজ সহিত আুখধামা ॥ 


তখন মণিহার| সাপ যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনি 
করিয়া মুনি ব্যাধুল হইয়া উঠিল। সন্মুখে সীতা ও লক্ষ্মণ 
সহিত সুখধাম রামের শ্তামল শরীর দেখিল। 
পরেউ লকুট ইৰ চরনন্হি লাগী। 
প্রেমমগন মুনিবর বড়ভাগী ॥ 
ভুজবিসাল গহি লিয়ে উঠাঈ। 
পরমণ্ত্ীতি রাখে উর লাঈ ॥ 


বড় ভাগ্যবান মুনি প্রেমে মগ্ন হইল, আর পায়ের 
কাছে দণ্ডবৎ পড়িয়। গেল। শ্রীরাম নিজ বিশাল বাহু 
দিয় উঠাইয়া লইয়া! অতি আদরে তাহাকে বুকে রাখিলেন। 
মুনিহি মিলত অস সোহ কূপাল।। 
কনকতকরুহি জল্গু ভেট তমাল! ॥ 
রামবদন বিলোকি মুনি ঠাড়া। 
মানহু চিত্র মাঝ লিখি কাঢ়া ॥ 


মুনির সহিত মিলনের সময় কপালের এমন শোভা 
হইল যেন, কনকতরু তমাপের সহিত মিশিল। রামের 
মুখ দেখিয়! মুনি খাড়া হইয়া গেল, মনে হইল যেন 
ছবিতে আআকিয়া রাখিয়াছে। 


তব মুনি সদয় ধীর ধরি গহি পদ বারহি' বার। 
নিজ আত্ম প্রভু আনি করি পুজা বিবিধ প্রকার ॥ 
তখন মুনি হৃদয়ে ধৈর্য ধরিয়া, বার বার পায় পড়িয়া, 
প্রভুকে নিজ আশ্রমে আনিয়া অনেক প্রকারে পূজা! করিল। 
১৬॥ কহস্তুনি প্রভূনুজগ বিনতী মোরী। 
অস্ততি করউ কৰনি বিধি তোর ॥ 


মহিমা অমিত মোরি মতি থোরী। 
রবিসনম্ুখ খছ্যোত অজোরী ॥ 


অরণ্যকাণ্ড 


মুনি বলিল--প্রভু, আমার মিনতি শোন । কেমন 
করিয়া তোমার স্তুতি করিব? তোমার মহিমা অসীম, আর 
আমার বুদ্ধি সামান্ত, সুর্যের কাছে যেমন থগ্যোতের প্রকাশ। 
স্তাম তামরস দাম সরীরং । 
জট মুকুট পরিধন মুনি চীরং ॥ 
পানি চাপ সর কটি তুনীরং। 
নৌমি নিরস্তর শ্রীরঘুবীরং ॥ 


তোমার শরীর শ্বামল পদ্মের পাপড়ির মত, মাথায় 
জটার মুকুট, পরিধানে মুনির কৌপীন, হাতে ধর্মুকবাণ, 
কটিতে তুণীর ৷ শ্রীরঘুবীর, তোমাকে নিরস্তুর নমস্কার করি। 
মোহ বিপিন ঘন দহন কুসানুঃ। 
সন্ত সরোরুহ কানন ভাল্গুঃ॥ 
নিহি চর করি বরূথ মগরাজঃ। 
ত্রাতু সদা নো ভব খগ বাজঃ ॥ 
তুমি মোহরূপ ঘন বনকে দগ্ধ করার পক্ষে অগ্নিস্ববূপ, 
সাধুরূপ কমলবনের হুধস্বরূপ, রাঙ্গসপ হাতীর দলের 
পক্ষে সিংহন্ব্ূপ, সংসাররূপ পক্ষীর নিকট বাজের মত । 
হে রাম, ভূমি আমাদিগকে সদা রক্ষ। কর। 
অরুন নয়ন রাজীব জুবেসং। 
সীতা নয়ন চকোর নিসেসং ॥ 
হর হৃদি মানস রাজ মরালৎ। 
নৌমি রাম উর বাছ বিসালৎ ॥ 
তোমার লাল পন্মের মত চোখ, তোমার বেশ সুন্দর, 
তুমি সীতার নয়নচকোরের নিকট চন্দ্রের গ্যায়, তুমি 
শিবের হৃদয়রপ মানস সরোবরের তরুণ হাসের মত, 
তোমার বুক ও বহু বিশাল। তোমায় নমস্কার করি। 
সংসয় সপ্প গ্রসন উরগাদঃ । 
সমন জুকর্কস তর্ক বিষাদঃ॥ 
ভৰ ভঞ্জন রঞ্জন সুর জুথঃ ৷ 
ত্রাতু সদা নো ক্বৃপাবরূথঃ ॥ 
তুমি সংসারসর্প গ্রাস করার পক্ষে গরুড়ের মত, সকল 
সন্তাপ ও বিষাদশান্তকাগী, সংসারবন্ধনভঙ্গকা, দেবতা- 
দিগকে আনন্দদানকারী। হে কৃপানিধান, তুমি আমাদিগকে 
রক্ষা কর। 
নিগুন সগুন বিষম সম রূপং । 
জ্ঞান গিরা গে! তীতমরূপৎ। 
অমলমখিলমনৰগ্ামপারং। 
মোৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারৎ ॥ 


তুমি নিগুপ, তুমি সগুণ, তুমি বিষম ও তুমি সম, আর 
তোমার অনুপম রূপ জ্ঞান বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ 
কর! যায় না। তুমি নির্মল, তুমি অখণ্ড, দোষরহিত ও 
অসীম । হে পৃথিৰীর ভারদুরকারী, তোমাকে নমস্কার করি। 


৩৯৭ 


ভক্ত কল্প পাদপ আরামঃ। 

তর্জম ত্রোধ লোভ মদ কামঃ ॥ 

অতি নাগর ভৰ সাগর সেতুঃ। 

ত্রাতু দা দিন কর কুল কেতু$॥ 

ভক্তের নিকট তুমি কল্পতরুর বাগানের মত, তুমি 

ক্রোধ লোভ মদ ও কামনা নাশ কর, তুমি অতি সুন্দর, 
তুমি ভব সংসার পার হওয়ার সেতুর মত। হে স্মকূলের 
ধ্বজা, তুমি সদা আমাদিগকে রশ! কর। 

অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধাম।। 

কলি মল বিপুল বিভঞ্জন নাম৷ ॥ 

ধর্মবর্ম নম গুনগ্রামঃ। 

সম্ভত সম্তনোতু মম রামঃ॥ 


তুমি অডুল বাহুবল ও প্রতাপের নিবাস, তোমার নাম 

বিপুল কলির দোষ নাশ করে। তোমার গুণসমূহ ধর্মের 
কবচের মত কল্যাণ দানকারী । হে রাম, তুমি সর্বদ! 
আমাদের সুন্দর কল্যাণ কর। 

জদপি বিরজব্যাপক অবিনাসী। 

সব কে হৃদয় নিরস্তর বাসী ॥ 

তদ্দপি অনুজ প্রীসহিত খরা রী। 

বসতু মনসি মম কাননচারী ॥ 


যদিও তুমি মায়া রহিত, ব্যাপক ও নাশহীন ও সকলের 
হৃদয়ে সর্বদা বাস কর, তথাপি, হে খরারি, হে কানন- 
বিহারী, তুমি সীতা ও লক্ষণ সহিত আমার হৃদয়ে 
বাস কর। 


জে জানহি তেজানছ স্বামী। 
সগুন অগুন উর অস্তরজা মী ॥ 
জে! কোৌসলপতি রাজিব নৈন।। 
করউ সো রাম হৃদয় মম এন! ॥ 


হে প্রভু, তোমাকে নিগুণ, সগুণ ও অন্তর্যামী বলিয়া 
যে জানে, সে ঠিকই জানে। তুমি আমার হৃদয়ে পদ্মলোচন 
কোশলপতি রামরূপেই বাস করি । 
অস অভিমান জায় জমি ভোরে। 
মৈ' সেৰক রঘুপতি পতি মোরে ॥ 
সুনি যুনিবচন রামমন ভায়ে। 
বহুরি হরষি মুনিবর উর লায়ে ॥ 
হে রঘুপতি, তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার 
সেবক। আমার হৃদয় হইতে এ অভিমান ত্বুলেও যেন 
না যায়। মুনির কথা শুনিয়া রামের সন্তোষ হইল, 
আনন্দিত হইয়া আবার মুনিকে আলিঙ্গন করিলেন । 
পরম প্রসন্ন জান সুনি মোহী। 
জে! বর মাগছ দেউ সো তোহী।॥ 
মুনি কহ মৈ বর কবহছঁ নজাচা। 
সযুঝি ন পরই ঝঠ কা সাচা॥ 


১৯৮ 


রাম বলিলেন_-হে মুনি, আমাকে অতিশয় সন্তষ্ট বলিয়া 
জানিও। তুমি যে বর চা, তোমাকে তাহাই দিব। মুনি 
বলিল--আমি কখনও বর চাই নাই, কেননা আমি 
বুঝিতেই পারি না কোন্টা মিথ্যা আর কোন্ট। সত্য । 


তুম্হহি' নীক লাগই রঘুরাঈ। 

মো মোহি দেহু দাস জুধ দাই ॥ 
অবিরল ভগতি বিরতি বিজ্ঞান।। 
হোছ সকল গুন ডান নিধানা॥ 
প্রভু জো দশিন্হ সো বর মৈ' পাৰ]। 
অব সো দেহ্ছ মোহি’ জে। ভাবা ॥ 


হে য়ানচন্দ্র, হে ভক্তস্খদায়ক, তোমার নিকট যাহ! 
ভাল লাগে তাহাই দাও। শ্রীরামচন্ত্র বলিলেন--অটল 
ভক্তি, বিশ্নতি, বিজ্ঞান এবং সমস্ত গুণ ও জ্ঞানের ভাণ্ডার 
হও। মুনি বলিল--হে প্রত, আপনি যে বর দিয়াছেন, 
উহা আমি পাইয়াছি। এখন আমার নিকট যাহা ভাল 
লাগে তাহাই দাও । 


অঙ্গজ জানকী সহিত প্রভু চাপ বান ধর রাম। 
মম হিয্নগগন ইন্টুইৰ বসছ লদানিঃকাম॥ 


হে ধন্গুকবাণশোভিত নিষ্কাম রাম, আমার হৃদয়- 
আকাশে চন্ত্রের মত লক্ষ্মণ ও জানকী সহিত সর্বদা বাস 
কর। 


১৭ ॥ এৰমস্ত কহি রমানিৰাসা। 
হরষি চলে কুস্তজ রিষি পাস! ॥ 
বছত দিৰস গুরুদরসঙ্গ পায়ে। 


ভয়ে মোহি এহি আশ্রম আয়ে ॥ 


“তাহাই হউক”, এই কথা বলিয়! শ্রীরাম আনন্দে 
অগস্ত্য মুনির নিকট চলিলেন। স্ুতীক্ষ বলিলেন-_-গুরুকে 
দর্শন করিয়া এই আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়াছি, সে অনেক 
দিন হইয়া গেল। 

অব প্রভু সঙ্গ জাউ গুরু পাহী*। 
তুম্হ কহ নাথ নিহোরা নাহী’ ॥ 
দেখি কপানিধি স্মুনিচতুরাঈী। 
লিয়ে সঙ্গ বিহঁসে দোউ ভাঈ॥ 


হে নাথ, এখন প্রভুর সহিত গুরুর নিকট যাইব। 

ইহাতে তোমাকে কোনও কিছু করিতে অমুরোধ করিতেছি 
ন1। দয়াল মুনির চতুরত! দেখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন 
ও দুই ভাই হাসিলেন। 

পন্থ কহত নিজ ভগতি অনুপ । 

ঘুনিআজ্রম পছ চে জুরভূপ) ॥ 

তুরত জভীচ্ছন গুরু পহি”গয়উ। 

করি দক্তৰত কহত অস ভয়উ,। 


রামচরিতমানস 


পথে চলিতে নিজের অনুপম ভক্তির কথা কহিতে 
কহিতে দেবতাদের রাঙ্গা রাম আশ্রমে পহুছিলেন | 
স্বতীক্ষ তাড়াতাড়ি গুরুর নিকট গিয়! দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া 
এই প্রকার বলিলেন-__ 
নাথ কোসলাধীসকুমার!। 
আয়ে মিলন জগতআ ধার ॥ 
রাম অলুজ সমেত বৈদেহী। 
নিসি দিলু দেব জপতহ্ছ জেহী।॥ 
হে নাথ, কোশলপতির পুত্র জগতের আশ্রয় । হে দেব, 
যাহাকে তুমি নিশিদিন জপ কর, তিনি অনুজ লক্ষ্মণ ও 
বৈদেহী সমেত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছেন। 


সনত অগস্ত তুরত উঠি ধায়ে। 
হরি বিলোকি লোচন জল ছায়ে॥ 
মুদি পদ কমল পরে দোউ ভাঈ। 
রিষি অতি প্রীতি লিয়ে উর লাঈ॥ 


ইহা শুনিয়া অগস্ত্য মুনি ভাড়াতাডি উঠিয়া ছুটিলেন। 
হরিকে দেখিবা তাহার চক্ষে জল আসিল। রাম লক্ষণ 
ছুই ভাই খুনির পায়ে পড়িলেন, খমি অতি শ্রীতিভরে 
আলিঙ্গন করিলেন। 
সাদর কুসল পুছি মুনি জ্ঞানী । 
আসন পর বৈঠারে আনী ॥ 
পুনি করি বহু প্রকার প্রভুপুজ।। 
মোহি সম ভাগবন্ত নহি’ দুজ॥ 
জহ লগি রহে অপর মুনিরন্দ।। 
হরষে সব বিলোকি জুখকন্দা ॥ 
জ্ঞানী মুনি তাহাকে সাদরে কুশল প্রশ্ন করিয়া আসনে 
আনিয়া বসাইলেন। পরে অনেক প্রকারে পুজ| করিয়া 
বলিলেন_-আমার মত ভাগ্যবান আর কেহ নাই। 
অপর মুনিরা যাহারা ছিল তাহার! সকলে স্ুখমূল শ্রীরামকে 
দেখিয়া আনন্দ পাইল। 
মুনিসমূহ মহ বৈঠে সনযুখ সব কী ওর। 
সরদইম্চু তন চিতৰত মানু নিকর চকোর॥ 
মুনিদের সকলের সম্মুখে বসিলে, তাহার! সকলে 
এমনভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিল যেন, চকোরের 
শরতকালের চঞ্জ দেখিতেছে। 
১৮ ॥ তব রঘুবীর কহা মুনি পাহী'। 
তুম্হ সন প্রভু ডুরাউ কছু নাহী” ॥ 
তুম্‌হ জানছ জেহি কারন আয়উ। 
তা তে তাত ন কহি সম্মুঝায়উ” ॥ 
তখন রঘুবীর মুনিকে বলিলেন_-হে প্রভু, তোমার 
নিকট কিছুই গোপন নাই। যেজন্য আসিয়াছি তাহা তুমি 
জান, সেজন্য উহা আর বলিয়া বুঝাইলাম না। 


অরণ্যকাণ্ড ৩৯৯ 


অব সো মন্ত্র দেহ প্রভু মোহী । 

জেহি প্রকার মারউ সুনিক্রোহী॥ 

মুনি যুক্তকানে জনি প্রভু বানী । 

পুছেহ নাথ মোহি কা জানা ॥ 

হে প্রভু, এখন আমাকে সেইপ্রকার পরামর্শ দিন, 

যাহাতে মূনিড্রোহীদিগকে মারিতে পারি। প্রভুর কথা 
শুনিয়। মুনি অল্প হাসিপেন, বপিলেন--তুমি আমাকে কি 
মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ ? 

তুম্হরেই ভজনপ্রভাৰ অঘারী। 

জানউ মহিমা কুক ভূম্হারী ॥ 

উমরিতরু বিশাল তব মায়! । 

ফল ত্ৰন্মান্ড অনেক নিকায়া ॥ 


ছে পাপনাশন, তোমারই প্রভাবে তোমার মহিমা 
কিছুজানি। তোমার মায়া বিশাল ডুমুর গাছের ন্যায়, 
উহার ফল অনেক অনেক ত্রঙ্গাণড। 
জীৰ চরাচর জন্তসমীন!। 
ভীতর বসহি' ন জানহি আনা ॥ 
তে ফলভঙ্ষষক কঠিন করালা। 
তব ভয় ডরত সদ সোউ কাল ॥ 


জীব, চপাচর ও জন্তরা সকলেই এ ফলের ভিতর বাস 

করে, তাহারা আর কিছুই জানে না। কঠিন করান 
কাল সেই ব্ৰহ্মাণ্ড ফল খাইয়। থাকে । সে কালও সর্বদা 
তোমাকে ডরায়। 

তে তুম্হ সকল লোকপতি সাঈ'। 

পুছেহ মোহি মন্গুজ কী নাউ" ॥ 

যহ বর মাগউ কপানিকেতা। 

বসহু হৃদয় জ্রীঅন্ুজ সমেতা ॥ 


সেই সকল লোকের পতি তুমি মানুষের মত আমাকে 

জিজ্ঞাস। করিতেছ। হে কৃপানিকেতন, তোমার নিকট 
এই বর চাই, যাহাতে তুমি সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত আমার 
হৃদয়ে বাস কর। 

অবিয়লি ভগতি বিরতি সতসঙ্গ।। 

চরনসরোকুহ প্রীতি অভঙ্গ! ॥ 

জন্যপি ব্রক্ম অখণ্ড অনস্তা। 

অন্ুভবগম্য ভজহি' জেহি সস্তা ॥ 


আমাকে অটল ভক্তি বিরতি ও সংসঙ্গ এবং তোমার 
চরণে অটুট প্রেম দাও; যদিও ব্রহ্ম অখণ্ড ও অনন্ত 
তবুও যে সকল সাধুরা ভজন! করেন, তাহাদের নিকট 
তুমি অন্ুভবগম্য। 


অস তব রূপ বখান জানরউ। 
ফিরি ফিরি সগুন ত্রন্মরতি মানউ ॥ 


সম্তত দাসন্্‌হ দেছ বড়াঈ। 
তার্ডে মোহি পুছেছ রছুরাঈ ॥ 


আমি তোমার এই রূপের কথা জানি ও বর্ণনা করিলাম, 
কিন্তু ফিরিয়া ঘুরিয়! সগুণ ব্রহ্মেই আমার ভঙঞ্ঞি স্বীকার 
করি হে রঘুগতি, তুমি সর্বদা সাধুদিগকে সুখ্যাতি দিয়! 
থাক। সেইজন্তই তুমি আমাকে জিজ্ঞানা করিতেছ: 
হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠা । 
পাৰন পঞ্চবটী তেহি নাউ ॥ 
দণ্ডক বন পুনীত প্রভু করঙু। 
উগ্র সাপ মুনিবর কৈ হরতু ॥ 
হে প্রন এক পরম সুন্দর স্থান আছে, পবিত্র পঙ্কবটা 
উহার নাম। হে প্রন তুমি দন্দকবন পুণ্য কর ও 
মুনিদিগের তীর শাপ দূর কর। [দণ্ডক রাজা বিষম 
ব্যভিচার করার পাপে এই অভিশাপ পান যে, তাহার 
রাজ্য অরণ্য হইবে। সে শাপে দণ্ডক রাজার রাজ্য 
দণ্ডকবন হইয়া আছে |] 
বাস করছ তহ রঘু কুল রায়!। 
কীঙিয় সকল মুনিন্হ পর দায়! ॥ 
চলে রাম যুনিআয়জু পাঈ॥ 
তুরতহি পঞ্চবটী নিয়রাঈ ॥ 


চে রঘুনাথ, তুমি সকল মুনির উপর দয়া করিয়া 
সেইখানে খাস কর। মুনির আজ্ঞা পাইয়া রাম্‌ রওনা 
হইলেন ও শীঘ্বই পঞ্চবটী বনের নিকটে গেলেন। 
গীধরাঞ্জ সেঁ। ভেঁট ভই বহু বিধি প্রীতি চৃঢ়াই। 
গোদাৰরী নিকট প্রভু রহে পরনগৃহ ছাই ॥ 


সেখানে গৃধদিগের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল । 
তাহার সহিত খুব প্রীতি বাড়াইয়া প্রভু গোদাবরীর নিকট 
পাতার কুটির নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 
১৯ ॥ জব তে রাম কীন্হ তহ: বাসা। 
সুখী ভয়ে মুনি বীতী ত্রাস ॥ 
গিরি বন নদী তাল ছবিছায়ে। 
দিন দিন প্রতি অতি হোহি' সহায় ॥ 


যখন হইতে রাম সেখানে বাস করিতে লাগিলেন, 

তখন হইতে ভয় দূর হওয়ায় মুনির! স্থখী হইলেন | গিরি 
বন নদী ও সরোবর সকল শোভাময় হইল ও প্রতিদিন 
অতি সুন্দর হইতে লাগিল। 

এগ মৃগ রম্দ অনন্দিত রহহী"। 

মধুপ মধুর গুঞজত ছবি লহহী* ॥ 

সৌ বন বরনি ন সক অহিরাজ।। 

জহ'। প্রগট রঘুবীর বিরাজ ॥ 


সেখানে পশ্ুপর্ধীর| আনন্দে ছিল, মৌমাছির! মধুর 
গুন করিতেছিল ও শোড। পাইতেছিল। যে বনে 


রঘুনাথ প্রত্যক্ষ উপস্থিত, শেষ নাগও সে বনের কথা বর্ণন| 
করিতে পারেন না। 


৪১৬ 


একবার প্রভু সুখ আসীন]। 
লচ্ছিমন বচন কহে ছলহীন।॥ 
জর নর মুনি সচরাচর দাউ । 
মৈ পুছউ নিজ প্রভু কী নাই’ ॥ 
একবার প্রভু সুখে বলিয়াছিপেন, লক্ষণ তাহাকে 
অকপটভাবে বলিলেন--হে দেবতা, নর, মুনি ও চরাচরের 
গোঁসাই, আমি তোমাকে নিজের প্রন্থ বলিয়াই জিজ্ঞাস! 
করিতেছি। 
মোহি দস্মুঝাই কহছ সোই দেৰা। 
সব তি করউ চরন রজ সেৰা ॥ 
কহহু জ্ঞান বিরাগ অক মায়া। 
কহছ সো ভগতি করছ জেহি দায়া ॥ 
হে দেব, আমি সকল ত্যাগ করিয়া ধাহাতে তোমার 
চরণধূলার সেবা করিতে পারি, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া 
বল। তুমি জ্ঞান বৈরাগ্য ও মায়ার কথা বল, আর যাহা 
দ্বারা তুমি দয়া প্রকাশ করিয়া থাক সেই ভক্তির কথা বল। 
ঈত্বর জীবহি ভেদ প্রভু কহছ সকল সমুঝায় । 
জাতে হোই চরন রতি সোক মোহ ভ্রম জাই ॥ 
হে প্রভু, ষ্টশ্বর ও জীবে ভেদ বুঝাইয়! বল, যাহাতে 
শোক, মোহ ও ভ্রম গিয়া তোমার চরণে প্রেম হয়। 
২* ॥ থোরেছি মহ সব কহউ বুঝাই । 
জনন তাত মতি মন চিত লাঈ ॥ 


মৈ অরু মোর তোর তৈ মায়া। 
জেহি বস কীন্হে জীবনিকায়1॥ 


ছে প্রিয়, মন চিত্ত ও বুদ্ধি দিয়া শোন। অল্লের 
ভিতরই সকল বুঝাইয়া বলিতেছি। আমি ও আমার, তুমি 
ও তোমার, এই বোধই হইতেছে মারা, ইহাই জীবকে 
বশ করিয়া রাখিয়াছে। 
গে! গোচর জহ জগি মন জাঈ। 
সে! সব মায়! জামেন্থ ভাট ॥ 
তেছি কর ভেদ জুনছ্ছ তুম্হ সোউ। 
বিদ্যা অপর অবিদ্যা জোউ॥ 
হে ভাই, যাহা ইন্জ্রিয়ের গোচর এবং মন যতদূর 
গছছাইতে পারে, সে সকলই মায়া বলিয়া জানিবে। 
উহার যে ভেদ তাহা শোন। এক হইতেছে বিদ্তা, 
আর এক হইতেছে অবিষ্কা। 
একদুট্ট অতিসয় দুখরূপ।। 
জ। বস জীৰ পর? ভৰকুপা ॥ 
এক রচই জগ গুনবস জা কে। 
প্রভু প্রেরিত মনি নিজবল তা কে ॥ 
ইহার মধ্যে অবিদ্যা হু ও দুঃখরূপিনী, উহ্থার বশে জীব 
ভবসংসাররূপ কূপে পড়ে । আর বিন্ধ! গুণের বশ ও 


রামচরিতমানস 


ইহাই জগত রচনা করে। এ সকলই প্রতুর প্রেরণাতে 
হয়, কেনন! তাহার নিজের কোনও বল নাই। 


জ্ঞান মান জহ একউ নাহী’ । 
দেখ ব্ৰহ্ম সমান সব মাহী ॥ 
কহিয় তাত সে! পরম বিরাগী। 
তৃনসম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী ॥ 


যেখানে অভিমানমাত্রও নাই তাহাই জ্ঞান। জ্ঞানী 
সকলের মধ্যে সমানভাবে হহ্গকে দেখে । হে তাত, 
তাহাকেই পরম বৈরাগী বলিবে, যে সকল সিদ্ধি ও তিন 
গুণ তৃণের মত ত্যাগ করিয়াছে । 


মায়া ঈস ন আপু কম্থ জান কহিল্ম সো জীৰ । 
বন্ধ মোচ্ছপ্রদ সর্ব পর মায়া প্রেরক সীৰ ॥ 


যে মায়া, ঈশ্বর ও নিজেকে জানো না, সেই হইতেছে 
জীব। আর যিনি সকলকে বন্ধন ও মোক্ষ দান করেন, 
যিনি মায়ার প্রেরক, তিনি হইতেছেন ঈশ্বর | 


২১ ॥ ধর্দতে বিরতি জোগতেজ্ঞানা। 
জ্ঞান মোচ্ছ প্রদদ বেদ বখান1॥ 
জা তে বেগিড্রৰউ মৈ ভাঈ। 
সো মম ভগতি ভগত সুখ দাউ ॥ 


ধর্ম হইতে বৈরাগ্য হয়, যোগ হইতে জ্ঞান হয়। বেদ 

বলে, জ্ঞান মোক্ষপ্রদানকাক্গী। যাহাতে আমি শ্রীপ্রই 
গলিয়া যাই, উহাই আমার প্রতি ভক্তি, উহা ভক্তের 
সুখদায়ক । 

সে জুতন্র অৰলম্ব ন আনা । 

তেছি আধীন জ্ঞান বিজ্ঞান! ॥ 

ভগতি তাত অলুপম জুখমুল।। 

মিজই জে। সম্ত হোহি' অনুকূল! ৷ 


এই ভক্তি স্বতন্ত্র, উহার অন্ত কোনও অবলম্বন নাই। 
জান বিজ্ঞান উহারই অধীন। হে তাত, ভক্তি অনুপম 
সুখের মূল । সাধুরা অনুকূল হইলে তবে উহা পাওয়া যায়। 
ভগতি কে সাধন কহউঁ বখানী। 
জগম পশ্থ মোহি পাৰস প্রানী ॥ 
প্রথমহ্ি বিপ্রচরন অতি প্রীতী। 
নিজ নিজ ধরম নিরত আতিরীতী ॥ 


ভক্তির সাধন বর্ণনা করিতেছি, উহ! মানুষের পক্ষে 

আমাকে পাওয়ার সহজ পথ । প্রথম হইতেছে ব্রাহ্মণেরা 
পায় অতান্ত প্রেম, আর বেদ অনুসারে নিজ নিজ কর্মে 
নিযুক্ত থাকা। 

এহি কর ফল পুনি বিষয়বিরাগী। 

তব মম ধরম উপজ অভুরাগ! ॥ 

ভ্রবনাদিক মৰ ভগতি ঢৃঢ়াহী । 

মম লালা রতি অতি মম আহ" ॥ 


অরণ্যকাণ্ু 


ইহার ফলে যখন বিষয়বিরাগ উপস্থিত হয়, তখন আমার 
চরণে অনুরাগ উপস্থিত হয়। শরবণাদি নয় প্রকারের ভক্তি 
দৃট হয় ও আমার লীলার প্রতি মনে বিশেষ প্রেম হয়। 
1 শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঠোঃ শ্ররণং পদসেবনম্। 
অর্চনং বন্দনং দান্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
শ্রবণাদি নয়প্রকার ভক্তি--শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, 
চরণসেবা, পূজা, বন্দন, দান্ত, মিত্রতা এবং আত্ম-সমপণ ৷ ] 
সন্ত চরন পন্থজ অতি প্রেম! । 
মম ত্র বচন ভজন দৃঢ় মেমা ॥ 
গুর পিতু মাতু বন্ধু পতি ছেবা। 
সব মোহি কহঁ জামই দৃঢ় সেৰ ৷ 
সাধুদের চরণপদ্ধে যাহার অতিশয় প্রেম, মন কর্ম ও 
বাক্য দ্বারা দৃঢ় নিয়মপূর্বক যে ভজন করে, গুরু, পিতামাভা, 
ভাই, পতি ও দেবতার সেব| ষে আমারই সেবা বলিয়া 
জানে ৪ দৃঢ়তার সহিত সেবা করে, 
মম গুন গাৰত পুলক সরীর।। 
গদগদ গির৷ নয়ন বছ নীর। | 
কাম আদি মদ দস্ত মজা কে। 
তাত নিরস্তর বস মৈ' তাকে ॥ 
আমার গুণগান করিতে যাহার শরীরে পুলক হয়, 
যাহার কথা গদগদ হইয়া যায় ও চোখ দিয়া জল পড়ে, 
যাহার কাম ইত্যাদি এবং অহঙ্কার ও দন্ত নাই, হে প্রিয়, 
আমি সর্বদা তাহার বশ। 
বচন করম মম মোরি গতি ভজন করহি নিঃকাম। 
তিন্হ কে ন্বদ্দয় কমল মহ করউ সদা বিজ্রাম ॥ 
যে বাকা, কর্ম ও মনে আমারই শরণ লয় ও 
কামনারহিত হইয়া আমার ভজনা করে, আমি সর্বদা 
তাহারই হদয়কমলে বিশ্রাম করি। 
ভগতি জোগ জমি অতি জখথ পাৰা!। 


লছ্িমন প্রভুচরনন্হি সির মাৰা ॥ 
এহি বিধি গয়ে কছুক দিম বীতী। 
কহত বিরাগ ড্যান গুন নীতী ॥ 


ভক্তিযোগ শুনিয়৷ অতি সুখ পাইয়া লক্ষ্মণ প্রভুচরণে 
নমঙ্কার করিলেন । এই ভাবে বৈরাগ্য জ্ঞান ও গুণ এবং 
নীতির বিষয় চর্চ। করিতে করিতে কিছু দিন কাটিয়া গেল। 
সুপমথা রাৰন কৈ বহিনী। 
ভুষ্টহদয় দারুম জঙ্গি অন্থিনী ॥ 
পঞ্চবটী সো গই এক বার! । 
দেখি বিকল ভইভুগলকুমারা॥ . 
রাবণের ভগ্নী হুর্পণখার হৃদয় হুট, সে সাপের মত 
দারুণ। একবার সে পঞ্চবটী গিয়া ছুই কুমারকে দেখিয়! 


বিকল হইল। 


€১ 


২ ॥ 


৪৬১ 


ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী। 
পুরুষ মনোহর দিরখত নারী ॥ 
হোই বিকল সক মমনছি মন রোকী। 
জিমি রবিমনি দ্বৰ রবিহি বিলোকী ॥ 
কাক ভূযুণ্তী বপেন-_হে গরুড়, ভাই পিতা পুত্র যেই 
হউক মনোহর পুরুষ দেখিলেই স্ত্রী বিকল হয় ও মন 
ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, যেমন হূর্যকান্তমণি নূর্য দেখিয়া 
গলিয়া যায় তেমনি । 
কচির রূপ ধরি প্রভু পহি জাঈ। 
বোলী বচন মধুর যুন্জকাটী ৷ 
তুম্হ সম পুরুষ ম মো সম নারী । 
যহ স'জোগ বিধি রচা বিচারী ॥ 
সুন্দর রূপ ধরিয়া প্রভুর নিকট গিয়া স্ুপণখা হাসিয়া হাসিয়। 
বলিল-_তোমার মত পুরুষ নাই, আর আমার মত নারী 
নাই। বিধি বিচার করিয়া এই সংযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন । 
মম অনুরূপ পুরুষ জগ মাহী'। 
দেখিউ খোজি লোক ভিন মাহী ॥ 
তাতে অব লগি রহিউ কুমারী । 
মন মান! কছু তুম্হহি' মিহারী ॥ 
আমি জগতে ও ত্ৰিভুবনে খুঁজিয়। দেখিয়াছি, আমার 
উপযুক্ত পুরুষ পাই নাই। সেইজগ্ভই এখন পর্যস্ত কুমারী 
আছি, তবে তোমাকে দেখিয়া মনে কিছু সম্তোষ 
হইয়াছে । 
সীতহি চিতই কহী প্ৰভু বাতা। 
অহই কুমার মোর লঘু স্রাত! ॥ 
গই লছিমন রিপুভগিনী জানী। 
প্রভু বিলোকি বোলে স্বুবামী ॥ 
সীতার দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেম--আমার ছোট 
ভাই অবিবাহিত আছে। তখন শ্র্পণখা লক্ষণের নিকট 
গেল। লক্ষণ তাহাকে শত্রুর ভগ্নী জানিয়া প্রভুর দিকে 
দেখিয়া মিষ্ট বাক্যে বলিলেন 
সুন্দরি জুল মৈ উম্হ কর দাল।। 
পরাধীন নহি তোর জপাস॥ 
প্রভু সমর্থ কোসল পুর রাজ! । 
জে? কছু করছি উন্হহি সব ছাজ।॥ 
হে সুন্দরী, শোন । আমি উহার দাস, আমি পরাধীন, 
তোমার সুবিধা হইবে না। প্রভু শক্তিমান, উনি কোশলের 
রাজা, উনি যাহা করেন তাহাই সাজে । 
মেৰক জুখ চহ মান ভিখারী । 
ৰ্যসনী ধন জভগতি বিভিচারী ॥ 


লোভী জন চহ চার গুনানী। 
নত ভুহি দুধ চহত এ প্ৰামী ॥ 


8৪২. 


দাস হইয়া! ॥খ চাওয়া, ভিখারী হইয়া মান চাওয়া, 
ব্যসনে যে ডূবিয়া আছে তাহার ধন চাওয়া, ব্যভিচারীর 
গুভগতি চাওয়া, লোভীর বশ চাওয়া ও চরের 
অভিমানী হওয়া, এসকল চাওয়াই আকাশ দহিয়া দুধ 
চাওয়ার মত। 
পুমি ফিরি রাম নিকট সো! আজ । 
প্রভু লছিমন পি বহুরি পঠাই ॥ 
লছিমম কহা তোহি লো বরঈ। 
জো তৃম তোরি লাজ পরিহরঈ ॥ 
সে ফিরিয়া রামের নিকট গেল । প্রভু আবার তাহাকে 
লক্ষণের নিকটই পাঠাইলেন। লক্গণ বলিলেন--তোমাকে 
সেই বিবাহ করিবে, যে কুটা ছে'ড়ার মত করিয়া লাজ 
ত্যাগ করিবে। 
তব খিলিআনি রাম পনি গঈ। 
রূপ ভয়স্কর প্রগটত ভঈ ॥ 
দীতহ্ি সভয় দেখি রছ্ুরাঈী। 
কহা অনুজ মন সৈন বুঝাটী ॥ 
তখন সে রাগিয়৷ রামের নিকট গেল ও ভয়ঙ্কর রূপ 
প্রকাশ করিল। রঘুনাঁথ সীতাকে ভীত দেখিয়া লক্ষ্ণকে 
ইসার! করিয়া বুধাইলেন। 
লছিমম অতিলাঘব দে নাক কান বিজু কীন্ছি। 
ভা! কে কররাবন কহ মনন চুনোতী দীন্ছি॥ 
লগুণ অতি কুশলতার সহিত তাহাকে নাককানশুন্ 
করিলেন। মনে হয় যেন ইহাতেই তাহার হাতে রাবণের 
নিকট চিঠি পাঠান হইল। 
২৩ ॥ মাকক্ান.বিদ্ভ ভই বিকরারা। 
জগ অ্রব সৈল গেকু কৈ ধারা ॥ 
খর দূষন পছি গই বিলপাতা। 
ধিগ ধিগ তব বল পৌরুষ আতা ॥ 
নাক-কান-বিহীন হুর্পণধার চেহারা বড় বিকট হইল। 
মনে হইল পর্বত হইতে যেন গৈরিক ধারা ঝরিতেছে। সে 
খর ও দূষণের নিকট গিয়া বলিতে লাগিল--ভাই, 
তোমাদের বল ও পৌরযে ধিক্‌, ধিক্‌ । 
তেহি পূছ। সব কছেলি বুঝাই ৷ 
জাতুধান জনি সেন বমাঈ॥ 
ধাএ মিসিচর বরন বর্ধথ'। 
জু সপচ্ছ কজ্জল গিরি জ,থ!॥ 
শিজ্ঞাসা করিলে সে সমন্ত কথ। বুঝাইয়া বলিল । তখন 
ধ্াক্ষল তাহান সৈষ্ত সজ্জা! করিল। রাক্ষসদ্দের সৈন্তু এমন 
দৌড়িল বে, মনে হইল যেন কাজলগিরির দল পাখা তুলিয়া 


রামচরিতমান স 


মানাবাহম নানাকার!। 
নামায়ুধধর ঘোর অপার ॥ 
জুপনথা আগে করি লীন্হী । 
অজ্ভরূপ স্রুতি নালা হীমী ॥ 
তাহারা নানা আকারের নানা বাহনে চড়িয়া ঘোর 
অপার সাজে নান! অস্ত্র ধরিয়া আসিল । নাক-কান-হীন 
অমঙ্গলের রূপ সুর্পণখা তাহাদিগকে পথ দেখাইয়। 
আনিতেছিল। 
অসগুম অমিত হোহি' ভয়কারী। 
গনছি ন স্ৃত্যুবিবস সব ঝারী ॥ 
গর্জন তর্জহি গগন উড়াহী' । 
দেখি বিকট ভট অতি হরযাহী ॥ 
ভয়হচক অনেক খারাপ চিহ্ন হইতে লাগিল, কিন্ত 
মরণের বশ বলিয়া উহার! তাহা গ্রাহ করিল না। রাক্ষসের! 
তর্জন গর্জন করিতেছিল, আকাশে উড়িতেছিল ও বিকট 
যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছিল। 
কোউ কহু জিয়ত ধরছ দোউ ভাঈ। 
ধরি মারছ তিয় লেহু ছুড়াঈ ॥ 
ধুরি পুরি নতমও্ল রহ] । 
রাম বোলাই অন্গুজ সন কহ ॥ 
কেহ বলিল-_জীবস্ত অবস্থায় ছুই ভাইকে ধর, ধরিয়া 
মার ও স্ত্রীকে ছিনাইয়া লও । আকাশ ধুলায় পূর্ণ হইল। 
রাম লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন 
লেই জানকিহি জাছ গিরিকন্দর । 
আৰ। নিসিচর কটকু ভয়স্কর ॥ 
রহেছ মজগ জুমি প্রভু কৈবানী। 
চলে সহিত শ্রী সর ধু পানী ৷ 
দেখি রাম রিপুদল চলি আৰ।। 
বিহমি কঠিন কোদত্ড চচ়াৰা ॥ 


সীতাকে লইয়া পর্বতগুহায় যাও। রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর 
সৈন্ত আসিয়াছে, সতর্ক থাকিও। প্রভুর কথা শুনিয়া 
লীতাকে লইয়া ধনুক বাণ হাতে লক্ষ্মণ চলিলেন। শক্রসৈম্ত 
আসিতেছে দেখিয়া রাম হাসিয়া কঠিন ধনুক চড়াইলেন। 


হন্দ_কোদও কঠিম চড়াই দির জটজ,ট বাধত 


কা 


নোহ t 
মরকত সৈল পর লরত দামিনি কোটি দে] ছুগ 
ভুজগ জেয" ॥ 
কী কমি নিষঙ্ বিসাল ভুজ গনি চাপ বিদিখ 
জধারি কৈ । 
ভিতৰত মমছ' স্থগরাজ প্রভু গজরাজ ঘটা 
মিহারি কৈ ॥ 


কঠিন ধনুক চড়াইয়! মাথায় জটাজুট বাধিতেছিলেন। 
দেখিয়া বোধ হইল যেন নীলমণির পর্বতে ছইটা ছাতরপ 


অরণ্যকাণ্ড 


মাপ কোটি বিহ্যৎরূপ জটার সহিত খেলা করিতেছে। 
প্রভু কটিতে তৃমীর কসিয়া, তাঁহার বিশাল হাতে ধমক লইয়া 
বাণ ঠিক করিয়া লইয়া তাকাইরা! রহিলেন, মনে হইল যেন 
সিংহ গজরাজ্দের ঘটা দেখিতেছে। 
নোঃ-আই গয়ে বগসেল ধরছ ধরছ ধাৰত স্াভট। 
জথ' বিলোকি অকেল বালরবিছি ছেরত ঘডুজ ॥ 
বালনুর্ধকে একলা দেখিয়া যেমন দৈত্যেরা ঘিরিয়া 
ফেলে, তেমনি “ধর ধর” বলিতে বলিতে রাক্ষসদের বড় 
যোদ্ধারা আসিয়া! পড়িল। 
২৪-_২৫॥ প্রভু বিলোকি মর লকর্হি নম ভারী । 
থকিত ভঈ রজনী চর ধারী ॥ 
লচিৰ বোলি বোলে খরদুষন। 
যহু কোট ন্বপবালক নরুভুষম ॥ 
রাক্ষসের দল প্রকে দেখিয়া বাধ ছাড়িতে পারিল না, 
তাহার! চকিত হইয়া রহিল। তখন খর ও দৃষণ সচিবকে 
ডাকিয়া বলিল---এ মানুষের মধ্যে অলঙ্কারস্বরপ কোনও 
রাজার ছেলে হইবে। 
মাগ অন্ডর জর মর স্বুনি জেতে। 
দেখে জিতে হতে হম কেতে ॥ 
হম ভরি জমম জুননহু সব ভাই । 
দেখী নহি অসি জন্ৰর্তাটী ॥ 
যত নাগ, অনুর, সুর ও মুনি আছে তাহাদিগকে আমি 
দেখিয়াছি, জয় করিয়াছি, কত বা মারিয়াছি। কিন্তু ভাই, 
শোন, এমন সৌন্দর্য আমি জন্মে দেখি নাই। 
জগপি ভগিনী কীন্হি কুরূপা। 
বধ লায়ক মনি পুরুষ অনুপ ॥. 
দেহ তুরত নিজ মারি ডুরাঈ। 
জীবত ভবন জাহ দোউ ভাট ॥ 
যদিও ইহারা ভগ্মীকে কুরপ করিয়াছে, তথাপি এই 
অনুপম পুরুষ মারিয়া ফেলার যোগ্য নয়। এ নিজের যে 
স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহাকে দিক ও তুই ভাই প্রাণ 
লইয়া বাড়ী যাউক । 
মোর কহ! তুম্হ তাঁহি জনাবন্ছ। 
ভাজ বচম জমি আতুর আবদ্ধ ॥! 
দুতন্হ কহা রাম লম জাই । 
জনমত রাম বোলে স্ুত্ধকাঈ | 
আমার কথ! তোমরা তাহাকে শোনাও, ও তাহার কথা 
শুনিয় শী ফিরিয়া আইল । দূতের! রামকে গিয়া বলিলে 
রাম গুনিয়া মৃহ হাপিয়! বলিলেন 
হম ছুত্রী স্থগন্প! বম করহী। 
তুম্হ দে খল স্থগ খোজত কিরহী' ॥ 


রিপু বলবস্ত দেখি মহি ডয়ছী' ॥ 
এক বার কালছ সম লরহী' ॥ 
আমি ক্ষত্রিয়, বনে মৃগয়া করি, তোমাদের মত খল 
যৃগই খুজিয়া ফিরি। বলবান শক্র দেখিয়া ডরাই না, 
একেবারে যমের সঙ্গেও লড়াই করি। 
জত্যপি মনুজ দলুজ কুল ঘালক। 
স্তুমিপালক খলসালক বালক ॥ 
জে” ন হোই বল ঘর ফিরি জাতু। 
মমরবিস্ুখ মৈ হতউ' ম কানু ॥ 
যদিও আমি মানুষ, তথাপি রাক্ষসকূল নাশ করিয়া 
থাকি। আমি মুনি পালন করি, আমি খলদিগের 
লংহারকারী বালক | যদি বল না থাকে, তবে ঘরে ফিরিয়া 
ধাও। আমি কোনও যুদ্ধবিমুখকে মারি না। 
রম চড়ি করিয় কপট চতুয়াঈ । 
রিপু পর কৃপা পরম কদয়াঈ ॥ 
দুতন্হ জাই তুরত লব কছেউ। 
জুমি খর ভুষম উর অতি দহেউ ॥ 
যুদ্ধ করিতে গেলে কপটতা ও চতুরতা করিতে হয়, 
কিন্তু শক্রর উপর কৃপা দেখান বড় কাপুরুষতা। দূতের! শীঞ্জ 
গিয়া এ সকল বলিল, শুনিয়া খর দূষণের বুক জলিতে লাগিল। 
ছন্দ-উর দহেউ কহেউ কি ধরছ ধায়ে বিকট ভট 
রজনীচরা। 
দর চাপ তোমর সক্তি ভুল কৃপাম পরিঘ পরত ধর! ॥ 


প্রভু কীন্হ ধল্পুষ্ট কোর প্রথম কঠোর ঘোর 
ভয়াবছ।। 


ভয়ে বধির ব্যাকুল জাতুধাম ম জ্ঞাম তেছি অবমর 
রহ! ॥ 
হৃদয়ের জালায় সে বলিল--হে বিকট রাক্ষন যোদ্ধা, 
ভোমরা দৌড়াও, তোমরা ধমুকবাণ, তোমর, শক্তি, ত্রিশুল 
তলোয়ার, বর্শা, কূঠার ধর। প্রভু প্রথমে ঘোর ভয়াবহ 
ধনুষ্টঙ্কার করিলেন। তখন রাক্ষসেরা বধির হুইরা গেল, 
ব্যাকুল হইল, কাহারও জ্ঞান রহিল না। 
নোঃ-জামি লবঙ্গ আরাতি লাৰধাম ছোই ধায়ে। 
অস্ত্র সন্ত বছর্ভাতি লাগে ববষন রাম পর ॥ 
শত্ৰুৰে সবল জানিয়া সাবধান হুইয়া দৌড়িল। তাহারা 
রামের উপর নানাপ্রকার অস্ত্র শ্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। 
ভিন্হ কে আয়ুধ ভিল লম করি কাটে রদ্বুধীর । 
তানি লরাসন অবম লকগি পুমি ছাড়ে নিজ ভীর ॥ 
রখুনাথ তাহাদের অস্ত তিল তিল করিয়া কাটিয়া 
ফেলিলেন ও কান পর্যন্ত ধনুক টানিয়া তখন নিজের বাণ 
ছাড়িলেন। 


8৪8 
ই৬-২৭। তোমর ছন্দ 
তব চলে বাম করাল। 
ফুম্করত জন বন ব্যাল ॥ 
কোপেউ সমর ভীরাম। 
' চলে বিলিখ নিসিত নিকাম॥ 


তখন রথুনাথের বাণ এমন চলিতে লাগিল, যেন অনেক 
সাফ ফোস ফৌস করিতেছে। শ্রীরাম যুদ্ধে রাগিয়া গেলেন, 
তখন অতি তীক্ষ বাণ চলিতে লাগিল। 
অবলোকি খরতর তীর। 
সরি চলে নিসিচর বীর ॥ 
ভয়ে দ্যুক্ধ তীনিউ ভাই। 
জো ভাগিরনতে জাই॥ 


তীক্ষ তীর দেখিয়! রাক্ষস বীরের! মুখ ঢাকিয়! ফিরিয়া 


যাইতে লাগিল। ভখন তিন ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল-_ফে 
দ্ধ হইতে পালাইয়া যাইবে, 


তেহি বধব হুম নিজ পানি। 
ফিরে মরম মন মহ ঠানি॥ 
আধ অনেক প্রকার। 
সনস্তুখ তে করহি প্রহার ॥ 


তাহাকে আমরা নিজ হাতে মারিব। ইহা শুনিয়া 
রাক্ষসের! নিজের মরণ নিশ্চয় জানিয়া ফিরিল। অনেক- 
প্রকার অস্ত্র দ্বারা সম্মুখ হইতে প্রহার করিতে লাগিল। 
রিপু পরম কোপে জানি। 
প্রভু ধ্ুষ দর সন্ধানি ॥ 


ছাড়ে বিপুল মারাচ। 
লগ্গে কটম বিকট পিসাচ ॥ 


শত্রুর! খড় রাগিয়াছে জানিয়া প্রভু ধন্গকে বাণ 
চড়াইয়৷ বিপুল নারাচ অস্ত্র ছাড়িলেন, উহ| বিকট 
পিশাচদিগকে কাটিতে লাগিল । 
উর লীস ভুঙজ কর চরন। 
জহ তহ লগে মহিপরম॥ 
চিক্করত পাপত বান। 
ধর পরত কুধর সমান ॥ 


বুক মাথা হাত পা যেখানে সেখানে মাটিতে পড়িতে 

লাগিল। বাণ লাগায় রাক্ষসেরা চীৎকার করিতে লাগিল 
ও পর্বতের মত উহাদের দেহ পড়িতে লাগিল। 

ভট কটত তন সতখন্ড। 

পুমি উঠত করি পাখন্ড ॥ 

মত উড়ত বছ ভুজ স্কুও। 

বিজু জৌলি ধাৰত কত ॥ 

অগ কন্ধ কাক সৃগাল। 

কটকটহি' কঠিন করাল ॥ - 


রামচরিতমানস 


যোদ্ধাদের শরীর শতখণ্ড হইলেও পুনরায় মায় করিয়া 
উঠিয়া দাড়াইতে লাগিল । আকাশে অনেক হাত ও মাথা 
উড়িতে লাগিল ও মাথাশৃষ্ত ধড় দৌ$াইতে লাগিল। পাখী 
সাদাচিল কাক শৃগাল ভয়ঙ্কর কটকট শব্দ করিতে লাগিল। 


ছন্দ-কটকটহি জন্তুক ভূত প্রেত পিসাচ খগ্ভীর 
সঞ্চহী”। 
বেতাল বীর কপাল তাল বজাই জোগিনি নঞ্চহী" ॥ 
রঘুবীর বান প্রচণ্ড খওহি: ভটন্হ কে উর ভুজ সির!। 
জহ তহ পরছি উঠি লরহি' ধরু ধরু ধরু করহি: 
ভয়কর গির! ॥ 


শিয়াল কটকট শব্দ করিতেছিল, ভূত প্রেত পিশাচেরা 
খপ্পর সাজাইতেছিল। বীরদের কপাল লইয়া বেতাল 
তাল বাজাইতেছিল, যোগিনীরা নাচিতেছিল। রদুবীরের 
প্রচণ্ড বাণে যোদ্ধাদের হক হাত মাথা কাটিয়া যেখানে 
সেখানে পড়িতেছিল। তাহারা উঠিয়া লড়িতেছিল ও 
ভয়ঙ্কর শব্দে “ধর ধর ধর” বলিতেছিল। 


অস্তাৰরী গহি উড়ত পীধ পিসাচ কর 


গহি ধাৰহী’ । 
সংগ্রাম পুর বাসী মনহছঁ বছবাল গুড়ী 


উড়াৰন্বী’ ॥ 
মারে পছারে উর বিচারে বিপুল ভট 


কহুরত পরে। 
অবলোকি মিজ দল বিকট ভট তিসিরাদি 


খর দূষন ফিরে ॥ 


গৃখ অস্ত্র লইয়া উড়িতেছিল ও পিশাচ তাহা ধরিয়া 
দৌড়াইতেছিল। উহাতে যুদ্ধনগরের বাসিন্দাদের বালকের! 
যেন অনেক ঘুড়ী উড়াইতেছে বলিয়! মনে হইতেছিল। 
অনেকে মরিয়া গেল, পড়িয়া গেল, কাহারও বুক কাটিয়া 
গেল। এমনি করিয়া বিপুল যোদ্ধারা ঘুরিয়া পড়িতে 
লাগিল। নিজেদের সৈন্যদল বিকল দেখিয়া খর, দূষণ ও 
ত্রিশিরাদিরা রামের দিকে ফিরিল। 
সর সক্তি তোমর পরজ্জ সুল কৃপান 


একহি' বারহী' । 
করি কোপস্ত্রীরঘুবীর পর অগনিত 


নিসাচর ডারহী ॥ 
প্রভু নিমিষ মছ রিপুসর মিবারি প্রচারি 


ভারে সায়ক!। 
দস দস বিসিথ উর মাঝ মারে সকল 


নিসি চর নায়কা ॥ 

অসংখ। রাক্ষসেরা রাগিয়া প্রীরঘুবীরের উপর একই 

সাথে বাণ শক্তি তোমর কুঠার শূল ও কৃপাণ ছুড়িল। প্রত 

নিমেষমধ্যে শত্রুদের শর আটকাইয়া বাণ ছাড়িলেন ও 
সকল রাক্ষস্নায়কদের বুকে দশ দশ বাণ মারিলেন। 


অরণ্যকাণ্ড 


সহি পরত পুজি উঠি ভিরত রত ম করত 
মায়া অতি ঘলী। 
সুর ভরত চৌদহসহস প্রেত বিলোকি 
এক অবধধনী ॥ 
জুর সুনি লভয় প্রভু দেখি মায়ানাথ অতি 
কোঁতুক কৰেযোঁ। 
দেখর্হি পরসপর রাম করি সংগ্রাম রিপুদল 
লরি মর ॥ 


যোদ্ধার! বার বার মাটিতে পড়িয়া উঠিয়া লড়িতেছিল, 
মরিতেছিল না, অতিঘোর মায়া করিতেছিল। দেবতারা 
দেখিলেন, শ্রীরগ্রকুলমণি একা আর এদিকে চৌদ্দ সহস্র 
রাক্ষল । দেখিয়া তাহার! ভয় পাইলেন । তখন দেবতা- 
দিগকে ভীত দেখিয়া মায়ানাথ অতি কৌতৃক করিলেন। 
রাক্ষসেরা একে অন্যকে রাম বলিয়া দেখিতে লাগিল ও 
পরম্পর যুদ্ধ করিয়া মরিল। 


রাম রাম কহি তল্সু তজহি' পাৰহি' পদ নির্বান। 
করি উপায় রিপু মারে ছন মহ কপানিধান ॥ 

রাক্ষসেরা “ই রাম এ রাম” বলিয়া শরীর ত্যাগ 
করিতে ছিল বলিয়া! মোক্ষ পাইভেছিল। এইভাবে উপায় 
করিয়া মুহূ্তমধ্যে কৃপানিধান শত্রু নাশ করিলেন । 


হরফিত বরঘহি' জুমন সুর বাজহি' গগন মিলাম। 
অস্তৃতি করি করি সব চলে লোভিত বিবিধ বিমান ॥ 
দেবতার! আনন্দিত হুইয়] পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, আকাশে 

বাজনা বাজিতে লাগিল। দেবতার! নানা বিমানে বসিয়া 
স্ততি করিয়া করিয়া চলিয়া গেলেন। 
২৮-২৯॥ জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে। 

জর নর যুনি সব কে ভয় বীতে ॥ 

তব লছ্মন্জু সীতহি' লেই আয়ে। 

প্রভু পদ পরত হরষি উর লায়ে॥ 

যখন রদুনাথ যুদ্ধে শত্রুকে জয় করিলেন, তখন দেবতা, 
মা্টম ও মুনি সকলের দুঃখ দুর হইল। সেই সময় লক্ষণ 
সাঁতাকে লইয়া আমিলেন ও প্রভুকে প্রণাম করিতেই তিনি 
মানন্দিত হইয়া বুকে লইলেন। 

সীতা চিতৰ স্যাম স্থৃতু গাত1। 

পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা ॥ 
পঞ্চবটা বসি ভীরঘুমায়ক ৷ 

করত চরিত জুর সুনি জখ দায়ক ॥ 

ন অধাতা--তৃধ ছয় না॥ রামের শ্যামল কোমল 
শরীর দেখিয় সীতার পরমপ্রেমময় চক্ষু তৃপ্ত হইতেছিল না। 
পঞ্চবটীতে বসিয়া শীরথুনাথ দেবতা ও মুনিদিগের সুখদায়ক 
লীলা! করিতেছিলেন। 


ধু দেখি খরছুষম কের । 

জাই জপনখ রাৰসু প্রের। ॥ 

বোলী বচন ক্রোধ করি ভারী । 

দেস কোস কৈস্জরতি বিসারী ॥ 

খর ধুষণকে দাহ করার ধোয়া দেখিয়া তখন হুর্পণখা 

রারণকে উসকাইল ও বড় ক্রোধে বলিতে লাগিল--তুমি 
যে দেশের কথা ভূলিয়! গিয়াছ। 

করসি পান সোৰসি দিল্সু রাতী। 

সুধি নহি তৰ সির পর আরাতী ॥ 

রাঙ্গুনীতি বিল্সু ধন বিশু ধর্ম! । 

হরিহি সমর্পে বিন সতকর্মা ॥ 

মঞ্ডপান করিয়। দিন রাত শুইয়া থাক । তোমার মাথার 

উপর যে শত্রু, সে জ্ঞান তোমার নাই। নীতি বিনা রাজ্য, 
ধর্ম বিনা ধন, ভগবানকে সমর্পণ না করিয়া শু৬ক মম করা, 

বিদ্যা বিল বিবেক উপজায়ে। 

আম ফল পঢ়ে কিয়ে অকু পায়ে ॥ 

সঙ্গ তে জতী কুমন্ত্র তে রাজ!। 

মান তেজ্ঞামপানর্তেলাজ।॥ 

প্রীতি প্রনয় বিষ মদ তে গুমি। 

নাসছি' বেগি নীতি অসি জনী ॥ 


যদি জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তবে বিদ্তা পড়া ও পাওয়া, এ 
সকল কেবল শ্রমমাত্র। সঙ্গ করিলে যতীর নাশ হয়, 
কুমন্ত্রে রাজার নাশ হয়, অভিমানে জ্ঞান নাশ হয়, মন্ছাদি 
পানে লজ্জা নাশ হয়, নম্রতা বিনা প্রেম ও অহঙ্কার দ্বার! 
গুণ শীপ্তই নাশ পায়, এইপ্রকার নীতিই গুনিয়াছি। 


সোঃ- 


রিপুকজ পাৰক পাপ প্ৰভু অছি গনমিয় ন ছোট 
করি। 
অস কহি বিবিধ বিলাপ করি লাগণী রোদন করন ॥ 
হে রাবণ, শঙ্কু, ব্যাধি, পাপ ও সাপকে ছোট বলিয়! 
অগ্রাহ করিতে নাই, এই বলিয়া সে নানা প্রকারে বিলাপ 
করিয়। কাঁদিতে লাগিল। 
সভা মাঝ পরি ব্যাকুল ৰহু প্রকার কহ রোই। 
তোহি জিঅত দসকন্ধর মোরি কি অসি গতি 
হোই॥ 
সভার মধ্যে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়া অনেক কাদিয়। 
হুর্পণথা বলিল-_হে দশানন, তুমি বাচিয়। থাকিতেই কি 
আমার এই দশা হইল 1 
জনমত লতাসদা উঠে অকুলাঈ। 
সস্ভুঝাঈ গনি বাহ উঠাঈ ॥ 
কহ লন্কেস কহুসি কিম বাতা।। 
কেই তৰ মাস! কান নিপাত1॥ 


Ge I 


৪৬৬ 


উহ নিয়া সভাসদেরা ব্যাকুল হইয়া! উঠিল ও তাহাকে 
হাত ধরিয়া উঠাইল। তখন লঙ্কেশ রাবণ বলিল--নিজের 
কথ| কেন ৰল না, তোমার নাক কান কে কাটিল? 
অবধমৃপতি দলরথ কেজায়ে। 
পুরুষসিংহ বন খেলন আয়ে ॥ 
ঈমুঝি পরী মোহি উন্হ কৈ করনী। 
্নহিত মিসাচর করিহহি ধরনী ॥ 


অধোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র, মানুষের মধ্যে সিংহের 

মত। গোঁ বনে খেলা করিতে আসিয়াছে । তাহার 
কাজ দেখিয়া আমি বুঝিয়াছি, সে পৃথিবীকে রাক্ষসশূন্ট 
করিতে চায়। 

জিন্হ কর ভুজবল পাই দসানন। 

অভয় ভয়ে বিচরত সুমি কানন ॥ 

দেখত বালক কাললমান!।। 

পরমধীর ধন্বী গুম মামা ॥ 


হে দশানন, ইহার বহুবলের জন্ত মুনিরা নির্ভয়ে বনে 
বেড়াইডেছে। দেখিতে বালক হইলেও সে যমের মত। 
সে পরম ধীর ধমুকধারী ও তাছার নানা গুণ আছে। 
অতুলিত বল প্রতাপ দোউ আত।। 
খল বধ রত জুর সুমি ভুথ দাতা ॥ 
লোভাধাম রাম অস নামা ॥ 
তিন্হ কে লক্ষ মারি এক স্তামা ॥ 


ছুই &াইয়ের অতুল বল ও প্রতাপ আছে। তাহারা 
রাক্ষসধাধ রত ও দেবতামুনির সুখদানকারী। তাহার 
নাম রাম, সে অশেষ সুন্দর । তাহার সহিত এক সুন্দরী 
সত্রীআছে। 
মাপরালি বিধি মারি ঈঁবারী। 
রতি সতকোটি তাজ বলিছারী ॥ 
তাজ অনুজ কাটে স্রুতিমাল!। 
জনি তৰ ভপগিনি করছি পরিহাদা। 
বিধাস্থী এই স্ত্রীকে এত রূপ দিয়া সাজাইয়াছেন যে, 
কোটি রষ্থি হইতেও তাহার রূপ বেশী। তাহারই ছোট 
ভাই আমার নাক ও কান কাটিয়াছে ও তোমার ভগী 
জানিয়া উপছাস করিয়াছে। 
খঁরঢুঘন জনি লগে পুকার।। 
হন মহ লকল কটক উন্হ সার! ॥ 
খর ভুষম তিলির। কর ঘাত । 
ভুমি দলীল জরে সব গাতা ॥ 
লগে--লড়িতে আরম্ভ করে ॥ আমার চিৎকার গুনিয়া 
খর ও ঢুধণ লড়িতে লাগে, কিন্ত মুছূত মধ্যেই সকল সৈস্তকে 
সে মারিয়া ফেলে। খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে মারিয়াছে 
সনিয়া রাবণের সকল শরীর জলিয়া উঠিল। 


রামচরিতমানস 


জুপনথহি দয়ুঝাই করি বল বোলেনি ৰছ ভাতি। 
গয়েউ ভবন অতি দোচ বল নী'দ পরই নহি রাতি ॥ 


নিজের বলের নানাপ্রকার বর্ণনা করিয়া রাবণ 
স্বর্পণখাকে প্রবোধ দিল ও চিত্তিত হইয়া বাড়ী গেল। সে 
রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিল না। 


৩১ ॥ জর নর অজ্ঞর নাগ খগ মাহ্ী'। 

মোরে অঙ্পুচর কই কোউ মাহী" ॥ 

খরদুষন মোহি সম বঙলবস্তা। 

তিন্হহি' কো মারই বিজ ভগৰত্তা ৷ 

জগতে দেবতা মানুষ অসুর নাগ বা পাখীর মধ্যে 

আমার অমুচরের সমান হয় এমন কেহই নাই। আর খর 
ও দূষণ আমারই মত বলবান। এক ভগবান ছাড়া 
তাহাদিগকে আর কে মারিতে পারে? 


স্ররঞ্জন ভঞ্জন মহিভারা।। 
জো” ভগবস্ত লীন্হ অবতার ॥ 
তে। মৈ জাই বয়রু হঠি করউ' । 
প্রভুলর প্রান তকে ভৰ তরউঁ॥ 
দেবতাদের আনন্দদায়ক ও পৃথিবীর ভারহরণকায়ী 
জগদীশ্বর যদি অবতার হইয়াও আসিয়া থাকেন, তাহা 
হইলেও আমি জোর করিয়া শত্রতাঁই করিব ও প্রভুর হাতে 
মরিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব । 
হোইহি ভজন ন তামম দেহ! । 
মন ভ্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহ! ॥ 
তো মররূপ ভুপত্ত কোউ। 
হরিহউ নারি জীতি রম ফোউ॥ 
এই তামস দেহে ভজন হয় না, অতএব মন কর্ম ও 
বাক্যে এই যুদ্ধ করার মন্ত্রণাই ঠিক রাখিব। আর যদি 
কোন রাজার ছেলে মানুষের বেশে আসিয়া থাকে, তবে 
উহাদের দুইজনকে যুদ্ধে জিতিয়া স্ত্রীকে হরণ করিয়া 
লইয়া আসিব। 
চল! অকেল জান চড়ি তহ্ৰ1। 
বল মারীচ দিদ্ুতট জহ্ব।॥ 
ইহ1 রাম জলি ভুগুতি বমাঈ। 
জনন উমা লো কথ ভুহাঈী॥ 
যেখানে সমুদ্রতটে মারীচ বাস করিত, রাবণ রথে 
চড়িয়া একাই সেইখানে গেল। শঙ্কর বলিলেন--উমা, 
এদিকে রাম যেপ্রকার যুক্তি স্থির করিয়াছেন, সে হুন্দর 
কথা শোন। 
লছিমজ গয়ে বমহি' জব লেন মুল ফল কন্য । 
জনকজ্তা সম বোলে বিহ'লি কৃপা জখ বৃদ্ধ ॥ 
লক্ষ্মণ যখন ফল মূল কন্দ আনিবার জন্তু বনে গেলেন, 
তখন কপ ও সুখন্বরূপ রামচজ্জ হাসিয়। সীভাকে বলিলেন--. 


অরণ্যকাণ্ড 


জুমছ প্রিয় ব্রত কচির জুলীলা। 
নৈ কছু করবি ললিত নরঙীল! ॥ 
তুম্‌হ পাৰক মন্ছ' করছ মিবাল।। 
জে লগি করউঁ নিসা চয় নাল1॥ 
সুশীলা প্রিয়া, আমার এক সুন্দর ব্রতের কথা শোন । 
আমি কিছু সুন্দর মনুষ্যালীল| করিব। যতক্ষণ আমি রাক্ষস- 
দিগকে বধ না| করি, ততক্ষণ তুমি আগুনের মধ্যে বাস কর। 
জবহি' রাম সবু কহা বখানী। 
প্রভুপদ্ ধরি হিয় অনল সমানী ॥ 
নিজ প্রতিবিদ্ব রাখি তহ লীতা। 
তৈদই সীল রূপ জ্বিনীতা ॥ 
যখন রাম সকল কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, তখন 
প্রভুর পদ হৃদয়ে রাখিয়া সীতা আগুনে প্রবেশ করিলেন। 
সীতা নিজের প্রতিবিশ্ব এখানে রাখিয়া গেলেন। সেও 
তাহারই মত শীল ও রূপবতী এবং স্থৃবিনীতা । 
লছিমনু খহ মরু ন জানা । 
জো! কছু চরিত রচেউ ভগবান? ॥ 
দসম্ভুখ গয়উ জহ? মারীচা। 
নাই মাথ ত্বারথরত নীচা ॥ 
ভগবান যে লীলা দেখাইবার আয়োঞ্জন করিলেন, 
লক্ষ্মণ সে সকলের মর্ম কিছুই জানিলেন না। এদিকে 
যেখানে মারীচ ছিল, স্বার্থপর রাবণ সেখানে গিয়া তাহাকে 
নমস্কার করিল। 
মবনি নীচ কৈ অতি ছুখদাঈ। 
জিমি স্কুল ধু উরগ বিলাঈ ॥ 
ভয়দায়ক খল কৈ প্ৰিয় বানী। 
জিমি অকাল কে কুজম ভৰানী ॥ 


হে ভবানী, নীচের নম্রত। বড় ছুঃখদায়ক হয়, উহ! অঙ্কুশ, 
ধক, সাপ ও বিড়ালের মত, মারিবার জন্যই নামে। 
খলের প্রিয় বাক্যও অকালের ফুলের মতই ভয়ানক । 
করি পুঁজ মারীচ তব লাদর পুহ্থী বাত। 
কৰন হেতু মন ব্যগ্র অতি অকসর জায়ন্থ তাত ॥ 
মারীচ আদরের সহিত রাবণের পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল--হে প্রিয়, তোমার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন কেন, 
একাই বা কেন চলিয়া আসিয়াছ? 
৩৩ ॥ দসমুখ সকল কথা তেছি আগে । 
কঙ্ছী সহিত অভিমান অভাগে ॥ 
হোছ কপটস্থগ তুম্হ ছলকারী। 
জেছি বিধি হরি আনপ্ত নৃপনারী ॥ 
অভাগা রাবণ তাহার নিকট সকল কথা অভিমানের 
সহিত শুনাইয়া পরে বলিল-_তুমি ছল করিতে পার। তুমি 
কপট হরিণ হও, যাহাতে রাজার স্ত্রীকে হরণ করিয়| 
আনিতে পারি। 


৩২ ॥ 


তেহছি পুনি কহা জুম দসদীস।। 

তে মররূপ চর্াাচর ঈসা ॥ 

তাস! তাত বয়ক নহি কীতৈ। 

মারে অরিয় জিআয়ে জীতৈ। 

তখন মারীচ বলিল-_হে দশানন রাবণ, শোন। তিনি 

চরাচরের ঈশ্বর নররূপে আছেন । হে প্রিয়, তাহার সহিত 
শত্রুতা করিও না| তিনি মারিলে মরিবে বাচা্টলে বাচিবে। 

সুনিমধ রাখন গয়উ কুমার । 

বিচ ফর সর রঘুপতি মোহি মারা ॥ 

সত জোজন আয় ছন মাহী" । 

তিনহ সন বয়রু কিয়ে ভল মাহী ॥ 


তিনি যখন কুমার ছিলেন, বিশ্বামিত্রের বন্ত র্ত্ করিতে 
গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বিনা ফলার এমন বাণ 
আমাকে মারিয়াছিলেন যে, মূহৃত মধ্যে শত যোজন আপিয়া 
পড়ি। তাহার সহিত শত্রুতা করিলে কল্যাণ নাই । 
ভই মমি কীট ভূকঙ্গ কী নাঈ'। 
জহ' তহ মৈ দেখউ' দোউভাঈী॥ 
জে নর তাত তদপি অতি ভুর!। 
তিন্হহি বিরোধি ন আইহি পুরা ॥ 
তখন আমার বুদ্ধি ভৃঙ্গে ধরা পোঁকার মত হৰয়া গেল। 
আমি যেখানে সেখানে হুই ভাইকে দেখিতে লাগিলাম। 
হে প্রিয়, মানুষ হইলেও উহার! অতিশয় বীর। উহাংদর 
সহিত বিরোধ করিলে জয় হইবে ন! । 


জেহি তাড়কা জুবাহু হুতি খণ্ডেউ হরকোদ% ৷ 
খর দূষন তিসিরা বধেউ মম্ুজ কি অল বরিরও ॥ 


যে ভাড়কা ও সুবাহকে মারিয়াছে, যে হরধস্থ ভাঙিয়াছে, 
যে খর, দুষণ ও ত্রিশিরাকে মারিয়াছে, তাহার মুত বলবান 
কি মানুষ হইতে পারে? রা 
৩৪ ॥ জাছ ভবন বিচারী। 
জুমত জরা দীন্হোস বছ গারী॥ 
গুরু জিমি মুঢ় করসি মম বোধা1। 
কন্ধ জগ মোহি সমান কে! জোঝ।॥ 


নিজের বংশের কল্যাণের কথা বিবেচনা করিয়া বাড়ী 
যাও। ইহা শুনিয়াই রাবণ জলিয়! উঠিয়া অনেক গালি 
দিল। বলিল-_মূঢ়, গুরুর মত আমাকে উপদেশ দিতেছ। 
জগতে আমার সমান যোদ্ধা কে আছে? 


তব'মারীচ হৃদয় অন্গুমান।। 
মবহি বিরোধে নহি কল্যান ॥ 
সন্ত্রী মম প্রভু সঠ ধনী। 

বৈধ বশ্ি কবি মানস গুনী ॥ 


তখন মারীচ মনে মনে ভাবিল যে, এই নয় জনের 
সহিত বিরোধ কল্যাণকর হয় না, বথা-_শান্্রী; যে মর্মভেদ 
করে, স্বামী, মূর্খ, ধনী, বৈদ্ব, ভাট, কবি ও ঞ্জপবান মানুষ 


উভয় ভাতি দেখ! নিজ মরনা। 
তব তাকেলি রদ্ধু নায়ক সরনা। 
উতর দেত মোহি বধব অভাগে। 
কস ন মরউ' রদ্বুপতি সর লাগে ॥ 


মাগীচ ছুই দিকেই নিজের মরণ দেখিল। তখন 
রদুনাথেরই শরণ লইল। ভাবিল, যদি উত্তর দিই তবে 
এই অগাগা আমাকে মারিবে, তাহার চাইতে রঘুপতির 
বাণের আঘাতেই মরি না কেন? 
অসজিয় জানি দসাননসঙগ।। 
চলা রাম পদ প্রেম অভঙ্গা। ॥ 
মন অতি হরঘ জনাৰ ন তেহী। 
আঙ্ক দেখিহুউ' পরমসনেহী ॥ 
এইরূপ স্থির করিয়া রামের চরণে অটুট প্রেম রাখিয়া 
রাবণের সাথে চলিল। তাহার মনে এই বড় আনন্দ যে, 
আজ পরমপ্রেমিক রামকে দেখিব, কিন্তু সে কথা রাবণকে 
জানাইল না। 
ছন্দ_মিজ পরম প্রীতম দেখি লোচন সুফল করি 
ভখ পাইহউ । 
জীসহিত অভ্ুজসমেত কৃপা মিকেত পদ মন্স 
লাইহউ” ॥ 
নির্বামদায়ক ক্রোধ জা! কর ভগতি অবসহি 
বসকরী। 
মিজ পানি সর সন্ধানি সো মোহি বধিহি 
জ্খসাগর হরী ॥ 
সে ভাবিল, নিজের পরম প্রিয়তমকে দেখিয়! চক্ষু সার্থক 
করিব। সীতা ও লক্ষণ সহিত কূপানিকেতন রামের চরণে 
মন লাগাইব। বাহার ক্রোধও মোক্ষ দিয়া থাকে, ধাহার 
ভক্তি অবশকেও বশ করিরা ফেলে, সেই সুখসাগর ভগবান 
নিজ হাতে বাণ ছাড়িয়া আমাকে মাঁরিবেন । 
মম পাছে ধর ধাবত ধরে সরাসন বান। 
ফিরি ফিরি প্রভুহি বিলোকিহউ' ধন্য ম মে! 
সম আন ॥ 


আমাকে ধরার জন্য আমার পিছনে রখুনাথ ধমক বাণ 
লয়! চুটিবেন। আমি ফিরিয়া ফিরিয়া প্রভুকে দেখিব, 
আমার মত আর কেহ ধন্য নয়। 
তেহি বম মিকট দসানন গয়উ। 
তব মারীচ কপটস্থগ ভয়উ ॥ 
অতিবিচিত্র কছু বরনি ন জাঈ। 
কমকদেহ মমিরচিত বনাঈ ॥ 

রাবণ সেই (দণ্ডক) বনের কাছে গেল, তখন মারীচ 
কপট মৃগ হুইল ৷ সে দেখিতে এমন সুন্দর হইল যে বলা 
যায় লা। ভাহার সোনার শরীর, তাহার উপর মণি সাজান। 


৩৫ ॥ 


রামচরিতমানস 


সীতা পরমরুচির স্থগ দেখা। 
অঙ্গ অঙ্গ জুমনোহর বেধা ৷ 
জুমছ দেৰ রঘুবীর কুপাল।। 
এহি স্থগ কর অতিজুন্দর হালা ৷ 
সীতা এই অতি সুন্দর হরিণ দেখিলেন, তাহার প্রত্যেক 
অঙ্গ মনোহর | বলিলেন-_হে কৃপাল রঘুবর, হে দেব, এই 
হরিণের চামড়া অতি সুন্দর । 
সত্যসন্ধ প্রভু বধ করি এহী । 
আনহু চর্ম কহতি বৈদেহী ॥ 
তব রঘুপতি জানত সব কারন । 
উঠে হরষি জরকাজ স'ৰারন ॥ 
সীতা বলিলেন--হ সতাসন্ধ প্রভৃ, উহাকে বধ করিয়া 
উহার চামড়া আন। রঘুপতি সকল কারণই জানিতেন, 
তখন তিনি দেবতাদের কাজ সম্পন্ন হইবে বলিয়া আনন্দিত 
হইয়! দাড়াইলেন। 
স্বগ বিলোকি কটি পরিকর ধাধ!। 
করতল চাপ কচিরসর সাধা ॥ 
প্রভু লছিমনহি' কহা সমুঝাঈ। 
ফিরত বিপিন নিসিচর বহু ভান ॥ 
হরিণ দেখিয়া কোমরে কোমরবন্ধ বাধিলেন ও হাতে 
ধনুক লইয়া সুন্দর শর সন্দাণ করিলেন। প্রভু লক্ষ্ণকে 
বুঝাইয়া বলিলেন-_রাক্ষসেরা বনে ঘুরিতেছে। 
সীতা কেরি করেছ রখৰারী। 
বুধি বিবেক ৰল সময় বিচারী ॥ 
প্রভুহি বিলোকি চল? স্থগ ভাঁজী। 
ধায়ে রাম সরাসন সাজ ॥ 
তুমি বুদ্ধি জ্ঞান বল ও সময় বিচার করিয়া সীতার 
রক্ষকতা করিবে । প্রতুকে দেখিয়া হরিণ পালাইয়া গেল, 
রাম ধনুক বাণ সাজাইয়া ছুটিলেন। 
নিগম নেতি সিৰ ধ্যান ন পাৰ।। 
মায়াস্থগ পাছে সোই ধাৰ৷ ॥ 
কৰ নিকট পুনি দুরি পরাঈ। 
কবস্থক প্রগটই কৰহু ছপাঈ ৷ 
ধাহাকে বেদ “ইহা নয়, ইহা নয়” এই বলিয়া বুঝাইয়াছে, 
ধাহাকে শিব ধ্যানেও পান না সেই রাম মায়াহরিণের পিছনে 
চছুটিতেছেন। হরিণ কখনো নিকটে থাকে, কখনো 
দুরে পালায়। কখনো দেখা যায়, কখনো বা 
অদৃষ্য হয়। 
প্রগটত দুরত করত ছল ভুরী। 
এছি বিধি প্ৰভু গয়উ জেই দুর ॥ 
তব ভতকি রাম কঠিম দর মারা । 
ধরমি পরেউ করি ঘোর পুকার ॥ 


অরণাকাও 


সে কখনে৷ দেখা দিয়া, কখনো! অদৃশ্য হইয়া ভারি ছল 
করিতে লাগিল ও এই প্রকারে তাহাকে অনেক দুরে লইয় 
গেল। তখন রাম ভাহাকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন বাণ 
মারিলেন। সে ঘোর চীৎকার করিয়া! মাটিতে পড়িয়া গেল। 
লহ্িমন কৈ প্রথমহি লৈ নামা। 
পানে জমিরেসি মন মন্থ' রামা 
প্রান তজত প্রগটেসি নিজ দেহা। 
জমিরেসি রাম সমেত সনেহা ॥ 
অস্তরপ্ররেষ্কু ভাজ পহিচান1। 
সুমি ছুলভ গতি দীন্‌হি জুজানা ॥ 
প্রথমেই লক্ষণের নাম লইল, পরে মনে মলে রাম প্মরণ 
করিল। প্রাণভ্যাগ করার সময় নিজের শরীর প্রকাশ 
করিল ও সীতা সহিত রামের স্মরণ করিল। প্রভু তাহার 
অন্তরের প্রেমের পরিচয় পাইলেন। জ্ঞানী রামচন্ত্র তাহাকে 
মুনিদিগেরও দুর্লভ গতি দিলেন । 
বিপুল সুমন জুর বরষহি গাৰহি প্রভুগুনগাথ। 
নিজ পদ দীন্হ অন্সর কছ' দীমবদ্ধু রঘুনাথ ॥ 
দেবতার! খুব পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ও প্রভুর গুণগান 
করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু রথুনাথ রাক্ষসকেও নিজধামে 
পাঠাইলেন। 
৩৬॥ খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীর। 
সোহ চাপ কর কটি তুনীরা ॥ 
আরতগির জনী জব সীতা। 
কহ লছিমন সম পরম সভীত1॥ 
রাক্ষস মারিয়া রথুনাথ শীঘ্রই ফিরিলেন । তাহার হাতে 
ধনুক ও কোমরে তৃণীর শোভা পাইতেছিল। এদিকে সীতা 
যখন আতর্শবা (হা লক্ষ্মণ ) শুনিলেন, তখন অতি ভয় 
পাইয়া লক্মণকে বলিলেন 
জাহ বেপি সম্থট অভি ভ্রাতা। 
লচ্ছিমন বিহঁসি কহা সুন্স মাত৷ ॥ 
ভূকুটিবিলাল সুষ্ঠিলয় হোঈ। 
সপনেনহুসস্কট পরই কি সোঈ ॥ 
শপ্ঘ যাও, তোমার ভাই সঙ্কটে পড়িয়াছেন। লক্ষ্মণ 
চলিয়া বলিল-_-মা, যিনি চোখ ঘুরাইলেই সংসার নাশ হয়, 
তিনি কি শ্বপ্নেও কখন সঙ্কটে পড়িতে পারেন? 
মরমবচন জব সীতা বোল।। 
হরিপ্রেরিত লিমন মন ডোল ॥ 
বন দিসিদেৰ সৌ'পি সব কান্ছু। 
চলে জহ। রাবন ললি রানু ॥ 
সীতা যখন তাঁহাকে নিঠুর কথা বলিলেন, তখন ঈশ্বর- 
প্রেরণায় লঙ্গছণের বুদ্ধিও টলিল। বন, দিক ও দেবতা 
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সকলের নিকট সীতাকে সমপণ করিয়া যেখানে বাবণয়প 
চঙ্জের রাছ রাম ছিলেন সেই দিকে চলিলেন। 

জুন বীচ দসকদ্ধর দেখ!। 

আব! মিকট জতী কে বেখ।। 


জ।কেডর জর অসুর ডেরাহী । 
নিলি ম নী'দ দিম অল্প ম খাহী' ॥ 
ইতিমধ্যে রাবণ দেখিল যে সে স্থান শূন্য, তখন সে 
যতির বেশ লইয়! নিকটে আলিল। যাহার ভয়ে সুর ও 
অন্তরের ভয় পাইয়া থাকে, রাত্রে ধুমায় না, দিনে খাইতে 
পারে না, 
সৌ দলসীস স্বাম কী নাঈ'। 
ইত উত চিতই চল। ভড়িহাঈ ॥ 
ইমি কুপস্থ পপ দেত খগেস।। 
রহ ন তেজ তন বুধিলৰলেস। ॥ 
সেই রাবণ কুকুরের মত এদিক ওদিক চাহিয়া সাবধান 
হইয়। চলিতে লাগিল। হে গরু, কুপথে পা দিলে যেমন 
তেজ বল বুদ্ধি অণুমাত্রও থাকে না, রাবণের তাহাই 
হইয়াছিল। 
নান বিধি কহি কথ। জহা 
রাজনীতি ভয় গ্রীতি দেখান ॥ 
কহ সীত। জনম জতী গোসাঈ'। 
বোলেষ্ছ বচন দুষ্ট কীনাঈ ॥ 
রাবণ সীতাকে নানাবিধ সুন্দর কথা বলিল ও রাজনীতি 
ভয় ও প্রীতির কথা বলিল। সীতা বলিলেন--চে সদ্ভি 
প্রভু, শোন | তুমি ছুষ্টের মত কথা বলিতেছ। 
তবরাবন নিজবূপ দেখা ব।। 
ভঈ সভয় জব নাম ভুনা ॥ 
কহ সীত। ধরি ধীরস্ভু গাঢ়া। 
আই গয়উ প্রভু ধল রছঠাড়া। 
ভখন রাবণ সীতাকে নিজের রূপ দেখাইল। লীভা 
যখন তাহার নাম গুনিলেন, তখন ভীত হইলেন এবং খুব 
ধৈর্য ধরিয়া বলিলেন--চুষ্ট, তবে দাড়া । প্রভু আনিয়া 
পছ'ছিতেছেন। 
জিমি হরিবধুহি ছুদ্র সস চাহা। 
ভয়লি কালবস নিসিচর নাহা ॥ 
জুনত বচন দসসীল লজ্জান!। 
মন মন্ু' চরন বন্দি জথ মাম!। 
সস-_শশক ॥ হে রাক্ষমরাজ, যেমন শশক সিংছিনীকে 
চাহে তেমনি তুমি কালের বশ হইয়াছ। কথ] শুনিয়া 
রাঁবণের লজ্জা হইল, সে মনে মনে চরণ বন্দন! করিয়া সুখী 
হইল । 


8১০ 


ত্রোধৰসন্ত তব রাৰম লীন্ছেলি রথ বৈঠাই। 
চক গগনপথ আতুর ভয় রথ হকি ন জাই ॥ 


তখন রাবণ রাগিয়া সীতাকে রথে বসাইয়া লইল ও 
তাড়াতাড়ি গগনপথে রথ চালাইল, কিন্তু ভয়ে রথ হাকাইতে 
পারিতেছিল না। 

৩1-৩৮॥ হা জগটৈকবীর রথুরায়া। 
কেহি অপরাধ বিসারেছ দায়া ॥ 
আরতিহরন সরন জুথ দায়ক। 
হা রঘু কুল সরোজ দিন নায়ক ॥ 

সীতা বিলাপ করিতে লাগিলেন--হে জগতের একমাত্র 
বীর রতুরাজ, হে ছুঃখনাশন, শরণাগতের সুখদায়ক, ছে 
রঘুকুলপন্ের সূর্য! 

হা লছিমন তুম্হীর নহি দৌসা। 
সৌ ফল পায়েউ কীন্হেউ রোসা। ॥ 
বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী। 
ভূরিরুপ' প্রভু দুরি সমেহী ॥ 

হা লক্ষ্মণ, তোমার দোষ নাই। তোমার উপর রাগ 
করিয়াছিলাম, তাহার ফল পাইতেছি। সীষ্ভা এই বলিয়া 
নানাগ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন-_ন্বামীর ত অনেক 
কৃপা, কিন্তু প্রেমিক এখন লুকাইয়া রহিয়াছেন। 

বিপতি মারি কে প্রভুহি জনাৰা। 
পুরোডাস চহ রাসভ খাৰ! ॥ 

সীতা কৈ বিলাপ জনি ভারী । 

ভয়ে চরাচর জীৰ দুখারী ॥ 

আমার বিপদের কথা কে প্রভুকে শুনাইবে? গাধা 
ধজ্সের ভাগ খাইতে চাহিতেছে। সীতার এত বিলাপ 
গুনিয়। বনের জীবেরা দুঃখিত হইল। 

গীধরাজ সুনি আরত বানী । 
রঘুকুল তিলক নারি পহিচানী॥ 
অধম মিসাচর লীন্হে জাঈ। 
জিমি মলেছবস কপিলা গাঈ ॥ 


গৃধরাজ জটায়ু সীতার বিলাপ শুনিয়া তাহাকে রঘুকুল- 


তিলকের স্ত্রী বলিয়া চিনিল। দেখিল, কলাই যেমন করিয়া . 


কপিল! গাই লয়, তেমনি করিয়৷ রাক্ষস তাহাকে লইয়া 
ষাইতেছে। 

সীতে পুত্রি করমি জনি ত্রাসা। 

কারহউ জাতুধান কৈ নাস! ॥ 

ধাৰ! ত্োটোধৰন্ত খগ কৈসে। 

ছ,টই পৰি পৰ্বত কছ' জৈসে॥ 


গৃধরাজ জটায়ু বলিল--হে পত্রী সীতা, ভয় পাইও দা। 
আমি রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিব। পক্ষী রাগ করিয়া বজ 
যেমন পর্বতের দিকে ছুটে তেমনিভাবে ছুটিল। 


রাঁমচরিতমানস 


রেরে ভুষ্ট ঠা কিন হোহী। 
নির্ডয় চলেসি ম জানেলি মোহী ॥ 
আৰত দেখি কৃতাত্তসমান!। 
ফিরি দসকন্ধর কর অজ্ুমান।॥ 


সে বলিল--ওরে দুষ্ট, দাড়াইতেছিস না কেন? 
নির্ভয়ে চলিতেছিস। আমাকে চিনিন না? তাহাকে 
যমের মত আসিতে দেখিয়া রাবণ মনে- করিল, 


কী মৈমাক কি খগপতি হোষ্ট ৷ 
মম বল জাম সহিত পতি সোঈ॥ 
জানম! জরঠ জটায়ু এহ! 

মম করতীরথ ছাড়িহি দেহা । 


ইহা কি মৈনাক পর্বত হইবে অথবা এ গরুড় ? গরুড় 
হইলে তাহার প্রভুর মত সেও ত আমার বলের কথা 
জানে। রাবণ দেখিল, এ বৃদ্ধ জটায় । তখন বলিল--এ 
আমার হাতরূপ তীর্থে দেহ ছাড়িতে আসিতেছে। 


জুনত গীধ ভ্রেচাধাতুর ধাৰ।। 

কহ জুম রাৰন মোর সিখাবা। ॥ 

তজি জামকিহি কুপল গৃহ জাহু। 

নাহি ত অস হোইহি বহ্ছবাহু ৷ 

শুনিয়া গৃধ ক্রোধাতুর হইয়া ছুটিল। 

রাবণ আমার উপদেশ শোন। জানকীকে ত্যাগ করিয়া 
ভালয় ভালয় ঘরে যাও। হে বন্বান্ছ রাবণ, তাহা না 
হইলে তোমার এই হইবে যে, 

রাম রোষ পাৰক অরি ঘোরা।। 

হোইহি সলভ সকলকুল তোরা ॥ 

উতকু ন দেত দসানন জোধা। 

তবর্হি গীধ ধাৰা করি ক্রযোধা ॥ 


রামের ক্লোধরূপ অতি ঘোর আগুনে তোমার সকল 
কুল পতঙ্গের মত পুড়িবে। রাবণ উত্তর না দেওয়ায়, গৃঞ্ 
ক্লোধ করিয়া ছুটিল। 


ধরি কচ বিরথ কীন্হ মহি গির!। 
সীতহি রাখি গীধ পুনি ফিরা ॥ 
চোচন মারি বিদারেসি দেহী। 
দও এক ভই ঘুরুত্ব! তেস্বী॥ 


রাবণের চুল ধরিয়া তাহাকে রথ হইতে ফেলিয়া দিল। 
সে মাটিতে পড়িল। গৃধ সীতাকে রাখিয়া আবার ফিরিয়া 
আলিল। নখের আঘাত করিয়া শরীর এমন ছি'ড়িয়া 
ফেলিল যে, রাবণ এক দণ্ডের জন্য মুর্হা গেল। 
তব সত্তোধ মিলিচর খিলিয়ান1। 
কাড়েসি পরমকরাল পান! ॥ 
কাটেসি পদ্ম পর! খগ ধরনী। 
ভুমিরি রাম করি অদভূত করনী ॥ 


বলিল-“হে 


অরণ্যকাণ্ড 


গে সময় রাক্ষস রাগে খিচাইয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 
তলোয়ার লইল ও পাখা কাটিয়া ফেলিল। পাখী রাম 
নাম স্বরণ করিয়া ও অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়া মাটিতে পড়িল। 
সীতহি জান চড়াই বহ্োরী। 
চলা উতভাইল ত্রাস ম থোরী ॥ 
করতি বিলাপ জাতি মভ সীত।। 
ব্যাধবিবস জঙ্গ স্থগী সভীতা ॥ 


সীতাকে আবার রথে চড়াইয়া ব্যস্ত হইয়া রাবণ চলিল। 
তাহার মনে বড় কম ভয় ছিল না। সীতা আকাশপথে 
যাইতে যাইতে বিলাপ ফরিত্েছিলেন। তাহার অবস্থা 
ব্যাধের হাতে অবশ ভীত| হরিণীর মত হইয়াছিল। 
গিরি পর বৈঠে কপিন্হ নিছারী । 
কহি হরিনাম দন্হ পট ডারী ॥ 
এনি বিধি সীতহি সো লেই গয়উ। 
বন অসোক মনু রাখত ভয়উ ॥ 
পর্বতের উপর বানরেরা ব্সিয়াছিল। তাহাদিগকে 
দেখিয়া হরিনাম করিয়া সীতা কাপড় ফেলিয়া দিলেন। 
এইভাবে রাবণ সীতাকে লইয়! গিয়া অশোকবনে রাখিল। 
হারি পরা খল বছবিধি ভয় অরু প্রীতি দেখাই। 
নৰ অসোকপাদপ তর রাখেদি জতন্গু করাই ॥ 
যখন দুষ্ট নানাপ্রকারে ভয় ও ভালবাসা দেখাইয়া 
হারিয়া গেল, তখন সীতাকে অশোক গাছের তলায় যতে 
রাখিল। 
জেহি বিধি কপটকুরজ সঙ্গ ধাই চলে ভ্ীরাম। 
সে! ছবি সীতা রাখি উর রটতি রহতি হুরিনীম ॥ 
যেভাবে মায়াঁহরিণের সঙ্গে শ্রীরাম ছুটিয়। চলিয়াছিলেন। 
সেই দৃশ্য যনে রাখিয়। সীত হরিনাম করিতে লাগিলেন। 
৩৯ ॥ রদুপতি অলুজহ্ি আৰত দেশী । 
বাহিজ তিস্তা কীন্হি বিসেখী ॥ 
জনকন্সুত! পরিহরেছ অকেলী। 
আয়ন্ছ তাত বচন মম পেলী। 
রাম ভাইকে আসিতে দেখিয়া বাহির হইতেই বিশেষ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । বলিলেন--হে প্রিয়, আমার 
কথা ঠেলিয়া জানকীকে একলা ফেলিয়া আসিলে? 
লিলিচর নিকর ফিরছি: বদ মাহী । 
মম অন সীত! আজম নাহী ॥ 
গছি পদকমল অনুজ কর জোরী। 
কহেউ মাথ কছু মোহি ম খোরী॥ 
রাক্ষসেরা বনে খুরিয়া বেড়াইতেছে, আমার মনে হয় 
সীতা আশ্রমে নাই। তখন চরণকমলে প্রণাম করিয়া 
ভাই লক্ষ্মণ হাত জোড় করিয়া বলিলেন-_হে নাথ, আমার 
কোন দোষ নাই। 


৪১১ 


অস্মাজ সমেত গয়ে প্রভুতহৰ ৷ 
গৌোদাবর্নিতট আত্রম জহব"1॥ 
আশ্রম দেখি জানকীন্ধীন।। 
ভয়ে বিকল জস প্রান্কৃত দিম ॥ 


গোদাবরীতীরে যেখানে আশ্রম, ভাই সমেত রাম 
সেইখানে গেলেন। আশ্রম জানকীহীন দেখিয়া রাম 
সাধারণ লোকের মত দুঃখিত ও ব্যাকুল হইলেন । 
হা গুনধানি জানকী লীত৷। 
রূপ সীল ব্রত মেম পুনমীতা ॥ 
লছিমন সমুঝায়ে বছ ভাতী। 
পুছত চলে লতা তরু পাতী ॥ 
হে গুণখনি জানকী সীতা, হে রূপ শীল ব্রত ও মিয়ম 
দ্বারা পবিত্র, এই বলিয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ 
তাহাকে নানা রকমে বুঝাইলেন ও তরু লত। পাতা 
সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন। 
হে খগ স্থগ হে মধুকরত্রেনী। 
তুম্হ দেখী সীত! স্থগনৈনী ॥ 
খঞ্জন জুক কপোত স্থগ মীমা। 
মঞ্জুপনিকর কোকিল! প্রবীন! ॥ 


হে পক্ষী ও মৃগগণ, হে মৌমাছিগণ, তোমরা কি 
হরিণ-নয়না সীভাকে দেখিয়াছ ? খঞ্জন, তোতা, পায়রা, 
হরিণ, মাছ, ভ্রমরেরা। চতুর কোকিল, 
কুন্দ কলী দাড়িম দামিমী। 
কমল সরদ সঙ্গি অন্কিভামিমী ॥ 
বরুমপাস মনোজধন্ হংস! ॥ 
গজ কেহরি নিজ জুনত প্রসংস! ॥ 


কুন্দকলি, দাড়িম, বিহ্যৎ, শরৎকালের পদ্ম, চাদ, 
সাপিনী, বরুণের পাশ, কামদেবের ধনুক, হাস, হাতী, 
সিংহ নিজ নিজ প্রশংসা শুনিতে লাগিল । 
শ্ীকল কনক কদলি হরযাহী”। 
নেকু ন সক্ক কুচ মন মাহী ॥ 
জন্ম জানকী তোহি বিজ্ঞ আজ, ৷ 
হরঘে সকল পাই জন্গু রাজ, ॥ 
বেল, সোনা ও কল! আনন্দিভ হইল, তাহাদের মনে 
কোনও ভয় রহিল না। হে জানকী, শোন। তোমা ছাড়া 
আজ সকলে যেন রাজ্য পাওয়ার মত আনন্দ করিতেছে । 
কিমি দহি জাত অনখ তোকি পানী’ । 
প্রিয়া বেগি প্রগটলি কল নাহী ॥ 
এহি বিধি খোজত বিলপত স্বামী । 
অনছ' মহাবিরহী অতি কামী ৷ 


ইহাদের এই ঈর্ষ। তুমি কেমন করিয়া সহিতেছ? হে 
রিয়া, তূদি তাড়াতাড়ি কেন দেখা দিতেছ না? প্রভু এই 


৪১২ 


ভাবে খুঁজিতেছিলেন ও বিলাপ করিতেছিলেন, মনে 
হইভেছিল যেন তিনি অভিকামী বিরহী । 
পূরনকাম রাম জখরালী। 
অল্গুজচরিত ফর অজ অবিনাসী ॥ 
আগে পরা গীধপতি দেখ।। 
সুমিরত রামচরন জিল্হ রেখা ॥ 
সুখময় পূৰ্ণকাম রাম, অবিনাশী ৪ অজন্ম হইয়! মানুষের 
লীলা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন সন্মুখে গৃখরাজ 
পড়িয়া আছে। লে রামচরণচিন্ স্মরণ করিতেছিল। 
করসরোজ দিক পরলে ক্কুপাসিন্ধু রসুবীর। 
নিরখি রাম ছবি ধাম মুখ বিগত ভঈ সব লীর॥ 
কৃপাসিন্ধু বধূবীর তাহার পদ্মহাত দিয়া তাহার মাথা 
প্পর্শ করিলেন। রামের শোভা ময় মুখ দেখিয়! তাহার সমস্ত 
ব্যথা দুরে গেল। 
৪*॥ তব কহু গীধ বচন ধরি ধীর।॥ 
'জনহু রাম ভঞ্জন ভবভীর। ॥ 
নাথ দসানন যহ গতি কীন্হী। 
তেহি খল জনকন্ুত। হরি লীন্হী ॥ 
তখন গৃঞজ ধৈর্য ধরিয়া বলিল__হে ভবতয়ভঞ্জন রাম, 
হে নাথ, শোন। রাবণ আমার এই দশা করিয়াছে । সেই 
লীতাকে জোর করিয়া হরণ করিয়! লইয়া গিয়াছে। 
লেই দচ্ছিম দিসি গয়উ গোসাঈ | 
বিলপতি অতি কুররী কী মাঈ' ॥ 


দরস লাগি প্রভু রাখেউ প্রান1।' 
চলন চহত অব ক্কপানিধান? ॥ 


হে প্রভূ, রাবণ তাহাকে লইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। 
সীতা কুররী পাখীর মত বিলাপ করিতেছিলেন। হে 
কৃপানিধান, এখন প্রান বাহির হইতে চায়। 
রাম কছ। তন্জ রাখন্ছ তাতা। 
স্কখ স্ক্জকাই কহী তেহি বাত।॥ 
জা কর মাম মরত স্ুখ আব।। 
অধমউ মুকুত হোই স্ৰুতি গাৰ! ॥ 
রাম বলিলেন--হে প্রিয়, শরীরে প্রাণ রাখ। সে কথ! 
গুনিয়া গৃজ হাসিয়া বলিল--যাহার নাম মরার সময় মুখে 
আনিলে অধমও মুক্তি পায় বলিয়া বেদে বলিয়! থাকে, 
সো মম লোচন গোচর আগে। 
. ক্লাখউ্ঁ দেহ মাথ কেছি লাগে । 
জল তরি নয়ম কহছি রঘুরাঈ। 
ভাত কর্দ নিজ তে গতি পাঈ॥ 


সেই রাম আমার চোখের সন্মুখে। হে নাথ, আর 
ফিষের জন্ত দেহ রাখিব ? চক্ষুতে জল ভরিয়া রাম 
বলিলেন-_হে প্রিয়, তুমি নিজের কর্মের জন্তই গতি পাইবে। 


রামচরিতভমানস 


পরছিত বস জিল্হ কে মন মাহী" । 

তিন্হ কৰ জগ ছুলত কছু মাহী ॥ 

তনু তজি তাত জাছ মম ধাম! । 

দেউ কাহ তুম্হ পূরনকাম! ॥ 

যাহার মনে পরের উপকারের ইচ্ছা বাস করে, জগতে 

তাহার নিকট কিছুই দুর্লভ নয়। হে প্রিয়, দেহ ত্যাগ 
করিয়া আমার স্থান বৈকুণ্ঠে যাও | আর কি দিব, তুমি 
পূর্ণকাম। 


সীতাহরন তাত জনি কহেন পিতা সন জাই। 
জেঁ মৈ' রাম ত কুল সহিত কহিহি দসামন আই ॥ 


হে প্রিয়, বৈকুণ্ঠে গিয়া পিতার নিকট সীত! হরণের 


কথা বলিও না। যদি আমি রাম হই তবে রাবণ সবংশে 
গিয়াই সে কথা বলিবে। 
৪১ ॥ গীধ দেহ তজি ধরি হরিরূপা। 

ভূষন বন্ধ পট পীত অনুপ ॥ 

স্তাম গাত বিসাল ভুজ চারী। 

অন্তরতি করত নয়ন ভরি বারী ॥ 


গৃ দেহ ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর রূপ পাইল, অনেক 
অলঙ্কার ও অনুপম হলুদ বস্তু পাইল, শ্যামল শরীর ও 
বিশাল চার হাতে লইল। তখন জলভরা চোখে সে স্তুতি 
করিতে লাগিল 
ছন্দ জয় রাম রূপ অনুপ নিগুন সগুন গুন 


প্রেরক সহী। 
দসসীস ৰাছ প্রচ খওন চওসর মওন মহী ॥ 
পাখোদপাত সরোজঘুখ রাজীব আয়ত 


লোচমং ॥ 
নিত নেমি রাম কপাল বানছবিসাল ভব ভয় 


মোচনং। 
হে রাম, তোমার জয় হউক। তোমার রূপ অনুপম। 
তুমি নিপুণ. তুমি সপ্ুণ ও তুমিই গুণের প্রেরক | তোমার 
ধনুক ও বাপ রাবণের প্রচণ্ড বাকে কাটিয়া ফেলে, তুমি 
পৃথিবীর শোভা । তোমার শরীর মেঘের মত স্টামল, 
তোমার মুখ পঞ্সের স্তায়, তোমার বিশাল চক্ষু পদ্ষের ন্যায় । 
হে বিশাল বাহ্‌, হে ভবভয় মোচন, তোমাকে সর্বদা 
নমস্কার করি। 
:. বলমপ্রষেয়মমাদি মজমব্যজমেকমণ্সোচরং। 
গোবিন্দ গোপদ দ্বন্দহর বিভ্ঞামহন 
ধয়নীধরং ॥ 
জে রামমজ জপত্ত সত্ব অনস্ত জম মন রঞ্জমং । 
মিত সৌমি রাম অকামপ্রিয় কামাদি খল 
দল গঞ্জনং॥ 
হে রাম, তোমার শক্তি মাপ করা যায় না। তুমি 
অনাদি অজ, অব্যক্ত, অগোচর, তুমি ইন্জিয়ের ভোকত, 


অরণ্যকাণ্ড 


ইঞ্জিয়ের অতীত, সংশয় ছরণকারী, তুমি বিজ্ঞানময়, তুমি 
পৃথিবী ধারণ করিয়া আছ। হে অনন্ত, যে সাধুর! 'জয়রাম' 
মন্ত্র জপ করে, তুমি তাহাদের মনোরঞ্জন কর। হে নিষ্কাম, 
হে ভক্তের প্রিয়, হে কামাদি ছুষ্টদলের নাশকারী রাম, 
তোমাকে নিত্য নমস্কার করি। 
জেহি ক্রুতি মিরঞ্জন ভ্রক্ম ব্যাপক বিরজ 
অজ কহি গাবহী'। 
কৰি ধ্যান জ্ঞান বিয়াগ জোগ অনেক 
সুমি জেঠি পাৰহী” ॥ 
সে! প্রগট করুনাকম্দ সোভাবরম্দ অপ 
জগ সোহঙঈী। 
সম দয় পন্কজ ভৃঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ বহু ছুবি 
সোহঈ ॥ 
ধাহাকে বেদ নিরন্তর বহ্ম ব্যাপক বিরাজ ও অজ বলিয়া 
থাকে, ধাহাকে অনেক মুনি ধ্যান করিয়া ও জান বৈরাগ্য 
যোগ দ্বারা পায়, করুণার মূল, শোভার মেলা, যিনি জড় ও 
চৈতন্য মোহনকারী, তিনিই প্রত্যক্ষ প্রকাশিত হইয়াছেন। 
ধহার শরীরে অনেক কামদেবের শোভা, সেই রাম আমার 
হৃদয় পদ্মের ভোমরা! হউক । 
জে! অগম আুগম জভাৰনির্দল অসম সম 
সদ । 
পন্ডস্তি জে জোগী জতম্ করি করত মম 
গে। বস জদ॥ 
সে! রাম রমানিৰাদ লস্তত দাসৰস 
ত্রিভুৰন ধনী । 
মর উর বসউ সে! সমন সংস্যতি জাজ 
কীরতি পাৰমী ॥ 
যিনি অগম এবং সুগম, ধাহার স্বভাব নির্মল, যিনি 
সর্বদা অসম ও লম, যিনি সর্বদা শীতল, ধাহাকে যোগী যত 
করিয়া কর্ম ও ইন্দ্রিয় বশে আনিলে তবে দেখিতে পায়, 
সেই লক্ষ্মীপতি রাম, সেই ব্রিতৃৰনের ঈশ্বর, সর্বদাই ভক্তের 
বশীভূত । ধাছার পবিত্র কীর্তি সংসারের ভাপ শাস্ত করে, 
সেই রাম আমার হৃদয়ে বাস করুন। 
অবিরল ভগতি মাগী ৰর গীধ গয়উ হরিধাম। 
তেছি কী ভরিয়া জথাচিত নিজ কর কীন্হী রাম ॥ 
অটল ভক্তি হউক, এই বর চাহিয়া গৃখ্ব বৈকুষ্ঠে গেল। 
ভাহার যথোচিত সৎকার রাম নিজ হাতে করিলেন। 
৪২ ॥ কোমল চিত অতি দীনদয়ালা। 
কারন বিভ্ভু রঘুনাথ কৃপালা ॥ 
পীধ অধমখগ জামিষতোগী। 
গতি দীন্হী জে! জাচত জোগী ॥ 
রখুনাথ কোমল চিত্ত, অতিশয় দীনদয়াল ও বিনা 
কারণে কৃপাময় । গৃত্ব নীচ আমিষ ভোলা পক্ষী, তাহাকে 
যোগীরা যে গতি চায়, তাহাই দিলেন। 


জুম উমা! তে লোগ অভাগণ। 
হরি তজি হোহি বিষয়অন্জুরাগী ॥ 
পুনি সীতহি খোজত দোউ ভাঈ। 
চলে বিলোকত বন বন্ছতাঈ ॥ 


মহাদেব বলিলেন--হে পার্বতী, শোন । দেই লোকের! 

অভাগা, যাহারা হরিকে ত্যাগ করিয়া বিষয়ে অনুরাগী হয়। 
তার পর হুই ভাই সীভাকে খুঁজিতে খুঁজিতে নানা বন 
দেখিতে দেখিতে চলিলেন। 

সন্ভুল লতা বিটপ ঘন কানন । 

বহু খগসুগ তহ গজ পণ্টামনম ॥ 

আৰত পন্থ কবন্ধ মিপাতা। 

তেছি সব কন্থী সাপ কৈ বাত! ॥ 


ঘন লতা ও গাছ ভরা বন, উহাতে অনেক পণ্ড পক্ষী 

হাতী ও সিংহ ছিল। রাম সেই বনপথে আসিতে আসিতে 
কবন্ধ নামক রাক্ষসকে মারিলেন। শে নিজের শাপ 
পাওয়ার সকল কথা বলিল। 

ভুর্বাসা মোহি দীন্হী লাপা।। 

প্রভুপদ দেখি মিট! লো পাপ!। 

জুনু গন্ধৰ্ব কহ সৈ তোহী। 

মোহি ন জুহাই স্ন্ধ কুল জোহী॥ 


গন্ধৰ্ব বলিল-ূর্বাসা আমাকে শাপ দিয়াছিলেন, 
আপনার চরণ দর্শন করায় সেই পাপ শেষ হইল। রামচ্জ 
বলিলেন-_হে গন্ধৰ্ব, শোন। আমি তোমাকে বলিতেছি, 
ব্রাহ্মণ কুলের সহিত যে বিরোধ করে, তাহাকে আমার 
ভাল লাগেনা। 


মন ক্রম বচন কপট তজি জে! কর ভূর দেব। 
মোহি সমেত বিরঞ্চি সিৰ বস তা কে লব দেৰ ॥ 


যে মন কর্ম ও বাক্যে কপটতা ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের 
সেবা করে, আমার সহিত ব্রহ্মা, শিৰ ও সকল দেবতা! 
তাছার বশ হন। 
৪৩ ॥ সাপত তাড়ত পরুষ কহস্ত।। 
বিপ্রপুজ্য অস গাৰহি সত্তা ॥ 
পুজিয় বিপ্র সীল গুন হ'না। 
ভুদ্র ন গুন গন জ্ঞান প্রবীন! ॥ 


সাধুজনের! বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ যদি শাপ দেন, 

মারেন ও কঠোর কথা বলেন, তবুও তিনি পুজনীয়। শ্রাঙ্মণ 
গীল ও গুণহীন হইলেও তাহাকে পূজা করিবে, গুণ ও জ্ঞানে 
গ্রবীপ হইলেও শুদ্রকে পুজা করিবে না। 

কহি নিজ ধৰ্ম তাহি লমুঝাব।। 

মিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভাৰা ॥ 

রঘুপতি চরন কমল মিরু নাঈ। 

গয়উ গপম আপনি গতি পাট ॥ 


৪১৪ 


নিজ ধৰ্ম বলিয়া তাহাকে বুঝাইলেন ও নিজ চরণে 
তাহার ত্বান্ি দেখিয়া সুখী হইলেন। সে রঘুপতির 
চরণপল্ে পৃল্জা ও প্রণাম করিয়। নিজ্জ গতি পাইয়া আকাশে 
গেল। . 
শাহি দেই গতি রাসুউদার।। 
রী কে আন্রম পগু ধারা ॥ 
রী দেখি রাম্কু গৃহ আয়ে। 
স্মি কে বচম দস্ুঝিভিয় ভায়ে ॥ 
রাম ভাহাকে উদার গতি দিলেন। তার পর শবরীর 
আশ্রমে ট্রপন্থিত হইলেন । শবরী যখন দেখিল যে, রাম 
ঘরে আলিলেন, তখন মতঙ্গ খষির কথা বুঝিতে পারিল ও 
তাহার যান আনন্দ হইল। [এই ভীলনী মতঙ্গ খধির 
সেবা করিত । খষি স্বর্গে যাওয়ার সময় আশীর্বাদ দেন যে 
রামের সহিত্ত দশ হাজার বংসর পর দেখা হইবে । ] 
ফরলিজলোচন বাছবিলাল।। 
জটাম্ুকুট সির উর বনমাল! ॥ 
স্যাম গৌর জশ্দর দোউ ভাঈ। 
 লবরী পরী চরম লপটাঈ ॥ 
তাদের পদ্মের মত চক্ষু ও বিশাল বাহু, মাথায় জটার 
মুকুট ও খুব বনফুলের মালা ছিল। শ্যামল ও গৌর, এই 
সুন্দর দুই ভাইকে দেখিয়া শবরী প1 ধরিয়া পড়িয়া রহিল। 
প্রেমমগম স্কুধ বচন্তু ম আবা। 
গুনি পুমনি পদলয়োজ দির মাৰ! ॥ 
ল্লাদর জল লেই চরণ পথারে। 
পুনি সুন্দর আদম বৈঠারে ॥ 
সে, {ৃপ্রমে মগ হইল, মুখে কথা আসিল না। পুনঃ 
পুনঃ পাঁগন্সে প্রণাম করিল। আদরে জল আনিয়া পা 
ধোয়াইল ও সুন্দর আসনে বসাইল। 
কন্দ মুল ফল জরস অতি দিয়ে রাম কর্ছ আমি। 
প্রেমসহিত্ব প্রভু খায়ে বারত্বার বখানি ॥ 
অভি তমাল কন্দমূল ও ফল সেরামকে আনিয়া দিল। 
প্রভু সেঞ্জা্মির বার বার প্রশংসা করিয়া প্রেমের সহিত 
খাইলেন। 


৪৪॥ পানি জোরি আগে ভইঠাি। 
খত হি বিলোকি প্রীতি উর বাড়ী ॥ 
ক্েহি বিধি অন্ততি করউঁ তুম্ছারী। 
ছাধন জাতি মৈ জড়ন্তি তায্ী ॥ 
সে ্বাদ্ব জোড় করিয়া সন্মুখে দীড়াইয়া রহিল। প্রতুকে 
দেখিয়া স্কাহার প্রীতি অতিশয় বাড়িল। সে বলিল ছে 
প্রভু, আদি কেমন করিয়! তোমার স্ততি করিব। আমি 
জাতিতে অধম ও আমার বুদ্ধি জড়ের মত্ত। 


রামচরিতমানস 


অধম তে অধম অধম অতি মাৱ্ী। 
তিন্হ মহ মৈ মতিমন্দ অথারী॥ 
কহু রঘুপতি জুস্ভু ভামিমি বাতা। 
মানউঁ এক ভগতি কর নাতা ॥ 
নীচ হইতে নীচ, আবার তাহা হইতেও নীচ হইতেছে 
স্রীজাতি। আবার তাহার মধ্যে আমি অস্ভিশয় মূর্খ ও 
পাপী। রঘুপতি বলিলেন-_নারী, শোন। আমি একমাত্র 
ভক্তির সম্বন্ধই স্বীকার করিয়া থাকি। 
জাতিপাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ। 
ধম বল পরিজন গুন চতুরাঈ ॥ 
ভগতিহীন নর সোহই কৈস৷। 
বিল্ল জল বারিদ দেখিয় জৈসা॥ 
জাতি শ্রেণী কুল ও ধর্মের খ্যাতি, ধনবন, পরিজন, 
গুণ ও চতুরত| এ সকল থাকিলেও ভক্তি যাহার নাই, সে 
তেমনি শোভা পায় যেমন জল বিন! মেঘ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 
নৰধা ভগতি কউ তোৰি পান্থী”। 
সাবধান জলন্ত ধর মন মাহী ॥ 
প্রথম ভগতি মস্তন্হ কর সঙ্গ।। 
দুলরি রতি মম কথা প্রসঙ্গ ॥' 
তোমাকে নয় রকম ভক্তির কথা বলিতেছি, ইহ] 
সাবধানে শুনিয়া মনে রাখিবে। প্রথম ভক্তি হইতেছে 
সাধু সঙ্গ করা, দ্বিতীয় আমার কথা আলোচনায় আনন্দিত 
হওয়]। 
গুরু পদ পন্কজ সেৰ! তীসরি ভগতি অমান। 
চৌথি ভগতি মম গুনগন করই কপট তজি গান ॥ 
অভিমান ত্যাগ কৰিয়া গুরুর পাদপদ্ম সেবা করা, তৃতীয় 
ভক্তি ও চতুর্থ ভক্তি হইতেছে কপটতা ত্যাগ করিয়া আমার 
গুণগান করা । 
৪৫॥ মন্ত জাপ মম দৃঢ় বিস্বাসা। 
পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাস। ॥ 


ছঠ দস সীল বিরতি বন কর্মণ। 
নিরত নিরস্তর সজ্জন ধমণ॥ 


আমার প্রতি দু বিশ্বাস ও মন্ত্র জপ করা ও আমার 
ভজন করাই পঞ্চম ভক্তি বলিয়া বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
ইন্দিয় দমন করা, সদাচার পালন কর! ও অনেক কর্ম হইতে 
বিরত হওয়া ও সজ্জনের ধর্মে সর্বদা নিযুক্ত থাকাই ষষ্ঠ ভক্তি। 


লাতব সম মোহি ময় জগ দেখা।। 
মো তে দত্ত অধিক করি লেখা ॥ 


অরপণাকাণ্ 


সপ্ত ভক্তিতে সমস্ত জগত আমা ্বারাই পূর্ণ দেখে, 

সাধুদিগকে আমার অপেক্ষাও বড় বলিয়া জানে। অষ্টম 
ভক্তি হইতেছে বাহ লাভ হয়, ভাছাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ও 
পরের দোষ স্বপ্নেও না দেখা। 

নৰম সরল সব সন ছলহীন।। 

মম ভরোস হিয় হরঘ ন দীনা ॥ 

নৰ মৰ্ছঁ একউ জিন্হ কে হোল । 

নারি পুরুষ লচরাচর কো ॥ 


নবম ভক্তি হইতেছে সকলের সহিত ছলনাবিহীন 

হওয়া, আমার ভরসা রাখা, সুখ ও দুঃখ হৃদয়ে না আনা। 
এই নয়ের মধ্যে সচরাচর পুরুষ বা স্ত্রীর মধ্যে যাহার এক 
প্রকার ভক্তিও হয়, 

সোই অতিসক়্ প্রিক্স ভামিমি মোরে। 

সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরে ॥ 

জোগি বৃন্দ দুর্লভ গতি জোনঈ। 

তো কহু আনঙ্কু জুলভ ভই সোন ৷ 


হে নারী, সেই আমার অতিশয় প্রিয়। আর তোমার 
ত সকল প্রকার দৃঢ় ভক্তি রহিয়াছে, যোগীদিগের যে হুর্লভ 
গতি আজ তাহাও তোমার সুলভ হইয়াছে। 
মম দরসনফল পরম অনুপ! ।' 
জীৰ পাৰ মিজ সহজ সরূপা।॥ 
জনক জুতা কৈ জুধি ক ভামিনি। 
জানহি কছ জে! করি বর গামিনি ॥ 


আমার দেখা পাওয়ার পরম অনুপম ফল এই যে, জীব 

নিজের স্বাভাবিক স্বরূপ পায় । হে নারী, গজগামিনী 
জাঁনকীর সংবাদ যদি কিছু জান ত বল। 

পল্পাসরহি জান্ছ রঘ্বরাঈ। 

তহ হোইহি জুগ্রীৰমিতাঈী ৷ 

মো সব কহিহি দেৰ রঘুবীরা। 

জানতকু পুছছ মতিধীর!॥ 

বার বার প্রভুপদ্ধ লিক নাঈ। 

প্রেমসহিত সব কথা জনাই ॥ 


শবরী বলিল--হে রখুপতি, পল্পা মরোবরে যাও। 
সেখানে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা হইবে, সেই সকল সংবাদ 
দিবে। হে ধীরবুদ্ধি, তুমি জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ ; 
এই বলির] প্রেমের সহিত সকল কথা শুনাইয়! প্রভুর চরণে 
প্রণাম করিল। 
ছন্দ কহি কথ। সকল বিলোকি হরিম্তুখ ঝৃদয় 
'পদপন্ধজ ধরে। 
তর্জি জোগপাৰক দেহ হরিপদ লীন 
ভই জহ নহি ফিরে। 
নর বিবিধ কর্ম অধর্ম বহু নত সোকপ্রঙ 
দৰ ত্যাগু। 


৪১৫ 
বিশ্বাম করি কহ জান তুলনা রামপদ 
অনুরাগ ॥ 
সকল কথা বলিয়া! রামের মুখ দর্শন করিয়া তাহার 
পাদপদ্ম বুকে রাখিল। আর যোগ অগ্নিতে দেহ ত্যাগ 
করিয়া যেখানে গেলে আর ফিরে না, সেই স্থানে লীন 
হইল । তুলসীদাস বলে-_-হে মানুষ, নানী কৰ যাহা অধর্মের 
হেতু, নানা প্রকার মত যাহা শোকের হেতু, লে সকল ত্যাগ 
কর, আর বিশ্বাস করিয়া রাম চরণে অনুরাগ কর। 
জাতহীন অঘ জনম মহি যুকুতি কীন্হি অলি নারি। 
মহা মন্দ মন জুখ চহসি এসে প্রভুহ্ধি বিলাঁরি ৷ 
যে স্ত্রী জাতিতে হীন ও পাপেই যাহার জন্ম, প্রভু 
তাহাকেও এমনি করিয়া মুক্ত করিলেন। খায়ে মহাৰৃৰ্খ 
মন, তুমি এইপ্রকার প্রত্বকেও ভুলিয়া সুখ চাও । 
৪৬ ৪৭ চলে রাম ত্যাগা বন মোউ। 
অতুলিত বল নরকেহরি দোউ॥ 
বিরহী ইৰ প্ৰভু করত বিষাদা। 
কহত কথা অনেক সম্বাদ! ৷ 
সে বন ত্যাগ করিয়া রাম চলিলেন। তাহারা দুইজন 
ষেন অতুল বলশালী পুরুষসিংহ। প্রন্থু বিরহীর স্তান্ দুঃখ 
করিতে করিতে ও অনেক কথোপকথন করিতে করিতে 
চলিলেন। 
লছিমন দেখু বিপিন কই লোভ1। 
দেখত কেছি কর মন নহি ছোগণ॥ 
মারি সহিত সধ খপ সপ বন্দ।। 
মানু মোরি করত হচ্ছি মিন্দ!॥ 
রাম বলিলেন-_হে লক্ষ্মণ, বনের শোভা দেখ। উহ! 
দেখিয়া কাহার মনে না আনন্দ হয়? নারী সহিত সকল 
পণ্ড ও পক্ষী যেন আমারই নিন্দা করিতেছে।, 
হুমকি দেখি স্থগমিকর রাহী । 
স্থগী কহৰ্হি তুম্ছ কহ ভয় নাহী ॥ 
তুম্‌হ আনন্দ করছ স্থগজায়ে। 
কঞ্চনন্থপ খোজন এ আয়ে ॥ 
আমাকে দেখিয়া হরিণের পালাইতেছে, আর হরিণী 
বলিতেছে--হে মৃগ, তোমাদের ভয় নাই। ষ্ঠোমরা সত্য 
মৃগ, ভোমরা গিয়া আনন্দ কব। এ ব্যক্তি (সাণার হরিণ 
খুঁজিতে আসিয়াছে। 
সঙ্গ লাই করিনস করি লেহী' । 
মানহু মোহি লিখাবন দেহ ॥ 
সান্ত্র জচিত্তিত পুনি পুনি দেখিয়। 
ভূপ জসেবিত বস নহি লেখিয়' 
হন্তিগুলি হস্তিনীদিগকে লইয়া এমনভার্ববৰ চলিতেছে 
মনে হয় বেন আমাকে শিক্ষা দিতেছে। ধে শান্তর তাল 


৪১৬ 


করিয়। পড়িলেও পুনঃ পুনঃ দেখিতে হয়, রাজাকে ভাল 
করিয়া সেবা করিলেই বশ হইয়াছে বলিয়া ধরিতে নাই। 


রাখিয় মারি জহছপি উর মাহী । 

ভুবতী লত্ত্র মৃপতি বস নাহী’ ॥ 

দেখউ তাত বসম্ত সুহাৰ!। 

প্রিয়াহীন মোহি ভয় উপজা ব1॥ 

স্ত্রীকে যদিও হৃদয়ের ভিতর রাখ! যায়, তবুও স্ত্রী বশে 

থাকে না। স্ত্রী, শাস্ত্র ও রাজা বশে থাকার নয়। হে প্রিয়, 
দেখ। কেমন পুন্দর বসন্ত, কিন্তু প্রিয়াহীন হওয়ায় উহ! 
আমার নিকট ভয়ঙ্কর বলিয়! মনে হইতেছে । 
বিরহবিকল বলন্ধান মোহি জানেদি মিপট অকেল। 
নহিত বিপিন মধুকর খগ মদন কীন্ছি বগমেল ॥ 


আমাকে বিরহে বিকল দেখিয়া, আমাকে সম্পূর্ণ 
একেলা জানিয়া, মদন ভোমরা ও পাখী ইত্যাদি লইয়া 
বনে চারিদিক হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। 
দেখি গয়উ আতা লহিত তাজ দূত জনি বাত। 
ডের! কীম্ছেউ মনন তব কটকু হটকি মনজাত ॥ 
উহার দৃদ্ভ আমাকে ভাইয়ের সহিত দেখিয়! গিয়াছে, 
দূতের নিকট গুনিয়া মদন যেন জোর করিয়া সৈম্ত লইয়া 
ছাউনি খাটাইয়! বসিয়াছে। 
৪৮-৪৯ ৷ বিটপ বিসাল লতা! অরুঝানী। 
বিবিধ বিতান দিয়ে জন্গু ॥ 
কদলি তালবর ধবজ। পতা ক$+ 
দেখি ন মোহ ধীর মন জাকা।॥ 
মদনের ছাউনিসজ্জার সমধ্ত অঙ্গ এইগ্রকার--ৰিশাল 
গাছে যে লতা জড়িত আছে, উহাতেই যেন নান! তাবু 
খাটান হইয়াছে । কলা ও ভাপগাছ হইতেছে ধ্বজ 
পতাকা, উহা দেখিয়া যাহার মন মুগ্ধ না হয় সেই ধীর। 
বিবিধ ভাতি ফুলে তরু নামা । 
জন বানৈত বনে বন্ধ বানা॥ 
ক কছ জন্দর বিটপ জুহায়ে ৷ 
জড় ভট বিলগ বিলগ হোই ছায়ে ৷ 
নান। গাছ অনেক প্রকার ফুলে ভগ্নিয়া আছে, মনে হয় 
বেন শোভায় শোভিত যোঞ্চা। কোথাও কোথাও শ্ুন্দর 
গাছ শোভা পাইতেছে, মনে হয় যেন যোদ্ধারা আলাদা 
আলাদ। ধাড়াইয়া আছে। 
কৃূজত্ত পিক মামছ গজ মাতে। 
ঢেক মতোখ উট বিসরাতে ॥ 
জোর চকোর কীর বর বাজী। 
পারাবত অয্লাল সব ভাঙজী ॥ 
কোকিপের ডাক যুদ্ধমন্ত হাতীর গর্জন বলিয়া মনে 
হয়। ঢেক ও মহোষ পক্ষী বেন যুদ্ধ সঙ্জার উট ও থচ্চর। 


রামচরিতমানস 


ময়ুর চকোর ও তোতা যেন শ্রেষ্ঠ ঘোড়া, আর পায়রা ও 
হাস সব যেন তাজী ঘোড়া। 


তীতর লাৰক পদ চর জুথা। 
বরমি ন জাই মমোজবরূথা ॥ 
রথ গিরিসিলা ডুম্ফুভী ঝরন!।। 
চাতক বন্দী গুনগন বরমা ॥ 
তিতির ও লাবা পাখী হইতেছে পদাতিক সৈহাদল। 
কামদেবের সৈম্তসজ্জ৷ বর্ণনা কর! যায় না। পর্বতের শিলা 
হইতেছে রথ, ঝরণা হইতেছে নাগরা, আর চাতক 
হইতেছে গুণগানকারী ভাট। 
মধুকর স্কুখর ভেরি সহমাঈ। 
ত্ৰিবিধ বয়ারি বসীগী আঈ ॥ 
চতুরক্রিমি সেমা ল'গ লীন্ছে। 
বিচরত দবকি চুনোঁতী দীন্হে ॥ 
মুখর মৌমাছি হইতেছে ভেরী ও সানাই, ত্রিবিধ 
বাতাস হইতেছে দূতা এমনি করিয়া চতুরঙ্গ সেনা 
সাজাইয়া লইয়| কামদেব বনে বিচরণ করিতে করিতে যেন 
যুদ্ধের নিমন্ত্রপত্র পাঠাইতেছে। 
লছিমন দেখত কামঅনীকা । 
রহছি ধীর তিন্হ কে জগ লীক1। 
এছি কে এক পরমৰল নারী । 
তেছি তে উবর জুভট সোই ভারী ॥ 
হে লক্ষ্মণ, কামের সেনা দেখিয়া যে ধীর থাকিতে 
পারে সেই সংসারে গণা । নারীই কামের হইতেছে এক 
মহাশক্তি। তাহার হাত হইতে যে বাঁচে, সে বড় যোদ্ধা। 
তাত তীনি অতি প্রবল খল কান ত্রোধ অকু লোভ । 
সুমি বিজ্ঞামধাম মম করছি নিমিষ মর্ছ ছোভ ॥ 
হে প্রিয়, কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন বড় 
শক্তিশালী খল। ইহারা বিজ্ঞানবান মুনির মনেও 
ক্ষণেকের মধ্যে বিকার উৎপয় করে। 
লোড কে ইচ্ছা দত্ত বল কাম কে কেৰল নারি। 
ক্রোধ কে পরুষ বচন বল ফুনিবর কহঙ্ছি বিচারি ॥ 
শ্রেষ্ঠ মুনিরা বিচার করিয়া এই কথা বলেন যে লোভের 
বল হইতেছে ইচ্ছা ও দক্ত, কামের বল কেবলমাত্র স্ত্রী, 
ক্রোধের বল কঠোর কথা ৷: 
৫* -৫১॥ গুনাতীত সচরাচর স্বামী । 


রামু উমা সব অস্তরজা মি ॥ 
কাজিন্হ কৈ দীনতা দেখাঈ। 


ধীরন্হ কে মম বিরতি সৃঢ়াঈ ॥ 


শঙ্কর বলিলেন-_-হে পার্বতী, রাম গুণের অতীত 
জড় ও জীবের প্রভু ও সকলের অন্তর্ধামী। তিনি 


অরণ্য কাণ্ড 


কামীদিগের দীন অবস্থা দেখাইয়। ধীরদিগের মনে বৈরাগ্য 
দৃঢ় করিলেন । 
ক্রোধ মনোজ লোভ মদ মায়া!। 
ছুটি লকল রাম কীায়া। 
সো নর ইন্জজাল নহি ভূল।। 
জা পর হোই সে! নট অনুকুল! ॥ 
রামের দয়া হইলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া 
ছাড়িয়া যায় । নট রাম যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, ইন্ত্রজাল 
তাহাকে তৃলাইতে পারে না। 
উমা কহউ মৈ’ অঙ্ুভৰ অপনা। 
সত হরিভজন জগতু সব সপন ॥ 
পুনি প্রভু গয়ে সরোবর তীরা। 
পম্পা নাম জ্ুভগ গত্ধীরা ॥ 
শঙ্কর বলিলেন--হে পাবতী, জগতে এক হরিভজনই 
সত], আর সকলই স্বপ্ন । ইহা আমি নিজের অভিজ্ঞতা 
হইতে বলিতেছি। পরে প্রভু পম্পা নামে সুন্দর সরোবরের 
তীরে গেলেন। 
সম্তহ্বদয় জস নির্মল বারী। 
বাধে ঘাট মনোহর চারী ॥ 
জহ্‌ তহ পিয়হি বিবিধ স্থগ মীরা । 
জন্ম উদারগৃহ জাচকভীর। ॥ 
পম্প৷ সরোবরের জল সাধুর হৃদয়ের মতই নির্মল। 
তাহাতে চারিট। মনোহর বীধান ঘাট । যেখানে সেখানে 
নান। পশ্ুরা জলপান করিতেছিল, মনে হয় যেন কোনও 
দানশীল লোকের বাড়ীতে যাচকদের ভীড হইয়াছে । 
পূরইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইয় মর্ম। 
মায়াচ্ছয় ন দেখিয়ে জৈসে নিগু ন ত্রন্ধম ॥ 
যেমন মায়! দ্বার আচ্ছমন হওয়ায় নিগুণ বর্গ দেখা যায় 
ন।, তেমনি খন কুমূদের পাতায় জল ঢাকা ছিল বলিয়া 
জলের মর্ম বুঝা যাইতেছিল না। 
জুখীী মীন সব একরস অতি অগাধ জল মাহি । 
জথ। ধর্মসীলন্হ কে দিন জুখসপ্ডুঁত জাহি ॥ 


যেমন ধর্মশীল লোকের দিন সুখে কাটে, তেমনি অতি 


অগাধ জলে মাছেরা একটানা সুখী হইয়া ছিল। 
€২ ॥ বিকসে সরসিজ নানা রা । 
মধুর মুখর গুঞ্গত বছ ভূজ1॥ 
বোলত জলকুক্ধুট কলহংস!। 
প্রভু বিলোকি জন্ম করত প্রসংসা ॥ 


নানা রঙের পদ্ম ফুটিয়াছিল। ভোমরার! মিষটস্বরে 
গুঞ্জন করিতেছিল। জলচর মোরগ ও হাসের! সুন্দর 
ডাকিতেছিল, যেন প্রভুকে দেখিয়! প্রশংসা করিতেছিল। 


€৩ 


৪১৭ 


চক্তৰাক বক খগ সম্ভুদান ৷ 
দেখত বনই বরনি মনি জা ॥ 
সুন্দর খগ গন গির। জহাটী। 
জাত পথিক জজু লেত বোলাঈ॥ 


চক্তবাক বক ইত্যাদি পাখীদিগকে কেবল দেখাই চলে, 
উহাদের বর্ণনা আর করা যায় না। সুন্দর পাখীর! তাহাদের 
সুন্দর ভাষায় যেন পথিকদ্দিগকে ডাকিয়া লইতে চায়। 
তাল সমীপ স্মুনিন্হ গৃহ ছায়ে 
চহু দিসি কানন বিটপ জুহায়ে॥ 
চম্পক বকুল কদম্ব তমাল! । 
পাটল পনস পরাস রসাল ॥ 


সরোবরের নিকট মুনিদিগের আশ্রম । আর চার দিকে 

বন ও গাছের শোভা--টাপা, বকুল, কদম্ব, তমাল, পাটল, 
কাঠাল, পলাশ ও আম। 

মৰপল্লৰ কুজমিত তরু মান! । 

চঞ্চরীকপটলী কর গানা ॥ 

সীতল মন্দ জুগন্ধ জভাউ। 

সম্ভুত বহুই মনোহর বাউ ॥ 

কুহু কুহু কোকিল ধুমি করহী' । 

সুনি রৰ সরস ধ্যান মুনি টরহী' ॥ 


নানা গাছে নৃতন পাত৷ হইয়াছিল ও ফুল ফুটিয়াছিল, 
ভোমরার দল গুনগুন করিতেছিল। স্বভাৰতঃই সবদা 
শীতল মন্দ সুগন্ধ ও সুন্দর বাতাস বহিতেছিল। কোকিলের! 
কুহুকুহ ডাকিতেছিল। সে ডাক গুনিয়া মুনিদের মনও 
চঞ্চল হইয়া যায়। 
ফল ভর নম্র বিটপ সব রহে ভূমি নিয়রাই। 
পরউপকারা পুরুষ জিমি নৰহি জুসম্পতি পাই ৷ 


গাছগুলি ফলের ভারে নুইয়া মাটি ছু ইয়াছিল, যেমন 
পরোপকারী লোক মুন্দর সম্পত্তি পাইয়া অবনত হয় তেমনি। 


দেখি রাম অতি রুচির তলাৰা। 
মজ্জন্ু কীন্হ পরমঞ্জুথ পাৰা ॥ 
দেখী জম্পর তরু বর ছায়!। 
বৈঠে অন্গুজসহিত রঘুরায়। ॥ 


রাম অতি সুন্দর সরোবর দেখিয়! স্নান করিয়া অতিশয় 
সুখ পাইলেন। সুন্দর গাছের ছায়া দেখিয়া রঘুনাথ 
লক্মাণের সহিত বসিলেন। 
সহ পুনি সকল দেৰ মুনি আয়ে। 
অস্ততি করি নিজধাম লিধায়ে ॥ 
বৈঠে পরমপ্রসন্ন পাল । 
- কহত অন্ত সন কথা রসালা ॥ 
তখন দেবতারা ও মুনিরা সেখানে আসিলেন ও রামের 
স্ত্তি করিয়! নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন । পরম সম্তোষে 
রুপি বসিয়। লক্ষণের সহিত মি কথ। বলিতে লাগিলেন। 


৫৩ ॥ 


৪১৮ 


বিরহৰস্ত ভগবস্তহি দেখী। 
নারদমন ভা সোচ বিসেখী ॥ 
মোর সাপ করি অঙ্লীকার।। 
মহত রাম নান! ছুখভার। ॥ 


ভগবানকে বিরহকাতর দেখিয়! নারদ মুনির বিশেষ 
খেদ হইল । তিনি ভাবিলেন, আমার শাপ স্বীকার করিয়া 
লওয়াতেই রাম নান! ছুঃখভার সহা করিতেছেন । 
এসে প্রড়ুহি বিলোকউ জাঈ। 
পুনি ন বনিহি অলস অবসর আঈ॥ 
যহ ৰিচারি নারদ করবীন]। 
গয়ে জহ্‌ ৷ প্রভু জুখ আসীবীন1॥ 


এরকম অবকাশ আর হইবে না, এইবার গিয়া প্রভুকে 

দেখি । এইরূপ বিবেচনা করিয়া নারদ বীণা হাতে লইয়। 
প্রভু যেখানে সুখে আসীন ছিলেন সেইখানে আসিলেন। 

গাৰত রামচরিত ম্বছুবানী। 

প্রেমসহিত বছ ভীতি বখানী॥ 

করত দওবত লিয়ে উঠাই ৷ 

রাখে বহুত বার উর লাঈ॥ 

স্বাগত পূদ্ছি নিকট বৈঠারে। 

লছ্িমন সাদর চরন পখারে ॥ 


প্রেমের সহিত নানাপ্রকারে মিষ্ট ভাষায় রামচরিত 
গাহিতে গাইতে নারদ আসিলেন। দণ্ডবৎ করিয়া রাম 
তাহাকে বারবার আলিঙ্গন করিলেন ও স্বাগত বলিয়া 
নিকটে বসাইলেন। লক্ষ্মণ হত করিয়া পা ধোয়াইয়া দিলেন। 
মান! বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয় জামি। 
নারদ বোলে বচন তৰ জোরি সরোকরুহপানি ॥ 
নান! প্রকারে নিয়ম জানাইয়া ও প্রভূ প্রসন্ন আছেন 
জানিয়! নারদ তাহার পদ্মহাত জোড় করিয়া বলিলেন__ 
৫৪--৫৫ ॥ জনছ পরম উদার রগ্ুনায়ক। 
জন্দর অগম জগম বরদায়ক॥ 
দেহ এক বক ম'গউ স্বামী । 
জছাপি জানত অস্তরজামী ॥ 
হে পরম উদার পঘুনাথ, হে সুন্দর, তুমি দুপ্রাপ্য ও 
সহজগ্াপ্য, তুমি বরদানকারী | হে স্বামী, যদিও তুমি 
অন্তরের কথা জান, তবুও বলিতেছি একটা বর চাই, বর 
দাও। 
জানন্থ য়ুমি তুম্হ মোর জুভাউ। 
জনম সন কবন্ছ' কি করউ দুরাউ।॥ 
কৰন ৰস্ত অসি প্ৰিয় মোহি লাগী। 
জে সুনিবর ন সকছ তুমূহ মাসী ॥ 
রাম বলিলেন--ছে মুনি, তুমি আমার স্বভাব জান। 
আমি ভক্তের নিকট কিছুই লুকাই না। হে মুনিরাজ, 


রামচরিত্তমানপ 


আমার কাছে এমন প্রিয় কোন বস্তু থাকিতে পারে যে 
তাহা তুমি চাহিতে পার না? 

জন কহু কছু অদেয় নহি মোরে। 

অস বিস্বাস তজছ জনি ভোরে ॥ 


তব নারদ বোলে হরষাঈ। 
অস বর মাগউ করউ ডিঠাঈী ॥ 
আমার ভক্তকে ত আমার কিছুই অদেয় নাই । ভূলেও 
এ বিশ্বাস যেন ত্যাগ করিও না। তখন আনন্দিত হইয়া 
নারদ বলিলেন--ধুষ্টত| করিয়া এই বর চাহিতেছি, 
জছ্যপি প্রভু কে নাম অনেকা। 
ভ্রতি কহ অধিক এক তে একা ॥ 
রাম সকল নামল্হ তে অধিক!। 
হোউ নাথ অথ খগ গন বধিক1॥ 
হে ঞভূ, যদিও তোমার নাম অনেক, আর বেদে বলে 
একটা নাম আর একটা হইতে শ্রেষ্ঠ, তবুও পাপরূপ 


পক্ষীকে বধ করার জন্য তোমার 'রাম' নাম সকলের 
চাইতে শ্রেষ্ঠ হউক । 


রাকারজনী ভগতি তৰ রামনাম সোই সোম। 
অপর মাম উড়গম বিমল বলহু ভগত উর ব্যোম॥ 


তোমার ভক্তি পৃণিমার রাত। তাহাতে 'রাম' নাম 
পৃচন্ত্র হইয়া ও অপর তারাগুলির মত হইয়৷ ভক্তহৃদয়রূপ 
আকাশে বাস করুক। 
এবমস্ত স্কুমি সন কহেউ কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ ৷ 
তব নারদ মন হরঘ অতি প্রভুপদ নায়েউ মাথ ॥ 
কৃপাসিন্ধু রখুনাথ মুনিকে বলিলেন--“তথাস্ত”। তখন 
নারদ অতি আনন্দিত মনে প্রকে প্রণাম করিলেন । 
৫৬ ॥ অতি প্রসঙ্গ রঘুনাথহি জ্ঞানী । 
পুনি নারদ বোলে স্থদুবানী ॥ 
রাম বহি প্রেরেছ নিজ মায়!। 
মোহেছ মোহি জনছ রঘুরায়। ॥ 
রঘুনাথকে অতিশয় প্রসন্ন জানিয়া, নারদ আবার মিষ্ট 
কথায় বলিলেন_-হছে রাম, শোন। যখন তুমি নিজের 
মায়! পাঠাইয়া আমাকে মোহিত করিয়াছিলে, 
তব বিৰাহ সৈ চাহউ কীন্হ!। 
প্রভু কেহি কারন করই ন দীন্হ।॥ 
সল্প সুমি তোহি কহউ সহরোসা। 
ভজহি জে মোহি তজি সকল ভরোসা॥ 
তখন আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। হে প্রভু, 
তুমি কি কারণে তাহা করিতে দিলে না? রাম বলিলেন-_ 
হে মুনি, তোমাকে সানন্দে বল্তিছি, যে সকল ভরসা 
ছাড়িয়া জামার ভজনা করে, 


অরপ্যকাণ্ 


করউ সদ! তিন্হ কৈ রখবারী। 
জিমি বালকহি রাখ মহতারী ॥ 
গহ সিজু বচ্ছ অনল অহিধাঈ। 
তহ রাখই জননী অরু গার ॥ 
মা যেমন করিয়া শিশুকে রক্ষা করে, আমি তেমনি 
করিয়া তাহাকে সর্বদা রক্ষা করি। ছোট ছেলে বা বাছুর 
যদি আগুন বা সাপের কাছে বায়, মা ও গাই তখন 
তাহাকে জোর করিয়া আটকায়। 
প্রেঁঢ় ভয়ে তেহি জত পর মাত1। 
প্রীতি করই নহি পাছিল বাতা ॥ 
মোরে প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী । 
বালক সুতসম দাস অমানী ॥ 
যখন সেই ছেলেই প্রৌঢ় হয় তখন তাহার উপর 
মায়ের আগেকার সে টান থাকে না। জ্ঞানী আমার 
সেইরূপ প্রৌঢ় পুত্র, আর যে মানরহিত ভক্ত সে আমার 
শিশু পুত্র ৷ 
জনহি মোর বল নিজ বল তাহী। 
দুছ' কর কাম ত্ৰযোধ রিপু আহী ॥ 
যহ বিচারি পণ্ডিত মোহি ভজহী' ৷ 
পায়েছ জ্ঞান ভগতি নহি তজহী ॥ 
আমার বলেই আমার ভক্তের বল, আর জ্ঞানীর বলে 
তাহার নিজের এবং এই দুই জনেরই কাম ক্রোধ হইতেছে 
শত্র। ইহাই বিচার করিয়া পণ্ডিষ্ধের আমার ভজন! 
করে, জ্ঞান পাইলেও ভক্তি ত্যাগ করে না। 
কাম ত্রযোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি। 
তিন্হ মহ অতি দারুন দুখদ মায়! রুপী মারি ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার ইত্যাদি মোহের প্রবল 
সৈম্ত, আর উহাদের মধ্যে মায়ারপী স্ত্রী বড়ই দুঃখদায়ক । 
৫৭ ৷ জম মুনি কহ পুরান স্রুতি সস্তা । 
মোহবিপিন কছ নারি বসস্তা॥ 
জপ তপ নেম জলাত্রয় ঝারী। 
হোই গ্রীষম সোখই সব নারী ॥ 
হে মুনি, শোন। পুরাণ বেদ ও সাধুরা বলেন যে 
মোহরূপ বনের নারীই হইতেছে বসম্ত। জপ তপ নিয়ম 
এ সকল যদি জলাশয় হয়, তবে নারী হইতেছে 
সকলশোষণকারী গ্রীষ্ম । 
কাম ক্রোধ মদ মৎসর ভেকা।। 
ইনহি হরষপ্রদদ বরষা একা ॥ 
ভুর্বাসন। কুুদ স্মুদাঈ। 
তিন্হ কহ সরদ সদা জখদাঈী॥ 
কাম ক্রোধ মদ ও জর্ধারপ ভেকের নিকট নারী 
আনদাদায়ক বর্ষ৷ খতু, দুষ্ট ইচ্ছারপ কুমুমের কাছে নারী 
সদাস্থখদায়ক শরৎ খতু । 


8 ১b 


ধর্ম সকল সরসী রুহ বঙ্দ।। 

হোই হিম তিন্হ্হি: দহতি ভুখ মন্দ৷ ॥ 

পুমি মমতা জবাস বন্তাঈ। 

পলুহই মারি সিসিররিতু পাঈ॥ 

ধর্ম হইতেছে পদ্মফুলের মত, নারী হেমস্ত খতুর মত 

তাহাকে জালাইয়া দেয়। আমার মমতারূপ আকন্দ বনে 
স্ত্রী শীত হইয়া উহাকে বাড়ায় । 

পাপ উল,কনিকর জুখকার। 

নারি নিবিড়রজনী অঁধিয়ারী ॥ 

বুধি বল সীল দত্য সব মীন1। 

বংসী সম ত্ৰিয় কহহি’ প্রবীন! ॥ 


পাপরূপ পেচাদের নিকট স্ত্রী হইতেছে নিবিড় আধার 
রাত। বুদ্ধিবল শীল ও সত্য এ সকলকে যদি মাছ বলা 
যায়, তবে এগুলি নাশ করার বডশী হইতেছে স্ত্রী, 
প্রবীণেরা এ কথা বলেন। 
অবগুনন্ুল ভুলপ্রদ প্ৰম দুখখামি । 
তা তে কীন্হ নিৰারন মুনি মৈ যহ জিয় জামি ॥ 

হে মুনীশ্বর, স্ত্রী পাপের মূল, বাথাদানকারী ও সকল 

খের খনি। আমি এই কথা জানিয়াই তোমার বিবাহ 


বন্ধ করিয়াছিলাম। 

৫৮ ॥ জনি রঘুপতি কে বচন ভুহায়ে। 
স্তুনিতন পুলক নয়ন ভরি আয়ে ॥ 
কহন কৰন প্ৰভু কৈ অসি রীতী। 
লেৰক পর মমত! অরু প্রীতী ॥ 


রঘৃপতির সুন্দর কথা শুনিয়া মুনির শরীর পুলকিত 

হইল, চোখ জলে ভরিয়া আসিল। কোন্‌ প্রভুর এমন 
রীতি, সেবকের উপর এত গ্রীতি ও মমতা আর কাহান্ন 
আছে? 

জে ন ভজহি অসপ্রভুভ্ত্রমত্যাগী। 

জ্ঞানরক্ক নর মন্দ অভাগী ॥ 

পুনি সাদর বোলে মুনি নারদ । 

আনহু রাম বিজ্ঞান বিসারদ ॥ 


ভুল ছাড়িয়া যে এমন প্রভুকে ভজন| করে না, সে 
ব্যক্তি জ্ঞানহীন মন্দ ও হতভাগ্য । তার পর নারদ মুনি 
আবার আদর করিয়া বলিলেন--হে বিজ্ঞান বিশারদ রাম, 
শোন। 
দস্তন্হ কে লচ্ছন রঘুবীর!1। 
কহহু নাথ ভঞ্জন ভৰভীৱা ॥ 
জন স্থুমি সম্তন্হ কে গুন কহউ' । 
. জিন্হ তে মৈ’ উল্হ কে বলদ রহুউ' ॥ 
হে রঘুবীর, হে ভবছুঃখহারী, তুমি সাধুদিগের লক্ষণ 
বল। রাম বলিলেন- মুনি, শোন । সাধুদের যে গুণের 
জন্ত আমি তাদের বশ, তাহা তোমাকে বলিতেছি । 


৪২০ 


ঘটু বিকার জিত অনঘ অকামা। 
অচল অকিঞ্চন সুচি জুখধামা ৷ 
অমিত বোধ অন্ীহ মিততভোপী। 
সত্যসন্ধ কবি কোবিদ জোগী ॥ 
সাবধান মানদ মদহীন৷। 

ধীর ভগতিপথ পরম প্রবীন? ॥ 


সাধুর! ছয়প্রকার বিকার (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ 
মদ, মাৎসর্ম। জয় করিয়াছে । তাহার! নিষ্পাপ, 
কামনাশূন্ত, স্থিরচিত্র, ধনহীন, পবিত্র, আনন্দময়, অতিশয় 
জ্ঞানী, ইচ্ছারছিত, পরিমিতভোগী, স্তাপ্রতিষ্ঠ, দ্রষ্টা, 
পত্তিত, যোনী, সতর্ক, মানদানকারী, অহপ্গারশূগ্ত ও 'ভক্রি 
পথে অতিশয় গ্রাবীণ। 


গুমাগার সংসার ছুখ রহিত বিগতসন্দেহ। 
ভজি মম চরণসরোজ প্রিয় জিন্হ কছ' দেহ ম গেহ।॥ 


সাধু গুণসমূহ্ের নিবাসন্থান, সংসারের দুঃখশূন্ত ও 
সন্দেহমুক্ত । তাহার কাছে আমার চরণপল্সাই প্রিয়, দেহ ও 
গৃহ প্রিয় নয়। 


€৯--৬*॥ নিজ গুন ভ্রবন জনত সকুচাহী'। 
পরগুন সুমত অধিক হরষাহী" ॥ 
লম সীতল নহি: ত্যাগহি' নীতী। 
দরল জুভাৰ সবহি সম গুশিতী ॥ 
নিজের গুণ কানে শুনিতে তাহার সঙ্কোচ হয় ও পরের 
গুণ গুনিয় অতিশয় আনন্দ পাঁয়। সে শত্রমিত্রে সমবুদ্ধি ও 
শান্ত £এবং নীতি ত্যাগ করে না। সে সরলম্বভাব এবং 
সকলের সহিতই তাহার ভালবাসার সম্পর্ক। 
জপ তপ ব্রত দম সঞ্জম মেম।। 
গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেম ॥ 
ভ্রদ্ধা ছম! মইত্রী দাঁয়। 
সুদ্দিত মম পদপ্রীতি অমায়। ॥ 
যে জপ তপ ব্রত দম সংযম ও নিয়ম পালন করে এবং 
গুরু গোবিদ্দ ও ব্রাহ্মণের চরণে প্রেম রাখে । শদ্ধা, ক্ষমা, 
মৈত্রী, দয়া, সম্থোষ, আমার চরণে ভক্তি, মায়াশৃন্ততা, 


বিরতি বিবেক বিনয় বিজ্ঞান।। 
বোধ জথারথ বেদপুরান।॥ 


রামচরিতমানস 


দত্ত মাম মদ করহি নকাউ। 
ভুলি ন দেহি কুমারগ পাউ ॥ 
বৈরাগ্য, জান, না, বিজ্ঞান ও বেদ পুরাণের যথার্থ 
ক্তান, এই সকল সাধুর লক্ষ্মণ । সাধু দন্ত ও অভিমান 
করে না এবং ভূলিয়াও কুপথে পা দেয় না। 


গাবহি' জুনহি সদা মম লীলা । 
হেতুরহিত পরহিত রত সীল ॥ 
জুলু মুনি সাধন্গু কে গুন জেতে। 
কহি ন সকহি সারদ ভ্রুতি তেতে॥ 
সাধুর! সর্বদ। আমার লীলা গান করে ও বিনাকারণে 
পরহিত ব্রত পালন করে। সাধূদের যত গুণ তাহ! 
সরস্বতী ও বেদও বলিয়া উঠিতে পারে না। 
ছন্দ -কহি সক ন সারদ সেষ নারদ সমত 
পদ পন্জ গহে। 
অল দীনবন্ধু কৃপাল পালক তগতগুন নিজ 
সমুখ কহে 
সির মাই বারহি বার চরনন্হি ত্রক্মপুর 
নারদ গয়ে। 
তে ধন্য তুলসীদাস আস বিহাই জে 


হরিরজা রয়ে ॥ 


সরপ্বতী ও শেষনাগও বলিয়া শেষ করিতে পারে না। 
এই পর্যন্ত শুনিয়া! নারদ তাহার চরণপপ্নে প্রণাম করিলেন। 
এই প্রকারে দীনবন্ধু কৃপাল নিজের ভক্তের গুণ 
নিজমুখেই বলিলেন এবং নারদ তাহাকে বার বার প্রণাম 
করিয়া ব্রহ্মপুর গেলেন। তুলসীদাস বলে, সেই ধন্য, যে 
আশ! ত্যাগ করিয়া হরির আনন্দে থাকে । 
রাৰনারিজস পাৰন গাৰহি জুনহি জে লোগ । 
রামভগতি দৃঢ় পাৰহি বিষ্ণু বিরাগ জপ জোগ ॥ 

রামের পবিত্র যশের কথা যাহাবা বলে ও শোনে, 
বৈরাগ্য জপ ও যোগ ছাড়াও তাহাদের রামন্ডক্তি দৃঢ় হয়। 
দীপ লিখ সম ভুৰতিজন মন জনি হোসি পতঙ্গ । 
ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদ সতসঙ্গ ॥ 

যুবতী স্গীলোক প্রদীপের শিখার মত। ওরে মন, 
উহাতে পতঙ্গের মত্ত গিয়! পড়িতে চাহিও ন।। সর্বদা 
সাধুসঙ্গ কর ও কাম মদ ত্যাগ করিয়া রাম ভজন! কর। 


ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে 
বিমলবৈরাগাসম্পাদনো নাম 
তৃতীয়ং সোপান: সমাপঃ 


গছ 


ইতি অরণ্যকাণ্ড সমাপঃ 


ল্রা'সভ শ্ৰিভ'লান ন 
কিক্ধিদ্ধযাকাও 


কুন্দেন্দীৰরস্তন্দরাৰতিবলেঁ বিজ্ঞান ধামাৰ, ভোঁ । 
শোতাডেো। ৰর্ধত্বিনে' আ্ুতিলুতো রি 
॥ 


মায়্ামান্ুষরূপিণে রঘুবরো জন্ধর্দৰর্টে। হিতে 
সীতান্েষণততপরেো পথি গতেঁ ভজিপ্রদ্দৌ তে 
হি নঃ॥ 
কুনাকুলের মত গৌর ও নীলকমলের মত শ্রামল 
সুন্দর, অতিশয় বলশালী, বিজ্ঞানধাম, সুন্দরধনুকধারী, 
বেদের দ্বারা প্রশংসিত, গো ও ব্রাহ্মণের প্রিয়, মায়ায় 
মানুষরূপ-ধারণকারী, সংধর্মের রক্ষক, হিতকারী, 
সীতাম্বেষণে নিযুক্ত, পথে বিচরণকারী, দুই রঘু কুলশ্রেষ্ট 
রামচন্দ্র ও লঙ্গণ আমাদিগকে ভক্তি দান করুন। 
ব্ৰহ্মাস্তো ধিসমুস্তবং কলিমল প্রধ্বৎসনং চাৰ্যয়ং 
জীমচ্ছহতু যুখেন্টব্ন্দরৰরং সংশোভিতৎং সব্দ1। 
সংসারাময়ভেষজ্জং জুখকরং ভ্রীজীনকীজাীৰনং 
ধ্যান্তে কৃতিমঃ পিবস্তি সততং শ্রীরামনামা স্থৃতম্‌ ॥ 
্রন্মরূপী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, কলির পাপনাশকারী, 
অব্যয়, শ্রীমৎ শুর মুখচন্ত্রে সর্বদা শোভিত, সংসাররোগের 
সুমধুর ওষধ, সীতার জীবনস্বরূপ শ্রীরামনামামূত যাহার! 
পান করে তাহারা ধন্য । 
লোঃ ১২ ॥ 
মুক্তিজনম মহি জানিজ্ঞীনখানি অঘহামিকর। 
জহ বসসম্ভৃভবাীনি সো কাসী সেইয় কস ন ॥ 
কাশী মুক্তির জন্মন্থল, জ্ঞানের খনি ও পাপনাশকারী। 
সেখানে শস্তু ও ভবানী বাস করেন। সেই কাশীর সেবা 
কেন না করিবে? 
জরত সকল জুররন্দ বিষমগরল জেহি পান কিয়। 
তেহি ন ভজসি মন মন্দ কে। কৃপাল শক্করসরিস ॥ 
ইন্্রাদি দেবতারা যে বিষে জলিতেছিলেন সেই বিষম 
বিষ যিনি পান করেন, ওরে মুর্খ, তাহাকে কেন ভজন! 
করনা? শঙ্করের মত আর কৃপালু কে আছে? 
আগে চলে বহছরি রঘুরায়!। 
রিগ্তস্ুক পর্বত নিক্ষরায়। ॥ 
তু রহ সচিব সহিত জুঞ্জীৰ’।। 
আৰত দেখি অতুল বল সীব'।॥, 
শ্রীরাম আরও আগে যাইতে লাগিলেন ও খ্রধ্যমুক 
পর্বতের কাছে আদিলেন। সেখানে মন্ত্রীসহিত সুগ্রীৰ 


বাস করিতেছিল। সে অতুলনীয় বলের সীমাম্বরূপ 


ই'হাদিগকে আসিতে দেখিল। 

অতি সভীত কহ জুন হমুমান।। 

পুরুষ জুগল বল রূপ নিধান। ॥ 

ধরি বটুরূপ দেখু তৈজাঈ। 

কহেলু জানি জিয় সৈনবুঝাঈ॥ 

অতিশয় ভীত হইয়া সে বলিল--হনুমান, শোন। এ 

ঢইজন পুরুষ বল ও রূপের নিবাস । ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়! 
তাহাদিগকে গিয়া দেখ । আর ইসারায় মামাকে বলিয়! 
দিও, উহারা কে। 

পঠয়ে বালি হোহি মম সৈল৷। 

ভাগউ তৃরত তজউ যহু টসল1॥ 

বিপ্রজপ ধরি কপি তহ' গয়উ। 

মাণ নাই পৃদ্ছত অস ভয়উ। 


হয়ত মনাহদয় বালীই ইহাদিগকে পাঠাইয়াছে। যদি 
তাহাই হয়, তবে এখনই এই পাহাড় ত্যাগ করিয়া 


পালাই। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সেখানে গেল ও 
প্রণাম করিয়া এইরূপে জিজ্ঞাসা করিল 

কো তুম্হ স্তামল গৌর সরীরা। 

ছত্রীরূপ ফির বন বীর ॥ 

কঠিমভুমি কোমল পদ গামী। 


কৰন হেতু বিচরছ বম স্বামী ॥ 


হে বশর, শ্যামল ও গৌরশরশর কে তোমর! ক্ষত্রিয়ের 
বেশ লইয়। বনে ঘুরিতেছ ? তোমাদের পা কোমল, 
তোমরা কঠিন মাটির উপর দিয়া চলিতেছ। প্রভূ, কেন 
বনে বিচরণ করিতেছ ? 
স্বতুল মনোহর জন্দর গাত।। 
সহত ভুসহ বন আতপবাত? ॥ 
কী তৃম্হ তীনি দেৰ মহ কোউ। 
নরনারায়ন কী তুম্হ দোউ ॥ 
মৃদুল মনোহর ও সুন্দর তোমাদের শরীর । তোমরা 
বনের ভুঃসহ রৌদ্র ও বাতাস সহ করিতেছ। তোমরা কি 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কেহ অথবা তোমরা কি নর 
নারায়ণ? 
জগকারম তারম ভৰ ভঞ্জন ধরনীভার। 
কী তুম্‌হ অখিল ভূবন পতি লীল্হ মলুজজবতার ॥ 


৪২২ 


সকল লোকের স্বামী, জগতের কারণ, সংসারের 
উদ্ধারক ঠা, তোমরা কি পৃথিবীর ভার দূর করার জন্য মানুষ 
দেহ লইয়া অবতার হইয়াছ? 
৪॥ কোসলেসদসরথ কে জায়ে। 
হম পিতুবচন মানি বন আয়ে ॥ 
মাম রাম লছিমন দোউ ভাঈ। 
সঙ্গ নারি জুকুমারি সুহাই ॥ 
রাম বলিলেন_-আমরা কোশলের রাজা দশরথের পুত্র। 
পিতার কথায় বনে আসিয়াছি। আমাদের নাম রাম ও 
লক্ষণ । আমরা দুই ভাই। আমাদের সঙ্গে স্মন্দরী 
স্থকুমারী নারী ছিল। 
ইহ হরী নিলিচর বৈদেহী। 
(বিপ্র ফিরহি হম খোজত তেহা ॥ 
আপন চরিত কহা হম গাঈ। 
কহন্ছ বিপ্ৰ নিজ কথা বুঝাই ॥ 


এখানে রাক্ষসেরা বৈদেহীকে হরণ করিয়া লইয়া 

গিয়াছে । হে ব্রাহ্মণ, আমরা তাহাকে খুজিয়া ফিরিতেছি। 
আমাদের পরিচয়ের কথা আমরা বলিলাম । হে ব্রাহ্মণ, 
তোমার পরিচয় বুঝাইয়! বল। 

প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা। 

সো জখ উমা জাই নহি বরন।॥ 

পুলকিত তন মুখ আৰ ন বচনা। 

দেখত কুচিরবেষ ঠক রচনা ॥ 


হমুমান প্রভুকে চিনিতে পারিয়া পায়ে পড়িল। হে 
পার্বতী, তাহার তখনকার সুখ বর্ণনা করা যায় ন|। 
তাহার শরীর পুলকিত, মুখে কথা আসে না। সে রামের 
সুন্দর বেশ দেখিতে লাগিল। 
পুমি ধীরস্কু ধরি অস্ততি কীন্হী। 
হরষ হদয় নিজ মাথহি চীনহী ॥ 
মোর স্যাউ মৈ পূছা সাঈ । 
তুম্‌হ পুছছ কস নর কী নাঈ' ॥ 
তৰ মায়াবস ফিরউ ভুলান!। 
তাতে মৈ নহি প্রভু পহিচান! ৷ 
পরে ধৈর্য ধরিয়া স্তি করিতে লাগিল । নিজের 
প্রডুকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ 
ইইল। রম্ুমান বলিল--আমি যে তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছি, সে আমার পক্ষে চ্যাষা হইয়াছে । তুমি মান্থষের 
ধৃত কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? প্রভু, তোমার মায়াবশে 
খুলিয়া ফিরিতেছি, সেইজন্ভই তোমাকে চিনিতে পারি নাই। 
এক সমন্ধ সৈ’ মোহবল কুটিলহ্াদয় অজ্ঞান ১ 
দুমি প্রভু মোহি বিলারেউ দীনবন্ধু ভগবান ৷ 
হে প্রভু, হে দীনবন্ধু ভগবান, আমি একে ত মূর্থ ও 
মোহগ্রপ্ত, কুটিল অজ্ঞান, তার পর তৃমি আমাকে ভূলিয়াছ। 


রামচরিতমানস 


জদপি নাথ বছ অবগুন মোরে। 
সেৰক প্ৰভুহি পরই জনি ভোরে ॥ 
নাথ জীৰ তৰ মায়! মোহা1। 
সো নিস্তরই তুম্হারেহি ছোহা॥ 
হে প্রভূ, যদিও আমার দোষ অনেক, তথাপি তোমার 
সেবককে যেন তুলিয়া যাই না। হে নাথ, জীব তোমার 
মায়াতেই মোহিত হইয়া আছে, আর তোমার কপাতেই 
উহা হইতে নিস্তার পায়। 
তা পর মৈ' রঘুবীর দোহাঈ। 
জানউঁ নহি: কু ভজন উপাই ॥ 
সেবক জুত পতি মাতু ভরোসে। 
রহই অসোচ বনই পোসে ॥ 
তার পর হে রবুবীর, তোমার দোহাই দিয়! বলিতেছি, 
আমি ভজন দ্বারা তোমাকে পাওয়ার উপায় কিছুই জানি 
না। সেবক প্রভকে, ছেলে যেমন মাকে ভরস। করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকে, আমি৪ তেমনি নিশ্চিন্ত আছি। হে প্রভু, 
আমাকে তোমার পালন করিতেই হইবে । 
অস কহি পরেউ চরন অকুলাঈ। 
নিজ তন্গু প্রগটি প্রীতি উর হছাঈ। 
তব রঘুপতি উঠাই উর লাৰ। 
নিজ লোচম জল সী'চি জুড়াৰ1॥ 
এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া হনুমান পায়ে পড়িল। অমনি 
তাহার নিজ শরীর প্রকাশ হইল ও হৃদয় প্রেমে ভরিয়া 
গেল। রঘুপতি তখন তাহাকে উঠাইয়৷ আলিঙ্গন 
করিলেন। তাহাকে চোখের জলে ভিজাইয়া তাহার দাহ 
জুড়াইলেন। 
জুন্গু কপি জিয় মানসি জনি উন। 
তে মম প্রিয় লছিমন তে দুন।॥ 
সমদরসী মোহি কহ সব কোউ। 
সেৰকপ্ৰিয় অন্গাগতি লোউ ॥ 
রাম বলিলেন-__হে কপি, তুমি নিজেকে ছোট মনে 
করিও না। তুমি আমার নিকট লক্ষণ অপেক্ষাও দ্বিগুণ 
প্রিয়। আমাকে সকলে সমদশাঁ বলিয়া থাকে, কিন্তু ষে 
সেবক অনন্থগতি হয় সে আমার প্রিয় । 
সো অনন্য জাকে অসি মতি ন টরই হল্সুমন্ত। 
মে সেৰক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবস্ত ॥ 
হে হনুমান, অনন্তগতি তাহাকেই বলে, যাহার বুদ্ধি 
বিচলিত না হইয়া কেবল এই কথাই স্বীকার করে যে 
আমি সেবক আর চরাচরের প্রভৃরূপ স্বামী ভগবান আমার 
প্রত । 
৬৭ দেখি পৰনজ্ুত পতি অন্ভুকূলা। 
হৃদয় হরষ বীতী সব ভুলা ॥ 
মাথ সৈল পর কপিপতি রহুঈ। 
সো অজঞ্জীৰ দাস তব অঙ্ক ৷ 


৫ ॥ 


(কছ্িদ্ধা। কাণ্ড 


পবনপুত্র হমুমান গ্রভৃকে অনুকূল দেখিয়। হৃদয়ে আনন্দ 
পাইল। তাহার সকল বাথ! দূর হইল । সে বলিল-_হে 
নাথ, পর্বতের উপর কপিরাজ থাকে । তাহার নাম স্ুগ্রীব, 
সে তোমারই দাস। 
তেহি সন নাথ মইত্ৰী কীজৈ। 
দীন জানি তেছি অভয় করীজৈ ৷৷ 
সো সীতা কর খোজ করাইহি। 
জহ তহঁ মরকট কোটি পঠাইহি ॥ 
হে নাথ, তাহার সহিত তুমি মিত্রতা করিও, তাহাকে 
দিন জানিয়া অভয় দিও। সে সবত্র কোটি মর্ট পাঠাইয়। 
সীতার খোজ করিয়া দিবে। 
এহি বিধি সকল কথ সমুঝাঈী। 
লিয়ে দুঅউ জন পীঠি চড়াই ॥ 
জব সুগ্রীৰ রাম কহু” দেখা। 
অতিসয় জনম ধন্য করি লেখা ॥ 
হয্নমান এইভাবে সকল কথা বুঝাইয়া, দুইজনকে পিঠে 
চড়াইয়! লইয়। গেল। সুগ্ৰীব যখন রামকে দেখিল, তখন 
নিজের জন্ম অতি ধন্য হইল বলিয়া মনে করিল। 
সাদর মিলেউ নাই পদমাথা1। 
ভে টেউ অন্গুজসহিত রঘুনাথা ॥ 
কপি কর মন বিচারি এহি রীতী। 
করিহহি বিধি মো সন যে প্রীতী ॥ 


সুগ্ৰীব রামচরণে মাথা নত করিয়| সাদরে লক্ষণ সহিত 
রামের সাক্ষাৎ করিল, কপির মনে এই ভাবনা চলিতেছিল, 
বিধাতা আমার সহিত ইহার গ্রীতি করাইয়া দিবেন কি? 
তব হম্ুমস্ত উভয় দিসি কহি সব কথ স্ুনাই। 
পাৰক সাখী দেই করি জোরী প্রীতি দৃঢ়াই ॥ 
তখন হনুমান দুই দিকের কথ। বুঝাইয়া বপিল। 
স্থগ্রীবকে রামের কথ। ও রামকে সু্রীবের কথা বলিল ও 
অগ্নি সাক্ষী করিয়। প্রীতির সম্পর্ক পাক! করিয়া জুড়িয়া দিল। 
৭॥ কীন্হি প্রীতি কছু বীচ ন রাখা। 
লছিমন রামচরিত সব ভাখা॥ 
কহ জুগ্রীৰ নয়ন ভরি বারী। 
মিলিহি নাথ মিথিলেসকুমারী ॥ 
উভয়ের মধ্যে যে প্রেম হইশ তাহার ভিতর আর 
কোনও কিছু গুধ রহিল না। লক্ষ্মণ রামচরিত্র সমস্ত স্থুশ্রীবকে 
শুনাইলে, সে সাশ্রুনেত্রে বলিল_-হে নাথ, মিফ্লেশ কুমারী 
সীতাকে পাওয়া যাইবে। 
মন্ত্রিন্‌হ সহিত ইহ। এক বার]। 
বৈঠ রহেওউঁ সৈ করত বিচার ॥ 
গগনপন্থ দেখী মৈ’ জাতা। 
পরবস পরী বনত বিলযাতা ॥ 


৪২৩ 


একবার শামি সদত্রীদের সহিত এইখানে বসিয়া মণ! 
করিতেছিলাম। তখন আমি গগনপথে মীতাকে কাদিতে 
কাঁদিতে পরবশ হইয়া যাইতে দেখিয়াছি । 
রাম রাম হা রাম পুকারী। 
হমহি দেখি দ্বীন্‌হেউ পট ভারী ॥ 
মাগা রামতুরত তেহি দীন্হ।। 
পট উর লাই সোচ অতি কীন্হ1॥ 


“হা রাম, হা রাম” বলিয়। চীৎকার করিতে করিতে 
আমার দিকে চাহিয়া কাপড় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। রাম 
চাহিতেই সে শাঘ্ব কাপড় আনিয়া দিল। রাম সে কাপড় 
বুকে লইয়া অতিশয় শোক করিলেন। 

কহ্‌ সুগ্রীৰ আুনহ রঘুবীর]। 

তজন্ছ সোচ মন আনছ ধীর ৷ 

সব প্রকার করিহউ সেৰকাঈ। 
জেহি বিধি মিলিহি জানকী আই ॥ 


সুগ্রীব বলিল-__হে রঘুবীর, শোন। মনে ধৈর্য আনিয়া 
শোক ছাড়। যাহাতে সীতাকে পাওয়! যায়, সেজন্ত সকল 
প্রকার চেষ্টাই করিব! 
সখাবচন সুনি হরষে কৃপাসিদ্ধু বলসীৰ ৷ 
কারন কৰন বসহু বন মোহি কহ জুগ্ৰীৰ" ॥ 


অসীম বলশালী, কপাসিদু রাম 'সখার কথা শুনিয়া 
আনন্দিত হইলেন। পরে বলিলেন--হে নুগ্রীব, তুমি কি 
কারণে বনে বাস করিতেছ আমাকে বল। 


৮ ॥ নাথ বালি অরু মৈ দোউভাঈী। 

প্রীতি রৃহী কছুবরমি ন জান ॥ 

ময়ক্জত মায়াৰী তেহি নাউ’ । 

আৰা সে৷ প্ৰভু হমরে গাউ | 

সুগ্রীব বলিল-_হে নাথ, বালী আর আমি আমর! দু 

ভাই । আমাদের মধ্যে এত ভালবাসা ছিল যে বলা যায় 
না। ময়দানবের পুত্র, মায়াবী তাহার নাম। সে আমাদের 
দেশে পম্পাপুরে আসিল। 

অধরাতি পুরদ্বার পুকার!। 

ৰালী রিপুবল সহই ন পারা ॥ 

ধাৰা ৰালি দেখি সো ভাগ।। 

মৈ পুনি গয়উ বন্ধু সগ লাগা ॥ 


অর্ধরাত্রে নগরের দ্বারে আসিয়া হাক দিল। বালী 
শুর বল সহা করিতে পারিল না। বালী দৌড়াইয়। 
আসিতেছে দেখিয়া সে পালাইল, আমি তখন ভাইয়ের 
সঙ্গেই চলিয়া গেলাম। 
- গিরি বর গুহা পৈঠ সো জাঈ। 
তব বালী মোহি কহা বুঝা ॥ 
পরিখেজ মোহি এক পথৰার৷। 
মঙহ আবউ তব জানেজ মারা।॥ 


৪২৪ 


তখন মায়াবী পবত গুহায় গিয়] টুকিল। বাণী আমাকে 
বুঝাইয়৷। বলিল--আমার ভন্ত এক পক্ষকাল অপেক্ষা 
করিবে | যদি না আসি তবে জানিবে আমাকে মারিয়া 
ফেলিয়াছে। 
মাস দিবস তহ রহেউ খরারী। 
নিলরী কুধিরধার তহ' ভারী ॥ 
বালি হতেসি মোহ্ধি মারিহি আঈ। 
সিল। দেই তহ চলেউ পরা ॥ 
হে খরারি রাম, আমি মাসেক কাল সেখানে থাকিলাম। 
তখন গুহা হইতে খুব রক্তের ধারা বাহির হইতে 
লাগিল। আমি ভাবিলাম, বালীকে মারিয়াছে, আমাকেও 
আঙগিয়! মারিবে। এই ভাবিয়া গুহার দ্বারে পাথর চাপা 
দিয়া পালাইয়া আসিলাম। 
মন্ত্রীন্হ পুর দেখ। বিজু সাঈ'। 
দীন্‌ছেউ মোহি রাজ বরিআঙী ॥ 
বালী তাহি মারি গৃহ আৰ।। 
দেখি মোহি জিয় ভেদ বঢ়াৰ ॥ 
মন্ত্রীরা দেখিল যে নগর রাজাহীন, তখন আমাকে জোর 
করিয়াই রাজ্য দিল। এদিকে বালী তাহাকে মারিয়া ঘরে 
ফিরিয়া আসিল ও আমাকে জীবিত দেখিয়! সাহার মনে 
ভেদবুদ্ধি বাড়িয়া উঠিল। 
রিপুসম মোহি মারেলি অতি ভারী । 
হরি লীন্হেসি জর্বস্ অক নারী ॥ 
তা কে ভয় রঘুবীর ক্পাল!। 
মকল ভুবন মৈ ফিরেউ বিহাল।॥ 
আমাকে শক্রর মত করিয়। খুব মারিল। আমার সবশ্ব 
ও আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইল। হে কৃপাল বুঘুবীর, 
তাহার ভয়ে আমি সকল ভুবনে কাতর হইয়া ঘুরিতেছি। 
ইহ! সাপবস আৰত মাহী । 
তদপি সভীত রহউ মন মাহী ॥ 
জুমি সেৰকদুখ দীনদয়াল! ৷ 
ফরকি উঠী' দোউ ভুজ। বিসাল। ॥ 
বালী শাপের জম্চ এইখানে আসে না, তবুও আমি মনে 
মনে ভাহার ভয়ে থাকি । দীন দয়াল রাম, সেবকের 
দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার ছুই বিশাল বাহু কাপিয়| উঠিল। 
জু জু্রীর্ব মারিহউ বালিহি একি বান। 
ভর কনর সরনাগত গয়ে ন উবরিহি প্রান ॥ 
রাম বলিলেন--ছে সুগ্রীব, শোন। আমি বালীকে 
এক বাণ মারিব, ব্রহ্মা ও মহেম্বরের শরণ লইটলও তাহার 
প্রাণ বাচিবে না। 


৯) জেম মিত কুখ হোহি ভুখারী। 
ভিন্হহি'হিলোকত পাতক ভারী ॥ 


রামচারতমানস 


নিজ দুখ গিরি সম রজ করি জান!। 
মিত্র ক ডুখরজ মেরুসমান? ॥ 
যে মিত্রের থে দুঃখী হয় না, তাহাকে দেখিলেও বড় 
পাপ হয়। যদি নিজের দুঃখ পর্বাতর মতও হয়, তবুও 
তাহা ধুপিকণার মত মনে করিবে। আর মিত্রের দুঃখ 
ধুলিকণার সমান হইলেও মেরু পর্বতের সমান মনে করিবে। 
জিন্‌হ কে অসি মতি সহজ ন আ'ঈী। 
তে সঠ হঠি কত করত মিতাঈ। 
কুপথ নিৰারি সুপন্থ চলাৰ1। 
গুন প্রগটই অৰগুনন্হি ছুরাৰ1॥ 
যাহার এই সহজ বুদ্ধি আসে না সে মর্থ, জেদ করিয়া 
কেন মিত্রতা করে? মিত্রের কাজ কুপথ হইতে ফিরাইয়া 
সুপথে চালান, দোষ ঢাকিয়া গুণ প্রকাশ করা। 
দেত লেত মন সঙ্ক নধরঈ। 
বল অনুমান সদা হিত করঈ ॥ 
বিপতিকাল কর সতগুন নেহা। 
ক্রুতি কহ সমস্ত মিত্র গুন এহ্‌ ॥ 
মিত্র 
অমুসারে 
দেখায় । 


দিতে নিতে মনে সন্দেহ রাখে না। শক্তি 
সর্বদা হিত করে, বিপদের সময় শত গুণ প্রেম 
বেদে বলে, সৎ মিত্রের ইহাই গুণ। 

আগে কহ স্বৃদুবচন বনাঈ। 

পাছে অনহিত মন কুটিলাঈ ॥ 

জ' কর চিত অহি গতি সম ভাঈ। 
অসফুঁমিত্র পরিহরেহি ভলাঈ ॥ 


যে সামনে মিষ্ট কথা সাজাইয়া বলে ও পিছনে মনের 
কুটিলতায় অহিত করিতে চায়, যাহার মন সাপের গতির 
মত, সে প্রকার কুমিত্র পরিত্যাগ করাই ভাল । 
সেৰক সঠ মৃপ কপিন কুমারী । 
কপটী মিত্র সুলসম চারী ॥ 
লখা সৌচ ত্যাগ বল মোরে । 
সব বিধি পটব কাজ মৈ তোরে ॥ 
মূর্খ সেবক, কপণ রাজা, দুষটা স্ত্রী ও কপট মিত্র, এই 
চারই শূলের মত। হে সথা, আমার বলের সম্বন্ধে আশঙ্কা 
ত্যাগ কর। আমি তোমার সকলরকম কাজই পূর্ণ 


করিব। 
কহ জ্প্রীৰ জুন রগ্ুবীর1! 
বাজি মহাবল অতি রনধীরা। ॥ 
দুক্ফুতিঅন্ফি তাল দেখরায়ে। 
বিজ্ঞ প্রয়াস রছুনাথ ঢহায়ে ॥ 


সুগ্ৰীব বলিল--হে রঘুবীর, শোন । বালী মহ! বলশালী 
ও যুদ্ধে ধীর । তার পর সুগ্রীব ছন্দুভীর হাড় ও তালগাছ 
দেখাইলে রঘুনাথ অনায়াসে তাহা চুরমার করিয়া ফেলিলেন। 


কিচ্কিদ্ধা।কাণ্ড 


দেখি অনিত্তবল বাড়ী ভ্রীতী। 

বালি বধৰ ইন্হ তই পরতীতী ॥ 

বার বার মাবই পদ্ষসীস]। 

প্রভুহি জামি মম হরঘ কপালা॥ 

রঘুনাথের অলীম বল দেখিয়া সুগ্রীবের প্রেম বাড়িল 

ও বালী বধের সম্বন্ধে বিশ্বাস হই্ল। প্রভুকে জানিয়! 
সুগ্রীবের মনে আনন্দ হইল। সেবার বার তাহার চরণে 
মাথা নত করিল। 


উপজা জ্ঞান বচম তব বোলা। 
মাথ ক্পা মন ভয়উ অলোলা ॥ 
আখ সম্পতি পরিবার বড়াঈ। 
সব পরিহরি করিহউ সেৰকান ॥ 
তাহার জ্ঞান হইলে সে বলিল-_হে নাথ, তোমার 
কৃপায় আমার মন স্থির হইয়াছে। সুখ সম্পত্তি পরিবার ও 
শ্রেষ্ঠত্ব এ লকলই ছাড়িয়া তোমার সেবা করিব । 
এ লব রামগতি কে বাধক। 
কহহি সম্ভ তব পদ অবরাধক ॥ 
সক্ত মিত্র জুথ দুখ জগ মাহী । 
মায়াকৃত পরমারথ নাহী" ॥ 
তোমার চরণসেবক সাধুরা বলে, এ সকল রামভক্তির 
বাধ। শক্ত মিত্র ৪খ দুঃখ এ জগতে মায়া দ্বারাই স্থষ্ট, উহাতে 
পরমার্থ নাই | 
বালি পরমন্ধিত জান্স প্রসাদ! । 
মিলেছ রাম তুম্হ সমন বিষাদ! ॥ 
সপনে জেহি সন হোই লরানল। 
জাগে সমবুঝত মন সকুচাজ ॥ 
ছে ছঃখনাশন রাম, বালী আমার পরম হিতকারী, 
তাহারই গ্রসাদে তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম । লড়াই এমন 
জিনিষ যে যদি কাহারও সহিত স্বপ্নেও করা যায়, তবে 
জাগিয়! উঠিলে মনে সঙ্কোচ হয়। 


অব প্রভু কপ! করন যেহি ভাঁতী । 

সব তরি ভজন করউ দিলুরাতী ॥ 

নি বিরাগসঞ্তুত কপিবানশি। 

বোলে বিহলি রাস ধন্সুপানী ॥ 

হে প্রভূ, তুমি এমন কৃপা কর, যাহাতে সব ত্যাগ করিয়। 

দিন রাত তোমার ভঙ্গনা করি। শ্রগ্রীবের বৈরাগ্যভাবের 
কথ! শুনিয়া, ধলুকধারী রাম হালিয়। বলিলেন-- 

জে! কষছু কহেছ সত্য সব সোঈ। 

সথা বচন মম স্থধ৷ ন হোই ॥ 


নট মরকট ইৰ সবহি মচাৰত ৷ 
রাজ খপেগ বেদ অস গাৰত ৷ 


(4 


৪৯৪ 


ছে সখা, যাহ! কিছু বলিয়াছি সবই সত্য। আমার 
কথা মিথ্যা হইবে না। কাকভূৃষণ্তডী বলিলেন--হে গরুড়, 
নাচওয়াল৷ যেমন বাঁদর নাচায়, রাম সকলকে তেমনি 
নাচান, বেদ এই প্রকার বলে। 
লেই জুএ্রীৰ' সঙ্গ রঘুনাথ।। 
চলে চাপসায়ক গহি হাথ ॥ 
তব রঘ্বপতি জগ্রীৰ পঠাৰ1। 
গর্জেসি জাই মিকট বল পাৰ৷ ॥ 
রঘুনাথ সুগ্রীবের সঙ্গে ধনুকবা? হাতে লইয়া চলিলেন। 
তারপর রঘুপতি সুঞীবকে পাঠাইলেন এবং সুপ্রীব রখুনাথের 
বল পাইয়৷ (নগরের) নিকট গিয়! গর্জন করিতে লাগিল। 
জুনত বালি ভ্রেটাধাতুর ধাৰা। 
গহি কর চরন মারি সমুঝাব।॥ 
জন্ম পতি জিন্‌হহি মিলেউ জঞ্জীৰ ৷৷ 
তে দোউ বন্ধু তেজবলসীৰ'।॥ 
কোসলেসজত লছিমনরামা। 
কালছ জীতি সকহি সংগ্রাম! ॥ 
শুনিয়াই বালী রাগিয়া দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু তাহার 
সী তাহার হাতে পায়ে ধরিয়৷ বুঝাইল--হে স্বামী, শোন। 
সৃগ্রীব ফাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে, সেই দুই ভাইয়ের 
তেজ ও বল অসীম । উদ্ারা কোশলপতির পুত্র রাম ও 
লক্মণ। উহার! যুদ্ধে কালকে জয় করিতে পারিবে। 


কহা বালি জুল ভীকুপ্রিয় সমদরসী রঘুনাথ । 
জে কদাচি মোহি মারহি' তেঁ পুমি হোঁ সমাথ ॥ 
বালী বলিল--প্রিয়া, তুমি ভাঁরু, তৃমি শোন। 
রপুনাথের শক মিত্রে সমদৃষ্টি, যদি আমাকে মারেনই 
তথাপি আবার তাহাকেই পাইয়া সনাথ হইব । 
-১৪ ॥ অস কহি চলা! মহ! অভিমানী । 
ভুনসমান আুগ্রৰহি জানী ॥ 
ভিরে উভে! বালী অতি তরজা। 
মুঠিক৷ মারি মহাধুনি গরজ1॥ 


এই কথা বলিয়া বড় অভিমানে বালী চলিল। সে 
সুগ্রীবকে ভূণের মত (তুচ্ছ) মনে করিল। ছুই জনে 
লড়িতে লাগিল। বালী বড়ই রাগিয়া উঠিল এবং কিল 
মারিয়া জোরে শব্দ করিয়া গঞ্জিয়! উঠিল। 
তব জুঞ্জীব 'বিকল হোই ভাগা। 
সুনি প্রহার বল্পসম লাগ! ॥ 
৷ গৈঁ জে। কহা রঘুবীর কপাল! । 
“_ বন হোই মোর যহু কাল! ॥ 
তখন সুগ্ৰীব বিকল হইয়া পালাইল। মুষ্টির আখাত 
তাহার বছর মত লাগিল। সে বলিয়া উঠিল-হে কৃপাল 


॥ 


৪২৬ 


রঘুনাথ, আমি ত বলিয়াছি, বালী আমার ভাই নয়, সে 
আমার যম। 

একরাপ তুম্হ ভ্রাতা দোউ। 

তেহি ভ্রম তে নহি মারেউ সোউ ॥ 

কর পরস। জপঞ্রীব সরীর?। 

তু ভা কুলিল গঈী সব পীর! ॥ 


রামচন্দ্র বলিলেন--তোমারা 9ই ভাই একইরকম 
দেখিতে, সেইজন্য চিনিতে না পারায় উহাকে মারি নাই। 
হাত দিয় রাম সুগ্রীবের শরীর চু'ইলেন। সুগ্রীবের 
শরীর তখন বের মত শক্ত হইল, সকল ব্যথা দুর হইল। 
মেঙ্গী কচ জুমম কৈ মাল! । 
পঠৰ। পুনি বল দেই বিসালা ॥ 
পুনি নাম! বিধি ভঙ্গ লড়াঈ। 
বিটপওট দেখছি রগ্ুরাজ ॥ 
রাম তাহার গলায় ফুলের মাল! দিয়া (শরীরে) বিশাল 
বল দিয়া আবার পাঠাইলেন। আবার নানা প্রকারে 
লড়াই হইল । গাছের আড়াল হইতে রঘুরাজ দেখিলেন। 
বছ ছলবল জু্রীৰ করি হিয় হারা ভয় মানি। 
মারা বালী রাম তব হাদয় মাঝ সর তানি॥ 


সুগ্রীব অনেক কৌশল করিল, কিন্তু ভয় পাইয়া 
হারিয়া গেল! তখন রাম ধণুক টানিয়। বালীর বুকের 
মাঝখানে বাণ মারিলেন | 
১১॥ পরা বিকল মহি সর কেলাগে। 
পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু আগে ॥ 
স্তামগাত সির জটা বনায়ে। 
অরুমময়ন সর চাপ চঢ়ায়ে ॥ 


ধাণের আঘাতে বালী বিকল হইয়া মাটিতে পড়িল, 
আবার উঠিয়া বনিয়। প্রভুকে সম্মুখে দেখিল। তাহার 
শরীর শ্যামল, মাথায় জটার বাধন। চোখ লাল, আর 
ধনুকে বাণ চড়ান। 
পুনি পুনি চিতই চরন চিত দীন্হ।। 
সুফল জনম মান! প্রভু চীন্হ!। 
হৃদয় প্রীতি মুথ বচন কঠোরা। 
বোলা চিতই রাম কী ওরা ॥ 
রামের চরণে মন দিয়া বার বার তাহাকে দেখিল ও 
প্রভূ:ক চিনিয়া জন্ম সফল করিল। রামের দিকে তাকাইয়া 
স্থদয়ে ভক্তি লইয়া মুখে কঠোর কথায় বলিল 
ধর্মহেতু অবতরেছ গোসাই । 
মারেছ মোহি ব্যাধা কী মাঈ'। 
মৈ বৈরী জপ্রীৰ পিয়ারা। 
অৰণওম কৰম নাথ মোহি মারা ॥ 


রামচয়িতমানস 


হে প্রভু, তুমি ধর্মের জ্য অবতার হইয়াছ। তবুও 
আমাকে ব্যাধের মত মারিলে। আমি শক্র হইলাম আর 
সুগ্রীবহ বা প্রিয় হইল কেন? হে নাথ আমাকে কেন 
মারিলে? 


অনুজবধূ ভগিনী সুতনারী। 
জুন সঠ কন্যা! সম এ চারী ॥ 
ইন্হহি কুর্ঘষ্টি বিলোকই জোল ৷ 
তাহি বধে কু পাপ ন হোল ॥ 


রামচন্দ্র বলিলেন--ওরে মুর্খ, ভায়ের স্ত্রী, ভগ্নী, পত্রবধু 
ও কন্যা, এই চারজন সমান। যে ইহাদের প্রতি কুদৃষ্টিতে 
দেখে, তাহাদের বধ করিলে কোনও পাপ হয় না। 
মূঢ় তোহি অতিসয় অভিমানা। 
নারিসিখাবন করেসি, ন কানা ॥ 
মম ভুজ বল আভ্বিত তেহি জানী। 
মারা চহসি অধম অভিমানী ॥. 


ওরে মূর্খ, তোমার বড় অভিমান, স্ত্রীর উপদেশ কানে 
তোল নাই। ওরে অধম অভিমানী, আমার বাহুবলের 
দ্বারা আশ্রিত জেনেও স্থগ্রীবকে মারিতে চাহিয়াছিলে। 
জুনছ রাম ত্বামী সকল চলন চাতুরী মোরি। 
প্রভু অজু মৈ পাতকী অস্তকাল গতি তোরি ॥ 
বালী বলিল_হে সুন্দর প্রভু, আমার চাতুরী ও 
ছলনের কথা শোন। আমি এখনও পাপী আছি, কিন্তু 
অন্তকালে তোমার আশ্রয় লইতেছি। 
১২॥ স্জনত রাম অতি কোমল বানা। 
বালিসীস পরসেউ নিজ পানী ॥ 
অচল করউ তন্তু রাখন্ছ প্রান? । 
বালি কহ! জন্পু কপানিধান।। 
রাম তাহার অতি মৃদু কথা শুনিয়া নিজের হাতে তাহার 
মাথা ছুইলেন ও বলিলেন-তুমি প্রাণ রাখ । আমি 
তোমার শরীর অচল (অমর) করিয়৷ দিতেছি । বালি 
বলিল-_হে কৃপানিধান, শোন। 
জনম জনম মুনি জতন করাহী' 
অন্ত রাম কহি আৰত নাহী' ॥ 
জাস মাজবঙ শঙ্কর কাসী। 
দেত সৰহি সমগতি অবিনাসী। 
মম লোচনগোচর সোই আৰ৷৷ 
বনুরি কি প্রভু অস বনিহি বনাৰা॥ 
মুনি জম্ম জন্ম যত্ব করিয়াও অন্তকালে মুখে রাম নাম 
আনিতে পারে না। যাহার নামের বলে কাশীতে শিব সকলকে 
অক্ষয় ও সমান গতি দেন, তিনি স্বয়ং আমার চক্ষের সম্মুখে 
উপস্থিত ৷ হে প্ৰস্থ, আর কখনো কি এমন ঘটনা হইবে! 


কিক্িন্ধযা কাণ্ড 


ছন্দ লে নয়মগোতর জান গুম মিত দেতি 
কহি ক্ৰুতি গাৰহী’ । 
জিতি পৰন মম গো মিরস করি স্কুমি 
ধ্যান কবছক পাৰহী' ॥ 
মোহি জানি অতি অভিমান বস প্রভু 
কহেছ রাখু সরীরহী। 
অস কৰন সঠ হঠি কাটি জরতকরু বারি 
করিহি ববুরন্ধী ॥ 
শ্রুতি ''নেতি নেতি” বলিয়া নিত্য যাহার গুণ গাহিয়া 
থাকে, মুনি শ্বাস রোধ করিয়া মন জয় করিয়া ইন্দ্রিয় 
বিষয়শূন্ত করিয়। যাহাকে কদাচিৎ ধ্যানে পাইয়া থাকে, সেই 
তুমি আমার নয়নগোচর হইয়াছ । সে বলিল-_হে প্রত, 
তুমি আমাকে অভিমানের বশীভূত জানিয়া বলিতেছ, 
শরীর রাখ । কিন্তু এমন মূর্খ কে আছে যে জেদ করিয়া 
কল্পতরু কাটিয়া বাবলা গাছে জল ঢালিবে? 
অব নাথ করি করুম বিলোকছ দেছ 
জে! বর মাগউ'। 
জেহি জোনি জমমউ কর্মবস তহ' রামপদ 
অনুরাগউ ॥ 
যহ তনয় মম সম বিনয়বল কল্যামপদ 
প্রভু লীজিয়ে। 
গছি বাহ সুর নর নাহ আপন দাস 
অঙ্গদ কীজিয়ে॥ 
হে নাথ, এখন দয়া করিয়! দেখ। আর যে বর চাই 
তাহা দাও। আমি কর্মফলে যে যোনিতেই জন্মি না কেন, 
সেখানেই যেন রামপদে আমার অনুরাগ থাকে | আমার 
এই ছেলে আমারই মত বিনয়ী ও বলশালী। হে 
কল্যাণপ্রদ প্রভু, ইহাকে লও । হে দেবতা ও মানুষের স্বামী, 
এই অঙ্গদকে হাত ধরিয়া নিজের দাস করিয়া লও । 


রামচরন দৃঢ়প্রীতি করি বালি কীন্হ তচুত্যাগ। 
জমমমাল জিমি কণ্ঠ তে গিরত ন জানই নাগ ॥ 
রামের চরণে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া বালী দেহত্যাগ করিল। 
যেমন হাতীর গলা হইতে ফুলের মালা পড়িয়া গেলে সে 
টেরই পায় না, তেমনি ৰালীর দেহত্যাগ অর্লেশেই হইল। 
১৩॥ রাম বালি নিজ ধাম পঠাৰ!। 
নগরলোগ সব ব্যাকুল ধাৰ1॥ 
মানা বিধি বিলাপ কর তারা। 
ছটে কেস ন দেহ সভায় ॥ 
রাম বাঁলীকে নিজের স্থান বৈকুঠে পাঠাইলেন । বালীর 
মৃত্যু শুনিয়া নগরের লোকেরা ব্যকুল হইয়া ছুটিল। তারা 
( বালীর স্ত্রী) নান! প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল। 
তাহার কেশ বা দেহ কিছুই লামলাইন্ডে পারিল না। 


৪২৭ 


তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। 

দীন্হ জ্ঞান হরি লীন্হী মায়! ॥ 

ছিতি জল পাৰক গগন সমীরা। 

পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা ॥ 

রথুনাথ তারাকে বিকল দেখিয়া তাহাকে জ্ঞান দিলেন 

ও তাহার মায়! দুর করিলেন। তিনি বলিলেন-__মা্টি, জল 
আগুন, আকাশ ও বাতাস এই পাচে রচিত শরীর অতি 
অধম। 

প্রগট সো তন্ু তৰ আগে সোব।। 

জীৰ নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোৰ।॥ 

উপজণজ্ঞান চরম তবলাগী। 

লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাগী ॥ 


সেই শরীর তোমার সম্মুখে প্রতাক্ষ শুইয়া আছে। 
কিন্ত ইহার ভিতরে যে জীব ছিল সে নিত্য। তবে কাহার 
জন্য তুমি কাদিতেছ? এই কথায় তারার জ্ঞান হইল। 
তখন সে তাহার পায় ধরিয়া 'পরম ভক্তি হউক’ এই বর 
চাহিয়া লইল। 
উমা দার জোষিত কী মাঈ'। 
সবহি মচাৰত র্াস্মুগোসাঈ ॥ 
তব জুগ্রীৰহি আয়স দীন্হ৷। 
স্থৃতককর্ম বিধিৰত সব কীন্হা। ॥ 
শঙ্কর বলেন_ উমা, রাম গোসাঈ কাঠের পুতুলের মত 
সকলকেই নাচান। তখন রাম সুগ্রীবকে আজ্ঞা দিলেন 
এবং সে শান্্মতে মৃত সৎকার করিল । 
রাম কহ! অন্ুজহি সম্ুঝাঈী। 
রানু দেহু জগ্রীৰ হি জাঈ॥ 
রখুপতি চরম নাই করি মাথা । 
চলে সকল প্রেরিত রঘুনাথা ॥ 
রাম লক্ষ্মণকে বুধাইয়া বলিলেন--এখন গিয়া সুগ্রীবকে 
রাজ্য দাও। রঘুপতির চরণে প্রণাম করিয়া সকলে 
রঘুনাথের আজ্ঞায় চলিল। 
লন্ছিমন তুরত বোলায়ে পুরজন বিপ্রলমাজ। 
রাজ দীন্হ জুঞ্জীৰ' কহ অঙ্গদ কহু ভূবরাজ ॥ 
লক্ষ্মণ শীঘ্বই নগরবাসী ও ব্রাহ্মণদিগকে ডাকিলেন এবং 
স্ুগ্রীবকে রাজসিংহাসন ও অঙ্গদকে যৌবরাজ্য দিলেন । 
১৪ ॥ উমা রামসম হিত জগ মাহী” । 
গুরু পিতৃ মাতু বন্ধু প্রভু নাহী’ ॥ 
জর মর ঘুনি সব কৈ যছ রীতী। 
স্বারথ লাগি করৰি সব প্রীতী ॥ 
শঙ্কর বলিলেন_-উমা, জগতে গুরু পিতা মাতা ভাই 
কেছই রামের মত হিতকারী নয়। (কারণ) দেবতা! মান্তম 
মুনি সকলেরই এই রীতি যে, স্বার্থের জন্যই সকলে প্রীতি 
করে। 


6২৮ 


বালি ত্রাস ব্যাকুল দিম রাতী। 
তন বছ ভ্ৰম চিত্ত৷ জর ছাতী ॥ 
সোই জুগ্রীৰ' কীন্হ কপিরাউ। 
অতি কৃপাল রছুবীর জুভাউ। 
নুগ্রীব বালীর ভয়ে দিন রাত ব্যাকুল ছিল। তাহার 
শরীর যেন অনেক ফৌড়ার ব্যথায়, আর বুক চিন্তায় 
জলিয়! যাইতেছিল। সেই স্ুগ্রপবকে অতি কোমল স্বভাব 
রখুবীর বানরদের রাজা করিলেন । 
জানতন্ু অস প্রভু পরিহরহী'। 
কাছে ন,বিপতিজাল নর পরহী' ॥ 
' পুনি জুগ্রীৰহি পীন্‌হ বোলাঈ। 
বহু প্রকার মৃপনীতি সিখাঈ ॥ 
জানিয়াও এমন স্বামীকে পরিত্যাগ 'করিলে লোকে 
বিপত্তিজালে পড়িবেনা কেন? রাম সুগ্রীবকে আবার ডাকিয়। 
লইলেন ও নানাগ্রকার রাজনীতির উপদেশ দিলেন। 
কহ প্রভু সুন্ু জঞগ্জীৰ হরীসা। 
পুর ন জা দস চারি বরীসা ॥ 
গত প্রীষম বরষারিতু আঈ। 
রহিহউ মিকট সৈল পর ছাঈ।॥ 
প্রভু বলিলেন--হে বানররাজ সুগ্রীব, শোন। আমি 
চৌদ্দ বংসর নগরে যাইব না। গ্রীষ্মকাল চলিয়া গেল, 
বর্ধাখতু আসিল। নিকটের পাহাড়েই কুটার নির্মাণ 
করিয়া থাকিব । 
অঙ্রদসহিত করছ তুম্হ রাজ ৷ 
সম্তত হৃদয় ধরেছ মম কাজু ॥ 
জব জঞ্জীব ভৰম ফিরি আয়ে ॥ 
রাষ্যু প্রবরষন গিরি পর ছায়ে ॥ 
সবদ৷ আমার কাজের কথা মনে রাখিয়া অঙ্গদের সহিত 
তুমি রাজত্ব কর। তখন সুগ্রীব বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। 
রাম প্রমর্ধণ গিরির উপর বাস করিতে লাগিলেন। 
প্রথমহ্ি দেবন্হ গিরি গুহ! রাখী রুচির বনাই । 
রাস্তুক্কপানিধি কুক দিন বাস করহিগে আই ॥ 


কপানিধি রাম আসিয়া দিনকতক বাস করিবেন বলিয়া 


পূর্বেই দেবতারা গিরিগুহা সুন্দর করিয়া সাজাইয়া 
বাখিয়াছিলেন। 
১৫ ॥ ক্শ্দর বম কুজ্তমিত অতি সোভা!। 

গুঁজত অঞ্চুপমিকর মগ্ুলোভা। ॥ 

কন্দ স্কুল কল পরে জহায়ে। 

ভক্তে বছত জৰ তে প্রভু আয়ে ॥ 


সুন্দর বন ফুলেভরা গাছের শোভায় শোভিত হুইল । 
ভোমরারা মধুর লোভে গুঞ্জন করিতে লাগিল। প্রভুর আসার 
সময় হইতে বছ সুনার কন্দ মূল ফল পাতার উদ্ভব হইল । 


রামচরিতমানস 


দেখি মনোহর সৈল অনুপী। 
রহে তহ অন্গজসহিত জরভূপা। ॥ 
মধুকর খগ স্থগ তম্ ধরি দেৰা। 
করছি সিদ্ধ জুমি প্রভু কৈ সেৰা॥ 


দেবতাদের প্রভূ রগৃনাথ মনোহর মনুপম পর্বত দেখিয়া 
সেইখানে ভাইয়ের সহিত থাঁকিলেন। দেবতা, সিদ্ধ ও 
মুনিরা মধুকর পণ্ড ও পক্ষীর শরীর ধরিয়া প্রত্ুর সেবা 
করিতে লাগিল। 


মল্ললরূপ ভয়উ বন তব তে। 
কীল্হ নিবাস রমাপতি জব তে ॥ 
ফটিকসিলা অতিসুভ্র জুহাঈ। 
জুখ আসীন তহ। দোউ ভাট ॥ 


যখন হইতে লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু ( রাম ) বনে বাস করিতে 

লাগিলেন, তখন হইতেই বন আনন্দময় হইল । দুই ভাই 
সেখানে অতিশয় সাদা সুন্দর স্ফটিক শিলাতে সুখে 
বসিতেন। 

কফহত অন্ভুজ সম কথা অনেক । 

ভগতি বিরতি নৃপনীতি বিবেক ॥ 

বরষাকাল মেঘ মভ ছ্বায়ে ৷ 

গর্জত লাগত পরম জুহায়ে ॥ 


রাম ভাইয়ের সহিত ভক্তি, বৈরাগ্য, রাজনীতি ও 
বিবেক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেন। বর্ষাকালে মেঘ 
আকাশ ছাইয়! গর্জন করিত, রামের উহা! বড় ভাল 
লাগিত। 


লিমন দেখহ মোরগন নাচত বারিদ পেখি। 
গৃহী বিরতিরত হরষ জস বিষ্ণুভগত কছ' দেখি ॥ 


রামচন্দ্র বলিলেন--হে লক্ষ্মণ, দেখ। ময়ূরের মেঘ 
দেখিয়া নাচিতেছে। বৈরাগ্য ব্রত পালনকারী গৃহ*র 
বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়! যেমন অবস্থা হয়, মযুরগুলিরও 
মেঘকে দেখিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। 


১৬ ॥ ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোর]। 
প্রিয়াহীন ডরপত মন মোরা ॥ 
দামিনি দমকি রহ ন ঘন মাহী । 
খল কৈ প্ৰীতি যথা থিক্ মাহী ॥ 


আকাশে মেঘ ঘর্থর গর্জন করিতেছে । প্রিয়াহীন হওয়ায় 
আমার মনে ভয় হইতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইয়া মেঘের 
ভিতরেই থাকিয়া যাইতেছে না, খলের গ্রীতির মতই উহা 
অস্থির | 
বরঘছি জলদ ভূমি মিয়রায়ে। 
জথা মবর্ছি বুধ বিভা পায়ে ৷৷ 


হুদ অঘাত সহকি' গিরি কৈসে। 
অল কে বচন মত্ত লহ জৈয়ে॥ 


কিহ্বিন্ধ্যা কাও 


পণ্ডিত বিভা পাইলে যেমন অবনত হয়, মেঘ তেমনি 
করিয়া মাটির নিকট নামিয়া আসিয়া ( নত হইয়া) জল 
বর্ষণ করিতেছে ৷ সাধু যেমন করিয়া খলের কথ! সহা করে, 
পর্বত তেমনি করিয়া বৃষ্টির আঘাত সহ করিতেছে । 


ছুজ নদ ভরি চনী তোরাঈ। 
জন থোরেছ ধন খল ইতরাঈ ॥ 
ভূমি পরত ভা ঢাবর পানী । 
জন্তু জীষকি মায় লপটানী ॥ 


ক্ষুদ্র নদী ভরিয়া উপছাইয়া চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন 


হইলে খল উন্মত্ত হইয়া যায় তেমনি । জীব যেমন য়ায় 
জড়াইয়! মলিন হইয়া যায়, তেমনি জল মাটিতে পড়িতে 
ঘোল! হইয়া যাইতেছে ৷ 
সিমিটি সিমিটি জল ভরহি তলাৰ।। 
জিমি সদগুন সজ্জন পর্থি আৰা ॥ 
সরিতাজঙল জলনিধি মন্ছ' জারী । 
হোই অচল জিমি জিউ হরি পাটী ৷ 
যক্টির জল একত্র হইয়া হইয়া পুকুর ভরিয়া ফেলিতেছে, 
যেমন করিয়া সদগুণ একে একে সঙ্জনের কাছে আসে 
তেমনি । নদীর জল সমুদ্রে যাইতেছে। হরিকে পাইলে 
ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, নদশ সমুদ্রে পড়িয়া তেমনি নিশ্চল 
হইতেছে । 
হরিত ভূমি ভূমসন্কু সম্ভুঝি পরৰি নহি পদ্থ। 
জিমি পাখন্ড বিবাদ তে গুপ্ত হোহি সদগ্রন্থ ॥ 
ঘাসে ছাইয়া ফেলায় মাটি সবুজ হইয়া গিয়াছে, পথ 
আর দেখ! যায় না। তক্তদিগের তর্কে সদ্গ্রস্থ যেমন লুপ 
হয়, ঘাসে তেমনি পথ লু করিয়া ফেলিয়াছে। 
১৭-১৮ ৷ দাদুরধুমি চস্ছ' দিসা ভুাঈ। 
বেদ পড়হি জন্গু বটুদস্তুদাঈী। 
নৰপললৰ ভয়ে বিটপ অনমেকা। 
সাধক মন জস মিলে বিবেক ॥ 
চারিদিকে ভেকের সুন্দর ডাক উঠিয়াছে, যেন ব্রাক্ষমণেরা 
বেদ পড়িতেছে ৷ সাধকের মনে যেমন জ্ঞান বিকশিত হয়, 
তেমনি অনেক গাছে নৃতন পাতার বিকাশ হইয়াছে । 
অর্ক জৰাস পাত বিজ্ঞ ভয়উ। 
জস জরাজ খল উদ্যম গয়উ ॥ 
খোজত কতছ্‌' মিলই মহি ধূরী। 
করই ক্রোধ জিমি ধর্মহি দুরী ॥ 
অর্ক ও জাবাসের পাতা শূষ্ত হইল, ভালবাক্যে যেমন 
খলের চেষ্টা বিফল হয় তেমনি । ধু'দিয়াও কোথাও ধুলা 
পাওয়া যাইতেছিল না। ক্রোধ যেমন ধর্মকে দূর করে, 
বর্ষাকাল ত্বেমনি ধূলা দূর করিয়াছে। 


৪৭৯) 


মসিসম্পন্ন মোহ মহি কৈসী। 
উপকারী কৈ সম্পতি জৈসী ॥ 
নিলি তম ঘন খত্যোত বিরাজা। 
জন্গু দডিম কর মিল! সমাজ ॥ 


পরোপকারী মান্যের সম্পত্তি যেমন শোভা পায় 
শশ্ুপূর্ণ হইয়া পৃথিবী তেমনি শোভা পাইতেছিল। রাত্রের 
ঘন অন্ধকারে জোনাকি দেখা দেওয়ায় মনে হুইল যেন 
দ্তকারীদের দল একত্র হইয়াছে | 


মারছি চলি ফুটি কিয়ারী। 
জিমি জুতঙ্ ভয়ে বিগরছি' নারী ॥ 
কষী নিরাবহি' চতুর কিসাম।। 
জিমি বুধ তজন্বি মোহ মদ মান।॥ 


বন্ড বৃষ্টি হওয়ায় আলের বাধ ভাঙ্গিয়া জল বাহির হইয়া 

যাইতেছিল, যেমন স্বাধীন হইলে স্ত্রীলোকের! বিগড়াইয়া 
বায় তেমনি । পণ্ডিতের! যেমন মোহ মদ মান মন ইইতে 
উপড়াইয়! ফেলেন, তেমনি ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা আগাছা 
উপড়াইয়া ফেলিতেছিল। 

দেখিয়ত চত্রযবাক খগ মাহী । 

কলিছি পাই জিমি ধর্ম পরাছী'॥ 

উষর বরষই অল্প নজাম!। 

জিমি হরিজন হিয় উপজ নম কাম! ॥ 


চখা চখী দেখিতে পাওয়া যায় না, কলিকে পাইয়। 

যেমন ধর্ম পালায় বর্ষা আসায় তেমনি চথা চখী পালাইয়াছে। 
উর ভূমিতে বর্ধাতেও ঘাস জন্মিতেছে না, যেমন সাধুর 
হদয়ে কাম জন্মে না তেমনি । 

বিবিধ জত্তসন্ধুল মৰি আাজ।। 

প্রজা বাড় জিমি" পঠই জরাজ' ॥ 

জহ তহ রহে পথিক থকি মান!। 

জিতি ইত্জরিযসগদ উপজে জ্ঞান ॥ 


যেমন ভাল রাজা পাইয়া প্রজা বাড়ে, তেমনি পৃথিবী 
নানা জস্ৃতে ভরিয়া গিয়া শোভা পাইতে লাগিল। যেখানে 
সেখানে স্থির হইয়া পথিকের! বিশ্রাম করিতে লাগিল, 
জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ইন্জিয় যেমন স্থির হয় তেমনি । 
কবহু প্রবল চল মারুত জহু তহ মেঘ বিলাহ্ি। 
জিমি কপুত কে উপজে কুল মন্ধার্ম মলাহি॥ 

কখনো প্রবল বায়ু বহিভেছিল। আর যেমন করিয়া 
কুপুত্র কুলে উৎপর হইয়া সম্পত্তি ও ধর্মনাশ করে, তেমনি 
করিয়া মেঘকে যেখানে সেখানে ছিন্নভিন্ন করিতেছিল। 
কবন দিবস মন মিৰিড়তম কবহছুক প্রগট পতঙ্গ । 
বিনলই উপজই জ্ঞান জিমি পাই কুসজ 'জলঙগ । 

কখনো বা দিনের বেলাতেই ঘন অন্ধকার হইতেছিল, 
কখনো] বা সুর্য দেখা দিতেছিল। যেমন সুগঙ্গ ও কুসজ 
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পাইয়। জান জন্মে ও নষ্ট হয়, তেমনি করিয়া আলো ও 
অন্ধকার হইতেছিল। 
১৯॥ বরষা বিগত সরদরিতু আর 
লছিমন দেখছ পরম সুহান ॥ 
ফুলে কাস সকল মহি ছাট । 
জন্তু বরষারিতু প্রগট বুড়াঈ। 
রাম বলিলেন--হে লক্ষ্মণ, দেখ । বর্ষা গেল। পরম 
স্তুদ্দর শরৎ খতু 'আসিল। কাশের ফুল সকল পৃথিবী 
ছাইয়া ফেলিল। বর্ষা খতু যে বুডা হইয়াছে, কাশের ফুল 
তাহাই যেন প্রকাশ করিয়া দিল। 
উদ্দিত অগস্ত পশ্থজল সোখা। 
জিমি লোভহি সোখই সত্তোষা॥ 
সরিতাসর নির্মলজল সোহা। 
সম্তহাদয় জস গত মদ মোহ । 
অগস্ত্য নক্ষত্র উঠিয়াছে। পথের জল শুকাইয়া গেল। 
লোভ যেমন করিয়া সস্তোষকে শুষিয়া লয়, তেমনি করিয়া 
শরৎ খতু পথের জল শুধিয়া লইয়াছে। নদী সরোবরের 
জল নির্মল হইল, সাধুর হৃদয় মদ মোহ চলিয়া গেলে যেমন 
নির্মল হয় তেমনি । 
রস রস সুখ সরিত সর পানী । 
মমতাত্যাগ করছি জিমি জ্ঞানী ॥ 
জানি সরদরিতু খঞ্জন আয়ে। 
পাই সময় জিমি জুকৃত সহায়ে ॥ 
জ্ঞানী যেমন ধীরে ধীরে মমতা ত্যাগ করে, নদী 
লরোবর তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছিল। 
শরৎ খড় আরস্ত হওয়ায় খঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইল, 
যেমন সময় পাইয়া সুন্দর সৎকর্ম উপস্থিত হয়। 
পন্ক নরেন সোহ অলি ধরনী। 
নীতি নিপুন নৃপ কৈ জলি করন ॥ 
জলসস্কোচ বিকল ভই মীন।। 
অবুধ কুটুত্বী জিমি ধনহীন ॥ 
জল ছিল না, কাদাও ছিল না। রাজনীতিতে নিপুণ 
রাজার কার্য যেমন শোভা পায়, ধরণী তেমনি শোভা 
পাইতেছিল। অজ্ঞান বহু-কুটুত্ব কোনও লোকের হাতে 
ধন না থাকিলে তাহার যেমন ব্যাকুল অবস্থা হয়, জল 
ফমিয়া যাওয়ায় মাছেরাও তেমনি ব্যাকুল হইল। 
বিচ ঘন নির্মল সোহ অকাস।। 
হরিজন ইৰ পরিহয়ি সব আসা। 
কহু কমু রষ্টি সারদ্গী থোরী। 
কোউ এক পাৰ তগতি জলি মোরী ॥ 


সকল আশা ত্যাগ করিয়া হুরিভক্ত যেমন শোভা পায়, 
আকাশ মেৎ-মুক্ত ও নির্মল হইয়া তেমনি শোভা পাইতে 


রামচরিতমানস 


লাগিল। শরৎকালে কোথাও কোথাও অক্প বৃষ্টি হয়, যেমন 
কোনও কোনও লোকে আমার ভাক্ত পায়, সকলে পায় 
না তেমনি । 


চলে হরি তি নগর নৃপ তাপস বনিক ভিখারি। 
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজহি: আভ্্রমী চারি ॥ 


শরৎকালে নৃপ তাপস ও ভিখারী আনন্দে নগর তাযগ 
করিয়া যাইতে লাগিল, ভক্তেরা হরিভক্তি পাইলে যেমন 
চার আশ্রমই ত্যাগ করে তেমনি । 
২০ ॥ ভুহীী মীন জে নীর অগাধা। 
জিমি হরিসরন ন একউ বাধা ॥ 
ফুলে কমল সোহ সর কৈস1। 
নিগুনন ব্ৰহ্ম সগুন ভয়ে জৈসা॥ 


যেখানে অগাধ জল সেখানকার মাছের! সুখী হইল, 

যে ব্যক্তি হরির শরণ লইয়াছে তাহার যেমন কোনও বাধা 
থাকে নাতেমনি। নিগুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে যেমন হয় 
পদ্ম ফোটায় সরোবরের শোভা তেমনি হইল | 

গুঞ্জত মধুকর মুখর অনুপা।। 

সুন্দর খগৰর নানারূপ। ॥ 

চক্রৰাকমন দুখ নিলি পেখী । 

জিমি ডুরজন পরসম্পতি দেখী ॥ 


মৌমাছির! অনুপম গুন গুন শব্দ করিতেছিল। অনেক 

রকমের পাখী ডাকিতে লাগিল। চখাচখী ছুঃখময় রাত 
দেখিয়া ক্ষুণ্ন হইল, দুর্জনের1 পরের সম্পত্তি দেখিয়! যেমন 
ক্ষু্র হয় তেমনি । 

চাতক রটত তৃষা অতি ওহী । 

জিমি দুখ লহই ন শঙ্করড্রোহী ॥ 

সরদাতপ নিসি সসি অপহ্রঈ। 

সম্ভদরস জিমি পাতক টরঈ ॥ 


চাতক ডাকিতেছে, তাহার বড় তৃষ্জা। শঙ্কর-দ্রোহীর 
যেমন সুখ থাকে না চাতকেরও তেমনি তৃষ্ণা মিটে না। 
শরৎকালে রাত্রের চাদ রৌদ্রের তাপ দূর করিয়া দেয়, যেমন 
সাধু দর্শন পাপ দূর করে তেমনি। 
দেখি ইচ্ছুচকোরসমুদাঈী। 
চিতৰহি' জিমি হরিজন হরি পাঈ॥ 
মসকদংস কীতে হিমত্রাস!। 
কিমি দ্বিজ দ্রোহ কিয়ে কুলনাসা ॥ 
ভক্তেরা হরিকে পাইলে যেমন করিয়া দেখিয়া থাকে, 
চকোরেরা টাদকে তেমনি করিয়া দেখে। দ্বিজদ্রোহ 
যেমন করিয়া কুলনাশ করে শীতের ভয়ে মশার কামড় 
তেমনি করিয়া কমিয়! যায়। 
ভূমি জীৰ স্কুল রহে গয়ে লরদরিভু পাই। 
সদগুরু মিলে জাহি জিমি লংসয় জম সম্ভুাই ॥ 


কিছিদ্ক্যাকাণ্ড 


ভূমি জীবে পরিপূর্ণ ছিল। এখন শরৎকাল আসায় 
তাহারা তেমনি করিয়া চলিয়া গেল, যেমন সংগত পাইলে 
(শিষ্যের) সমস্ত সংশয় ও ভুল চলিয়া যায়। 
২১॥ বরধযা গত নির্মল রিতু আঙঈ। 
জুধি মন তাত সীতা কৈপাউ॥ 
এক বার কৈসেহুঁ জধি জানউ। 
কালছ জীতি নিমিষ মহ আনউ ৷ 
হে লক্ষ্মণ, বর্ষা গেল, নির্মল শরৎকালও আসিল, কিন্ত 
সীতার সংবাদ ত কিছু পাওয়া গেল না। একবার ষদি 
কোনও প্রকারে সংবাদ পাই, কালকেও জয় করিয়া মুহূর্তের 
মধ্যে লইয়া! আসি। 
কতহু’ রহউ জো জীবত হোঈ। 
তাত জ্রতঙ্জ করি আনউ সোজ ॥ 
জুঞীবছ সুধি মোরি বিসারীী। 
পাবা রাজ কোস পুর নারী ॥ 
হে প্রিয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন যদি বাচিয়! 
থাকে, তবে দ্র করিয়া তাহাকে আনিব। সুগ্রীবও রাজত্ব, 
অর্থ, নগর ও স্ত্রী পাইয়া আমার খবর ভুলিয়া গিয়াছে । 
জেহি সায়ক মারা মৈ বালী । 
তেহি সর ততউ মুঢ় ক কালী ॥ 
জানু কৃপা ছ,টহি মদ মোহ৷। 
তা কহু’ উমা কি সপনেন্' কোহা॥ 
যে বাণে আমি বালীকে মারিয়াছি, কাল সেই বাণেই 
মুটকে মারি | শঙ্কর বলিলেন__উমা, ধাহার রপায় মদ 
মোহ দুর হয়, স্বপ্নেও কি তাহার তোধ হইতে পারে? 
জানহি' যহ চরিত্র মুনি জ্ঞানী । 
জিন্হ রঘুবীর চরন রতি মানী ॥ 
লিমন ক্রযোধৰস্ত প্রভু জান।। 
ধঙ্ুষ চড়াই গহে কর বানা ॥ 
যাহার! রামচরণে ভক্তি রাখে সেই জ্ঞানীর! এই লীলার 
কথা জানে । লক্ষণ প্রভুর ক্রোধ হইয়াছে জানিয়া ধমক 
চড়াইয়া হাতে বাণ লইলেন। 
তব জন্ুজহি সমুঝাৰ! রগ্ুপতি করুনাসীৰ । 
ভয় দেখাই লেই আবহ তাত সখাস্ুগ্ৰীৰ ॥ 
তখন করুণানিধান রঘুনাথ ভাইকে বুঝাইয়া বলিলেন 
হে প্রিয়, সথা সু সীবকে ভয় দেখা ইয়] লইয়া আইস। 
২২1 ইহ পৰনস্সত হৃদয় বিচার!। 
রামকাডু জ্গ্রীৰ বিসার। ॥ 
নিকট জাই চরমন্হি দিরু নাৰ]। 
চারিছ বিধি তেহি কৰি সম্ভুঝাৰ11 
এদিকে হনুমান মনে মনে ভাবিল, সুঞ্জীব রামের কাজ 
ভুলিয়া গিয়াছে। সে নিকটে গিয়া প্রণাম করিল এবং 


৪৩৯ 


তাহাকে (সম দম দণ্ড ভেদ) চার রকমের কথা বলিয়া 
বুধাইল। 
জনি সুগ্রীৰ পরমভয় মাম । 
বিষয় মোর হরি লীন্হেউ জ্ঞাম1॥ 
অৰ মারুতন্ডুত দুতসম্কূহা। 
পঠৰছ জহ' তহ' বানরজুহা।॥ 
গুনিয়। স্তগ্ীবের বড ভয় হইল। সে ভাবিল, বিষন্ব 
ভোগ আমার জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়াছিল। বলিল--ছে 
হনুমান, এখন দুূতসকলকে চারিদিকে বানরদলের নিকট: 
পাঠাও । 
কহেছ পাখ মছ আৰ ন জোট । 
মোরে কর তা কর বধ হোঈ ॥ 
তব হচ্চামস্ত বোলায়ে দূৃতা। 
সব কর করি সনমাম বধুতা॥ 
বলিয়। দা€ যে, এক পক্ষের মধো যে না আসিবে, 
আমার হাতে তাহার মৃত্যু হইবে । তখন হমুমান দুতদের' 
ডাকিয়। সকলকে অনেক সম্মান করিয়া, 


ভয় অক প্রীতি নীতি দেখরাঈ। 

চলে সকল চরনন্হি সিরু নাজ ॥ 

এহি অবসর লছিমন পুর আয়ে। 

ক্রোধ দেখি জহ্‌ তহ কপি ধায়ে ॥ 

তাহাদিগকে ভয়, প্রীতি ও নীতির কথা বলিয়া দিল। 

সকলে তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সেই সময়, 
লক্মণ নগরে আসিলেন এবং তাহার রাগ দেখিয়! বানরের! 
যেখানে সেখানে ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। 


ধন্সুষ চড়াই কহ! তব জারি করঙঁ পুর ছার । 
ব্যাকুল নগর দেখি তব আয়উ বালিকুমার ॥ 
লক্ষ্মণ পক চঙাইয়া বলিলেন--এ নগর জলাইয়া ছাই 
করিয়া ফেলিব। তখন নগরের লোককে ব্যাকুল দেখিয়া 
বালীতনয় অঙ্গদ আসিল। 
২৩ ॥ চরন নাই সিরু বিনতী কীন্হী। 
লছিমন্গু অভয়র্বাহ তেহি দন্হী ॥ 
ভ্রোধৰস্ত লছিমন জুমি কানা। 
কহ কপীস অতিভয় অকুলান। ॥ 
প্রণাম করিয়া বিনয় করিল। লক্গণ তাহার, উপর 
অভয় হাত রাখিলেন। লক্ষ্মণ রাগ করিয়াছেন গুনিয়! 
গ্রীব অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল__ 
সুজ হজুমত্ত সঙ্গ লেই তার! । 
করি বিনতী সম্মুঝাউ কুমার ॥ 
তার! সহিত জাই হনুমানা। 
চরন বন্দি প্রভু ভজন বখান।॥ 


৪৩২ 


হে হনুমান, শোন। তারাকে সঙ্গে লইয়া বিনয় করিয়া 
কুমার লগ্মণকে বুঝাও | তারা সহিত হনুমান গিয়া লক্ষণের 
চরণ বন্দনা করিয়া প্রভুর গুণগান করিল। 
করি বিমতী মন্দির লেই আয়ে । 
চরম পথারি পলঙ্গ বৈঠায়ে ॥ 
তব কপীল চরনন্ছি দির নাৰা। 
গছি ভুজ লচ্ছিমন কণ্ঠ লগাৰা ॥ 
মিনতি করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আপিল, পা 
ধোওয়াইয়া পালঙ্কে বলাইল। তখন সুগ্রীব তাহার পায়ে 
মাথা নত করিল। লক্ষ্মণ হাত ধরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । 
মাথ বিষয়সম মদ কছু মাহী'। 
মুনিমন মোহ করই ছন মাহী ॥ 
জুমত বিনীতবচন সুখ পাৰ!। 
লন্ছিমমন তেছি বনুবিধি সম্ভুঝাৰ! ॥ 
পৰমনতনয় সব কথা জনাঈ। 
জেছি বিধি গয়ে দূতসমূদাটী ॥ 
নুগ্রশব বলিল-_হে নাথ, বিষয়ের মত অহঙ্কার দিবার 
জিনিষ আর কিছু নাই, মূহুর্ত মধ্যেই মুনির মনে মোহ 
জগ্মায়। তাহার বিনশত কথায় লক্ষণ সুখী হইলেন ও 
তাহাকে নানাপ্রকারে বুধাইলেন। পরে যেভাবে দূত 
সকল পাঠান হইয়াছে, সে কথা হনুমান বলিল । 
হয়ঘি চলে জঞ্রীৰ' তব অঙ্গদাদি কপি সাথ। 
য্লামাজজ আগে করি আয়ে অহ রঘুমাথ ॥ 


তখন সুগ্রীব অঙ্গদাদি বানরের সহিত আনন্দিত হইয়া 
লক্গণকে আগে রাখিয়া যেখানে রঘুনাথ আছেন সেখানে 
চলিল। 
২৪ ॥ নাই চরম সিক কহ কর জোরী। 
মাথ মোহি কু নাহিম খোরা ॥ 
অতিময়প্রবল দেব তৰ মায়।। 
ছুটই রাম করছ জৌ' দায়! ॥ 


তাহার চরণে মাথা নত করিয়া, হাত জোর করিয়া 
বলিল--হে নাথ, আমার দোল নাই। তোমার মায়! 
অতিশয় প্রবল) যখন তুমি দয়। কর তখনি সে মায়া 
পালায়। 


বিষয়বত্ জর নর সুমি স্বামী । 
মৈ পামর পক্জ কপি অতি কামী ॥ 


মারিময়ন সর জাহ মলাগা। 
ঘোর ক্রোধ তম নিসি জো জাগা! 
হে প্রভু, সুর নর মুনি সকলেই নিষয়ে অজ্ঞান হইয়া 
থাকে । তাহার মধ্যে আমি ত নীচ পণ্ড, আমি অতি 
কামনাধুক্ত বানর মাত্র । যাহার উপর স্ত্রীর নয়নবাণ লাগে 


রামচরিতঙ্ানস 


নাই, যে ক্রোধরূপ ঘোর অন্ধকার রাত্রে জাগিয়া থাকে, ব 
যে অক্রোধী, 


লোভপাস জেহি গর ম বধায়া। 
সে। নর তুম্হ দমান রগুরায়ণ ॥ 
ধহ গুন সাধন তেঁ নহি হোঈ। 
তুম্হরী কূপ পাৰ কোই কোটী ৷ 
যে লোতের ফাস গলায় পরে না, হে রাম, সে জন ত 
তোমারই সমান । এই গুণ সাধনার দ্বারাও পাওয়া যায় 
না, কেহ কেহ তোমারই দয়াতে পাইয়া! থাকে ' 
তব রঘুপতি বোলে ম্তুজকাঈ। 
তুম্হ প্রিয় মোহি ভরত জিমি তাঈ ॥ 
অব সোই জতম করছ মমলাঈ। 
জেছি বিধি সীতা কৈ জুধি পানী ॥ 
তখন রঘুপতি মৃ হাসিয়া বলিলেন--হে ভাই, তুমি 
আমার নিকট ভরতের মত প্রিয় । এখন মন দিয়া সেই 
চেষ্টা কর, যাহাতে সীতার সন্ধান পাই। 


এছি বিধি হোত বতকহ্ী আয্মে বানরজ থ। 
নামাবরন সকল দিসি দেখিয় কীসবরূথ ॥ 


যখন এইভাবে কথাবার্তা হইতেছিল, তখন বানরের 
দল আসিয়া পড়িল। অতুল বলশালস নামা রঙ্গের বানরের 
দল দেখা যাইছে লাগিল। 


২৫ ॥ বামরকটক উম! মৈ' দেখ]।। 

সে! স্থুরথ জে! করন চহ লেখা ॥ 

আই রামপদ নাৰহি মাথ৷। 

নিরখি বদন সব হোহি সনাথ।॥ 

শিব বলিলেন--উমা, আমি ৰানর সেনা দেখিয়াছি । 

যে উহার গুণতি করিতে চাহিবে সে মূর্ঘ। তাহারা 
আসিয়া রামকে প্রণাম করিতেছিল এবং রামের মুখ 
দেখিয়! কৃতাৰ্থ হইতেছিল। 

অস কপি এক ম দেনা মাহী । 

রাম কুসল জেহি পুছী নাহী ॥ 

যন কছু নহি প্রভু কৈ অধিকাঈ। 

বিস্বরূপ ব্যাপক রঘুরাঈ ॥ 

সেই সেনার মধ্যে এমন একজন বানরও ছিল না, 

যাহার নিকট রাম কৃশলপ্রশ্ন করেন নাহ । প্রভুর পক্ষে 
ইহা বেণী কিছু না, তিনিই বিশ্বে নানারূপে ব্যাপ্ত হইয়া 
আছেন। 

ঠাড়ে জহ তহ আয়ন পাউ। 

কহ জুঞ্জীৰ সবহি সমুঝাঈ ৷: 

রামকান্কু অক মোর নিহোর!। 

বামরজ থ জাহ চছ ওরা ॥ 


বিক্িদ্ধ্যা কা$ 


আজ্ঞা পাইক্স! বানর সেনা যেখানে সেখানে দাড়ায় 
রছিল। তখন সুগ্রীব সকলকে বুধাইয়া বলিল--ইহ! 
রামের কাজ, আর আমার অনুরোধ । হে বানর দল, 
তোমরা চারিদিকে যাও। 
জমকন্ডতা কছ খোজছ জাঈ। 
মালছিৰস মন আয়ছ তাই ৷ 
অবধি মেটি জো বিদু দধি পায়ে। 
আবই বমিছি সো মোহি মরায়ে ॥ 
হে ভাই সকল, তোমরা জনকস্ুতার খোজ করিয়া 
আজ হইতে এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে । সময় 
শেষ করিয়া যে খোঁজ না পাইয়া ফিরিবে, তাহাকে আমার 
মারিয়া! ফেলিতে হইবে। 
বচম জুমত লব বানর জহ তহ চলে তুরস্ত ৷ 
ভব জীৰ বোলায়ে অজদ মল হলুমত্ত ৷ 
সে কথা শুনিয়া বানরের! সকলে শীত্র যেখানে সেখানে 
চলিয়া গেল। তারপর সুগ্রীব অঙ্গদ, নল ও হমুমানকে 
ডাকাইল। 
২৬ ॥ জনন নীল অঙ্গদ হলুমান!। 
জামৰস্ত মতিধীর সুজান। ॥ 
সকল জুভট মিলি দচ্ছিন জায্ু ৷ 
সীতাজুধি পুছেছ সব কানু ॥ 
পীল, অঙ্গদ, হমুমান, জামুবান, তোমরা ধশরবুদ্ধি ও 
চতুর। এই সকল নুযোদ্ধ। তোমরা! একত্রে দক্ষিণ দিকে 


যাও। আর সকলকে সীতার খবর জিজ্ঞাসা করিতে 
থাক। 
মন ভ্রম বচন সো জতগ্ু বিচারেছ। 
রামচন্দ্র কর কান্কু সবারেছ ৷ 
ভাল্গুপীঠি সেইয় উর আগী। 


স্বামিহি সৰ ভাৰ ছল ত্যাগী ॥ 
মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা যত্ব করিয়া সেই বিচারই 
করিবে যাহাতে রামচন্ত্রের কাজ সম্পন্ন হয়। রোদ 
পোহাইতে হয় পীঠ দিয়া, আর আগুন সম্মুখে রাখিয়া 
পোহাইতে হয়। আর প্রভুর ভজন! করিতে হয় সকল 
ছল ত্যাগ করিয়া । 
তজি মায়া! লেইয় পরলোক।। 
মিটহি সকল ভবসস্ভব সোকা ॥ 
দেহ ধরে কর যহ ফল ভাঈ। 
তজিয় রাম সব কাম বিহাঈ ॥ 
মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক সেবা করিবে, যাহাতে 
সংসারের দরুণ সকল শোক মিটিতে পারে । দেহ ধারণ 
করায় যে ফল তাহা লও। মফল কাজ ত্যাগ করিয়া 
করাঁবের ভজন! কর। 


¢৫ 
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সোই গুনজ্ সোঈ বড়ভালী। 
জো রদ্বুবীর চয়ম অজুযাগী ॥ 
আয়জ মাগি চরম সিরু মাঈ। 
চলে হরঘি জমিরত রঘুরাঈী ॥ 


সেই গুপজ্ঞ, সেই বড ভাগাবান, যে রখনাথের চরণে 
ভক্তি করে। তাহার! আজ লয় প্রণাম করিত আনলে 
রঘুনাথকে স্মরণ করিতে করিতে চলিল। 
পাছে পৰমতময় সিয্ক মাষা। 
জামি কা্ছু প্রভু নিকট যোলাব1॥ 
পরসা সীস সরোরুহপামী। 
করযুক্রিকা ঈীমহি জম জামী ॥ 


হনুমান শেষে রামকে প্রণাম করিলে ইহা দ্বারাই কাজ 
হইবে জানিয়! প্রভু তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। তান 
পদ্মহন্তে হনুমানের মাথা স্পশ করিলেন এবং ভক্ত জানিয়া 
হাতের আংটি দিলেন। 
ৰহু প্রকার সীতহি সমুধায়েছ। 
কহি বল বিরহ বেগি তুম্হ আয়েছ॥ 
হজুমত জনম সুফল করি মাজ।। 
চলেউ ন্বদয় ধরি ক্পামিধাম' ॥ 
জগ্যপি প্রভু জানত সব বাতা। 
রাজনীতি রাখত জুরত্রাতা ॥ 
নানা রকমে সীতাকে সান্তনা দিও, ও আমার বল এবং 
পরাক্রমের কথা বলিয়৷ তুনি শীঘ্র চলিয়া আসিও। হন্থমান 
তাহার জন্ম সফল বলিয়া জানিল ও হৃদয়ে রূপানিধানফে 
রাখিয়া চলিল। যদিও প্রত সকল কথাই জানিতেন, 
তথাপিও দবতাদের উদ্জারক কেবল রাজনীতি পালন 
করিতেছিলেন। | 
চলে সকল বন খোজত সরিতা দর গিরি খোহ। 
রাম কাজ লয় লীন মন বিলরা তম কর ছোহ ॥ 
বন নদী সরোবর পর্বত ও কন্দর খোজ করিতে করিতে 
সকলে চলিল। রাম কাজে মন লয়লীন রাখায় সকলে 
দেহের প্রতি মমতাও ভূলিয়া গেল। 
২৭ কতছ' হোই মিলিচর লো তেটা। 
প্রান লেহি এক এক চপেটা॥ 
বন্ধ প্রকার গিরি কামম ছেরহি । 
কোউ মুনি জিলই তাকি সব ঘেরছি ॥ 
কোথাও বা রাক্ষসের সাথে দেখা হইয়] যান এবং একই 
পাপপড়ে তাহার প্রাণ লয় । তাহারা নান প্রকারেষ পর্বত 
ও বন দেখিতে লাগিল। যদ্দি কোনও মুনির দেখ! পায়, 
তবে তাহাকে সকলে ঘিরিয়া ফেলে। 
লাগি ভৃঘা অতিনয় অকুলামে । 
মিলই নম জল ঘন গহন ভুলামে। 
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মন হঙ্ছুমাম কীন্হ অজ্মাম]। 
মরন ঢচহত সব বিজ্তু জলপান! ॥ 


বড়ই তৃষা লাগিল । গহন বন, পথ তূলাইয়া দেয়, জল 
কোথাও পাওয়া যায় না। হনুমান ভাবিল, এইবার জল 
না খাইয়া সকলেরই মরণ হইতে চলিল। 
চড়ি গিরিসিখর চহু' দিসি দেখা । 
ভূমিবিবর এক কৌতুক পেখা ॥ 
চত্রঃবাক বক হংস উড়াহী'। 
বছতক খগ প্রবিসহি তেহি মাহী ॥ 
পর্বত শিখরে চড়িয়া চারদিক দেখিল | এক জায়গায় 
মাটির ভিতর এক গর্ভে এক কৌতুক দেখিতে পাইল। 
চখা বক হাস উড়িতেছিল, আর অনেক পাখী উহাতে 
প্রবেশ করিতেছিল। 
গিরি তে উতরি পৰনঞ্জত আবা। 
সব কছ' লেই সো বিৰর দেখাৰ! 
আগে করি হজ্মস্তহি লীন্হ!।. 
, পৈঠে বিবর বিলম্ধু ন কীন্হ।॥ 
হনুমান পর্যত হইতে নামিয়া আসিয়া সকলকে লইয়া 
গিয়া সেই গর্ভ দেখাইল। সকলে হুমুমানকে আগে 
রাখিয়া আর বিলম্ব না করিয়! গর্তে ঢুকিল। 
দীখ জাই উপবন বর সর বিকসিত বন্ধ কঞ্জ। 
অন্দির এক রুচির তহ্‌ বৈঠি নারি তপপুঞ্জ॥ 


উহ্থার ভিতরে গিয়! সুন্দর উপবন দেখিল। সেখানে 
সরোবরে অনেক পদ্ম ফুটিয় আছে, ও এক সুন্দর মন্দিরে 
তপস্বী এক স্ত্রী বলিয়া আছে। 
২৮ ॥ ঘুরি তে তাহি সবন্হি সির নাষা। 
পুছে নিজ রৃত্তান্ত জুনাৰ।॥ 
তেহ্ি তব কহা করন জলপান! । 
খাছ জুরস জন্দর ফল নান! ॥ 


দূর হইতেই তাহাকে সকলে প্রণাম করিল ও জিজ্ঞাসা 
করিলে নিজেদের কথা গুনাইল। তখন সে বলিল 
জলপান কর, নানা রসাল সুন্দর ফল খাও। 
মজ্ছন্ু কীন্হ মধুর ফল খায়ে। 
তাজ নিকট পুমি সব চলি আয়ে ॥ 
তেছি সব আপনি কথ জনাই । 
মৈ অব জাব জা রঘুরানই ॥ 
তাছার। সান করিয়া মিষ্ট ফল খাইল । তারপর সকলে 
তাহার কাছে চলিয়া আসিল । সে সকলকে নিজের কথা 
গুনাইল ও বলিল-আমি এখন যেখানে রাম আছেন, 
সেইখানে যাইব। 


যু'দহু অকপমবিবর তি জাঙু। 
পৈছছ সাতছি জমি পদ্ছিতান্ু ॥ 


রামচরিতমানস 


নয়ন মু'দি পুনি দেখহি' বীর! । 
ঠাড়ে সকল সিদু কে তীর! ॥ 
চোখ বুজিয়। গহ্বর ত্যাগ করিয়া যাও। শীতাকে 
পাইবে, ভয় পাইও না। বীরেরা চক্ষু বুজিয়া দেখিল যে 
সকলে সমুদ্রের তীরে দীড়াইয়া আছে। 
সো পুনি গঈী জহ। রঘুমাথা। 
জাই কমলপদ মায়েদি মাথ৷ ॥ 
মামা! ভাতি বিনয় তেহি কীন্হী। 
অনপায়নী ভগাঁত প্রভু দ্বীন্হী ॥ 
যেখানে রঘুনাথ ছিলেন, সে সেখানে গিয়া তাহার 
চরণকমলে প্রণাম করিল। সে নানা ভাবে বিনয় করিল 
তখন রাম তাহাকে অনন্তভক্তি দিলেন। [ইনি গন্ধর্ব কন্ঠ! 
্বয়ংগ্রভা, ইনি মোক্ষ পাওয়ার জন্য তপস্তা করিছেছিলেন। 
ইহাকে একথা জানান ছিল যে ত্রেতাযুগে রামচন্তরের দ্র 
খুঁজিতে বানর আলিলে তাহাদিগকে সকার করিয়া বিদায় 
দিয়! রামদর্শনে মুক্ত হইবেন ।] 
বদরীবন কছ' সো গঈ প্রভুঅজ্ঞ। ধরি সীস। 
উর ধরি রাম চরন ভূগ জে বন্দত অজ রস ॥ 
সে প্রভুর আজ্ঞা মাথায় লইয়া ও প্রভুর যে চরণ 
ছইখানি ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বন্দনা করেন, সেই চরণযুগলে 
প্রণাম করিয়া বদরী বনে গেল। 
ইহ! ধিচারহি কপি মন মাহী । 
বীতী অবধি কানু কচু নাহী’ ॥ 
লব মিলি কহছি পরসপর বাত1।। 
বিজ্জু জধি লয়ে করব কা ভ্রাতা ॥ 
এদিকে কপির! মনে মনে বিচার করিতে লাগিল বে 
নির্দিষ্ট সময় শেষ হইল, কিন্তু কাজ কিছু হইল না। পরম্পর 
তাহারা এই কথাই বলিতেছিল যে খবর না পাইলে কি 
কর! যায় ॥ 
কহ অন্রদ লোচন ভরি বারী। 
দুন্ প্রকার ভই স্বৃতুযু হমারী ॥ 
ইহ? ন জুখি সীতা কৈ পাঈ। 
উহ্থ। গয়ে মারিছি কপিরাঈ ॥ 
অঙ্গদ চোখের জলে ভাসিয়া বলিল--দুই রকমেই 
মরণ । এদিকে সীতারও খোজ পাইতেছি না, আর 
ওদিকে সেথানে ফিরিলেও কপিরাজ মারিয়া ফেলিবে। 
পিতা বধে পর মারত মোহী। 
রাখা রাম নিহোর ন ওহী ॥ 
পুনি পুমি অন্রদদ কহ সবপাহী। 
মরন ভয়েউ কছু সংসয় নাহী ॥ 
পিতাকে বধ করার পরই আমাকেও মারিত, কিন্তু 
রাম বাখিয়াছেন। সে তাহার অন্তগ্রহ নয়। অঙ্গদ 


ইউ ॥ 


কিন্ধিন্ধ্যা কাণ্ড 


বারঘার সকলকে বলিতেছিল, মৃত্যু ত হইবেই ইহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই । 
অক্জদবচন জনমত কপিবীরণ। 
বোলি ম লকর্ছি নক্মন বহু মীর! ॥ 
ছন এক মোচমগম হোই গয়উ। 
পুনি অস বচন কহত সব ভয়উ ॥ 
অঙ্গদের কথ! শুনিয়া কপিবীরেরা কথা বলিতে পারিল 
ন!। তাহাদের চোখ জলে ভরিয়া গেল। মুহূর্তের জন্থ 
সকলে শোকমগ্র হইল। পুনরায় সকলে এই প্রকার 
বলিতে লাগিল-_. 
হম সীত! কৈ সোধ বিহ্বীন1। 
মহি জৈহছি ছুবরাজ প্রবীমা'॥ 
অস কহি লবন দিঙ্মু তট জাঈ। 
বৈঠে কপি সব দর্ড ডসাঈ ॥ 
হে বিজ্ঞ যুবরাজ, আমরা সীতার সংখাদ না লইয়া 
কিরিব না। এই বলিয়া লবণ সমুদ্রের তটে আসিয়া ঘাস 
বিছাইয়। সকল বানরের! বসিল। 
জামবস্ত অজদতুখ দেখী। 
কহী কথা উপদেসবিলেধী ॥ 
তাত রাম কছ' মর জমি মামছ। 
মিগুননত্রক্গ অজিত অজ জামছ ॥ 
হম সব সেৰক অতি বড় ভাগী । 
সম্ভত সপগুম ত্রজ্জ অনুরাগী ॥ 
জাবুবান অঙ্গদের দুঃখ দেখিয়া বিশেষ উপদেশ দিয়া 
অঙ্গদকে বলিল--হে প্রিয়, রামকে মানুষ বলিয়া ভাবিও 
না। রাম নিগুপ রঙ্গ, ঠাঁহাকে কেহ জয় করিতে পারে 
না। তিনি জন্মরহিত। আমর! সেবকের। বড় ভাগ্যবান, 
সর্বদা সগুণ ব্রহ্গের প্রতি আমাদের ভালবাসা 
রহিয়াছে। 
বিজইচ্ছ। অবতরই প্রভু জর মহি গো দ্বিজলাগি। 
মগুনউপাসক দক তহ রহহি মোচ্ছন্ডুথ ত্যাপি ॥ 
দেবতা, ব্ৰাহ্মণ, গো ও পৃথিবীর জন্য প্রভু নিজের ইচ্ছায় 
যেখানে অবতার লয়েন, সেখানে সগুণ উপাসকের মোক্ষের 
সুখ ত্যাগ করিয়াও তাহার সঙ্গে থাকে। 
এহি বিধি কথা কহহি ৰছ ভাতী। 
গসিরিকশ্দরা সুমী লম্পাতী ॥ 
বাছের হোই দেখে বছ কীলা। 
মোহি অহাক দীল্হ জগদীদা ॥ 
বখন তাহারা এইভাবে কথা বলিতেছিল, ভখন 
পর্বতগুহা হইতে সম্পাতি গুনিতে পাইল । বাহির হুইয়া 
আনিয়া দেখিল সব বানর । তখন ভাবিল, আজ জগদীশ্বর 
আমাকে আহার বোগাইয়াছেন। 


৪৩৫ 
আনু সবহি কহ তজ্ছন করউ । 
দিম বছ চল অহার বিজ মরউ' ॥ 
কবছ' ন মিল ভরি উদর অহধারা। 
জাদু দীন্‌হ বিধি একহি বারা ॥ 
আজ সবগুলিকে খাইয়া ফেলিব। অনেক দিন হইয়া 


গেল না খাইতে পাইয়া মরিতেছিলাম, কখনও পেষ্ট 
ভরিয়া খাইতে পাই নাই, আজ ঈশ্বর একবারে সব দিয়! 
দিয়াছেন। 

ডরপে গীধবচম বুনি কাম।। 

অব ভা মরন সত্য হম জামা ॥ 

কপি সব উঠে গীধ কছ' দেখী। 

জামৰত্ব মন লোচ বিসেখী ॥ 


গৃপ্রের কথা কানে শুনিয়া তাহারা ভয় পাইয়া ভাবিল, 
এবার বুঝিয়াছি সত্যই আমাদের মরণ। গৃঁধকে দেখিয়া 
বানরেরা সকলে উঠিল, জাঘুবানের মনে বিশেষ চিন্তা হইল। 
কহ অঙ্গদ বিচারি মম মাহী । 
ধ্য জটামু লম কোউ নানী ॥ 
রাম কাজ কারন তজু ত্যাসী। 
হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী 
অঙ্গদ মনে মনে ভাবিয়া বলিতে লাগিল, জটামুর মন্ত 
ধন্ত কেহ নাই। রামের কাজে দেহত্যাগ করিয়া খড় 
ভাগ্যবান বিষুঠলোকে চলিয়া গিয়াছে। 
জমি খগ হরঘ সোক দুত বামী। 
আৰ! নিকট কপিন্ছ ভয় মামী ॥ 
তেহি দেখি লব চলৈ পরাঈ। 
ঠাঢ় কীন্হ তেছি দপথ দেবাঈ ॥ 
তিন্‌হহ্ধি অতয় করি পূছেলি জাঈী। 
কথা লকল তিন্হ তাছি জুমানী ৷ 
জুনি সম্পাতি বন্ধু কৈ করন । 
রথুপতি মহিম! বন্ধবিধি বরনী ॥ 
এই আনন্দ ও শোকের সংবাদ শুনিয়া গৃপ্র নিকটে 
আসিল, আর বানরের! ভয় পাইল । সকলে তাহাকে 
দেখিয়া পালাইল। গৃ তাহাদিগকে শপথ দিয়া থামাইল। 
তাহাদিগকে অভয় দিয়! গিয়া! জিজ্ঞাসা করিল ও তাহারা 
তাহাকে সকল কথা শুনাইল। সম্পাতি ভাইয়ের কার্য 
গুনিয়া নানাভাবে রঘুপতির মহিমার কথা বর্ণনা 
করিল। | 
মোছি লেই জাছ লিল্ুভট দেউ তিলাঞ্জলি তাহি। 
বচমনহার করবি সৈ পেহছ খোজছ জাছি॥ 
আমাকে সমদ্রতটে লইয়া চল, তাহার জন্ত তিলাঞ্জলি 
দিব। আমি কিছু বলিয়া তোমাদিগকে সাহায্য করিব। 
ভোমরা বাহাকে খুঁজিতেছ তাহাকে পাইবে। 


3৩৩৬ 
৩১৪ অন্ুজত্যিয়া করি সাগরতীপয়।। 
কহ নিজ কথা জনছ কপিবীরা ॥ 
হম গোউ বন্ধ প্রথম তরুনাঈ। 


গগন গয়ে রবিমিকট উড়াঈ ॥ 


লাগরভীরে ছোট ভাইয়ের ( পারলৌকিক ) ক্রিয়া 
করিয়া লম্পাতি নিজের কথা বলিল--ছে কপিবীর, তোমরা 
শোন । আমরা ছুই ভাই প্রথম তরুণ বয়সে আকাশে 
উড়িয়া সুর্যের নিকট গিয়াছিলাম। 
তেজ নম লহি সক সো ফিরি আব]। 
মৈ অভিমানী রবি মিয়রাৰ!॥ 
জরে পঞঙ্জ অতি তেজ অপার! । 
পরেউঁ ভূমি করি ঘোরচিকারা ॥ 
জটায়ু তেজ সহিতে না পারিয়| ফিরিয়া আসে । আমি 
ছিলাম অহষ্কারী, আমি সুর্যের কাছে যাই । হৃর্যের অসীম 
তেজে আমার পাখা জুলিয়া যায়, তখন ঘোর চীৎকার 
করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাই । 
সুমি এক মাম তত্রমণ ওহী । 
লাগী দৰা দেখি করি মোহী ॥ 
বছপ্রকার তেছি জ্ঞাম জমাৰ'। 
দেহ জনিত অভিমান ছুড়াৰ।॥ 
চক্জম! নামে এক মুনি ছিল। আমাকে দেখিয়া তাহার 
দয়| হইল । তিনি নানা প্রকারে আমাকে জ্ঞান উপদেশ 
দেন ও দেহের জন্ত অভিমান ছাড়ান। 
ডেনা অরজ্জ মজুজতন্তু ধরহী' । 
তাজ মারি নিসিচরপতি হরহী' ॥ 
তাক খোজ পঠইছি প্রভু তৃতা । 
ভিন্হহি' দিলে তৈ হোব পুনীত৷॥ 
ত্রেতাযুগে ভগবান মানুষের দেহ ধরিবেন। তাঁহার 
রীকে রাক্ষসের রাজা হরণ করিয়া লইবে। প্রভু তাহার 
খোজে দূত পাঠাইৰেন, তাহাদের সহিত দেখা হইলেই তুমি 
পৰিষ্য ছইবে। 
জমিহহি পদ্ম করসি জনি চিত্ত! 
তিন্হহি: দেখাই দিছেন তৈ সীত।॥ 
স্কুমি কই পির! সত্য ভই আজ, । 
ভুমি মম বচন করছ প্রভু কাজ, ॥ 


তোমায় পাখা আবার হইবে, চিন্তা করিও ন1। 


তাহাদিগকে তুমি সীতার খোঁজ বলিয়া দিবে। আজ 


মুনির ফা সত্য হইল। আমার কথা শুনিয়া প্রতুয্ন কাজ কর। 
গিরি ত্রিকুট উপর বস লক্ষ । 
ভঙহ রহ রাবনম লহজ অসস্কা।॥ 
তঙ্ক অসোকউপৰম গহ রহ । 
নিত বৈঠি সোচরত জহনী ॥ 


রামচদ্দিতমানস 


ত্ৰিকূট পাহাড়ের উপর লঙ্কা আছে, সেখানে রাবণ 
নির্ভয়ে রাজত্ব করে। সেখানে অশোক বাগান আছে! 
সেইখানে বসিয়া সীতা শোকে মগ্ন আছেন। 


মৈ দেখ তুম্হ নাহী’ দীধহি দৃষ্টি অপার। 
ঝুঢ় ভয়উ নত করতেউ কুক সহায় তুম্হার ॥ 


গৃত্রের দৃষ্টিশক্তি অসীম বলিয়৷ আমি দেখিতে পাইতেছি। 
তোমরা দেখিতে পাইতেছ না। বুড়া হইয়াছি, নয় ত 
তোমাদের কতক সাহায্য করিতাম। 


৩২ ॥ জো নাঘই সতজোজন সাগর। 
করই সো রামকাজ মতিআগর ॥ 
মোহি বিলোকি ধরছ মম ধীর] । 
রামরূপ। কস ভয়উ সরীর!। 


যে শতযোঁজন সাগর লঙ্ঘন করিতে পারিবে, সেই 
বুদ্ধিমান রামের কাজ করিতে পারিবে । আমার দিকে 
তাকাইয়া মনে ধৈর্য রাখ । দেখ, রামের কৃপায় আমার 
শরীর কেমন হইয়াছে । 


পাপিউ জা কর নাম জুমিরহী' । 
অতি অপার ভৰসাগর তরহী' ॥ 
তাক দূত তুম্হ তজি কদরাঈ। 
রাম ন্বদয় ধরি করছ উপাঈ॥ 


পাপীও যাহার নাম স্মরণ করিয়া অতি অপার ভবসাগর 
পার হয়, তাহারই দূত তোমরা । তোমরা কাতরত। ত্যাগ 
করিয়! রামকে স্মরণ করিয়! উপায় কর। 


অস কছি উমা গীধ জব গয়উ। 
তিন্হ কে মন অতি বিসময় ভয়উ। 
নিজ নিজ বল সব কানু ভাখ৷। 
পার জাই কর সংসয় রাধা ॥ 


শিব বলিলেন--পারতী, যখন এই কথা বলিয়৷ সম্পাতি 
চলিয়া গেল, তখন সকলের বড় আশ্চর্য বোধ হইল। 
সকলেই নিজ নিজ বলের কথা বলিল-_কিন্ত ওপারে যাইতে 
পারিবে কিনা, সে বিষয় সন্দেহ থাকিল। 


জরঠ ভয় অব কহই রিছ্েসা। 
নহি তনু রহ! প্রথম বল লেস! ॥ 
জবহি ভ্রিবিভ্রম ভয়উ খরারী। 
তব সৈঁ তরুন রহেউ বলভারী ॥ 


খক্ষপতি জানুবান বলিল--এখন বুড়া হইয়াছি, আমার 
শরীরের বিন্দুমাত্রও এখন নাই । যখন ভগবান ( বলিকে 
ছলন| করার জন্ত ) বামন অবতার লইয়াছিলেন, তখন 
আমার যৌবন ছিল ও খুব শক্তি ছিল। 
বলি বাথত প্রভু বাঢ়ে সো তন্চ রনি ম জাই। 
উদ্ভর ঘরী মন্থ জীন্হী নাত প্রদচ্ছিন ধাই॥ 


কিছ্িদ্ধ্যাকাণ্ড 


যখন বলির বাঁধনে ভগবান নিজের শরীর 
বাড়াইয়াছিলেন, সে শরীরের কথা বর্ণনা করা যায় না। 
তখন আমি হুই ঘণ্টায় তাহাকে সাতবার দৌড়াইয়া 
প্রদক্ষিণ করি। 
৩৩-__ অঙ্গ কহইজাউ মৈঁ পারা। 
৩৪॥ জিয় সংসয় কছু ফিরতী বারা ॥ 
জামবস্ত কহ তুম্হ নব লায়ক। 
পঠইয় কিমি সবন্ধী কর নায়ক ॥ 
অঙ্গদ বলিল-_-আ!মি পার হইয়| যাইতে পারিৰ, কিন্তু 
ফেরার বিষয় কিছু সন্দেহ আছে। জাখুবান বলিল-_তুমি 
আমাদের সকল প্রকারে যোগ্য নেতা, তোমাকে কেমন 
করিয়া পাঠান যায়। 
কহই রিছেস জমছ হচুমাম!। 
কা চুপ সাধি রহেউ বলৰাম ॥ 
পৰনতনয় বল পৰমসমানা। 
বুধি বিবেক বিজ্ঞান মিধান।॥ 
জান্থুবান বলিল-_হুগ্ুমান, শোন । হে বলবান, তুমি 
কেমন করিয়া চুপ করিয়া আছ। তুমি পবন পুত্র, তোমার 
বল পবনেরই মত। তুমি বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞানের নিধান । 
কৰন সো কাড়ু কঠিন জগ মাহী । 
জো নহি তাত হোই তুম্হ পাহী' ৷ 
রামকাজ লগি ভৰ অবতার।। 
জুমতহ্ি ভয়উ পর্বতাকারা ॥ 
ছে প্রিয় জগতে এমন কি কঠিন কাজ আছে, যাহা 
তোমারদ্বারা হয় না? তোমার জন্ম রামের কাজের জন্যই । 
এ কথা শুনিয়া হনুমান পর্বতাকার হইল। 
কমক বরম তম তেজ বিরাজণ। 
মানছ' অপর গিরিন্হ কর রাজ1॥ 
লিংহছনাদ করি বারি বার।। 
লালছি নাঘউ জলধি অপার ॥ 
তাহার শরীরের বর্ণ সোনার মত, তাহার বিশাল তেজ। 
মনে হইল যেন সে পর্বতসমূহের আর একটি রাজা। বার 
বার ঝিংহনাদ করিয়। বলিতে লাগিল, ‘এই অগাধ সমুদ্র 


৪৩৭ 


সৈন্তলমেত রাবণকে মারিয়া! ত্রিকঁট উপড়াইয়া এখানে 
আনিব | জাঘুবান, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আমাকে উপযুক্ত উপদেশ দাও। 
এতম1 করছ তাত তুমহ জাঈী। 
সীতকি দেখি কহছ জুধি আঈ॥ 
তব নিজ ভুজ বলরাজিবটৈন।। 
কৌতুক লাগি সঙ্জ কপিসেন। ॥ 


জান্ববান বলিল-_হে প্রিয়, তুমি এটুকু ত কর যে গিয়া 
সীতাকে দেখিয়া আসিয়া ঠাহার খোজ দাও। তারপর 
কমল-নয়ন রামচন্ত্র নিজের বাহুর বলে এবং ভামাস। করার 
জন্ত কপিসেনা লইয়া যাহ! করার করিবেন। 
ছন্দ কপি সেন সঙ সঘারি মিলিচর রাস্কু 
সীতহি আমিহৈ। 
টত্রলোক পাৰম জুজস জর স্মি মারদাদি 
বখানিছৈ ॥ 
জে সুমত গাৰত কহত সমুঝত পরমপদ 
মর পারটী। 


গাৰটী ॥ 
রামচজ্র বানরসেনা সঙ্গে লইয়া রাক্ষস বধ করিয়া 
সীতাকে আনিবেন। এই পবিত্র কার্যের যশ দেবতা ও 
নারদাদি মুনিরা তিন লোকে গাহিবেন। যে এঁ কথা 
শুনিবে, গাহিবে, বলিবে ও বুঝিবে, সে মোক্ষ পাইবে। 
রখুবীরের পাদপদ্মের ভোমরা তুলসীদাস এই কথাই 
গাহিতেছে। 
ভৰভেষজ রগুমাথজজু জমহি জে মর অরু মারি। 
তিন্‌হ কর লকলমনমোরথ সিদ্ধ করহি ত্রিলিরারি॥ 
রঘুলাথের যশগাথা ভবসংসারের দুঃখের পক্ষে 
এধধস্বরূপ | যে পুরুষ ও ্ত্রী উহ! গুনে, শঙ্কর তাহ দের 
সকল ‘বাসনা পূর্ণ করেন। 


গসোঃ- 
লীলোৎপল তম প্যাম কাষকো টি লোত। অধিক। 


রথুবীর পদ পাখোজ মধুকর ফাল 


অবহেলায় পার হইব" | জমিয় তাজ গুনগ্রাম জানু মান অথথগবধিক॥ 

সহিত সহায় রাবনহি মআারী। 

আমউ ইহ ত্ৰিকূট উপারী ॥ নীলপল্পের মত শ্যাম দেহ | শত কামের অপেক্ষাও 
জামবস্ত মৈ পৃছ্র্ড তোহী। ধাহার সৌন্দর্য অধিক, ধাহার নাম পাপরূপ পাখীর নিকট 
উচিত সিখাৰম দীজেছ মোহী ॥ ব্যাধের মত, তাহার গুণ সমূহের কথা গুনিও। 

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধবংসনে 
বিমলবৈরাগ্যসম্পাদনো নাম 
চতুর্থ; সোপানঃ সমাপ্তঃ 


উদ্টি কিছিন্ধাকাণ: সমাণ? 


ল্রান্বছল্ক্িভহ্ষান্শতল 
সুদ্দরুকাণ্ড 


শাস্তং শাশতমপ্রমেয্নঘং মির্বাণশাস্তিপ্রদং 
ত্ৰচ্মাশতুষ্ণী ন সেৰ্যমমিশং বেদাত্তবেছ্যাং ৰিভুম্‌। 
রামাথ্যং জগদীধরং জুরগুরুং মায়্ামজুগ্াং হরিং। 
ৰন্দেহছং করুপাকরং রঘুৰরং ভুপালচুড়ামণিম্‌ ॥ 
শাত্তিময় নিত্য, অপরিমেয় নিষ্পাপ, মোহ ও শাস্তিদাতা, 
ব্রহ্মা মহেশ্বর ও শেষনাগ দ্বারা পূজিত, ব্যাপক বেদাস্ত দ্বারা 
জানার ধোগা, দগবান, জগদীশ্বর, দেবতাদের গুরু, মায়াদ্বার! 
মানুষ দেহধারী, করুণাময় রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ, বরবুবর 
রামনামধারী ঈশ্বরকে বন্দনা করি। 
মায্যা স্পৃহ। রঘুপতে হাদয়েহপাদিয়ে 
সত্যং বদামি চ ভবানখিলাস্তরাত্ম।। 
ভজিং প্রয্চ্ছ রঘুপুজব মিপ্তরাং মে 
কামাদিদোষরহিতৎ কুক মামসৎ চ॥ 
ছে রঘুপতি, আমার হৃদয়ে আর কোন ইচ্ছা নাই। 
সত্য বলিতেছি, তুমি অসীম বিশ্বের অন্তরাত্মা, আমার 
ইচ্ছ| ছে রঘুখর, আমাকে নির্ভরশীল ভক্তি দাও। আমার 
মন কামাদিদোষ-রছিত কর। 
অতুলিতবলধামং 'স্বর্ণ শৈল তদেহং 
মন্ুজবনক্কশান্ং জ্ঞানিমা মগ্রগণ্যম্‌। 
সকজগুপমিধামং ৰামরাণামধীশং 
রদ্ধুপতিবরদুতৎ বাতজাতং মমামি ॥ 
পড়ল বলবান, সোনার পর্বতের মত যাহার দেহের বং, 
রাঙ্গাগদিগের বন আালাইতে আগুনের স্তায়, জ্ঞানীদিগের 
মধ্যে প্রধান, সকলগুণের আকর, বানরদিগের প্রভু, রামের 
শ্রেষ্ঠ দূত, হে পবনের পুত্র, তোমাকে নমস্কার করি। 
৪1 জামবস্ত কে বচন ভুহায়ে। 
জনি হসুমন্ত হৃদয় অতিভায়ে॥ 
তব লগি মোহি পরিষেছ তুম্হ ভাঈ। 
সহি তুখ কন্দ যুল ফল খাই ॥ 
জাত্‌বানের সুন্দর কথ! গুনিয়া হনুমানের বড় স্তাল 
লাগিল। বলিল--ভাই, তোমর। ততদিন এখানে ছঃখ সহ 
করিয়া কন্দমূল ফল খাইয়া আমার পথ দেখিও, 
জব লগি আবউ লীতকি দেখী। 
হোই কাজ মোহি হর বিসেখী ॥ 
অস কহি দাই সবদ্হি কছ মাথ।। 
টলেউ হরঘি হিয় ধরি রদ্বুমাথ' ॥ 


যতদিন না আমি সীতাকে দেখিয়া আসিতেছি 
আমার মনে বড আনন্দ হইতেছে, কার্যসিদ্ধি হইবে। এই 
কথ। বলিয়া সকলকে নমগ্গার করিয়া আনন্দে রঘুনাথকে 
হৃদয়ে রাখিয়া হয্মাঁন চলিল ৷ 
দিন্ধুতীর এক ভূধর জুন্দর। 
কৌতুক কুদি চড়েউ তা উপর । 
বার বার রঘুবীর সঁভারী। 
তরকেউ পৰমতনয় বলভারী ॥ 
সমুদ্রতীরে একটা সুন্দর পাহাড়ের উপর হনুমান তামাসা 
করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারবার রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া 
অতিশয় বলবান পবনতনয় গঞ্জিয়। উঠিল । 
জেহি গিরি চরন দেই হজুমস্তা। 
চলেউ সে! গ। পাতাল তুরস্ত। ॥ 
জিমি অমোঘ রঘ্বপতি কর বাম 
তেহী ভাঁতি চলা হুল্ুমীন। ॥' 
জলনিধি রঞ্জুপতি দূত বিচারী। 
তৈ মৈনাক হোহি অ্রমহারী ॥ 
হনুমান যখন পরতে পা ঠেকাইল, তখনই তাহা 
পাতালে চলিয়া গেল। যেমন বুথুপতির বাণ অব্যর্থ তেমনি 
অব্যর্থগতিতে হনুমান চলিল। রামের দৃত ভাবিয়া সমুদ্র 
মৈনাককে বলিল যে তুমি শ্রমহারী হও। 
হনুমান তেহি পরস' কর পুনি কীন্হ প্রনাম। 
রামকাণ্থু কীন্হে বিদ্ভু মোহি কহ বিশ্রাম ॥ 
হনুমান মৈনাককে ম্পর্ণ করিল, তারপর তাহাকে 
প্রণাম করিয়া বলিল--রামের কাজ শেষ না করা পর্যস্ত 
আমার আর বিশ্রাম কোথায় আছে? 
২ ॥ জাত পৰনস্জুত দেবল্হ দেখা। 
জানই কম্ত বল বুদ্ধি বিলেখা॥ 
জুরস। নাম অহিন্হ কৈ মাতা। 
পঠইন্হি আই কী তেহি বাতা ॥ 
হমুমানকে দেবতার! যাইতে দেখিল ও তাহার বলবুদ্ধি 
বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিল দেবতারা আসিয়া 
সাপদের মাতা স্ুরসাকে পাঠাইল। সে আসিয়া এইকথা 
বলিল 
জানু জুরম্হ মোহি দীন্হ অহারা। 
মত বচন কহু পবনকুমার।॥ 


(8৩৮ ) 


ভুদার কা 


রামকান্কু করি ফিরি সৈ আবউ। 
সীতা কৈ জধি প্ৰভুহি মাৰ ॥ 

দেবতারা আজ আমাকে আহার দিনশ্নে। সে কথা 
শুনিয়া হনুমান বলিল -- রামের কাজ করিয়। আমি ফিরিয়া 
আসি। সীতার খোজ প্রতৃকে শুনাই । 

তব তৰ বদন টৈঠিহউ আঃ । 

সত্য কইউ মোহি জাম দে মাই ॥ 
কৰনেছ জতন দেই নহি জানা। 
গ্রসলি ম সোহি কছেউ হনুমান ॥ 

সত্য বলিতেছি, তার পর তোমার মুখে প্রবেশ করিব । 
মা, আমাকে যাইতে দাও। যতই চে করুক কোনও 
রকমেই সুরসা হম্মানকে যাইতে দিল না। তখন হনুমান 
বলিল-_-আমাকে কেন খাইয়াই ফেল না? 

জোজন ভরি তেহি বদল্গু পসার]। 
কপি তন্গু কীন্হ দুগুন বিস্তার! ॥ 
সোরহ জোজন সুখ তেহি ঠয্সেউ। 
তুরত পৰনজ্ত বন্তিস ভয়েউ ॥ 

সে এক যোজন £া করিল, হমুমান তাহার শরীর ইহার 
দ্বিগুণ (হুই যোজন) বিস্তার করিয়া ফেলিল। তখন ম্ুুরসা 
যোলযোজন ই! করিল, শীঘ্বই হনুমান বত্রিশ যোজন হইল। 

জস জস সুরস। বদন্ুবড়াৰা। 

তাক দুন কপি রূপ দেখাৰ ॥ 

সত জোজন তেহি আনন কীন্হা । 
অতি লঘুরূপ পৰনজ্ুত লীন্হ। ॥ 

যেমন যেমন সুরসা মুখ বাড়াইতেছিল, তেমনি 
হন্ুমানও তাহার শরীর দ্বিগুন করিয়া দেখাইতেছিল। 
সরস! মুখ একশত যোজন করিল, তখন হনুমান অতিশয় 
ছোট দেহ করিল। 

বদন পইঠি পুনি বাহের আৰা। 
মগ! বিদা তাক সিরু মাৰা ৷৷ 
মোহি জুরন্হ জেহি লাগি পঠাৰা। 
বুধি বল মরঘু তোর মৈ পাৰা ॥ 

(স্রসার) মুখের ভিতর টুকিয়া ফের বাহির হইয়া 
আদিল ও তাহার নিকট মাথা! নত করিয়া বিদায় চাহিল। 
সুরসা বলিল-_তোমার বুদ্ধি ও বলের মর্ম বুঝার জন্য 
দেবতারা আমাকে পাঠাঈয়াছিল, সে পরিচয় আমি 
পাইলাম ৷ 
রামকান্ু সব করিহছ তুম্হ বল বুদ্ধি নিধান। 
আসিষ দেই গঈ সো হরঘি চলেউ হচ্চুমান ॥ 

হে হমুমান, তুমি বল ও বুদ্ধির ভাণ্ডার, তুমি রামের 
কাজ উদ্ধার করিবে । এই বলিয়া আশীর্বাদ দিয়া সুরসা 
চলিয়া গেল। হচুমানও আনন্দে চলিতে লাগিল । 


fon 


মিলিচরি এক সিদু মহ রহঈ। 
করি মায়! নভ কে থগ সহ ॥ 
জীৰ জন্ত জে গগম উড়াহী’ ৷ 
জল বিলোকি তিন্হ কৈ পরিছ্াহী'। 
এক রাক্ষস! সমুদ্রের মধ্যে বাস করে, সে মায়। করিয়া 
জাকাশের পাখী ধরিত। যে সকল জীবজস্ত আকাশে 
উড়ে, জলে তাহাদের প্রতিবিধ দেখিয়া 
গহই ছাহ সক মোন উড়াঈ। 
এহি বিধি সদা গগনচর খাঈ॥ 
সোই ছল হমুমান কহ কীন্হ। 
তাহ কপট কপিতুরতহি চীন্হ!॥ 
ছায়া ধরিয়া ফেলে, তখন সে আর উড়িতে পারে না। 
এমন করিয়! সর্বদা আকাশগামীদ্দিগকে সে খাইত। সেই 
ছল সে হনুমানের উপরও করিল। হনুমান তাহার ছল 
তখনই ধরিয়া ফেলিল। 
তানি মারি মাকুত জত বীর।। 
বারিধিপার গয়উ মতিধীর। ॥ 
তহ।জাইদেখী বম সোতা।। 
গুঞজত চঞ্চরীক মধুলোডা॥ 
পবন পুত্র বীর ধীরবু্ধ হনুমান তাহাকে মারিয়া সমুদ্র 
পার হইয়া গেল। সেখানে বনের শোডা দেখিতে পাইল 
যে, মধুলোভে চঞ্চরীক গুপ্রন করিতেছে। 


মান! তরু ফুল ফল জহাযরে । 
খপ সৃগ বন্দ দেখি মন ভায়ে ॥ 
সেল বিসাল দেখি এক আগে । 
তা পর ধাই চড়েউ ভয় ত্যাগে ॥ 


নানা রকমের গাছে ফল ফুল শোভা পাইতেছে। পণ্ড 
পক্ষী দেখিয়া মনে আনন্দ হয়। সম্মুখে এক বিশাল পর্বত 
দেখিতে পাইয়া তাহার উপর নির্ভয়ে লাফাইয়। গিয়। 
উঠিল। 
উমা ম কছু কপি কৈ অধিকাঈ। 
প্রভুপ্রতাপ জে! কালছি খাট ॥ 
গিরি পর চড়ি লঙ্কা! তেছি দেখী । 
কহি ন জাই অতি দুৰ্প বিলেধী ॥ 
অতিউতঙ্ক জলনিধি চু" পাস!। 
কুনককোট কর পরমপ্রকাস! ॥ 


শঙ্কর বলিলেন--উমা, ইহাতে হ€মানের কিছুই বড়াই 
করার নাই ৷ এ সকলই প্রভুর শক্তিতে হইতেছে, যে প্রঞ্ধ 
কালকেও নাশ করিয়! ফেলেন। হনমান পৰসত্তে চড়িয়া 
লঙ্কা দেখিল | উহা বিশেষ কঠিন দুর্গ, উহার বণধ্াই করা 
যায় না। চারিদিকে অতি উঠাল সমুদ্র ও সোনার প্রাচীর 
বড় সুন্দর শোভা পাইতেছিল। 


88৬ 


ছন্দ কমককোট বিচিত্র মমি কৃত জুম্দরায়তন। 
ধম! । 
চট্টহট্ট হট্ট বট বীথী চারু পুর বনু বিধি বনা ॥ 
গজ বাজি খচ্চর নিকর পদচর রথ বরূথন্হি 
, কো গমই। 
বছরাপ মিলিচর ছ্ুথ অতিবল সেম বরনত 
| মহি বনই॥ 
বিচিত্র মণি দ্বার সাজান, সুন্দর লব্ব। চওড়া সোনার 
গ্রাচীর। চৌরাস্তায়, হাটে ঘাটে গলিতে নগর ৰড় সুন্দর 
সাজান ছিল। হাতী, ঘোড়া, খচ্চর, পদাতি, রথার্দির কে 
গুণ তি করে? নান! রূপের অতি বলশালী রাক্ষস সৈম্তও 
বর্ণন| করিতে পার! যায় না। 
বম বাগ উপবন বাটিক সর কূপ বাপী সোহ্হী। 
ময় নাগ জর গঞ্ধর্ব কন্যা রূপ স্ুমিমন মোহহী” ॥ 
ক মাল দেহবিলসাল সৈলসমাম অতি বল গর্ভ । 
নানা অখারেন্হ ভিরহি বছবিধি এক 
| একন্হ তর্জহী'। 
বন, বাগিচা, উপবন, সরোবর, কৃপ, পুকুর শোভ৷ 
পাইতেছিল। মানুষ, নাগ, দেবতা ও গন্ধব্দের কন্তাদের 
' কল্প দেখিয়া মুনিগণেরও মোহ হয়। কোথাও পর্বতের মত 
বিশাল দেহ ও অতি বলশালী কুন্তিগীর গর্জন করিতেছিল 
ও মান! আখড়য় লড়াইতে একে অপরকে ফেলিয়া 
দিতেছিল। 


করি জতন ভট কোটিন্হ বিকটতম মগর চু. 
দিলি রচ্ছহী' । 
কছ মহিষ ন্ৰাজ্য ধেজ খর অজ খল মিসাচর 
ভচ্ছহী ॥ 
এহি লাগি তুললীদাস ইন্হ কী কথা কছুয়ক 
হৈ কহী। 
রদ্ুধীর লর তীরথ সরীরন্হি ত্যাগি গতি 
পইহহি দহী ॥ 
কোটি বিকট আকার যোদ্ধা! যত্ব করিয়৷ নগরের চারিদিক 
বক্ষ। করিতেছে। আর কোথাও বা রাক্ষসেরা মহিষ 
মামুয গাই গাধা ছাগল খাইতেছে। এই জন্যই তুলসীদাস 
ইহাদের কথ! সংক্ষেপেই বলিলেন। রামচল্জ্রের বাণরূপ 
তীর্থজলে ইহারা দেহ ত্যাগ করিয়া উত্তম গতিই 
পাইবে। 
পুররখৰারে দেখি বছ কপি মন কীন্হ বিচার। 
অতি লঘু রূপ ধরউঁ মিসি মগর করউ পইসার ॥ 
অনেক পুররক্ষক দেখিয়। হমুমান মনে মনে ঠিক করিল 
বে অতিশয় ছোট রূপ ধারণ করিয়া যাত্রিকালে নগরে 
প্রবেশ করিব । | 


রামচরিতমানস 


৪ ॥ মসকসমান রূপ কপিধরী। 
লন্ককি চলেউ জমিরি মরহরী ॥ 
মাম লক্ষিনী এক মিলিচরী। 
লো কহু চলেলি মোহি মিন্দরী ॥ 


হনুমান মশার মত ছোট হইয়া নরহরি রামকে প্রবণ 
করিয়া লঙ্কায় চলিল । লঞ্ষিনী নামে এক রাক্ষসী হহুমানকে 
বলে, আমাকে অগ্রাহ করিয়া কোথায় যাইতেছ ? 
জানেছি মহী’ মরম সঠ মোরা । 
মোর অনার জহু ৷ লগি চোরা ॥ 
স্তঠিক। এক মহা কপি হুমী। 
কুধির বমত ধরনমী ঢনমনী ॥ 
ওরে মুর্খ, আমার মধ জাননা । লঙ্কার চোরেরাই 
হইতেছে আমার খাপন্ত। হন্ঠম'ন তাহাকে এক কিল মারিলে 


সে রক্তৰমন করিতে করিতে মাটিতে পড়িয়। 
গেল । 

পুনি সস্তার উঠী সে? লক্ক। । 

জোরি পামি কর বিময় লনন্ধ। 

জব রাবনহি ত্ৰব্ম বর দীন্হা। 

চলত বিরঞ্চি কহ মোহি চীন্হ৷ ৷ 


তার পর সামলাইয়া উঠিয়! লক্ষিনী হাত জোড় করিয়া 
লভয়ে সবিনয়ে বলিল--যখন ব্রহ্ম রাবণকে বর দিয়! যান, 
তখন তিনি আমাকে চিনিয়া বলিলেন, 
বিকল হোসি তৈ কপি কে মারে। 
তব জামেজ নিলিচর সংঘারে॥ 
ভাত মোর অতি পুষ্ বন্ধুতা । 
দেখেউ নয়ন রাম কর দুত! ॥ 
যখন ধানরের মারে বিকল হইবে, তখনই জানিবে যে 
রাক্ষসেরা মরিবে । হে প্রিয়, আমার বড়ই পুণ্য যে রামের 
দূতকে দেখিলাম । 
তাত স্বর্গ অপবর্গ জুখ ধরিয় তুল; এক জজ । 
তুল ন তাহি সকল মিলি জে জুখ লব লতমজা। 
হে প্রিয়, যদি তুলাদণ্ডের এক দিকে স্বর্গ ও মোক্ষের 
সুখ চাপান যায়, তবে তাহার! সকলে মিলিয়াও সৎসঙ্গের 
ষে স্থুখ পাওয়। যায় তাহার! সমান হয় না। 
€ ৷ প্রধিসি মগর কীতৈ সব কাজ! । 
ন্ৃদয় রাখি কোসল পুর রাজ! ॥ 
পরল জধা বিপু করই মিতাঈ। 
গোপদ সিল্পু অনল সিতলাঈ ॥ 
কোশলপুর রাজা রামকে হাদয়ে রাখয়। নগরে প্রবেশ 
করিয়! নকল কাজ করিও। বিষ অমৃত হয়, শত্রু মিত্র হয়, 
গোম্পদ সিদ্ধু হয় ও আগুন শীতল হয়। 


সুন্দরকাণ্ড 


গকুঅ সুমেরু রেছুসম তাঙ্কী । 
রাম কৃপা করি চিতৰ! জাহী ॥ 
অতি লুপ ধরেউ হুলুমান।। 
পৈঠা মগর জমিরি ভগৰানা॥ 
তাহার কাছে গুরুভার সুমেরুও ধুলার কণার সমান 
হান! হয় যাহার দিকে রাম কৃপা করিয়! তাকান । হচ্ছমান 
অতি লখুরূপ ধরিল ও ভগবানকে স্মরণ করিয়া নগরে 
প্রবেশ করিল। 
মন্দির মন্দির প্রতি করি সোধা। 
দেখে জহ' তহ' অগনিত জোধা॥ 
গয়উ দসামনমমন্দির মাহী” । 
অতি বিচিত্র কহি জাত সো নাহী’ ॥ 
সকল ঘরেই গিয়া খোজ করিয়া দেখে, যেখানে 
সেখানে অগণিত যোদ্ধ৷ রহিয়াছে । এইরূপে হনুমান রাবণের 
ঘরে গেল৷ সেবাচী অতি সুন্দর, উহার বর্ণনা কর! যায় না। 
সমন কিয়ে দেখা কপি তেহী। 
মন্দির মহ ন দীখি বৈদেহী॥ 
ভৰন এক পুনি ঢীখ সুহাৰ!। 
হরিমন্দির তহ ভিন্ন বনাৰ! ॥ 
হমুমান দেখিল রাবণ শুইয়াছে, কিন্ত সে বাড়ীতে 
সীতাকে দেখিল না। আর একখানা সুন্দর বাড়ী দেখিল, 
সেখানে আলাদা করিয়! বিষ্ণুমন্দির তৈরী রহিয়াছে । 
রামায়ুধঅস্ষিত গৃহ সোভা বরনি নজাই। 
নৰ তুলসিক৷ রন্দ তহ দেখি হরষ কপিরাই ॥ 
সে বাড়ীতে রামের অস্্ (ধনুরাণের ) চিহ্ন আছে, 
উহার শোভা অবর্ণনীয় । সে বাড়ীতে অনেক নূতন তুলসী 
গাছ দেখিয়া কপিরাজ হমুমানের বট আনন্দ হইল । 
৬॥ লঙ্কা নিসিচর নিকর নিৰাসা। 
ইহ! কহ? সজ্জন কর বাসা ॥ 
মন মহ তরক করই কপি লাগ।। 
তেহী সময় বিভীষন্গু জাগ! ॥ 
লঙ্কা রাক্ষসদের বাসম্থান । এখানে সঙ্জনের বাস কোথ। 
হইতে আসিল? মনে এই প্রকার তর্ক করিতেছে, সেই 
সময়ে বিভীষণ জাগিল। 
রাম রাম তেহি স্ুমিরন কীন্হ!। 
বদয় হরঘ কপি সজ্জন চীন্হা ॥ 


এহি সন্গু হঠি করিছউ পহিচানী। 
সাধু তে হোই ন কারজহানী। 


বিভীষণ “রাম রাম” স্মরণ করিল দেখিয়া হনুমান আনন্দে 
সজ্জন চিনিতে পারিল। ভাবিল, জেদ করিয়াই ইহার সহিত 
পরিচয় করিবে, কেননা সাধুর দ্বারা কাজের ক্ষতি হইবে না। 
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৪88১ 


বিপ্রক্নপ ধরি বচন জমায়ে। 
জনত উঠিতহ আয়ের 
করি প্রনাস্ু পুষ্থী কূদলাঈ। 
বিপ্র কহন্ছ নিজকথা বুঝা ৷ 
সে ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া কথা শুনাইল। শুনিতেই 
বিভীষণ উঠিয়া সেখানে আসিল, প্রণাম করিয়া কুশল 
জিজ্ঞাসা করিল ও বলিল--হে ব্রাহ্মণ, নিজের কথা 
বুঝাইয়া বল। 
কী তুম্হ হরিদাসন্হ মছ' কোঈ। 
মোরে হৃদয় প্রীতি অতি হোল ॥ 
কী তুমহু রাম দীন অনুরাপী। 
আয়ন্ মোহি করন বড়ভারী॥ 
তুমি কি হরির ভক্তদের মধ্যে কেহ? তোমাকে দেখিয়া 
আমার হৃদয়ে অতিশয় ভালবাসা উপস্থিত হইয়াছে, অথবা 
তুমি কি দীনের প্রতি অনুরাগী রাম, আমাকে বড় ভাগ্যবান 
করিতে আসিয়া । 
তব হঙ্ুমস্ত কহী সব রামকথা নিজ নাম। 
জুনত স্কুগলতন পুলক মন মগন জুমিরি গুনগ্রাম ॥ 
তখন হনুমান সকল কথা বলিল, রামের কথা বলিল, 
নিজের নাম বলিল। উহা শুনিতেই ছইজনেরই শরীর 
পুলকে শিহরিয়া উঠিল, উভয়েই রামের গুণ স্মরণ করিয়া 


মুগ্ধ হইল। 


৭॥ জুনহু পৰনজত রহনি হমারী। 
জিমি দসনন্হি মন্ছ' জীভ বিচারী॥ 
তাত কবনু মোহি জানি অনাথা 
করিহহি কৃপা ভালু কুল নাথ।॥ 
হে হনুমান, দীতের মধ্যে বেচারা জিহ্বা যেমন থাকে, 
আমার অবস্থাও সেই রকম। হে প্রিয়, রঘুনাথ কবে 
আমাকে অনাথ জানিয়া কৃপা করিবেন । 
তামসতু কছু সাধন মাহী’ । 
প্রীতি ন পদসরোজ মন মাহী ॥ 


অব মোহি ভ। ভরোস হজুমস্ত।। 
বিল্ু হরিকপ। মিলি নহি সত্তা ॥ 


আমার শরীর তামসিক, কোনও সাধনা নাই, রামচন্ত্রের 
পাদপয্মে ভক্তিও আমার নাই। হনুমান, তবুও আমার 
এখন এই বলিয়া ভরসা হইল যে হরির কৃপা ছাড়া সাধু, 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 


জো” রছুবীর অনুগ্রহ কীন্হ!। 
তৌ তুম্হ মোহি দর হঠি দীন্হা ॥ 
জুমন বিভীষন প্রভু কই রীতী। 
করছি' সদা লেবক পর গ্রীতী ॥ 


৪88২ 


রধৃবর দয়া করিয়াছেন বলিয়াই তুমি জোর করিয়াই 
আমাকে দর্শন দিলে। হনুমান বলিল--বিভীষণ, প্রভুর 
রীতি শোন। সর্বদাই তিনি সেবকদের ভালবাসিয়া 
থাকেন। 
কহন কৰন মৈ পরম কুলীন1। 
কপি চঞ্চল সবহী বিধিহীনা ॥ 
প্রাত লেই জে! নাম হমারা। 
তেহি দিম তাচ্ছি ন মিলই অস্থারা ॥ 
বল, আমিই কোথাকার পরম কুলীন ? অতি ত চঞ্চল 
বানর, সকল রকমেই তীন ৷ প্রাতঃকালে আমার নাম কেছ 
লইলে সেদিন তাহার খাওয়াই জোটে না। 
অস মৈ অধম সখ। সম মোতু' পর রঘুবীর । 
কামহী কৃপণ সুমিরি গুন ভরে বিলোচন মীর ॥ 
হে সথা, শোন । এমন অধম যে আমি, আমার উপরই 
রথুবীর রুপা করিয়াছেন। রখুবীরের গুণ স্মরণ করিয়া 
ভাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল। 
৮॥ জানতন্ু অস স্বামি বিসারী। 
ফিরহি তে কাহে ন হোহি দুখারী ॥ 
এহি বিধি কহত রাম গুন গ্রামা। 
পাৰ৷ অনিৰণচ্য বিদ্ৰামা॥ 
জানিয়াও যদি এই প্রকার স্বামীকে ত্যাগ করা যায়, 
ভবে ছুঃখী হইবে নাকেন? এই প্রকারে রামচন্ত্রের গু 
সমুহের কথা বলিতে বলিতে অনির্বচনীয় শাস্তি পাইল। 
পুনি সব কথা বিভীষন কী । 
জেহি বিধি জনকন্সুত1 তহ্‌ রহ ॥ 
তব হলুমস্ত কহা সুজ ভ্রাত।, 
দেখ! চহ জ্ানকীমাত)। 
আবার যেভাবে জানকী সেখানে আছেন, সে সকল 
কথা বিভীষণ বলিল । তখন হম্ুমান বলিল--ভাই, শোন । 
মা জানকীকে দেখিতে চাই । 
জুণ্ডতি বিভীষজু সকল জমাট । 
চলেউ পৰনজ্ঞুত বিদা করাটা ॥ 
করি সোই জপ গয়উ পুনি তহুৰ।। - 
বম অসোক সীতা রহ জব * 
বিভীষণ সকল যুক্তি শুনাইলেন হমুমান বিদায় লইয়া 
চলিল। পুনরায় সেই ছোট শরীর ধরিয়াই অশোক বনে 
যেখানে সীতা থাকেন সেইখানে গেল। 
দেখি মনহি' মছ কীন্হ প্রমামা ৷ 
বৈঠেছি বীতি জাত নিসি জামা ॥ 


ক্লসতন সাস জটা এক বেনী । 
জপতি হ্দয়রগ্ুপতি গুন ভ্রেনী ॥ 


রামচয়িমানস 


সীতাকে দেখিয়া হ্মান মনে মনে প্রণাম করিল। 
এক প্রহর রাত সীতা বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। সীতার 
শরীর কৃশ হইয়াছে, মাথায় বেণীর জটা হইয়াছে । তিনি 
মনে মান রঘৃপত্তির গুণ সমূহ জপ করিতেছিলেন। 
নিজ পদ ময়ন দিয়ে মন রামচরন অহ! লীন । 
পরম দুখী ভা পৰনজ্জত দেখি জানকী দীন ॥ 
সীতা নিজের পায়ের দিকে চাহিয়াছিলেন ও রামের 
চরণে মন লয় করিয়া দিয়াছিলেন | সীতাকে দুঃখী দেখিয়! 
হনুমান বড় দুঃখ বোধ করিল। 
৯ ॥ তরুপলৰ মছ' রহ! লুকান । 
করই বিচার করউ কা ভাল ॥ 
তেহি অৰসর রাবলু তহ' আৰা। 
সঙ্র মারি বহু কিয়ে বনাৰ! ॥ 


হনুমান গাছের পাতার ভিতর লুকাইয়া বসিয়' 

ভাবিতেছিল, ভাই এখন করা যায় কি? এই সময়ে রাবণ 
সেখানে আসিল, তাহার সঙ্গে অনেক নারী সাজাইয়! 
আনিয়াছিল। 

বছ বিধি খল সীতহি সম্মুঝাৰ? 

সাম দাম ভয় ভেদ দেখাব ॥ 

কহ রাৰন্চু জম্মু জুঘুখি সয়ানী। 

অন্দোদরী আদি সব রানী ॥' 


দুষ্ট রাবণ সীতাকে নানাপ্রকারে বুঝাইল। তাহাকে 
সাম, লোভ, ভয় ও ভেদের নীতি অনুসারে উপদেশ দিল। 
রাবণ বলিল-_হে সুমুখী চতুরা সীতা, শোন। মন্দোদরী 
আদি সকল রাণীকেই, 
তৰ অন্গুচরী করউ পন মোরা। 
একবার বিলোকু মম ওরা ॥ 
তৃন ধরি ওট কহতি বৈদেহী। 
জুমিরি অবৰধপতি পরমসনেহী ॥ 
তোমার দাসী করিয়া দিব এই আমার পণ, একবার 
আমার দিকে তাকাও। সীতা তৃণের আড়াল করিয়া ও 
পরমন্পেহময় রঘুপতিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন 
সু দসম্ুখ খগ্যোতপ্রকাস।। 
কবন্ধ কি নলিনী করই বিকাস।॥ 
অস মন সম্মুঝু কহুতি জানকী। 
খল জুধি নহি রম্বুবীর বানকী ॥ 
সঠ সুনে হরি আনেহি মোহী। 
অধম নিলজ্জ লাজ নহি তোহী ॥ 
রাবণ, শোন । জোনাকি দেখা দিলে কি কখনও পদ্ম 
খোলে? মনে মনে বুঝিয়া সীতা আরও বলিলেন--ওরে হুষ্ট 
রুবীরের বাপের খবর রাখ না? প্রবঞ্চক, আমাকে শুন্ত 


নুন্দরকাণ্ড 


ঘরে পাইয়া তুমি চুরি করিয়া আনিয়াছ। অধম, নির্লজ্জ, 
তোমার লজ্জা নাই । 
আপুছি জমি খগ্যোত সম রামনি ভাজুলমান। 
পরুষবচন 'দমি কাড়ি অসি বোলা অতি খিসিয়ান ॥ 
রাবণকে জোনাকির মত ও রামকে হৃর্যের মত বল৷! 
হইল । এই কঠোর কথা শুনিয়া রাবণ বড় চটিয়া গিয়া! 
ভরবারী বাহির করিয়া বলিল-_ 
সীতা তৈ মম রূত অপমানা।। 
কটিহঁ তৰ সির কঠিনরূপানা ॥ 
নাহি ত সপদি মানু মম বানী। 
জু্ুখি হোত ন ত জীবনহ্থানী ॥ 
সীতা, তুমি আমাকে অপমান করিলে । এই কঠিন 
তরবারী দিয়া তোমার মাথ! কাটিয়া ফেলিব। অর স্থমুখী, 
যদি শীপ্ব আমার কথা ন! শোন, তবে তোমার প্রাণনাশ 
হইবে। 


ye ॥ 


স্যাম সরোজ দাম লম জন্দর । 
প্রভুভুজ করি কর সম দসকন্ধর ॥ 
সো ভুজ ক কি তৰ অলি ঘোৱা। 
জু সঠ অস প্রমান পন মোরা ॥ 


সীতা বলিলেন--হে রাবণ, প্রভুর বাহু শ্যাম পল্লেয় 
মালার মত ও হাতীর গুড়ের মত সুন্দর । আমার কে 
হয় তাহার সেই বাছ লগ্ন হইবে, আর না হয় ত তোমার 
কঠোর তরবারী পড়িবে । দুষ্ট, শোন । এই আমর সত্য 
প্রতিজ্ঞা । 
চন্দ্ৰহাস হর মম পরিতাপৎ। 
রদুপতি বিরহ অনল সঞ্জাতং ॥ 
ঈতপ নিলি তৰ অনি বর ধারা। 
কহ সীতা হরু মম দুখভার1। 
চন্ত্রহাস তরবারী আমার ছুঃখহরণ করুক | তোমার এ 
তরবারীর ধার শীতল রাত্রির প্রায় রাম বিরহরূপ আগুনের 
তাপ দূর করুক। ( সীতা বলিলেন__হে রাবণ, আমাকে 
কাটিয়া ফেলিয়াই আমার দুঃখভার দূর কর । ) 
কমত বচন পুনি মারন ধাৰা। 
ময়তনয়া কহি নীতি বুঝাৰা ৷৷ 
কহেসি'দকল নিলিচরিন্হ বোলাঈ। 
সীতহি বছ বিধিত্রামছ জাঈ॥ 
মাস দিৰস মৰ্ছ কহা ন মান!। 
তৌ মৈ মারব কাঢ়ি কপান।॥ 
তাহার কথা শুনিয়া রাবপ মারিতে দৌড়াইল। তখন 
ময়-তনয়। মন্দোদরী তাহাকে নীতি কথা বুঝাইয়া নিরস্ত 
করিল। ভখন রাবণ রাক্ষসীর্দিগকে ডাকিয়া বলিল 
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তোমরা লীতাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাও। বদি লে আজ 
হইতে একমাসের মধ্যে আমার কথ! না শোনে, তবে আমি 
তাহাকে কঠিন তরবারীর আঘাতে মারিয়া ফেলিব। 
ভবন গয়উ ফলকদ্ধর ইহ পিসাচিজিরজ্দ। 
ীতহি ত্রাস দেখাৰছি ধরহি কপ বছমল্গ ॥ 

তার পর রাবণ বাঞ্ডী গেল। এদিকে রাক্ষসীরা লীতাকে 
ভয় দেখাইতে লাগিল ও নানাপ্রকার বিশ্রী চেহার। করিতে 
লাগিল। 


১১ ॥ ভ্রিজট। নাম রাচ্ছসী এক]। 
রাম চরন রতি নিপুন বিবেক1॥ 
সবন্হে! বোলি সুনায়েসি সপম1। 


দীতহি: সেই করছ হিত অপনা। ॥ 
ত্ৰিজটা নামে এক রাক্ষসী ছিল। তাহার রামচরণে 
মতি ছিল ও সে জ্ঞানে প্রনীণ ছিল। সে সকলকে ডাকিয়। 
নিজের স্বপ্নের কথ শুনাইয়া বলিল--সীতাকে সেবা করিয়। 
নিজের কল্যাণ কর। 
সপনে বানর লক্ষ! জারী । 
জাতুধানলেন। সব মারী ॥ 
খরআরূঢড় নগন দলসীলা। 
স্বুঞিতসির খিত ভুজ বীস। ॥ 
সে স্বপ্নে দেখিয়াছে যে বানর লঙ্কা জালাইয়। দিয়াছে 
ও রাক্ষসদের সকল সৈন্য মারিয়া ফেলিয়াছে। রাবণের 
মাথ! মোড়ান, তাহার কুড়িটা হাতই কাটা, আর সে নগ্ন 
হইয়া গাধায় চড়িয়া আছে। 
এহি বিধি সো দচ্ছিনদিলি জাঈী। 
লঙ্ক। মন বিভীঘন পা ॥ 
নগর ফিরী রঘুবীর দোহাঈ। 
তৰ প্রভু সীতা বোলি পঠাঈ। 
এইভাবে রাবণ দক্ষিণ দিকে যাইতেছে, আর লঙ্কার 
রাজত্ব যেন বিভীষণ পাইয়াছে। নগরে রদুবীরের দোহাই 
উঠিয়াছে তখন প্রভু লীতাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। 
যহ লপন1 মৈ' কহওঁ পুকারী। 
হোইহি লত্য গয়ে দিন চারী ॥ 
তাক বচন জুন তে সব ভরী”। 
জনকজ্ঞুতা কে চরনন্হি পরী” ॥ 
আমি এই স্বপ্ন বিচার করিয়া বলিতেছি যে চার দিন 
যাইতেই ইহা সত্য হইবে। তাহার কথা শুনিয়া 
সেই রাক্ষসীরা ভয় পাইল ও সীতার পায়ে গিয়া 
পড়িল। 
জহ তহ গঈ' কল তব লীত। কর মন লোচ। 
সাল দিবস বীতে মোহি মারিছি নিসিচর পোচ ॥ 


888 


সকলে যেখানে সেখানে চলিয়া গেল। সীতার মনে 
এই চিন্তা হইল, মান গেলে দুষ্ট রাক্ষস আমাকে মারিয়া 
ফেলিবে। 


১২ ॥ ভ্রিজট। সম বোলী কর জোরী। 
মাতু বিপতিসঙ্িনি তৈ মোরী ॥ 
তজউ দেহ কক বেগি উপাঈ। 
দুসহ বিরহ অব নহি সহি জাই ॥ 
সীত] হাত জোড় করিয়া ভ্রিজটাকে বলিলেন-_মা, 

বিপদকালে তুমিই আমার সঙ্গী হইয়াছ। আমি দেহ ত্যাগ 
করিব, তুমি শীতত তাহার উপায় করিয়া দাও। এখন চুঃসহ 
বিরহ আর সহিতে পারা যায় না। 

আনি কাঠ রচু চিতা বনাঈ। 

মাতৃ অমল পুনি দেহি লগা ॥ 

সত্য করহি মম প্রীতি সয়ানী। 

সুনই কো ্রবন সুলসম বানী ॥ 

মা, তুমি কা? লইয়া আসিয়া চিতা সাজা ও এবং আগুন 

লাগাইয়। দাও। তুমি বুদ্ধিমতী, আমার প্রতি তোমার 
ভালবাসা পত্য কর। কর্ণে পীড়াদায়ক এ কথা৷ কে শুনিতে 
পারে? 

জুমত বচন পদ গহি সমুঝায়েসি । 

প্রভু প্রতাপ বল জুজজু জনায়েসি ॥ 

নিসি ন অনল মিল ভুল জুকুমারী । 

অস কহি সো নিজ ভবন সিধারী ॥ 


তাহার কথা শুনিয়া ত্রিজট! পায়ে ধরিয়া বুঝাইল। 
রামের প্রতাপ বল যশের কথা শুনাইল, আর বলিল-__ 
রাজকুমারী, রাত্রে ত আগুন পাওয়া যায় না। এই বলিয়া 
সে নিজের বাড়ীতে গেল। 
কহ সীতা বিধি ভা প্রতিকূল! । 
মিলিহি ন পাৰক মিটিহি ন সুল৷ ॥ 
দেখিয়ত প্রগট গগম অঙ্গার!। 
অৰমি ন আবত একউ তারা ॥ 
সাঁতা বলিলেন--বিধাতা প্রতিকূল, আগুন পাওয়া 
গেল না, বাথাও দূর করা গেল না। আকাশে অঙ্গারের 
মত তারা জ্বলিতেছে, কিন্তু পৃথিবীতে তাহার একটাও ত 
আসিতেছে না। 
পাৰকময় সঙি অ্রবত ন আগ্গী। 
মামছ'’ মোহি জামি হতভাগী ॥ 
জমহি বিনয় মম বিটপ অসোকা। 
সত্য নাম কর হরু মম সোকা ॥ 


চাদ আগুনে ভরা হইলেও আগুন বর্ষণ করে না, বোধ 
হয় আমি হতন্ধাগী জানিয়াই করে ন।। হে অশোকবন, 


রায়রিতমানস 


আমার মিনতি শোন । তোমার নাম সত্য কর, আমার 
শোক হরণ কর। 


মুতমকিসলয় অনলসমাম1। 

দেহি অগিনি জনি করছি নিদান। ॥ 
দেখি পরমবিরহাকুল সীত! । 

সৌ ছন কপিহি কলপসম বাত? ॥ 


অশোক, তোমার নূতন পাত৷ আগুনের মত লাল, তুমি 
আমাকে আগুন লাগাইয়া দাও। আমায় শেষ কর। 
সীতাকে অতিশয় বিরহে আকুল দেখিয়া, সেই 
সময়টা হনুমানের নিকট যেন এক কল্প বলিয়া মনে 
হইতেছিল। 


সো$-- 
কপি করি হৃদয় বিচার দীন্হি সুদ্রিক। ডারি তব। 
জম্মু অসোক অঙ্গার দীন্্‌হ হরঘি উঠি কর গহেউ॥ 


হনুমান মনে মনে ভাবিয়া আংটি ফেলিয়া দিল। মনে 
হইল যেন অশোক আগুন দিল, আর সীতা আনন্দে উঠিয়া 
তাহা হাতে লইলেন। 


১৩ ॥ তব দেধখী মুক্তিক। মনোহর । 
রাম নাম অস্চিত অতিজ্ন্দর॥ 
চকিত চিতৰ স্ু'দর্ীী পহিচানী। 


হরষ বিষাদ হৃদয় অকুলানী। 
তখন মনোহর আংটি ও উহাতে রাম নাম সভ্বাকা 

দেখিতে পাইলেন। ত্রস্তমনে আংটি চিনিয়া ফেলিলেন। 
তাহার হৃদয়ে অসীম আনন্দ ও ছঃখ হইল । 

জীতি কে। সকই অজয় রঘুরাঈ। 

মায়। তে অলি রচি নহি জাঈ। 

সীতা মন বিচার কর নান।। 

মধুরবচন বোলেউ হন্ুমান।। 


সীতা ভাবিলেন, অজেয় রখুরাজকে কে জিতিতে 
পারে? (যে কেহ এই আংটি জিতিয়া লইয়া আসিয়া 
থাকিবে 1) আর মায়াতেও এমন আংটি তৈয়ার করা যায় 
না। সীতা এইভাবে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
তখন হনুমান মধুরম্বরে কথা বলিল। 
রামচন্দ্র গুন বরনই লাগ! । 
জ্নতহি সীতা কর দুখ ভাগ।॥ 
লাগী জুনই ভ্রবন মন লাঈ। 
আদি তে সব কথ! জনাই ॥ 
হনুমান রামচশ্ত্রের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল, তাহা 
শুনিতেই সীতার ছুঃখ দূর হইল। সীতা কান দিয়া মন 
দিয়া শুনিতে লাগিলেন। হম্থমান প্রথম হইতে সকল 
কথা গুনাইল। 


নৃন্দর কাও 


অ্রবমাহৃত জেহি কথা ভুহাঈ। 
কহি সে৷ প্ৰপ্ট হোত কিন ভাট ॥ 
তব হুচুমন্ত মিকট চলি গয়উ 
ফির বৈ দন বিসময় ভয়উ ॥ 


সীতা বলিলেন--অমৃতের মত কথা যে কানে গুনাইল, 
কেন সে প্রত্যক্ষ হইতেছে না? গুনিয়। হনুমান নিকটে 
চলিয়া আসিল, কিন্তু সীতা হণুমানকে দেখিয়া ফিরিয়া 
বমিলেন। তাহার বিশ্ময় হইল । 
রামদুত মৈ মাতু জানকী। 
সত্য সপথ করুনানিধান কী ॥ 
যহ্‌ যুদ্ছিকা মাতু মৈ আমী। 
দ্ীন্হি রাম তুম্হ কহ সহিদানী ॥ 
নর বানরহি সঙ্গ কছ কৈসে। 
কহী কথা ভই সঙ্গতি জৈসে ৷ 
হনুমান বলিল--মা জানকী, করুণাময় রামের সত্য 
শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি রামের দূত। আমিই 
& আংটি আনিয়াছি। রাম তোমাকে উহা চিহ্ন স্বরূপে 
দিয়াছেন । সীতা জিজ্ঞাস করিলেন--নর বানরে সম্পর্ক 
কি করিয়া হইল ? যেমন যেমন করিয়া সম্পর্ক হইয়াছিল, 
হনুমান সে সকল কথা বলিল। 
কপি কে বচন সপ্রেম ভুমি উপজ মম বিস্বাল। 
জান। মন ক্রম বচন যহ কৃপাসিন্ধু কর ঢাল ॥ 


বানরের প্রেমময় কথ! শুনিয়। সীতার মনে বিশ্বাস হইল। 
হনুমান যে মনে, বাক্যে ও কর্মে কৃপাসিন্ধু রামের দাস তাহা 
তিনি জানিলেন। 


১৪॥ হরিজন জানি প্রীতি অতি বাঢ়ী। 
সজল নয়ম পুলকাৰলি ঠাচী ॥ 
বুড়ত বিরহজলধি হজুমানা। 
ভয়উ তাত মো কর্ছ জলজান।॥ 
হমুমানকে রামের ভক্ত জানিয়া সীতার বড় ভালবাসা 
বাড়িল। তাহার চোখে জল আসিল ও শরীরে রোমাঞ্চ 
হইল | সীতা বলিলেন-_ছে প্রিয় হমুমান, আমি বখন 
বিরহসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছিলাম, তখন তুমি আমার নিকট 
নৌকার মত হইলে। 
অব কছ কুসল জাউ বলিহারী। 
অন্ুজসহ্িত জুখভৰন খরারী । 
কোমলচিত কৃপালু রছুরাঈ। 
কপি কেহি হেতু ধরী নিঠুরাঈ ॥ 
আমি. তোমার বালাই লই। এখন লক্ষ্মণ সহিত সুখের 
আলয় খরারি রামচন্ত্রের কুশলের কথা বল। হনুমান, বল 
কোমলহদয় কপাল রঘুনাথ কেন নিষ্ঠুর হইয়াছেন । 
সহজবানি সেবক সুখদায়ক ॥ 
কবনু' ক জরতি করত রগ্ুনায়ক॥ 


৪৪৫ 


কধছ' ময়ম মম সীতল তাতা। 
হোইহহ্ি মিরখি স্যাম স্থতু পাতা ॥ 
সহজ শ্বভাবেই যিনি ভক্তের গরখদানকারী, সেই 

রখুনায়ক কি আমাকে কখনো স্বরণ করেন? হে প্রিয়, 
রামচন্্রের শ্যামল শরীর দেখিয়া আমার চোখ কখন শীতল 
হইবে? 

বচন ন আৰ নয়ম ভরি বারী । 

অহহ্‌ মাথ সে মিপট বিসারী ॥ 

দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। 

বোল৷ কপি স্বদুবচম বিনীত ॥ 


চোখ জলে ভরিয়া গেল, কথা বাহির হইল না। পরে 
সীতা বলিলেন হে নাথ, আমাকে একেবারেই তুলিয়া 
গিয়াছ। তখন হুমুমান সীতাকে বিরহে আকুল দেখিয়া 
বিনীত মৃহ্বাক্যে বলিল-_ 
মাতু কুল প্রভু অন্গুজসমেতা। 
তৰ দুখ তুখী জুকপা নিকেতা।॥ 
জনি জননী মামছ জিয় উন'। 
তুম্‌হ তে প্রেম.রাম কে দূমা ॥ 
মা, লক্ষ্মণ সহিত প্রন কুশলেই আছেন, তবে কৃপানিকেতন 
তোমার ঢুখে ছুঃখী হইয়া আছেন | মা, মনে কিছু করিও 
না। রামচঙ্জের তোমার উপর দু'গুণ প্রেম আছে। 
রঘুপতি কর সম্দেম অব ভু জমমী ধরি ধীর। 
অস কহি কপি গদগদ ভয়উ ভরে বিলোচন মীর ॥ 
মা, এখন ধৈর্য ধরিয়া রঘুনাথের সংবাদ শোন। এই 
কথ] বলিয়া হনুমান গদগদ হইল, তাহার চোখ জলে * 
ভরিয়! গেল। 
১৫॥ কেউ রাম বিয়োগ তৰ লীত।। 
মো ক সকল ভয়ে বিপরীত ॥ 
নৰ তরু কিলসলয় মনঙ্হ রুলানু। 
কাল নিস! সম নিলি সসি ভাদ ॥ 
রথুনাথ বলিয়াছেন--সীতা, তোমার বিরহে আমার 
সকলই উল্টা হইয়া গিয়াছে। নূতন পাতা আগুনের মত 
মনে হয়, রাত্রি কালরাত্রির মত, আর চক্র সুর্যের মত 
মনে হয়। 
কুবলয়বিপিন কুম্ভ বন লরিদ।। 
কারিদ তপততেঙ জজ বরিলা ॥ 
জে হিতু রছে করত তেই পীর]। 
উরগ স্বাল সম ভ্রিবিধ সমীরা ॥ 
পদ্মৰন ভানুকের বনের মত মনে হয়। দেখ বেদ তণ্ত 
তেল বর্ষণ করে। যে ভাল করিত সেই ৫:খ দেয়। গীতল 
মন্দন্বগন্ধ বাতাস সাপের নিশ্বাসের মত লাগে। 


৪৪৬ 


কহেনু তে কছু দুখ ঘটি হোঈ। 
কাহি কহুউ যহ জান ম কোষ ॥ 
তত্ব প্রেম কর মম অরু তোরা। 
জানত প্রিয়া এক মম মোর! ॥ 


বলিলেও কিছু হুঃখ দূর হয়, কিন্তু বলি কাহাকে? এ 
জিনিষ কেহ জানিতে পারে না । হে প্রিয়া, আমার প্রতি 
তোমার প্রেমের মর্ম এক আমার মনই জানিতে পারে। 

সে! মম সদা! রহত তোহি পাহী'। 
জানস শ্রীতিরস্ত এতনহি মাহী ॥ 
প্রভুসন্দেক্স জুনত বৈদেহী। 
মগন প্রেম তন সুধি নহি' তেহী ॥ 

সে মনও সর্বদা তোমারই কাছে রহিয়াছে। ইহাতেই 
প্রেমের মর্ম জানিয়া লই৪। প্রভুর সংবাদ শুনিতে শুনিতে 
লীতা প্রেমে মুগ্ধ হইলেন । তাঁহার শরীরের বোধ 
রহিল না। 

কহু কপি হৃদয় ধীর ধরু মাত)। 
জমিক রাম সেবক জখ দাতা 
উর আনছ রঘ্ুপতি প্রভুতাঈ। 
ভুমি মম বচন তজছ কদরাঈ॥ 

হনুমান বলিল-_-মা, সেবকের সুখদানকারী রামকে 
প্রবণ করিয়া ধৈর্য ধর । মনে রঘুপতির শক্তির কথা আন, 
আমার কথা শুনিয়। ব্যাকুলতা ত্যাগ কর। 

নিসিচর নিকর পতঙ্রসম রছ্বুপতি বান রূসাু। 
জমলী হৃদয় ধীর ধর জরে মিসাচর জানু॥ 
রাক্ষসেরা হইতেছে পতঙ্গ, আর রঘুনাথের বাণ হইতেছে 
' আগুন, সে আগুনে রাক্ষসেরা জলিবে। মা, তুমি হৃদয়ে 
ধৈর্য ধারণ কর। 
১৬॥ জেরদুবীর ছোতি জুধি পাঈ। 
করতে মছি বিলন্তু রছুরাঈ ॥ 
রামবান রবি উয়ে জানকী । 
তমবন্ূথ কহ জাতুধান কী ॥ 

রঘুনাথ বদি তোমার সন্ধান পাইতেন তবে তিনি বিলম্ব 
ফ্রিতেন না। রাক্ষসের দলরূপ অন্ধকারের পক্ষে রাম- 
' ছ্বাণরূপ হুর্ধ উঠিয়াছে। 

অবহ্ছি মাতু মৈ জাউলেৰাঈ। 
প্রভুআার'জ নহি রামদোহাঈ ॥ 
কছুক দিবস জননী ধরু ধীরা। 
কপিনসহিত অইহছি রঘুবীরা ॥ 
মা, আমি তোমাকে এখনই লইয়া যাইতাম, কিন্ত 
॥বুনাথ আদেশ দেন নাই। রামের দোহাই দিয় বলিতেছি, 
দা দিনকতক ধৈর্য ধর। রঘুনাধ বানরদিগকে সঙ্গে লইয়া 
জাসিবেন। ' 


রামচরিতমানস 


নিদিচর মারি তোহি লেই জৈহছি। 

তিন পুর নারদাদি সজ গৈহনি ॥ 

হৈ সুত কপি সব তুম্হহি সমানা। 

জাতুধানভট অতি বলৰাম! ॥ 

রাক্ষসদিগকে মারিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন। 

নারদাদি ত্রিলোকে সে যশ গান করিবে । সীতা বলিলেন 
-_হে পুত্র, সকল বানরই কি তোমার মত (ছোট )? 
রাক্ষমদের যোদ্ধারা ত অতি বলবান । 


মোরে হৃদয় পরম সন্দেহ] । 

সুনি কপি প্রগট কীন্হ নিজদেহা।॥ 
কনক ভুধরাকার সরীর1। 
সমরভয়ঙ্কর অতি বল বীর ॥ 

সীত! মনভরোস তব ভয়উ। 

পুনি সঘুরূপ পৰনজত লয়উ ॥ 


আমার মনে বড় সন্দেহ হইতেছে । এ কথা শুনিয়া 
হনুমান নিজের শরীর প্রকাশ করিল। তাহার শরীর 
সোনার পর্বতের মত। সে যুদ্ধে ভয়ঙ্কর এবং অতিশয় 
বলশালী বীর। তখন সীতার মনে ভরসা হইল, পুনরায় 
হনুমান ছোট আকার লইল। 


সুন্সু মাতা সাখায়গ নহি বল বুদ্ধি বিসাল। 

প্রভুপ্রতাপ তে গকুড়হি খাই পরমলঘু ব্যাল ॥ 

হয়ুমান বলিল-_মা, শোন | আমরা কেবল বাঁনরই, 
বিশাল বল বুদ্ধি নাই কিন্তু প্রভুর শক্তি এমন যে তাহাতে 
অতি ছোট সাপও গরুড়কে খাইয়া ফেলিতে পারে। 


১৭॥ মন সস্তোষ সনত কপিবানী। 
ভগতি প্রতাপ তেজ বল সানী ॥ 
আমিষ দন্হি রামপ্রিয় জান।। 
স্বোছ তাত বল সীল নিধান।। 


হমুমানের ভক্তি, তেজ, প্রতাপ ও শক্তিতে পূর্ণ কথা 
গুনিয়া সীতার সন্তোষ হইল। তাহাকে রামের প্রিয় 
জানিয়া আশীবাদ দিলেন। বলিলেন-_হে প্রিয়, বল ও 
শীলের আলয় হও। 
অজর অমর গুননিধি জুত হোহু। 
করহি বন্ধত রঘ্ুনায়ক ছোস্ু ॥ 
করহি কপ প্রভু অস জনি কানা। 
নির্ভর প্রেমমগন হুজুমানা ॥ 
হে পুত্র, তুমি জরারহিত, অমর ও গুপসাগর হও, 
রখুনাথ তোমাকে পর্দা কূপ] করুন৷ “কৃপা করুন”, এই 
কথা কানে শুনিয়া হনুমান পরিপূর্ণ প্রেমে মগ্ন হইল। 
বার বার নায়েসি পদ সীস।। 
ৰোল! বচন জোরি কর কীস।॥ 
অব কৃতকৃত্য ভয়উ মৈ মাতা। 
আমি তব জমোঘ বিখ্যাত ॥, 


সুন্দর কাণ্ড 


বারবার চরণে প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া হচ্ুমান 
বলিল--মা, আমি এখন কৃতকৃতার্থ হইলাম। তোমার 
আশীর্বাদ অমোঘ বলিয়া বিখ্যাত । 
সুনহু মাতু মোহি অতিসয় ভুখা। 
লাগি দেখি সন্দরফল ক্ধথ। ॥ 
জুম সুত করহি' বিপিনরখবৰারী। 
পরমস্ভট.রজনীচর ভারী ॥ 
তিন্হ কর ভয় মাতা মোহি নাহী”। 
জো’ তুম্হ সুখ মানহু' মন মাহী ॥ 
মা, শোন। গন্দর ফল দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধা 
পাইয়াছে। সীতা বলিলেন -_ পুর, অনেক ভারী যোদ্ধা 
রাক্ষস বাগান রক্ষা করিতেছে । হনুমান বলিল-_মা, 
তোমার মনে যদি সুখ হয় তবে তাহাদের ভয় আমার নাই। 
দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকী জাছ। 
রখুপতি চরন হাদয় ধরি তাত মধুরফল খাছ 


হমুমানকে বুদ্ধি ও বলে কুশল দেখিয়া সীতা বপিপেন__ 
যাও, রথুনাথের চরণ হৃদয়ে রাখিয়া মধুর ফল খাও। 


চলেউ নাই সরু পেঠেউ বাগ।। 
ফল খায়েসি তরু তোরই লাগ ॥ 
রহে তহ। বহু ভট রখবারে। 

কছু মারেসি কছুজাই পুকারে॥ 


হনুমান প্রণাম করিয়া বাগানে ঢুকিল এবং ফল খাইতে 

ও গাছ ভাঙ্গিতে লাগিল। সেখানে অনেক যোদ্ধা রক্ষক 
ছিল। তাহাদের কাহাকেও মারিয়া ফেলিল, কেহ বা 
গিয়। চেঁচাইয়! পড়িল। 

নাথ এক আৰা কপি ভারী । 

তেহি অসোকবাটিক! উজারী ॥ 

খায়েসি ফল অরু বিটপ উপারে। 

রচ্ছক মর্টি মর্দি মহি ডারে॥ 


রাবণকে বলিল-_প্রভৃ, এক ভারি বানর আসিয়াছে। 

সে অশোকবাগান উজাড় করিয়া ফেলিল। সে ফল খাইয়। 
ফেলিতেছে, গাছ উপড়াইয়া ফেলিতেছে এবং রক্ষক দিগকে 
যেখানে সেখানে ফেলিয়া মারিতেছে। 

জনি রাৰন পঠয়ে ভট নান] 

তিন্হহি' দেখি গর্জেউ হনুমান! ॥ 

সব রজন'চর কপি সংহারে। 

গয়ে পুকারতকু অধমারে ॥ 


সে কথা শুনিয়| রাবণ নানা যোদ্ধা পাঠাইল। হচ্ছমান 
তাহাদিগকে দেখিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। হনুমান সকল 
রাক্ষসকে মারিয়া ফেলিল, কিছু আধমরা অবস্থায় ফিরিয়। 
গিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। 


১৮ ॥ 


পুনি পঠয়েউ তেহি অহয়কূঙ্লার।। 
চল! সঙ্গ লেই জুভট অপার! ॥ 
জাৰত দেখি বিটপ গনি তর্জা। 
তাহ মিপাতি মহাধুনি গর্জ ॥ 
রাবণ আবার অক্ষয়কুমারকে পাঠাইল, সে অসংখ্য সৈন্য 
সঙ্গে লইয়া চলিল । হুমুমান তাহাকে আসিতে দেখিয়' 
মারার জঙ্ক গাছ লইয়া গর্জন করিতে লাগিল ও তাহাকে 
মারিয়া মহাধ্বনি করিয়া গঞ্জিয়া উঠিল । 
কু মারেসি কছু মর্দে লি কছু মিলয়েসি ধরি ধুরি। 
কু পুনি জাই পুকারে প্রভু মর্কট বলভূরি ॥ 
কতককে মারিল কতককে মর্দন করিল, কতককে বা 
ধূলিতে মিশাইয়! দিল, আর কিছু আবার গিয়া রাবণের 
কাছে চীংকা$ করিতে লাগিল ও বলিল--প্রভু, মর্কট বড় 
ৰলবান। 
জনি জুতবধ লক্কেস রিসাম]। 
পঠয়েসি মেঘনাদ বলবাম। ॥ 
মারেমি জমি সুত বাধে তাহী। 
দেখিয় কপিক্িকহ। কর আহী ॥ 
পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া লঞ্চেশ কুদ্ধ হইল ও 
বলবান মেঘনাদকে পাঠাইল । রাবণ মেঘনাদকে বলিল-_ 
পুত্র, উহাকে মারিও না, বাধিয়া ফেলিও। এ কোথাকার 
বানর তাহ! দেখিব । 
চল! ইন্দৰ জিত অতুলিত যোধ!। 
বন্ধুমিধন জমি উপজ! ত্রযোধা ॥ 


কপি দেখ! দারুন ভট আব।। 
কটকটাই গর্জ অরু ধাৰা ॥ 


অতুল যোদ্ধ| ইন্ত্রজিৎ রওনা হইলেন। ভাইকে মারিয়া 
ফেলিয়াছে শুনিয়া তাহার রাগ হইয়াছিল। হনুমান দেখিল 
দারুণ যোদ্ধাসকল আসিতেছে । তখন কটকট শব্দ করিয়া, 
গর্জন করিয়! উঠিল ও ছুটিয়| চলিল। 


অতি বিসাল তরু এক উপার।। 
বিরথ কীন্হ লক্কেসকুমীর। ॥ 
রহে মহাভট তা কে সঙ্গ৷। 
গহি গহি কপি মদ ই নিজ অঙ্গা ৷ 
হনুমান এক অতি বিশাল গাছ উপড়াইয়া লইল ও 
মেঘনাদের রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল। মেখনাদের সহিত 
যে সকল বড় বড় যোদ্ধা ছিল, তাহাদিগকে ধরিয়! ধরিয়া 
নিজের গায়েই ঘসিয়া মারিল। 
j তিন্হহি নিপাতি তাহি সন বাঞ্জা। 
ভিরে ভুগল মান গজরাজা॥ 
স্ভঠিক! মারি চঢ়। তরু জাঈী। 
তাছি এক ছন স্কুরুছা আঈ ॥ 


১৯ ॥ 


উঠি বহোরি কীন্ছিলি বু মায়া৷ 
জীতি মজায় প্রভঞ্জন জায়! ॥ 


যোদ্ধাদিগকে মারিয়া মেঘনাদের সঙ্গে লাগিল। ছুই 
জনে এমন লড়াই বাধিল যেন দুই গজরাজ লড়িতেছে। 
কিল মারিয়া হনুমান গিয়া গাছে উঠিল, সে আঘাতে 
মেঘনাদের এক মুহূর্তের জন্য মু্ছ! হইল। আবার উঠিয়া 
নানা মায়া করিল, কিন্ত তবুও পবনসুত হমুমানকে জয় 
করিতে পারিল না। 


ব্রজ অস্ত্র তেহি সাধ! কপি মন কীন্হ বিচার । 
জো মব্রজ্জসর মানউ মহিমা মিটই অপার ॥ 


তখন মেঘনাদ বরহ্ধান্র লইলে হনুমান মনে মনে এই 
ভাবিল যে, বদি ব্রহ্মাস্তরও না মানি তবে ব্রহ্মার অসীম মহিমা 
নাশ হইবে। 
২১ ॥ ভ্রজবান কপি কহু তেহি মারা। 
পরতিছ' বার কটকু সংঘারা ॥ 
তেছি দেখ! কপি স্তুরুছিত ভয়উ। 
মাগপাস বাধেসি লেই গয়উ ॥ 


মেঘনাদ হচ্ছমানের উপর ব্রহ্গবাণ মারিল। বাণ খাইয়া 

পড়িতে পড়িতেও সে সকল সৈন্ঠ সংহার করিয়া ফেলিল। 
মেঘনাদ জানিল, সে মুছিত হইয়াছে। তখন তাহাকে 
নাগপাশে বাধিয়া লইয়া গেল। 

জাজ নাম জপি জুন ভবানী । 

ভববন্ধম কাটছি নর জ্ঞানী ॥ 

তাজ দুত কি বন্ধ তর আৰা।' 

প্রভুকারজ লগি কপিহি বধাৰ। ৷ 


শিব পার্বতীকে বলিলেন--ধাহার নাম জপ করিয়া 

হজানী মানুষের! ভববন্ধন কাটে, তাহার দূত বাধা পড়িল। 
ইহার মানে, প্রভূ নিজের কারের জন্য নিজেই তাহাকে 
বাধাইলেন। 

কপিবন্ধন জনি মিসিচর ধায়ে। 

কৌতুক লাগি সভ। সব আয়ে॥ 

দস মুখ সভা দীখি কপিজাঈ। 

কহি ন জাই কছু অতি প্রভুতাউ॥ 


বানর বীধ| পড়িয়াছে গুনিয়া রাক্ষসের! চুটিল । তামাসা 

দেখার জন্তু তাহাকে সভায় লইয়া আলিল। হনুমান গিয়া 
রাবণের সস্তা দেখিল। তাহার শক্তির পরিচয় বর্ণনা করা 
যায় না। 

কর জোরে জর দিলিপ বিশবত।। 

ভৃকুটি বিলোকত সকল সভীতা।॥ 

দেখি প্রতাপ ম কপিজন সন্ধা । 

জিমি অহিগন নহ গকুড় অসন্থা।॥ 


রামচরিতমানস 


সকল দেবতা ও দিকপালের] বিনয়ের সহিত হাত 
জোড় করিয়া আছে। সকলেই ভয়ে ভয়ে তাহার ভকুটির 
দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এমন শক্তি দেখিয়াও 
হনুমানের ডর বা আশঙ্কা! হইল না। সাপদের মধ্যে যেমন 
গরুড় নির্ভয়ে থাকে, হনুমান তেমনি নির্ভয়ে রহিল। 


কপিহি বিলোকি দসানন বিহ'স। কহি দুর্বাদ। 
ভুত বধ জুরতি কীন্হ পুনি উপজ 1 হৃদয় বিষাদ ॥ 


রাবণ হগ্মানকে দেখিয়া কুকথা বলিয়! হাসিয়া উঠিল। 
আবার পরেই পুত্র মারা গিয়াছে মনে হওয়ায় তাহার মনে 
দুঃখ উপস্থিত হইল। 
২১॥ কহ লক্ষেস কৰম তৈ কীসা। 
কেহি কে বল ঘালেসি বন খীস! ॥ 
কী ধোঁ বরৰন জনে নহি মোহী। 
দেখউ অতি অসঙ্ক সঠ তোহী ॥ 
রাবণ বলিল-_তুই বানরটা কে? কাহার বলে 
অশোক বন উজাড় করিয়াছিস, তুই কি আমার কথা কানে 
শুনিস্‌ নাই? ওরে মূর্খ, তোকে বড় নির্ভয় দেখিতেছি ত! 
মারে মিসিচর কেহি অপরাধা। 
কছ মঠ তোহি ন প্রান কৈবাধা। 
জন রাৰন ব্রজ্জাওনিকায়]। 
পাই জাজ বল বিরচতি মায়া ॥ 


মূর্খ, কোন্‌ দোষে রাক্ষলগুলিকে মারিলি বল। তোর 
প্রাণের ভয়ও নাই? হণ্ুমান বলিল-_হে রাবণ, শোন । 
ধাছার বল পাইয়া মায়া এই সমুদয় ব্রদ্মাওড রচনা করিয়াছে, 
জ।কে বল বিরঞ্চি হরি ঈসা। 
পালত স্থজত হরত দসসীসা ॥ 
জ' বল সীস ধরত সহ্সামন।' 
অওকোস সমেত গিরি কানন ॥ 
হে রাবণ, যাহার বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সজ্জন পালন 
ও সংহার করেন, ধাহার বলে শেষ নাগ পবত কানন সহিত 
ব্রঙ্জাও মাথায় ধরিয়া রাখে, 
ধরে জে। বিবিধ দেহ জ্রত্রাত।। 
তুম্হ সে সঠনহ দিখাৰনদাত1॥ 
হরুকোদও কঠিন জেহি ভঞ্জা। 
তোহি সমেত নৃপ দল মদ গঞ্জ ॥ 
খর দুষন ভ্রিসিরা! অক বালা । 
বধে সকল অতুলিত বল সালী ॥ 
যিনি দেবতাদের রক্ষক ও নান! প্রকার দেহ ধারণ 
করেন, যিনি তোমার মত মূর্থকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যিনি 
কঠিন হরধন্থু ভাঙ্গিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা তোমার ও 
রাজাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, যিনি অতুল বলশালী এবং 
খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও বালীকে বধ করিয়াছেন, 


সুন্দরকাণ্ড 


জাকে বললবলেস তে জিতে চরাচর ঝারি। 
তাজ দুত সমৈঁ জা করি হরি আমেহ প্রিয়নারি ॥ 
ধাহার বলের নামমাত্র পাইয়৷। তুমি চরাচর জয় 
করিয়াছ, ধাহার প্রিয় স্ত্রী তুমি হরণ করিয়া আনিয়াছ, 
আমি তাহারই দূত । 
২২॥ জান মৈ তুমহারি প্রভুতাঈ। 
সহলধাছ মন পরী লরাঈ। 
লমর বালি লম করি জসপাৰা। 
জমি কপিবচম বিহৃসি বহুরাৰা॥ 


তোমার সামর্থ্যের কথা আমি জানি। সহ্অবাহ্র 
সহিত তোমার লড়াই হইয়াছিল। আমি জানি, বালীর 
সহিত যুদ্ধে তুমি যশ পাইয়াছ। হনুমানের কথা শুনিয়! 
রাবণ হাসিয়া ঢলিয়৷ পড়িল। 
খায়েউ ফল প্রভু লাগী ভূখ।। 
কপিজ্ভাৰ তে তোরেউ রূখা ॥ 
নব কে দেহু পরমপ্রিয় স্বামী ৷ 
মারহি মোহি কুমারগ গামী ॥ 
আমার ক্ষুধা পাইয়াছিল বলিয়াই ফল খাইয়াছি, আর 
বান্রস্বভাব বশতঃ গাছ ভাঙ্গিয়াছি। হে রাক্ষসরাজ, 
সকলের দেহই তাহার নিজের নিকট প্রিয়। কুপথগামী 
রাক্ষসেরা আমাকে মারিলে, 
জিন্হ মোহি মার! তে মৈঁ মারে। 
তেহি পর বীধেউ তনয় তুম্হারে ৷ 
মোহি ন কু বাধে কই লাজ]। 
কীন্হ চহউ নিজপ্রভু কর কাত ॥ 
যাহার। আমাকে মাপিয়াছে তাহাদিগকেই আমি 
মারিয়াছি। তাহাতেই তোমার পুত্র মেঘনাদ আমাকে 
বাধিয়াছে। এই বাধায় আমার কোন লজ্জা নাই, আমি 
প্রভুর কাজ করিতে চাই । 
বিনতী করউ জোরি কর রাবন। 
জুনছ মাম তজি মোর সিখাৰন ৷ 
দেখছ তুম্হ নিজ কুলহি বিচারী। 
জম তক্তি ভজহু ভগত ভয় হারী ॥ 
হে রাবণ, তোমাকে মিনতি করিয়া হাত জোড় করিয়া 
বলিতেছি--অভিমান ত্যাগ করিয়া আমার উপদেশ 
শোন । তুমি নিজের হৃদয়েও বিবেচনা করিয়া দেখ, ভুল 
ছাড়িয়া ভক্ত-ভয়হারী রখুনাথের ভজন! কর। 
জাকে ডর অতি কাল ডেরাইঈ। 
জে! জর অভ্র চরাচর খাঈ ॥ 
তা মে! বৈক্ক কব নহি কীজৈ ৷ 
মোরে'কহে জানকী দীঞজৈ ॥ 
ধাহাকে কাল অতিশয় ভয় করে, যিনি সুর অসুর চর 
ও অচর সকল খাইয়া ফেলিতে পারেন, তাহার সহিত 
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কখনো শত্রুতা করিও না। আমার কথা রাখ, জানকীকে 
দিয়া দাও । 


প্রনতপাল রছুনাক্সক কক্ুনাসিছু খরারি। 

গয়ে সরম প্রভু রাখিহহি তৰ অপরাধ বিলারি ॥ 
দয়ার সাগর খরারি রঘুনাথ ভক্তের রক্ষাক£1। যদি 

প্রভুর শরণ লও, তবে তিনি তোমার অপরাধ তুলিয়া! 

তোমাকে রক্ষা করিবেন। 


২৩॥ রামচরন পন্কজ উর ধরছু। 
লন্কা! অচল রাভভু তুমহ করকু ৷ 
রিষি পুলস্তি জব্দ বিমলময়ন্ধ।। 
তেছি সসি মন্ধ' জনি হোছ কলঙ্ক ৷ 


রামের চরণপদ্ম হৃদয়ে রাখ ও অচল হইয় তুমি লঙ্কায় 
রাজত্ব কর। খঁষি পুলন্ডের যশ বিমল চাদের মত্ত ছিল, 
সেই চাদে তুমি কলঙ্ক হইও না। 
রামনাম বিজ্ঞ গির। ন লোহা । 
দেখু বিচারি ত্যাি মদ সোহা ॥ 
বসনহীন মনি সোহ জরারী।. 
সব ভূষন ভূষিত বরমারী ॥ 
রাম নাম ছাড়া সরস্বতীও শোভা পায় না, ইছা মদ ও 
মোহ ত্যাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখ। হে সুরারি, 
সুন্দরী স্ত্রী যদি সকলরকম অলঙ্কারে তৃষিত হয়, অথচ যদি 
তাহার বস্ত্র না থাকে তবে সে শোভা পায় না। 
রামবিদ্ধুখ সম্পতি প্রভুতাঈ। 
জাই রহীপাঈ বিজ্ঞ পাঈ ॥ 
সজল গুল জিন্হ সরিতন্হ নাহী'। 
বরষি গয়ে পুমি তবহি জুখাহী' ॥ 
ষে ব্যক্তি রামের প্রতি বিমুখ তাহার প্রতৃত্ব ও সম্পত্তি 
থাকিলেও না থাকার মত, পাইলেও না পাওয়ার মত। 
যে নদীর মূলে জল নাই, সে নদীতে বর্যা হইয়া গেলেও 
জল পুনরায় তখনই শুকাইয়া যায় । 
জুন্গু দসকওঁ কছুউ পন রোপণ । 
বিদ্বুখরাম ভ্রাতা নকি' কোপী ॥ 
শঙ্কর লহস বিষ্ণু অজ তোহী। 
সকছি ন রাখি রাম করড্রোহী। 
হে রাবণ, পোন । প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যে 
রামের প্রতি বিমুখ তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে 
না। যেরামদ্রোহী তাহাকে হাজার বহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বয় ও 
রাখিতে পারিবে না। 
মোহ্ম্ুল বছ ভুলপ্রদ ত্যাগহ তম অভিমান । 
ভজছ রাম রঘুমায়ক রুপাসিদ্ু ভগবান ৷ 
তুমি অভিমান ত্যাগ কর। উহাই মোছের মুল, আর 
উহা! হইতেই অনেক ছুঃখ হয়। রথুনায়ক রামের ভঞ্জন! 
কর। তিনিই কৃপাসিন্ধু ভগবান। 


৪6 ৫৪ 
২৪॥ জদপি কহী কপি অতিহ্িতবানী। 
ভগতি বিৰেক বিরতি নয় সানী ॥ 
বোল! বিহপি মহাঅভিমা নি । 
মিলা হমহি কপি গুরু বড় জ্ঞানী ॥ 


যদিও হনুমান ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য ও নীতিপূর্ণ অতিশয় 
ছিতকথাই বলিল, তথাপি অতি অহঙ্কারী রাবণ হাসিয়া 
বলিল--আমার বড় জ্ঞানী এক বাঁদর গুরু জুটিয়াছে। 
সুত্যু নিকট আই খল তোহী। 
লাগেসি অধম সিখৰন মোহ ॥ 
উলটা হোইহি কহ হনুমান।। 
মতিভ্রম তোহি প্রগট মৈজানা॥ 


দুষ্ট, তোমার মৃত্যু নিকট। সেইজন্ত অধম হইয়াও 
আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছ। হনুমান বলিল-_ 
যাহা ভাল কথা তোমার কাছে তাহা উণ্টা। তোমার ষে 
প্রত্যক্ষ মতিত্রম হইয়াছে তাহা আমি জানিয়াছি। 
সনি কপিবচন বনত 'খিনিয়াম1। 
বেগি ন হরছ মুঢ় কর প্রানা॥ 
সুনত নিসাচর মারন ধায়ে। 
সচিৰন্হ সহিত ৰিভীষন্গু আয়ে ॥ 
হনুমানের কথা শুনিয়া রাবণ বড় চটিয়৷ গেল, বলিল 
ইহাকে কেহ এখনে প্রাণে বধ করিতেছ না কেন? কথা 
শুনিয়া রাক্ষসের! হন্ুমানকে মারিতে ছুটিল। তখন 
মগ্বীদিগের সহিত বিভীষণ আসিলেন। 
মাই সীস করি বিনয় বন্ধুতা 
নীতিবিরোধ ন মারিয় দুতা ॥ 
আন দন্ড কছু করিয় গোসাঈ'। 
সবস্থী কহ মন্ত্র ওল ভাঈ॥ 
জুনত বিহঁসি বোল দসকদ্ধর। 
অক্রভক্ক করি পঠইয় বন্দর । 
তিনি প্রণাম করিয়া অনেক বিনয় জানাইয়া বলিলেন 
হে প্রভু, দূতকে মারিও না, উহ! নীতি বিরুদ্ধ। উহাকে 
অন্ত কিছু সাজা দাও। সকলে বলিল-_-এ পরামর্শ ভাল। 
কথা শুনিয়। রাবণ হাসিয়া বলিল-_বানরকে অঙ্গহীন 
করিয়া পাঠাইয়। দাও। 
কপি কৈ মমতা পূছি পর সবহি কহ্‌উ সম্ভুঝীয়। 
তেল বোরি পট বাধি পুনি পাৰক দেছ লগাই ॥ 
রাবণ সকলকে বুঝাইয়া বলিল--বানরদের লেজের উপর 
খুবই মমতা। লেজে কাপড় জড়াইয়া তেলে ডুবাইয়া 
আগুন লাগাইয়া দা। 
২৫॥ পুছিক্থীন বানর তহ্‌ জাইছি। 
তব সঠ নিজনাথছি লেই আইছি ॥ 
জিন্হ কৈ কীন্‌হেলি বহুত বড়াঈ। 
দেখওঁ যৈঁ তিন্‌হ কৈ প্রভুতাঈ ॥ 


রামটরিতমানস 


লেজহীন বাদর যখন ফিরিয়া যাইবে, তখন সে মুর্খ 
নিজের প্রভুকে লইয়া আঙিবে। যাহার এত বেশী বড়াই 
করিয়াছে, একবার দেখিব তাহার শক্তি কত। 


বচন সুনত কপি মন স্মুজকানা। 
ভই সহায় সারদ মৈ' জানা ॥ 
জাতুধান জনি রাৰনবচনা। 
লাগে রচই মূঢ় লোই রচনা ॥ 


কথা শুনিয়া! হনুমান মনে মনে হাসিল, বুঝিল দুষ্ট 
সরম্বতী এইবার সহায় হইয়াছেন_. (রাবণের হুবুদ্ধি 
হইয়াছে ।) রাক্ষসেরা রাবণের কথা শুনিয়! মূর্খের মত 
সেই কাজ করতে লাগিল। 


রহা ন নগর বসন স্বত তেলা। 
বাড়ী পু'ছি কীন্হ কপি খেল।॥ 
কৌতুক কহ আয়ে পুরবামী। 
মারহি চরন করহি বন্ধ হাসী ॥ 


নগরে আর কাপড় ঘি বা তেল রহিল না, হমুমানও 
লেজ ল্থ| করিয়! দিয়া তামাসা করিল। মজা দেখিতে 
আনিয়া নগরবাসীর! হাসিতে লাগিল ও লাথি মারিতে 
লাগিল। 


বাজি ঢোল দেহি সবতারী। 
নগর ফেরি পুনি পু'ছি প্রজারী ॥ 
পাৰক জরত দেখি হুলুমস্তা। 

ভল্নউ পরম লঘুরূপ তুরস্তা। 
নিবুকি চড়েউ কপি কনক অটারী। 
ভঈ সভীত নিসাচর নারী ॥ 


ঢোল বাঞ্জিতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে তালি 
দিতেছিল। হম্মানকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিয়া 
লেজে আগুন দিল। আঙুন জলিতেছে দেখিয়া হনুমান 
তখনই অতি ছোট আকার ধারণ করিল ও পিছলাইয়া 
গিয়া সোনার অট্টালিকার উপর উঠিল। রাক্ষলদের স্ত্রীর 
ভয় পাইল। 
হরিপ্রেরিত তেহি অবসর চলে মরুত উনচাদ। 
অট্টহাস করি গর্ত কপি বড়ি লাগ অকাল ॥ 
সেই সময় ভগবানের প্রেরিত উনপঞ্চাশ বায়ু বহিতে 
লাগিল। হনুমান অট্রহান্ত করিয়া গঞ্জিয়! উঠিল, ছাহার 
শরীর বাড়াইয়৷ আকাশপ্রমাণ করিল। 
২৬) দেহ বিসাল পরম হরুআনঈ। 
মন্দির তে মন্দির চড় ধাই ॥ 
জরই নগর ত। লোগ বিহালা। 
ঝাপট লপট বছকোটি করাল! ॥ 
হমুমানের দেহ বিশাল হইলেও বড় হাল্কা হইল। সে 
এক বাড়ী হইতে অন্ত বাড়ীতে লাফাইতে লাগিল। নগর 


নুন্দয়কাণ 


জলিতে লাগিল, লোকে ব্যাকুল হুইয়া পড়িল। আগুন 
কোটি করাল মৃতিতে লণ্ডভণ্ড করিতে লাগিল। 
তাত ষাতু হা নিয় পুকারা। 
এহি অৰসৱ কো হমছি: উবার ॥ 
হম জো কহ যহ কপি নহি হোঈ। 
বানরর্ূপ ধরে জর কোঈ ॥ 
সকলে মা মা বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। বলিতে 
লাগিল--এখন কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? আমরা ত 
বলিয়াছি, এ বানর নয়, কোনও দেবতা বানরের রূপ 
লইয়াছে। 
লাধুঅৰজ্ঞা কর.ফল এন।। 
জরই নগর অনাথ কর জৈসা! ॥ 
জারা নগরু নিজিষ এক মান্ী'। 
এক বিভীষণ কর গৃহ মাহী" ॥ 
সাধুকে অবজ্ঞা করার এই ফল। নগর জ্বলিয়া যেন 
অনাথের নগর হইয়াছে । এক নিমেষে নগর জ্বলিয়া গেল, 
কেবল বিভীষণের বাড়ী জলে নাই। 
তা কর দূত অনল জেহি সিরিজা। 


জরা ন সো তেহি কারন পিরিজ। ॥ 
উলটি পলটি লঙ্কা সব জারী । 


কুদ্দি পরা পুমি লিঙ্গ মঁঝায়ী ॥ 
শঙ্কর পার্নতীকে বলিলেন__-আগুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, 
হনুমান তাহারই ভক্ত, সেই জগ্ই হনুমান পোড়ে নাই । 
হমুমান লঙ্কা উণ্টাইয়! পাণ্টাইয়৷ জালাইয়া লাফাইয়া সমুদ্রে 
পড়িল। 
পুছি বুঝাই খোই শ্রম ধরি লুপ বহোরি। 
জনকজুতা কে আগে ঠাড় ভয়উ কর জোরি॥ 
লেজের আগুন নিভাইয়া শ্রান্তি দূর করিয়া পুনরায় ছোট 
আকার ধরিয়া হাত জোড় করিয়া সীতার নিকট 
দাড়াইল। 
২৭॥ মাতু মোহি দীজৈ কছু চীন্হা। 
জৈলে রছুনায়ক মোহি দীন্হা ॥ 
চুড়ামনি উতারি তব দয়উ। 
হরযষসমেত পৰনমজুত লয়উ ॥ 
হমুমান বলিল--মা, আমাকে কোনও চিঙ্ক দাও, যেমন 
রঘুনাথ আমাকে দিয়াছিলেন। তখন লীতা চূড়ামণি খুলিয়া 
দিলেন ও হনুমান সানন্দে তাহা লইল। 


৪৫১ 


সীতা বলিলেন-_হে প্রিয়, তুমি রঘুমাধকে আমার 

প্রণাম জানাইও ৷ তাহাকে বলিও--হে প্রভূ, তুমি ত সকল 
প্রকারেই পুর্ণকাম। তবুও তুমি দীনের প্রতি দয়া কর। 
হে নাথ, ভূমি তোমার পণ রক্ষা কর। আমাকে এই ভীষণ 
সঙ্কট হইতে পার কর। 

তাত সত্য জুত কথা জুনায়ছ । 

বানপ্রতাপ প্রভুহি সমুঝায়ছ ॥ 

মাস দিবস মৰ্ক নাথ ন আবা।। 

তৌ পুনি মোহি জিয়ত নহি পাৰা ॥ 


হে প্রিয়, প্রতৃকে ইন্ত্রপূত্র জয়স্তের কথা গুনাইও। 
গ্রভৃকে তাহার বাণের শক্তির কথা বুঝাইও। যদি আজ 
হইতে এক মাসের মধ্যে প্রত না আসেন, তবে আমাকে 
জীয়স্ত পাইবেন না। 
কছ কপি কেকি বিধি রাখ প্রান!। 
তুম্হঙ্ু তাত কহত অব জান।॥ 
তোহছি দেখি সীতল ভই ছাতী। 
পুনি মো ক সোই দিজু সোই রাতী॥ 
হে কপি, কি করিয়া প্রাণ রাখি বল। তুমিও এখন 
যাইবে বলিতেছ। তোমাকে দেখিয়াই বুক জুড়াইয়াছিল। 
আবার আমার কাছে পূর্বের মত তেমনি দিন তেমনি 
রাত হইল। 
জমকন্ডুতহি সমুঝাই করি বছবিধি ধীরভু দীম্হ। 
চরমকমল সিরু মাই কপি গৰম্থ রাম পনি কীন্হ ৷ 
হনুমান সীতাকে বুধাইয়! নানা প্রকারে ধৈর্য অবলম্বন 
করাইল ও তার পর পাদপল্পে প্রণাম করিয়া রামের নিকট 


গেল। 

২৮ ॥ চলত মহাধুমি গঞ্জেলি ভারী। 
গর্ত অ্রবহি জুমি নিলিচর নারী ॥ 
মাঘি সিন্ধু এহি পারহি আৰা। 
সবদ কিলকিল। কপিন্হ জুনাৰ1॥ 


রওনা হইবার সময় হনুমান জোরে গর্জন করিল। সে 

শব্দে রাক্ষলনারীদের গর্ভআাব হইল। সিন্ধু পার হইয়া 
এপারে আসিল ও কিল কিল শব্দ করিয়া কপিদিগকে 
আগমন সংবাদ দিল। 

হরষে লব বিলোকি হঙ্ণুমামা। 

মতন জনম কপিন্হ তব জানা ॥ 

সুখ প্রসন্ন তন তেজ বিরাজা। 

কীন্ছেদি রামচত্র কর কাজ।॥ 

' বানরের! হমুমানকে দেখিয়া আনন্দিত হইল । তাচারা ' 
মনে করিল, তাহাদের নূতন করিয়া জন্ম ছইল। হনুমানের 
মুখ প্রসন্ন, শরীরে তেজ। বুঝা গেল, সে রামচজ্ের কাজ 
করিয়াছে। 


3৫২ 


মিলে নকল অতি ভয়ে জুখারী। 
তলফত মীন পাৰ জু বারী ॥ 
চলে হরঘি রঘুনায়ক পাসা। 
পুছত কহুত নৰল ইতিহাস ॥ 


সকলে হুদুমানের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় সুখী 
হইল। মনে হুইল জল অভাৰে যে সকল মাছ ছটফট 
করিতেছিল, তাহার! যেন জল পাইল। তাহারা আনন্দে 
নূতন কাহিনী বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে রঘুনাথের 
নিকট চলিল। 


তব মধুবন ভীতর সব আয়ে । 
অঙজদসল্মত মধুফল থায়ে ॥ 

রখৰারে জব বরজন লাগে। 
সুধ্রিপ্রহার হনত সব ভাগে ॥ 


তার পর তাহারা মধুবনে আসিয়া অঙ্গদের সন্মতি লইয়া 
ফল খাইতে লাগিল। রক্ষকেরা বারণ করিলে তাহাদিগকে 
কিল মারায় তাহারা সব পলাইল। 
জাই পুকারে তে সব বম উজায় সকবরাজ । 
জুমি ভ্ুগ্রীব হরঘ কপি করি আয়ে প্রভুকাজ ॥ 
রক্ষকেরা সকলে গিয়া! চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল 
যুবরাজ অঙ্গ? বন উজাড় করিয়াছে । সুগ্রীব সে কথা 
গুনিয়া আনন্দিত হুইল। বুঝিল, বানরের রামের কাজ 
করিয়। আসিয়াছে। 
২৯॥ জো ম হোতি সীতাজধি পাঈ। 
মধুবম কে ফল সকহি' কিখাঈ॥ 
এছি বিধি মম বিচার কর রাজ! । 
আই গয়ে কপি লহিত সমাজা॥ 
যদি সীতার খোজ ন! পাইত, তবে কি আর তাহার! 
মধুবনে ফল খাইতে পারিত? রাজা সুগ্রীব এইরূপ 
ভাবিতেছিলেন, এমন লময়ে কপিরা সদলবলে আসিয়া 
পঁহছিল। 
আই সবন্হি নীৰ। পদ সীস৷। 
মিলে সবন্হি অতি প্রেম কপীস।॥ 
পুছী কুসল কুসলপদ দেখী। 
রামক্বপা ভা কা বিসেধী ॥ 
আসিয়া! সকলেই সুগ্রীবকে প্রণাম করিল। শ্যগ্রাবও 
অতি প্রেমের সহিত সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। 
কুশল জিজ্ঞাসা করিলে ৰানরের| বলিল--আপনার চরণ 


দর্শলেই কুশল। আর রামের কৃপায় সব কাজ সিদ্ধ 
হইয়াছে। 


মাথ কাু কীন্‌হেউ হজুমাম।। 
রাখে লকল কপিন্হ কে প্রামা॥ 


রামচরিতমানস 


জনি জুঞ্জীৰ বছরি তেকি মিলেউ। 
কপিন্হ সহিত রছ্ুপতি পহু চলেউ ॥ 
হনুমান ওর কার্য করিয়াছে, সেই সকল কপির প্রাণ 

রাখিয়াছে , এ কথা শুনিয়া সুগ্রীব আবার উঠিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিল। তার পর বানরদের সহিত রশ্ুপতির 
নিকট চলিল। 

রাম কপিন্হ জব আৰত দেখ।। 

কিয়ে কানু মন হরষ বিসেখ। ॥ 


ফটিকসিল! বৈঠে দোউ ভাঈ। 
পরে সকল কপি চরনন্হি জাঈ ॥ 


যখন রাম দেখিলেন যে বানরের আসিতেছে, তখন 
তাহারা কাজ করিয়াছে বুঝিয়া বড় সুখী হইলেন। তাহারা 
ছুই ভাই স্ফটিক শিলার উপর বসিয়াছিলেন। বানরেরা 
সকলে গিয়া প্রণাম করিল। 
প্রীতিসহিত সব ভেটে রঘুপতি করুনা পুক্জ। 
পৃন্থী কুসল নাথ অব হুসল দেখি পদকঞ্জ॥ 
দয়ারসাগর রখুপতি আনন্দে সকলের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল-_ 


প্রভু, আপনার চরণপপ্ম দেখিয়া এখন কুশল 
হইল। 
৩০॥ জামবস্ত কহ জজ রঘুরায়া। 
জাপর নাথ করছ তুম দায়া ॥ 
তাহি সদা জুভ কুদল নিরস্তর। 
জর নর স্কুনি প্রসঙ্গ তা উপর 


জান্ুবান বলিল-_রথুনাথ, শোন। তুমি যাহার উপর 
দয়া কর, তাহার সর্বদা সকল বিষয়েই শুভ হয়, তাহার 
উপর দেবতা মানুষ ও মুনি প্রসন্ন হয়। 
সোই বিজঈ বিনঈ গুমসাগর। 
তান সুজন ব্রয়লোক উজ্জাগর । 
প্রভু কী কৃপা ভয়েউ সবু কাজ, । 
জনম হমার জুফলভা আজ ॥ 
যাহার উপর কৃপা কর সেই বিজয়ী বিনয়ী ও গুণময় 
হয়, তাহার যশ ত্রিলোক উজ্জ্বল করে। প্রভর কৃপায় সকল 
কাজ হইল, মাজ আমার জন্ম সফল হইল। 
নাথ পৰনজুত কীল্হি জে! করমী। 
সহলছ সুখ মজাই সো বরনী ॥ 
পৰনতনয় কে চরিত জুহায়ে। 
জামবস্ত রদুপতিকি জনায়ে। 
হে প্রন্ধু, হনুমান যে কার্য করিয়াছে তাহ! লাখো মুখেও 
বর্ণনা করা যায় না। হচ্থমানের সুন্দর কীর্তির কথা 
জান্ুবান রখুপতিকে শুনাইলেন। 


সুন্দরকাণ্ড 


দুমত কৃপামিধি অন অতিভায়ে। 
পুনি হজুনান হরি হিয় লায়ে॥ 
কহছ তাত কেছি তাতি জামকীী। 
রছতি করতি রচ্ছা স্বপ্রাম কী ॥ 
কৃপাল রখুনাথ উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
উত্তম যোদ্ধ। রধুপতির ভাল লাগিলি। বলিলেন-_হে প্রিয়, 
বল। জানকী কেমন করিয়া আছে ও নিজের প্রাণ রক্ষা 
করিতেছে । 
মাম পাহরূ দিৰস মিসি ধ্যান তুম্হার কপাট । 
লোচম নিজ পদ জন্ত্রিত জাহি প্রান কেছি বাট ॥ 
তোমার নাম রাত দিন ( চ্গানকীর ) পাঃার৷ দিতেছে, 
তোমার ধ্যানই কবাট। যে চোখে নিক্ষের পায়ের দিকে 
ভাকাইয়া থাকেন, তাহাই হইতেছে তালা। প্রাণ কোন 
পথে পালাইবে? 


৩১॥ চলতি বার কহুই মোহি: টেরী। 
আরতি করায় সন্ত জতকেরী ॥ 
চলত মোহি চুড়ামনি দীন্হী। 
রঘুপতি হৃদয় লাই সোই লীন্হী। 


ফেরার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি যেন 
ইন্তরপুত্র জয়ত্তের কথা মনে করাইয়। দিই। আসার সময় 
আমাকে চুড়ামশি দিলেন। রঘুপতি তাহা লইয়া বুকে 
ঠেকাইলেন। 
নাথ জুগললেোচম ভরি বারী। 
বচন কহে কু জনক কুমারী ॥ 
অন্গুজসমেত গেছে প্রভু চরনা। 
শিমবন্ধু প্রমতারতিহরম। ॥ 
হে প্রভূ, জনক কুমারী চোখের জলে বলিয়া দিয়াছেন, 
লক্মণসহ দীপ্বন্ধু প্রণতের 5,;খনাশকারী প্রভুর পায়ে 
ধরিয়া বলিবে__ 
মন ভ্রম বচম চরনঅজুরাসী। 
কেহি অপরাধ নাথ ছে! ত্যাগী ॥ 
অবগুন এক মোর মৈ মান।। 
বিছ্ভুরত প্রান ন কীল্হ পয়ানা ॥ 
হে নাথ, মন কর্ম ও বাকো আমি তোমার চরণে 
অনুরাগী । আমাকে কি অপরাধে তুমি ত্যাগ করিলে? 
আমার একটা দোষ আমি জানিয়াছি, তোমাকে ছাড়িয়াও 
আমার প্রাণ গেল না। 
নাথ দে! নয়নন্হি কর অপরাধ! ॥ 
নিলরত প্রান করছি হঠি বাধা ॥ 
বিরহ অগিনি তঙ্জ তুল দমীরা। 
স্বাস জরই ছূন মাহ্‌ গরীরা ॥ 


৫৩ 


হে নাথ, প্রাণ যে যায় নাই তাহা চোখ ভৃইটির দোষ । 

তোমার বিরহ হইতেছে আগুন, আমার শরীর হইতেছে 
তুলা, আর শ্বাস হইতেছে বাতাস। মুছৃঠেই শরীর জলিতে 
পারে। 

অয়ন জ্রবহি জল মিজহিত লা । 

জরই ন পাৰ দেহ বিরহাী ৷ 

সীতা কৈ অতি বিপতি বিঙ্গাল।। 

বিনছি' কহে ভলি দীনদয়াল ॥ 


চোখ তার নিজের হিতের ( তোমাকে দেখিবার ) 
আশায় জল ঢালিতে থাকে। সেইজন্য বিরহ আগুনে দেহ 
জলিতে পারে না। ছে দীনদয়াল, সীতার বিশাল বিপত্তির 
কথা না বলাই ভাল। 
নিমিধ নিমিষ কক্ুনানিধি জাহি কলপসম বীতি। 
বেগি চলিয় প্রভু আনিয় ভুজবল খলদল জীতি ॥ 


হে করুণাময়, সীতার এক এক মুহূর্ত যেন শতকল্পের 
মত কাটিতেছে। হে প্রস্ু, শীগ্র চলুন। বাহুবলে খলের 
দলকে জয় করিয়! তাহাকে লইয়া আগ্পুন। 
৩২॥ জনি সীতাভুথ প্রভু ভুখ অয়না। 
ভরি আয়ে জল রাজিবময়ম।॥ 
বচন কায় মম মম গতি জাহী। 
সপনমেছ বুষিয় বিপতি কিতাৰী ॥ 


সীতার দুঃখের কথা শুনিয়া সুখের নিবাসম্বরূপ 
ভগবানের চোখে জল আসিল। তিনি বলিলেন--ষে 
কায়মলোবাকোে আমার শরণ লয়, স্বপ্নেও বিপদের কথা কি 
সে জিজ্ঞাসা করিতে পারে? 
কহু হচুমস্ত বিপতি প্ৰভু লোঈ। 
জব তৰ জমিরন ভজজু ম ছোট ৷ 
কেতিক বাত প্রভু জাতুধান কাঁ। 
রিপুহ্ি জীতি আমিষী জামকী ॥ 
হনুমান বলিল--প্রভু, বিপদ তখনই যখন তোমার 
স্বরণ ও ভজন হয় না। রাক্ষসদের কথা আর কতটুকু! 
আপনি শত্রু জয় করিয়া সীতা মাকে আনুন। 
অল্প কপি তোহছি সমান উপকাত্ীী। 
নহি কোউ জর নর স্কুমি তল্সধারী ॥ 
প্রতিউপকার কর ক! তোর!। 
সনম্ুখ হোই ম নকত মন মোয়া ॥ 
রাম বলিলেন--হে কপি, শোন। তোমার সমান 
আমার উপকারী কোনও দেবতা, মানুষ বা খধি কেহ নাই । 
তোমার কি প্রত্যুপকার করিব? আমার মন তোমার 
সামনে দীড়াইতেই পারিভেছে না। 
ভুত তোহি উরিন মৈ নাহী । 
দেখেউঁ করি বিঢ়ার মম মাহী ॥ 


8৫৪8 


পুমি পুনি কপিছি চিতৰ জ্রত্রাতা। 
লোচন নীর পুলক অতি গাত! । 


হে পুত্র, শোন | আমি তোমার নিকট অধ্চনী হইতে 
পারিব না, এ কথা আমি ভাবিয়! দেখিয়াছি। দেবতাদের 
রক্ষক রথুনাথ বার বার হস্মানের দিকে তাকাইলেন। 
তাহার চোখে জল আসিল, তাহার শরীরে অতিশয় পুলক 
হইল। 


সুমি প্রভুবচন বিলোকি মুখ গাত হরঘি হনুমস্ত। 
চরন পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগৰস্ত ৷ 


প্রভুর কথ! শুনিয়া ও তাহার মুখ দেখিয়া হস্থমানের 
ঘদয়ে আনন্দ হইল ৷ সে প্রেমাকুল হইয়া চরণে পড়িয়া 
বলিল--"ভগবান, রক্ষা কর, রক্ষা কর” । 


৩৩॥ বারবার প্রভু চহহি উঠাৰ।। 
প্রেমমগন তেহি উঠব ন ভাৰ1॥ 
প্রভু কর পন্কঙ কপি কৈ সীস।। 
জুমিরি সো দস! মগন গৌরীস। ॥ 


গ্র তাহাকে বার বার উঠাইতে চাহিলেন। সে প্রেমে 
এমন মগ্ন হইয়াছিল যে তাহার উঠিতে ভাল লাগিতেছিল 
না। প্রভু তাহার কর কমল হম্থমানের মাথায় রাখিলেন। 
লে দশা স্মরণ করিয়া শঙ্কর মুগ্ধ হইলেন । 
লাবধান মম করি পুনি শঙ্কর । 
লাগে কহন কথা অতি জুন্দর ৷ 
কপি উঠাই প্রভু হৃদয় লগ্াৰ।। 
কর গনি পরমনিকট বৈঠাৰা॥ 
শঙ্কর মনকে সতর্ক করিয়া! আবার অতি সুন্বর কথা 
কহিতে আরম্ত করিলেন। প্রভু কপিকে উঠাইয়া আলিঙ্গন 
করিবেন ও হাত ধরিয়া খুব নিকটে বসাইলেন। 
কছ কপি রাবনপালিত লক্ক। ৷ 
কেছি বিধি দহেউ দুর্গ অতি বন্ধা ৷ 
প্রভু প্রসন্প জান! হন্মান।। 
বোল! বচন বিগত অভিমানা॥ 
রাম বলিলেন_ছে কপি, যে লঙ্কার রাজা হইতেছে 
রাষণ এবং যাহার অতি সুন্দর দুর্গ সেই লঙ্কা, তাহা কি 
করিয়া পোড়াইলে বল। হনুমান বুঝিল প্রভু প্রসন্ন 
হইয়াছেন, তখন অভিমানশূহ্য বাক্যে বলিল 
লাখায্বগ কৈ বড়ি মন্ুসাঈী। 
লাখা তে সাখা পর জাঈ॥ 
অশাখি সিদ্ধ হাটকপুর জার! । 
নিলিচরগন বধি বিপিন উজার! ॥ 
জে! লব তৰ প্রতাপ রঘুরাঈ। 
মাথ ম কছ, মোরি প্রসভুতাঈ ॥ 
বানরের বড় বাহাছরী এই পর্যন্ত যে, সে ডাল হইতে 
ডালে যাইতে পারে। আমি লাফাইয়া সমুদ্র পার হইয়া 


রামচরিতমানস 


স্বরণপুরী লঙ্কা জালাইয়াছি, রাক্ষস মারিয়া বন উজাড় করিয়া 
দিয়াছি। হে প্রত, যাহা করিয়াছি সে সকলই তোমার 
শক্তিতে, আমার কোনও শক্তিই নাই। (নিজের শক্তি 
লাফালাফি কর! পর্যন্ত, আর যে কার্য হইয়াছে তাহা তোমার 
শক্তিতে হইয়াছে । ) 
তা কহু প্ৰভু কছু অগম নহি জা পর তুম্হ অন্ুকূল। 
তৰ প্রভাৰ বড়ৰানলহি জারি সকই খল তুল ॥ 
হে প্রভূ, তুমি যাহার উপর অনুকূল, তাহার পক্ষে কোন 
কিছুই কঠিন নয়। তোমার প্রতাপ বাড়বান্লের মত 
দুষ্টদিগকে তুলার মত জালাইয়া দিতে পারে। 
৩৪॥ নাথ ভগতি অতি সুখ দায়নী। 
দেছ রুপ! করি অনপায়নী ৷ 
জুনি প্রভু পরমসরল কপিবানী। 
এৰমস্ত তব কহেউ ভৰানী ॥ 


তোমার সেই অতি পবিত্র, অনন্ত ভক্তি কৃপ৷ করিয়া 
দাও। শঙ্কর বলিলেন--পার্বতী, প্রভু কপির এই অতি 
সরল কথা গুনিয়। “তথাস্ত” বলিলেন । 
উমা রামজ্জভাৰ জেহি জান।। 
তাহি ভজন তক্তি ভাৰ ন আমা ॥ 
বৃ সম্বাদ জান্স উর আৰ৷৷ 
রগ্বপতি চরন ভগতি সোই পাৰ৷ ॥ 
উমা, রামের স্বভাব যে জানিয়াছে, তাহার নিকট 
রাম-ভজন ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। এই প্রসঙ্গ 
যাহার মনে বলিবে, সেই রঘুপতিচরণে ভক্তি লাভ 
করিবে। 
জনি প্রভুবচম কহুহি কপি বরৃন্দা। 
জয় জয় জয় কৃপাল জুখকন্দা 
তব রঘুপতি কপিপতিহি বোলাৰ।। 
কহ। চলই কর করছ বনাৰা॥ 
প্রভুর কথা শুনিয়া কপিরা বলিয়া উঠিল--সুখের মূল 
কপাল রঘুপতির “জয় জয় জয়”। তখন রঘুপতি কপিরাজ 
সুগ্রীবকে ঢাকাইয়া বলিলেন-_যাত্রা করার জন্য সজ্জা কর। 
অব বিলন্তু কেহি কারন কীজৈ । 
তুরত কপিন্হ ক আয়জ দীজৈ ॥ 
কোঁতুক দেখি জমম বছ বরষী । 
অভ তেঁ ভৰম চলে জর হরষী ॥ 
এখন আর কি কারণে বিলম্ব করিবে? শীগ্র কপিদিগকে 
আজ! দাও। তামাপা দেখিয়া দেবতারা আকাশ হইতে 
অনেক ফুল বর্ষণ করিয়া আনন্দে ঘরে গেল। 
কপিপতি বেগি বোলায়ে আয়ে জ্থপ জথ। 
মামাবরম অতুল বল বানর ভানু বর্ধথ । 


সুশ্শরকাণ্ড 


সুগ্রীব তাড়াতাড়ি ডাকাইলে দলপতি সহিত দলে 
দলে নানা বর্ণের অতুলবলশালী বানর ও ভালুক আসিল। 
৩৫॥ প্রভুপদ পন্ধজ নাবহি' সীস।। 
গর্জহি' তালু মহাবলকীসা ॥ 
দেখী রাম সকল কপিটসম1। 
চিতই রুপা করি রাজিবনৈন। ॥ 
প্রভুর পাদপপ্লে প্রণাম করিয়' ভালুক ও বানরের! 
গঞ্জিয়া উঠিল৷ বানরসেনাসকল দেখিয়! পদ্মলোচন রাম 
কৃপা করিয়। তাকাইয়! রহিলেন। 
রামরূপা বল পাই কপিল্দা।। 
ভয়ে পন্ছ্তভ্ভত মনন সিরিন্দা ॥ 
হরঘি রাম তৰ কীন্হ পয়ামা। 
মগুন ভয়ে জন্দর সুভ নান! ॥ 
রামের অনুগ্রহের বল পাওয়াতে বানরশ্রেষ্ঠদের এক 
একজনকে পদ্বযুক্ত এক এক পর্বতের মত মনে হুইল । 
তখন রাম আনন্দে প্রস্থান করিলেন । নানা গুভচিহন 
হইতে লাগিল। 
জানু সকল মঙ্গলময় কীতী। 
তাস পরান সপ্তম যহ নীতী ॥ 
প্রভূপক্মান জানা বৈদেহী। 
ফরকি বামর্জগ জগ কহি দেহী ॥ 
যাহার সমস্ত কাজই মঙ্গমলয় তাহার রওনা হওয়ার 
সময় শুভচিহন হওয়াই রীতি । সীতা জানিলেন যে রাম 
রওনা হইয়াছেন । তাহার বাম অঙ্গ নাচিয়া উঠিয়া যেন 
এ কথ! বলিয়। দিল। 
জোই জোই সগুন জানকিহি হোন। 
অসগুন ভয়উ রাৰনহি সোল ॥ 
চল! কটকু কো বরনই পার1। 
গর্জহি বানর ভালু অপারা ॥ 


জানকীর যে যে গুভচিহ্ন হইয়াছিল, রাবণের সেই সেই 

অণ্ডভ চিহ্ন হইল । সৈন্যবাহিনী চলিতে লাগিল। কে 
উহ। বর্ণনা করিতে পারে? বানর ও ভানুক অসীম গর্জন 
করিতেছিল। 

নখআয়ুধ গিরি পাদপ ধারী। 

চলে গগন মহ্ছি ইচ্ছাচারী ॥ 

কেহরিনাদ ভালু কপি করহী' । 

ডগমগাহি' দিগ গজ চিন্করহ্থী' ॥ 


বানর ভালুকের দলের অস্ত্র ছিল পর্বত, গাছ ও নখ। 
তাহারা ইচ্ছান্ছসারে আকাশ পথে ও মাটিতে হাটিয়া 
চলিতেছিল। ভাণুক ও কপির সিংহনাদ করিতেছিল 
দিগ্গজগণ চঞ্চল হইয়। চিৎকার করিতেছিল। 


৪৫২ 


ছন্দ_চিক্করহি দিগ গজ ডোল মনি গিরি 

লোল লাগর খরভরে। 

মম হরষ দিনকর সোম জর সুনি মাগ 

কিন্পুর দুখ টরে। 

কটকটহি' মর্কট বিকট ভট বছ কোটি 

কোটিম্‌হ ধাৰহী’ । 

রাম প্রবলপ্রতাপ কোদলমনাথ 

গুনগম গাৰহী' ॥ 

দিগ্গজের। চীৎকার করিতে লাগিল । ' পৃথিবী ছলিতে 

ও পর্বত টলিতে লাগিল, সাগর চঞ্চল হইল । ছুর্য, চন্দ্র, 

দেবতা, মুনি নাগ ও কিন্নরের মনে এই বলিয়া আনন হইল 

যে দুঃখ দূর ইইবে। বানরদের নিকট যোদ্ধারা কটকট 

শব্দ করিতে লাগিল ও বহু কোটি কোটি বানর দৌড়িতে 

লাগিল। তাহার “জয় রাম” বলিয়া প্রবল" গ্ুতাপ 
কোশলনাধের গুণ গান করিতে লাগিল। 


সহি সক ন ভার উদার অহিপতি বার 
বারছি মোহঈ। 
গহি দলন পুমি পুমি কমঠপৃষ্ভ কঠোর 
সো কিমি লোহঈ ॥ 
রঘুখীর ক্ষতির প্রয়াম প্রস্থিতি জানি 
পরম সুহাৰমী। 
জন কমঠখর্পর সর্পরাজ লো লিখত 
অবিচল পাৰনী॥ 
সৈন্য চলার এই অসীম ভার সহ করিতে ন! পারিয়া 
শেষ নাগ বার বার মুষ্ধ। যাইতেছিল ও কচ্ছপের কঠোর 
পৃষ্ঠে বার বার দাত বসাইতেছিল। মে বড় শোভা 
হইয়াছিল। রঘুপতির যাত্রার সময় বড় ভাল জানিয়! 
যেন সর্পরাজ কুর্মের পিঠের উপর এ পবিত্র সময়ট! লিখিয়া 
রাখিতেছিল । 
একি বিধি জাই কৃপানিধি উতরে লাগরতীর। 
জহ তহ লাগে খান ফল ভালু বিপুল কপিবীর॥ 
এইভাবে কৃপানিধি গিয়া সাগরতীরে উঠিলেন। বিপুল 
ভালুক ও বানর কীরেরা যেখানে সেখানে ফল খাইতে 
লাগিল। 


৩৬৷ উহ।নিসাচর রহহি সংসন্ধা। 
জবতেজারিগয়উ কপি লক্ষ ॥ 
নিজ নিজ গৃহ সব করছি” বিচারা। 
নহি নিলিচর কুল কের উবার1॥ 


, ওদিকে যে দিন হইতে কপি লঙ্কা জালাইয়৷ গিয়াছে, 
সেই দিন হইতে রাক্ষসেরা সশঙ্কিত হইয়া আছে নিজ নিজ 
ঘরে বসিয়া সকলেই ভাবিতেছিল, রাক্ষসকূলের আর উদ্ধার 
নাই। 


জয় 


৪৫৬ 


জাজ দুতবল বরনি মজাঈ। 
তেছি আয়ে পুর কৰম ভলাঈ ॥ 
দুতিনহ সন জুনি পুরজন বানী। 
মন্দোদরী অধিক অকুলানী ॥ 
ধাহার দৃতের বলের কথাই বর্ণনা করা যায় না, তিনি 
নিজে নগরে 'আমিলে আর ভাল কি হইবে? পুরজনদিগের 
অতিশয় ভয়ের কথা শুনিয়া মন্দোদরী অধিক ব্যাকুল হইল । 
রহসি জোরি কর পতিপদ লাগী । 
বোলা বচন মীতি রস পাগী । 
কত্ত করধ হরি সন পরিহরয্ু । 
মোর কহ অতি হিত হিয় ধরঞ্ুু ॥ 
নির্জনে স্বামীর পায়ে ধরিয়া হাত জোড় করিয়া 
নীতিরসে ভরা এই কথ! বলিলেন-_হে নাথ, রামের সহিত 
শত্রুত| ত্যাগ কর । আমার কথাতে বড় ভাল হইবে, উদ্থ। 
মনে মানিয়া লও। 
লমুঝত জান দুত কই করনী। 
ভ্রবহি' গর্ভ রজমীচর ঘরমী ॥ 
তাজ মারি নিজ সচিৰ বোলাঈ। 
পঠবছ কত্ত জে চহছ তলাঈ॥ 


ধাহার দূতের কার্য শুনিয়াই রাক্ষসী পত্বীদের গর্ভপাত 
হয়, যদি ভাল চাও তবে তাহার স্ত্রীকে নিজের মন্ত্রী ডাকিয়া 
পাঠাইয়া দাও। 
তৰ কুল কমল বিপিন দুখ দাঈ। 
সীতা সীত নিসাসম আঈ ॥ 
জুন নাথ সীতা বিজু দীল্ছে। 
হিত.ন তুম্হার সডতু অজ কীন্হে ॥ 
তোমার বংশরূপ পদ্মবনের পক্ষে সীতা হুঃংখদায়ক শীত 
কালের মত আলিয়া পড়িয়াছে। ছে নাথ, শোন। 
সীতাকে ফিরাইয়! না দিলে বন্ধা মহেশ্বরও তোমার ভাল 
করিতে পারিবেন না। 
রামযান অছ্িগনসরিস মিকর নিলাচর ভেক। 
জব লগ গ্রসত ম তব লি জতন্ভু করছ তজি টেক ॥ 
রামের বাণ রাক্ষণরূপ ভেকের কাছে সাপের মত। 
যতক্ষণ পর্যন্ত এ সাপ না খাইয়া ফেলিতেছে, ততক্ষণ জেদ 
ছাড়িয়া সীতাকে ফিরিয়া দেওয়ার চেষ্টা কর। 
৩৭॥ আবম জুমী সঠ তা করি বানী। 
বিহুসা জগতবিদ্দিত অভিমানী । 
সভয় জতাৰ নারি কর সাচা। 
মঙ্গল মছ ভয় মন অভি কীচা ॥ 
লেই বিশ্ব বিদিত অহঙ্কারী মূর্খ মন্দোদরীর কথ! শুনিয়া 
হাসিয়া উঠিল, বলিল--স্ত্রীর৷। সত্যই শ্বভাবতঃ ভীরু, 
মঙ্গলের মধ্যেও কেমন ভয়ে অতি কাতর হয়। 


রামচারিতমানস 


জো আবই মর্কট কটকামী। 
পিয়ন্ত বিচারে নিসিচর খাঁঈ ॥ 
কম্পন লোকপ জ' কী ত্ৰাসা। 
তাজ মারি মভীত বড়ি হণাসা ॥ 


যদি মর্কটের সৈন্যদল আসিয়াই পড়ে, তবে ত 
তাহাদিগকে খাইয়া বেচারা রাক্ষসেরা বাচিবে । লোকপতি 
ইন্দ্র বাহার ভয়ে কাপে, তাহার স্ত্রীর এ ভয় ত বড় 
তাষাসার বিষয় । 

অস কহি ৰিহূঁসি তাহি উরলাঈী। 

চলেউ লভ মমতা অধিকাঈ ॥ 

মন্দোদরী হৃদয় কর চিত্তা। 

ভয়উ কত্ত পর বিধি বিপরীত ॥ 

মমতাঁ-মমত্ব, অভিমান ॥ এই কথা বলিয়া হাসিয়। 

তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! রাবণ বড় অভিমানে সভায় 
চলিল। মন্দোদরী মনে ভাবিতে লাগিল, বিধাতা স্বামীর 
উপর বিরূপ হইয়াছেন । 


বৈঠেউ সভা খবরি অসি পাঈ। 
সিদ্ধুপার লেনা সব আঈ॥ 
বুঝেমি সচিৰ উচিতমত কহ । 
তে সব ছেঁসে ম্ করি রহছু॥ 
জিতেছ জুরাজর তৰ ভ্ৰম নাহী । 
নর বানর কেছি লেখে মাহী" ॥ 
রাবপ সভায় বসিয়া সংবাদ পাইল যে সিন্ধুর পারে 
সৈষ্ঠেরা আসিয়াছে । মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল--কি 
করা উচিত, তাহা বনগুন। তাহারা হাসিয়া বলিল_ চুপ 
করিয়া থাকুন। যখন সুর ও অনুর জয় করা হইল, তখনই 
শ্রম করিতে হয় নাই, আর নর--বানরকে কে গণ্য করে? 
সচিৰ বৈদ গুরু তীমি জে প্রিয় বোলছি' ভয় আম। 
রাজ ধর্ম তন তীমি কর হোই বেগিহী নাস ॥ 
মন্ত্রী, বৈদ্ত ও গুরু, এই তিনজন যখন ভয়ে বা আশার 
প্রিয় কথা বলিতে থাকে, তখন রাজ্য, ধর্ম ও শরীর, এ 
তিনই শীঞ্জ নাশ হয়। 
৩৮॥ লোই রাৰন কছ বনী পহাঈ। 
অস্ভততি করছি জুনাই জুমাটা ॥ 
অবসর জানি বিভীষ্ু আৰা। 
জ্রাতাচরম সীজ্জ তেহি নাৰ! ॥. 
যে শুনাইয়া শুনাইয়া স্তুতি করিতে পারে, সেই রাবণের 
সহায়ক (মন্ত্রী) হয়। সময় উপস্থিত জানিয়া বিভীষণ 
আসিয়| ভাইয়ের চরণে প্রণাম করিল । 


জো কপাল পুছেছ মোহি বাত৷। 
মতি অনুরূপ কহ হিত ভাতা ॥ 


' সুন্দরকাণ্ড 


বিভীষণ আবার প্রণায় করিয়। আসনে বসিল। তার পর 
অনুমতি পাইয়া বলিল--হে দয়াময়, যদি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন তবে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বলিতেছি-_ 
জো আপন ঢাহই কঙ্যানা। 
ভুজত্ জুমতি জুভপগতি জুখ মান! ॥ 
লো পরমারি লিলায় গোসানী । 
তজই চৌখি কে চন্দ কিলাঈ'। 
হে প্রচ্থ, যদি নিজের কল)াণ চাহেন, যদি স্রষশ সুমতি 
শুভ্ভগতি ও সুখ চাছেন, তবে পরনারীর মুখ চঠ়থাঁর চাদের 
মত ত্যাগ করিবেন । 
চৌদহভুৰন এক পতি হোঈ। 
ভূতক্রোহ্ু তিষ্ভই নহি সোই 
গুমলাগর মাগর মর জোউ। 
অলপলোতভ ভল কহই ন কোউ।॥ 
যদি কেহ চৌদ্দ ভূবনের একমাত্র অধিপতি হয়, সেও 
জীবমাত্রের সহিত শত্রুতা করিয়া তিঠিতে পারে না। ষে 


ব্যক্তি গুণের সাগর ও চতুর, তাহার৪ যদি অল্প লোভ হয়, 


তবু৪ তাহাকে কেহ ভাল বলেনা। 


কাম ক্রোধ মদ লোভ লব নাথ নরক কে পদ্থ॥ 
সব পরিহরি রখুবীরহী ভজহু ভজহি' জেহি সম্ত ॥ 
হে নাথ, কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও লোভ ইহার! 
নরকেরই পথ। এগুপি ত্যাগ করিয়া সাধুরা ধাহাকে 
ভজনা করেন, সেই রঘুকীরের পদ ভজনা করুন। 
৩৯-৪*॥ তাত রায়ু নহি নর ভূপাল!। 
ভুবনেস্বর কালছ্‌' কর কাল! ॥ 


ত্রজ্জ অনাময় অজ তগবস্তা । 
ব্যাপক অজিত অমাদি অনস্ত! ৷ 


হে প্রিয়, রাম মান্থুষ ও রাজা নন । তিনি ভূবনেশ্বর, 
তিনি কালেরও কাল । তিনি অবিকারী জন্মরহিত ভগবান, 
তিনি ব্যাপক অজেয় অনাদি ও অসীম। 
গো ত্বিঞ্জ ধেল্দ দেৰ হিত কারী। 
রূপাসিন্ধু মানুষ তনু ধারী ॥ 
জনরঞ্জন তঞ্জন খলত্রাতা। 
বেদ ধর্ম রচ্ছক জুন্ণ শ্রাতা ॥ 
তিনি কৃপাসিন্ধু, পৃথিবী ব্ৰাহ্মন গাভী ও দেবতাদের 
হিতের জন্ মানুষের দেহ ধারণ করিয়াছেন। হে ভাই, 
শুসুন। তিনি ভক্তের সুখদায়ক, দুষ্টের নাশকারী, বেদ 
ও ধর্মের রক্ষক ও দেবতাদের উদ্ধারকারী । 
তাহি বয় তজি নাইয় মাথ!। 
প্রনতারতি তঞ্জন রঘুনাথা। 
দেছ নাথ প্রভূ কহু বৈদেহী। "৷ 
ভজহু রাম বিজ্ঞ হেতু ননেহী ॥'' 


৫৮ 
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তাহার সহিত শত্রুতা ছাড়িয়া তাহার কাছে মাথা নত 
করুন। বতুনাথ শরণাগতের হুঃখ দূর করেন। হে নাথ, 
প্রভুকে বৈদেহী দিয়া দিন। রাম বিনা কারণে প্রেম দেন, 
তাহাকে ভজন! করুন । 


সরন গয়ে প্রভু তাছ মত্যাগ'। 

বিশ্ব ড্রোহ কৃত অধ জেছি লাগা ॥ 
জাজ মাম ত্রয় তাপ নসাৰম । 

সোই প্রভু প্রগট সমকু জিয় রাবন ॥ 

শরণ লইলে প্রভু কাহাকে ও ত্যাগ করেন না। তাহার 
যদি বিশ্বসংসারের সহিত শত্রত৷ করার পাপও লাগির! 
থাকে তযুও না। ধাহার নামে ত্রিতাপ নাশ হয়, সেই 
প্রহুই প্রত্যক্ষ হইয়াছেন, ইহা মনে জানিবেন। 
বার বার পঙ্গ লাগঙ বিনয় করউ দসসীল। 

পরিহরি মাম মোহ মদ তজছ কোসলাধীম ॥ 

' হে রাবণ, বার বার আপনার পায়ে ধরিতেছি। বিনয় 
করিয়! বলিতেছি_-সকল মান অহঞ্কার ও যোহ ত্যাগ 
করিয়া কোশলাধীশকে ভজন! করুন । 
মুনি পুলস্তি নিজ সিস্ট সম কহি পঠঈী যহু বাত। 
তুরত সো মৈ' প্রভু সম কী পাই জঅৰলফ্ তাত ৷ 

পুলন্ত্য মুনি নিজের শিষ্যের মুখে এই কথা বলিয়া 
পাঠাইয়াছেন, সে কথা উপযুক্ত অবসর পাইয়। আমি 
তাড়াতাড়ি আপনাকে জানাইলাম। 

8১॥ মালাৰস্ত অতি সচিৰ সয়ান!। 

তাজ বচন জনি অতি সুখ মান! ॥ 
তাত অঙ্গজ তৰ মীতিবিভুষম । 
সে উর ধরছ জে! কহত বিভীষন ॥ 

মালবস্তু নামে এক চতুর মন্ত্রী ছিল। সে বিভীষণের 
কথ! গুনিয়া বড় সুখী হইল ও বলিল--হে তাত, আপনার 
ভাই নীতি-ভূষণ, সেইজন্য বিভীষণ যাহা বলিল তাহা মনে 
রাখিবেন। 

রিপুউত করধ কহত সঠ দোউ। 
দূরি ন করছ ইহ! হই কোউ॥ 
মাল্যবস্ত গৃহ গয়েউ বহোরী। 
কই বিভীষন্গু পুনি কর জোরী ॥ 

রাবণ বলিল--এই 9হ মূর্খ শঞ্রর গ্রশংস| করিতেছে । 
এখানে কে আছ, ইহাদিগকে ভাড়াইয়া দাও না। তখন 
মালবস্তু ঘরে গেল, কিন্তু বিভীষণ আবার হাত জোড় 
করিয়া বলিল 

'"_'  জুমতি কুমতি সব কে উর রহঙ্থী' । 
নাথ পুরান মিগম অস কহহী' ৷ 
জহ 1 জুমতি তহ্‌ পম্পতি নান।। 
জহ। কুমতি ভর্থ বিপতি নিদান! ॥ 


৪8৫৮ 


হে নাথ, সুমতি কুমতি সকলের হাদয়েই বাল করে। 
বেদ ও পুরাণে এই কথাই বলে। যেখানে স্থমতি সেইখানে 
নানা সম্পত্তি, যেখানে কুমতি সেইখানেই নানা বিপত্তি | 
তৰ উর কুমতি বসী বিপরীত] । 
কিত অনহিত দানছ রিপু শ্বীত। ॥ 
কালরাতি মিসিচর কুল কেরী । 
তেছি লীত৷ পর প্রীতি ঘমেরী ॥ 


আপনার হৃদয়ে কুমতি বাস লইয়াছে। সেই জন্য 
বিপরীত হইতেছে, আপনি হিতকে অহিত ও শক্রকে 
মিত্র মনে করিতেছেন। সীতা রাক্ষসকুলের কালরাত্রির 
মত, সেই জন্ত সেই সীতার উপরই আপনার এত টান 
পড়িয়াছে। 
তাত চরম গনি মাগউ রাখছ' মোর চুলার। 
সীতা দেছরাম কছ' অহিত ন হোই তুম্হার 
ছে তাত, পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিতেছি। আমার 
ভালবাস। রাখুন, রামকে সীতা ফিরাইয়া দিন, আপনার 
অহিত হইবে না। 
৪২ ॥ বুধ পুরান ক্রুতি সন্মত বামী। 
কহী বিভীষম অতি বানী ॥ 
জুনত দসামন উঠা রিলাঈ। 
খল তোহছি নিকট স্থত্যু অব আল ॥ 
পণ্ডিত, পুরাণ ও বেদ-সশ্মত কথা বলিয়া বিভীষণ নাঁতি 
ব্যাখ)া করিল । সে কথ শুনিয়। দশানন চটিয়া উঠিল, 
বলিল হৃষ্ট, তোর মৃত্যু নিকটে আসিয়াছে । 
জিয়লি সদা সঠ মোর জিনাৰ । 
রিপু কর পচ্ছ মুড তোহি ভাব! ॥ 
কহুসি ন খল অস কে। জগ জাহী'। 
ভুজবল জেহি জীতা মৈ মাহী’ ॥ 
আমি বাচাইয়। রাখিয়াছি বলিয়াই বাচিয়। আছিস, 
কিন্তু তোর সর্বদাই শত্রর পক্ষই ভাল লাগে । ছুষ্ট, বল না 
কেন জগতে এমন কে আছে বাহুবলে যাহাকে আমি জয় 
করি নাই? 
মম পুর বসি তপ সিন্‌হ পর গ্রীতী। 
সঠ মিলু জাই তিন্হছি কছ নীতী।॥ 
অস কহি কীন্হেসি চরন প্রহার1। 
অন্ভুজ গহে পদ বারছি' বার! ॥ 
আমার পুরীতে বসিয়া তপস্বীদের সহিত প্রেম । ওরে 
মূর্খ, যা, তাহাদিগকে গিয়। নীতি কথা শোনা । এই বলিয়! 
রাবণ তাহাকে লাখি মারিল। বিভীষণ বারবার তাহার 
' পায়ে ধরিল। 


উমা সম্ত কই ইহই বড়াই ৷. 
মন্দ করত জে? করই তলার ॥ 


রামচরিতমানস 


তুম্হ পিতুসরিল ভলেছি মোহি মারা। 
রাস্ক ভজে হিত নাথ তুম্হারা। 
সচিব সঙ্গ লেই নভপথ গয়উ। 
সবি সুমাই কহত অস ভয়উ ॥ 
শঙ্কর বলিলেন- উমা, সাধুর শেষ্ঠত্ব এইখানে, যে মন্দ 
করে সাধু তাহার ভাল করে। বিভীষণ বলিল-_হে নাথ, 
আপনি আমার পিতার মত । আমাকে মারিলেন ভালই 
করিলেন। আপনি রামকে ভজনা করুন, আপনার ভাল 
হইবে। তার পর বিভীষণ মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়। আকাশ 
পথে চলিয়া গেল। যাওয়ার বেলায় এই কথা সকলকে 
গুনাইয়| বলিল-_ 
রাস্থু সত্যসন্থল্প প্রভু সভা কালবস তোরি। 
মৈ রম্ুবীর সরম অব জাউ দেহু জমি খোরি ৷ 
রাম সত্যসন্কল্প, যাহ! স্থির করেন তাহা সম্পন্ন করেন। 
আপনার সভা! মৃত্যুর বশে আসিয়াছে। এখন আমি 
রখুনাথের শরণ লইতে যাইতেছি। যেন পরে দোষ 
দিবেন ন!। 


৪৩1 অস কছি চল বিভীষন্তু জবহী’ ৷ 
আয়ুহীন ভয়ে সব তবন্ধী' ॥ 
সাধুঅৰজ্ঞা তুরত ভবানী । 
কর কল্যান অখিল কৈ হানী ॥ 


এই বলিয়। বিভীষণ যখন চলিয়। গেল, তখনই 


রাক্ষসেরা আয়ুহীন হইল। শঙ্কর বলিলেন_-পাবৃতী, 
সাধুর অবজ্ঞা তাড়াতাড়ি বিশ্বের কল্যাণের হানি করে। 


রাবন জবছি বিভীষন্জ ত্যাগ! । 
ভয়উ বিভৰ বিল্প তবহ্ি' অভাগা ॥ 
চলেউ হরি রছুনায়ক পাহী। 
করত মনোরথ বছ মন মাহী ॥ 
যখন হইতে বিভীষণ রাবণকে ত্যাগ করিল, তখন 
হইতেই অভাগা রাবণ বিভব হারাইল। বিভীষণ আনন্দে 
রঘুনাথের নিকট গেল। তাহার মনে অনেকরকম বাসনা 
ছিল। 
ফেখিছঙউ জাই চরন জল জাতা!। 
অক সঙ্গ সেবক জুখ দাত ॥ 
জে পদ পরলি তর! রিখিনারী। 
ওক কানন পাৰন কারী ॥ 
সে ভাবিল--আমি গিয়া সেবকদিগের সুখদানকার” 
সেই লাল কোমল চরণ-কমল দ্বেখিব। যে চরণ স্পর্শ 
করিয়া] খধিপত্বী উদ্ধার পাইল, যে চরণ দণ্ডক অরণযকে 
পবিত্র করিল, 
জে পদ জমকজত। উর লায়ে। 
কপট কুর়ঙ্জ লক্ষ ধর ধাকে। 


ক্দিরকাণ্ড 


হর উর মর লয়োজ পদ জেট । 
অহো ভাগ্য নৈঁ ফেখিহওঁ তেই ॥ 
যে চরণ সীতার জদয়ে রহিয়াছে, ষে চরণ কপট হরিণের 
সঙ্গ লইয়াছিল, যে চরণ শঙ্করের হৃদয়সরোবরের পল্পুফুলের 
মত। আহা, আমার কি ভাগ্য আমি তীহাকেই দেখিব। 
জিন্হ পায়ন্হ কে পাছকনহি ভরত রছে মম লাই। 
তে পদ আঙ্ক বিলোকিহর্ড ইম্হ ময়মন্হি অব জাই ॥ 
যে চরণের পাদ্ুকায় ভরত মন লাগাইয়া রাখিয়াছে, 
আজ এই চক্ষুহুটি সেই চরণ দেখিবে। 
88 % একি বিধি করত প্রেম বিচার।। 
আয়উ সপক্গি সিদু এহি পার! ॥ 
কপিন্হ বিতীবন্ভু জাৰত দেখ।। 
জানা কোউ রিপুদত বিসেখ'॥ 
এইভাবে সপ্রেমে চিন্তা করিয়া বিভীষণ নী্রই সমূদ্রতটে 
আসিলেন। কপিরা বিভীষণকে আসিতে দেখিয়া অস্পুমান 
করিল যে, শত্রুপক্ষের কোনও বিশেষ দূত হইবে। 
তাহি রাখি কপীল পি আয়ে। 
সমাচার সব তাহি জুমায়ে ॥ 
কহ জুপ্জীৰ জনছ রথুরাই। 
আবৰা মিলন দসামনতাট ॥ 
বানরেরা তাহাকে সেইখানেই রাখিয়া উহাদের রাজ। 
সুগ্রীবের নিকট আসিল ও তাহাকে সকল সমাচার গুনাইল। 
সুগ্ৰীব বলিল--হে রঘুরাজ, শোন । রাবণের ভাই সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছে। 
কহ প্ৰভূ সখ! বুঝিয়ে কাছা । 
কহুই কপীস জুনছ মনরনাহ!।॥ 
জানি ন জাই নিসাচর মায়া। 
কামরূপ কেহি কারন আয়া ॥ 
প্রভূ বলিলেন--সখা, তোমার কি মনে হইতেছে বল। 
সুগীব বলিল-_নরনাথ, শোন। উহারা ইচ্ছামত রূপ ধারণ 
করে, রাক্ষলদের মায়া জানা যায় না। কেনই বা আলিয়াছে 
কে স্থানে? 
ভেদ হমার লেন সঃ আবা!। 
রাখিয় বাধি মোকি'অল ভাৰ! ॥ 
সখা নীতি তুম্হ মীকি বিচারী। 
মম পম লরমাগত ভয় হারা ॥ 
ভুমি প্রভুবচম হরঘ হজমানা। 
সরনাগতবচ্ছল ভগৰানা ॥ 
এই শঠ হয়ত আমাদের গুণ্তকথা জানিতে আসিয়াছে। 
ইহাকে বাঁধিয়া রাখাই আমার কাছে ভাল লাগে। রতুনাথ 
বলিলেন-_ তুমি নীতি ঠিকই বিচার করিয়াছ, কিন্তু আমার 


৪6৫৬ 


প্রতিজ্ঞা এই যে, আমি শরপাগতের ভয়হরণকারী হইব। 
প্রভু ভগবান যে শরণাগতবৎসল, তাহার সে কথা শুনিয়া 
হনুমানের আনন্দ হইল। 
সরমাগত কর্ছ জে তজহি মিজ অমিত অনুজামি। 
তে নর পার্বর পাপময় তিন্হহি বিলোৌকত হামি ॥ 
রাম বলিলেন- নিজের অপকার হইবে ভাবিয়া শরণা- 
গতকে যে ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি নীচ ও পাগী। তাহাকে 
দেখিলেও হানি হয়। 
৪৫॥ কোটি বিপ্রবধ লাগহি জানু ৷ 
আয়ে দরম তজউ নহি: তান ৷ 
সনস্ভুধখ হোই জীব মোহি জবঙ্ী'। 
জনম কোটি অঘ নাসঙ্কি তবন্ধী ৷ 
যে ব্যক্তি কোটি ব্রাহ্মণ বধ করার পাপে পাপী, মেও 
যদি শরপ লয় তবে তাহাকে ত্যাগ করি না। জীব যখন 
আমার সম্মুখীন হয়, (যখন হ্বদয়ের সহিত একান্তভাবে 
আমার আশ্রয় লয় ) তখনই কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হয়। 
পাপবস্ত কর সহজ ভুভাউ। 
ভজন মোর তেহি ভাব নকাউ।॥ 
জো পৈ তুষ্ট বৃদয় মোইছোঈ। 
মোরে সমস্কুখ আব কি সোঈ ॥ 
পাপীদের স্বাভাবিক ভাবই হইতেছে যে, আমার স্বজন 
তাহাদের ভাল লাগে না। যেহুষ্টশ্বভাবের হয়, সেকি 
আমার সন্মুখে আসিবে? 
মি্মল মম জম সো মোছি পাৰ।। 
মোহি কপট ছল ছিদ্র ম ভাৰা ॥ 
ভেদ লেম পঠৰ। দলসাীলা। 
তব ম কছু ভয় হানি কপীলা ॥ 
ষে ভক্তের মন নির্মল, সেই আমাকে পায়। আমার 
নিকট কপট, ছল ও দোষ দেখা ভাল লাগেনা। হে 
দুঙীব, রাবণ বদি মর্ম জানিতেই পাঠাইয়া থাকে, তবুও 
কোন ভয় বা ক্ষতি নাই। 
জগ মনু সথা মিলাচর জেতে ॥ 
লছ্িম্ু হনই নিমিষ মন তেতে॥ 
জো নভীত আৰ! লরমাঈ। 
রখিছর্ড তাছি প্রান কী মাঈ' ॥ 
ছে সখা, জগতে যত নিসাচর আছে, লক্ষ্মণ এক মুহূর্তেই 
নকলগুলি মারিতে পারে । বদি ভয় পাইয়া শয়ণ লইতেই 
আলিয়া থাকে, তবে তাহাকে প্রাণের মত করিয়া 
কাখিবে। 
উত্তপ্ত ভাতি তেছি আনমছ হলি কহ কপাজিকেত॥ 
জার কূপান্থ কছি কপি চলে অঙ্গদ হনু লয়েত॥ 


#৬০ 


কপানিধান হানিয়া বলিলেন--চুষ্ট ইচ্ছা লইয়াই 
জালিয়! থাকুক বা শরণাগতই হউক, যেভাবেই আসিয়া 


থাকুক, তাহাকে লইয়া আইল। সুগ্ৰীব অঙ্গদ ও হগ্ুমানসহ : 


“কৃপালুর জয়” বলিয়াই চলিয়া গেল। 
৪৬ ॥ সাদর তেছি আগে করি বানর । 
চলে জু রঘুপতি করুনাকর ॥ 
দুরিহি' তে দেখে দোউ ভ্রাত]। 
নয়নানন্দদান কে দাতা ॥ 
যেখানে করুণাময় রঘুপতি আছেন, বানরেরা সেইখানে 
আদরের সহিত বিভীষণকে সন্মুখে করিয়া লইয়া চলিল। 
বিভীষণ দূর হইতে নয়নের আনন্দ দানকারী ছুই ভাইকে 
দেখিতে পাইল । 
বহুরি রাম ছব্ধাম বিলোকী। 
রহেউ ঠিঠুকি একটক পল রোকী॥ 
ভু প্রলত্ব কঞ্জায়নলোচন । 
স্যামল গাত প্রনত ভয় মোচন ॥ | 
আবার শোভার নিধান রামকে দেখিয়া চোখের পলক 
না ফেলিয়া একদৃষ্টে দাড়াইয়া রহিল। রঘুনাথের বিশাল 
বাহ, পদোর মত লাল চোখ, শ্যামল শরীর, তিনি 
শরণাগতের ভয়হারী। 
সিংহকন্দ আরতউর সোহ!। 
আনম অমিত মদন মন মোহ! ॥ 


ময়ন নীর পুলকিত.অতি গাতা। 
মন ধরি ধীর কহী স্থদু বাতা ॥ 


তাছার কাধ সিংহের কাধের মত, তাহার প্রশস্ত সুন্দর 
বুক, তাহার মুখের সৌন্দর্ধ মদনের অসীম সৌন্দর্য অপেক্ষাও 
মোহন। জলভরা চোখে, পুলকিত শরীরে ধৈর্য ধরিয়] 
বিভীষণ বলিল 
মাথ দসামন কর মৈ জাতা। 
মিলিচর বংস অমম জুরত্রাতা ॥ 
সহজ পাপপ্রিয় তামসদেহ।। 
জথ। উল,কহি তম পর নেহা ॥ 
হে দেবতাদের রক্ষক, আমার রাক্ষসকুলে জন্ম। হে 
নাথ, আমি রাবণের ভাই। আমার দেহ তামস। উলুক 
যেমন স্বভাবতঃই অন্ধকার ভালবাসে, তেমনি এই তামস 
দেহের নিকট পাপ শ্বভাবতঃই প্রিয় । 
ভ্রবম জজজ জমি আম্মউ প্রভু ভঞ্জন ভবভীর। 
আ্াহি ত্রাহি আরতিহরন সরম জুখদ রদ্ধুবীর॥ , 
হে ভয় ও ছুঃখ নাশকারী প্রভু, আমি তোমার যশের 
কথা শুনিয়া আসিলাম। হে আতিহরণ, ভবভগ্রনকারী ও 
শরণাগতকে সুখদানকারী রখুবীয়, “আমাকে রক্ষা কর+। 


রামচরিতমানস 


৪৭॥ অস কহি করত দওবত দেখা। 
তুরত উঠে প্রভু হরঘ বিসেখ। ॥ 
দীন বচন জনি প্রভু মম ভাৰ।। 
ভুক্ত বিসাল গহি হৃদয় লগাৰ1॥ 


এই বলিয়া তাহাকে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়া রঘুনাথ 

আনন্দে শী দাড়াইয়। উঠিলেন। তাহার দীন বাক্য শুনিয়া 
প্রভুর ভাল লাগিল। তাহার বিশাল বাছ দিয়া ধরিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 

অন্ুজসহিত মিলি ডিগ বৈঠারী। 

বোলে বচন ভগত ভয় হারী॥ 

কছ লক্ষেস সহিত পরিবারা। 

কুশল কৃঠাহর বাস তুম্হার। ॥ 


টিগ-নিকটে। কুঠাহর-কুস্থান ॥ লক্ষণের সহিত 
নিকটে বসাইয়া ভক্তহারী বলিলেন--হে লঙ্কেশ, বল 
সপরিবারে কুশল ত ? তোমার বাস কুস্থানে। 
খলমণ্ডলী বসহৃ দিলু রাতী। 
সখ ধর্ম নিৰহই কেহি ভাতী॥ 
মৈ জানউ তুম্হারি লব রীতী। 
অতি নয়নিপুন ন ভাৰ অনীতী ॥ 


হে সখা, দিনরাত ছুর্জনের মধ্যে বাস কর। তোমার 
ধর্ম কি করিয়৷ পালন করা হয়? আমি তোমার রীতির 
কথা সকলই জানি। তুমি নীতি বিষয়ে বিজ্ঞ, অনীতি 
তোমার.ভাল লাগে না। 
বরু ভল বাস নরক কর তাত।। 
দুষ্ট সঙ্গ জান দেই বিধাতা ॥ 
অব পদ দেখি কুসল রঘুরায়।। 
জোঁ' তুম্‌হ কীন্হি জানি জন দায়া ॥ 
হে প্রিয়, নরকবাসও ভাল, তবুও বিধাতা ছুষ্টের সঙ্গ 
যেন না দেন। বিভীষণ বলিল-_হে রঘুনাথ, আপনার 
চরণ দর্শনে এখন কুশল হইল । আপনি নিজ ভক্ত জানিয়! 
দয়া করিলেন 
তব লগি কুপল ম জীৰ কর সপনেছ মন বিশ্ৰাম । 
জব লগি ভজত ন রাম কহ সোকধাম তজি কাম ॥ 
যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে শোকের আলয়স্বপ কামনাকে 
ত্যাগ করিয়া রামকে ভজন! না করে, ততক্ষণ জীবের কুশল 
নাই, স্বপ্নে ও মনে শাস্তি নাই। 
৪৮ ॥ তব লগ্ি হৃদয় বসত খল নানা। 
লোভ মোহ অৎসর মদ মানা ॥ 
জব লগি উর ন বসত রঞ্ুমাথা। 
ধরে চাপপায়ক কটি ভাথা ॥ 
যে পর্যন্ত বনুর্বাণ ও তৃণীরধারী রঘুনাথ হৃদয়ে বাম না 
করেন, সে পর্যন্ত লোভ মোহ মদ ঈর্ষা ও মান ইত্যাদি নানা 
খল হৃদয়ে বাস করে। 


সুন্দর্কাণ্ড 


মহত। তক্কমতমী অধিয়ারী । 

রাগ দ্বেষ উল,ক স্খকারী॥ 

তব লগ্গি বসত জীৰ মম মাহী” । 
জব লগি প্রভু প্রতাপ রৰি নাহী ॥ 


মমতার্ূপ ঘোর রাত্রির আধারে রাগ দ্বেষ আদি 
পেচকের আনন্দ হয়। যতক্ষন প্রভুর প্রভাবরূপ সুর্য না 
উঠে, ততক্ষণ উহার! জীবের হৃদয়ে বাস করে। 
অব মৈ কুসল মিটে তয় ভারে। 
দেখি রাম পদকমল তুম্হারে ॥ 
তুমহ কপাল জা পর অজুকুল!। 
তাহি নব্যাপ ত্ৰিবিধ ভবসুলা॥ 
এখন তোমার চরণক মল দেখিয়া আমার কুশল হইল ও 
বড় ভয় দুর হইল। হে দয়াল, তুমি যাহার উপর সদয় 
হও, ভাহার উপর সংসারের ভিনরকম দুঃখ ব্যাধ হয় না। 
মৈ নিসিচর অতি অধম স্ুভাউ। 
জুভ আচরম্ু কীল্হ নহি কাউ ॥ 
জান রূপ খুনিধ্যান ন আৰা। 
তেহি প্রভু হরযি হাদয় মোহি লাৰা॥ 
আমি অতি অধমন্বভাৰ রাক্ষস, কোনও দিন সদাচরণ 
করি নাই। তবুও ধাহার রূপ মুনিদেরও ধ্যানে আসে না, 
সেই প্রভু আনন্দের সহিত আমাকে বুকে লইয়াছেন। 
অহোভাগ্য মম অমিত অতি রাম কৃপা জখ পুঞ্জ। 
দেখেউ নয়ন বিরঞ্চি সিৰ সেৰ্য ছুগল পদ কঞ্জ ৷ 
ধাহাকে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর পুজা করেন, সেই কৃপাময় 
সুখের আশ্রয় রামের দুই চরণকমল আমি চোখে দেখিলাম, 
আমার অসীম সৌভাগ্য। 
৪৯ ॥ ঝুনছ সখা নিজ কহউ ভুভাউ। 
জান ভূন সু গিরিজাউ।॥ 
জো নর হোই চরাচরঞ্রোহী। 
আৰই সভয় সরন তকি মোহাঁ ॥ 
হে মিত্র, আমার স্বভাবের কথ! বলিতেছি। আমার 
এই স্বভাব ভূষণ্ডী, হর এবং পার্বতী জানে । যে ব্যক্তি 
ংসারের সকলের শত্রু সেও যদি আমার শরণ লক্ষ্য 
করিয়া আসে, 


তক্ষি মদ মোহ কপট ছল নানা। 

করউঁ সদ্য তেহি সাধুলমানা ॥ 
জনক বন্ধু জত দ্বারা। 

তল ধন ভৰন জন্ৃদ পরিৰারা ॥ 


যদি মদ মোহ কপট ও সকল প্রকার ছলনা ছাড়ে, তবে 
আমি তখনই তাহাকে সাধৃর সমান করি। মাতা পিতা 
ভাই পুত্র স্ত্রী শরীর ধন বাড়ী স্বহৃদ্দ ও পরিবার, 


৪৬১ 


সব কৈ মমতাতাগ বটোৱরী। 
মন্গ পদ অনহি বাধ বরি ডোরী ॥ 
সমদরসী ইচ্ছা। কছু নাহী । 
হরষ সোক ভয় মনি মন মাহী ॥ 
এই সকলের মমতারূপ হুতা একত্র করিয়| শক্ত দড়ি 
করিয়া যে আমার পায়ে মন বাধে, যে সমদশী হয়, যাহার 
কোনও ইচ্ছা থাকে না, যাহার মনে হর্ষ শোক ভয় থাকে না, 
অস সজ্জন মম উর বস কৈসে। 
লোভীন্ধদয় বসই ধন জৈসে॥ 
তুমহ সারিখে সন্ত প্রিয় মোরে । 
ধরউ দেহ নহি আন নিহোরে॥ 
সেই সজ্জন আমার হৃদয়ে তেমনিভাবে বাল করে, যেমন 
করিয়া! লোভীর হৃদয়ে ধন বাস করে। তোমার মত সজ্জন 
সবদ| আমার প্রিয়। ইহাদের জন্যই দেহ ধারণ করি, 
অন্যের মিনতির জন্তু নহে। 
সগুনউপাসক পরহিত নিরত নীতি ঢ় মেম। 
তে নর প্রানসমান মম জিন্হকে দ্বিজ পদ প্রেম ॥ 
যাহার বানহ্মণের চরণে ভক্তি আছে, যে সগুণের উপাসনা 
করে, যে পরছিত করিতে নিযুক্ত, যে নীতি ও নিয়ম 
দৃঢ়ভাবে পালন করে, সে মাছুষ আমার প্রাণের সমান। 
৫১-৫১॥ ভু লক্ষেস সকল গুম তোরে। 
তা তে তুম্হ অতিসন্পপ্রিয় মোরে। 


রামবচন সুমি বামরজ,থ1। 
সকল কহছি জয় কপাবক্লাথ। ॥ 


হে লঙ্কেশ, শোন। তোমার এই সকল গুণই আছে। 
সেই জন্তই তুমি আমার অতিশয় ত্রিয়। রামের কথা গুনিয়া 
বানরের দল সকলে বলিয়া উঠিল--“$পানিধানের জয়” | 
জুমত বিভীষন্ প্রভু কৈ বামন। 
মহ অঘাত ত্ৰৰনাস্থত জানী ॥ 
পদ্ষঅনম্তুজ গহি বারহি বারা। 
হৃদয় সমাত ন প্রেম্ু অপারা ॥ 


নহি" অঘাত--তৃথ্থি নাই ॥ প্ৰভ্ভুর কথা শুনিতে অমৃতের 
মত লাগে, শুনিয়া বিভীষণের তৃপ্তি হয় না। বিভীষণ 
বার বার তাহার পাদপদ্ম ধরিল। বিভীষণের হৃদয়ে অপার 
প্রেম আর ধরিতেছিল না। 
সম দেব লচরাতর স্বামী । 
প্রমতপাল উর অস্তরজামী॥ 
উর কছু প্রথম বাসনা রহী। 
প্রভু পদ প্রীতি সরিত সো বহী। 
হে দেব, হে চরাচরের প্রভু, হে ভক্তপালনকারী 
অস্তর্ধামী, শোন। আমার হৃদয়ে প্রথমে কিছু বাসনা ছিল, 


৪৬২ 


কিন্তু এখন তোমার চরপ্পণে ভক্তি্প নদীতে সে বাসনা 
বহিয়া গিয়াছে। 
অব কৃপাল মিজ ভগতি পাৰনী। 
দেহ সদ! লিৰ মম ভাৰনী।। 
এৰমস্ত কহি প্রভু রনধীরা। 
জাগা তুরত সিন্ধু কর নীরা ॥ 
হে দয়াময়, দয়া করিয়া তোমার প্রতি ভক্তি যাহ! 
মান্মকে পবিত্র কৰে ও যাহ] শিবের নিকটও প্রিয়, সেই 
ভক্তি আমাকে দাও। রণধীর প্রত “তথাস্ত” বলিলেন এৰং 
গাব সমুদ্রের জল চাহিলেন। 
জদপি সখ] তৰ ইচ্ছা নাহী'। 
মোর দরজ অমোঘ জগ মাহী ॥ 
অস কহি রাম তিলক তেহি সারা। 
জুমমৰ্ষ্ি নভ ভঈ অপার! ॥ 
হে সখা, যদিও তোমার ইচ্ছা নাই তথাপি আমার দর্শন 
জগতে বৃথা যায় না। এই কথা বলিয়া রাম তাহাকে 
রাজতিলক দিলেন। আকাশে অশেষ পুষ্পবৃষ্ি 
হইল। 
ন্াৰমত্য্যোধ অমল জিজ ব্যাস সমীৰ প্রচ্। 
জরত বিভীবধলু রাখেউ দীন্হেউ রাঞ্ধু অথও॥ 
রাবণের ক্রোধরূপ আগুনে বিভীষণের নিজের শ্বাস বা 
জীবনই প্রচণ্ড বাতাস দিতেছিল। তাহাতে বিভীষণ 
জলিতেছিল। প্রভু তাহাকে রক্ষা করিলেন এবং অখণ্ড 
রাজত্ব দিলেন। 
জে। লম্পতি পিব রীবনহি দীন্হি দিয়ে দল মাথ। 
সোই লল্পদ। বিভীবমর্ি সকুচি দীল্হি রঘুনাথ । 
রাবণ দশ মাথা দিলে মহাদেব রাবণকে যে সম্পত্তি 
দিয়াছিলেন, সেই সম্পদ বাধ্য হইয়া রঘুনাথ বিভীষণকে 
দিলেন। 
৫২ অস প্রভুছাড়ি ভজহি জে আনা। 
তে নর পক্স বিল্প পুছ বিসান! ॥ 
নিজ জম জানি তাহি অপনাৰ" 
প্রভুজ্ভাৰ কপি কুল মন ভাৰা ॥ 
এইপ্রকার প্রভুকে ছাড়িয়া যে অন্তকে ভজনা করে, সে 
মানুষ হইলেও লেজ ও সিং ছাড়া পশ্ডরই মত। নিজের 
ভক্ত জানিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লওয়! প্রভুর 
স্বভাব । ইহ! বানরদের ভাল লাগিল। 
পুনি নৰ্বজ্ঞ সর্ব উর বালী । 


সর্বরূপ সবরতিত্ত উদ্দাসী ॥ 
যোলে বচন মীতি প্রতি পালক । 


কার়মমন্ধুত দন়্ুজ কুল খালক ॥ 


রামচক্সিতসানস 


সর্বজ্ঞ, সকলের হৃদয়নিবাসী, সর্বরূপ, সর্বরিক্ত, উদাসীন, 
নীতিপালক, রাক্ষসকুলধ্বংসকারী, কারণবশতঃ মষ্ুধ্যদেহ- 
ধারী প্রভু বলিলেন 
ভুন্গু কপীস লঙ্কাপতি বীরা। 
কেহি বিধি তরিয় জলধি গস্তভীরা ॥ 
সন্তুল মকর উরগ ঝষ জাতী।' 
অতি অগাধ ভুস্তর সব ভাতী। 


হে সুগ্ীব, হে লঙ্কাপতি ও বীরগণ্, শোন। কেমন 

করিয়া গভীর সমুদ্র পার হইবে? সমুদ্র সাপ ও মকর 
আদি নানাজাতীয় জীবে পূর্ণ ও অতিশয় অগাধ, সকল 
গ্রকারেই পার হওয়া কঠিন । 

কহ লন্েস সুনচ্ছ রঘুনমায়ক। 

কোটি সিন্ধু সোষক তৰ সায়ক॥ 

জগাপি তদপি নীতি অসগাউঈ। 

বিনয় করিয় সাগর সন জাঈ। 


লঙ্কেশ বিভীষণ বলিল-- হে রঘুনাথ, শোন। তোমার 
বাণ কোটি সমুদ্রকে শুধিতে পারে, তথাপি সাগরের নিকট 
গিয়া গ্রার্থনা করা নীতি অনুযায়ী হইবে । 
প্রভু তুম্হার কুলগুরু জলধি কহুহি উপায় বিচারী। 
বিদ্ু প্রয়াস সাগর তরিহি সকল ভালু কপি ধারি ॥ 
হে প্রভু, সমুদ্র তোমার কুলগুরু । তিনিই বিচার করিয়া 
সেই উপায় করিয়া দিবেন, যাহাতে বিনাশ্রমে সকল ভালুক 
ও বানরগণ সাগর পার হইতে পারে । 
৫৩॥ সখা কহী তুম্হ নীকি উপাঈ। 
করিয় দৈৰ জো হোই সহাই ॥ 
মন্ত্র ন যহ লছিমন মন ভাৰা 
রামবচন জনি অতি সুখ পাৰ৷ ॥ 
রামচন্দ্র বলিলেন-_-€ে সথা, তুমি ঠিক উপায় বলিয়াছ। 
দৈব যদি সহায় হয়, তবে তাহাই করিব। এই মন্ত্রণ! 
লক্মণের পছন্দ হইল না। তিনি রামের কথা গুনিয়! 
অতিশয় দুঃখ পাইলেন। 
নাথ দৈৰ কর কৰন ভরোস]। 
মোখিয় সিন্ধু করিয় মন রোস।॥ 
কাদরমন কছ এক অধায়া। 
দৈৰ দৈৰ আলসী পুকারা॥ 
তিনি বলিলেন__হে নাথ, দৈবের ভরসা কি? তুমি 
রাগ করিয়া সমুদ্র শুধিয়া ফেল। ভীরু লোকদের দৈব 
এক আশ্রয়, অলস লোকেরাই দৈব দৈব বলিয়া চেঁচায় । 
'জুমত বিহসি বোলে রছুবীর। । 
এসই কয়ব ধরছ মন ধীরা ॥ 
অস কহি প্ৰভু অমুক্ত হি সম্ভুঝাঈী। 
সিল্নুলমীপ গয়ে রঘবুরাট ॥ 


সুন্দর কাণ্ড 


কথা শুনিয়া রঘুবীর হাসিয়া বলিলেন--সেই রকমই 
করিব, ধৈর্য ধারণ কর। এ কথা বলিয়! লক্ষ্মণকে বুঝাইয়! 
রখুনাথ সমুদ্রের নিকট গেলেন। 
প্রথম প্রনাম কীন্হ সির নাঈ। 
বৈঠে পুনি তট দর্ভভসাঈ ॥ 
জবহ্ি' বিভীষচ প্ৰভু পন্ধি আয়ে ৷ 
পাছে রাবন দূত পঠায়ে ৷ 
প্রথমে রঘুনাথ সমুদ্রকে প্রণাম করিলেন, পরে সমুদ্রতটে 
ঘাস বিছাইয়। বসিলেন। এদিকে বিভীষণ প্রভুর নিকট 
আসিলে পরে রাবণ দূত পাঠাইল । 
লকল চরিত তিনহ দেখে ধরে কপট কপিদেহ। 
গ্রতুগুন হৃদয় সরাহহি সরনাগত পর নেন ॥ 
সে দূত কপট বানরের বেশ ধরিয়া রামের কার্য সকলই 
দেখিল। মনে মনে প্রন্থুর গুণ ও তাহার শরণাগতের প্রতি 
অতিশয় অন্ুরাগের প্রশংসা করিল। 
৫৪ ॥ প্রগট বখানস রামস্ুভাউ। 
অতি সপ্রেম গ। বিসরি দুরাউ ॥ 
রিপু কে দুত কপিন্হ তব জানে। 
সকল বাধি কপীস পরি আনে ॥ 
সে রামের প্রতি অতিশয় প্রেমে কপট করিতে ভূলিয়া 
গিয়। প্রত্যক্ষভাবেই রামের প্রশংসা করিল। তখন 
বানরের! তাহাকে শত্রুর দূত বলিয়! বুঝিয়া বাধিয়া সুগ্রীবের 
নিকট আনিল। 
কহ জুগ্রীৰ’ জনন সব বানর । 
অন্তত করি পঠবন্ছ নিলিচর ॥ 
জনি জুঞ্রীৰ বচন কপি ধায়ে। 
বাধি কটক চহ্' পাস ফিরায়ে ॥ 
দুীব বলিল-_হে বানরগণ, তোমরা এট রাক্ষসকে 
অঙ্রহীন করিয়া পাঠাইয়া দাও। সুগ্রীবের কথা শুনিয়! 
বানরের দৌড়িয়া আসিয়া সৈন্ঠসজ্জা করিয়া! চারিদিক 
ঘিরিয়া ফেলিল। 
ৰ প্রকার মারন কপিলাগে। 
দীন পুকারত তঙ্পিনত্যাগে॥ 
জে! হমার হর নাস'কান।। 
তেহি কোসলাধাীদ কৈ'আনা॥ 
আনা--দোহাই ৷ বানরেরা তাহাকে নানাভাৰে 
মারিতে লাগিল। লে অসহায় হইয়া চীৎকার করিলেও 
তাহাকে ছাড়িল না) সে ৰলিল--যে আমার নাক কান 
কাটিবে তাহাকে রামচন্ত্রের দোহাই ৷ 
জনি লছিমম সব নিকট বোলায়ে। 
দয়া লাগি হলি তুরত ছোড়ায়ে ॥ 


৪৬৬ 


রাবম কর দীতজেছ যছ পাতী। 
লছিমমবতন বীঢুকুলখাতী । 
লক্ষণ তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া 
লইলেম ও দর়। করিয়া হালিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। 
তার পর বলিলেন--রাবণের নিকট এই পন দিয়া বলিও 
যে, ছে কুলঘাতক রাবণ, লক্ষ্মণের কথা পড় । 
কহেউ মুখাগর সু নম নম সশ্দেন উদার । 
সীতা দেই সিলন্ নম ত আৰ! কাল'তুম্‌হার ॥ 
আর মুখেও সেই মূর্খ রাবণকে আমার এই উদার 
ংবাদ বলিবে যে, সীতাকে দাও ও সাক্ষাৎ কর, নয়ত 
তোমার মৃত্যু আসম । 
৫৫ ॥ তুরত মাই লিমন পদ মাথ।। 
চলে দূত বরমত গুমগাথা। ॥ 
কহত রাজন লঙ্কা আক্ে। 
রাবনচরম লীদ ভিল্হ নায়ে॥ 
লক্ষণের চরণে প্রণাম করিয়া দৃত তাহার গুণ গান 
করিয়া তখনই চলিল। রামের যশের কথা বলিতে বলিতে 
লঙ্কায় আসিয়! রাবণের চরণে প্রণাম করিল। 
বিইসি দলানম পুষ্থী বাত। 
কহলি ন জক আপনি কুসলাতা ॥ 
পুনি কহু খবরি বিভীতন কেয়ী। 
জাহি স্থত্যু আঈ অতি নেয়ী ॥ 
রাবণ তাহাকে হাসিয়া জিজ্জালা করিল-- ওহে শুক, 
নিজের কুশল বলিতেছ না কেন? আর বিভীষণের, 
যাহার মৃত্যু অতি নিকট, তাহারই বা খবর কি? 


করত রাভু লঙ্কা! নঠ ত্যাগী । 

হোইহি জৰ কর কীট অভাগী ॥ 

পনি কছ ভালু কীল কটকাঈ। 

কঠিন কালপ্রেরিত চলি আই ॥ 

নর্থ, লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছিল, তাহা ছাড়িল। অভাগা 

যবের কীট হইবে । আবার কঠিন যম যাহাদিগকে প্রেরন! 
দিতেছে, সেই ভালুক ও বানর সৈম্তের কথ! বল। [যবের 
কীট যবের সহিত পিষ্ট হইয়া গুড়া গুঁড়া হয়।] 

জিল্হ কৈ জীবল্হ কর রখবারা। 

ভয়উ স্বদুলচিত লিন বেচার! ॥ 

কহ তপসিন্হ কৈ বাত বছোরী । 

জিন্হ কে হৃদয় ত্রাস অতি মোরী ॥ 

* কোমলহদয় বেচারা সমূদ্রই তাহাদের প্রাণের রক্ষক 
হইৰে। ( তাহারা ডুবিয়া মরিবে।) আর সেই ভপস্থীদের 
কথা ধল, যাহাদের মনে আঁধার জন্ত খুব ভয় 
হইয়াছে। | 


৪৬৪ 


কী ভই ভেট কি ফিরি গয়ে বন জুন জনি মোর। 
কপি ম রিপুদলতেজবল বহত চকিত চিত তোর ॥ 
তাহাদের সহিত কি দেখা হইল, ন| তাংারা আমার 
কথা কানে গুনিয়াই ফিরিয়া গিয়াছে ? শক্রদের তেজ ও 
বলের কথা বলিতেছ না কেন? তোমার মন এমন চঞ্চল 
হুইল কেন? 
৫৬॥ মাথ কৃপা করি পূছেউ জৈসে। 
আনছ কছ। ক্রোধ তক্তি তৈসে 
মিল! জাই জব অনুজ তুম্হার।। 
জাতি রাম তিলক তেহি সারা ॥ 
শুক বলিল--হে নাথ, দয়! করিয়। যেমন জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, তেমনি আমার কথাও রাগ করিয়া মানিয়া! 
লইবেন। যখন আপনার ভাই গিয়া সাক্ষাৎ করিল তখন 
দেখা হইতেই রাম তাহাকে রাজতিলক পরাইয়া দিলেন। 
রাৰমদূত হমছি' জনি কানা। 
কপিন্হ ধাধি দীন্হে দুখ নান! ॥ 
অ্রবম নাসিকা! কাটন লাগে। 
রামসপথ দীন্্‌হে হম ত্যাগে ॥ 
আমি রাবণের দূত, এ কথা শুনিয়! বানরের! আমাকে 
বাধিয়া নানা দুঃখ দিল। আমার নাক কান কাটিতে গেল, 
কিন্ত রামের শপথ দেওয়ায় আমাকে ছাড়িয়া দিল। 
পুহেছ নাথ রামকটকাটী। 
বদন কোটিসত বরমি ন জাই ॥ 
মামাবরন ভালু কপি ধারী । 
বিকটানন বিসাল ভয়কারী ॥ 
হে নাথ, আপনি রামের সৈন্তের কথা জিজ্ঞাসা 
'করিলেন। শতকোটি মুখেও তাহা বর্ণনা করা যায় না। 
নানা রঙের ভালুক ও বানরের গৈন্তদল । তাহাদের বিকট 
মুখ, তাহারা বিশাল ও ভয়ঙ্কর । 
জেছি পুর দহে হতেউ আত তোরা। 
সকল কপিন্হ মহ তেছি বলু থোর।॥ 
অমিত নাজ ভট কঠিম করালা। 
অমিত নাগ বল বিপুল বিসাল। ॥ 
যে লঙ্কা পোড়াইয়াছে ও তোমার পুত্রকে মারিয়াছে, 
বানরদের মধো তাহারই বল কম। সেখানে অসংখ্য 
নামেয় কঠিন করাল যোদ্ধা আছে। উহাদের বল অসংখ্য 
হাতীর মত ও তেজ অতি বিশাল। 
স্বিবিদ ময়ন্দ নীল মলে অজদাদি বিকটাসি। 
ক্ষধিষ্তুখ কেহরি কুস্তুদ পৰ জামবস্ত বলরাসি। 
দ্বিবিদ, মহন, নীল, নল, অঙ্গদ, বিকটাশী দধিমুখ, 
কেশরী কুমুদ, গব, জাঘুবান ইত্যাদি সকলেই বলবান। 


রামচরিতমানস 


€৭। একপিলব জুঞ্রীৰ সমান।। 
ইন্হ সম কোটিন্হ গনই কো নান! ॥ 
রামরুপা! অতুলিত বল তিন্হহী'। 
তৃনসমান ত্ৰৈলোকহি গমনী’ ॥ 

এ সকল বানর সকলেই সুগ্রীবের সমান, ইহাদের মত 
আরো কোটি কোটি আছে । কে তাহাদের গণিতে পারে ? 
রামের কৃপায় ইহাদের বল অতুল, উহছারা তিন লোককেই 
তৃণের মত তুচ্ছ মনে করে। 

অস মৈ ভ্ৰৰম জুমা দসকন্ধর। 
পছ়ুম অঠারহ জ,থপ বন্দর ॥ 

নাথ কটক মহ সো কপি মাহী’ ॥ 
জো ন তুম্হহি জীতই রন মাহী ॥ 

হে দশানন, আমি শুনিয়াছি যে সেনাপতি বানরই 
আঠার পদ্ম আছে। হে নাথ, এই সেনার মধ্যে এমন 
বানর নাই, ষে আপনাকে যুদ্ধে জিতিতে ন| পারে। 

পরমত্রযোধ মীজহি সব হাথ।। 
আয়জ পৈ ন দেহি রঘুনাথা॥ 
সোষহি সিন্ধু সহিত ঝষব্যালা। 
পুরহি ন ত ভরি কুধর বিসাল।॥ 

তাহার] রাগে হাত কচলাইতেছে, কিন্ত রণুনাথ আজ্ঞা 
দেন নাই! তাহারা মাছ সাপ সহিত সমুদ্র শুধষিতে চায়, 
নয়ত বিশাল পৰ্বত দিয়া উহ! ভরিয়া ফেলিতে চায়। 

মর্দি গদ মিলৰ হি দসসীসব। 
এসেই বচন কহুহি সব কীসা ॥ 
গর্জহি তঙহি সহজ অসন্কা। 
মাহ গ্রসম চহত হহি লঙ্কা ৷ 

রাবণকে পিষিয়া ডলিয়! ধুলা! করিয়া দিব, বানরের 
এই প্রকার কথা বলিতেছে। তাহারা স্বভাবতঃই নির্ভীক, 
তাহার! তর্জন গর্জন করিতেছে, মনে হয় যেন লঙ্কা গ্রাস 
করিবে। 

লহজ সুর কপি ভানু সবপুনি সির পর প্রভু রাম । 
রাবন কাল কোটি কছ জীতি সকহি সংগ্রাম ৷ 

হে রাবণ, বানর ও ভালুকের। স্বভাবতঃই বীর, আবার 
তাহার উপর শ্রীরাম আছেন । উহ্ারা কোটি কোটি ধমকে 
যুদ্ধে জিতিতে পারে । 
€৮-৫৯। রাম তেজ বল বুধি বিপুলাঈী। 

মেষ সহসসত সক ন গাই ॥ 
সক সর এক সোখি সতসাগর। 
তৰ আ্াতহি' পুছ্ছেউ নয় নাগর ॥ 
নয়নাগর-_শীতি কুশল ॥ রামের তেজ, বল ও বুদ্ধি 
এত বিপুল যে শত সহহ্ব শেষনাগও তাহা বলিয়া উঠিতে 


সুন্দ্বকণ্ড 


পারে না। একৰ'শেই রাম শত সাগর শুধিয়া ফেলিতে 
পারেন। কিন্তু নীতিনিপুণ রাম তবুও আপনার ভাই 
বিভীষণকে সমুদ্র পার হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা 
করিতেছিলেন। 
তা'্জ বচন জনি লাগর পাহী' । 
মাগত পন্থ কপ মন মাহী’ ॥ 
জনত বচম বিহাসা দসসীল।। 
জে অসি নতি লহায়ক্কৃত কীলা ॥ 
তাহার কথ শুনিয়া দয় করিয়া সাগরের পিকটই পথ 
চাছিতেছিলেন। এ কথা গুনিয়। দশানন হানিয়া ফেলিল। 
বলিল-_এমন বুদ্ধি, তাই বানরকে সহায়ক বানাইয়াছে। 
সহজ ভীরু কর বচনচৃঢ়াটী ৷ 
সাগর লম ঠান মচলাঈ ॥ 
মুড স্থধা কা করলি বড়াঈ। 
বিপুবল বুদ্ধি থাহ সমৈঁ পাই ॥ 
প্বভাবতঃই যে ভীরু সেই বিভীষণের কথার বিশ্বাস 
করিয়া সে সাগরের সহিত ঝগড়া সুরু করিয়াছে। মূর্খ, 
মিথ্যা কি বড়াই করিতেছ, শত্রুর বল বুদ্ধির থে আমি 
পাইয়াছি। 
মতিৰ সভীত বিভীষন্ু জাকে ৷ 
বিজয় বিতৃত্তি কহ । লগি তাকে॥ 
বুনি খলবচন দুতরিস বাড়ী । 
সময় বিচায়ি পত্রিকা কাড়ী ॥ 
ভীত বিভীষণ বাহার মন্ত্রী তাহার বিজয় ও বিভব 
কোথায় ? দুষ্ট রাবণের কথা শুনিয়া দূতের রাগ বাঠিল। 
মে সময় বুঝিয়া পত্র বাহির করিল। 
রামান্সজ দীন্হী যহ পাতী। 
নাথ বঁচাই ছুড়াৰছ ছাতী ॥ 
বিহঁসি বামকর লীন্হী রাৰম। 
সচিৰ বোলি সঠ লাগ বচাৰন ॥ 
লে বলিল--হে নাথ, রামের ছোট ভাই এই পত্র 
দিয়াছেন, ইহা পড়িয়া হৃদয় মন ঠাণ্ডা করুন। হায় 
রাবণ বাম হাত দিয়া চিঠি লইয়া মন্ত্রী ডাকাইয়| চিঠি 
পড়াইতে লাগিল। 
বাতন্হ মনহি' রিঝাই সঠ জনমি ঘালসি কুল খীস। 
রামবিরোধ ন উবরসি সরন বিষ্ণু অজ উস ॥ 
লক্ষ্মণ লিখিয়াছেন--কথার উপরই ক্রোধ করিয়া! যেন 
কুপনাশ করিও না। বন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণ লইলেও 
রামের সহিত বিরোধ করিয়! উদ্ধার পাইবে না। 
কী তঞ্জি মান জন্ভুজ ইৰ প্রভু পদ পক্কজ ভৃঙ্গ । 
হোহি কিরামদরামল খল কুললহিত পতঙ্গ ৷ 


€৯ 


৪৬৫ 


ওরে দুষ্ট, মান ছাড়িয়া ভাই বিভীবগের মত রানের 
চরণকমলের ভ্রমর হও, নতুবা রামের বাণন্নপ আগুনে কুল 
সহিত পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিবে। 
৬৯৭ জনত লয় মন মুখ স্ুজকাটী। 
কহত দসামন সবহি জুনাঈ ॥ 
ভূমি পর! কর গত অকাস!। 
লঘু তাপস কর বাগবিলাম1॥ 
পত্র শুনিয়া রাবণের মনে ভয় হইল, কিন্তু বাহিয়ে 
হালিয় সে সকলকে শুনায়া বপিল--যে মাটিতে পরিতেছে, 
সে হাত দিয়া আকাশও ধরিতে চায়। ছোট তপস্বী 
লক্ষণের বাকারঘ্বর তেমনি । 
কহু জক নাথ লত্য নব বামী । 
সম্ভুঝছ হাড়ি প্রকৃতি অভিমানী । 
সুননহু বচন মম পরিহরি ত্যযোধ!। 
মাথ রাম সম তজছ বিরোধা ॥ 
শুক বলিল--নাথ, সকল কথাই সত্য । আপনি 
অহঙ্কার ছাড়িয়া বুঝিয়া দেখুন। হে নাথ, রামের সহিত 
বিরোধ ছাড়ুন । 
অতি কোমল রঘুবীর জভাউ। 
জন্পি অখিললোক কয় রাউ ॥ 
মিলত রুপ। তুম্হ পর প্রস্ভু করিহী' । 
উর অপরাধ ম একউ ধরিষ্থী' ॥ 
যদিও তিনি সমস্ত লোকের প্রভূ, তবুও বরখুৰীয়ের 
স্বভাব অতি কোমল। সাক্ষাৎ হইলে প্রত আপনার 
উপর কৃপা করিবেন, একট। অপরাধ মনে লইবেন না। 
জনকজুত৷ রঘুনাথহি দীটজ। 
এতন! কহ মোর প্রভু কীজৈ ॥ 
জব তেছি কহ! দেম বৈদেহী। 
চরনপ্রহার কীন্হ সঠ তেহ্বী ॥ 
জানকীকে রখুনাথকে ফিরাহইয়! দিন। হে প্রভু, আমার 
এই কথাটা রাখুন । যখন সে বৈদেহীকে ফিরাইয়া দেওয়ার 
কথা বলিল, তখন দুষ্ট রাবণ তাহাকে পদাঘাত করিল। 
নাই চরন লিরু চলা সো তহ1। 
কপালিন্ধু রঘুমনায়ক জহ1॥ 
করি প্রনাস্ু নিজ কথ! জুনাটী। 
রামককপ! আপনি গতি পাঈ॥ 


সে রাবণকে প্রণাম করিয়া যেখানে কৃপাসিন্ধু রখুনায়ক 
আছেন, সেইখানেই চলিল। প্রণাম করিয়া নিজের কথা 
গুনাইলে রামের কৃপায় নিজের মুক্তি পাইল। 


রিঘি অগস্তি কে সাপ ভবানী । 
রাচ্ছম তয়েউ যা স্তুমি জ্ঞামী ॥ 


বন্দি রামপদ বারছি বারা। 
ঘুনিনিজ আন্রম কহ পগু ধারা ॥ 


শঙ্কর বলিলেন--পাবতী, খধি অগন্ত্যের শাপে এক 
জ্ঞানী মুনি রাক্ষস হইয়াছিল। সে বাব বার রামের 
পদবনান। করিয়া পুনরায় নিজ আশ্রমে গেল। 


বিনয় ন মানত জলধি জড় গয়ে তীনি দিম বীতি। 
বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিন্ণু হোই ন প্রীতি ॥ 


মূর্খ সমুদ্র বিনয় বাক্য শুনিল না। তিনদিন চলিয়া 
গেলে তথন রাম ক্রোধের সহিত বলিলেন-_ন্ডয় ছাড় 
ভালবাস হয় না। 
৬১॥ লচ্ছিমন বানসরাসন আনু। 
লোখর্উ বারিধি বিলিখরুসানু ॥ 
সঠ সম বিনয় কুটিল সমপ্রীতী। 
সহজ কৃপিন সম জুন্দর নীতী ॥ 


লক্ষ্মণ, ধনুর্যাণ আন । বাণের আগুনে সমুদ্র শুধিব। 
মুখের সহিত বিনয় ও কুটিলের সহিত প্রীতি, আর জন্ম 
হইতে যে কৃপণ তাহার সহিত সুন্দর নীতি, 
মমতারত সম জ্ঞান কন্থানী। 
অতি লোভী গম বিরতি ধখানী ॥ 
ত্রোধিছি সম কামিছি হরিকথা। 
উসর বীজ বয়ে ফল জথ৷ ॥ 


সম--সংযষম । উধর-_অনুর্বর ॥ অভিমানীর নিকট 

জ্ঞানের কথা, অতি লোভীর নিকট বৈরাগ্যের কথা, ক্রোধীর 
নিকট ইঞ্জিয়সংযমের কথা, কামীর নিকট হরিকথা, এসকল 
করিলে উর ক্ষেত্রে বীজ বোনার মত ফল হয়। 

অস কহি রধুপতি চাপ চটড়াৰা ৷ 

যহ মত লন্ছিমম কে মন ভাৰ! ॥. 

সন্ধানেউ প্রভু বিসিখ করাল! । 

উঠি উদ্দধি উর্ন অন্তর আ্বালা ॥ 


এই কথা বলিয়া রঘুপতি ধুকে গুণ চড়াইলেন। ইহ! 
লঙ্গাণের ভাল বোধ হইল । ধনুকে করাল বাণ লাগাইলেন, 
তখন সমুদ্রের বুকের ভিতর জ্বালা উপস্থিত হইল । 
মকর উরগ ঝষ গম অকুলামে । 
জরত জত্ত জলনিধি জব জামে ॥ 
কমকথার ভরি মনিগন মাম! । 
বিপ্রলপ আয়উ তক্ষি মাম! ॥ 
সমুদ্রের ভিতর সাপ ও মকরেরা ব্যাকুল হুইয়া উঠিল। 
সমুদ্র জানিতে পারিল যে জীবজন্ত জলিয়া যাইতেছে। 
তখন মান ত্যাগ করিয়া সোনার থাল! ভরিয়। মণিমুক্তা 
লইয়। বাহ্মণের রূপ ধরিয়া সমুদ্র আাসিল। 
কাটেছি পই কদলী ফরই কোটি জতন কোউ সী'। 
বিনয় ম মাম খগেস জম ভাটেছি পৈ মৰ মীচ॥ 


রামচরিত্তমানস 


ভূষণ্ডী বলিলেন--হে গরুড়, শোন। কোটি উপায়ে 
কলার গাছে জল দাও, কিন্তু তাহাতে হইবে না। কাটিলেই 
উহা! ফল দিবে। যে নীচ সে বিনয় মানে না, ভাড়না 
করিলেই দমে। 


৬২॥ সভয় সিন্ধু গছি পদ প্রভু কেরে। 
ছমস্ছলাথ সব অৰপ্ুন মেরে ॥ 
গগন সমীর অনল জল ধরমী। 
ইন্‌হ কই নাথ সহজ জড় করনী।॥ 


ভয়ে ভয়ে সমুদ্র প্রভুর প1 ধরিয়া বলিল--হে প্রভূ, 
আমার দোষ ক্ষমা করুন। আকাশ বাতাস আগুন জল 
ও মাটি ইহাদের কাধ, স্বভাবতঃই জড়ের মত । 
তৰ প্ৰেক্পিত মায়! উপজায়ে। 
তুষি হেতু সব গ্রন্থন্হি গায়ে ॥ 
প্রভু আয়ন জেহি কহ জম অহী, 
লো তেহি ভাতি রছে জুখ লছঈ ॥ 
সৃষ্টির জন্য তোমার প্রেরণায় মায়াই এ সকল উৎপন 
করিয়াছে । সব গ্রন্থেই এই কথা বলে। প্রভুর আজ 
যাহার উপর যেমন হয়, সে তেমনি থাকিয়া সুখ 
পায়। 


প্রভু ভল কীন্হ মোহি লিখ দীন্হী। 


সরজাদ' পুনি তুম্হরিয় কীন্হী ॥ 
ঢোল গবার ভুক্ত পক মারী। 
লকল তাড়না কে অধিকারী ॥ 


প্রভু, আমাকে শিক্ষা দিয়া ভালই করিলেন। আমার 
শক্তির বা বুদ্ধির যে সীমা তাহাও ত তোমারই দেওয়া। 
ঢোল, নির্বোধ, শূত্র, পণ্ড ও স্ত্রী, ইহারা সকলেই ভাড়নার 
যোগ্য। 
প্রভুপ্রতাপ টর্ম জাব জখাটী। 
উতরিহ্ি কটকু ন মোরি বড়াই ॥ 
প্রভু আজ্ঞা অপেল ভ্রুতি গাঈ। 
করই সো বেগি জে! তুম্হহি কাজী ॥ 
হে প্রভু, তোমার আদেশে আমি গুকাইয়া যাইব, 
সৈন্তগণ পার হইয়া যাইবে । উহাতে আমার কোনও 
কৃতিত্ব নাই। বেদে বলে, তোমার আজ্ঞা অসীম। যাহা 
তোমার ভাল বোধ হয় তাহাই কর। 
জনমত বিনীত বচন অতি কহ কপাল সুজকাই । 
জেহি বিধি উতরই কপিকটকু তাত সে! কহন 
উপাই ॥ 
সমুজ্জের অতি বিনীত কথা শুনিয়া প্রভু মৃহ হাসিয়া 
বলিলেন--হে প্রিয়, যাহাতে সৈন্ত পার হইতে পারে, দত্ত 
তাহার উপায় ফয়। 


মুন্দরকাণ 


৬৩ ॥ মাথ মীল মল কপি দোউ তাই । 
লরিকাঈ রিধিআসিষ পাঈ ॥ 
তিন্হ কে পরস কিয়ে গিরি তারে । 
তরিহহি জলধি প্রতাপ তুম্হারে ॥ 


সমুদ্র বলিল--হে প্রত, নল নীল নামে ঢইজন বানর 
আছে, তাহারা বাল্যকালে খধির আশীর্বাদ পাইয়াছিল। 
তাহারা স্পর্শ করিলে ভারি পর্বত ৪ তোমার প্রতাপে সমুদ্র 
পার হইতে পারে। 
মৈ পুনি উর ধরি প্রভুপ্রভুতাঈ। 
করিহর্উ বলঅন্ুমান সহাই ॥ 
এহি বিধি নাথ পয়োধি বধাইয়। 
জেকি যহুতস্ুজন্লোক তিহ্ু গাইয়॥ 
আমি প্রতৃর ক্ষমতা হৃদয়ে রাখিয়া বথাশক্তি সাহাষ্য 
করিব। তে নাথ, এইভাবে সমুদ্র বাধাইবে, যাহাতে এই 
যশ তিন লোকে প্রশংসিত হইতে পারে। 
এহি সর মম উত্তর তট বাসী । 
হতহ নাথ খল নর অঘরালী ॥ 
কনি কৃপাল সাগর মন গীরা। 
তুরতহি হুরী রাম রনধীর। ॥ 
তোমার এ বাণ দিয়া আমার উত্তরতটবাসী পাপী ছুষ্ট 
লোকদিগকে মার। সাগরের মনের দুঃখের কথা শুনিয়া 
দয়াল রণধীর শ্রীরাম শীগ্রই তাহার দুঃখ দূর করিলেন । 
দেখি রাম বল পৌকুষ ভারী । 
হরষি পয়োনিধি ভয়উ জুখারী॥ 


৪৬৭ 


সকল চরিত কহি প্রড়ুহি' জমা ব।। 
চরম বন্দি পাঁথোধি লিধাৰ ॥ 
রামের অতুল বল দেখিয়া, সমুদ্র আনন্দিত ও সুখী 
হইল। সকল ঢরিতকথা প্রকে শুনাইয়। প্রভুর পদ 
বন্দনা করিয়া সমৃদ্ধ চলিয়া গেল। 


ছম্ঘ- নিজ ভষন গৰমেউ সিদু গৰীরঘ্বুপতিন্ধি 


যন মত ভায়উ। 
যহ্‌ চরিত কলিমল হর জথা মতি দাস 

তুলসী গায়উ॥ 
আুহভৰন সংসয়সমনম দমমবিষাদ রঘুপতি 


গুন গন] 
তি সকল আসভরোগ গাৰহি জুনহি 


সম্ভত সুচি অনা॥ 


সমুদ্র নিঙ্গ বাড়ীতে গেল। তাহার পরামর্শ 
প্রীরতুবীরের মনে ভাল লাগিল ৷ কলিকালের দোষনাশক|রী 
এই চরিতকথা ডুলসীদাস নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী গাহিল। 
খের নিবাস, সংশয়নাশকারী, বিষাদদুরকারী, রঘুপতির 
গুণসমূহ পবিত্রচিত্ত সজ্জনের! সকল আশা ও ভরুস! ত্যাগ 
করিয়। গায় ও শোনে । 
লকল ভমজল দায়ক রঘুমায়ক গুম গাম। 
লাদর জুনহি তে তরছি' ভৰ সিদু বিমা জলজাম ॥ 
সকলমঙ্গলদানকারী রামের গুণগান যাহারা সাদরে 
শোনে, তাহারা নৌকা ছাড়াই ভবসাগর পার হয়। 


ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ 
বিধ্বংসনে বিমলবৈরাগ্যসম্পাদনো নাম 
পঞ্চম: সোপান: সমাপ্তঃ 


ইতি সুন্দরকাণ্ড! সমাপ্তঃ। 


ল্রান্বঙ্ল্বিভন্যান্হন 
লঙ্কাকাণ্ড 


রামৎং কামারিঙ্গেবাং ভৰভয়হরণং কালমত্তেভ সিংহং 
যোগীজাজ্ঞানগম্যং গুণনি ধিমক্ষি তং নি গুণং 
বকারম্‌। 
মায়াতীতং জর়েশং খলবধনিরতং ব্রক্মৰ স্দৈকদেবং 
বন্দে কন্দাৰদাতং সরদিজনয়নৎ দেৰমুৰীশরূপম্‌ ॥ 


কামারি শঙ্কর ত্বার। পূজিত, ভবভয়হরণকারী. কালরূপ 
মত চন্তীর নিকট সিংহের সায়, শ্রেষ্ট যোগীরা, ধাহাকে 
ফ্ানেন। গুণনিধি, অজিত, নিগুপ নিবিকার, মায়াতীত, 
স্ররেশ, ঢষ্টের বধে নিযুক্ত, ত্রাঙ্ষণদিগের একমাত্র দেবত।, 
মেধের মত শ্রন্দর, কমলনয়ন, পৃথিবীশ্বর রামকে বন্দনা 
করি। 


শঙ্খেন্বাডমতীবজ্জুজ্দরতনুৎ শাদুলচর্পা স্বরং 
কালব্যালকরালভূষণধরং গঙ্জাশশান্কপ্রিয়্ম্‌। 
কালীশং কলিকল্স ঘৌঘশমনং কল্যাণকল্পুজ্রমং 
নোঁমীডাং গিরিজাপতিং গুণনিধিৎ কন্দর্পহং 
শঙ্করম্‌ 
ধাছার শরীর শঙ্খ ও চন্ত্রের ষ্যায় অতিশয় সুন্দর, যিনি 
বাধছাল পরেন, ভীষণ কাল সাপ ধাহার ভূষণ, গঙ্গ৷ 
ও চাদ ধাহার ঞ্রিয়, যিনি কাশীর ঈশ্বর, কলিধুগের পাপসমুহ 
নাশকারী, কল্যাণের কল্পতরু, গিরিজাপতি, গুণনিধি, 
কামারি প্রীশক্করকে নমস্কার করি। 
শে! দাত লতা ং শতুঃ কৈৰল্যমপি দুল ভম্‌। 
খলানাং দওকদ্যোহসো। শঙ্করঃ শং তনোতু মাম্‌ ॥ 
যে শঙ্কর সাধুদিগেকে সর্বদা দুর্লভ মোক্ষ দিয় থাকেন, 
যিনি খলদিগকে দণ্ড দেন, তিনি আমার কল্যাণ করুন। 
দোঃ-১ 
লৰ মিমেষ পরমান-ভুগ বরষ কল্প সর চন্ড। 
জসিম মম তেহি রাম কহ কাল জাজ কোদন্ড॥ 
ওরে মন, যে রামের কাল হইতেছে ধনুক এবং লব, 
নিমেষ পরমাণু, যুগ, বর্ষ ও কর হইতেছে তীক্ষ বাণ, সেই 
রামকে কেন ভজন! করিতেছ না? 
সোঃ- ২-৩ 
লিদুবচম জমি রাম সচিব বোলি প্ৰভু অস কহছেউ। 
ভব বিলন্ধু কেহি কাম করছ সেতু উতরই কটকু ॥ 
সমুদ্র কথ শুনিয়া রাম মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন-_ 
এখন আর বিলম্বে কাজ কি? সেতু তৈয়ার কর। তাহা 
চইলে সেনা পার কর! বায়। 


জুনছ ভাল্গুকলকেতু জামৰস্ত কর জোরি কছ। 
নাথ নাম তৰ সেতু নর চড়ি ভৰমাগর তরছি'॥ 


জাম্ববান হাত জোড় করিয়া বলিল-_হে নাথ, হে হ্ুর্য 
কুলের ধবজ।, শোন | তোমার নামই সেতু, উহাতে চড়িয়া! 
লোকে ভবসাগর পার হয়। 


৪ ॥ যহ লঘু জলধি তরত কতিবায়।। 
অস সুমি পুনি কহ পৰমকুমারা ॥ 
প্রভুপ্রতাপ বড়ৰানল ভাৱী। 


সোখেউ প্রথম পয়োনিধি বারী। 


এই ছোট সাগর পার হইতে আর কত 'দরী হইবে? 
সনিয়া হুচুমান বলিল-_প্রভূর প্রতাপ মহ! বাডবানলের 
মত প্রথমে সমুদ্রের জল শুষিয়৷ লইয়াছিল। 


তৰ রিপু নারি রুদন জল ধার! ॥ 
ভরেউ বঙ্ধোরি ভয়উ তেহি থারা॥ 
ভুমি অতিউক্তি পৰমজ্ত কেরী। 
হরঘে কপি রঘুপতি তম হেরী ॥ 


তখন শক্র স্ত্রীদের চোখের জলে সমুদ্র ভরিয়া যায়, 
আর তাহাতেই উহ! লবণাক্ত হইয়াছে। হনুমানের এই 
অতুযক্তি শুনিয়া! রঘুপতি তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। 


জামৰত্ত বোলে দোউ ভাঈ। 
মল মীলহি' সব কথা সুমা ॥ 
রামপ্রতাপ জুমিরি মন মাহী'। 
করছ সেতু প্রয়াস কছু নাহী ॥ 


জাঘুবান নল নীল ছুই ভাইকে সকল কথা শুনাইল 
ও বলিল-_রামের প্রতাপের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া 
সেতু তৈয়ার কর, কোনও পরিশ্রম হইবে না। 


বোলি লিয়ে কপিনিকর বঙ্ছোরী। 

সকল জুনছ বিনতী কছু মোরী ॥ 

রাম চরল পক্ষজ উর ধরছু। 

কৌতুক এক ভালু কপি করছু ॥ 

তার পর সে সকল বানরকে ডাকাইয়৷ লইয়া বলিল 

আমার এক অন্রোধ শোন। হে ভালুক ও বানরগণ, 
রামের চরণপন্ন হৃদয়ে ধারণ কর, এক কৌতুক কর। 

ধাৰছ মরকট বিকটবরখ!। 

আনমছ বিটপ গিরিন্হ কে ভথা!॥ 

জনি কপি ভাঙ্ুু চলে করিছুছা।। 

জয় রঘুবীর প্রতাপসম্বূহা ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


বিকট মর্কটের দল, তোমরা ছুটিয়া বাও ও গাছ পর্বত 
সকল লয়৷ আইস। কথ! শুনিয়া বানরের! শক্তিমান 
রখুকবীরের জয় দিয়া হ্‌ হা শব্দ করিতে করিতে চলিল । 
অতিউতজ্জ তরুসৈলগন লীলছি লেহি উঠাই। 
আনি দেছি নল নীলছ রচছি তে সেতু বনাই ॥ 
তাহারা অতি উচ্চ গাছ ও পাহাড়গুলি অবহেলার 
উঠাইয়! নল নীলকে আনিয়া দিতে লাগিল, আর তাহারা 
সেতু বানাইতে লাগিল। 
€॥ সৈল বিলাল আনি কপিদেহী'। 
কল্ুক ইৰ নল মীল তে লেহী’ ॥ 
দেখি সেতু অতি জন্দর রচমা। 
বিহসি কূপানিধি বোলে বচন! ॥ 
বানরের বিশাল পর্বত আনিয়! দিতে লাগিল, নল 
নীল তাহা খেলনার মত করিয়া লইতে লাগিল। সেতুর 
অতি প্রন্দর গঠন দেখিয়া রথুনাথ হাসিয়া বলিলেন 
পরম রম্য উত্তম যহ ধরনী। 
মহিমা অমিত জাই নহি বরনী॥ 
করিহউ ই। সতুথাপন!। 
মোরে হঙয্ম পরম কলপন!। 
ধরণী--ভূমি ॥ এই ভূমি অতি মুন্দর ও রুমণীয়। 
ইহার মাহাত্ম্য অসীম, তাহ! বর্ণন| করা যায় না। এইখানে 
শু স্থাপনা করিব, ইহাই আমার বড় ইচ্জা। 
জনি কপীস বছ দূত পঠায়ে ৷ 
মুনিবর সকল বোলি লেই আয়রে ॥ 
লিঙ্ত থাপি বিধিৰত করি পূজা । 
সিৰসমান প্রিয় মোহি ন দুজা ॥ 


এই কথা শুনিয়া সুগ্ৰীব অনেক দূত পাঠাইয়া শ্রেষ্ঠ 
মুনির্দিগকে ডাকিয়া আনিল। রাম শিবলিঙ্গ স্থাপনা 
করিয়া ষথাবিধি পূজা করিয়! বলিলেন-__শিবের মত আমার 
আর কেছ প্রিয় নাই। 
সিবক্তোহী মম ভগত কহাৰ!। 
সো নর সপমেহু মোহি নপাৰা॥ 
শস্করবিদুখ ভগতি চহ মোরী। 
সো নর স্ুঢ় মন্দ মতি খোরী ॥ 
ষে শিবের শব্রতা করে আর বলে আমার ভক্ত, সে জন 
শ্বপ্নেও আমাকে ভালবাসে না। যে শঙ্করবিমুখ অথচ 
আমার উপর ভক্তি চায় সে মূর্ঘ, তাহার বুদ্ধি বড়ই কম। 
শন্করপ্রিয মদ ত্োক্ছী সিবক্োহ জম দাল। 
তেনমর করহি কলপ ভরি ঘোর নরক মহ বাস॥ 


যে শহরকে ভর্তি করে অথচ আমার শত্রুতা করে 
এবং যে শঙ্করের শত্রুতা করে অথচ নিজেকে আমার দাস 
বলে, সে নর কল্প ভরিয়া খোর নরকে বাস করে। 


৯৬৯ 


৬॥ জেয়ামেত্বর দয়ঙম করিহছি'। 
তে তল তজি হরিলোক লিধরিহহি। 
জে? গজাজল আমি চড়াইছি। 
সো সাভূজ্য মুক্তি মর পাইছি॥ 
যে রামেশ্বর দর্শন করিবে, সে দেহ ত্যাগ করিয়া হরিধাদ 
বৈকুণ্ঠে যাইবে । যে গঙ্গাজল আনিয়া তাহার মাথায় দিবে, 
সে ব্যক্তি সাযুজ্য মুক্তি পাইবে। 
হোই অকাম জে! ছলদু তজি সেইছি। 
ভপতি মোরি তেহি শঙ্কর দেইছি॥ 
মম কৃত সেতু জে! দরসম করিহী 
সো ৰিমু ভ্ৰম তবমাগর তরিহী ॥ 
যে নিষ্কাম হুইয়া ছলন! ত্যাগ করিয়া ইহার সেবা 
করিবে, শঙ্কর তাহাকে আমার প্রতি ভক্তি দিবেন। 
আমার ভৈয়ারী সেতু যে দর্শন করিবে, সে বিনাশ্রমে 
ভবসাগর পার হইবে। 
রামবচম সব কে জিয় ভায়ে । 
স্তমিবর নিজ মিজ আশ্রম আয়ে ॥ 
পিরিজ। রঘুপতি কৈ হহু বীতী। 
সস্তত করছি প্রনত পর প্রীতী ॥ 
রামের কথ! সকলেরই শুনিতে ভাল লাগিল। মুনির! 
নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। শঙ্কর বলিলেন 
পার্বতী, রঘুনাধের রীতিই এই যে, তিনি সর্বদা ভক্তের 
উপর প্রেম দেখান । 
ধাধেউ সেতু নীল মল মাগর। 
রামক্বপা জস তয়উ উজ্াগর ॥ 
ঝুড়হি আনছি বোরছি জেঈ। 
ভন্মে উপল বোছিত লঙ্গ তেঈ ॥ 
সহিমা যহ ম জলধি কৈ বরমী। 
পাহন গুন ম কপিন্হ কৈ করমী॥ 
চতুর নল নীল সেতু বন্ধন করিল। যামেয় কৃপায় 
তাহাদের উজ্জ্বল যশ হইল যে পাথর নিঙ্গে ডুবির যায় 
ও অপরকে চুবায়। সেই পাথরই নৌকার মত হুইল। এই 
কার্ধের মহিমা সমুদ্রের নয়, পাথরের গুণে নয়, বামদের নয়, 
জীরঘুবীর প্রতাপ তৈ লিল্পু তরে পাধাম। 
তে মতিমন্দ জে রামু তজি ডজহি জাই প্রভু আান ॥ 
শ্রীরামচক্ত্রের প্রতাপে সমুদ্রের উপর পাথর ভালিল। 
যাহার! রামকে ত্যাগ করিয়া অন্ত প্রহর ভজনা করে, 
তাহাদের বুদ্ধি মন্দ। 
"_৭॥ বাধি সেতু অতি ভুত বমাবা। 
দেখি কূপানিধি কে মম ভাৰা ॥ 


চলী সেন কু বরমি নজাঈ। 
গরজহি নরকট ডট সয়ুদাটী ৷ 


৪8৭৬ 


সেতু বাধিয়! অতিশয় শক্ত করা হইল । তাহা দেখিয়া 
রূপানিধির সুখ হইল। সৈষ্ঠেরা চলিল, বানর যোদ্ধার! 
গর্জন করিতে লাগিল। সে দৃপ্ত বর্ণনা কর যাষ ন।। 
সেতুবন্ধ ডিগ চড়ি রঘুরাঈ। 
চিতৰ রূপাল সিদ্ুবহুতা্ ॥ 
দেখন কহ প্রভু করুনাকম্প।। 
প্রগট ভয়ে সব জলচর বৃন্দ! ॥ 
সেতুর পাশে চড়িয়া রথুশাথ সমুদ্রের বিস্তার দেখিলেন। 
এদিকে করুণাময় প্রচুকে দেখার জন্য সকল জলচর 
প্রুতাক্ষ হইল । 
নানা মকর নক্রে ঝথ ব্যালেো। 
সত জোজনম তন পরমবিসাল! ॥ 
এসেউ এক তিন্হহি জে খাহী'। 
একন্হ কে ডর ঠেপি ডেরাহী' ॥ 
নান। প্রকারের মকর, ঘডিয়াল মাছ ও সর্প আদিল। 
এক একটার একশত যোজন পরম বিশাল শরীর । আবার 
এমন জন্তও ছিল যে ইহাদের ধরিয়া খাঁয়। আবার তাহার! 
যাহাকে ভয় করে, এমন অপর জন্তও ছিল। 
প্রভুহি বিলোকহি টরহি নটারে। 
মম হরখিত সব ভয়ে জুখারে ॥ 
তিন্হ কী ওট নম দেখিয় বারী। 
মগন ভয়ে হরিরূপ মিহারী ॥ 
চলা কটকু কছু বরনি নজাঈ। 
কো কহি সক কপিদল বিপুলাঈ ॥ 
তাহারা প্রভুকে দেখিতেছিল, সরাইলেও সরিতেছিল 
ন|। তাহাদের সকলের মনে হর্ষ হইল, সকলে মুখী 
হইল । সে সময় তাহাদের দ্বারা আড়াল হওয়ায় জল দেখ! 
যাইতেছিল না। ভাহায়! হরির রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছিল। সৈন্য চলিল। বানর সেনার বিপুলতা কে 
বলিতে পারে? উহা বর্ণনা কর! যায় না। 
লেতুবন্ধ ভই ভীর অতি কপি নভ পন্থ উড়াছি। 
অপর জলচরল্হি উপর চড়ি চড়ি পারহি জাহি:॥ 
সেতুবঙ্ধের উপর বঢ় ভিড় হইল। বানরের আকাশে 
উড়িতে লাগিল। আবার কেহ কেহ বা জলচরদের উপর 
চড়িয়া বিনাশ্রমে পার হইয়া গেল। 
৮॥ অল কৌতুক বিলোকি দোউ ভাঈ। 
বিজি চলে কপাল রথুরাঈী। 
সেন নহিত উত্তরে রছ্বুবীরা । 
কহি ন জাই কপি জুথপ ভীরা। 
এই প্রকার হাসি তাঁমাগ। দেখিতে দেখিতে কৃপাল 
রতুনাথ ও লক্ষণ ছুই ভাই চলিলেন। সেনা লইয়া রঘুবীর 
পার হইলে দলপতিদের যে ভিড হুইল, তাহ! বল! যায় না। 


রামচরিতমানস 


সিদ্ধুপার প্রভু ডের! কীন্হ।। 

সকল কপিন্হ কহু আয়জু দীন্হা ॥ 

খাছ জাই ফল মুল সুহায়ে। 

জুনত ভালু কপি জহ্‌ তহ্‌ ধায়ে॥ 

প্রভু সমুদ্রের পারেই ছাউনি করিলেন এবং সকল 

বানরদিগকে আক্রা দিলেন__স্থন্দর ফলমূল খাও । শুনিয়াই 
ভালুক ও বানরের| যেখানে সেখানে দৌড়িল। 

সব তক্ ফরে রামহিত লাগা । 

রিতু অনরিতু অকাল গতি ত্যাগী ॥ 

খাহি মধুরফল বিটপ হলাৰহি। 

লঞ্ক। সনমুখ সিখর চলাৰহি ॥ 


রামের হিভের জন্য সকল গাছেই ফল ফলিল। তাহার 
তখন খত হইয়াঠে বা তখন খতু নয়, কালের এই হিসাব 
গাছের! ত্যাগ করিয়াছিল। বানরেরা মধুর ফল খাইয়া 
গাছ দুলাইতেছিল ৷ লঙ্গার দিকে পর্বতশিখর ছু'ড়িতেছিল। 
জহ্‌ কহু ফিরত নিসাচর পাৰহি। 
ঘেরি সকল বনু নাচ নচাৰহি ॥ 
দসনন্হি কাটি নাসিকা কানা। 
কহি প্রভুন্জজস দেহি তব জানা ॥ 
বানরের! যেখানে কোনও রাক্ষস খুরিয়| বেড়াইতেছে 
দেখিতে পাইল, সেইখানেই সকলে তাহাকে ঘিরিয়া অনেক 
নাচ নাচাইল। দীত দিয়া তাহার নাক ও কান কাটিয়া 
তাহাকে রামের যশের কথা শুনাইয়| তবে যাইতে দিল। 
জ্রিন্‌হ কর নাসা কান নিপাত! 
তিন্হ রাৰনহি’ কহী সব বাতা। 
জুনত ভ্ৰৰম বারিধি বন্ধান'। 
দসমুখ বোলি উঠা অকুলানা ॥ 
যাহাদের নাক কাটা গেল, তাহারা গিয়া রাবণকে সকল 
কথা বলিল। সমুদ্র বাধ! হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া দশানন 
ব্যাকুল হইয়! বলিয়া উঠিল 
বাধেউ বননিধি নীরনিধি জলধি সিন্ধু বারীস। 
সত্য তোয়নিধি কম্পতী উদধি পয়োধি নদীস॥ 
সত্যই কি জলনিধি, নীরনিধি, জলধি, সিন্ধু, বারিশ, 
তোয়নিধি, কম্পতি, উদধি, পয়োধি, নদীশকে বাধিয়াছে? 
৯ ॥ ব্যাকুলতা নিজ দম্ুঝি বহোৱী। 
বিহসি চলা গৃহ করি ভয় ভোরী ॥ 
অন্দোরী ভ্নেউ প্রভু আক্ো। 
কৌতুকহ্ী পাথোধি বায়ে ॥ 
রাবণ নিজের ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিয়া, ভয়ের কথ! 
শুনিয়! ন! শুনিয়া, হাসিয়! ঘরে চলিল। মন্দোদরী শুনিল 
গ্রভু আলিয়াছেন এবং খেলার ছলে সমুদ্র বাধিয়াছেন। 


লঞ্চ কাণ্ড 


কর গনি পতিছি তৰম নিজ আানী। 

বোলা পরমমমনোহর বামী ॥ 

চরন নাহ লি অঞ্চল রোপ।। 

জমন্ছ বচন পিয় পরিহরি কোপা ॥ 

মন্দোদরী হাতে ধরিয়া স্বামীকে নিজের ঘরে আনিয়া 

চরণে প্রণাম করিয়া আচল ৰাাইয়া অতি মিষ্ট কথায় 
বলিল--হে প্রিয়, রাগ না করিয়া আমার কথা শোন । 

মাথ বৈকরু কাজৈ তাহ সেঁ।। 

বুধি বল সকিয় জীতি জাহী সে ॥ 

তুম্‌হন্থি রদ্ধুপতিহি' অন্তর কৈস1। 

খলখগ্যোত দ্িমনকরহি জৈসা ৷ 

হে নাথ, যাহাকে বুদ্ধি ও বলে জয় করিতে পার, 

তাহারই সহিত শত্রুতা করি৪। জ্োনাকিতে ও সূর্ধে 
যেমন তফাত, তোমাতে আর রঘুনাথে সেইরকম তফাত । 

অতি বল মধু কৈটভ জেহি মারে। 

মহাবীর ফিতিস্ত লংহারে ॥ 

জেই বলি বাধি সহসভুজ মারা। 

সোই অৰতরেউ হরন মন্কিভার! ॥ 

তাল্স বিরোধ ন কীজিয় নাথা।। 

কাল করম জিব জা কে হাথা ॥ 


যিনি অতিবলশালী মধুকৈটভকে মারিয়াছেন ও নৃসিংহ 
অবতার হইয়া দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছেন, যিনি 
বামনরূপে বলিকে বাধিয়াছেন ও পরশুরামনূপে সহঅবান্থকে 
মারিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য অবতার 
হইয়াছেন | হে নাথ, কাল কর্ম ও গুণ ধাহান্র হাতে 
তাহার সহিত বিরোধ করিও না। 
রামহি সেপিয় জানকী নাই কমলপদ মাথ । 
সুত কহ্‌ রাঞ্চু সমপি বন জাই ভজিয় রঞ্ুনাথ ॥ 
রামের চরণকমলে প্রণাম করিয়া সীতাকে সমর্পণ কর 
ও ছেলেকে রাজত্ব দিয়া রঘুনাথের ভজনা কর। 
১*॥ নাথ দীনদয়াল রঘুরাঈ। 
বাঘউ সনস্ুুখ গয়েনখাঈী॥ 
চাহ্িয় করন সো সব করি বীতে। 
তুম্হ স্তর অন্দর চরাচর জীতে ॥ 


বাঘও সন্মুখে গেলে, শরণ লইলে খাইয়া ফেলে না, 

আর রখুনাথ ত দীনদয়াল প্রভু ৷ যাহ! করিতে চাহিয়াছিলে 
সে সমস্তই ত করিয়া শেষ করিয়াছ, তুমি ত সুর অনুর ও 
চরাচর জয় করিয়াছ। 

সন্ত কহহি অসি নীতি দসানন। 

চৌখে পম জাইছি মৃপ কামম ॥ 

তাজ ভজম কীজিয় তহ ভরত।। 

জো করত পালক সংহরতা। 


£৭১ 


হে দশানন, সাধুরা এই নীতির কথা বলে যে চতুর্থ 
আশ্রমে রাভার বনে যাওয়া চাই। ছে স্বামী, সেখানে 
গিয়া যিনি কর্তা পালক ও সংহারকারী ঠাছারই ভজন! কর। 
সোই রঘুবীর প্রনতঅন্ভুরারী। 
ভজহছ নাথ মমতা সব ত্যাসী ॥ 
স্থুনিবর জতন্দু করছি কেহিলাগী। 
ভূপরান্ভুতঞ্িহোহি বিরানী॥ 
রামচন্দ্র ভক্তের প্রতি অন্থুরক্ত। তুমি মমত্ব ও অহঙ্কার 
ত্যাগ করিয়! তাহার ভজন! কর। যাহার জন্য মুনির! যত 
করিয়া থাকেন, যাহার জন্য রাজ] রাজা ছাড়িয়। 
বৈরাগ্য হন, 
সোই কোসলাধীস রঘুরায়!। 
আযফ়উ করম তোহি পর দায়া ॥ 
জে! পিয় মানচ্ছ মোর লিখাৰন ৷ 
হোই সুজন তিছ পুর অতি পাৰম ॥ 
সেই কোশলপতি রপৃরাজ তোমার উপর দয়] করার 
জ' আসিয়াছেন। যদি আমার কথা তোমার ভাল লাগে, 
তবে ত্রিলোকে তোমার অতি পবিত্র যশ হইবে। 
অস কহি লোচন বারি ভরি গনি পদ কম্পিতগাত। 
মাথ ভজহ রখুবীর পদ অচল হোই অহ্িবাত॥ 
এই কথা বপিয়। মন্দোদরী জলভর| চোখে তাহার পায় 
ধরিল। মন্দোদরীর শরীর কাপিতে লাগিল, যলিল-- 
নাথ, রঘুনাথের চরণ ভজনা কর, যাহাতে আমার এয়োতি 
নাযায়। 
১১॥ তব রাবন ময়জুতা উঠাঈ। 
কহই লাগ থল মিজ প্রড়ুতাঈ। 
নু তৈ প্রিয়া হথণ ভক্ম মানা। 
জগ জোধা কে! মোহ সমান! ॥ 
তখন দুষ্ট রাবণ মন্দোদরীকে উঠাইয়া নিজের সামর্থের 
কথ! বলিতে লাগিল । সে বলিল-_প্রিয়া, তুমি নিথ্যা ভয় . 
পাইতেছ। আমার সমান যোদ্ধা জগতে কে আছে? 
বরুম কুবের পৰন জম কাল!। 
ভুজবল জিতেউ সকল দিগপালা ॥ 


দেৰ দন্ত মর সব বস মোরে। 
কৰন হেতু উপজ' ভয় তোরে ॥ 


আমি বরুণ, কুবের। পবন, যম, কাল ও সমসন্ত 
দিকৃপালদিগকে বাহুবলে জয় করিয়াছি। দেবতা, দৈত্য 
ও মানুষ সকলেই আমার বশীভূত। তোমার ভয় হুইল 
কেন? 


নানা বিধি তেছি কছেলি বুখাঈ। 
সভা বছোরি বৈঠ নে জাঈী। 


৪৯২ 


মঙ্জেদরী হাদয় অস জান।। 
কাল বিবস উপজ। অতিমান।॥ 
তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিয়া রাখণ সভায় 

গিয়া বসিল। মন্দোদরী মনে মনে জানিল, মৃত্যুর বশ 
হইয়াই রাবণের এই অহস্কার হইয়াছে। 

সভ। আই মন্ত্রিম্হ তেহি বুঝ! ৷ 

করব কৰনি বিধি রিপু সৈ জঝ1॥ 

কহছি লচিৰ গু নিসিচর নাহা। 

বার বার প্রভু পুদ্ছছ কাহ! ॥ 

কহছ কৰন ভয় করিয় বিচার!। 

মর কপি ভালু অহার হমার! ॥ 


রাবণ সভায় গিয়| মন্ত্রীদিগকে জিজাসা করিল--কি 
করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর] যায়? মন্ত্রীরা বলিল 
রাক্ষমনাথ, গুষুন। বারবার আপনি কি জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন? বগ্লুন, কি এমন ভয় যে তাহার জন্য চিন্তা 
করিতে হইবে। আমরা ত মানুষ বাঁদর ও ভালুক খাইয়াই 
থাকি। 
বচম সবহি কে ত্রবন জমি কহ প্ৰহস্ত কর জোরি। 
মীতিবিরোধ ম করিয় প্রভু মপ্রিন্‌হ মতি অতি 
থোরি॥ 
সকলের কথ। গুনিয়। প্রহস্ত হাত জোড় করিয়া 
বলিল--হে প্রন নীতিবিরুদ্ধ কাঞ্জ করিবেন না। মন্ত্রীদের 
বুদ্ধি যড় কম। 
১২॥ কহছি মচিব সব ঠকুরসোহাতী। 
মাথ ম পূর আব এছিভীতী। 
বারিধি মাছি একু কপি আব।। 
তাজ চরিত মন মহ নব পাৰ!। 
মন্ত্রীরা সকলে গ্রতৃকে খুসী করার জন্য তোযামোদের় 
কথ! বলিতেছে। গ্রন্থ, এমন করিয়া কাড় হইবে না। 
নাগয় লঙ্ঘন করিয়। একট| বানর আসিয়াছিল, তাহারই 
কাণ্ডকায়খান| সকলে মনে মনে ভাবিতেছে। 


চুধা ম রহী ভুম্হহি তবকাছু। 

জারত মগর কসম ধরি খাছ ॥ 

জমত নীক আগে ভুখ পাৰ।। 

সতিবন্হ অস মন্ত প্ৰভুত জুমাৰ।॥ 

তখন তোমাদের কাহারে! বুঝি ক্ষুধা ছিল না? যখন 

নগর জালাইতেছিল, তখন তাহাকে ধরিয়। খাইলে না 
কেন ? মস্ত্রীয়৷ প্রভুকে যে পরামণ দিয়াছে, উহা শুনিতে 
বেশ, কিন্তু পরিণামে হুঃখ ছুইবে। 

জেহি বানী হধায়উ হেল।। 

উততক্পেউ দেন ননেত ভবেল। ॥ 


রামচরিতমানস 


সে জল্গু মমুজ খাব হম ভাই । 
বচন কুকি লব গাল ফুলাঈ ॥ 
ভাই, থে সমুদ্রকে অবহেলায় বাধিয়। ফেলিয়াছে, 
বানরের দল লইয়া স্ুবেল পর্বতে আসিয়। নামিয়াছে, 
তাহার! যেন মান্য, যে বড় গলায় কহিতেছ, আমরা 
তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিব। 
ব্ডল্ভ মম বচন তাত অতি আদর । 
জনি সন গুনছ মোহি করি কাদর ॥ 
প্রিয়বানী জে জুনহি জে কহহী'। 
এলে নর নিকায় জগ অহী ॥ 
পিতা, আমার কথ। অতি আদর করিয়। গুনিও, 
আমাকে কাপুরুষ ভাবিও না। প্রিয় বাক্য যে শোনায় 
ও যে শোনে, এমন লোক পৃথিবীতে অনেক আছে। 


বচন পরমহিত জমত কঠোরে। 

জননি জে কহছি তে মর প্রভু থোরে ॥ 
প্রথম বসীঠ পঠৰ জন্তু মীতী। 

লীত। দেই করছ পুমি প্রীতী ॥ 


প্রভু, অতি হিতকারী অথচ শুনিতে কঠোর, এরূপ 
কথা বলে আর শোনে, এমন লোক বেশী নাই । প্রথমে 
নীতি অনুযায়ী দূত পাঠাও, তার পর সীতাকে দিয়! প্রীতির 
সম্বন্ধ স্থাপন কর। 
মারি পাই ফিরি জাহি জোৌ' তেঁ ন বঢ়াইয় রারি। 
মাহি ত মনস্ভখ সমর মনি তাত করিয় হঠি মারি ॥ 
পিতা, স্ত্রীকে পাইয়া রাম যদি ফিরিয়! যায়, তবে আর 
লড়াই বাড়াইও না। আর যদি না যায়, তবে সন্মুখ-যুদ্ধে 
সাহস করিয়াই যুদ্ধ করিবে। 
১৬7 ঘহ মত জো দানছ প্রভূ মোরা । 
উভয় প্রকার জুজজ জগ তোরা ॥ 
ভাত সন কহ দসকণ্ঠ রিলাঈী। 
অলি মতি ল্ কেহি তোহি সিধাই ৷ 
প্রভু, যদি আমার মতে চল, তবে দুই প্রকারেই (যুদ্ধ 
করিলে বা না করিলে ) সংসারে তোমার যশ হইবে । রাবণ 
রাগিয়া ছেলেকে বলিল--মর্খ, তোমাকে এ বুদ্ধি কে 
শিখাইল? 
অবহী' তে উর সংসক্স ছোঈী। 
বেনুম্তুল সুত ভয়উ ঘমোঈ ॥ 
জু পিতুগির। পরুষ অতি ঘোর!। 
চল! ভবন কি বচন কঠোরা॥ 
এখনই তোমার মনে সন্দেহ হইতেছে। হে পুত্র, 
বাসের মূল হইতে ঘাস হইলে যেমন হয়, তুমি তেমনি 
হইয়াই। (তোমার কথা আমার পুত্রের মত নয়।) অতি 


লঙ্কা কাণ্ড 


কর্কশ বাক্য শুনিয়া কিছু কঠোর কথা শুনাইরা দিয়া প্রহস্ত 


বাড়ী গেল। 
কিতমত তোহি ন লাগত কৈসে। 
কালবিবস কম ভেষজ জৈসে॥ 
লন্ধ্যাসময় জানি দসসীসা। 
ভবন চলেউ নিরখত ভূজবীস। ॥ 
প্রহস্ত বলিল--তোমার নিকট হিতপরামর্শ ভাল 
লাগিতেছে না, যে মরিতে বলিয়াছে তাহার কাছে ওষধ 
যেমন ভাল লাগে না তেমনি । দশানন সন্ধ্যার সময় জানিয়া 
তাহার কুড়িটা হাত দেখিতে দেখিতে বাটী চলিল। 
লক্ক৷ সিখর উপর আগার!।। 
অতি বিচিত্র তহ হোই অধারা ॥ 
বৈঠ জাই তেহি মন্দির রাৰন। 
লাগে কিল্পর গঁধরব গাৰন ॥ 
বাজহি তাল পখথাউজ বীনা। 
নৃত্য করহি অপছর। প্রবীন! ॥ 
লঙ্কার চুড়ার উপর এক সুন্দর বাড়ী ছিল। সেখানে 
অতি বিচিত্র নাচ গানের আখড়া বসিত। রাবণ সেইখানে 
গিয়া বসিল। কিন্নরের] ও গন্ধর্ষেরা তাহার গুণগান করিতে 
লাগিল। সেখানে তাল, পাখোয়াজ ও বীণা বাজিতেছিল 
এবং প্রবীণ অপারারা নাচিতেছিল 
জনাসীর সত সরিস সোই সস্তত করই বিলাস। 
পরম প্রবল রিপু সীল পর তদপি ন কু মন ত্রাস ॥ 
রাবণ শত ইন্ত্রের মত সর্বদ! বিলাস করিয়া থাকে। 
মাথার উপর আজ পরম প্রবল শক্র, তবুও মনে তাহার 
ভয় নাই । 
১৪-১৫ ॥ ইহ] জবেল সৈল রঘুবীর।। 
উতরে সেনসহিত অতি ভীরা ॥ 
সৈলস্ক্ এক সুন্দর দেখী । 
অতি উতঙ্জ লম ভদ্র বিসেধী ॥ 
এদিকে রামচন্দ্র সেনা সহিত অতি ধুমধামে সুবেল 
পর্বতে আসিয়া! উঠিলেন। পর্বতের অতি সুন্দর, অতিপ্রল্, 
অতিশয় উচ্চ ও সমতল এক শিখর দেখিতে পাইয়া, 
তর্থ তরু কিসলয় জুমন জহায়ে। 
লাঙ্ছিমন রচি নিজ হাথ ভলায়ে ॥ 
তা পর কচির স্বভুল স্কগছাল।। 
তেছি আমন আসান কৃপালা। 
লক্মপ নিজের হাতে সেইখানে সুন্দর গাছের পাতা ও 
ফুল বিছাইলেন। তাহার উপর সুন্দর মৃগছাল পাতা হইল 
এবং তাহার উপর রূপাল রামচন্দ্র বসিলেন। 


প্রভু ক্ৃতলীল কপীলউছন্জ।। . 
বাম ছি দিলি চাপ নিহন্ধ।॥ 
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দর্ছ করকমল জুধারত বাম!। 
কহ লঙ্কেশ মন্ত্র লনি কান। ॥ 
প্রভু সুগ্রীবের কোলে মাথা রাখিয়াছিলেন। তাহার 
ডাইনে বায়ে ধ্মর্বাণ ছিল। তিনি দুই হাত দিয়! বাণ ঠিক 
করিতেছিলেন, আর বিভীষণ কানে কানে পরামর্শ 
দিতেছিল। 
বড়ভাগী অঙ্রদ হন্ুমাম।। 
চরনকমল ঠাপত বিধি মান! । 
প্রভুপাছে লন্ছিমন বীরাসন। 
কটি নিষঙ্গ কর বান সরাসম ॥ 
অঙ্গদ ও হনুমানের বড় ভাগ্য, তাহার! নানা প্রকারে 
প্রভুর পদ-সেবা করিতেছিল। প্রভুর পিছনে লক্ষণ 
বাঁরাসনে বসিয়াছিলেন, থাঁহার কটিতে তৃণীর ও হাতে 
ধন্ুবাণ ছিল । 
এহ বিধি করুম সীল গুন ধাম রাম আমীন। 
তে নর ধন্য জে ধ্যান এহি রহত লদ। লয়লীম ॥ 
এইভাবে করুণাময় গুণধাম রাম শোভা পাইতেছিলেন। 
সেই ধন, যে ইহার ধ্যানে সদা লয়লীন থাকে । 
পুরব দিস! বিলোকি প্রভু দেখা উদিত ময়ন্ক। 
কহত সবহি দেখনু সসিহি স্থগ পতি সরিস অসন্ধ ॥ 


প্রভু পূর্বদিকে তাকাইয়া দেখিলেন। চাদ উঠিয়াছে। 
তখন সকলকে বলিলেন--দেখ, চাদ যেন সিংছের মত 
নির্ভীক । 
১৬-১৭॥ পুরবদিসি গিরি গুহা নিবাসী । 
পরমপ্রতাপ তেজ বলরাসী ॥ 
মত্ত নাগ তম কৃত বিদারী। 
সসি কেসরী গগন বন চারী ॥ 


পূরদিকের পবতগুহাবাসী পরমগ্রতাপ তেজ ও বলের 
আকর চাদরূপ সিংহ, অন্ধকাররূপ মত্তহন্কীর গণ্ডস্থল 
চিরিয়! ফেলিয়া গগনবনে বিচরণ করিতে বাহির হইল | 
বিথুরে নভ মুকুতাহল তার।। 
নিসি জুন্দরী কের সিঙ্গার ॥ 
কহ প্রভু সসি মহ মেচকতাঈ। 
কহ্‌ছ কাহ নিজ নিজ মতি ভাটী ॥ 


আকাশে তারাগুলি মুক্তাফলের মত ছড়ান আছে, 


উহা। যেন রাত্রিরূপী স্ত্রীর ভূষণ । ভগবান ৰলিলেন_ হে 
ভাই, চাদের ভিতর যে কালো দাগ উহ্া কি, যে যাহার 


বুদ্ধি মত বল। 


কহ জুপ্রীৰ জনহু রঘুরাঈ। 
ললি মহ প্রগট ভুমি কৈ ধাঈ ॥ 
আরেউ রাছ সসিছি কহ কোনঈ। 
উর নর্থ পরী স্যামতা লোটা ॥ 
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সুগ্ৰীব বপিল-রঘুরাজ, শোন। চাদের ভিতর 
পৃথিবীর ছায়া পড়িয়াছে। কেছ বলিল-_রাহু চাদকে 
মারিয়াছিল। সেই শ্যামল দাগ বুকে রহিয়া গিয়াছে। 
কোট কহ জব বিধি রতিুখ কীন্হা। 
সারভাগ ললি কর হরি লীল্হ।॥ 
ছিন্র সে গ্রগট ইন্ছুউর মাহী। 
তেহি মগ দেখিয় মত পরিহাহী' ॥ 
কেহ বলিল--যখন বিধাতা রতির মুখ স্বষ্টি করেন, 
তখন চাদ হইতে তাহার সারভাগ বাহির করিয়া লইয়া 
আসেন। চাদের বুকের মাঝে সেই ছিদ্র রহিয়! গিয়াছে। 
উহাতে আকাশে প্রতিবিস্ব দেখা যায়। 
প্রভু কহ গরলবন্ধু সদি কেরা। 
অতি প্রিয় নিজ উর দীন্হ বসের! ॥ 


'রিষসংযুত কর নিকর পসারী। 
জারত বিরহৰত্ত নরনারী ॥ 


প্রভু বলিলেন--বিষ হইতেছে চাদের ভাই, বড় প্রিয় 
বলিয়া চাদ তাহাকে নিজের বুকে বাসা দিয়াছে । সেইজন্য 
বিষযুক্ত কিরণ বিস্তার করিয়া চাদ বিরহী নরনারীকে জালায়। 
কহ মারতজত জনন প্রভু সঙ্গি তুম্হার নিজ দাদ। 
তৰ মুরতি বি্ুউর বসতি সোই স্যামতাঅভাম ॥ 
হনুমান বলিল--প্রভু, শোন। চাদ তোমার প্রিয় 
সেবক। তোমার মতি তাহার হৃদয়ে ৰাস করে, সেইজগ্যাই 
এই শ্যাম রঙের আভাস। 
পৰমতনয় কে বচন জনি বিহসেরাসু ভুজান। 
দচ্ছিন দিসি অবলোকি প্রভু বোলে কপানিধান ॥ 
হনুমানের কথা শুনিয়া জ্ঞানী রামচন্ত্র হাসিলেন। 
দয়াল প্রভু দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া বলিলেন 
১৮-_ দেখু বিভীষঘন দচ্ছিন আসা । 
১৯।॥ ঘন ঘমণ্ড দামিনী বিলাস ॥ 
মধুর মধুর গরজই ঘন ঘোর।। 
হোই বৃষ্টি জন্গু উপল কঠোর! ॥ 
বিভীষণ, দক্ষিণদিকে দেখ। ভীষণ মেঘ করিয়াছে ও 
বিছাৎ চমকাইতেছে। ঘোর মেঘ মধুর মধুর গর্জন 
কম্সিতেছে। মনে হইতেছে, যেন শিলাবুষ্টি হইবে। 
কঙহই বিভীষসু সমন কপাল।। 
হোই ন তড়িত মবারিদমাল।॥ 
লন্কাসিখর কচির অগার!। 
তহ দসকন্ধর দেখ অধার।॥ 
বিভীষণ বলিল--প্রদ্ধু, মেঘও নয় বিহ্যৎও নয়। লঙ্কার 
শিখরের উপর সুন্দর গৃহ আছে, সেইগ্থানে রাৰণের 
মৃত্যগীতের আখড়। হইতেছে। 


রামচাঁরতমানস 


ছত্ৰ মেঘডন্বর সির ধারী । 

সোই জন জলদঘট অতি কারী ॥ 
মন্দোদরী ভ্রবন তাটক্কা। 

লোই প্রভু জু দানিমী দমন্ধা ৷ 


প্রস্থ, তাহার মাথার উপর মেঘের মত রঙের ছাতা 
রহিয়াছে, তাহাকেই অতি কাল মেঘের ঘটা বলিয়া মনে 
হইতেছে । মন্দোদরীর কানে ফুল আছে, তাহাতেই মনে 
হইতেছে যেন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। 


বাজহি তাল সুদ অনুপ1। 
সোই রৰ মঘুর জনছ জরভুপা ॥ 
প্রভু যুক্জকান সমুঝি অভিমান!। 
চাপ চড়াই বান সন্ধান! ॥ 


হে দেবতাদের প্রভু, মৃদঙ্গ অনুপম ভালে বাজিতেছে, 
উহারই মধুর ধ্বনি গুনিতেছ। রাবণের অহঙ্কার বুঝিতে 
পারিয়া গ্রভূ হাসিলেন ও ধন্ুকে গুণ দিয়া বাপ লাগাইলেন। 


ছত্র যুকুট তাটস্ক তব হতে একহী বান। 
দেখত সব কে মহি পরে মরঘ্ু ন কোউ জান ॥ 


ছত্র মুকুট ও কানের ফুল সবই এক বাণে রাম কাটিয়া 
ফেলিলেন। সকলের চোখের সামনেই সেগুলি মাটিতে 
পড়িয়া গেল, কেহ ইহার মর্ম জানিতে পারিল না। 


অস কৌতুক করি রামসর প্রবিসেউ আই নিহঙ্জ। 
রাৰনসভ! সসম্ক সব দেখি মহা রস ভঙ্গ ॥ 


রামের বাণ এই কৌতুক করিয়া পুনরায় তুণীরে প্রবেশ 
করিল। মহারস ভঙ্গ হওয়াতে রাবণের সভায় সকলে 
শঙ্কিত হইল । 


২*। কম্প ন ভূমি ন অক্ষত .বিসেধ।। 
অগ্্র সন্ত্র কছু নয়ন ন দেখা ॥ 
সোচছি সব মিজ হৃদয় মধারী। 
অসগুন ভয়উ ভয়ঙ্কর ভারী ॥ 


তৃমিকম্প হয় নাই, ঝড়ও বহে নাই। কোন অন্ত্রশস্্ুও 
চোখে দেখা গেল না। সকলেই নিজ নিজ মনে 
ভাবিতেছিল যে, ৰড় ভয়ঙ্কর অশুভ্ভচিহ্ন হইল। 


ফসসুুখ দেখি সভা ভয়পাঈ। 
বিহূঁসি বচন কহ দুগুতি বমাঈ॥ 
সিরউ গিরে সম্ভত জুভ জাহী। 
স্তকুট খসে কস অসগুন তাহী ॥ 


রাবণ দেখিল সভাশ্থ লোকের ভয় পাইয়াছে। তখন 
সে হাসির! বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, মাথা কাটা গেলেও 
যাহার সর্বঙাই শুভ হয়, মুকুট পড়িয়া গেলে তাহার কি 
করিয়া অঞ্জন্তচিহ হইবে? 


লক্কাকাও 


লয়ম করছ বিজ মিজ গৃহ জাই। 
গৰমে ভবম লকল দির মাঈী॥ 
সন্দোদরী লোচ উর বলেউ। 
জব তে ভ্ৰবমপূর মহি খসেউ ॥ 
যে যাহার বাড়ী গিয়া শুইয়া পড়। তখন সকলে 
নমঞ্কার করিয়া বাড়ী গেল। কানের ফুল খসিয়া পড়ার 
পর হইতেই মন্দোদরীর মনে আশঙ্কা হইতেছিল। 
সজল নয়ন কহ ভুগ কর জোরী। 
জুনহ প্রান প্রতি বিমতী মোরী ॥ 
কত্ত রাম, রোধ পরিহরছু। 
জামি মন্ুজ জনি মম হঠ ধরকু ॥ 
দুহাত জোড় করিয়। সজল চোখে মন্দোদরী বলিল-_. 
হে প্রাণপ্রিয়, আমার কথা] শোন। হে নাথ, রামের 
সহিত বিরোধ ছাড় । তাহাকে মান্রধ মনে করিয়া মনে 
মনে ভেদ করিও না। 
বিশ্বরপ রখুবংল মনি করছ বচমবিস্বাজ ৷ 
লোককল্পন! বেদ কর অঙ্গ অঙ্গ প্রতিজানু॥ 
আমার কথায় বিশ্বাস কর। রথুবংশমণি রাম 
বিশ্বস্বরূপ | তাহার অঙ্গে অঙ্গে সমস্ত ভূবন রহিয়াছে বলিয়া 
বেদ কল্পনা করে। 
২১- পদ পাতাল সীদ অজ্ধামা। 
২২ ॥ অপর লোক অঙ্গ অঙ্গ বিত্রামা॥ 
ভূক্ণুটি বিলাস ভয়ম্কর কাল৷ । 
নয়ন দিবাকর কচ ঘমমাল।॥ 
রামের পা পাতালে ও মাথা বহ্ধলোকে। অন্যান্ত 
সমস্ত লোক তাহার অঙ্গেই রহিয়াছে। তাহার অ্রকৃটি 
হইতেছে ভয়ঙ্কর কাল। তাহার চক্ষু হইতেছে হূর্য এবং 
চুল হইতেছে কাল মেঘ। 
জান দ্রাম অন্থিনীকুমার]।। 
নিপি অরু দিবস নিমেষ অপার ॥ 
শ্ৰবন দিস! দস বেদ বখানী। 
মারুত স্বাস নিগম নিজ বানী ॥ 
তাহার নাক হইতেছে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দিন রাত্রি 
তাহার অগণিত নিমেষ | দীশদিকই তাহার কান বলিয়া 
বেদ বর্ণনা করিয়াছে । বাতাস তাহার শ্বাস, বেদ তাহার 
নিজের বাক্য। 
অধর লোভ জম দসন করাল।। 
মায়া হাল বাছ দিগপালা॥ 
আমন জনল জন্ুপতি জী! 
উতপতি পালন প্রলর গসীহা ॥ 
সমাহা--চেষ্টা ॥ তাহার অধর হইতেছে লোত, করাল 
দাতওলি যম, হালি মায়া, বাহু দিকৃপাল। মুখ আগুন, 
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জিহ্বা বরুণ, আর তাহার কাধ হইতেছে উৎপত্তি, পালন 
ও প্রলয়। 
রোমরাজি অষ্টাদস ভারা 
অস্থি সৈল সরিত। নস জ্রারা॥ 
উদর উদাধি অধগে! জাতন।। 
জগময় প্রভু কী বন্ধ কলপন1॥ 
তাহার রোম হইতেছে আঠার রকমের বনম্পতি, আন্ত 
পর্বত, শিরাগুলি নদা, পেট সমুদ্র, নীচের ইন্জ্িয়গুলি 
নরক। এইগ্রকার জগৎ ব্যাপ্ত প্রভুর অনেক প্রকারে 
কল্পনা করা হয়। 
অহঙ্কার সিৰ বুদ্ধি অজ মন সঙ্গি চিত্ত মহান। 
মন্ভুজ বাস চরঅচর ময় রূপ রাম ভগবান ॥ 
তাহার অহঙ্কার হইতেছে মহাদেব, বৃদ্ধি বক্ষ, মন চাদ 
ও চিত্ত মহত্ব। সেই ভগবান রাম মামুষদেহ ধরিয়াও 
চরাচরময় বাস করিতেছেন। 
অস বিচারি জুলু প্রান পতি প্রভু সন বৈরবিহাই। 
প্রীতি করছ রঘুবীর পদ মম অহিবাত ন জাই ॥ 
প্রাণপ্রিয় স্বামি, ইহ! বিবেচনা করিয়া প্রস্তর সহিত 
শত্রুতা ত্যাগ করিয়া, রঘুনাথপদে ভক্তি কর, যাহাতে 
আমার ম্বামী-সৌভাগ্য না যায়। 
বিষৃল। মারিবচন জনি কামা। 
অহে৷ মোহমকিমা বলৰাম ৷ 
মারিজভাউ সত্য কবি কহহী'। 
অবগুন আঠ নদ! উর রহহী' ॥ 
স্ত্রীর কথা শুনিয়। রাবণ হাসিয়া ভাবিল--অহো, 
মোহের শক্তি কি বলবান। কবিরা স্ত্রী স্বভাব সম্বন্ধে 
সত্যই বলিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে আটটা দোষ সর্বদা 
থাকে। 


ই৩-- 
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সাহস অন্ত চপলতা মায়া । 
ভয় অবিবেক অসে!ঁচ অদায়া ॥ 
রিপু কর রূপ সকল তে' গাৰা। 
অতি বিসাল ভয় মোহি জুমাৰা ॥ 
হঠাৎ কাজ করিয়া বসা, মিথ্যা আচরণ, চঞ্চলত।, মায়া, 
ভর, অজ্ঞান, অণ্ডচিতা ও নিষ্ঠুরতা, তুমি শত্রুর রূপের 
সন্বন্ধে অনেক কথা বলিলে, আমাকে বড় ভীষণ ভয়ে 
কথা গশুনাইলে। 
লো লবু প্রিয়া সহজ বল মোরে। 
সস্ভুঝি পরা প্রসাদ অব তোরে। 
জানেউ প্রিয়া তোরি চতুরাঈ. 
এহি মিস কহি হি মোরি প্রভুতাঈ ॥ 
উদ্থাপ্রা শ্বাভাবতঃই আমার বশে। তবে তোমার 
কপাতেই উছা বুঝিলাম | প্রিয়, তোমার চাত়ৃরী বুঝিয়াছি। 
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তুমি ওঁ ভয় দেখাইবার অছিলায় আমার সামর্থের কথাই 
জানাইয়াছ । [ মন্দোদরী রামের বিশ্বরূপ বর্ণনা করিয়া 
রামের পা, পাতাল, মাথা স্বর্গ, মুখ অনল ইত্যাদি বলিলেন। 
রাবপ বলিতেছে যে এ সকলই ত তাহার বশীভূত, মন্দোদরী 
উহ! স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় যেন রাবণের প্রশংসাই কর! 
ছইয়াছে। | 
তৰ বতকহা গূঢ় স্থগলোচনি। 
সম্ভুঝত জখদ আমত ভয়মোচনি ॥ 
অন্দোদরি মন মহ অস ঠয়উ। 
প্রিয়হি কালবস মতিভ্রম ভয়উ ॥ 
মুগনয়নী, তোমার কথা গুঢ়-মর্গধুক, বুঝিতে পারিলে 
সুখ হয়, শুনিলে ভয় দুর হয়। (রাবণের এই কথা শুনিয়া) 
মন্দোদরী মনে স্থির বুঝিলেন, কালের বশে প্রিয়ের বৃদ্ধিত্রম 
হইয়াছে। 
হছ বিধিজক্লেসি সকল নিলি প্রাত ভয়ে দসকদ্ধ। 
হজ অসম্থ সো লক্কপতি সভা গয়উ মদঅন্ধ ॥ 
সমস্ত রাত্রি নানাপ্রকার কথাবার্তায় কাটাইয় প্রাতঃকাল 
হইলে স্বভাবতঃই নির্ভীক রাবণ মহঞ্চারে অন্ধ হইয়া সভায় 
গেল। 
সেঃ - 


ফ,লই ফরই ম বেত জদদপি জুধ! বরঘহি জলদ । 
স্ুর্খহ্দদয় ম চেত জো গুরু মিলহি বিরঞ্চি সত ॥ 


মেঘ যদি অমৃতবৃষ্ট করে, তথাপি বেতগাছে ফুল ফল 


ছয় না। আর যদি শত ব্রহ্মার মত গুরু পাওয়। যায় 
তথাপি মূ্খের হৃদয় চেতন! হয় না। 
২৫- ইহ প্রাত জাগে রঘুরাঈ। 
২৬॥ পুছ্ছ! মত সব সচিৰ বোলাই ॥ 
কহছ বেগি ক! করিয় উপাঈী। 
জামবস্ত কহ পদ সিরু নাঈী। 


এদিকে ভোর হইলে রঘুনাথ জাগিয়া মন্ত্রীদিগকে 
ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন । বলিলেন--কি উপায় 
করা যায়, শীস্র বল। তখন জাদুবান প্রণাম করিয়া বলিল 
জন সবজ্ঞ সকল উর বাসী। 
বুধি বল তেজ ধর্ম গুনরাসী ॥ 
মন্ত্র কহ নিজ মতি অন্গুসার। 
দত্ত পঠাইয় বালিকুমারা। ॥ 
ছে সকলের হৃদয়বাসী, সবপ্র, বুদ্ধি বল তেজ ধর্ম ও 
গুণপুঞ্জ, গুমুন। আমার বুদ্ধি অনুযায়ী পরামর্শ দিতেছি, 
খালীকুমার অঙ্গদকে দূত করিয়। পাঠান । 
মশক মন্ত্র সব কে মন মালা'। 
ভঞ্জদ সম কহ কৃপানিধানা॥ 


রামচরিত্বমানস 


বালিতনয় বুধি বল গুন ধামা। 
লঙ্কা জাহু তাত মম কাম৷ ॥ 


এই উপযুক্ত মন্ত্রণ। সকলেরই ভাল লাগিল। তখন 
কৃপাময় অঙ্গদকে বলিলেন--বালীপুত্র, তুমি বুদ্ধি বল ও 
গুণধাম | তুমি আমার কাজে লঙ্কায় যাও । 
বহুত বুঝাই তুম্হহি' ক কহুউ । 
পরম চতুর মৈ জানত অহউ'। 
কাকু হমার তাজ হিত হোঈ। 
রিপু সন করেছ বতকহী সোঈ॥ 
তোমাকে বেশা বুঝাইয়া কি বলির? আমি জানি 
তুমি পরম বৃদ্ধিমান। যাহাতে আমার কাজ হয় আর 


রাবণের ছিত হয় শক্রণ সহিত এইরূপ কথাবাঠাই বলিবে। 


সো$-- 
প্রভু অজ্ঞ। ধরি সীস চরন বন্দি অজ্তদ উঠেউ। 
সোই গুনসাগর ঈস রাম কপ! জা পর করন ৷ 


প্রহর আজ্ঞ৷ মাথ।য় লইয়া, চরণ বলনা করিয়| অঙ্গদ 
উঠিল এবং বলিল-_হে প্রন রাম, তুমি যাহার উপর রুপ! 
কর, সেই গুণের লাগর হয়। 


স্বয়ংসিদ্ধা সব কাজ নাথ মোহি আদকু দিয়েউ। 
অস বিচারি ভ্কুবরাজ তন্দু পুলকিত হরযিত হিয়ে ॥ 


হে স্বামী, তোমার কাজ স্বয়ং-সিদ্ধ। (নিজে নিজেই 
হইয়া যায়।) তুমি কেবল আমাকে সম্মান করিলে। এই 
ভাবিয়া যুবরাজের শরীর পুলকিত হইল, সে আনন্দময় 
হইল। 
২৭॥ বন্দি চরন উর ধরি প্রভুতাঈী। 
অঙ্গদ চলেউ সবহি সিরু মাই ॥ 
প্রভুপ্রতাপ উর সহজ অসঙ্কা। 
রমধাকুর। বাদ্িন্জত বন্ধা ॥ 


চরণ বন্দনা করিয়া, রামের শক্তি স্বরণ রাখিয়া, সকলকে 
প্রণাম করিয়া অঙ্গদ চলিল। অঙ্গদ যুদ্ধকুশল ও প্রবীণ 
ছিল। সে হৃদয়ে রামের প্রতাপ অনুভব করিতেছিল এবং 
স্বভাবতঃই নিভীক ছিল। 
পুর পৈঠত রাৰম কর বেট?। 
খেলত রহা সো হোই গই ভেঁটা ॥ 
বাতহি বাত করষ বড়ি আঈ। 
যুগল অতুল বল পুনি তরুমাঈ। 
রাবণের এক পুত্র খেলিতেছিল। নগরে প্রবেশ 
করিতেই তাহার সহিত দেখা হইল । কথায় কথায় রাগ 
হইল | উহারা ছুই জনেই অসীম বলশালী ও যুবক । 


তেহি অজ কহ লাত উঠাই। 
গহি পদ পটয়েউ ভুমি ভৰবাঈী॥ - 


লঙ্কাকাণ্ড 


মিলিচর মিকর দেখি ডট ভারী । 
জহ তহঁ চলে নলকহি' পুকারী ॥ 
সে অঙ্গদের উপর লাখি উঠাইতেই অঙ্গদ তাহার পা 
ধরিয়া ঘুরাইয়! মাটিতে ফেলিয়) দিল। রাক্ষসের! দেখিল 
এ বড় ষোদ্ধ৷ ৷ 
এদিকে ওদিকে চলিয়া গেল। 
এক এক সম মর্ম ম কহুহী' । 
সম্তুঝি তাজ বধ চুপ করি রহহ্বী'। 
ভয়উ কোলাহন্গু নগর মঁঝারী। 
আৰা কপি লঙ্কা জেহি জারী ॥ 
এরে অন্তকে মনের কথ। বলে না, আর রাবণের 
ছেলের মরার কথা শুনিয়! চুপ করিয়াথাকে। নগরের 
মধ্যে গোলমাল উঠিল যে, যে বানর লঙ্কা পোড়াইয়াছিল সে 
আসিয়াছে। 
অব ধে'' কাহ করিনি করতার]। 
অতি অভীত সব করহি' বিচার! ॥ 


বিল্তু পৃছে মগ দেহি দেখা ৷ 
জেছিবিলোক সোইজাইন্ডখাঈ॥ 


সকলে বড় ভীত হুইয়| ভাবিতে লাগিল, এখন বিধাতা 
কি করিবেন কে জানে ? না জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা 
অঙ্গদকে পথ দেখাইয়া দিতেছিল। যাহার দিকে অঙ্গদ 
তাকাইতেছিল, সেই শুকাইয়! যাইতেছিল। 


গয়উ মতাদরবার তব জমিরি রাম পদ কঙ্জ। 
সিংহঠৰনি ইত উত চিতৰ ধীর বীর বল পুঞ্জ ॥ 


ধীর বীর বলপুঞ্জ অঙ্গদ, সিংহের মত চালে এদিকে 
সেদিকে চাহিতে চাহিতে রামচন্দ্রের পাদপক্ম শ্ররণ করিয়া 
রাবণের রাজ-সভায় গেল । 
২৮॥ তুরিত নিসাচর এক পঠাৰ!। 
সমাচার রাবনহি' জনাৰ! ॥ 
জুনত বিহদি বোল! দসসীসা। 
আনছ বোলি কহু! কর কীসা॥ 
এঘহ এক রাক্ষস পাঠাইয়া রাৰণকে সমাচার জানাইল। 
তাহার কথা শুনিয়া দশানন হাসিয়া বপিল--কোথাকার 
বানর সে? তাহাকে ডাকিয়া আন। - 
আয়ন পাই দূত বন্ধ ধায়ে। 
কপিকুঞ্জরহ বোলি লেই আয়ে ॥ 
অজদ লিখ দলামন বৈলা। 
লন্ত প্রান কজ্জলপগিরি জৈসা ॥ 
আজ! পাইয়া অনেক দত ছুটিল, বানরশ্রেষ্ঠকে ডাকিয়া 
আনিল। অঙ্গদ দেখিল, রাবণ যেন জীবন্ত কজ্জলগিরির 
মত বসিয়। আছে। 


তখন আর ঠেঁচাইবারও শক্তি রহিল না, 


৪৭৭ 


ভুঞ্জা বিটপ সির স্থন্জ লমাম।। 
রোজাৰলী লতা জন্তু নাম৷ ॥ 

স্তুখ নাসিক! নয়ন অক কাম।। 
গিরি কন্দরা খোহ অনুমান & 


তাহার ছাতগুলি যেন গাছ, মাথ। যেন পব্তশৃঙ্গ, রোম 
যেন অনেকগুলি লতা, মুখ নাক চোখ ও কান যেন পর্বতের 
গহ্বর ও খাদ বলিয়া অনুমান হইল । 
গয়উ সভ। মন নেকু ন স্বুর।। 
বালিতনয় অতি বল বাকুড়া ॥ 
উঠে সভাসদ কপি কম্ছ' দেখী। 
রাৰনউর ভা ক্রোধ বিসেখী ॥ 
অতি বলশালী বালীপুত্ৰ অঙ্গদ সভায় গেল। তাহার মন 
এতটুকুও ঢুলিয়৷ উঠিল না। সভাসদেরা বানরকে দেখিয়া 
উঠিয়া দাডাইল ৷ ইহাতে রাবণের মনে ব$ রাগ হইল। 


জখথ। মত্তগজ ভূথ মহ পঞ্চানম চলি জাই। 
রামপ্রতাপ সভারি উর বৈঠ সভা লিরু মাই ॥ 


সিংহ যেমন মৱ হন্তীদের মধো চলিয়া! যায়, তেমনি 
করিয়া অঙ্গদ সতার মধ্যে গিয়া সকলকে নমস্কার করিয়। 
রামের শক্তি হৃদয়ে স্মরণ করিয়া বলিল। 


২৯॥ কহ দসকঞ্চ কৰম তৈ বন্দর । 
মৈ রছ্ুবীর দুত দসকদ্ধযর ॥ 
মম জমকহি তোহি রন্বী মিতাটী । . 
তৰ হিতকারম আয়উ ভাঈ ॥ 
রাবণ জিঞ্জাসা করিল--বানর, তুমি কে? অঙ্গদ 
বলিল--হে দশানন, আমি রখুনাথ রামের দৃত। আমার 


পিতাতে আর তোমাতে মিত্রতা ছিল। আযি, ভাই, 
তোমার হিতের জন্যই আসিয়াছি। 


উত্তম কুল পুলস্তি কর মাতী। 
লিৰ বিরঞ্চি পুজেছ বছ ভাতী।॥ 
বর পায়ু কীনহেছ সব কাজ।। 
জীতেন্ছু লোকপাল জর রাজা ॥ 


রাবণ, তোমার উত্তম কুলে জন্ম, তুমি পুলন্তয মুনির 
নাতি। তুমি অনেক রকমে মহাদেব ও অঙ্গার পূজা 
করিয়াছ। তুমি বর পাইয়া সকল কাজ করিয়াছ এবং 
লোকপাল ও সুরপতি ইঙ্জকে জয় করিয়াছ। 
হ্থপঅতিমাম মোহবল কিন্বা। 
হরি আনেছ দীতা জগদস্থা ॥ 
অব জত কহা ভন তৃম্হ মোরা । 
লব অপরাধ হুজিহি প্রভু তোরা ॥ 
রাজার অহষ্কারবশত;ই হউক, অথবা মোহৰশতঃই 
হউক, ভূমি জগতের মাত! সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। 


৪৭৮ 


এখন একট! ভাল কথা বলিতেছি, শোন । তাহা হইলে 
প্রভু তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। 
দসম গছ্ছ তৃন কণ্ঠ কৃঠারী। 
পরিজনসহ্তি সঙ্গ নিজনারী ॥ 
লাদর জনকল্দুত। করি আগে। 
একি বিধি চলহু সকল ভয় ত্যাগে । 
দাতে তৃণ লইয় ও গলায় কুড়াল ঝুলাইয়া, নিজের স্ত্রী 
ও পরিজনকে সঙ্গে লইয়া, সীতাকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে 
চল। 
প্রনতপাল রঘুবংলমনি ত্রাহি ত্রাহি অব মোহি। 
স্থামতহ্ি আরত বচন প্রভু অভয় করহিগে তোহি ॥ 
আশ্রিতের রক্ষক রঘুনাথ, “আমাকে এখন রক্ষা]! কর, 
রক্ষা! কর”-_এই প্রকার আর্তবচন শুনিবামাত্র প্রভু তোমাকে 


অভয় দিবেন | 
৩০॥ রে কপিপোত ম বোল ল'ভারী। 
মুড ন জানেহি মোহি জরারী ॥ 
কহ নিজ নামু জনক কর ভাই । 
কেহি মাতে মানিয়ে মিতাঈ ॥ 


রাবণ বলিল--€ছে বানরপুত্র, মুখ সামলাইয়া কথা 
বলিতেছ না কেন? যুর্খ, তুমি জান না যে আমি দেবতাদের 
শত্ত। ভাই, তোমার নিজের ও জনকের নাম বল। কি 
সম্পর্কে (সে আমার ) মিতা ছিল? 
অজদ মান বালি কর বেটা। 
তা ্লে৷ কবছ ভঈ হোই ডেটা ॥ 
অজদবচনম জুনত লকুচানা। 
রহা বালি বানর মৈ জান! ॥ 
অঙ্গদ বলিশ-_-আমার নাম অঙ্গদ, আমি বালীর পুত্র । 
বালীর সহিত তোমার কোনও দিন দেখা ছুইয়া থাকিবে। 
অঙ্গদের কথা শুনিয়া রাবণের সঙ্কোচ হইল, বলিল-_-বালী 
বলিয়া বানর ছিল, আমি জানি। 
অঙ্গদ তহী বালি কর বালক । 
উপজেছ বংস অনল কুলঘালক ॥ 
গর্ভ ম গয় ব্যর্থ তৃম্হ জায়েছ। 
নিজ সুখ তাপসদূত কহায়েছ। 
অঙ্গদ, তুমি বালীর ছেলে । তুমি তোমার বংশের আগুন 
হইয়! কুলের নাশ করিয়াছ। তোমার মায়ের গর্ভ নষ্ট হয় 
নাই কেন? তুমি বৃখাই জন্মিয়াছ। তুমি নিজ মুখে 
বলিলে যে, তুমি তাপসের দত । 
অব কছ কুসল বাজি কহ অহঈ। 
বিহুসি বচম তব অঙ্গদ কহছঈ। 
দিম দ্রস গয়ে বালি পর্হ জাঈ। 
সুঝেছ কুলল দখা উর লাঈ। 


রামচরিঙমানঞ 


এখন বল, বালীর কুশল ত ? অঙ্গদ হাসিয়া বলিল-_ 
দিন দশ পরে বালীর নিকটে গিয়াই সখাকে আলিঙ্গন 
করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিও। 
রামবিরোধ কুসল জসি হোল । 
সে! সৰ তোহি জুনাইহি সোট ॥ 
জুন্গু সঠ ভেদ হোই মনতাকে। 
প্রীরঘুবীর হৃদয় নহি জা কে॥ 
রামের বিরোধ করিলে কেমন কুশল হয়, সে কথা 
তিনি তোমাকে শুনাইবেন। মূর্খ, শোন। যাহার হৃদয়ে 
শ্রীপাম থাকেন না, তাহারই ভেদবুদ্ধি আসে। [রাবণ 
এখানে অঙ্গদকে ভেদবুদ্ধি দিয়া নিজের দিকে করিবার যেন 
ইচ্ছ৷ করিয়াছিল। ] 
হম কুলঘালক সত্য তুম্হ কুলপালক দসসীস। 
অন্ধউ বহির ন অস কহহি: নয়ম কান তৰ বীস ॥ 


হে রাবণ, আমি কুলঘাতক আর তুমিই সত্য কুলপালক, 
এ কথা অন্ধ ও বধিরও বলিবে না। অথচ তোমার ত 
কুড়িটা করিয়া কান ও চোখ আছে। 
৩১-৩২ ॥ সিৰ বিরঞ্চি জর সুমি সমুদাই । 
চাহত জাজ্স চরন মেৰকাঈ ॥ 
তাজ দূত হোই হুম কুল বোরা। 
এসিহু মতি উর বিহর ন তোরা ॥ 
মহাদেব ব্রহ্মা এবং দেবতা ও মুনিগণ, যাহার পদসেবা 
করিতে চাহেন. তাহার দূত হইয়া আমি কুল ডুবাইলাম, 
এই বুদ্ধি সত্বেও তোমার বুক ফাটিল না? 
জুমি কঠোর বানী কপি কেরী। 
কহত দসামন ময়ন তরেরী ॥ 
খল তব কঠিন বচন সব সহউ। 
নীতি ধর্ম মৈ জানত অহউ ॥ 
বানরের কঠিন বচন গুনিয়া রাবণ চোখ লাল করিয়া 
বলিল-_হষ্ট, নীতিধর্ম জানি বলিয়াই আমি তোমার কঠিন 
কথ! সহ করিলাম। 
কহ কপি ধর্মসীলতা তোরণ । 
হমছ্ছ জুন কৃত পর ত্রিয় চোর ॥ 
দেখনি নয়ন দুত রখবারী। 
বুড়ি ন মরছ ধর্ম ব্রত ধারী ॥ 
অঙ্গদ বলিল- তোমার ধর্মপরায়ণতার কথা আমি ত 
এই শুনিয়াছি যে, তুমি পরন্ত্রী চুরি কর। দুতকে যে 
কি রকম রক্ষা কর, তাহা ত আমি চক্ষেই দেখিয়াছি) 
ধর্মত্রতধারী তুমি জলে ডুবিয়া মর না কেন? [রাবণের 
ভাই কুবের যুদ্ধ না করিতে পরামর্শ দিয়া দুত পাঠায় রাবণ 
তাছাকে রাগিয়া খাইয়া ফেলে। ] 


লঙ্কাকাণ্ড 


কান নাক বিজু তঙ্গিনি মিহারী ৷ 
ছম। কীন্হ তুম্হ ধর্ম বিচারী ॥ 
ধর্সলীলতা তব জঙগজানী। 
পাবা দরস হুম বড়ভাগী। 
তোমার ভগ্নীর নাক কান কাট! দেখিয়! ধর্মবিচার 
করিয়াই তো ক্ষমা করিয়াছ। তোমার ধাগিকতার কথা 
জগৎ জানে । তোমার দর্শন পাইয়াছি, ইহা আমার বড় ভাগ্য। 
জমি জল্পসি জড় জস্ত কপি সঠবিলোকু মম বাছ। 
লোকপাল বল বিপুল লি গ্রসন হেতু সবরাছ ॥ 
রাবণ বলিল,_বানর, তুমি ত নিবোধ জন্ত, বক্‌বক্‌ 
করিও না। মূর্খ, আমার বাহু দেখ। এই বাহু ইঞ্রের 
বলম্বরূপ চাদকে গ্রাস করার জন্য রাহুর মত। 
পুনি মভসর মম করনিকর কমলন্হি পর করি বাস। 
সোভত ভয়উ মরাল ইৰ সম্ভুনহিত কৈলাস ॥ 
আকাশরূপ সরোবরে আমার হাতরূপ কমলের উপর 
কৈলাস পৰ্বত সহিত, শস্ভু হাসের মত শোভা পাইয়াছিলেন। 
( অর্থাৎ আমি অনায়াসে কৈলাস পর্বত সহ মহাদেবকে 
হাতের উপর রাখিয়াছিলাম। ) 
৩৩-৩৮ ॥ তুম্হরে কটক মাঝ জুম অজাদ। 
মো সন ভিরিহি কৰন জোধা বদ॥ 
তৰ প্রভুনারিবিরহ বলহীন!। 
অনুজ তাজ দুখ দুধী মলীন1। 
হে অঙ্গদ, শোন । তোমার সৈম্ভদের মধ্যে কোন 
যোদ্ধা আমার সহিত যুদ্ধি করিবে বল। তোমার প্রত 
নারীবিরহে দুর্বল, তাহার ছোট ভাই৪ ত হুঃখে দুঃখিত ও 
মলিন হইয়া আছে। 
তুম্হ জগ্রীৰ' কুলভ্রচম দোউ। 
অন্সুজজ হমার ভীরু অতি সোউ ॥ 
জামৰস্ত মন্ত্রী অতি বুঢ়া। 
সো কি হোই অব সমর অরূঢ়া ॥ 
তুমি ও সুগ্রীৰ তোমরা ছুইজন নদীর পাড়ের গাছের 
মত ( জল বাড়িয়া তীর ভাঙ্গিলেই ভাগিয়া যাইবে )। 
আমার ভাই বিভীষণ, সেও অতি ভীরু । আর মন্ত্র 
জাধুবান অতিশয় বুড়া হইয়াছে, সে যুদ্ধ করিবে কি করিয়া? 
সিল্পকর্ম জানহি নল নীল।। 
হৈ কপি এক মহাবল সীলা॥ 
আৰা প্রথম নগর জেহি জার!। 
জনি হসি বোলেউ বালিকুমারা ॥ 
নল নীল ত শুধু শিল্পকাজ জানে। তবে একজন 
মহাবলৰান বানর আছে বটে, সে প্রথম আলির নগর 
জালাইয়াছিল। সে কথা শুনিয়া অঙ্গদ হাঁসিয়া বলিল 


৪৭৯ 


সত্য বচন কছ নিলিচর নাহ! । 
সাচেছ কীন্হ পুৱঙ্গাহ! ॥ 
রাৰমনগর অলপকপি দহঈ। 
সুমি অস বচন সত্য কো কহুঈী। 
রাক্ষসরাজ, সত্য বল। সত্যই কি বানর পুর দগ্ধ 
করিয়া গিয়াছিল? একটা তুচ্ছ বানর রাধনের নগর 
পোড়াইয়া দিয়াছে, এ কথা শুনিয়া সত্য বলিয়া কে মানিবে? 
জে! অতি জুভট সরাহে্ছে রাৰম। 
সো জুও্রীৰ' কের লঘু ধাৰন ॥ 
চলক বহত সো বীর ন হোঈ। 
পঠৰ। খবরি লেন হম সোন ॥ 
রাবণ, যাহাকে অতিশয় যোদ্ধা বলিয়া প্রশংসা 
করিতেছ, সে সুগ্রীবের একটি ছোট হরকরা। খুব 
দৌড়াইতে পারিলেই ত বার হয় না। তাহাকে আমরা 
খবর লওয়ার জগ্ঠ পাঠাইয়াছিলাম। 
অব জানা পুর দহেউ কপি বিচু প্রভুআয়ন পাই। 
গয়উ ন ফিরি নিজ নাথ পন্ধি তেহি ভয় রহ! লুকাই ॥ 
বানর নগর আলাইয়াছিল, এ কধা এখন জানিলাম, 
কিন্তু তাহাতে প্রভুর আজ্ঞা ছিল না। সেইজন্ত সে প্রতুর 
নিকট ফিরিয়া না গিয়া তাহার ভয়ে লুকাইয়া আছে। 


সত্য কহেছ দসকণ্ঠ সৰ মোহি ম জুমি কছু কোহ। 
কোউ ন হমারে কটক অস তো সন লরত জো সোহ 


রাবণ, তুমি সত্য বলিয়াছ, আর ইহা শুনিয়া আমার 
ক্রোধও কিছু হয় নাই । আমাদের সৈন্য মধ্যে এমন কেহই 
নাই, তোমার সহিত যুদ্ধ কর! যাহার শোভা পায়। 
প্রীতি বিরোধ সমান সম করিয় নীতি অলি আছি। 
জো" স্থগপতি বধ মেঠুকন্‌হি ভল কি কই কোট 

তাহি॥ 

সমানের সহিত মিত্রতা ও লড়াই করিবে, ইহাই নীতি । 
যদি সিংহ ভেক মারে, তবে তাহাকে কে ভাল বলিবে ? 
জগাপি লঘুত। রাম কর্ছ তোহি বধে বড় দোষ। 
তদপি কঠিন দসকণ ভুনু ছত্রিজাতি কর রোধ ॥ 

রাবণ, যদিও রামচক্ররের পক্ষে তোমাকে মারা খুব ছোট 
কাজ ও বড় দোষের বিষয়, তথাপি ক্ষত্রিয় জাতির রোধ 
বড় কঠিন, এ কথা জানিও। 
বগ্রচউজ্ি ধনু বচন সর হৃদয় দছেউ রিপু কীল । 
প্রতিউত্তর সড়সিন্হ মমছ' কাড়ত তট দলমীল ॥ 

বাক কথাই ছিল ধনুক, আর তাহার বাক্যগুলিই ছিল 
বাগ। অঙ্গদ উহা দিয়াই শত্রুর হৃদয় দগ্ধ করিয়াছিল। 
ধোস্ধা দশানন প্রত্্যুতররূপী সীড়াশি দিয়া সেই বাণ 
টানির] তুলিতেছিল। 


* 


৪৮, 


হসি বোলেউ দসমোৌলি তব কপি কর বড় গুম এক । 
জে! প্রতিপালই তাজ হিত করই উপাই অনেক ॥ 


তখন রাবণ ছাসিয়। বলিল--বানরের বড় একটা গুণ 
এই যে, যে উহার্দিগকে প্রতিপালন করে, তাহাদের অনেক 
উপায়ে হিত করে। 
৩৯॥ ধন্য কীস জে! মিজ প্রভু কাজা। 
জঙহ তহ মাচই পরিহরি লাজ! ॥ 
মাচিকুদি করি লোগ রিবা । 
পতিহিত করই ধর্ম নিপুমাঈ ॥ 
সেই বানর ধন্য, যে নিজের প্রভুর কাজের জন্তু লজ্জা 
পরিত্যাগ করিয়! যেখানে সেখানে নাচে । নাচিয়া কুদিয়া 
লোককে আমোদ দিয়। প্রভুর হিতের জন্য সুন্দর ধর্ম 
পালন করে। 
ভঙ্গ স্বামিতক্ত তৰ জাতী । 
প্রভুগুম কস ন কহুসি এহি ভাতী॥ 
সৈ গুমগাহক পরম জুজান।। 
তব কটু রটনি করউ নহি কান! ॥ 
অঙ্গদ, তোমাদের বানরজাতি প্রস্কৃভক্ত । প্যতরাং 
তুমি প্রভুর গুণ এমন করিয়া কেনই বা না বলিবে। আমি 
বিজ্ঞ গুণগ্রাহী, তোমার কটুবাক্য কানে তুলিলাম না। 
কহ কপি তৰ গুনগাহকতাঈ। 
ত্য পৰমন্জত মোহি জনাঈ॥ 
বম বিধংসি সত বধি পুর জারা। 
তঙ্গপি ন তেহ্ছি কছু কত অপকার। ॥ 
অঙ্গদ বলিল--তোমার গুণগ্রাহকত। সত)ই বটে, 
হমুমান সে কথা আমাকে শুনাইয়াছে। সেবন ধ্বংস 
করিয়া পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়। নগর জালাইয়া দেয়, তবুও 
তুমি তাহার কোনও অপকার কর নাই। 
সোই বিচারি তৰ প্রকৃতি ভুহাঈ। 
দলকন্ধর মৈ কীন্হি টিঠাঈ ৷ 
দেখেউ' আই জে' কছু কপি ভাষ।। 
তুম্‌হরে লাজ ন রোষ ন মাষা ॥ 


সেইজন্তই তোমার সুন্দর স্বতাবের কথা জানিয়া আমি 
এখানে আমার ধৃষ্টতা করিয়াছি। আনিয়। দেখিলাম, 
হমুমান বাছা কিছু বলিয়াছিল তাহ। ঠিক, তোমার লঙ্জা 
বা ক্রোধ বা অহস্কার নাই । 
জো' অলি মতি পিতু খায়ছ কীলা। 
কছি অস বচন হাসা হসলীসা। 
পিতহি খাই খাতেউ পুনি তোহী। 
অবহ্থী' সম্বুধি পরা কছু সোহী ॥ 
বানর, এইগ্রকার বুদ্ধি বলিয়াই তোমার পিতাকে 
খাইয়াছ। এই কথা বলিয়া দশানন 'হালিতে লাগিল। 


রাম€গিতমানস 


অঙ্গদ বলিল--পিতাকে খাইয়া তার পর তোমাকে খাইভাঁম, 
কিন্তু এখন একট! কথা ভাবিয়া দেখিলাম । 
বালি বিমল জম ভাজনু জানী। 
হতউ ন তোহি অধম অভিমানী ॥ 
কছ রাবম জগ কেতে । 
মৈ মিজ ভ্ৰবম জমে জুলু জেতে ॥ 
ওরে নীচ অহঙ্কারী, ভূমি বালীর নির্মল যশের পাত্র 
বলিয়। তোমাকে হত্যা করি নাই। অঙ্গদ বলিল-_রাবণ, 
বল ত জগতে কটা রাবণ আছে। আমি নিজকানে যে 
কয়টার কথ শুনিয়াছি, তাহাদের কথ বলিতেছি, শোন । 
বলিহি জিতন একু গয়উ পতালা। 
রাখা বাধি সিজ্সল্‌হ হয়সালা ॥ 
খেলহি বালক মারছি জাঈ। 
দয়া লাগি বলি দীন্‌হ ছোড়াঈ। 
এক রাবণ বলিকে জয় করার জন্য পাতালে গিয়াছিল। 
সেখানে ছেলেপুলের! তাহাকে ঘোড়াশালায় বাধিয়া রাখে। 
বালকের তাহাকে লইয়া খেলা করে ও মারে। 
তখন বলি গিয়া দয়! করিয়া ছাড়াইয়! দেয় । 
এক বহোরি সহসভুজ দেখা । 
ধাই ধরা জিমি জন্তবিসেখা ॥ 
কৌতুক লাগি ভৰন লেই আৰা। 
লো পুলস্তি সনি জাই ছ্বোড়াৰা ॥ 
আবার আর একজনকে সহত্রবাহু দেখিয়া চুটিয়া গিয়া 
কোনও বিশেষ জন্ত বলিয়া ধরে এবং তামাসার জন্য বাড়ীতে 
লইয়া আসে। গুলঙ্ত) মুনি গিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেন। 
এক কহত মোহি সকুচ অতি রহা বালি কী কাখ। 
তিন্হ মহ রাবন তৈ কৰন সত্য বদহি তজি মাখ ৷ 
আর এক রাবণের কথা বলিতে আমার বড় সঙ্কোচ 
হয়। সে বালীর বগলদাবা হুইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 
কোন্‌ রাবণ তুমি, তাহা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমাকে 
সত্য করিয়! বল। 
৪ ॥ বক্স সঠ সোই রাবন বলসীল।। 
হরগিরি জান জাজ ভুজলীলা ॥ 
জান উমাপতি জাজ জরা । 
পুজেউঁ জেহি সির জুমন চড়াই ॥ 
রাবণ বলিদ--মূর্থ, শোন। আমি সেই বলশালী রাবণ, 
যাহার হাতের লীল। কৈলাশ পরত জানে ৷ যাহার পরাক্রম 
যে মহাদেবকে আমি আমার মাথাকে ফুল করিয়া পুজা 
করিয়াছি সেই মহাদেব জানেন। 
লিরনরোজ নিজ করন্হি উতারী। 
অনিভবার পুজেউ ত্রিপুরারী ।। 


লঙ্ধা কাণ্ড 


ভুজবিপ্রম জানহি দিগপালা। 
সঠ অজভু' জিন্হ কে উর সালা ॥ 
আমার মাথাকে পদ্মফুলের মত নিক্ত হাতে কাটিয়া 
অসংখ্যবার শঙ্করের পূজা করিয়াছি । দিকপালের আমার 
বাহুর বিক্রম জানে | মূর্খ, জানিও আজ তাহাদের হৃদয়ে 
শূল রহিয়াছে । 
জানহি দিগ গজ উর কঠিমাঈ। 
জব জব ভিরেউ জাই বরিআঈ ॥ 
জিন্হ কে দলন করালন ফুটে । 
উর লাগত মুলক ইৰ টুটে ৷ 
আমার বুক কত শক্ত দ্রিগ্গজেরা তাহা জানে। যখনই 
আমি জোর করিয়া তাহাদের সহিত লডিয়াছি, তখনই 
তাহাদের করাল তীক্ষ দাত আমার বুকে লাগিয়া মুলার 
মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
জাজ চলত ডোলত ইমি ধরনী। 
চঢ়ত মত্তগজ জিমি লগ্ুতরনী ॥, 
সোই রাৰন জগবিদিত প্ৰতাপী । 
জনেহি ন ত্ৰৰম অলীকপ্রলাপী ॥ 
আমি সেই জগৎবিখ্যাত প্ৰতাপশালী রাবণ, যে চলিলে 
মত্বগঞ্জ ছোট নৌকায় চড়িলে যেমন দোলে, গৃথিবী তেমনি 
ছুলিতে থাকে । তুমি কি এ কথা শোন নাই? মিথ্যা 
প্রলাপ বকিতেছ। 
তেছি রাৰন ক লঘু কহুসি নর কর করসি বখান। 
রে কপি বর্বর খর্ব খল অব জান! তবজ্ঞান॥ 
সেই রাঁবনকে বলিতেছ ছোট, আর মানুষের সুখ্যাতি 
করিতেছ। ওরে মূর্খ, ক্ষুদ্র হুষ্ট বর্বর কপি, এখন তোমার 
জ্ঞান কত তাহা! জানিলাম। 
৪১॥ ‘জনি অঙ্গদ সকোপ কহ বানী। 
বোলু ভারি অধম অভিমানী ॥ 
নহস বাছ ভুজ গহন অপারা। 
দহন অনলসম জাজ কুঠারা॥ 
অঙ্গদ এ কথ! শুনিয়া রাগিয়া বলিল--নীচ অহঙ্কারী, 
সামলাইয়| কথ! বলিও ৷ সহঅবাহ্র মত অপার বন যাহার 
কুঠার মাগুনের মত পোড়াইয়া দিয়াছে, 
জানু পরজ্ত সাগর খর ধারা। 
বুড়ে মৃপ অগনিত বছ বারা॥ 
: তামস গর্ব জেহি দেখত ভাগা। 
সো নর ক্ট্যো দদসীস অভাগ।॥ 
এরে হতভাগা রাবণ, যাহার কুঠাররূপ সাগরের 
খরশ্রোতে রাজারা অসংখ্যবার ডুবিয়াছে, সেই পরগুরামের 
গর্ব যাহাকে দেখিবাসাত্র চুটিয়া গেল, সে ফেমন করিয়া 
মানুৰ হইল? বল। | 
৬১ 


৪৮১ 


রাস্থু মনু কস রে সঠ বঙ্গ।। 

ধন্বী কাস্তু নদী পুনি গল্প ॥ 

পন সুরধেজু কলপতক রূখা। 

অন্ন দান অরু রস পীয্‌থ।॥ 

ওরে চরিত্রহীন মুর্খ, রাম মানুষ কেমন করিয়া হুইল! 

কামদেব কি সাধারণ ধনুকধারী, গঙ্গা কি সাধারণ নদী? 
কামধেনু কি সাধারণ পণ্ড, কল্পতরু কি সাধারণ গাছ? 
অন্নদান কি সাধারণ দান, অমৃত কি সাধারণ রস? 

বৈনতেয় খগ অসি সহসানন। 

চিন্তামনি পুনি উপল দসানম॥ 

জুলু মতিমন্দ লোক বৈকুণ্ঠ।। 

লাডু কি রগ্ুপতি ভগতি অকুণ্ঠ! ॥ 


রাবণ, গরুড় কি সাধারণ পক্ষী, লহত্র নাগ [ক 
সাপমাত্র ? চিন্তামণি কি সাধারণ পাথর ? নিবোধ শোন। 
বৈকুণ্ঠ কি সাধারণ লোক. রামভক্তি লাভ কি সাধারণ 
লাভ? 


মেনসহিত তৰ মান মথি বন উক্তারি পুর জারি। 
কস রে সঠহ্সুমান কপি গয়উ জে। তৰ জুত মারি ॥ 


ওরে মূর্থ, যে হনুমান সৈম্কসহ তোমার মান নাশ করিয়া, 
বন উজাড় করিয়া নগর জালাইয়া তোমার পুত্রকে মারিয়। 
গেল, সে সাধারণ বানর কি করিয়া হয়? 


৪২॥ জম্মু রাবন পরিহরি চতুরাঈ। 
ভজ্সি নরুপাসিদ্ধ রছুরাঈ॥ 
জো খল ভয়েসি রাম কর জোহী,। 
্রক্ম কত্ত সক রাখি ন তোহী॥ 


হে রাবণ, চালাকি ত্যাগ করিয়া কৃপাসিন্ধু রামকে কেন 
ভজন! করিতেছ না? হে মূর্খ, যদি রামের বিরুদ্ধে যাও 
তবে বিধাতা ও মহাদেখও তোমাকে রাখিতে পারিবে না। 


মুঢ় যা! জনি মারসি গাল।। 
রামবৈর হোইহি অস হাল।॥ 
তৰ সিরমিকর কপিন্‌হ কে আগে । 
পরিহুহি ধরনি রামসর লাগে ॥ 
মুর্খ, মিথ্যা বড়াই করিও না। রামের সহিত শত্রুতা! 
করিতে গিয়া এমন অবস্থা হইবে যে, তোমার মাথাগুলি 
রামের বাণে কাটা গিয়! বানরদের সন্মুখেই মাটিতে পড়িবে। 
তে তৰ সির কল্ছুক ইৰ নামা । 
খেলিহহি ভালু কীস চৌগাম।॥ 
জবহি সমর কোপিহি রছুমায়ক। 
ছুটিহহি অতি করাল বহু নায়ক ॥ 
চৌগানা--ডাণ্ডাগুলি খেলা ॥ ভালুক ও বানরেরা 
তোমার মাথা লইয়া ডাণ্ডাগুলি খেলিবে। যখন রঘুনাথ 
রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তখন অতি ভয়ঙ্কর অনেক বাপ 


ছুটিবে। 


৪৮২ 


তব কি চলিহি অল গাল তুম্হার।। 
অস বিচারি ভজ রাম উদার ॥ 
ভুমত বচন রাবজতু পরজর।। 
জরত মহামল জন্তু স্বত পরা ॥ 
তখন কি তোমার এই প্রকার বড়াই কর! চলিবে! 
ইহ! বিচার করিয়া উদার রামের ভজনা কর। কথা শুনিয়া 
রাবণ বড়ই অলিয়া উঠিল, যেন বিশাল জলত্ত আগুনের 
উপর স্বত্ত পড়িল। 
কুত্তকরন অস বন্ধ মম জত প্রসিদ্ধ সন্ররারি। 
মোর পরাক্রম মহি জনেহি জিতেউ চরাচর ঝারি॥ 
রাবণ বলিল-_আমার কুস্তকর্পের মত ভাই ও প্রসিদ্ধ 
ইন্ত্রজিৎ আমার পুত্র । আমার বলের কথা কি শোন নাই? 
আমি সকল চরাচর জয় করিয়াছি। 


৪৩॥ সঠসাধাস্থগ জোরি সহাঈ। 
বাধা সিদু ইহই প্রভুতাঈ ॥ 
মাঘহি খগ অনেক বারীসা। 
ভূর ম ছোহি তে দুলু জড় কীসা॥ 


মুর্খ, কতকগুলি বানর একত্র করিয়া সমুদ্র বাধিয়াছ্ছে, 
এই না বীরত্ব? ওরে নিবোধ বানর, শোন। অনেক 
পাখীও ত সমুদ্র পার হয়, তাহা বলিয়াই তাহারা বীর নয়। 
মম ভুজ সাগর বল জল পুর।।' 
জহ্‌ 'বুড়ে বছ সুর ল্র সুরা ॥ 
বাঁস পয়োধি অগাধ অপার! । 
কে। অস বীর জে। পাইহি পারা ॥ 
আমার বাহ্রূপী সমুদ্রে বলরূপ জল পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 
উহাতে অনেক দেবতা, মানুষ ও বহু বীর ডুবিয়াছে। 
আমার কুঁড়িটা হাতরূপ যে অগাধ অপার সমুদ্র রহিয়াছে । 
এমন বীর কে আছে যে খাহ। পার পাইবে ? 
দিগপালন্হ মৈ মীর ভরাব।। 
ভূপ জজজ খল মোহি-ভুনণবা॥ 
জো” পৈ সমযজ্ভট তৰ নাথ।। 
পুমি পুনমি কহসি জাজ গুমগাথ1॥ 


মুর্খ, ইন্্রাদি দশ দিকপাল দ্বারা আমি জল ভরাইয়ান্ছি, 
আমাকে তুমি এই বাজপৃত্রের বশের কথা শুনাইতে বসিয়াছ। 
তোমার বে প্রভুর কপ] বার বার বলিতেছ, সে যদি যোদ্ধাই 
ছয়, 
তে বসীঃ পঠৰত.কেছি কাজ।। 
রিলিপু সম প্রীত করত নহি লাজ! ॥ 
হরগিরি মথন মিরধু মস বায়ু । 
পুমি সঠ কপি মিজ'প্রভুহ্ধি সরা ॥ 
তবে আর ছুত পাঠাইবার দরকার কি? শক্রয় সহিত 
বন্ধুত্ব করিতে লজ্জা! হয় না? ওরে যৃর্খ বানয়। আমার হে 


রামচরিতমানস 


হাত কৈলাস পৰ্বত মন্থন করিয়াছে, তাহ! দেখিয়া পরে 
নিজের প্রভুর প্রশংসা করিও । 
ভূর কৰম রাৰম সরিস স্বকর হাটি জেকি লীম। 
ছমে অনল মহ বার বছ হরধিলাধি প্রোঁরীল ॥ 
রাবণের মত বীর কে আছে, যে নিজ হাতে মাথা 
কাটিয়া আগুনে বহ্বার সানন্দে আহৃতি দিয়াছে ? গৌরীশ 
তাহার সাক্ষী রহিয়াছেন। 
681 জরত বিলোকেউ জবি কপালা। 
বিধি কে লিখে অন্ধ নিজ ভাল! ।॥ 
মর কে কর আপন বধ বাচা । 
হসেউ জানি বিধিগিরা! অসাচী ॥ 


যখন আমার 5গ্ড জলিতেছিল, তখন আমার কপালের 

দাগে বিধাতার লেখা দেখিয়াছিলাম। মাছুষের হাতে 
মৃত্যু, এই কথা পড়িয়1, এই বলিয়। হাসিয়াছি যে, বিধাতার 
কথা মিথ্যা । 

সোউ নম নসমুবি ত্রাস মছি মোরে ৷ 

লিখ! বিরঞ্চি জরঠগরতি তোরে ॥ 

আম বীরবল লঠ সম আগে । 

পুমি পুমি কহলি লাজ পরিত্যাপ্ে । 


সে কথা বুঝিয়াও আমার মনে ভয় হয় নাই, কেননা 
বিধাতা বুড়া হইয়া বুদ্ধির তুলেই এরূপ লিখিয়াছেন। যর্থ, 
তুমি যে নির্লজ্জের মত বার বার বলিতেছ, কিন্তু জামার 
কাছে আর অন্ঠ বীর কে আছে? 
কহ অঙ্গদ সলজ্া জগ মাহী’ । 
রাৰম তোহি সমাম কোউ মাহী’ ॥ 
লাজৰসন্ত তব লহজ জুতাউ। 
নিজ স্তুখ মিজ গুন কহলি ম কাউ ॥ 
অঙ্গদ বলিল--রাবণ, জগতে তোমার মত লক্জানীল 
কেহ নাই । লঙ্জানীলতাই তোমার শ্বভাব। লসেইজস্ত 
নিজের গুণের কথা নিজ মুখে কাহাকেও বল না। 
সির অরু সৈল কথা চিত রহী। 
ভাতে বার বম তৈ কহ ॥ 
লো ভুজবল রাখেছ উর খালী । 
জীতেছ লহসবাছ বলি বালী ॥ 
মাথাকাটার কথা ও কৈণাস পবত তোলার কথা, 
তোমার মনে লাগিয়াই রহিয়াছে । সেই জন্ত বার বিশেক 
উহ| বলিলে। কিন্তু বার, যে বলে তৃষি সহশ্রবান্থ, বলি 
ও ৰালিকে জয় করিয়া, তাহ! মনের মধ্যে লুকাইয়া 
রাখিয়াছ । 
সু মতিমন্দ দেহি জব পৃয়া!। 
কাটে দীস কি হোইর ভুয়া ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


ৰাজীগয় কহ কহিয় ৷ বীর!। 
কাটই নিজ কর সকলসরীর।! ॥ 
নির্বোধ, শোন। এখন উওর দাও । মাথা কাটিলে 
বীর হয় না। বাজীকর ত নিজের হাতে সকল শরীর 
কাটে, কিন্তু তাহাকে বীর বলে না। 
জরছি' পতঙ্গ বিমোহবন ভার বহছি' খরব্ন্দ । 
তে মহি ভুর কহাবহি' সম্বুবি দেখু মতিমন্ ॥ 
মোহৰশে পতঙ্গ আগুনে পুড়িয়! মরে, আর গাধাও 
ভার বয়। তাহাদিগকে শুর বলে না, ওরে নির্বোধ, এ 
কথ] ভাবিয়া দেখ। 
৪৫॥ অব জনি বত বঢ়াৰ খল করঙ্বী । 
সনু মম বচন মান পরিহরহী ॥ 
হসস্ুখ সৈ ন বসীঠী আয় । 
অল বিচারি রদুৰীর পঠায়েউ ॥ 
ছুষ্ট, এখন আর কথা বাড়াইও না, মান ভাগ করিয়া 
আমার কথা শোন | রাবণ, আমি দূত হইয়া আসি নাই। 
আমাকে রধুপতি এই ভাবিয়া পাঠাইয়াছেন, 
বার বার অসি কহই কৃপালা। 
মনি গজারি জস বধে স্থগালা ॥ 
মন মছ সম্ভুঝি বচন প্রভু কেরে। 
হে কঠোরবচন সঠ তেরে ॥ 
কপাল রধুনাথ বারবার এই কথা বলিয়৷ দিয়াছেন যে, 
শৃগাল মারিলে সিংহের যশ নাই। প্রভুর কথা মনে রাখিয়া 
তোমার কঠোর বাক্য সহ করিতেছি। 
মাহি ত করিস্তুখতঞ্জন তোর! । 
লেই জাতে লীতহ্ি বর জোর! ॥ 
জানেউ তৰ বলু অধম স্রারী। 
সুনে হরি আনেলি পরনারী ॥ 
নতুব| তোমার মুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া, সীতাকে জোর করিয়! 
লইয়া যাইতাম। নীচ রাক্ষস, তোমার বলের পরিচয় 
জানি! একলা পাইয়া! পরস্ত্রী চুরি করিয়া আনিয়াছ। 
তৈ নিসিতর পতি গৰবঞ্ভুতা। 
মৈ রছ্ুপতি সেবক কর ঢুত1॥ 
জো ন রান অপমানহি' ভরউ'। 
তোহি দেখত অস কৌতুক করউ' ॥ 
তোমার বড় বেশী গর্ব, তুমি রাক্ষলরাজ, আর আমি 
রঘুনাথের সেবকের দূত । কিন্তু বদি রামের অপমান করা 
হইবে বলিয়া ভয় ন| থাকিত, তবে তোমার সন্মুখেই 
এইপ্রকার কৌতুক করিতাম -- 


তোছি' পটকি ধরছি সেন হতি চৌপট করি তব গার্ড । 
মন্ফোদরী নমেত ল$ জনকক্জতহি লেই জা ॥ 


#৮৩ 


হে মূর্খ, তোমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, সেন! মারিয়া, 
তোমার নগর ধ্বংস করিয়া, মন্দোদরী সমেত লীভাকে 
লইয়া যাইভাম। 
৪৬-_ ৪৭॥ জে অস করউ তঙ্গপি ম বড়াঈ। 
স্বুয়েছি বধে কছু মছি মতুসাই ॥ 
কোঁল কামবস কৃপিম বিষ্ুচ়।। 
অতি দরিড্র অজসী অতিবুঢ়া। 
যদি তাহা করিতাম তাছ। হইলেও বেশী কিছু করা 
হইত না, কেননা যে মরিয়া আছে তাহাকে মারিয়া কোন 
বাছাঙ্থরি নাই। মদমত্ত, কামী, কৃপণ, মূঢ়, অতি দরিদ্র, 
বশহীন, অতি বৃদ্ধ, 
সদা রোগবদ সস্ততক্রোধী। 
বিচ্কুবিস্তখ ক্ৰুতি সম্ত বিরোধী ॥ 
তদ্গপোষক মিন্দক অথথান্ী। 
লবলম চৌদহ প্ৰামী ॥ 
চিরকপ্র, সর্বদা ক্রোধী, রামবিমুখ, বেদ ও সাধুর শত্রু, 
কেবলমাত্র নিজের শরীর পোষপকারী, নিন্দুক ও পাপাশয়, 
এই চৌদ্বজন বাচিয়াও মৃতের মত। 
অল বিচারি খল বধর্ঠ ম তোহী। 
অব জমি রিস উপজাবলি সোহা ॥ 
জমি দকোপ কহ মিলিচয় মাথ!। 
অধর দঙন দল মী'জত হাথ! ॥ 
খল, ইহা বিচার করিয়া তোমাকে মারিব না, আমাকে 
আর এখন রাগাইও না। কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাগিয়! 
ঠোট দীতে চাপিয়া হাত কচলাইয়! বলিল 
রে কপি অধম মরম জব চহদী। 
ছোটে বগম বাত বড়ি কহুলী ॥ 
কটু জল্পমি জড় কপি বল জা কে । 
বল প্রতাপ বুধি তেজ নতা কে ॥ 
ওরে ছুষ্ট বানর, এখন মৃত্যু চাহিতেছ, ছোট মুখে বড় 
কথা বলিতেছ। নির্বোধ বানর, যাহার বলে কটু কথা 
বলিতেছ, তাহার বল প্রতাপ বুদ্ধি ও তেজ কিছুই নাই। 
অগুম অন্নাম বিচারি তেহি দীম্হ পিতা বমবাল । 
লো ভুখ অকু ভূবতীবিরছ পুনি অন্গদিন মন ররাল ॥ 
তাহাকে গুণহীন ও মানহীন বলিয়া পিতা বনবাস 
দিয়াছে। সেই ছুঃখ ও স্ত্রীর বিরহ তো আছেই, তার উপর 
আবার দিন রাত আমার ভয় আছে। 
জিন্হ কে বল কর গর্থ তোছি এলে মজজ অনেক। 
থাহি নিলাচর দিবলনিলি ছু সমুকু তজি টেক ॥ 
মর্খ, জেদ ছাড়িয়া বুঝিয়া দেখ, যাহার বলে তুমি গর্ব 
করিতেছ, সেরপ অনেক মান্ধুষ রাক্ষলের দিনরাত খাইয়া 
থাকে। 


8৮.৪ 

৪৮--৪৯॥ জব তেহি কীন্হ রাম কই নিন্দা 
ক্রোধৰস্ত অতি ভয়উ কপিন্দ ৷ 
হরি হর নিন্দ! জনই জে! কানা । 
হোই পাপ গোঘাত সমান।॥ 


যখন রাবণ রামের নিন্দ। করিল, তখন অঙ্গদ রাগিয়া 
গেল। যে হরি ও হরের নিন্দা কানে শোনে, তাহার 
গোবধের পাপ হয়। 
কটকটান কপিকঞ্জর ভারী । 
তুছ ভুজদও তমকি মহি মারী ॥ 


ডোলত ধরনি সভাসদ খসে। 
চলে ভাগি ভয় মারুতচ্গ্রসে ॥ 


তখন কপিশ্রেষ্ঠকটকট শব্দ করিয়। ছুই হাত দিয়া 

মাটিতে আঘাত করিল। তাহাতে পৃথিবী ছুলিয়া উঠিল, 
সভাসদগণ পড়িয়া গেল। ভয়ের বাতাম বহিল, তাহারা 
দৌডিয়া পালাইল । 

গিরত সংভারি উঠ। দসকন্ধর । 

ভূতল পরে স্তুকুট অতিজুন্দর ॥ 

কছু তেহি লেই নিজ সিরম্হি সবারে। 

কছু অন্রদ প্রভুূপাস পবারে॥ 


রাবণ পড়িতে পড়িতে সামলাইয়! উঠিল, তাহার অতি 
সুন্দর মুকুটগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। রাবণ গোটাকতক 
লইয়া নিজের মাথায় পরিল, অঙ্গ? টিলের মত কয়েকট! 
প্রন্তুর নিকট চুড়িয়া দিল । 
আবৰত স্মুকুট দেখি কপি ভাগে। 
দিনহী' লুক পরম বিধি লাগে ॥ 
কী রাৰম করি কোপু চলায়ে। 
কুলিস চারি আৰত অতিধায়ে ॥ 
মুকুট আপিতে দেখিয়। কপিরা পালাইল। তাহারা 
বলিতে লাগিল--হায় বিধাতা, দিনের বেলাতেই কি উদ্কা 
পড়িতেছে ? অথবা রাবণ কি বাগ করিয়া চারিটা বঙ্জ 
ছড়িক। মারিয়াছে এবং তাহ! অতি বেগে আসিতেছে ? 
প্রভু কহ হঁসি জনি হৃদয় ডেরাহু। 
লুক ম অসনি কেতু নহি রাহু ॥ 
এ কিরাট 'দসকন্ধর কেরে। 
আৰত বালিতনয় কে প্রেরে॥ 


প্রভূ হাসিয়া বলিলেন--ভয় পাইও না। উহ! 
উন্ধাও নয় বজ্ঞও নয়, কেতুও নয় রাহুও নয়। উহা 
দশাননের মুকুট । অঙ্গদ উহ! ছড়িয়া দিয়াছে বলিয়। 
আসিতেছে। 


কুদ্ধি গছে কর পবনন্ত আমি থরে প্রভুপাস। 
(কৌতুক দেখহিতান্ু কপি দিনকর সরিস প্রকাষ ॥ 


রামচরিতমাগ্রস 


হমুমান লাফাইয়। উহা ধরিয়া, প্রভুর নিকট লইয়া 
আদিল। উহার সুর্যের মত প্রভা । ভালুক ও কপিরা 
কৌতুকের সহিত দেখিতে লাঁগিল। 


উহ! দকোপ দসানন লব সম কহত রিসাই। 
ধরছ কপিহি ধরি মারছ সুনি অঙ্গদ যুডুকাই ॥ 


ওদিকে রাবণ রাগ করিয়া সকলকে বলিল-স্বানরকে 
ধর, ধরিয়া মার । কথা শুনিয়! অঙ্গদ হাসিতে লাগিল। 


৫*-৫5॥ এহি বিধি বেগি জুভট সব ধাবছ। 
খাছ ভালু কপি জহ্‌ তু পাৰন ৷ 
মরকটহাঁন করছ মহিজাঈ। 
জিঅত ধরহু তাপস দোউ ভাঈ॥ 


যোদ্ধাগণ, এমনি দৌড়াও, যে যেখানে পাও ভালুক 
বানর ধরিয়া খাইয়া ফেল। পৃথিবী বানরশুন্ত কর, আর 
তপস্বী ছুই ভাইকে জীবন্ত ধরিয়া আন। 


পুনি সকোপ বোলেউ ছ্ুবরাজ।। 
গাল বজাৰত তোহি ন লাজ৷ ॥ 
মরু গর কাটি মিলজ কুলঘাতী। 
বল বিলোকি বিরতি নহি ছাতী ॥ 
তখন অঙ্গদ রাগিয়া আবার বলিল-_-বড় বড় কথা 
বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? কুলঘাতক, যদি পার ত 
নিজের গল! কাটিয়া মর। আমার শক্তি দেখিয়া তোমার 
বুক ফাটিয়া যাইতেছে না? 
রে ত্রিয়চোর.কুমারগ গামী। 
খল মলরাসি মন্দমতি কামী । 
সম্লিপাতি জন্পসি ভুর্বাদ।। 
ভয়েলি কালবস খল মনুজাদা ॥ 
ওরে বিপথগামী, স্ত্রীচোর, খল, মলিনতাপুঞ্জ, হুর্বুদ্ধি, 
কামাতুর, তুমি সন্নিপাত জরের প্রলাপ বকিতেছ। দুষ্ট 
নরখাদক, তুমি মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছ। 
যা।কে। ফলু পাৰহুপে আগে । 
বানর ভান্যু চপেটল্হি লাগে ॥ 
রাষু মগজ ৰোলত অসি বানী। 
গিরহি ন তৰ রসন! অভিমানী ॥ 
গিরিহহিং রসন! সংসয় নাহী" । 
সিরন্হি.সমেত সমরমহি মাহী" ॥ 
পরে ষখন ভাবুক ও বানরের] চাপড় মারিতে থাকিবে, 
তখন ইহার ফল পাইবে । রাম মানুষ, এই কথা বলিতেছ। 
অহঙ্কারী রাবণ, ইহাতে তোমার লিহবা! খসিয়া পড়িতেছে 
না? তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মাথা 
সমেত জিহ্বা' খসিয়া পড়িবে । 
সৌোঃ- | 
সো নর কোটী দষ্বকন্ধ বালি বধেউ.জেছি এক সয়।-- 
বীসঙন্ছ লোচন অঞ্ধ ধিগ ভৰ জনম কুদ্ধাতি জড়। 


জঙ্কাকাও 


'স্বাধণ, যে এক বাণে বালীকে মারে, সে কেমন নামুষ ? 
দশটা চোখ থাকিতেও আজ তুমি অন্ধ। মুর্খ কুজাতি, 
তোমার জন্মে ধিক ৷ 
তৰ মোনিত কী প্যাস ভূষিত রাম নায়ক নিকর। 

তজউ তোহি তেহি ত্ৰাস কটুজল্সক মিসিচর অধম । 
তোমার রক্তের জন্ত রামের বাণগুলি ভূষিত হইয়া 
আছে। সেই আশায় তোমাকে ত্যাগ করিলাম, অধম 
রাক্ষম, তুমি কটু কথা খলিতেছ। 
€২-৫৩॥ মৈ তৰ'দসন তোড়িবে লায়ক। 
আয়জ মোহি ন দীন্হ রথুমায়ক ॥ 
অস রিসি হোতি দসউ সুখ তোরউ। 
লঙ্কা! গহি সমুদ্র মহ বোরউ ॥ 
আমিই তোমার দাত ভাঙ্গিয়' দিতে পারি, কিন্তু 
রথুনাথ সে আগ্রা দেন নাই। এত রাগ হইতেছে যে, 
ইচ্ছা করিতেছে তোমার দশটা মুখই ৫েঁতো করি এবং লঙ্কা 
ধরিয়া সমুদ্রের মধ্য ডুবাইয়া দিই। 
গুলর ফল সমান তব দক্ষা। 
বসছ মধ্য তুম্হ জন্ত অসঙ্ধ। ৷ 
মৈ বানর ফল খাত ন বারা । 
আয়জ দীন্হ ন রাম উদারা ॥ 
দুষ্ট, তোমার লক্ক। ডুমুর ফলের মত, উহার মধ্যে নির্ভীক 
কীটের মত তুমি বাস করিতেছ। আমি বানর; আমার 
ফল খাইতে বাধ! নাই, কেবল উদার রাম আজ্ঞা দেন নাই। 
জুূগুতি জুনত রাবন স্থুজকাঈ। 
মুড সীখি কহ বছত ঝুঠাঈ ॥ 
বালি ন কবছ গাল অলমার।। 
মিলি তপসিন্হ তৈঁ ভয়সি লবারা ॥ 
কথ! শুনিয়া রাবণের হাসি পাইল। সে বলিল--মূর্থ, 
এত মিথায কথা কোথা হইতে শিখিয়াছ? বালী 
কোনকালেও ত এত বড়াই করিত না। তুমি তপন্থীদের 
সহিত যোগ দিয়াই মিথ্যাবাদী হইয়াছ। 
সাঁচেছ মৈ লৰার ভুজবীহ। 
জেঁ ন উপারউ তৰ দস জীহা॥ 
রামপ্রভাপ সম্ভুঝি কপি কোপা। 
সভা মাঝ পম করি পদ রোপা ॥ 

' অঙ্গদ বলিল-_-বিশবাহ রাবণ, আমি সত্যই মিথ্যাবাদী 
হইব, যদি তোমার দশটা জিহবা না উপড়াইয়া ফেলি। 
রামের প্রতাপ স্বরণ করিয়া, অঙ্গদ রাগ করিয়া সভামধ্যে 
পা রাখিয়া প্রতিজ্ঞ করিয়া বলিল 

জে” মম চরম সকলি দঠ টারী । 
ফিরর্বি রাম সীতা মৈ হারা ॥ 
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জুম ভুতট জব কহ ফলসীনা। . 
পদ্গ গছি ধরমি পদ্ারছ কল ॥ 
মুর্খ, যদি আমার পা নাড়াইতে পার, তবে স্বাম ফিরিয়া 
যাইবেন, আমিও সীতাকে হারিব। রাবণ বলিল--যোদ্ধারা, 
শোন । পা ধরিয়া বানরটাকে মাটিতে ফেলিয়া দাও । 
ইত্জজীত আদিক বলবান।। 
হুরঘি উঠে জহু তহ ভটনানা॥ 
ঝপটছি করি বল বিপুল উপাঈ। 
পদ ন টরই বৈঠছি সি নাই ॥ 
ইঞ্জজিৎ গ্রস্ৃতি চারিদিকে অনেক বলবান যোদ্ধা 
আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার! বিপুল বল দিয় ভূঝিতে 
লাগিল এবং প| নড়াইতে না পারিয়| মাথা নীচু করিয়। 
বসিতে লাগিল। 
পুনি উঠি ঝপটহি' জরআরাতী। 
টরই ন কীলচরন এহি ভাতী ॥ 
পুরুষ কুঁজোনী জিমি উরগারী। 
মোহবিটপ নহি সকছি উপাৱী । 
উরগারী--গরুড় ॥ ভূষণ্ডী বলিল--ছে গরুড়, হাক্ষসেরা 
আবার উঠিয়া! টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্ত ছুষ্টকার্ষে 
রত লোক যেমন (তাহার হৃদয় হইতে ) মোহরূপ গাছ 
উপড়াইয়া ফেলিতে পারে না, তেমনি তাহারাও অঙ্গদের পা 
টলাইতে পারিল না। 
কোটিন্হ মেঘনাদ সম জুভট উঠে হরখাই। 
ঝপটহি টরৈ ন কপিচরন পুমি বৈঠছি লিক মাই ॥ 
মেঘনাদের মত কোটি বীর মানন্দে উঠিয়া টানাটানি 
করিয়া বানরের পা সরাইতে ন! পারিয়! মাথা ছেট করিয়া 
আবার গিয়! বসিয়া পড়িল। 
ভূমি ন ছাড়ত কপিচরন দেখত রিপুমদ ভাগ । 
কোটিবিঘ তে সন্ত কর মম জিমি মীতি ন ত্যাগ ॥ 
কোটি বাধার মধ্যেও যেমন সাধু কখনও নীতি ছাড়েন 
না, তেমনি অঙ্গদের পা মাটি ছাড়িতেছিল ন1। ইহা দেখিয়! 
শত্রুদের অহঙ্কার পালাইল। 
৫৪8-৫৫ কপিবনু দেখি সকল হিয় হারে। 
উঠ। আপু কূৰৱান্কু প্রচারে ॥ 
গহত চরন কহ বালিকুমার!। 
মম পদ গহে ম তোর উবার! & 
অঙ্গদের বল দেখিয়া সকলে মনে মনে হাযিয়! গেল। 
অঙ্গদের রটনার উত্তরে রাবণ নিজেই উঠিল। পা! ধরিতে 
যাইতেই বালীকুমার বলিল--আমার পা ধয়িলেও তোমার 
উদ্ধার নাই। 
গহসি ম রামচরন লঠ জাঈী। 
ভূনত ফির! মন অতি লক়ুচাঈী ॥ 


৪৮৬ 


তয়উ তেজহত টী দৰ গঈী। 
অধ্যদিবল জিমি ললি লোহটী ॥ 
বর্খ রামের পা ধর না কেন? এ কথা গুনিবামাত্র 
অতি সঙ্কুচিত মনে রাবণ ফিরিল। সে ছুপুর বেলার চাদের 
মত তেজভ্গীন শোভাহীন হইয়া পড়িল। 
নিংহালম বৈঠেউ দির মাই । 
হাম সম্পতি লকল গৰাটী ॥ 
জগদাতম! প্রামপতি রামা। 
তাজ বিষ্বুখ কিমি লহ বিজ্রাম!॥ 
রাবণ মাথ! নীচু করিয়া সিংহাসনে বসিল। মনে 
তাহার সকল সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে । রাম জগতের আশ্রয় 
ও আশ্রিতের রক্ষক । তাহার প্রতি যে বিমুখ, সে (কমন 
করিয়া শাস্তি পাইবে? 
উন্না রাম কী ভৃক্ণুটি বিলালা। 
হোই বিশ্ব পুমি পাৰই মাল) ॥ 
তৃম তে কুলিল কুলিস তৃন করঈ। 
ভাব দুতপন কছ কিমি টরী ॥ 
শঞ্তর বলিলেন--উমা, রামের চোখের ইশারায় এই 
বিশ্ব সৃষ্ট হয়, আবার লয় পায়। যিনি তৃণ হইতে বনজ ও 
বনত হইতে তৃণ করিতে পায়েন, তাছার দূতের প্রতিজ্ঞ! কি 
করিয়া টলিবে? 
পমি কপি কহী নীতি বিধি মামা। 
মাম মতাদ্জ কাল মিয়রাম! ॥ 
রিপুমদ সখি প্রভু জজল জনায়ো। 
যহ কছি চলে ৰালি মৃপ জায্বো॥ 
তার পর অঙ্গদ নান! নীতির কথা কহিল। কিন্ত 
রাবণের মৃতু) নিকট বলিয়া, সে তাহ! গুনিল না। তখন 
রিপুয অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া বালীপুত্র অঙ্গদ রামের গুণগান 
করিয়া! ও এই কথা বলিয়! চলিয়া গেল 
হত ন খেত খেলাই খেলাঈী। 
তোছি অবন্থি কা করস বড়াঈ ॥ 
প্রথম ভাত তনয় কপি মারা । 
সে জুমি বাধন তয়উ ছুখার1। 
জাতুধান অজন্গপনম দেখী। 
তন ব্যাকুল নব তয়ে বিলেধী। 
এখন আর মুখে কি বড়াই করিব ? যুদ্ধক্ষেত্রে ভোমাকে 
খেলাইয়া খেলাই! মারিব। হনুমান প্রথমেই ত তোমার 
পুত্রকে মারিরাছে। একথা শুনিয়া রাবণ দ্ঃখিত হইল। 
রাক্ষসেরা অন্দর বল দেখিয়া মনে বড়ই ব্যাকুল 
সইল। 
রিপুৰল ধরঝি হয়বি কপি বালিতনর় বলপুজ ৷ 
পুলক অরীয় মঙ্বদজল গছে বনাম পম বধ ॥ 


রামচরিভসমানস 


শক্তিমান বালীপুত্ৰ কপি অঙ্গদ শত্রর বল মধিত করিয়া, 
আনন্দিত হইয়া, সজল নয়নে পুলকিত শরীরে আসিয়। 
রামের পাদপদ্ম ধরিল। 


মাঝ জামি দনলমোঁলি তব ভবন গয়উ বিলখাই। 
মন্দোদরী মিসাচরহি বছরি কহ! লস্তুবাই ॥ 


সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া রাবণ হুঃখিত হইয়া ঘরে গেল। 
তখন মন্দোদরী তাহাকে আবার বুঝাইয়া বলিতে লাগিল। 
€৬ ॥ কত্ত সম্ভুঝি মন তজছ কুমতিহী । 
মোহ ন সমর তুম্হহি রঞুপতিহী ॥ 
রামাজুজ লঘঘুরেখ খ'চাঈ। 
লোউ নহি আষেছ অলি মভুলাঈী ॥ 


হে নাথ, মনে মনে বুঝিয়া কুমতি ত্যাগ কর। তোমাতে 
আর রথুপতিতে যুদ্ধ শোভা পায় না। লক্ষ্মণ ধনুক দিয়া 
যে রেখ! টানিয়া দিয়াছিল, তুমি তাহাও পার হইতে পার 
নাই। এমনি তোমার বীরত্ব । 
পিয় তুম্হ তাহ জিতব ংগ্রামা। 


জাকে ঢূত কের অলকামা॥ 
কৌতুক সিদু মাছি তৰ লকঙ্ক।। 
আয়উ কপিকেহরী অসন্ধ। ॥ 
কপিশ্রেষ্ঠ হগ্ুমান অবহেলায় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নির্ভয়ে 
লঙ্কা আসিল। হে প্রিয়, ধাহার দূতের এমন কাজ, 
তুমি কি তাহার সঙ্গে সংগ্রামে জিতিতে পারিবে ? 
রখবারে হতি বিপিন উজার!। 
দেখত তোহি অঙচ্ছ তেছি মার! ॥ 
জারি মগর সবু কীন্ছেদি ছার]1। 
কহ রহ! বল গর্ব তুম্হার!। 
সে রক্ষকর্দিগকে মারিয়া বন উজার করিয়া দিল। 
তোমার চোখের সামনেই অক্ষয়কুমারকে মারিল ও নগর 
জালাইয়। ছাই করিয়। ফেলিল। তখন তোমার বলের 
গর্ব কোথায় ছিল। 
অব পতি স্থধা গাল জনি মারছ। 
মোর কহ! কষছু হয় বিচারছ ॥ 
পতি রস্ুপতিহ্ি নৃপতি জনি মাননছ ! 
জগ জগলাথ অতুল বল জানছ ॥ 
স্বামী, এখন মিথ্যা বড়াই করিও না। আমার কথ! 
কিছু মনে ভাবিয়া দেখ। নাথ, রঘুপতিকে রাজ! বলিয়া 
মনে করিও না। তাহাকে স্থাবর জজমের ঈশ্বর ও অসীম 
শক্তিমান বলিয়া মানিয়া লও। 
বানপ্রভাপ জাম জারীচ।। 
তাদ্ছ কহা মহি মানেছ মীচা ॥ 
জমকনলতা! জগমিত নহিপালা। 
বহে ভুম্‌হছ বল বিপুল বিলালা॥ 


লঙ্কা 


রাষের বাণের ক্ষমতা মারীচ জানিত। তোমার নীচ 
মন তাহান কখ!। শোনে নাই। আবার জনক রাজার 
সভায় অসংখ্য রাজাদের মধ্যে তুনিও তোমার বিশাল বল 
লইয়া গিয়াছিলে। 
তঙ্জি ধুব জামকী বিআহী। 
তব সংগ্রাম জিতেছ কিম ভাষী ॥ 
জরপতি জত জামই বল থোরা। 
রাখা জিয়ত আখি গহি ফোরা।॥ 
জুপমখ] কৈ গতি ভুম্হ দেখী ৷ 
তঙ্গপি হদয় নহি লাজ বিসেখী ॥ 
ধনুক ভাঙ্গিত্বা রামচন্ত্র জানকীকে বিবাহ করিলেন। 
তখন তুমি তাহাকে যুদ্ধ করিয়া কেন জিভিলে না? ইচ্ছের 
পুত্র জয়ন্ত তাহার বলের পরিচয় পাইয়াছে। রাম তাহার 
এক চোখ কাপ| করিয়া প্রাণে বাচাইয়াছেন | শুর্পনখার 
অবস্থা ত তুমি দেখিয়াছ, তথাপি তোমার মনে বিশেষ 
লজ্জা হয় নাই। 
বধি বিয়াধ খরদুখমহি' লীলা হতেউ কবন্ধ ॥ 
বালি এক লরমারেউ তেহি মর কহ দম কন্ধ ॥ 
ছে দশ।নন, যে বিরাধ খর ও দূষণকে বধ করিয়াছেন, 
কবন্ধকে অবলীলায় মারিয়াছেন ও এক বাপে বালীকে বধ 
করিয়াছেন, তুমি তাহাকে মানুষ বল? 
€৭॥ জেবিজল মাথ বধায়েউ হেল।। 
উতরে লেন লষেত বেল ॥ 
কারুনীক দিমকর কুল কেতু । 
দূত পঠায়উ তৰ হিত হেতু ॥ 
যিনি হেলায় সমুদ্র বাত্য়াছেন। ও বানরের দল লইয়া 
সুবেল পর্বতে আসিয়! উঠিয়াছেন, যিনি করুণাময় সুর্যকুলের 
ধ্বজা, ভিনি তোমার মঙ্গলের জন্য দূত পাঠাইয়াছেন। 
লতা মাৰা জেছি তব বল মথা। 
করিবক্সথ মহ স্থগপতি জথ॥ 
অজ হজুজত অজ্জুচর জাকে। 
রনধাকুরে বীর অতি বাকে ॥ 
হাভীর দলের মধ্যে সিংহের মত যাহারা সভার মধ্যে 
পড়িয়া তোমার শক্তিকে নাড়াচাড়া দিয়াছে, সেই অঙ্গদ ও 
হনুমান ধাহার সেবক, 
তেছি কছ' পিয় পুমি পুমি নর কহনু। 
স্ুধা মাম মত! মদ বহছু।॥ 
অহহ কত্ত কৃত রাম বিরোধা। 
কালবিবদ হন উপজ ন বোধা ॥ 
প্রিয়, তাহাকে তুমি বার বার মানুষ বলিতেছ এবং 
কথাই অভিমান অহস্কার ও মমতা বহন করিতেছ। হায় 


১৯৮৭ 


স্বামী, তুমি যে রামের সঙ্গে বিরোধ করিতেন, কালের 
বশে তাহা ও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। 


কানু দন্ত গছি কাছ ম মার! । 


তেছি জন হোই তূম্হারিহি জাঈ'॥ 
কাল কাহাকেও লাঠি লইয়! মারে না, সে ধর্মবল, বুদ্ধি 
ও বিচার হরণ করিয়া লয় । প্রদু, কাল যাহার নিকট হয়, 
তোমার মতই তাহার ভূল হয়। 
হই জত মারেউ দহেউ পুর অঞ্জছ' পুর পিয় দেছ। 
কপাল র্ুপতিছি ভজি মাথ বিমল জু লেছ॥ 
নাথ, তোমার দুই পুত্র মারিয়াছে, নগর পোড়াইয়াছে। 
হে প্রিয়, এখনও ইহার শেষ কর এবং কৃপাসিন্ধু রধৃধীরকে 
ভজন! করিয়! বিমল যশ লাভ কর। 
৫৮-৫৯ ॥ মারিবচন সুনি বিলিখদদাম' 
লভা গয়উ উঠি হোত বিহানা ॥ 
ৰৈঠ জাই লিংহানম কলী । 
অতি অভিমান ত্রান লব তুলী ॥ 
স্ত্রীর নিকট বাণের মত তীপশ্ম কথা গুনিয়া ভোর 
হইতেই রাবণ সভায় চলিয়া গেল। গর্বন্তরে লিংছালনে 
গিয়া বসিল, অতি অহঞারে ভয় ভুলিয়া গেল ' 
ইহ। রাজ জঙ্গদহি বোলাবৰ । 
আই চরন পন্থজ লির নাবা ॥ 
অতি আদর লমীপ বৈঠারী। 
বোলে বিহলি কপাল খরারী ॥ 


এদিকে রাম অঙ্গদকে ডাকিলেন, সে আলিয়া পাদপন্লে 
প্রণাম করিল । অতিশয় আদরে তাহাকে নিকটে বসাইয়। 
দয়াময় খরারি তাহাকে বলিলেন--- 


রাবজ জাতুধাম কুল টীকা। 
ভূঙ্তবল অতুল জাব জগ লীকা ॥ 
অঙ্গদ, আমার নিকট আশ্চর্য বোধ হইতেছে বলিয়া 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য বল । যে রাবণ রাক্ষস 
কুলের শিরোমণি, বাহার বাহুবল অড়ল বলিয়া সংসারে 
বিখ্যাত. 
তান সুকুট তুস্হ চারি চলায়ে। 
কহছ তাত কৰমী বিধি পায়ে॥ 
গত লব প্রমত জথ কারীী। 
মুকুট ন ফোক ভূপপ্ুম চারী ॥ 
তাহার চারট। মুকুট ভুমি ছিড়িয়। দিলে। হে প্রির, 
কেমন কির! উহা পাইলে বল। অঙ্গদ বলিল--হে ল্য, 


8৮৮ 
ভক্তের সুখ-দানকারী, শোন। উহা! মুকুট নয়, রাজার 


চারিট। গুণ। 


লাম দাম অক দণ্ড বিতেদা। 
হ্বপউর বলছি নাথ কহ বেদ ॥ 
নীতিধর্ম কে চরম জহায়ে। 

অল জিয় জামি মাথ পরি আয়ে।॥ 


বেদে বলে সাম দান দণ্ড ও ভেদ, এই চার গুণ রাজার 


হৃদয়ে থাকে | এই চারটি হইতেছে নীতি ধর্মের পা। 
মনে মনে ইহাই জানিয়া উহ্হারা আপনার কাছে 
আনিরাছে। 

ধর্মহীন প্রভুপদ বিস্ুখ কালবিবস দসসীঙ। 


তেহি পরিহরি গুন আএ জুন কোসলাধীস॥ 


কোশলরাজ, গুন । রাবণ ধর্মতরষ্ট, আপনার চরণে 
বিমুখ ও কালের বশীভূত । সেইজগ্যই গুণগুলি তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে । 
পরমচতুরত! ত্রবম মি বিহাঁসে রাষ্ভু উদার । 
মমাঢার পুনি সব কছে গঢ় কে বালিকুমার ॥ 
উদার রামচন্দ্র অঙ্গদের চাতুরীভরা কথ শুনিয়া হাসিয়া 
ফেলিলেন। তার পর অঙ্গদ লঙ্কাগড়ের সংবাদ বলিল। 
৬*॥ রিপু কে সমাচার 'জবপায়ে। 
রাম সচিব সব নিকট বোলায়ে ৷ 
লক্ষক যাকে চারি ভুআর।। 
কেছি বিধি লাগিয় করছ বিতার। ॥ 
শত্রুর সংবাদ পাইয়া রাম মন্ত্রীদিগকে নিকটে 
ডাকিলেন। বলিলেন-__লঙ্কার চারটা সুন্দর দরজা কেমন 
করিয়া আক্রমণ করিবে, তাহ! বিবেচনা করিয়া দেখ । 
তব কপাস রিচ্ছেস বিভীষম। 
ভুজিরি হাদয় দিম কর কুল ভূষন॥ 
করি বিচার তিন্হ মন্ত্র বঢ়াৰ! । 
চারি অনী কপিকটকু বনাৰ! ৷ 
তখন সুগ্রীব। জাঘুবান ও বিভীষণ রঘুনাথকে স্মরণ 
করিয়। বিচার করিয়। যুক্তি স্থির করিল বানরদের চারটা 
সেনা গড়া হইল। 
জথাজোগ সেনাপতি কীন্হে। 
ভুথখপ সকল বোলি তব লীন্ছে॥ 
প্রভুপ্রতাপ কহি সব সমুঝায়ে। 
জনি কপি মিংহমাদ করি ধায়ে ॥ 
তাহারা উপযুক্ত সেনাপতি করিয়া দিল ও সকল 
দলপতিকে ডাকিয়া লইল । তাহাদিগকে রামচজ্রের 
প্রস্তাবের কথা বুধাইল। তখন 'সিংহনাদ করিয়া সফল 
বাজৰ ছুটল । | রর 


রামচরিতমামস 


করধিত রামচরন মির নাবছি। 

গহি গিরিসিখর বীর সব ধাৰছি । 

গর্জকি: তর্জহি ভালু কপীস।। 

জয় রঘুবীর কোসলাধীস! ॥ 

বীরেরা সন্তুষ্ট হইয়া রামচরণে প্রণাম করিয়া পর্বতের 

শিখর লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। ভালুক ও বানরেরা 
তর্জন গর্জন করিতে লাগিল ও কুশলপতি রঘুনাথের জয় 
ধ্বনি করিতে লাগিল। 

জানত পরমদুর্গ অতি লক্কা। 

প্রভূপ্রতাপ কপি চলে অসন্ক। ৷ 

ঘটাটোপ করি চছদিসি ঘেরী। 

স্বখহি নিসান বজাবহি ভেরী॥ 


বানরের! জানিত যে লঙ্কা গড় অতি দুর্গম, তথাপি 
রামের প্রতাপে নির্ভয়ে চলিল। বানরেরা মেঘের মত 
করিয়া চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা মুখেই তঙ্কা ও 
ভেরী বাজাইতে লাগিল। 
জয়তি রাম জয় লিমন জয় কপীস সুঞ্রীৰ । 
গার্জহি ফেহরিনাদদ কপি ভালু মহাবল সৰ ॥ 
“রাম লক্ষণের জয়, কপীশ সুগ্রীবের জয়” বলিয়া অসীম 
বলশালী কপি ও ভানুকের। সিংহনাদে গর্জন করিয়! উঠিল। 
৬১॥ লঙ্কা! ভয়উ কোলাহল ভারী । 
জুন! দলানন অতি অহঙ্কারী ॥ 
দেখন্ছ বনরন্হ কেরি ডিঠাঈ। 
বিহূঁসি নিসাচর সেম বোলা ॥ 
লঙ্কায় বড় গোলমাল উঠিল। সে শব অতি অহঙ্কারী 
রাবণ গুনিল। বানরদের ধৃঃতা দেখ, এই বলিয়া হাসিয়া 
রাবণ রাক্ষমসেনা ডাকিল । 
৷ আয়ে কীস কাল কে প্রেরে। 
ছুধাবস্ত সব নিসিচর মেরে ॥ 
অল কহি অট্রহাণাস সঠ কীন্হা। 
গৃহ বৈঠে অহার বিধি দীন্হ। ॥ 
মের প্রেরণায় বানরেরা আসিয়াছে। আমার রাক্ষসের! 
ক্ষধিত হইয়া আছে। রাক্ষসদিগকে বিধাতা ঘরে বসিয়াই 
আহার জুটাইয়া দিলেন। এই বলিয়া মূর্খ রাবণ অট্হাসি 
হাসিল। 
জভট সকল চারিছ দিলি জাহ । 
ধরি ধরি ভালু কীস সব খাছু ॥ 
উম! রাবনছি অজ অতিমান!। 
জিমি টিট্টিত খগ ভুত উতান1॥ 
যোদ্ধাগণ, চারিদিকে বাও। ভালুক ও বানর ধরিয়া 
ধরিয়া খাও। শঙ্কর বলিলেন-__-উমা, টিট্রিভ আকাশ পড়িয়া 
যাইবৈ মনে করিয়। উহ! ঠেকাইযায় অন্ত পা উচু করিয়া! 
শোয় । উদ্ধার যেমন অহষ্কার, রাখণের এই বঅহদ্বায়ও তেমনি! 


লঙ্কাকাণ্ড 


চলে নিলদাচর আযম মীসী। 
গছি কর তিজ্তিপাল বর সাসী॥ 
তোমর স্বুদ্গর পরিষ প্রচণ্ডা। 
জুল ক্বপাম পরত পিরিখও।॥. 
রাবণের আজ্ঞা লইয়া রাক্ষসেরা ভিন্দিপাঁল, ভাল বর্শা, 
ভোমর, মুগ্ডর, প্রচণ্ড পরিঘ শূল, তলোয়ার, কুঠার ও 
পর্বতের টুকরা হাতে লইয়া চলিল। 
জিমি অপ্মোপলনিকর নিহারী। 
ধাবকি সঠ খগ মাংসঅহারীনী। 
টোচ ভঙ্গ দুখ তিন্হর্হি ম ভূবা।।. 
তিমি ধায়ে মজুজাদ অবুবা। ৷ 
যেমন নির্বোধ মাংসাহারী পক্ষী লাল রঙের পাথর 
দেখিয়! ছুটে, ঠোট ভাঙ্গার দুঃখের কথা ভাবে না, অবুঝ 
রাক্ষসেরা তেমনি দৌড়াইল। 
মামায়ুধ সরচাপ ধর জাতুধান বলবীর। 
কোটকগুরমি চড়ি গয়ে কোটি কোটি রণধীর ॥ 
রাক্ষমদের রণধীর শ্রেষ্ঠ বীরেরা নানা অস্ত্র ও ধহুকবাণ 
লইয়া কোটি কোটি সংখ্যায় কেল্লার গম্দুজে চড়িয়া গেল। 
৬২॥ কোটকগুরন্হি দোহঙ্ছি কৈসে। 
মেরু কে স্ঙ্জনি জঙ্গু ঘন বৈলসে॥ 
বাজহি ঢোল মিসান ছুঝাউ। 
জুনিঞুমি হোই ভটন্হ মন চাউ ॥ 
গড়ের চূড়াগুলিতে রাক্ষস সৈন্য মেরু শিখরে মেঘের 
মত শোভা পাইতেছিল। তখন যুদ্ধের ঢোল ও ডঙ্কা 
বাজিতেছিল, গুনিয়৷ যোদ্ধাদের মন উচাটন হইতেছিল। 
বাজছি ভেরি নফীরি অপারা।। 
আমি কাদরউর জাহি দরার।। 
দেখিন্হ জাই কপিন্হ কে ঠট্রা । 
অতি বিসাল তু ভালু জভট্টা ॥ 
অসংখ্য ভেরী ও তুরী বাজিতেছিল, তাহা শুনিয়া 
ভীয়দের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কপি ও অতিবিশালদেহ 
ভালুক যোদ্ধা দলের দিকে তাকান যাইতেছিল না। 
ধাবছি গনি নম অবঘট ঘাটা। 
পর্বত ফোরি করছি গনি বাটা ॥ 
কটকটাহি' কোটিল্হ ভট তৰ্জছি । 
দসম ওঠ কাটহি অতি গর্তকি॥ 
তাহারা পথ বিপথ ঞাহ্‌ না করিয়াই দৌড়াইতে ছিল, 
পর্বত ভাঙ্গিয়া পথ করিতেছিল। কোটি কোট যোক্ধ! 
কটকট শব করিয়া গর্জন করিতেছিল ও দাত দিয়! ঠোট 
চাপিয়! লাফাইতেছিল। 
উত্ত রাবম ইত রাজ দোহাঈ। 
জয়তি জয়তি জয় পরী লরাঈ ॥ 


৬২ 


৪৮৪ 


নিজিচয় সিখরসম্বূহ চহাবছি। 
কুদি ধরছি কপি ফেরি চলাবহি ॥ 
ওদিকে রাবণের এদিকে রামের দোহাই দিয়! “জয় 
জয়” শব্দে লড়াই আরস্ভ হইল। রাক্ষসের়া পর্বতের শিখর 
ফেলিয়া দিতেছিল, বানরেরা তাহা লাফাইয়া ধরিতেছিল 
ও পাণ্টা ছু ড়িয়া মারিতেছিল। 
ছক্ষ--ধরি কুধর খণ্ড প্রচণ্ড মর্কট ভানু গড় পর 


॥ 
ঝপটছি' চরম পনি পটফি মহি ভজি চলত 
বছরি প্রচারহী' ॥ 
অতি তরল তরুমপ্রতাপ ভজ হি তমকি 
গঢ় চড়ি চড়ি গয়ে । 
কপি ভানু চড়ি মন্দিরন্হি জহ' তহ রামজন্তু 
গাবত ভয়ে ॥ 
বানর ও ভালুকেরা পর্বতের বড় বড় খণ্ড ধরিয়া 
গড়ের উপর ফেলিতেছিল। ঝপ. করিয়া রাক্ষলদের পায়ে 
ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতেছিল এবং রাক্ষসেরা পালাইয়া 
গেলে তাহাদিগকে আবার যুদ্ধে ডাকিতেছিল। অতি 
জোয়ান চঞ্চল শক্তিশালী কপি ও ভালুকেরা লাফাইয়া 
গড়ের উপর উঠিয়া ঘরে ঘরে যেখানে সেখানে রামের জয় 
গাহিতে লাগিল। 
এক এক গনি মিমির পুনি কপি চলে পরা ই। 
উপর আপুল্ হেঠ ভট গিরছি' ধরমি পর আই ॥ 
বানরের! এক একটা রাক্ষস ধরিয়া লইয়া পালাইতেছিল 
ও এইভাবে মাটিতে আসিয়া লাফাইয়া পড়িতেছিল, 
যাহাতে তাহার! উপরে থাকে ও রাক্ষসের! নীচে পড়ে । 
৬৩ ॥ রাম প্রতাপ প্রবল কপিজুথা। 
মর্দহি নিসিচর মিকর বরথা ॥ 
চড়ে ছর্গপুনি জু তহ বানর। 
জয় রঘুবীর প্রতাপ দিবাকর ॥ 
রামের শক্তিতে বানরের দল প্রবল হইয়া য়াক্ষলদের 
যোদ্ধাদলকে পিধিতে লাগিল। লঙ্কা দুর্গে যেখানে সেখানে 
চড়িয়া বানরের] প্রতাপন্থর্ধ রখুবীরের জয়ধ্বনি দিতে 
লাগিল। 
চলে তমীচর মিকর পরাঈ। 
প্রবল পৰন জিমি ঘনসম্মুদাঈী ॥ 
হাহাকার তয়উ পুর ভারী । 
রোৰন্কি আরত বালক নারী ॥ 
প্রবল বাতাসের সন্মুখে যেমন মেঘ পালাইয় যায়, 
তেমনি রাক্ষসেরা! পালাইতে লাগিল । নগরে বড় হাহাকার 
উঠিল। ছুংখার্ড রাক্ষলদের বালক ও স্ত্রীর! কাদিতে 
লাগিল। 


৪৯৪ 


সব মিলি দেহি রাবনকি গারী। 
রাখ করত এহি স্থৃত্যু কারী ॥ 
নিজদল বিচল জুম! তেছি কামা। 
ফেরি জুভট লক্কেল রিসামা ॥ 


রাবণ রাজ্য করিতে করিতে মৃত্যুকে ডাকিয়। 
আনিল, এই বলিয়। সকলে মিলিয়া রাবণকে গালি দিতে 
লাগিল। যখন রাবণ গুনিল, নিজের দল ছত্রভঙ্গ হইয়াছে, 
যোদ্ধার! ফিরিয়া আসিতেছে, তখন রাবণের রাগ হইল । 
জে রমবিয়ুখ ফির। মৈ জানা। 
তেহি মারিহউ করাল কৃপানা ॥ 
সরবন্ড খাই ভোগ করি মানা। 
সমরভূমি ভয় দুর্লভ প্রান ॥ 
সে বলিল-_যে যুদ্ধে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমি 
জানিতে পারিব, তাহাকে কঠিন তলোয়ারের আঘাতে 
মারিয়া ফেলিব। আমার সর্বস্ব খাইয়।, নানা সুখ ভোগ 
করিয়া, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ বড় প্রিয় হইয়া 
গিয়াছে । 
উগ্র বচম জুমি সকল সকানে। 
ফিরে ত্রযোধ করি .বীর লজামে ॥ 
সমুখ মরন বীর কৈ সোভা। 
তব তিন্হ তজ' প্ৰাম কর লোভ ॥ 
রাবণের কঠিন কথ! শুনিয়া সকলেই ভর পাইল ও 
লজ্জিত হুইয়া রাগ করিয়া বীরের! ফিরিল। সম্মুখবুদ্ধে 
মৃত্যুতেই বীরের শোভা, এই কথা ভাবিয়া তাহারা তখন 
প্রাণের মায়। ছাড়িল। 
বছ আয়ুধ ধর জুভট সব ভিরহ্ছি প্রচারি প্রচারি। 
কীন্হে ব্যাকুল ভালু কপি পরিঘ ত্রিম্ুলন্হ মারি ॥ 
রাক্ষসদের বড় যোদ্ধারা নানা অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধে ডাকিয়া 
ডাকিয়া লড়িতেছিল। তাহারা প্রচণ্ড পরিঘ ও ত্রিশুল 
মারিয়া ভালুক ও বানরদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল । 
৬৪) তয়আতুর কপি ভাগম লাগে। 
জত্যপি উম জীতিছহি আগো ॥ 
কোউ কহ কহ অজ্ঞ দ হুল্ুমস্ত৷ ৷ 
কহ নল নীল তুবিদ বজবস্ত॥ 
শঙ্কর বপিলেন--উমা, যদিও বানরের। শেষে জিতিবে, 
তথাপি এখন ভরে আতুর হইয়া পালাইতে লাগিল। কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল, কোথায় অঙ্গদ ও হনুমান, নল নীল 
ও বলবান দ্বিবিধ কোথায়? 
মিজ দল বিচল জুম! হন্ুজাম]। 
পচ্ছিমগ্ধার রহা। বলবাল। ॥ 
মেখমাদ তহ করইজরাঈ। 
উট ম ত্বার পরম কঠিমাঈ ৷ 


রামচরিতমানস 


বলবান হস্তুমান পশ্চিম দ্বারে ছিল । সেখানে মেঘনাদ 
লড়াই করিতেছিল। সে দরজা বড় কঠিন, ভাঙ্গিতেছিল 
না। সেখানে হনুমান শুনিল যে, নিজের দল বিচলিত 
হইয়াছে। 


পবন তনয় মন ভা! অতিক্রোধা। 
গর্জেউ প্রবল কাল সম জোধা॥ 
কুদি লক্কগড় উপর আবা। 

গছি গিরি মেঘনাদ কন ধাবা ॥ 


ইমুমানের মনে বড রাগ হুইল, সে প্রলয়কালের মত 
গর্জন করিয়া উঠিল! লাফাইয়া লঙ্কার গড়ে উঠিল ও 
পরত ধরিয়া মেঘনাদের দিকে ধাওয়া করিল। 


ভঞ্জউ রথ সারথী নিপাত! । 
তানি হৃদয় মন’ মারেলি লাত। ॥ 
ডুসরে সুত বিকল তেকি জাম1। 
স্যন্দন ঘালি তুরত গৃহ আন।॥ 


হমুমান মেঘধনাদের রথ ভাঙ্গিয়া দিল, সারথিকে মারিয়া 
ফেলিল এবং মেধনাদের বুকে লাথি মারিল। আর -এক 
সারথি বুঝিল, মেঘনাদ ব্যাকুল হইয়াছে, তখন তাহাকে 
রথে করিয়া শীঘ্র বাড়ী লইয়া আসিল। 


অঙ্গদ জনমেউ কি পৰনব্জুত গড় পর গয়উ অকেল। 
দমরবাকুর! বালিজুত তরকি চড়েউ করি খেল ॥ 


অঙ্গদ শুনিল যে হনুমান একেলাই গড়ের উপর গিয়াছে, 
তখন রণবীর অঙ্গদ খেলার ছলে লাফাইয়া গড়ে গিয়া 
পড়িল। 


৬৫॥ ভুগ্জবিরুদ্ধ তু্ধ দোউ বানর 
রামপ্রতাপ জমিরি উর অস্তর ॥ 
রাবমভবন চড়ে দোউ ধাঈী। 
করছি কোসলাধীস দোহাই ॥ 


যুদ্ধে অদম্য হইয়া দুই বানর তুদ্ধ হইয়া রামের প্রতাপ 
হৃদয়ে স্মরণ করিয়া দৌড়িয়! গিয়া রাবণের বাড়ীতে উঠিল। 
সেখানে গিয়! রঘুনাথের দোহাই দিল। 
কলসসহিত গহি ভবন্ডু চহাৰণ। 
দেখি নিসাচরপতি ওয় পাষ1॥ 
নারিবন্দম কর লীটহি' ছাতী।' 
অব হুই কপি আয়ে উতপাতী। 


বাড়ীখানাকে (চুড়ার ) কলস সহিত ধরিয়া ফেলিয়া 
দিতে দেখিয়া রাবণের বড় ভয় পাইল । স্ত্রীলোকের! হাত 
দিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিতে লাগিল--এখন হুইট! 
উৎপাঞ্তকারী বানর আসিয়াছে । 
কপিলীল। করি তিন্হহি' তেয়াবহি' । 
রাজ কর ভুজল ভুমাবছি ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


পুমি কর গহ কঞ্চন কে খস্তা। 
কহেন্হি করিয় উৎপাত অরস্ত। ॥ 
হমুমান ও অঙ্গদ বানরের মত ব্যবহার করিয়া সকলকে 
ভয় দেখাইতে লাগিল, আর রামচন্ত্রের যশ গুনাইতে 
লাগিল। তার পর সোনার থাম হাতে লইয়া বলিতে 
' লাগিল-_এইবার উৎপাত করিতে হইবে । 
কুক্ষি পরে রিপুকটক অঝারী। 
লাগে মর্দই ভুজবল ভারী ॥ 
কাচ্ছহি লাত চপ্পেটন্হি কেন্ু। 
ভজন ন রামহি সে! ফল লেহু ॥ 


তাহারা শক্রসৈন্তের মধ্যে গিয়া লাফাইয়া পড়িয়া 
বাহুবলে রাক্ষসদিগকে দলন করিতে লাগিল। রামকে 
ভজন! কর ন৷, তাহার ফল ভোগ কর। এই বলিয়া 
কাহাকেও লাথি কাহাকেও বা চাপড় দিতে লাগিল। 


এক এক সো মদ্করি তোরি চলাৰহি'স্মুও। 
রাৰন আগে পরহি' তে জন্গু ফ;টহি' দধিকুও ॥ 


তাহার একজনকে আর একজনের সঙ্গে রগড়াইয়া 
মারিতেছিল এবং তাহাদের মাথা ছিড়িয়া চুড়িয়া 
দিতেছিল। তাহা রাবণের সামনে গিয়া এমনভাবে পড়িয়া 
ভাঙ্গিতেছিল, যেন দধির কুণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। 
৬৬॥ মহা মহা সুখিয়। জে পাবহি'। 
তে পদ গহি প্রভুপাস চলাৰহ্ি' ॥ 
কহুছি বিভীষন তিন্হ কে নামা। 
দেহি রামু তিন্হহ' নিজধাম।॥ 
যে সকল বড় বড় প্রধানকে পাইতেছিল, তাহাদের 
পা ধরিয়! রামচন্জের নিকট ছুড়িয়া দিতেছিল। বিভীষণ 
তাহাদের নাম বলিতেছিল ও রাম তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে 
পাঠাইয়। দিতেছিলেন। 
খল মনজ্ুজাদ ভ্বিজামিষভোগী। 
পাৰহি গতি জো জাচতভোগী॥ 
উম! রামু স্থহচিত করুনাকর। 
বর ভাৰ সুমিরত মোহি নিসিচর ॥ 
২ষ্ ব্রাহ্মণমাংস-ভোজী রাক্ষসেরা, যোগীরা যে গতি চার 
তাহাই পাইতেছিল। শঙ্কর বলিলেন--উমা, রাম 
কোমলচিত্ব. ও করুণাময়! তিনি ভাবিতেছিলেন-_ 
আমাকে ত রাক্ষসের! বৈরভাবেও প্ররণ করিয়াছে। 
দেছি' পরম গতি সো জিয় জানী। 
অস কৃপালু কো! কহছ তবান ॥ 
জনি অস প্রভু ন তজহি' অমত্যানী। 
নর অতিমন্ষ তে পরঙ্গ অভাগী । 
তিনি মনে মনে এইফকেথ! জানিয়৷ তাহাদিগকে পরম 
গতি দিতেছিলেন। পার্বতী, এমন দয়ালু কে আছে বল । 


৪৯১ 


ভ্রম ছাড়িয়া যে এই প্রকার প্রভুর ভজন! না করে, সে 
নির্বোধ ও অতি হতভাগ্য । 
অঙ্গদ অরু হমুমস্ত প্রবেস।। 
কীন্হ দুর্গ অস কহ্‌ অবধেসা॥ 
লঙ্কা! দোউ কপি লোহুহি' কৈলে। 
মথহি সিন্ধু দুই মন্দর জৈসে। 
রঘুনাথ বলিলেন--অঙ্গদ ও হলগুমান লঙ্কা? দুর্গে প্রবেশ 
করিয়াছে । ছুই মন্দর পবত যদি পিন মন্থন করিতে 
আরম্ভ করে, তাহা হইলে যে প্রকার শোভা হয়, লগ্কার 
মধ্যে ছুই কপি তেমনি শোভা পাইতেছিল। 
ভুজবল রিপুদল দলমনেউ দেখি দিবস কর অস্ত ৷ 
কুদে ভুগল প্রয়াস বিজ আয়ে জহ' ভগৰস্ত। 
বাহুবলে শক্রদলকে দলিয়৷ মূলিয়।, দিন শেম হইল 
দেখিয়া অঙ্গদ ও হনুমান অনায়াসে লাফ দিয়া যেখানে 
ভগবান আছেন সেইখানে আসিল। 
৬৭॥ প্রভু পঙ্গ কমল দীস তিন্হ মায়ে। 
দেখি জভট রঘুপতি মম ভায়ে ॥ 
রাম কূপ! করি ছ্ুগল মিছারে। 
ভয়ে বিগতত্রম পরম জখারে ॥ 


তাহার! আসিয়া প্রভুর চরণকমলে প্রণাম করিল। 
যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া রঘুপতির মন খুসী হইল। রাম 
কপা করিয়া ছুইজনের দিকে তাকাইলেন, তাহাতেই 
তাহাদের ক্লান্তি দুর হইল, তাহার! সখী হইল। 
গয়ে জামি অজদ হজুমান।। 
ফিরে ভালু মর্কট ভট নাম! ॥ 
জাতুধান প্রদোষবল পাঈ। 
ধায়ে করি দস সীস ডুহাঈ॥ 
অঙ্গদ ও হনুমান গিয়াছে জানিয়া অনেক ভালুক ও 
বানরেরা ফিরিল। সন্ধ্যার বল পাইয়া রাক্ষসেরা রাঁবণের 
দোহাই দিয়া দৌড়িল। 
নিসিচর অনী দেখি কপি ফিরে। 
জহ তহ কটকটাই ভট ভিরে ৷ 
দোউ দল প্রবল প্রচারি প্রচারী। 
লরহি স্ভট নহি মানত হারী। 
বানরেরা রাক্ষসসৈন্য দেখিয়া ফিরিল ও যোদ্ধার 
কটকট শব্দ করিয়া যেখানে সেখানে লড়িতে লাগিল। 
তুই দলই অপরকে যুদ্ধে আলিতে ডাকিয়া ডাকিয়া যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। যোদ্ধার হার মানে না, লড়াই 
করিতেই লাগিল । 
মনার্দীর দিসিচর ধরব কারে। 
লামা! বরন বলীয্কুখ ভারে।॥ 


৪৯২ 


দবল ছ্ুগলদল লমবল জোধা।। 
কৌতুক করত লরত করি ত্রযোধা ॥ 
রাক্ষসেরা বীর ও অতিশয় কালো, আর বানরের 
বিশাল ও নান! বর্ণের | ছুই দলই বলবান ও ভাল যোদ্ধা, 
তাহার রাগিয়া নান! প্রকারে যুদ্ধ করিতেছিল। 


প্রাবিট সরদ পয়োদ ঘমেরে। 
লরত অন মাকত কে প্রেয়ে। 
অমিপ অকম্পন অর অতিকায়!। 
বিচলত মেন কীল্হি ইন্হ মায়া। 
ভয়উ নিমিষ মহ অতি অঁধিয়ারা। 
বহি হোই কধিরোপলছার!॥ 


মনে হইতেছিল যেন বায়ুর তাড়নায় বর্ষাকালের ও 
শরৎ কালের মেঘ যুদ্ধ করিতেছে । অনিপ, অকম্পন ও 
অতিকায় ইহারা নিজেদের সেনা বিচলিত দেখিয়া মায়া 
সৃষ্টি করিল। তাহাতে মুহূর্ত মধ্যে অতিশয় অন্ধকার 
হইল। রক্ত শিলা ও ছাইয়ের বৃষ্টি হইতে লাগিল। 
ক্ষেখি মিবিড় তম দস দিলি কপিদল ভয়উ খভার। 
একছি' এক ম দেখছি জহ্‌ তহ করছি পুকার॥ 

দশদিকে ঘন অন্ধকার দেখিয়া বানরদল চঞ্চল হুইল। 
কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিল না, যেখানে সেখানে 
চীৎকার করিতেছিল। 

৬৮ ॥ লকল মরম রঘুমায়ক জানা।। 
লিয়ে বোলি অঙ্রদ হনুমান] ৷ 
সমাচার সব কহি সম্ুঝায়ে। 
জুনত কোপি করিকুঞ্জর ধায়ে ॥ 

ইহার মর্ম রঘুনাথ জানিতে পারিলেন। তিনি অঙ্গদ 
ও হমুমানকে ডাকিয়া আনিয়া সকল সমাচার বলিয়া 
বুঝাইলেন। উহা! শুনিয়া রাগিয়া বানরশ্রেষ্ঠ দুইজন 
দৌড়িল। 

পুমি কপাল হলি চাপ চড়াৰ।। 
পাৰকসায়ক সপদ্দি চলাৰ1॥ 

ভয়উ প্রকাস কতন্ছু তম নাহী । 
জ্ঞানউদয় জিমি সংসয় জাহী' ॥ 

তখন কপাল রখুনাথ হাসিয়। ধুকে গুণ চড়াইলেন 
এবং অগ্নিবাণ ছাড়িলেন। তাহাতে, জ্ঞান উদয় হইলে 
যেমন কোথাও সংশয় থাকে না, তেমনি আলো হইল, 
কোথাও অন্ধকার রহিল না। 

ভাল্গ পাই প্রকাসা। 
ধায়ে হবি বিগত আরম ত্রাল। ॥ 
হঘুমান অঙ্গডু রন গাজে। 

হাক জনত রজনীচর ভাজে ॥ 

ভালুক ও কপির! আলো পাইয়া ক্লান্তি ও ভয় দূর 
হওয়ায় রাগিয়া ছুটিল। অঙ্গদ ও হনুমান যুদ্ধের ডাকে 


রামচরিতমানল 


ডাকিতে লাগিল। হাক গুনিয়াই রাক্ষসেরা পালাইতে 
লাগিল। 
ভাগত ভট পটকহি: ধরি ধরনী। 
করহি ভালু কপি অদভুত করমী ॥ 
গনি পদ ডারছি সাগর মাহী । 
মকর উরগ্ন বাষ ধরি ধরি খাহী' ॥ 
যোদ্ধারা পালাইতে লাগিল। তখন ভালুক ও কপির! 
তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া অদ্ভুত কাণ্ড 
করিতে লাগিল। তাহারা রাক্ষমদিগকে পা ধরিয়া সাগরে 
ছুড়িয়া দিতে লাগিল। সেখানে মকর, সাপ ও মাছ 
তাহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া! খাইতে লাগিল। 
কছু ঘায়ল কছু রন পরে কছু গড় চলে পরাই। 
গর্জহি মর্কট ভালু ভট রিপুদল বল বিচলাই। 
রাক্ষসদের কিছু আহত হইল, কিছু যুদ্ধে মরিল, কতক 
পালাইয়া গড়ে গেল। শত্রসৈষ্ঠ বিচলিত করিয়া বানর ও 
ভালুক যোদ্ধার] গর্জন করিতে লাগিল। 
৬৯-৭৭। নিস! জানি কপি চারিউ অনীী। 
আয়ে জহ! কোসলাধমী ॥ 
রাম ক্ৃপ। করি চিতব। জবহ্থী'। 
ভয়ে বিগতত্রম বামন তবহ্থী ॥ 
রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া চারিটা বানর সৈম্তাই যেখানে 
রঘুনাথ ছিলেন সেইখানে আসিল। রাম রুপা করিয়! 
যখন বানরদের দিকে তাকাইলেন, তখনই তাহাদের শাস্তি 
দূর হইয়া! গেল। 
উহ! দসানন সচিৰ হকারে। 
সব সন কেসি জভট জে মারে ॥ 
আধা কটকু কপিন্হ সংহার!। 
কহ্ছ বেগি ক! করিয় বিচার! ॥ 
ওদিকে রাবণ মন্ত্রীদিগকে ডাকাইল ও যে সকল বড় 
যোদ্ধা মার! গিয়াছে, তাহাদের কথা সকলকে বলিল-_. 
বানরের! অর্ধেক সৈন্য মারিয়া ফেলিয়াছে। শীঘ্র বল,কি 
উপায় করা যায়। 
মাল্যৰস্ত অতি জরঠ নিলাচর। 
রাৰন সাতু পিতা মন্ত্রীৰর ॥ 
বোলা বচন নীতি 'অতি পাষম। 
জুল তাত কন্ধু মোর সিখাবন ॥ 
মাল্যবস্ত নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস ছিল। সে রাবণের 
মায়ের পিতা এবং একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। সে এই অতি পবিত্র 
নীতিকথা বলিল-_হে প্রিয়, আমার উপদেশ কিছু শোন। 
জব তে তুম্‌হ নীতা হরি আমী। 
ভসগন হোনছি নম ভারি বখানী॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


বেদ পুরান জান জজ গাবা। 
ক্লামবিস্তুথ জু্খ কাছ ন পাৰ! ॥ 
যখন হইতে তুমি সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ, 
তখন হইতেই যে অণ্ুভচিহ্ন হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা 
যায় না। বেদ পুরাপ ধাহার বশ গাহিয়াছে, সেই রামের 
প্রতি বিমুখ হইলে কেহ নখ পায় না। 
হিরণ্যাক্ষ আতাসহিত মধুকৈটভ বজবাম। 
জেহি মারে সোই জবতরেউ রূপালিদ্ধ ভগবান ॥ 
ভাই সহিত ছিরণ্যাক্ষকে ও বলবান মধুকৈটভকে মিনি 
মারিয়াছিলেন, সেই কৃপাসিন্ধু ভগবান অবতার হইয়াছেন । 
কালরপ খলবম দহন গুমাগার ঘমবোধ। 
লিৰ বিরঞ্চি জেহি সেবন তার্সে। কৰম বিরোধ ॥ 
দুষ্টের বল নাশ করিতে যিনি যমের মত, যিনি গুণের 
নিবাসস্থান এবং জানম্বরূপ শিব ও ব্রহ্মা ধাহার সেবা করেন, 
তাহার সহিত বিরোধ কি? 
৭১॥ পরিহরি বৈরু দেহ বৈদেহী। 
ভজহু কপানিধি পরম সমেন্ধী। 
তাকে বচন বামসম লাগে। 
করিয়াম্ুখ করি জাছি অভাগে ॥ 
শত্রুতা ত্যাগ করিয়া লীতাকে দাও। পরমন্েহময় 
কূপানিধিকে ডজন! কর। তাহার কথা রাবণের নিকট 
বাণের মত লাগিল, তাহাকে বলিল- অভাগা, কালো মুখ 
করিয়া চলিয়া যাও। 
ঝুঢ় ভয়লি নত মরতে তোহী।. 
অব জনি নয়ম দেখাবদি মোহী ॥ 
তেহি অপনে মম অস অন্ুমামা। 
বধ্যোঁ ঢচহত যছ্ছি কৃপামিধামা ॥ 
তুমি বুড়া হইয়াছ, না হইলে তোমাকে মারিয়াই 
ফেলিতাম। যাও, এখন আর আমাকে মুখ দেখাইও না। 
তখন মাল্যবস্ত মনে মনে এই অনুমান করিল যে রাম 
উহাকে মারিতেই চাহেন। 
সো উঠি গয়েউ কহত দুর্বাদা। 
তব সকোপ বোলেউ ঘননাদ' ॥ 
কৌতুক প্রাত'দেখিয়ছ মোরা। 
করিহউ বন্ধত কহ কা থোরা ॥ 
সে হূ্বাক্য বলিয়া উঠিয়া গেল । তার পর মেখনাদ 
রাগিয়া বলিল---গ্রাতঃকালে আমার তামাসা দেখিও। 
অল্পই বলিতেছি, কাজের বেলায় অনেক কিছু করিব । 


; 6৯৩৬ 


পুত্রের কথা শুনিয়া রাবণের ভডরস| হইল, তাহাকে 
আদর কর্রয়া কোলে বসাইল। আলোচনা করিতে করিতে 
ভোর হইল। তখন চার দরজাতেই ভালুক ও বানর 
আসিয়া পড়িল। 
কোপি কপিন্হ ছরঘট গড় ছেয়।। 
মগর কোলাহল ভয্মউ ঘনের। ॥ 
বিবিধাযুধধর মিলিচর ধায়ে। 
গঢ় তে পর্বতদিখর ছা য়ে ॥ 
বানরেরা রাগিয়া ছর্গম গড় দিরিয়া ফেলিল। নগরে 
কোলাহল উঠিল। রাক্ষসের! নানা অস্ত্র লইয়া ছুটিল ও 
গড় হইতে পর্বতচুড়া ফেলিতে লাগিল। 
ছগ্দ_ঢাহে মহীধর দিখর কোটিনহ বিবিধ বিধি 
পোলা চলে। 
ঘহরাত জিমি পবিপাত গজত জড় প্রলয় কে 
বাদলে॥ 
মর্কট বিকট ভট ভ্কুটত কটত ম লটত তম 
‘জর্জয় তয়ে । 
গাছি সৈল তেই গঢ় পর চলাবহি জহ্‌ লে! 
তহ্‌ঁ মিলিচর হয়ে ॥ 


তাহারা কোটি কোটি পর্যতচূড়! ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে 
লাগিল। নানা প্রকারের গোলা চলিতে লাগিল: 
বজ্রপাতের মত ঘর্থর শব্দ হইতে লাগিল, মনে হুইল যেন 
প্রলয় কালের মেঘ গর্জন করিতেছে । বিকট বানর 
যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহার! জর্জরশরীর হইলেও 
ফিরিতেছিল না। তাহার! পর্বতচূড়াগুলি লইয়া চুড়িয়া 
মারিতেছিল, তাহাতে রাক্ষসেরা যে যেখানে ছিল, সেই" 
খানেই মরিতেছিল। 
মেঘনাদ স্থনি আবম অল গড় পুমি ডেকা আই। 
উতরি দুর্গ তে বীরবর সমমুখ চলেউ বজাই ॥ 
যখন বীর মেঘনাদ শুনিল যে বানরের আবার গড় 
ঘিরিয়াছে, তখন দুর্গ হইতে নামিয়া বাগ্য বাজাইয়া সম্মুখে 
চলিল। 
৭২ ॥ কহঁ কোলদলাধীলস দোউ জ্ৰাতা। 
ধন্ধী সকল লোক বিখ্যাত ॥ 
কহ অল মীল দ্বিবিদ জুগরশিব।। 
অঙ্গ হনুদত্ত বলনীৰ।॥ 
মেঘনাদ বলিল--সকললোক বিখ্যাত, ধহুর্ঘর় ছুই ভাই 
রখুপতি কোথায়? নল নীল দ্বিবিদ নুগ্রীব কোথায়? 
কোথায় অসীম-বলশালী হনুমান অঙ্গদ ! 
কর্হ। বিভীষক্স জাতাত্রোহী। 
আছুলঠছিহটি ছার ওহী ॥ 
অল কহি কঠিম বাম লন্ধানে। 
জতিগফ় কোপি লবন লগি ডানে ॥ 


৪৯৪ 


ভাইয়ের শক্ত বিভীষণ কই? আজ মূর্ধকে অবশ্যই 
মাপ্সিব। এই বলিয়া রাগ করিয়া কঠিন বাণ সন্ধান করিয়া 
কান পর্যস্ত টানিল। 
সরসগ্ুহ লো ছাড়ই লাগ।। 
জন্ম লপচ্ছ ধাবছি বছ নাগ! ॥ 
 ছঙ তঙ পরত দেখিয়ছি বানর। 
সনস্তুখ হোই ম সকে তেছি অবসর ॥ 
মেখনাদ বাণ ছাড়িভে লাগিল, যেন পাখাওয়াল। বহ 
মাগ ছুটিতেছে। যেখানে সেখানে বানরের পড়িতেছে 
দেখা গেল, সেই সময় কেহই সম্মুখে আসিতে 
পারিতেছিল না। 
ভাগে তয় ব্যাকুল কপি বীছ]1। 
বিসরী সবহি যুদ্ধ কৈ ঈছ।॥ 
' লো কপি ভালু ন রম মহ দেখ।। 
কীন্হেলি জেছি ন প্রান অবদেখা ॥ 


বানর ও ভালুকেরা ব্যাকুল হুইয়৷ পালাইতে লাগিল, 
তাহারা সকলে যুদ্ধের ইচ্ছা ভূলিয়! গেল। রণে এমন 
কোনও কপি ও ভালুক দেখা গেল না, যাহাকে মেখনাদ 
প্রাণমাত্র অবশিষ্ট করিয়া না রাখিয়াছে। 


দল দল দর লব মারেসি পরে ভূমি কপি ধীর । 
| লিংহমাদ করি গজ মেঘনাদ বলধীর ॥ 


দশ দশটা করিয়া বাণ বুকে মারাতে বানর বীরের! 
মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন ধীর ও বলবান মেখনাদ 
লিংহনাদে গর্জন করিয়| উঠিল। 
৭৩॥ দেখি পৰমজ্ত কটকু বিছাল।। 
ক্রোধৰস্ত ধায়উ জন্গু কাল! ॥ 
মহাসৈল এক তুরত উপার!। 
অতি রিসি মেঘমাদ পর্ন তারা ॥ 


বখন হমুমান দেখিল যে, সৈন্তেরা ব্যাকুল হইয়াছে, 
তখন রাগ করিয়া যমের মত চুটিল। তখনি একটা মহ! 
পর্বত উপড়াইয়া বড় রাগ করিয়! মেঘনাদের উপর মারিল। 


জংববত দেখি গয়উ মভ মোজ। 
রথ লারথী তুরগ সব খোট ॥ 
বারবার প্রচার হজঙাম।। 
নিকট ন আব দরস্ত সো স্বান! ॥ 
পর্বত আসিতে দেখিয়। মেঘনাদ রথ, সারথি ও ঘোড়! 
, কেত্িয্া আকাশে উঠিল। হনুমান তাহাকে বার বার যুদ্ধে 
ডাকিলেও, সে মর্ম জানিত বলিয়া নিকটে আসিল না। 
যতুপতি মিকট গয়উ ঘননাদ।। 
আধা ডাতি কহেলি জর্বাদ1॥ 
জন ময় সান্ভহ দৰব ভায়ে । 
: (কৌযুকহী প্রভৃূক্চারী ভ্বিবারে। 


রামচরিঙজানস 


মেঘনাদ রামেক নিকট গিয়া নানাপ্রকার দুর্বাক্য 
বলিতে লাগিল, অনেক অনস্ত্শ্ত্রাদি চুড়িতে লাগিল। প্রত 
সেগুলি খেলার ছলে কাটিয়৷ আটকাইলেন। 
দেখি প্রতাপ মুড খিলিয়ান!। 
করৈ লাগ মায় বিধি নান! ॥ 
জিমি কোউ করে গরুড় সে খেলা। 
ডরপাৰই গনি স্বল্প সপেলা ॥ 
রামের শক্তি দেখিয়া মূর্খ মেঘনাদ চটিয়া গেল ও নানা 
প্রকারে মায়! করিতে লাগিল। যদি কেহ গরুড়ের সহিত 
খেল! করিতে গিয়া ছোট সাপ লইয় তাহাকে ভয় দেখাইতে 
চেষ্টা করে, তাহা হইলে যেমন হয়, মেঘনাদের চেষ্টাও 
তেমনি হইল । 
জান প্রবল মায়া বিবস সিৰ বিরঞ্ছি বড় ছ্বোট । 
তাহ দেখাবই নিলিচর নিজ মায়া মতিখেনটি ॥ 
যাহার প্রবল মায়ায় শিব ব্রহ্মা বড় ছোট সকল জীব 
অভিভূত, তাহাকে ই অল্লবুদ্ধি রাক্ষস নিজ মায়া দেখাইতে 
গেল। 


৭৪॥ মভ চড়ি বরষই বিপুল অঁগ্জারা। 
মহি তেঁ প্রকট হোহি' জলধারা ॥ 
মান! ভাতি পিসাচ পিসাচী। 


মার কাটু ধুনি বোলহি নাচী ॥ 


মেঘনাদ আকাশে উঠিয়া অনেক অঙ্গার বৃষ্টি করিতে 
লাগিল। মাটি হইতে জলধারা! উঠিতে লাগিল, নানা 
প্রকারের পিশাচ পিশাচীরা ‘মার, কাট' ধ্বনি করিয়া 
নাচিতে 'লাগিল। 
বিষ্ঠ৷ পূয় রুধির কচ হাড়া। 
বরষই কৰন্ছ' উপল বন্ধ ছাড়।॥ 
বরঘ ধুরি কীন্হেদি অধিয়ার!। 
সুঝ ন আপন হাথু পসারা ॥ 
বিষ্ঠা, পু'জ ও রক্রবৃষ্টি করিতে লাগিল, কখন বা অনেক 
পাথর ছুড়িতে লাগিল । ধূল! বর্ষণ করিয়া এমন আধার 
করিল যে, নিজের হাত মেলিলে উহা দেখা যায় না। 


অকুলানে কপি মায়া দেখে । 

সব কর সরজ্ বন! এহি লেখে ॥ 
কৌতুক দেখি রাম স্বক্সকামে । 
ভয়ে সভীত সকল কপি জানে ॥ 


বানরের! মায়া দেখিয়! ভয়ে আকুল হুইল, ভাবিল-_ 
সকলেরই নরণ লেখা খ্ান্ছে। তামাসা দেখিঙ্বা :রাম 
হাসিলেন, বুধিলেন সকল খানয়ই ভয়ে ভীত হইয়াছে। 


এক বান কাটি নব নাস্ব!। 
ভিছি দিনকয় হয় তিমির মিকায়া। 


লঙ্কাকাণ্ড 


কৃপাদৃষ্টি কপি ভাণ্যু বিলোৌকে। 
ভগ্ষে প্রবল রম রহছি ন রোকে ৷ 
যেমন সুর্য সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনি তিনি এক 
বাণে সকল মায়! কাটিয়া ফেলিলেন। রাম কৃপাদৃষ্টিতে 
কপি ভালুকের দিকে তাকাইতে তাহারা এত শক্তিমান 
হইয়া উঠিল যে, আর তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে ঠেকাইয়া 
রাখা যায় না। | 
আত্ষঞ্জ মীগেউ রাম পছ" অজদাঙ্গি কপি সাথ। 
লহ্িষন চলে সকোপ অতি বান দরাসম হাথ ॥ 
রামচন্ত্রের নিকট আজ্ঞা লইয়া! লক্ষ্মণ ধমুকবাণ হাতে 
লইয়। অঈদাদি কপির সহিত বাগিয়া চলিলেন। 
৭€॥ ছতজ নয়ন উর বাচ্ছবিসাল।। 
কিমি গিরি নিততন্গু কষ্ু এক লালা ॥ 
ইহ। দলামন জভট পঠায়ে। 
নামা সন্ত অস্ত্র গহিধাক়ে। 
তাহার চক্ষু পন্যের মত, বাছ বিশাল ও হিমালয়েন:ক্তায় 
সাদ] শরীরে কিছু লাল আভা। ওদিকে দশানন যোদ্ধা 
পাঠাইয়াছিল, তাহারা নানা অস্ত্র শ্ত্র লইয়া ছুটিল। 
ভূধর নথ বিটপাঘুধ ধারী । 
ধায়ে কপি জয় রাম পুকারী 
তিরে সকল জোরিছি সম জোরী।, 
ইত উত জয় ইচ্ছা নহি থোরী॥ 
বানরের! পর্বত, গাছ ও নখরূপ অস্ত্রধারী হইয়া “জয় 
রাম” বলিতে বলিতে ছুটিল এবং জোড়ায় জোড়ায় লড়াই 
বাধাইল। ছুই পক্ষেই জয়ের ইচ্ছা কম ছিল না। 
স্কুচিকল্হ লাতন্হ দাতন্হ কাটহি। 
কপি গিরি লিলা মারি পুনি ভাটি ॥ 


মাক আন ধরু ধরু ধক মার । 
সীস তোরি গহি ভুজ। উপানধ ॥ 


বানরেরা খুলি ও লাথি মারিতেছিল, দাত দিয়া 
কাটিতেছিল ও পর্বতখণ্ড লইয়া মারিয়া সাজা দিতেছিল। 
“মার মার, ধর ধর, মাথা ভাঙ, উপড়িয়! ফেল।” 
অলি রৰ পুরি রহী নভ খও]। 
ধাৰছি' জহ তহ্‌ রুক্ত প্রচণ্ড! ॥ 
দেখহি' কৌতুক নত আররম্দ!। 
কবনছ'ক বিসময় কবছ' অনন্দা৷ 
এইপ্রকার শব্দে আকাশ:ভরিয়া গেল । মাথাশুক্ প্রচণ্ড 
ধড় যেখানে সেখানে ছুটিতে লাগিল। দেবতার] কখনো 
বিশ্বয়ে, কখনো আনন্দে কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। 


রুধির গাড় ভরি তরি জমেউ উপর ধুরি উদ্ভাই। 
জিমি অঁগাররাসীন্হ পর স্বতক্ষুম রহ ছাই ৷ 


৪৯৫ 


গর্ঠ ভরিয় ভরিয়া রক্ত ছিল, তাহার উপর ধূল! উড়িয়া 
জঙ্গিয়াছিল। মনে হইতেছিল, যেন জলস্ত অলায়নের উপর 
মৃতকের ধোয়া ঢাকিয়! রহিয়াছে । 
৭৬॥ ঘ্বায়ল বীর বিরাজকি' কৈসে। 
কুজমিত কিংজুক কে তক জৈলে।॥ 
লন্ছিমন মেঘনাদ গোউ জোথা। 
ভিরছি পরমপর করি অতি ক্রোধ! ॥ 
আহত বীরের! পড়িয়া ছিল, মনে হইতেছিল যেন ফুল 
সহিত পলাশ গাছ পড়িয়া আছে। লক্ষণ ও মেঘনাদ এই 
দুইজন যোদ্ধা অতিশয় ক্রোধ করিয়া পরস্পর লড়াই করিতে 
লাগিলেন। 
একনি এক লকর্ছি নহি জবিতী । 
নমিসিচর ছল বল করই অনীতী ॥ 


ত্রোধৰন্ত তব তক্গউ অমতত । 
ভঞ্জেউ রথ গাররথী তুরস্তা ॥ 


কেছ কাহাকেও জয় করিতে পারিতেছিল না। রাক্ষস 
মেঘনাদ নীতিবিরুদ্ধ ছল ও বল খাটাইতেছিল, ইহাতে ' 
লক্ষ্মণ রাগিয়া তখনই তাহার সারথি লহিত রথ ডালিয়া 
ফেলিলেন। 
নাম! বিধি প্রছায় কর লেছ!। 
রাক্ষস তয়উ প্রানজবলেধা ॥ 
রাৰনজ্ত মিজ হন অজমাজ।। 
সম্ধট ভয়উ হরিছি মন গ্রাম! । 
মেঘনাদকে নান! অঙ্রাঘাত:করিয়! শেষে লক্ষণ দেখিলেন 
যে, তাহার প্রাপমাত্র অবশিষ্ট আছে। মেখনাদেরও মলে 
হুইল, বিপদ উপন্থিত, হয় ত আমাকে প্রাণে মারিৰে। 
খীরঘাতিনী ছাড়েলি সাঁরি। 
তেজপুঞ লঙছিমনউর লারী ॥ 
স্তুরুহ। ভঈ শক্তি কেলাগে। 
তর চলি গয়উ নিকট ভয় ত্যাগে ॥ 
মেঘনাদ বীরঘাতিনী শেল ছাড়িল। সেই তেজোদয় 
অন্তর লক্মণের বুকে লাগিল। লক্ষ্মণ শক্তির আঘাতে দূষিত 
হইলেন। তখন মেঘনাদ নির্ভয়ে ঠাছার নিকট গেল। 
মেঘনাদ লম কোটিনত জোধ! রহে উঠাই। 
জগদাধার অনভ্ত কিমি উঠই চলে থিলিজাই ॥ 
মেঘনাদের মত শত কোটি যোদ্ধা তাহাকে উঠাইভে 
চেষ্ট| করিল ; কিন্তু লক্মণ জগতের আধার অনন্ত, গাহাকে 
কেমন করিয়া উঠাইবে ? তাহার। রাগিয়া চলিয়া গেল। 
৭৭॥ জুল্গু পিরিজা ক্রোধামল জাভু। 
জারই ভূবন চারি দল আকু ৷ 
লক লতগ্রাম জীতি কো তাহা । 
সেবর্থি গর মর জগ জগা জাহী 


৪৯৬: 


শঙ্কর বলিলেন--পার্বভী। শোন। ধাহার ক্রোধের 
আগুন চৌদ্দ ভূবন তৎক্ষণাৎ জালাইয়া দিতে পারে, 
ধাহাকে দেবতা মানুষ স্থাবর জঙ্গম সেবা করে, তাহাকে কে 
যুদ্ধে জিতিতে পারে? 
যহ কৌতুহল জানই লোঈ। 
জ' পর কপ রাম কৈ হো ॥ 
নন্ধ্য। ত কিরী দোউ বাহিনী । 
লগে লতারম নিজ মিজ অমী ॥ 
রামের কৃপা যাহার উপর হয়, সেই এই কৌতুক জানে। 
সন্ধ্যা হইলে ছুই দিকের সৈল্তদল ফিরিল এবং নিজ নিজ 
নৈল্তদিগকে সামলাইতে লাগিল। 


ব্যাপক ভ্রক্ম অজিত ভুবনেত্বর 
লন্ছিমজ কহ বুৰা করুমাকর ॥ 
তব লগি লেই আয়উ হজ্ুমাজ।। 
অন্গুজ দেখি প্রভু অতি দুখ মানা॥ 
বৃধ--জিজ্ঞালা করিলেন ॥ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম অজেয় 
করুপাময় ভুবনেশ্বর তখন জিজ্ঞাসা করিলেন-_লক্ষাগ 
কোথায়? এই সময়েই হনুমান লক্ষ্মণকে লইয়। আসিল। 
তাহাকে দেখিয়। রামচন্ত্রের মনে অতি দুঃখ হইল। 
জামবস্ত কহ বৈদ জযেমা। 
লন্ধ। রহ কোউ পঠইয় লেনা। 
ধরি লঙ্কুরূপ গরউ হন্ুমত্ত!। 
আমেউ ভৰমনদমেত তুরস্ত। ॥ 
জাৰুবান বলিল--নুষেপ বৈস্ত লঙ্কায় থাকেন, কাহাকেও 
পাঠাইয়। তাহাকে আছন। হনুমান অভি ছোট আকার 
ধরিয়া লগ্কায় গেল ও বাড়ী সমেত নুযেণকে লইয়। আমিল। 
র্লগুপতি চরন ময়োজ দির মায়উ আই জুবেন। 
কহা নাম গিরি উধর্দী জাছ পবদন্জত লেন ॥ 
সুযেণ আলিয়া রত্ুপতির চরণপল্লে প্রণাম করিল, পর্বত 
ও ওধধের নাম বলিয়া পরে খলিল-_হস্ুমান, বাও, লইয়া 
আইস। . 
৭৮ ॥ যাম চরম লয়লিজ উর রাখী । 
প্রভঞ্জনজ্ত বল তাখী॥ 
উহ! ভূত এক মরু জমাব1। 
রাবন্ট কালমেনি গৃহ জাব! ॥ 
ঘামের চরণপদ্ হৃদয়ে রাখিয়া নিজের বলেন কধ। 
বলিষ। ছন্ুদান চলিল । এদিকে দূত দিয়া এ কথা রাবণকে 
জানাইল এবং রাবণ কালনেনির বাড়ীতে আনিল। 
ফলস্ুখ কহ! নৱম তেছি জমা । 
পুমি পুমি কালনেমি মিরু ধুম! ॥ 
দেখত তুঙ্হহি নর জেহি জারা। 
ডাক পন্থ কে! রোকজিহার। ॥ 


গামচরিতমানস 


রাবণ যে কথা বলিল কালনেমি ভাহা গুনিল। সে 
বারবার মাথা চাপড়াইভে লাগিল এবং বলিল--তোমার 
চোখের সামনেই যে নগর জালাইয়াছে, তাহার পথ কে 
ঠেকাইতে পারে? 


ভঙ্গি রদ্ুপতি করু ছিত আপমা। 
ছাড়ছ নাথ রখ। জলপন।॥ 
মীলকঞ্জ তনু জন্দর ত্যাম।। 

হৃদয় রাখু লোচন অভিরাম।॥ 


হে নাথ, রঘুপতিকে ভজন! করিয়া নিজের হিত কর। 
এখন বুথা কল্পনা ছাড়িয়া দাও। নীলপদ্মের মত সুন্দর 
স্তামলশরীর, চোখের তৃপ্রিদ।য়ক রামকে হৃদয়ে রাখ । 
অহন্কার মমত! মদ ত্যাগ 
সহা মোহনিসি সোবন্ত জাগু ৷ 
কালব্যাল কর ভচ্ছক জোটী। 
সপনেন্থ লমর কি জীতিয় লোঈ ॥ 
অহঙ্কার, মমতা ও অভিমান ত্যাগ কর। মহামোহরূপ 
রাত্রির ঘুম'হইতে জাগ। যিনি কালরূপ সাপকে খাইয়া 
ফেলেন, তাহাকে স্বপ্নেও কি যুদ্ধে জেতা যায়? 
জুমি দসকন্ধ রিলান অতি তেহি মন কীন্হ বিচার । 
রামঢৃত কর মরউ বরু যহ খল রত মলভার॥ 
রাবণ নিয়! বড় রাগিল। তখন কালনেমি মনে মনে 
ভাবিল, হনুমামের হাতে মর! ভাল, এ দুষ্ট মলভাণ্ড পাপ 
কাধে রত। ( এই হষ্টই আমাকে মারিবে |) 
৭৯॥ অল কছি চল! রচেসি মগ মায়! । 
গর মন্দির বর বাগ বনায়। ॥ 
মারুতক্জত দেখা জভ আত্রম। 
সুমিছি বুঝি জলু পিরউ জাই শ্রম॥ 
কালনেমি এই বলিয়া! গিয়া পথে মায়া শৃষ্টি করিল 
এবং সরোবর, মন্দির ও সুন্দর বাগিচা বানাইল। হনুমান 
দেখিল, একটি সুন্দর আশ্রম ও ভাবিল, মুনিকে জিজ্ঞাসা 
করিগ্না জলপান করিয়। ক্লান্তি দূর করিবে। 
রাচ্ছম কপট বেষ তহ লোহা । 
নায়াপতি ঢুতছি চহ মোহা ॥ 
জাই পৰমজত মায্মেউ মাথ!। 
লাগ সে। কহই রাস্ব গুম গাথা ॥ 
সেখানে রাক্ষস কপট বেশ ধরিয়া শো পাইতেছিল, 
মায়াপতির দূতকেই মায় দিয়! মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। 
পষননুত হনুমান তাহাকে প্রণাম করিলে সে রামের 
গুণকাহিনী বলিতে লাগিল। 
হোত মহারন রাবনরামহি। 
জিতিহহি রাম মন লংসম্ম যামছি॥ 
ইহা। তয়ে মৈ দেখউঁ তাঈ। 
জা | বন্ধু মোহি অধিকাঈ ॥ 


লঙ্কাকাখ 


(কপট) মুনি বলিল-শরাম রাবণে ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে । 
রামই যে জিতিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাই, এখন 
হইতেই তাহ! আমি দেখিতেছি। আমার জ্ঞানদৃষ্টির বিশেষ 
শক্তি আছে। 

আগা জল তেছি দীন্হ কমওল। 
কহ কপি নহি অধাউ থোরে জল। 
সর মজনু করি আতুর আবছ। 
দিদা দেউ জ্ঞান জেকি পাৰহছ ॥ 

ছমুমান জল চাহিলে সে কমণ্ডলু দিল। হুচ্ুমান 
ধলিল-_ইহাতে তৃপ্তি হইবে না, জল কম। মুনি বলিল 
গরোবরে আন করিয়া তাড়াতাড়ি আইল । তোমাকে 
দীক্ষা দিতেছি । তাহা হইলে তুমি ( ওঁষধ চিনিবার মত ) 
জ্ঞানলাভ করিবে । 

লর পৈঠত কপি পদ গছেউ মকরী তব অকুলাম। 
নারী সে ধরি দিব্যতল্জু চলব গগন চড়ি জান ৷ 
সরোবরে নামিতেই মকরী ব্যাকুল হইয়া হনুমানের পা 
ধরিল। হনুমান তাহাকে মারিয়া ফেলিলে সে দিব্য শরীর 
ধরিয়া বিমানে চড়িয়া আকাশে গেল। 
৮*॥ কপি তৰ রদ ভইউ নিঃপাপা]1। 


মিটা তাত স্তুনিবর কর মাপা। 
সুনি ন হোই যহু মিলিচর খোরা। 


মানছ লত্য বচন প্রভু মোরা ৷ 
দিব্যশরীরধারী বলিল--হনুমান, তোমার দর্শনে 
নিষ্পাপ হইলাম । আমি মুমির শাপ হইতে মুক্ত হইলাম | 
এই ব্যক্তি মুনি নয়, এ ঘোর রাক্ষস ; প্রভু, আমার এ 
কথা সত্য বলিয়া জানিও। 
জল কহি গঈ অপছর! জবহী'। 
মিলিচর মিকট গয়উ সে! তবনী' ॥ 
কহ কপি মুনি গুরুদছিন। লেহু । 
পাছে হমকি মন্ত তুম্‌হ দেহু ॥ 
যখন এই কথা বলিয়। অপ্সরা চলিয়া গেল, তখন 
হুগুমান রাক্ষসের নিকট গিয়। বলিল--মুনি, তুমি গুরুদক্ষিণা 
লও। তারপর আমাকে মন্ত্র দিও। 
লির লংগুর. লপেটি পদ্থার1। 
নিজ তন্গু প্রগটেদি মরতী বারা ॥ 
রাম রাম কহি ছাড়েলি প্রানা। 
জনি মম হরঘি চজেউ হজুমান।॥ 
মুনির মাথায় লেজ জড়াইয়! তাহাকে মাটিতে ফেলিল। 
সে মরার সময় নিজের:শ্বরূপ প্রকাশ করিল, “রাম রাম” 
বলিয়৷ প্রাণ ত্যাগ করিল। গুনিত্বা আনন্দিত মনে 
হযুদান চলিয়া গেল। 


LN 


৪৯৭ 


দেখ! সৈল ম শুষধ চীন্হা। 

সহসা কপি উপারি গিরি লীন্হা ॥ 
গহি গিরি নিসি নভ ধাৰত ভয়উ। 
অৰধপুরী উপর কপি গয় ॥ 


হনুমান পর্বত দেখিল, কিন্ত ওষধ চিনিল ন1। তখন 
তাড়াতাড়ি পর্বতই উপড়াইয়া লইল এবং পর্বত লইয়! 
আকাশ পথে ছুটিতে লাগিল। হমুমান অযোধ্যাপুরীর 
উপর দিয়া বাইতেছিল। 
দেখা ভরত বিলাল অতি নিসিচর মম অজ্লুমামি । 
বি ফর সর তকি মারেউ চাপত্রবন লি তানি ॥ 
ভরত তাহাকে দেখিলেন এবং মনে অনুমান করিলেন, 
বিশালশরীর কোন রাক্ষস হইবে। ভখন কান পর্যন্ত গুণ 
টানিয়া ফলাছাড়। বাগ মারিলেন। 
৮১॥ পরেউ স্বরছি মহি লাগত সায়ক। 
জমিরত রাম রাম রছুনায়ক ॥ 
জনি প্রিয়বচম ভরত উঠি ধায়ে। 
কপি সমীপ অতি আতুর আয়ে ॥ 


বাণ লাগিতেই হমুমান “রাম রাম, রতুনায়ক* স্মরণ 
করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িল। ভরত প্রিয় 
বাক্য শুনিয়া উঠিয়া দৌড়াইলে ও কপিয় নিফট অতি 
তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িলেন। 
বিকল বিলোকি কীল উর লাবা। 
জাগত মি বাতি জগাৰা ৷ 
সুখ সলীম নম ভয়ে জুখারী। 
কহত বচন লোচম ভরি বায়ী ॥ 
বানরের ব্যাকুলতা দেখিয়! ভরত তাহাকে বুকে 
লইলেন। তাহাকে নানা রকমে জাগাইতে চাহিলেও লে 
জাগিল না। ভরতের মুখ মলীন হইল, মনেও ছুঃখ হইল, 
জলভরা চোখে বলিতে লাগিলেন-_ 
জেছি বিধি রামবিষ্ুখ মোহি কীন্হ!। 
তেছি পুজি ঘহ দারুন দুখ দীম্হা॥ 
জে মোরে মন বচ অক কায়া। 
প্রীতি রাম পদ কমল অন্বায়ণ ॥ 
যে বিধাতা, আমাকে রাম বিমুখ করিয়াছেন, সেই 
বিধাতাই আবার আমাকে এই দারুণ দুঃখ দিলেন | বদি 
মায়ারছিত রানের চরণফমলে আমার মন, বাক্য ও 
শরীরের ভক্তি থাকে, 
তৌ কপি ছোট্ট বিগত ভ্রম ভুল1। 
জেঁ সো পর রথুপতি অনুকূল ॥ 
জুনত বচম উঠি বৈঠ কপাীসা। 
কহি জয় জয়তি কোললাধীলা ॥ 
যদি রখুপতি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে হে 
বানর, তোমার ব্যথা ও পরিশ্রম দূর হউক । এই কথ! 


9৯৮ 


শুনিধামাত্র বানর শ্রেষ্ঠ “জয় জয় রথুপতি কোশলাধীশ” 
রলিয়৷ উঠিয়া বলিল। 


পোঃ - 
লীন্হ কপিহি উর লাই পুলকিত তন লোচন মজল। 
প্রীতি ন হাদয় সমাই.জমিরি'রাম রছুকুল তিলক ॥ 
ভরত রঘুকুলতিলক রামকে স্মরণ করিয়া কপিকে বুকে 
লইলেন। ষ্ঠার শরীরে পুলক ও চোখে জল দেখা দিল, 
তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না । 
৮২ তাত কুসল কছ জুখনিধান কী। 
৮৩) সহিত অঙ্গজ] অকু মাতুজানকী॥ 
কপি সব চর্িিত'সছেপ বখানে। 
ভয়ে' দুধী মন মহ পছিতানে ॥ 
হে প্রিয়, মা জানকী *ও লগ্মণ সহিত সুখনিধান 
রামচন্ত্রের কুশলের কথা বল। কপি সংক্ষেপে সকল কথা 
বলিল। শুনিয়া ভরতের দুঃখ হুইল ও মনে অনুতাপ 
হইল | 
অহহ দৈৰ মৈ কত জগ জায়ৰ্উ । 
প্রভু কে একছ কাজ মন আয়উ ॥ 
জামি কুঅবসরু মন ধরি ধীরা। 
পুনি কপি সন বোলে বলবীর। ॥ 


ভরত বলিতে "লাগিলেন--হায় দৈব, আমি জগতে 
কেন জন্মিলাম? প্রভুর একট! কাজেও আলিলাম না। 
অসময় জানিয়। ধৈর্য ধরিয়া বলবীর ভরত হমুমানকে 
বলিলেন 


তাত গহরু হোইহি তোহি জাতা। 
কাজ নসাইহি হোত প্রভাত ॥ 
চড়, মম সায়ক সৈলসমেতা। 
পঠৰউ তোহি জহ ক্পানিকেতা। 


প্রিয়, তোমার যাওয়ার বিলম্ব হইতেছে, প্রাতঃকাল 
হইলে কাজ ‘নষ্ট হইবে। পর্বত সমেত আমার বাণের 
উপর চড়। যেখানে কৃপানিধান আছেন, সেখানে 
তোমাকে পাঠাইয়! দিই । 
জুমি কপিমম উপজ। অভিমান! । 
মোরে ভার চলিহি কিমি বানা ॥ 
রামপ্রভাৰ বিচারি বঙ্ছারী। : 
বন্দি চরন কপি কহ কর জোরী ॥ 
শুনিয়া বানরের অভিমান হইল । সে ভাবিল, আমার 
তার লৱয় বাণ কেমন করিয়া চলিবে । আবার রামের 
শক্তির কথা স্মরণ করিয়া চরণ বন্দনা করিয়া হাত জোড় 
করিয়া বলিল-_. ' 
ভৰ প্রতাপ উর রাখি প্রভু জৈহওঁ নাথ তুরস্ত। 
অস কহি আয় পাই পদ বশ চলেউ হজনত্ত ॥ 


রামচরিতমানস 


ছে নাথ, তোমায় প্রতাপকে স্মরণ করিয়া শীঘ্র যাইব, 
এই বলিয়া আঙ্ঞা পাইয়া চরণ বন্দন| করিয়া হনুমান 
চলিল। 
ভরত বাছ বল সীল গুন প্রভু পদ প্রীতি অপার। 
জাত সরাহত মনহি মন পুনি পুমি পৰনকুমার ॥ 


হনুমান মনে ননে ভরতের বাহ্বল, শীল, গুণ ও প্রভূর 
প্রতি অসীম ভক্তির প্রশংসা করিয়া চলিল। 


৮৪॥ উহ রাম লছিমমহি' মিহারী। 
বোলে বচন মন্গুজ অনুসারী ॥ 
অধরাতি গই কপি নহি’ আয়উ। 
রাম উঠাই অন্গুজ উর লায়উ ॥ 


এদিকে রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া, মানুষেরা দুঃখিত হইলে 
যেমন বলে, তেমনি কথা বলিতে লাগিলেন--অর্ধেক রাত 
গেল, হমুমান এখনও আসিল না। এই বলিয়া রাম 
লক্ষ্মণকে উঠাইয়! বুকে লইলেন। 


লক ন দুখিত দেখি মোহি কাউ। 
বন্ধু সদ তৰ স্থহুল জ্ভাউ ॥ 

মম হিত লাগি তজেছ পিতু মাত৷ । 
লহ্েউ বিপিন হিম আতপ বাতা ॥ 


ভাই, আমাকে কখনও তুমি ছুঃখিত দেখিতে পারিতে 

না, তোমার স্বভাব সর্বদা মৃদু ছিল। আমার ভালর জন্য 
পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছ, বনে আসিয়া রৌদ্র, শীত ও 
বাতাস সহ করিয়াছ। 

সো অন্গুরাগু.কহ। অব ভাঈ। 

উঠহ ন সুনি মম বচবিকলাঈ ॥ 

জে! জনতেউ বন বন্ধুবিচ্ছোছু। 

পিতাবচন মনতেউ নহি' ওহু ৷ 


ভাই, এখন তোমার সে অনুরাগ কোথায় ? আমাকে 
ব্যাকুল দেখিয়াও তুমি কেন উঠিতেছ না? যদি তখন 
জানিতাম যে বনে ভাইয়ের সহিত বিচ্ছেদ হইবে, তবে 
পিতার কথাও মানিতাম না। 


জত বিত নারি তৰন পরিবার।। 
হোহি জানি জগ বারছি' বারা ॥ 
অস বিচারি দিয় জাগছ তাতা। 
মিলই ন জগত সহোদর ভ্রাতা । 


পুত্র ধন স্ত্রী বাড়ী ও পরিবার জগতে বারবার হয় এবং 
যায়, কিন্তু জগতে সহোদর ভাই মিলে না। হে প্রিয়, 
এই কথা বুঝিয়া তুমি জাগিয়া উঠ। 
জথা পদ্ম বিজু খগ অতি দীনা। 
মনি বিজ ফনি করিবর করহীন?॥ 
অস মন জিবন বন্ধু বিনু. তোহী। 
জো জড় দৈৰ জিয়াৰই সমোহী॥ : 


লঙ্কাকাণ্ড 


তাই, পাখাহীন পাখী, মণিষ্ীন সাপ ও শুঁড়হীন 
হাতীর যে অতি দীন অবস্থা হয়, মূর্খ বিধাতা যদি আমাকে 
বাচাইয় রাঁখে, তবে তোমা বিনা আমার অবস্থাও তেমনি 
হইবে। 
জৈহউ অৰ্ধ কৰম ম্হলাঈী। 
মারিহেতু প্রিয় ভাই গঁৰাষী ॥ 
বরু অপজজ্জ সহতেউ.জগ মাহী” । 
নারি হামি বিসেঘ ছতি নাহী” ॥ 
স্ত্রীর জন্ত প্রিয় ভাইকে হারাইয়া অযোধ্যায় কোন মুখে 
যাইব 1 (স্ত্রী উদ্ধার না করার ) অপযশ হইত তাহাও 


ভাল। সংসারে সে অপযশ সহ করিতাম। স্ত্রীর অভাব 
হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না । 

অব অপলোকু সোকু সত তোরা। 

সহিহি নিঠুর কঠোর উর মোরা ॥ 

নিজ জননী কে এক কুমারা। 


তাত তাজ তুম্‌হ প্রানঅধারা ॥ 
হে পুত্র, এখন আমার নিষ্ঠুর কঠোর হৃদয় লোকনিন্গা 
ও তোমার শোক (দুইই ) সহা করিবে। তুমি মায়ের 
এক (প্রধান ) পুত্র, তাহার প্রাণের আশ্রয়। 
সৌ পেসি মোহি তুম্হহি গহি পানী। 
সব বিধি সুখদ পরম হিত জামী ॥ 
উতরু কাহ দৈহউ তেহি জাঈ। 
উঠি কিন মোহি সিখাৰহু ভাঈ ॥ 
আমি তোমাকে সকলপ্রকার সুখ দিতে পারিব ও 
তোমার হিত করিতে পারিব জানিয়া আমার হাত ধরিয়] 
মাতা তোমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে 
গিয়া কি উত্তর দিব, তাহা ৫কন আমাকে উঠিয়া শিখাইয়া 
দিতেছ না? 
বনু বিধি সোচত সোচবিতমাচন। 
শ্রবত সলিল রাজিৰ দল লোচন ॥ 
উমা এক অখও রথুরাঈী। 
মরগতি ভগতকৃপানু দেখাই ॥ 
শোকবিমোচন রাম নানাপ্রকারে শোক করিতেছিলেন!। 
তাহার পদ্মচক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল। শঙ্কর বলিলেন 
উমা, রখুরাজ এক এবং অখণ্ড, তবুও ভক্ত-বৎসল রাম 
মানুষের অবস্থা দেখাইতেছিলেন। 
মলো$-- 


প্রভুবিলাপ.জ্জনি কান বিকল ভয়ে বানরনিকর। 
আই গয়উ হলুমান জিমি করুনা মহ বীর রল। 


বানরের! প্রতৃর বিলাপ শুনিয়া ব্যাকুল হইল। এই 
সময় করণারসের মধ্যে বীররসের মত হচ্ুমান আসিয়া গেল। 


৪১৯ 


৮৫॥ হরঘি রাম ভেটেউ হচুমাম'। 
অতি কৃতজ্ঞ প্রভু পরম সুজান! ॥ 
তুরত বৈদ তব কীন্হি উপাই ৷ 
উঠি বৈঠে লছিমন হরষাঈ ॥ 
পরম বিল্ঞ প্রত অতি কৃতজ্ঞ হইয়া তখন আনন্দে 
হহুমানের সহিত দেখা করিলেন। বৈগ্ঠ 
গীভ্রই ব্যবস্থা করিলেন এবং লগুণ প্রসন্ন হইয়। উঠিয়া 
বসিলেন। 
হৃদয় লাই ভেটেউ প্রভু ভ্রাত1। 
হরষে সকল ভালু কপি ত্রাতা॥ . 
পুনি কপি বৈদ তহ'। পহৃচাবা। 
জেছি বিধি তবহি' তাহি লেই আৰ ॥ 
প্রহু ভাই লক্ষ্মণকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন । 
সকল ভালুক ও কপিরা’ সুখী হইল। তাহার পর হনুমান 
যেমন কয়! স্বষেণকে লয়৷ আসিয়াছিল, তেমনি করিয়! 
সেইখানে পছছাইয়৷ আসিল। 
যু বৃত্তান্ত দসামন জনমেউ। 
অতি বিষাদ পুমি পুনি লির গুনে উ॥ 
ব্যাকুল কুস্তকরন'পহি আবৰা। 
বিবিধ জতম করি তাহি:জগাৰ1॥ 
রাবণ এই সংবাদ শুনিয়া! অতিশয় গঃখিত হুইয়! বারবার 
মাথা কুটিতে লাগিল এবং ব্যাকুল হইয়া! কুস্তকর্ণের নিকট 
আসিয়া নানাভাবে চেষ্টা করিয়া তাহাকে জাগাইল। 
জাগা নিলিচর দেখিয় কৈল]। 
মানস কাল দেহ ধরি বৈসা॥ 
কুম্ভকরন বুঝ! জু ভাঁঈী। 
কাছে তৰ সুখ রহেন্ছখাঈ ॥ 
কুস্তকর্ণ জাগিল। তাহাকে দেখাইতেছিল ধেন যম 
দেহ ধরিয়া বসিয়া আছে। কুস্তকর্ণ রাবণকে জিজ্ঞাস! 
করিল--ভাই, শোন। তোমার মুখ শুকনা কেন? 
কথা কহী সব তেহি অভিমামীশি। 
জেহি প্রকার সীতা হরি আমী ॥ 
তাত কপিম্হ:সব নিসিচর মারে । 
মহা মহা জোধা সংহারে ॥ 
অহঙ্কারী রাবণ যে প্রকারে সীতা হরণ করিয়! 
আনিয়াছিল, সে সকল কথা বলিল । রাবণ আরো বলিল 
হে তাত, বানরের সব রাক্ষসর্দিগকে মারিতেছে এবং মহা 
মহা যোদ্ধাদিগকে সংহারঃকরিতেছে। 
দুস্থ জররিপু মলুজঅহায়ী। 
ভট অতিকায় অকম্পন ভারী ॥ 
অপর মহোদরআদিক বীরী1। 
পরে মমরমহি দর রনধীরা ॥ 


তখন . 


৫৪৯6 


দেবশক্র মা?যভোজী দুমুখ, অতিকায়, অকম্পন 
প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা, মহোদর আদি রণধীর বীর যুদ্ধে 
মার! গিয়াছে। 
জুমি দলকন্ধর বচন তব কুস্তকরনম বিলখান । 
জগদত্বা হরি আনি অব সঠু চাহত কল্যান ॥ 
কুম্তকর্ণ রাবণের কথা গুনিয়৷ দুঃখিত হইয়া বলিল-_. 
মুর্খ, জগদঘাকে হরণ করিয়। আনিয়! এখন. কল্যাণ চাও । 
৮৬॥ ভল'ন কীন্হ তৈ মিসিচর নাহা। 
অব মোহি আইজগায়েহি কাহা ৷ 
অজভ্ু তাত ত্যাগি অভিমানা। 
ভজহু রাম হোইছি কল্যান।॥ 
রাক্ষলরাজ, কাজটা তুমি ভাল কর নাই। এখন 
আসিয়া আমাকে জাগাইলে কি হইবে? প্রিয়, এখনে! 
অহক্কার ত্যাগ করিয়! রামের ভজন! কর, কল্যাণ হইবে । 
হৈ দলসীস মজুজ রস্ুমায়ক। 
জাকেহনুমান সে-পায়ক ॥ 
অহহ বন্ধু তৈ কীন্হি খোটাঈ। 
প্রথমছি' মোহি ম জুনায়েছি আই ॥ 
রাবণ, যাহার হনুমানের মত দুত, সেঃরামচন্ত্র কি মানুষ ? 
তাই, তুমি প্রথমেই এই অবস্থা আমাকে না গুনাইয়া 
অ.)ায় করিয়াছ। 
কীন্হেছ প্রভুবিরোধ তেহি দেৰক। 
সিৰ বিরঞপ্চি'জর জ' কে.সেৰক ॥ 
নারদ ম্বুমি মোহি জ্ঞান জে! কহ।। 
কহতেউঁ তোহি সময় নিরব ॥ 
বরপ্ধা মহেশ্বরাদি দেবতা যাহার সেবক, তুমি সেই প্রভুর 
বিরোধ করিয়াছ। নার মুনি আমাকে যে জ্ঞান 


উপদেশ দিয়াছিলেন, সে কথা তোমাকে বলিতাম, কিন্ত 
বলার সময় ত আর হইল না। 
অব ভরি অন্ত ভেটু মোহি ভাঈ। 
লোচন সুফল করউ মৈজাঈ॥ 
স্তামগাত সরসী রুহ লোচন । 
দেখউ জাই তাপ ত্রয় মোচন ॥ 
ভাই, এখন আমার সহিত কোল ভরিয়া আলিঙ্গন 
কর। তার পর আমি গিয়। শ্যামলশরীর পদ্মলোচন 
তাপত্রয়বিমোচনকারী রামকে দেখিয় চক্ষু সার্থক করিব। 
রামরূপ গুন জমির মম মগন ভয়উ ছন এক । 
রাবম মাপ্েউ কোটি ঘট মদ অক মহিধ অনেক ॥ 
রামের রূপ গুণের কথা মনে কৃরিয়া কুম্ভকর্ণ ক্ষণকাল 
মুগ্ধ হইয়া রছিল। এদিকে রাবণ তাহার জন্ভ কোটি ঘড়া 
মদ ও অনেক মহিষ আনাইল। 


রামচরিতমানন 


৮৭৪ মহিষ খাই করি মদিরাপামা। 
গার্জা বজ্াঘাতসমান1॥ 
কুত্তকরন দুর্দদ রমরঙ্।। 
চলা ভুর্গতজি মেন ন সঙ্কা ॥ 
মহিষ খাইয়া মদ পান করিয়া কুস্তকর্ণ বঙ্াখাতের মত 
শব করিয়া গর্জিয়া উঠিল। মদোশ্সক্ত যুদ্ধার্থী কুস্তকর্ণ তখন 
সৈন্ত সঙ্গে না লইয়া দুৰ্গ ছাঠিয়া চলিয়া! গেল। 
দেখি বিভীষন্ আগে গয়উ। 
পরেউ চরম মিজ নাম জুনায়উ ॥ 


অনুজ উঠাই বদয় তেছি লাৰা। 
রথুপতি ভগত জানি মমভাৰ1॥ 


কুপ্তকর্ণকে দেখিয়া বিভীষণ তাহার সম্মুখে গেল ও 
প্রণাম করিয়া তাহাকে নিজের নাম বলিল। কুস্তকর্ণ 
ভাইকে উঠাইয়া বুকে লইল। সে রঘুপতির ভক্ত জানিয়! 
তাহার ভাল লাগিল। 

ভাত জাত যান মোহি দার! । 

কহত পরমন্িত মন্ত্রবিচার। ॥ 

তেহি গলানি রথুপতি পহি আয । 
দেখি দীন প্রভু কে মন ভায়র্ড ॥ 

বিভীষণ বলিল--ভাই, রাবণকে তাহার হিতের জন্তু 
উপদেশ দেওরায় সে আমাকে লাথি মারে। সেই ছঃথে 
রামচন্ত্রের নিকট যাই, আমাকে দীন জানিয়া তিনি ভাল 
বাসেন। 

জজ ভুত ভদ্মউ কালবস রাবজ। 
মেকি মান অব পরমলিখা বনু ॥ 
ধন্য ধন্য তৈ ধন্য বিভীষন । 
ভয়উ তাত নিপলিচর কুল ভূষম ॥ 
বন্ধু বংস তৈ কীন্হ উজাগর ৷ 
ভজেছ রাম সোভ!। জুখ সাগর । 
কুদ্তকর্ণ বলিল --হে পুত্র, রাবণ কালের বশীভূত হুইয়াছে। 
সে ভাল উপদেশ গুনিবে কেন? “ধন্ত ধন্য, বিভীষণ, তুমি 
ধন্ঠ, তুমি রাক্ষসকুলের ভূষণ”। ভাই, তুমি বংশ উজ্জ্বল 
করিলে, তুমি সৌন্দর্য ও সুখের সাগর রামচন্জের ভজন! 
করিতেছ। 
বচন কর্ম মন কপটু তি ভজছ রাম রানধীর। 
জাছ ন নিজ পর ভুঝ মোহি তয্মউ কালবস_বীর ॥ 
কথায়, কাজে ও মনে কপটতা ত্যাগ করিয়া রণধীর 
রামকে ভজনা কর। আমার আপন-পর-বোধ যাইতেছে 
না, আমি রামকে ত্বপক্ষ ভাবিতে পান্িতেছি_ না) কেলন। 
আমিও কালের বশে আসিয়াছি। 
৮৮ ॥ বঙ্ুধচন জদি.ফিরা হিতীহন। 
জার্উ জু ত্ৰৈলোক বিভূষজ ॥ 


লক্কাকাণ 


নাথ ভূধরাকার লরীর।। 
কুন্ভকরন আবত রনধীরা ॥ 
ভাইয়ের কথ! গুনিয়। বিভীষপণ ফিরিয়া যেখানে 
ত্রিলোকের মণি রামচন্ত্র আছেন, সেখানে আসিল। 
বিভীষণ বলিল--নাথ, পর্বতের মত শরীর রণধীর কুদ্তকর্ণ 
আসিতেছে। 
এতন। কপিন্হ জুন! জব কান।। 
কিলিকিলাই ধায়ে বলৰানা ॥ 
লিয়ে উপারি বিটপ অকু ভুধর। 
কটকটাই ডারহি তা উপর ॥ 
এই কথ শুনিয়া বলবান বানরেরা কিল কিল শব 
করিয়া গাছপালা ও পর্বত উপড়াইয়া লইয়| চুটিল এবং 
কটকট শব্দ করিতে করিতে কৃম্তকর্ণের উপর চু ড়িতে 
লাগিল। 
কোটি কোটি গিরি সিখর প্রহারা। 
করছি ভালু কপি একহি বারা ॥ 
স্তযৈ ম মম তম'টটৈ নটার।। 
জিমি গজ অর্কফলল্হি কর মারা ॥ 
ভালুক ও কপিরা একবারে] কোটি কোটি পর্বতশৃ্ 
তাহার উপর ছু'ড়িয়া মারিতেছিল। কিন্তু হাতীকে 
আকন্দের ফল দিয়া মারিলে যেমন হয়, কুস্তকর্পণের তেমনি 


হইল। সে জ্রক্ষেপও করিল না, টলাইলেও একটুকু 
টলিল না। 

তব মাক্ুতজত স্কুঠিকা হনেউ। 

পরেউ ধরনি ব্যাকুল দির ধুনেউ ॥ 

পুমি উঠি তেহি মারেউ হজুমস্তা। 


সুমিত ভূতল পরেউ তুরস্ত ॥ 
তখন হুছমান তাহাকে কিল মারিতেই সে মাথ৷ কুটিতে 
কুটিতে ব্যাকুল হুইয়া মাটিতে পড়িয়! গেল। পরে আবার 
উঠিয়! কুম্ভকৰ্ণ হমুমানকে মারিল, সে মাথ! ঘুরিয়া তখনই 
মাটিতে পড়িয়া গেল। 
পুমি নল মীলছি অবনি পছারেজি। 
জহ তহ পটকি ভটকি ভটডারেলি॥ 
চলী বলী সুখ সেন পরাঈ। 
অতিতয় ত্রলিত ম কোউ নযুহানইী ॥ 
তার পর কুস্তকর্ণ নল নীলকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, 
আর যেখানে সেখানে যোদ্ধাদিগকে মাটিতে ফেলিতে 
লাগিল। তখন বানরসেনা অতিশয় ভীত হইয়া পালাইতে 
আরম্ভ করিল, কেহ তাহাদিগকে সামলাইতে পারিল ন! | 
অজ্তদাদি কপি ধায় বল করি নমেত জণঞ্জীৰ । 


ক্কাথ দাবি কপি রাজ কহ চলা অমিত বল 
লীর্ষ ॥ 


২৬১ 


সুগ্রীব সমেত অঙ্গদাদি কপিগণকে মৃছিত করিয়া 
কপিরাজ সুগ্রীবকে বগলদাবা করিয়া! অসীমবলশালী 
কুম্তকর্ণ চলিল। 
৮৯৪ উমা করত রঘুপতি নরলীলে।। 
খেল গরুড় জিমি অন্িগম মীল।॥ 
ভূকুটি ভঙ্গ জে। কালহি খাঈ। 
তাহি কি সোহই এসি লরাঈ। 
শঙ্কর বলিলেন-_উমা, যেমন গরুড় সাপ লইয়। খেলে, 
তেমনি রঘুপতি মন্ঘ্ুপীলা করিতেছিলেন। বে ত্রভঙ্গী 
দ্বার! কালকে ও নষ্ট করিতে পারে, তাহার কি এইপ্রকার 
লড়াই শোভা পায়? 
জগপাৰনি কীরতি বিস্তরিহহি । 
গাই গাই ভৰনিধিনর তরিহহি ॥ 
যুরছা গই মারুতজ্ত জাগা!। 
জগ্রীবহি তব খোজজ লাগা ॥ 
তিনি এখন কীর্তি ছাড়াইতে ছিলেন যাহ! জগতকে পবিত্র 
করিবে, যাহ! গাহিয় গাহিয়া লোক ভবলমুদ্র পার হইবে। 
এদিকে হনুমানের মূর্ছ। ভাঙ্গিলে সে জাগিয়া নুগ্রীবকে 
খুজিতে লাগিল। 
জঞ্জীৰ ছ কৈ যুকরুহ। বীতি। 
নিঝুকি গঁয়ট তেছি স্থতকপ্রতীতী ॥ 
কাটেসি দলন নাসিকা কানা।। 
গরজি অকাস চলেউ তেছি জানা ॥ 
সুগ্রীবের মুছ চলিয়া গেল। সে এতক্ষণ মরার মত 
ছিল, এখন পিছলাইয়া পালাইয়া গেল ও দাত দিয়! 
কুস্তকর্পের নাক কান কাটিয়৷ গজিয়া আকাশে উঠিয়! 
পড়িল। তখন কুদ্তকর্ণ জানিতে পারিল। 
গকেউ চরম ধরি ধরনি পন্ছার।। 
অতি লাঘৰ উঠি পনি তেছি মারা। 
পুনি আয়উ প্রভু পনি বলৰানা। 
জয়তি জয়তি জয় কপানিধামা॥ 


তখন কুম্ভকৰ্ণ তাহার পা ধরিয়। আছাড় দিল। নুগ্রীব 

হালকাভাবে আবার উঠিয়! কুস্তকর্ণকে মার লাগাইল। 
তার পর বলবান সুগ্রীব “জয় জয় কৃপানিধির জয়” বলিয়া 
প্রভুর নিকট আসিল। 

নাক কাম কাটে লোই জাঙ্গী। 

ফিরা জ্ঞোধ'করি তই.মন প্রানী ॥ 

মহ্জ.ভীম' পনি বিজ্ঞ শ্ৰুতি নালা। 

দেখত কপিল উপজী ভ্রাসা ॥ 


নাক কাশ কাটিয়াছে জানিয়! কুস্তকর্ণ মনের দুঃখে 
আবার.ফিরিল। একে ত সে স্বভাব্তঃই ভয়ানক ছার গর 


৫৬২ 


আবার নাক কাণ মা থাকায় তাহাকে আরো ভয়ানক 
দেখাইতেছিল। দেখিয়া ধানরদের ভয় হইল। 
জয় জয় জয়রঘুবংস মনি ধায়ে কপি দেই হুহ। 
একছি বার তাজ পর ছাড়েন্‌ছি গিরি তরু জুহ্‌ ॥ 
বানরের! ছু হ। শব্দ করিয়া ও “জয় জয় রখুবংশমণির 
জয়” বলিয়া চুটিল ও একসঙ্গে কুস্তকর্ণের উপর গাছ পাথর 
চুঁড়িতে লাগিল। 
৯*॥ কুত্তকরন রনরল্গ বিক্তন্ধা। 
সমযুখ চলা কালু জন্তু ত্যুদ্ধা ॥ 
কোটি কোটি কপি ধরি ধরি খাঈ। 
জন্গু টীডী 'গিরিগুহ1 সমাঈ। 
কুষ্তকর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া রণরঙ্গে মাতিয়া চলিল। মনে 
হইল, যম যেন রাগ করিয়া চলিয়াছে। সে কোটি কোটি 
বানর ধরিয়া ধরিয়া] খাইতে লাগিল। মনে হইল, যেন 
পঙ্গপাল গর্বত গুহায় চুকিতেছে। 
কোটিন্হ গহি সরীর সন মরর্ণ। 
কোটিন্হ মী জি মিলব মহি গর্দণ 
সুখ নাস! ভ্ৰৰমন্ছি কী বাটা । 
নিসরি পরান্ছি ভালু কপি ঠাট! ॥ 
কুম্ভকৰ্ণ কোটি কোটি বানরকে নিজের শরীরের সঙ্গে 
পিষিয়। ফেলিল, কোটি কোটিকে মাটিতে ঘসিয়। ধূলিসাৎ 
করিয়া দ্িল। কুন্তকর্ণের গিলিয়া ফেলা ভালুক ও কপির 
দল নাক কাণ দিয়া বাহির হইয়া পালাইতে লাগিল। 
রম মদ মত্ত মিসাচর দর্পা। 
বিশ্ব গ্রসিহি জন্গু এহি বিধি অর্পা॥ 
সুরে জুভট সব ফিরহি ন ফেরে। 
ভুঝ ন নয়ন জুমহি মনি টেরে।॥ 
রাক্ষসেরা যুদ্ধের নেশায় মাতিয়া আস্ফালন করিতে 
লাগিল, মনে হইল যেন সংসারটাই খাইয়া ফেলিবে বলিয়া 
ঠিক করিয়াছে । যোদ্ধারা পালাইতেছিল, ফিরাইলেও 
ফিরিতেছিল না। তাহারা চোখে দেখিতেছিল না, কাণেও 
গুনিতেছিল না। 
কুম্ভকরন কপিফেজ বিডারী। 
ভুমি ধাঈ রজনমশিচর ধারী ॥ 
দেখী রাম বিকল কটকাঈ। 
রিপুঅনীক নানা বিধি আজঈ। 
কুম্ভকৰ্ণ বানবসেনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে শুনিয়া রাক্ষসের 
দল ছুটিল। রাম দেখিলেন, বৈশ্যের৷ ব্যাকুল হইয়াছে, 
আর নানা প্রকারের শত্রসেন! আ সয়াছে। 
জজ জঞ্জীৰ বিভীষম অনুজ সতায়েছ লৈম । 
নৈ দেখ খল বল দলছি খোলে বাছিবটনম ॥ 


রামচরিতমামস 


পগ্মলোচন রামচন্তর বলিলেন--সৃগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষণ, 
তোমরা শোন। তোমরা সৈন্য সামলাও, আমি ছৃষ্টের 
দলকে দেখিয়া লই। 
৯১৷॥ কর সারঙ্ সাজি কটি ভাথ।। 
অরি দল দলনি চলে রঘুনাথ। ॥ 
প্রথম কীন্হি প্রভু ধন্গুষঘটকোর!। 
রিপুদল বধির ভয়উ জনি লোরা ॥ 
রঘুনাথ হাতে শার্গ ধনুক লইয়া ও কোমরে তৃণীর 
বাধিয়া পক্রদল দলন করিতে চলিলেন। প্রভু প্রথমেই 
ধুকে টঞ্কার দিলেন । সে শব্দ শুনিয়া শক্রদলের কাণে 
তাল লাগিল। 
সত্যসন্ধ ছাড়ে সর লচ্ছ।। 
কালসর্প জঙ্গু চলে সপচ্ছ। ॥ 
জহ তহ্‌' চলে বিপুল নারাচ1। 
লগে কটন ভট বিকট পিসাচা 


সত্যসদ্ধ রাম লক্ষ বাণ ছাড়িলেন, সেগুলি পাখাওয়াল। 
সাপের মত চলিল। যেখানে সেখানে বিপুল নাচার বাণ 
চলিতে লাগিল। সেগুলি যোদ্ধা ও বিকট পিশাচদ্দিগকে 
কাটিতে লাগিল । 
কটহি' চরন উর সির ভুজ দশ্ড1। 
বন্ছতক বীর হোহি' সত খও1॥ 
ঘুণি সুমি ঘায়ল মহি পরহী । 
উঠি সম্ভারি জুভট পুনি লরহী" ॥ 
তাহাদের হাত পা বুক মাথা কাটা যাইতে লাগিল, 
অনেক বীর শত খণ্ড হইল। আহত হইয়া যোদ্ধার! 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল, আবার উঠিয়া 
লড়িতে লাগিল । 
লাগত বান জলদ জিমিগাজছি'। 
বহুতক দেখি কঠিন সর ভাজি ॥ 
কুণ্ড প্রচণ্ড যুও বিন্ণু ধাৰহি' । 
ধরু ধরু মারু মারু ধুনি গাৰহি' ॥ 
বাণ লাগায় কেহ মেঘের মত গঞ্জিয়া উঠিল । অনেকে 
কঠিন বাণ দেখিয়! পালাইল। মাথাকাটা ধড় দৌড়াইতে 
লাগিল ও “ধর.ধর, মার মার” শব্দ হইতে লাগিল। 
ছন মহ প্রভু কে পাক়কল্ছি কাটে বিকট পিমাচ। 


পুনি রম্বুবীর নিষঙ্ক মহ প্রবিলে সব মারাচ ॥ 
মুহূর্তের মধ্যে প্রভুর বাণ বিকট পিশাচদ্দিগকে কাটিয়া 
আবার প্রভুর তৃণীরে ফিরিয়া আসিল। 
৯২৭ কুত্তকরম মম দীখ যিচারী। 
হতি ছন মাঝ নিসাচর ধারী ॥ 
ভন্সউ জুন্ধ দারুল বল বীর 
করি স্থুগ নায়ক নাদ গভীর! ॥ 


লঙ্কা কাণ্ড 


কুন্মক্ণ ভাবিয়া দেখিল, রামচন্ত্র মহূর্তের মধ্যেই 
রাক্ষসের দল মারিয়া ফেলিবেন। ভীষণ বলশালী বীর 
রাগিয়া উঠিয়া গম্ভীর সিংহগর্জন করিল । 
কোপি মন্ধীধর লেই উপারী। 
ডারই জক মর্কটভট ভারী ॥ 
আৰত দেখি সৈল প্রভু ভারে। 
সরল্হি কাটি-রজসম করি ডারে। 
সে রাগ করিয়া”পর্বত উপড়াইয়া যেখানে অনেক বানর 
সেনা ছিল সেইদিকে চু'ডিল ৷ ‘যখন প্রভু দেখিলেন ভারি 
পর্বত আসিতেছে, তখন বাণ দ্বারা তাহ। কাটিয়া ধূলা করিয়া 
ফেলিলেন। 
পুনি ধন্স তানি কোপিরছুনায়ক। 
ছাড়ে অতি করাল বু সায়ক॥ 
তন অন্ছ' প্রবিসি নিসরি সর জাহী'। 
জল দামিনি ঘন মাঝ সমাহা ॥ 
রঘুনাথ আবার রাগ করিয়া ধনুকের গুণ টানিয়া 
অতিশয় ভয়ঙ্কর অনেক বাণ ছাড়িলেন। সে বাণগুলি 
শত্রুর শরীরে [ঢুকিয়া বাহির হইয়া ষাইতেছিল। মনে 
হইতেছিল,£ধেন বিদ্যুৎ মেঘের ভিতর ঢুকিতেছে। 
সোনিত অভ্রবত সোহ তন কারে। 
জনম কঙ্জলগিরি গেরুপনারে ॥ 
বিকল বিলোকি ভালু কপি ধায়ে। 
বিহস! জবহি নিকট কপিআয়ে॥ 
রাক্ষসের কালে! শরীর হইতেটরক্তত্রোত বছিতেছিল। 
মনে হুইতেছিল, যেন কজ্জলগিরি হইতে গৈরিক ধারা 
বহিতেছে। কুস্তুকর্ণকে বিকল দেখিয়া ভালুক ও কপির! 


দৌড়াইল। এদিকে কুন্তকর্ণও .যখন দেখিল বানরদল 
নিকটে আসিয়াছে, তখন হাসিয়া উঠিল । 
মহানাদ করি গর্জ। কোটি কোটি গহি কীস। 
সহি পটকই গজরা'জ ইৰ সপথ করই দসসীস ॥ 
মহাশব্দে গর্জন করিয়া উঠিয়া কুস্তকর্ণ কোটি কোটি 
বানর ধরিয়া রাবণের দোহাই দিতে দিতে গজরাজের মত 
মাটিতে আছড়াইতে লাগিল। 
৯৩ ভাগে ভালু বলীষুখ জুথা। 
বক বিলোকি জিমি মেষবন্ধথ। ॥ 
চলে ভাগি কপি ভান্গু ভৰানী। 
বিকল পুকারত আরতবানী ॥ 
যেমন নেকড়ে বাথ দেখিয়া ভেড়। পালায়, তেমনি 


কুস্তকর্ণকে দেখিয়া ভালুক ও কপির দপ পালাইতে . 


লাগিল। পাৰ্বতী, ভাগুক ও বানরের] ব্যাকুল আর্তনাদ 
করিয়া পালাইতে লাগিল। 


৫৩ 


হাহ নিসিচর ভুকাল সম অহ্ঈী। 
কপিকুল দেস পরন অব চহঈ। 
কৃপা বারি ধর রাম খরারী। 

পাহি পানি প্রনতারতিজারীধ ॥ 


তাহারা বলিতেছিল--এই রাক্ষসেরা এখন দুর্ভিক্ষের 
মত দলরূপ দেশে পড়িতে চাহিতেছে। ছে কপাজলধর 


রাম, হে ছষ্-দমনকারী, হে ভক্তদবঃখহারী, আমাদিগকে 


“রক্ষা কর, রক্ষা কর ।” 


সকরুন বচম জনমত ভগৰান৷। 
চলে জধারি সরাসনবাম! ॥ 
রাম সেন নিজ পাছে ঘালী। 
চলে সকোপ মন্বাবল গালী ॥ 


আর্তনাদ শুনিয়া রাম ধনুর্বাণ ঠিক করিয়া চলিলেন। 
নিজেই টসন্ত পিছনে রাখিয়া রাগিয়া মহাবলশালী রাম 
আগে আগে চলিলেন। 
খৈঁচি ধ্ুষ সত সর সন্ধানে । 
ছ,টে তীর সরীর সমানে ॥ 


লাগত সয় ধাৰা রিলভর।। 
কুধর ডগমগত ডোলতি ধর! ॥ 


রামচঞ্জ ধমুক টানিয়। শত বাণ ছাড়িলেন, সেগুলি গিয়া 
কুস্তকর্পের শরীরে ঢুকিল। বাণ লাগিতেই কুস্তকর্ণ রাগিয়া 
ছুটিল। তাহাতে পাহাড় টলিতে লাগিল, পৃথিবী ছুলিতে 
লাগিল। 


লীন্হ এক তেহি সৈল উপাটী। 
রথুকুল তিলক ভুজা সোই কাী॥ 
ধাৰা বামবাছ গিরি ধারী। 

প্রভু সোউ ভুজ! কাটি মনি পারী ॥ 


তখন সে এক পর্বত উপঙাইয়া লইল। রাম তাহার 

সেই হাত কাটিয়া ফেলিলেন। সে বাম ছাতে পর্বত লইয়। 
দৌড় দিল। সে হাতও প্র কাটিয়া মাটিতে 
ফেলিলেন। 

কাটে ভুল সোহ খল কৈসা। 

পচ্ছন্বীন সন্দরগিরি জৈলা ॥ 

উগ্র বিলোকনি প্রভুহ্ধি বিলোকা। 

গ্রসন চহত মানছ ত্রয়লোকা ॥ 


হাত কাটিয়া ফেলাতে দুষ্ট কুন্ভকণকে ডানা কাটা মন্দর 
পর্বতের মত দেখাইতেছিল। সে উগ্র চক্ষে প্রভুর দিকে 
তাকাইতে লাগিল। মনে হইল যেন তিনলোক গ্রাস 
করিতে চায়। 


করি চিকার অতি ঘোরতর ধাৰা বদন পমারি । 
গগন লিপ্ত ভর ভ্রলিত লব হা হা হোতি পুকারি,॥ . . 


৫৬ 


কুম্ভক্ণ ঘে/রতর চীৎকার করিয়া হী করিয়া ছুটিল । 
আকাশে সিদ্ধেরা ও দেবতারা সকলে ভয় পাইর! “হায় 
হায়” করিয়া উঠিলেন। 
৯৪) লভয় দেৰ করুম নিধি জানেউ। 
ভ্রবন প্রজত্ত সরাসন তানেউ ॥ 
বিনিখনিকর লিলিচর সুখ ভরেউ। 
তদ্দপি মহাবল ভূমি ন পরেউ ॥ 


করুপানিধি রাম বুঝিলেন, দেবতারা "ভয় পাইয়াছে। 
তিনি কাণ পর্যন্ত ধন্ুক টানিয়া অনেক বাণ ছাড়িলেন। 
উছাতে রাক্ষসের মুখ ভরিয়া গেল, তথাপি মহাবল কুগুকর্ণ 
মাটিতে পড়িল না। 
লরন্ছি ভর! মো মনস্ভুখ ধাৰ।। 
কালত্রোন সজীব জন্গু আৰা ॥ 
তব প্রভু কোপি তীত্র সর লীন্হা। 
ধর তে ভিন্ন তান সির কীন্হা ॥ 
বাণভরা'মুখ লইয়া! কুস্তকর্ণ সন্মুখে দৌড়াইতে লাগিল। 
মনে হইল, যেন কালরগী তৃতীর জীবন্ত হইয়া! ছুটিতেছে। 
তখন প্রত রাগ করিয়া তীক্ষবাগ লইলেন এবং তাহার মাধ! 
ধড় হইতে কাটিয়া আলাদ! করিয়া ফেলিলেন। 
নো ধিক পরেউ দসানম আগে। 
বিকল তয়েউ জিমি কনি মনি ত্যাঞ্গে। 
ধরনি ধসই ধর ধাৰ প্রচও।। 
তব প্রভু কাটি কীনহ দুই খন্ডা। 
লে মাথা গিয়া রাবণের সামনে পড়িল। রাবণ মণিহারা 
ফণীর মত ব্যাকুল হইল। কুস্তকর্ণের ধড় পৃথিবী ধসাইয়। 
প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে লাগিল। তখন প্রত উছ! কাটিয়া দুই 
খণ্ড করিলেন। 
পরে ভূমি জিজি মত তে ভূধয়। 
হেঠ দাবি কপি ভালু নিসাচর। 
তাজ তেজ প্রসভুবদন্দ সমান।। 
জর স্কুমি সবহি অচত্তৌ মামা ॥ 
আকাশ হইতে পর্বত পড়ার মত কুম্ভকর্ণের ধড়েয় টুক্রা 
মাটিতে পড়িল। তাহার নীচে বানর, ভাবুক ও রাক্ষস 
চাপা পড়িল। কুম্ভকৰ্ণের তেজ প্রভুর মুখে প্রবেশ করিল, 
দেখিয়া দেবতারা ও মুনিয়া সকলে" আশ্চর্য হইল। 
ভরাজুন্মুত্তী বজাবহি হয়ঘকহি। 
অস্ততি করহি জঙ্গম বহ বরযহি॥ 
করি বিমতী জর সকল জিধায়ে। 
তেহী লময় ছেবরিখি আয়ে ॥ 
দেবতারা আনন্দে নাগরা বাজাইয়া স্তুতি করিতে ও 
অনেক পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মিনতি জানাইয়া সকল 
দেবতারা চলিত্বা গেলেন, তখন দেখবি দাংদ আসিলেন 


রামচরিতমানপ 


গগনোপরি হরি গুন গম গায়ে । 
রুচির বীররহ প্রভুমন তায়ে ॥ 
বেগি হত খল কহি স্বুনি গয়ে। 
রাযু লমর মহ সোহত ভয়ে ॥ 
নারদ আকাশে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। সুন্দর 
বীররসভরা গান প্রভুর মনে ভাল লাগিল। শীঘ্র 6} দের 
বধ কর, বলিয়া মুনি চলিয়া গেলেন। রামচন্ত্র সমরভূমিতে 
শোভা _পাইতে লাগিষেন। 
ছন্দ দংগ্রামতূমি বিরাজ রঞ্ুূপতি অতুলবল 
কোমলধনী। 
অমবিন্দু সুখ রাজীবলোচন অরুন তন 
সোমিতকমী ॥ 
ভুজভুগল ফেরত লরমরাসন ভালু কপি 
চহছঁ দিলি বনে। 
কহ্‌ দাদ তুলসী কছি ম সক 'ছুবি সেয জেছি 
জামম ঘমে। 
অতুলবলসম্পন্ন কোশল-রাজ রতুপতি যুদ্ধক্ষেত্রে শোভা 
পাইতেছিলেন। তাহার মুখে খামের বিন্দু, গাহার চোখ 
পল্লের মত, তাহার শরীর রক্তাভ ও তাহাতে রক্রের বিশ 
লাগিয়া আছে। তাহার ছুই বান ধন্থকধাণ চালাইতেছে। 
তুলসীদাস বলে, রখুনাথের লে সময়কার শোভা হাজার 
মুখে শেষনাগও বর্পনা করিতে পারিবে না। 
মিদিচর অধম মলাকর তাহি দীন্হ নিজ ধাম। 
গিরিজ। তে নর মন্দমমতি জে ম তজছি্রীরাম। 
শঙ্কর বলিলেন--গিরিজা, অধম রাক্ষস দোষের জাকর। 
তাহাকে বিনি ব্রদ্ষলোকে পাঠাইলেন সেই শ্রীরামকে হে 
ভজন] করেনা, সে ব্যক্তি অতি নির্বোধ | 
৮৫॥ দিম কেজস্ত ফিরী দোউ অনী। 
নমর ভট জতটন্‌হ অম নী ॥ 
রামক্পা কপিল বলু বাঢ়।। 
জিনি তৃন পাই আগ অতি ডাঢ়।॥ 
দিন শেষ হইলে ছুই দলের সৈন্য চুফিরিল। যুদ্ধে 
যোদ্ধাদের ধুবই পরিশ্রম হইয়াছিল। তৃণ পাইয়া আগুন 
রামের কৃপায় বানরদের বল তেমনি 


নিজ স্তুখ কহে কৃত জেহি তাত্তী । 
বছ বিলাপ দলকদ্ধর করঈী। 
বস্ধুসীস পুমি পুমি উর ধরঈ॥ 
নিজের মুখে পুণ্যকার্যের কথা বলিলে তাহা যেমন নষ্ট 
হয়, রাক্ষসের। দিনরাত তেমনি শুকাইতে লাগিল। রাবণ 
বড় বিলাপ করিতে লাগিল এবং বারবার ভাইয়ের দাখ। 


বুকে লইতে লাগিল। 


লঙ্কাকা্ঁ 


রোধহি' মারি হায় হতি পানী । ' 
তান ভেঁজ বল বিপুল বখানী ॥ 
দেখনা তেহি অবসর আব1। : 
কছি বছ কথ! পিত লম্ভুঝাব1 ॥ 
কৃম্ভকৰ্ণের বিপুল তেজ ও বলের কথ বলিয়! স্ত্রীরা বুক 
চাপড়াইয়! কাদিতেছিল। সেই অবসরে মেঘনাদ আসিল, 
অনেক কথা বলিয়া ৰাপকে বুঝাইল। 
দেখেছ কালি মোরি মজনান। 
অবহ্ি বত কা! করউঁ বড়াই । 
ই্টদেৰ সেঁবল রথ পায়উ। 
জো বল তাত ন তোহি দেখায়ৰ্ট ৷ 
সে বলিল--কাল আমার বাহাছুরী দেখিও। এখন 
বেশী কি আর বড়াই করিব? বাবা, ইষ্টদেবের নিকট 
হইতে যে বল ও রথ পাইয়াছি, তাহা! তোমাকে দেখাই 
নাই । 
এনি বিধি জলপত ভয়উ বিহান৷। 
চহ হুআর লাগে কপি নান! ॥ 
ইত কপি ভানু কালসম বীরা। 
উত রঞ্জমীচর জতি রম ধীর! ॥ 
লরহি জতট মিজ নিজ জয় হেতু । 
বরমি ম জাই সমর খগকেতু ॥ 
এইভাবে কথা বলিতে বলিতে প্রাতঃকাল হইল, লঙ্কার 
চার ছুয়ারে গিক্বা বানয়েরা উপস্থিত হইল ৷ এক দিকে 
বমের মত বীর কপি ও ভালুক, অপর দিকে রণে অতিশয় 
স্থিরবুদ্ধি রাক্ষসদল। যোদ্ধারা নিজ নিজ জয়ের জন 
লড়িতেছিল। কাক ভূষণ্ডী বলিলেন-__গরুড়, সে যুদ্ধের 
কথা বর্ণনা করিয়া! উঠা যায় ন।। 
মেখনাদ জায্মাজয় রথচঢ়ি গয়উ জফণল। 
গর্তেউ অট্রহাল কমি তই কপিকটকহি ত্ৰাদ ৷ 
মেঘনাদ মায়াময় রথে চঙিয়া আকাশে গেল ও সেখানে 
অষ্ট হালির। গর্জন করিয়া উঠিল। বানর সেনা ইহাতে 
ভয় পাইল। 
৯৬ ॥ সক্তি ভুল তরবারি ক্কপামা। 


অস্ত লঙ্ম ছুলিমাস্তধ নামা ॥ 
তারই পরঞ্জ পরিদ্ষ পাযামা। 
লােউ বটি করই বছ বান।॥ 
মেঘনাদ শক্তি শূল, তরবারি ও কপাণ আদি অস্ত্র শত, 
বঞ্জ প্রভৃতি অনেক হাতিয়ার এবং কুঠার, পরিষ ও পাথর 
ছু'ড়িতে লাগিল আর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। 
দল দিলি রছে বান নত ছাঈ। 
মানছ মৰ মেঘ বারি লাটী ॥ 
ধর ধক মাক জুমি সুমি কামা। 
জে' জারই ঠেছি ফেপউ ম জামা। 


১৬৪ 


৫১৫ 


আকাশের দশ দিক বাণে ছাইয়। গেল। মনে হইল, 
যেন মা নক্ষত্রে মেঘ হইতে জল ঝরিতেছে। কানে 
কেবল “ধর ধর, মার মার” শব্দ শোন! যাইতে লাগিল; 
কিন্ত যে মারিতেছে তাহাকে কেহই জানিতেও 
পারিল না। 
গছি গিরি তরু অকাস কপি ধাৰছি। 
দেখছ্কি ভেছি ন দুখিত ফিরি আবহি। 
অৰঘট ঘাট বাট গিরি কন্দর ৷ 
মায়াবল কীন্হেসি সরপঞ্জর ॥ 
বানরের! পর্বত ও গাছ লইয়া আকাশে চুটিল, কিন্ত 
সেখানে শত্রুকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া 
আসিল। উ'চু নীচু জায়গা পথ, পর্বত, গহ্বর, সকল স্থানই 
মেঘনাদ মায়াবলে বাণ দ্বারা ভরিয়া ফেলিল। 
জাহি কহ ভয়ে ব্যাকুল বন্দর । 
জরপতি বন্দি পরে জন্তু মন্দর ॥ 
মারুতজুত অঙ্গদ মল নীলা । 
কীন্হেসি বিকল সকল বল সীল ॥ 
কোথায় যাই, বলিয়! বানরের! ব্যাকুল হইয়! পড়িল। 
মনে হইল, মন্দর পর্বত যেন ইনঞ্সের নিকট বন্দী হইয়া 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। হনুমান, অঙ্গদ, নল, নীল, এ 
সকল বলশালী বানরদিগকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। 
পুনি ল্ছিমম জঞ্রীৰ বিভীষন ৷ 
সরন্হি মারি কীল্ছেসি জর্জরতম ॥ 
পুনি রঘুপতি সন জবাই লাগ।। 
সর ছাড়ই হোই লাগছি মাগ।॥ 
তারপর লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ সকলেই বাণ মারিয়] 
শরীর জর্জর করিয়া তুলিল। পরে রখুপতির সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিল | লে বাণ ছাড়িতে লাগিল, আর সে'খলি 
সাপ হইয়! আসিয়া লাগিতে আরম্ভ করিল | 
বাল পাল বল ভয়উ খরারী। 
স্ববল অনন্ত এক অবিকারী ॥ 
মট ইব কপটচরিত কর মান।॥ 
লঙ্গ! স্বতন্ত্র এক তগৰানা ॥ 
রমসোভা লগি প্রভুহি বধাবা। 
দেখি দলা দেৰন্হ তয় পানা ॥ 
স্বাধীন অনস্ত অদ্বিতীয় ও বিকাররহিত ভগযান রখুনাথ 
মাগপাশে বন্ধ হইলেন। এক এবং স্বতন্ত্র ভগবান হইলেও 
মটের স্তায় নানা কপট লালা করিতেছেন প্রভু যুদ্ধের 
শোভার জন্ঠ নিজে বন্ধনে বন্ধ লইলেন। তাহার দশা 
দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইল। 
খগপতি জাকর নাস্তুজপি সুমি কাটহি ভবপাল। 
লো গ্রস্ভু আৰ কি বন্ধ তর ব্যাপক বিশ্বমিষণল। 


৫৪৬ 


গরুড় যাহার নাম জপ করেন, মুনিরা যাহার নাম জপ 
করিয়। ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই বিশ্বের আধার ব্যাপক 
প্র কি বন্ধনে পড়িতে পারেন? 


৯৭-৯৮ ॥ চরিত রাম কে সগুন ভবানী । 
তরকি ম জাহি বুদ্ধি বল বানী। 
অস বিচারি জে তজ্ঞ বিরাগী। 
রামহি ভজহ্হি তর্ক সবত্যাঙী। 


শস্তর বলিলেন--ভবানী, রামের সগুণ চরিত্র সম্বন্ধে 
বুদ্ধি ও বাক) দিয়া তর্ক করা যায় না। যে বিরাগী তাহাকে 
জানে, সে এ কথ| বিচার করিয়া সকল তর্ক ত্যাগ করিয়া 
রামকে ভজনা করে। 
ব্যাকুল কটক কীন্হ ঘননাদ।। 
পুনি ভা প্রগট কহুই ভুর্বাদা।॥ 
জামবস্ত কহ খল রহ ঠাঢ়।। 
আমি করি তাকি ক্রোধ অতি বাঢ়া ॥ 
মেঘনাদ সেনাকে ব্যাকুল করিয়। তুলিয়। আবার প্রত্যক্ষ 
হইয়! গালি দিতে লাগিল । জাঘুবান বলিল- _ুষ্ট, দাড়া । 
তাহ! শুনিয়া মেঘনাদ আরো রাগিয়া গেল। 
বুঢ় জানি সঠ ছাড়েউ তোহী। 
লাগ্েলি অধম প্রচারই মোহী ॥ 
অস কহি তীত্ৰ ত্ৰিসুল চলাৰ! । 
জামবত্ত কর গছি লোই ধাৰ৷ ॥ 
বলিল--তোমাকে বুড়া বলিয়। ছাড়িয়া দিয়াছি। তুমি 
অধম আবার আমাকেই যুদ্ধে ডাকিতেছ? এই কথা 
বলিয়া তীক্ষ ত্রিশূল চালাইল। জাঘুবান উহ ধরিয়া ছুটিল 
মারেসি মেঘনাদ কৈ ছাতী। 
পর! ধরনি ঘুনিত জরঘাতী ॥ 
পুনি রিসান পনি চরম ফিরাৰ!। 
মহি পদহ্ছারি নিজ বল দেখরাৰা॥ 
আর মেখনাদের বুকে এমন মারিল যে, সে ঘুরিয়! 
মাটিতে পড়িয়া গেল। তার পর রাগিয়া গিয়া মেঘনাদের 
প। ধরিয়া ঘুরাইয়া মাটিতে আছার দিয়া জাঘুবান নিজের 
শক্তি দেখাইল। 
বরপ্রসাদ সে! ময়ই ন মায়।। 
তব গছি পদ লক্ক। পর ডার।॥ 
ইহ। মেবরিঘি গরুড় পঠাৰ।। 
রামসমীপ সপদি সো আৰ! ॥ 
বর ছিল বপিয়া মেঘনাদকে মারিলেও মরিতেছিল না। 
তখন জাছুবান তাহাকে পা ধরিয়া! লঙ্কায় চুঁড়িয়া দিল। 
এদিকে দেখবি নারদ গরুড়কে পাঠাইলেন। গরুড় খদ্ই 
রামের নিকট চলিয়া আসিল; 


রামচরিতমানস 


খগপতি সব ধরি থা য়ে মায়! মাগ ৰক্সথ । 
মায়! বিগত ভয়ে মব হরযে বানর ক্বথ। : 


যে মায়া সাপের দল রথুপতিকে বাঁধিয়াছিল, 
তাহাদিগকে গরুড় খাইয়া ফেলিল। মায় কাটিয়া 
গেলে বানরের দল সুখী হইল। | 


গহি গিরি পাদপ উপল নখ ধায়ে কীস রিসাই। 
চলে তমীচর বিকলতর গঢ় পর চড়ে পরাই॥ ' 


গাছ পাথর পর্বত ও নিজেদের নখ লইয়া বানরের! 


রাগিয়া ছুটিল। ব্যাকুল হইয়া রাক্ষসেরা পালাইয়া গিয়। 
লঙ্কা গড়ে চড়িল। 


৯৯ ॥ মেঘনাদ কৈ মুরছ৷ জাগী। 
পিতহি বিলোকি লাক্ত অতি লাগী ॥ 
তুরত গয়েউ গিরিবর কন্দর!। 


করউ অজয় মখ অল মন ধর।॥ 
মেঘনাদ মর্ছ৷ হইতে জাগিয়৷ পিতাকে দেখিয়া বড় লজ্জা 
পাইল। মনে স্থির করিল অজয় যজ্ঞ করিবে এবং এই 
মনে করিয়৷ তখনই পর্বত-গুহায় চলিয়া গেল। 
সো সুধি পাই বিভীষম কহই। 
সনে প্রভু সমাচার অস অহই ॥ 


মেঘনাদ মধ করই অপাৰন। . 
খল মায়াবী দেৰসতাৰন ॥ 


সে সংবাদ পাইয়া বিভীষণ রঘুনাথকে বলিল--প্রস্তু, 
সমাচার এই যে, দুষ্ট মায়াধী দেবশক্র মেঘনাদ অপবিত্র 
যন্ত করিতেছে। 


জো প্রভু সিদ্ধ হোই সে! পাইছি। 
মাথ বেগি রিপু জীতি নজাইছি॥ 
জনি রথ্বুপতি অতিগয় সুত সান।।. ..; 
বোলে.অজদাক্ি কপি মামা ৷ . : 
প্রতু, যদি মে এই যজ্ঞ সিদ্ধ করিতে পারে, তৰে শত্রুকে 
পীত জয় কয়া যাইবে না। এ সংবাদ পাইয়। রখুপতি ' বড় 
সুখী হইলেন ও অঙ্গদাদি বানরদিগকে ডাকিলেন। 
লিমন সঙ্গ দাহন পথ ভা ' 
করছ বিধংস অজ্ঞ কর জাই ॥ 
তুম্‌হ লিমন মারেছ রন ওহী । 
দেখি সভয় জুর হুধ অতি মেহী॥ 
ররবুপতি উহাদিগকে বলিলেন--ভাই, 'তোমরা নকলে 
লক্ষ্মণের সঙ্গে যাও, গিয়া হজ্ঞ ধংস কর। 'লঙ্বপ; তুমি 
উহ্বাকে যুদ্ধে মারিয়া ফেল, দেবতাদিকের ভয় দেখিয়! 
আমার অতিশয় হুঃখ হইতেছে। 
মারেছ তেছি বল বুদ্ধি উপাঈী।.১. 
জহি ছীজই দিনিচর জজ ভাট ॥ 


লঙকাকাণ্ড 


: জামৰত্তব জঞ্জীৰ বিভীষম। 
সেম সমেত রহেছ্‌ তীনিউ জম ॥ 
লক্ষ্মণ, এমন বল বুদ্ধি ও উপায় করিয়া মেঘনাদকে মার, 
যাহাতে রাক্ষসের! নষ্ট হইয়া যায়।, জাঘুবান, সুগ্রীৰ ও 
বিভীষণ, তোমারা.তিনজন সৈন্ত লইয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে থাক। 
জব রপুখীর দীন্হি অন্গুলাদম । 
কটি মিল্ক কপি সাজি সরাসন ॥ 
প্রভুপ্রতাপ উর ধরি রনধারা। 
, বোলে ঘন ইৰ গিরা গভীর ॥ 
রঘূষীর আজ্ঞা দিলে রপধীর লক্ষণ কোমরে তৃণীর 
বাধিয়া ও ধন্তুক লইয়া! প্রভুপ্রতাপ হৃদয়ে মেঘগন্তভীর স্বরে 
বলিলেন-_. 
জো তেছি আস্কু বধে বিচ্ছু আৰৰ ॥ 
তৌ ঝু'পতি লেৰক ন কহাৰউ ॥ 
জো” দত শঙ্কর করহি' সহাঈ । 
তদপি হতউ রছুবীর দোহাঈ'॥ 
যদি আজ মেঘনাদকে না মারিয়া আনি, তবে আমি 
যে রঘুপতির দাস এ কথা বলা ছাড়িয়া দিব। যদি শত 


শঙ্করও সহায় হন তবুও, রামচঙ্জের দোহাই দিয়া বলিতেছি,. 


মেঘনাঁদকে মারিব। 
বন্দি রামপদ কমল জগ চলেউ:তুরস্ত অনস্ত। 
অঙ্গদ নীল ময়ন্দ'মল সঙ্গ খষভ হনুমন্ত ৷ 
রামের চরণকমল দুইটি বন্দন! করিয়া লক্ষ্মণ তখনই 
চলিলেন। তাহার সঙ্গে অঙ্গদ নীল ময়ন্দ নল খ্যভ ও 
হনুমান গেল। 
১৪:॥ জাই কপিন্হ সো দেখা বৈলা। 
আছতি দেত কধির অরু ভৈসা॥ 
কীন্হ কপিন্হ সব জজ্ঞ বিধংল1 । 
জব ন উঠই তব করি প্রসংসা | 
বানরের! গিয়। দেখিল যে, মেঘনাদ বনিয়া রক্ত ও 
মহিষের আছতি দিতেছে। বানরের যজ্ঞ নষ্ট করিয়া 
দিল। তাহাতে ও যখন মেঘনাথ উঠিল না, তখন তাহার! 
তাহার প্রশংসা! করিতে লাগিল। 
তদপি ন উঠই ধরেন্ছি কচ জাঈ। 
লাতন্হি হতি হতি চলে পরাঈ ॥ 
লেই ভ্রিভুল ধাৰা কপি ভাগে। 
আয়ে জহ রামাছুজ আগে ॥ 
তাহাতেও যখন উঠল.না, তখন বানরের! গিয়া তাহার 
চুল ধরিয়া লাথি মারিয়া মারিয়া পালাইতে লাগিল । 
ত্রিশূল লইয়া! মেঘনাদ ধাওয়া করিলে বানরের পালাইয়া 
যেখানে লগ্ণ ছিলেন সেখানে আসিল । 


৫৬৭ 


আৰ! পরমনত্রযোধ কর মারসা। 

গর্জ ঘোররৰ বারহি বার! ॥ 

কোপি মরুতত্ত অঞ্রদ ধায়ে। 

হতি তরিকুল উর ধরনি গিরায়ে। 

আলিতেই লক্ষ্মণ বড় রাগে তাহাকে মারিলেন। 

মেঘনাদ বার বার ঘোর গর্জন করিতে লাগিল। হনুমান 
ও অঙ্গদ রাগিয়া দৌড়াইল। মেঘনাদ তাহাদের বুকে 
ত্রিশুল মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। 

প্রভু কহ ছাড়েমি ভুল প্রচণ্ড! । 

মর হতি কৃত অনস্ত ভুগ খণ্ড ॥ 

উঠি বহোরি মারুতি গুঁবরাজ1। 

হতহ্ি' কোপি তেহি ঘাউ ন বাজ।। 


মেধনাদ লক্ষণের উপর ত্রিশল ছাড়িল, লক্ষণ বাণ 


মারিয়া উহা কাটিয়া ছুইখণ্ড করিলেন । আবার হম্রমান ...:. 


ও যুবরাজ অঙ্গদ উঠিয়া রাগিয়া মেঘনাদকে মারিল, কিন্তু 
তাহার আঘাত লাগিলই না। 
ফিরে বীর রিপুমরই ন মার!। 
তব ধাৰ! করি ঘোর চিকারা। ॥ 
আৰত দেখি ভুক্ধ জল কাল।। 
লছিমন ছাড়ে বিলিখ করাল।॥ 


যখন শত্রুকে মারিলেও মরিতেছিল না, তখন মেঘনাদ 
ফিরিয়া ঘোর চিৎকার করিয়া দৌড়াইল। তাহাকে ক্রুদ্ধ 
যমের মত আসিতে দেখিয়া লক্ষণ করাল বাণ ছাড়িলেন। 


দেখেলি আৰত পধিলম বানা। 
তুরত ভয়উ খল অভ্ভরধান। ॥ 
বিবিধ বেষ ধরি করই লরাঈ। 
কবঙ্থৃক প্রগট কবহু ভুরি জাঈ। 
বন্তের মত বাণ আসিতেছে দেখিয়! হট তখনই অস্তহিত 
হইল। সে নানা বেশ ধরিয়া লড়াই করিতে 
লাগিল; কখনো প্রত্যক্ষ হইতেছিল, কখনে! দর্শন 
হইতেছিল। 
দেখি অজয় রিপু ডরপে কীলা। 
পরম ক্রুদ্ধ তব ভয়উ অসীলা ॥ 
এছি পাপিনি মৈ বছত খেলাৰা। 
লছিমন মম অল মন্ত ডাব ৷ 
শত্রুকে অজয় দেখিয়া বানরেরা ভয় পাইল । তখন 
অনস্তরূপী লক্ষ্মণ অতিশয় রাগ করিয়! মনে মনে ঠিক 
করিলেন যে, এই পাগীকে আমি অনেক খেলাইয়াছি। 
জমিরি কোসলাধীল প্রতাপা। 


দরলন্ধাম 'কীন্হি করি দাপা ॥ 
ছাড়েউ বাম মাধা উর লাগা। 


'ময়তী বার কপট লব ভ্যাপা ৷ 


৫৪৮ 


রামের প্রতাপ শ্ররণ করিয়া গর্বভরে বাণ চড়াইলেন। 
বাণ ছাড়িবামাত্র উহা মেঘনাদের বুকের মাঝে গিয়া 
লাগিপ। মরার সময় সে সমস্ত কপটতা ত্যাগ করিল। 


রামাচুজ কহ রাম কর্হ অসকহিছাড়েমি প্রান। 
ধন্য সত্যজিত মাতু তৰ কহ অঙ্গদ হনুমান ॥ 


প্রামানুজ কোথায়, রাম কোথায়” এই বলিয়া সে প্রাণ 
ত্যাগ করিল। অগদ হনুমান তখন বলিল-_“ধন্য ইন্দ্রজিতের 
মাতা ধন্য ।' 
১৪১। বিজ্ঞ প্রয়াল হসুমন্ত উঠাৰ।। 
লক্ষাপ্ধার রাখি তেছি আৰ৷ ॥ 
তাজ মরন জমি জর গন্ধর্ব!। 
চড়ি বিমান আয়ে নভ সর্ব ॥ 


হনুমান অনায়াসে ঈন্্রজিতের দেহ তুলিয়া লইয়া লঙ্কার 
দরজায় রাখিয়া আসিল। তাহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া 
দেসত! ও গম্ধপর্বরা সকলে রথে চড়িয়া আকাশে আসিলেন। 
বরষি জমন দুম্ফুভী বজাৰহি। 
জ্রীরঘুবীর বিমল জস গাৰহি' ॥ 
জয় অনস্ত জয় জগদাধার।। 
তুম্হ প্রভূ সব দেবন্হ নিস্তার! ॥ 
দেবতারা পুল্পুবৃষ্টি করিয়া নাগরা বাজাইতে লাগিলেন 
ও শ্লীরথুবীরের বিমল যশ গাহিতে লাগিলেন। তাহার! 
বপিলেন--ছে অনন্ত, হে জগতের আশ্রয় লক্ষ্মণ, তোমার 
“জয় হুউক”। প্রত, তুমি সকল দেবতাকে উদ্ধার 
করিলে। 
অস্ততি করি জর সিন্ধ সিধায়ে। 
লহ কূপাসিদ্ু পহি আয়ে ॥ 
জুতবধ জম! দসামম জবহী'। 
সুরছ্িত ভয়উ পরেউ মহি তবহ্থী”॥ 
স্তুতি করিয়া দেবতা ও সিদ্ধগণ চলিয়া গেলেন। 
এদিকে লক্ষ্মণ কৃপাসিন্ধু রঘুনাথের নিকট আসিলেন। রাবণ 
পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শোনামাত্রই মুছিত হইয়া মাটিতে 
পড়িয়া গেল। 
অত্পোক্ষরী ক্রদন করি ভারী । 
উর তাড়ত্ত বছ ভাঁতি পুকারী॥ 
নগর লোগ সব ব্যাকুল সৌচ]। 
সকল কছছি: দসকদ্ধর পোচা ॥ 
মন্দোদরী খুব কাদিতে লাগিল ও চীৎকার করিয়া বুক 
চাপড়াইতে লাগিল। নগরের লোকের! লকলে শোকে 
ব্যাকুল হইল এবং বলিতে লাগিল, দশানন নীচ। 
তব লক্কেস অন্মেক বিধি সস্মুঝাঈ সৰ নারি। 
মন্বরয়প জগত সব দেখহ বৃদয় বিচারি॥ 


রামচরিতমানঞ্জ 


তার পর রাবণ অনেক প্রকারে স্ত্রীদিগকে বুধাইল এবং 
বলিল--এই সার! জগতই নম্বর । এ কথা হৃদয়ে বিচার 
করিয়| দেখ। 


১২॥ তিন্হহি জানু উপদেশ! রাষনম । 
আপু মন্দ কথ! সুভ ভাবম॥ 
পরউপদেল কুল বছতেরে। 
জে আচরহি তে নয় ন ঘনেরে॥ 


রাবণ তাহাদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিল, কিন্তু তাহার 
নিজের কাছে খারাপটাই ভাল লাগিতেছিল। অপরকে 


উপদেশ দিতে কুশল অনেকেই হয়, কিন্তু উপদেশ অনুসারে 
আচরণ করার মত লোক অল্প। 


মিল! সিরানি তয়উ ভিজুলার1। 
লগে ভালু কপিচঢারিছ দ্বার! ॥ 
সুভট বোলাই দল্গামম বোল!। 
রমসমস্তুখ জ! কর মন ডোলা ॥ 


সে রাত কাটিল, ভোর হইল । তখন ভালুক ও কপির 
লঙ্কার চার দরজায় গিয়া! উপস্থিত হইল । এদিকে দশানন 
যোদ্ধাদিগকে ডাকিয়া, বলিল--যাহার যুদ্ধে যাইতে 


. মন কাপে, 


সো অবহী' বকরু জাউ পরাঈ। 
সঞ্জুগবিস্তুধ ভয়ে ন তলা ॥ 
নিজ ভুজ বল মৈ বর বড়ার!। 
দেইহউ উতরু জে! রিপু চড়ি আৰা ॥ 
সে বরঞ্চ এখনই পালাইয়া যাউক । যুদ্ধের সময় বিষুখ 
হওয়া ভাল নয়। আমার বাহুৰলেই আমি শত্রুতা 


' ৰাড়াইয়াছি। যে শক্র চড়াও হইয়া আসিয়াছে, আমিই 


তাহাদিগকে উত্তর দিব। 


অম কহি মকুতবেগ্র রথু দাজ।। 
বাজছে দমকল ভূঝাউ বাজা।॥ 

চলে বীর লব অতুলিত বী। 

জন্গু কজ্জল কৈ আঁধী চলী ॥ 
অসগুন অমিত হোহি তেছি কাজ]। 
গীমই ম ভুজবল গর্ববিলালা॥ 


এই বলিয়া বায়ুর নায় বেগমান রথ সাজাইল, নানা 
যুদ্ধবাজন1! ৰাজিতে লাগিল । অসীদ বলষান বীরেরা 
চলিতে লাগিল, যেন কজ্জলের ঝড় চলিতে লাগিল। সেই 
সময় অসংখ্য অগ্ুভচিঙ্ক হইতে লাগিল, কিন্তু রাবণ নিজের 
বাহুধলের গর্বে সে সকল গ্রান্থই করিল ন]। 
ছন্দ- অতি গর্থ গনই ম গুন অলপগুম অবস্থি" 


জাঙুধ হাথ তে । 
ভট্ট গিযত রথ তে বাজি গঞ্জ জিনাত 


জাঞহি লাখ তে ॥ 


লন্কাকাও 


গোমাথুবীধ করাল খররৰ স্বাম যোবছি 
অতি ঘছে। 
জজ কালত উল্ক বোজছি বচম পর" 
ভয়াবনে ॥ 


রাবণ অতি গর্বে শুভ অশুভ চিহ্ন গ্রাহই করিল না। 
তাহার হাত হইতে অস্ত্র পিছলাইয়! যাইতে লাগিল। হাতী 
ঘোড়া চীৎকার করিয়া সঙ্গ ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। 
শৃগাল, গৃখ ও কুকুর কর্কশ শবে বারবার কাদিয়া উঠিল। 
পেঁচা ষমদৃত্তের মত অতি ভয়ানক ডাক ডাকিতে লাগিল। 
তাহি কি দম্পতি দগুন সুভ সপনেছ মন বিভ্রা। 
ভূত ভ্রোহ রত মোহবস রামবিষ্তুখ রতকাম॥ | 

ষে প্রাণীদিগের সহিত বিরোধে রত, যে মোহৰশে 
রামের বিরুদ্ধাচারণ করে, যে কামাসক্র, তাহার কি সম্পত্তি 
ও শুভচিহ্ছ হইতে পারে? স্বপ্নেও কি তাহার মনে শান্তি 
আসিতে পারে? 


১৯৬ ॥ চলেউ নিলাতর কটকু অপারা। 
চতুরজগিনী অনী বছ ধারা । 
বিষিধ ভাতি বাহন রথ জান।। 
বিপুল বরন পতাক ধ্বজ নাম! ॥ 


অপার রাক্ষসসেনা চলিতে লাগিল। অনেক চতুরঙ্গ 
সেনা ছিল, নানা প্রকারের বাহন রথ ও যান ছিল, নান! 
বর্ণের বিপুল ধ্বজা পতাকা ছিল। 


চলে মত্ত গজজ্থ ঘনেরে। 

প্রাবিট জলদ মরুত, জন্গ প্রেরে।॥ 

বরন বরন বিরক্ত মিকায়া। 

লমরসুর জানহছি বহু মায়া ॥ 

মদমত হাতীর দল চলিতে লাগিল । মনে হুইল যেন 

বর্ষাকালের মেঘকে বায়ু বহিয়া লইয়! চলিয়াছে। নানা 
বর্ণের বীর রাক্ষসদল ছিল, তাহারা যুদ্ধে ধীর ও অনেক 
রকমমায়া জানিত। 

অতি বিচিত্র বাহিনী lind | 

বীর বমত্ত লেম জল 

চলত কটু দিগলিল্র তগহী' | 

ছুতিত পয়োধি কুধর ডগমগহী' ॥ 

অত্যন্ত বিচিত্র সেনাবাহিনী বড় শোভা পাইতেছিল। 

মনে হইতেছিল, যেন বীর বসন্ত খতু তাহার সৈন্ত 
সাজাইয়াছে। সেনাদল চলার সময় দিগ্গজেরা ভুলিতে 
লাগিল, সমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, পর্বত টলমল করিতে 
লাগিল। 

ইঞ রেছ রবি গয়উ ছপাঈী। 

পৰম থকিত বধ! অকুলাঈ ॥ 

পনব মিলান ঘোররব বাজি । 

গ্রলয়ঙঙ্গয় কে ঘন জঙ্গ গাজছি ॥ 


৫6৪৯ 


ধূলি উড়িয়া সূর্য ঢাকিয়া ফেলিল, বাতাস স্থির হইল, 
পৃথিবী আকুল হইল, ঢোল ও নাগরা ঘোর রবে বাজিতে 
লাগিল। সে শব গ্রলয়ের মেঘ গর্জনের মত হইয়াছিল। 
ভেরি নফীর বাজ দহমাঈ। 
মার রাগ জুডট জুখদাজ।॥ 
কেহরিনাদ বীর সব করছ । 
নিক্ত নিজ বল পেরুষ উচ্চরনী' ॥ 


যোদ্ধাদের সুখদায়ক মারু রাগে তুরী ভেরী সানাই 
বাজিয়া উঠিল । শুনিয়া বীরের! সিংহনাদ করিতে লাগিল 
ও নিজ নিজ বল ও পৌরুষের কথা বলিতে লাগিল। 
কনুই দসানন জনহ সুভটু। 
মদছি ভালু কপিন্হ কে ঠট্রা ॥ 
হেঁ মারিহউ ভূপ ফোউ ভাঈ। 
'অস কহি সনমুখ ফোঁজ রেগাঈ॥ 
যহ জুধি সকল কপিনহ জবপাঈ। 
ধায়ে করি রঘুবীর দোহা ৷ 
রাবণ বলিতে লাগিল--যোন্ধাগণ, শোন। তোমরা 
ভাবুক ও কপির দল পিষিরা ফেল। আমি রাজপুত্র হুই 
ভাইকে মারিব। এই কথা বলিয়া রাবণ সৈগ্ভ সন্মুখে 
চালাইল। বানরেরা এই সংবাদ পাইয়া রঘুনাথের দোহাই 
দিয়া চুটিল। 
ছন্দ_ধায়ে বিসাল করাল অরকট তালু কাল 
লমাম তে। 
মানু 'সপচ্ছ উড়াহি ভৃধরবম্ম মানা 
বান তে॥ 
মনমথ দলন সৈল মহাক্রমাঘূধ লবল লম্ক ন 
ন্রামহী'। 
জয় রাম রাবন মন্ত গজ স্থগ রাজ জজদ 
বখামহী' ॥ 
অতি ভীষণ কালের সমান বানর ও ভালুকেরা ছুটিতে 
ছিল। মনে হইতেছিল, বাণের জোরে বেগে পাখাওয়াল! 
পাহাড়েরা উড়িতেছিল। উহাদের অস্ব ছিল নখ, দাত, 
পাহাড় ও বড় বড় গাছপাল৷। উহাদের কোনও ভয় ছিল 
না। তাহার] রাবণরূপ মত্তগজের নিকট সিংহের মত 
রামের জয় ও যশ গাহিতেছিল। 
ভুর্ছ দিলি জয় জয়কার করি মিজ মিজ জোরী জানি 
তিরে বীর ইত রছ্ুপতির্কি উত রাবনকি' বখানি। 
€ই পক্ষই জয় জয়কার দিয়া নিজ নিজ ভুড়ি খু'ঁজিয়া 
এদিকে রধুপতির জয় সার ওদিকে রাবণের জয় দিয়া 
লড়াইয়ে লাগিয়া যাইতেছিল। 


.১০৪-৬। রাবন রখী বিরথ রখুবীরা। 


দেখি বিভীষন তয়উ অধীর।। 
অধিক প্রীতি মম ভা লশ্দেহ্ধা। 
- বন্দি চরন কহ সহিত লনেহা॥ 


৫১৩ 


রাবণ রথে চড়িয়া আছে, আর প্রভুর রথ নাই। ইহা 
দেখিয়! বিভীষণ ভয়ে অস্থির হইল। রামের প্রতি অতিশয় 
প্রেমের জন্য তাহার যুদ্ধজয় সম্বন্ধে সন্দেহ হইল। তখন 


সে চরণ বন্দনা করিয়। ভক্তির সহিত বলিল-_ 
নাথ ম রণু নহি তু পদরোন।। 
কেহি বিধি জিতব বীর বলবানা ॥ 
জুম সখা কহ কপানিধান।। 
জেহি জয় হোই সোত্যন্দমন আনা॥ 


হে নাথ, তোমার রথ নাই, তোমার পায় পাদুকা নাই। 
তুমি বলবান বীর রাবণকে কেমন করিয়! জিতিবে, কৃপাময় 
বলিলেন--সখা, শোন | যাহাতে জয় হয়, সে রথ আমি 
আনিয়াছি। 
সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা। 
সত্য সীল দৃঢ় ধবজ। পতাক1॥ 
বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে। 
ছমা কৃপ। সমতা রজ্তু জোরে ॥ 
সে রথের চাকা হইতেছে শৌর্, উহার ধ্বজ! ও 
পতাকা হইতেছে সত্য, সদাচার ও বলবান বিচারশক্তি, 
ইন্দ্রিয় সংযম ও পরহিত উহার ঘোড়া, ক্ষমা ও কৃপা 
সমতা লাগাম । 
ঈসভজন লারথী জুজান!। 
বিরতি চর্ম সত্তোষ কপানা ॥ 
দাম পরস্ বুধি সক্জি প্রচণ্ড।। 
বর বিজ্ঞান কঠিন কোদও।॥ 
ঈশ্বর ভজন চতুর সারথি, বৈরাগ্য ঢাল, আর সন্তোষ 
তলোয়ার, দান কুঠার, বুদ্ধি প্রচণ্ড শক্তি বা শেল, শ্রেষ্ট 
বিজ্লান কঠিন ধনুক, 
অমল অচল মন ত্রোনসমামা। 
সম জম নিয়ম.সিলীমুখ মানা ॥ 
কৰচ অভেদ বিপ্ৰ গুরু পূঁজ্।। 
এহি সম বিজয়উপায় ন দূজা ॥ 
সখা ধর্মময় অস রথ জা কে। 
জীতন কহ নকতছ' রিপু তা কে ॥ 
পবিত্র স্থির মন তুণীর, শাস্তি অস্তরিন্দ্রিয়সংযম ও 
বাহিরিঞ্জিয়সংযম নানা বাণ, ত্রাঙ্গণ ও গুরুর পূজা অভেন্ত 
বর্ম। ইহাদের মত জয়ের উপায় আর দ্বিতীয় নাই। সখা, 
যাহার এইপ্রকার ধর্মময় রথ, তাহাকে জয় করিতে পারে 
এমন শক্র কোথাও নাই । 
মহ! অজয় সংসাররিপু জীতি সকই সো বীর, 
জা কে অস রথ হোই দৃড় জনন দখা! মতিধীর ॥ 
স্থিরবুদ্ধি সখ! বিভীষণ, যাহার এইপ্রকার দৃঢ় রথ সেই 
বীরই অতি অজেয় সংসাররূপ শত্রুকে জয় করিতে পারে । 


রামচরিতমালস 


সুনত বিভীষন প্রভুবচন হরঘি গ্রহে পদক ।. 
এহি মিস মোহি উপদেস দিয় রামকূপা। জুধ পুঁজ ॥ 


বিভীষণ গ্রতুর কথা গুনিয়া আনলো তাহা চরণফমল 
ধরিল, ভাবিল এই ছলে কৃপা এবং সুখের নিধান প্রত 
রামচন্দ্র আমাকে উপদেশ দিলেন | 


উত প্রচার দসকন্ধর ইত অঙ্গদ হলুমাম। 
লরত 'নিসাচর ভালু কপি করি মিজ নিজ প্রভু 
hd আন ॥ 
প্রচার--ধৃদ্ধে ডাকা । আন--দোহাই ॥ ওদিকে 
রাবণ যুদ্ধে ডাকিতেছিল, এদিকে অঙ্গদ ও হনুমান: যুদ্ধে 
ডাকিত্তেছিল, আর ভাগুক, কপি ও রাক্ষসেরা মি “মিজ 
প্রভুর দোহাই দিয়া লড়িতেছিল। 


১*৭।॥ সুর ত্রক্জাদি সিদ্ধ সুমি নাম।। 
দেখত রম মভ চড়ে বিমান! ॥ 
হমস্ু' উমা! রহে তেহি সঙ্গা। 
দেখত রাম চরিত রন রঙ্গ ॥ 
ব্ৰহ্মাদি দেবতারা, নান। সিদ্ধ ও মুনিগণ বিমানে চড়িয়। 
আকাশ হইতে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। শঙ্কর বলিলেন 
উমা, আমিও সেই সঙ্গে রণরঙ্গ রত রামের লীলা 
দেখিতেছিলাম | 
স্গভট সমর রস দুন্ছ দিসি মাতে । 
কপি জয়সীল রামবল তাতে ॥ 
এক এক সন ভিরহি' প্রচারহি'। 
একন্হ এক মর্দি মহি পারহি' ॥ 
যুদ্ধের রস পানে ছুই পক্ষই মত্ত হইয়াছিল। কপির! 
জয়ীহইতেছিল, তাহার উপর আবার রামের বলে তাহার! 
উৎসাহিত হইয়াছিল। যোদ্ধারা একে অপরকে যুদ্ধে 
ডাকিতেছিল ও তাহার সহিত লড়িতেছিল। একে অপরকে 
দলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতেছিল। 
মারহি' কাটহি' ধরহি' পছারহি' । 
সীস তোরি সীসন্হ সন মারছি ॥ 
উদর বিদারহি' ভুজ। উপারহি'। 
গহি পদ অবনি পটকি ভটডারহি'॥ 
তাহারা মার কাট করিতেছিল, ধরা পাছড়৷ 
করিতেছিল। একের মাথা ছিড়িয়া উহা দিয়া অপরকে 
মারিতেছিল। পেট ফাড়িয়া ফেলিতেছিল, হাত উপড়াইয়া 
ফেলিতেছিল, পা ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া আছাড় দিতেছিল। 
নিসিচর ভট মহি গাড়ছি' ভালগু। 
উপর ভারি দেছি' বহু বালু । 
রর এ রিরুদ্ধে। .. 
দে'খঅত কাল জন্ম 
ভালুকেরা বাক্ষস্‌ যোদ্ধাদিগকে বু ছড়িয়া 


ফেলিতেছিল এবং তাহাদের উপর, অনেক বালি চাপা 


লঙ্কা কাণ্ড 


দিতেছিল। বীর বানরের! প্রতিপক্ষের সহিত এমন যুদ্ধ 
করিতেছিল যে, তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ কাল 
বলিয়া মনে হইতেছিল। ' 


ছশ-ক্ুদ্ধে কৃতাস্ত সমান কপিতন্গু অৰত 


সোনিত রাজহী'। 

মর্দহি নিসাচর কটক ভট বলৰস্ত ঘন 
জিমি গাজন্ী" ॥ 

মারহি ৮পেটন্হি ডাটি দাতন্হ কাটি 
লাতন্হ মী'জহী' 

চিন্করহি' মরকট ভালু ছল বল করছি" 
| জেহি খল হীজহী" ॥ 
বানরেরা রাগিয়া মের মত হইয়াছিল, তাহাদের শরীর 
দিয়া রক্ত ঝরিয়া শোভা দিতেছিল। তাহারা 


রাক্ষসসেনাদলের শক্তিশালী  যোক্ধাদিগকে পিষিয়া 
মারিতেছিল ও মেঘের মত গর্জন করিতেছিল। থাপ্পড় 
মারিয়] দাত দিয়! কাটিয়া, লাথি দিয়া পিষিয়া ফেলিতেছিল। 
বানর ও ভালুকেরা চীৎকার করিতেছিল এবং ছল বল করিয়া 
যাহাতে দুষ্ট রাক্ষসেরা দুর্বল হয়, সেই চেষ্টা করিতেছিল। 


ধরি গাল ফারহি উর বিদারহি: গল 
অতাবরি মেলহী”। 
প্রহলাদপতি জন্কু বিবিধ তনু ধরি দমর- 
অঙ্রন খেলহা” ॥ 
ধর মাক কাটু পছারু ঘোর গির1 গগন 
মহি ভরি রহী। 
জয় রাম জে! তৃন তে কুলিস কর কুলিস 
তেঁতৃন কর সহী ॥ 


তাহারা রাক্ষসর্দের ধরিয়া ধরিয়া গাল ফাড়িতেছিল, 
বুক বিদীর্ণ করিতেছিল, মন্ত্র বাহির করিয়া গলায় পরাইয়! 
দিতেছিল | মনে হইতেছিল যেন নৃসিংহ অবতার অনেক 
শরীর ধরিয়া সমরাঙ্গনে খেলিতেছে । ধর, মার, কাট, 
আছাড় দাও ইত্যাদি ঘোর শব্দে আকাশ পৃথিবী ভরিয়া 
গিয়াছিল। তাহারা বলিতেছিল--যে রাম তৃণকে বন্ধ 
করেন, বন্জকে তৃণ করেন ‘তাহার জয় হউক'। 
মিজ দল বিচলত দেখেসি বীস ভুজণ দস চাপ। 
রথ চড়ি চলেউ দসামন ফিরছ ফিরঙ্ছ করি দাপ ॥ 
নিজের দল বিচলিত হইতেছে দেখিয়া দশানন রাবণ 
কুড়ি হাতে দশ ধনুক ধরিয়া রথে চড়িয়া “ফির ফির” 
বলিয়া দাপট করিতে করিতে চলিল । 
১১৮॥ ধায়েউ পরমা দুধ দসকগ্ধর ৷ 
সনসুখ চলে হ্ুুহ দেই বন্দর ॥ 
গাহি কর পাদপ উপল পহারা। 
ডারেন্ছি তাপর একহি বারা ॥ 


r ৫১১ 


রাবণ অতাস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চুটিল, বানরেরা হু হা শব্দ 
করিয়া সমুখে চলিল। তাহারা গাছপাল| ও পাথর লইয়া 
একসঙ্গে রাবণের উপর চু ডিতে লাগিল। 


লাগি সৈল বদ্রতন্ু তাজু 
খও খণ্ড হোই ফুটহি আনু ॥ 
চল! ন অচল রহ! রথ রোগী। 
রনভুর্মদ রাৰন অতি কোপী॥ 


রাবণের বজের মত কঠিন শরীরে পাহাড পড়িয়া তখনই 
খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল ৷ যুদ্ধে অজেয় অতি ক্রুদ্ধ রাবণ 
চলা বন্ধ করিল, রথ অচল করিয়া দাগ করাইয়। 
রাখিল। 


ইত উত ঝপটি দপটি কপিজোধা। 
মর্দই লাগ ভয়েউ অতিন্হাধা | 
চলে প্রাই ভালু কপি মানা। 
ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গদ হল্টুমান। ॥ 


রাবণ অতি ক্রোধে এদিকে সেদিকে দাপাদাপি করিয়! 
বানর যোঞ্জাদিগকে দলিতে পাগিল। তখন অনেক কপি ও 
ভালুক পালাইয়া যাইতে লাগিল ৪ বলিতে লাগিল-_হে 
অঙ্গদ, হে হ৪মান, “রক্ষা কর, রক্ষা কর” । 
পাহি পাহি রঘুবীর গ্োলাঈ। 
যহ খল খাই কাল কী মাকঈ' ॥ 


তেহি দেখে কপি সকল পরামে। 
দসন চাপ সায়ক সন্ধানে ॥ 


প্রহু রঘুবীর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, এদিকে রাবণ 
বানরদিগকে পালাইতে দেখিয়া তাহার দশটা ধমুকেই বাণ 
লাগাইল। 
ছন্দ-সন্ধানি ধু সরনিকর ছাড়েসি উরগ 
জিমি উড়ি লাগহী'। 
রঙে পুরি সর ধরনী গগন দিলি বিদিলি 
কহু কপি ভাগহী ॥ 
ভয়ো অতি কোলাহলু বিকল কপি দল 
ভালু বোলছি আতুরে। 
রঘুবীর করুনাসিম্মু আরতবন্ধু জমরচ্ছুক হরে॥ 
সে লক্ষ্য স্থির করিয়া ধমুক হইতে শরসমূহ চু'ড়িতে 
লাগিল, সেগুলি সাপের মত গিয়া লাগিল। রাবণের বাণ 
সকল পৃথিবী আকাশ দিগ্বিদিক ভরিয়া রহিল, আর 
বানরেরা পালাইতে লাগিল। অতিশয় কোলাহল হইল, 
ভালুক ও কপির দল ব্যাকুল হইয়া 'আর্ভনাদ করিয়া 
“্রবুবীর, কৃপাসিন্ধু, আর্তের বন্ধু, ভক্তরক্ষক হরি” বলিয়া 
ডাকিতে লাগিল। 
নিজ্ত দল বিকল দেখি কটি কসি নিষঙ্ক ধন্দ হাথ । 
লন্ছিষজ তলে সতুদ্ধ হোই নাই রামপদ নাথ ॥ 


৫১২ 


নিজের দলকে ব্যাকুল দেখিয়া লক্ষ্মণ কটিতে তৃণীর 
বাঁধিয়া হাতে ধক লইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রামচঞ্জের পায় 
প্রণাম করিয়া চলিলেন। 
১০৯ ।॥ রে খল কা মারসি কপি ভানু । 
' মোছি বিলোকু তোর সৈ কালু ॥ 
খোজত রহে্ট তোহি জুতঘাতী। 
আনু নিপাতি ভুড়াবউ ছাতী ॥ 
লক্ষ্মণ বলিলেন--ওরে দুষ্ট. বানর ভালুক মারিতেছ কি, 
আমি তোমার যম, আমাকে দেখ । রাবণ উত্তর দিল-_ 
পুত্রঘাতক, তোমাকেই খুঁজিতেছি, আজ তোমাকে মারিয়া 
ফেলিয়া বুক ছুড়াইব। 
অস কছি ছাড়েসি বান প্রচও]। 
লছ্িমন কিযে সকল সতখ ও ॥ 
কোটিন্হ আমুধ রাৰন ভারে। 
তিল প্রমান করি কাটি নিবারে॥ 
এই কথা বলিয়া রাবণ প্রচণ্ড বাণ ছাড়িল, কিন্তু লক্ষ্মণ 
তাহা শত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাবণ কোটি কোটি 
অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, লক্ষণ আবার সেগুলি তিল 
প্রমাণ করিয়! কটি! ফেলিলেন। 
পুমি মিজ বামন্হ কীন্হ প্রহার।। 
হাজাম ভঙ্গি নারথী মারা ॥ 
সত সত দর মারে দসভাল।। 
গিরি ভ্রিঙ্গম্‌হ জন প্রবিসহ্ি ব্যালা ॥ 
লক্ষণ পুনরায় নিজের বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন এবং 
বাবণের রথ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। সারথি মারিয়া ফেলিলেন। 
তখন দশানন রাবণ শত শত বাণ মারিতে লাগিল । সেগুলি 
দেখিয়া মনে হইল, যেন পর্বতশৃঙ্গে সাপ ঢুকিতেছে। 
সত সর পনি মারা উর মাহী । 
পরেউ ধরনিতল জুধি কছু মাহী ॥ 
উঠা প্রবল পুমি সুর জামী । 
ছাড়েজি ত্রক্জা। দীনহি জে! সানী ॥ 
লক্ষ্মণ আবার একশত বাণ তাহার বুকে মারিলেন। 
তখন রাবণ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মূষ্থা 
ভাঙ্গিয়া গেলে প্রবলশক্তিশালী রাবণ আবার উঠিল ও বন্ধা 
তাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা ছাড়িল। 
ছন্দ_লো ত্রন্ধদবত্ত প্রচও্শক্তি অনস্তউর লানী 
|| 


পর্যো বীর বিকল উঠাৰ দলম্তুখ অতুল-বল 
মহিমা! রহী ॥ 
ত্রজ্জান্ত ভুবন বিরাজ জ' কে এক সির জিমি 


তেছি চহ উঠাধন গু রাবম জাম নহি 


জিভুষন হজী॥, 


রামচরিগমানস 


সেই বন্মার দেওয়া প্রচণ্ড শক্তি অনস্তরূপী লক্ষণের 
বুকে গিয়া লাগিল এবং লক্ষ্মণ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়া গেলেদ। 
অতুল বল ও মহিম! শালী রাবণ তাহাকে উঠাইতে গেল! 
ধাহার (হাজার মাধার মধ্যে) একটা মাথার উপর বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড 
ধুলিকণার মত শোভা! পায়, তাঁহাকে মূর্ঘ রাবণ উঠাইতে 
চাহিল, সে ক্রিভুবনের নাথকে চিনিল না। 
দেখঁধাতয়উ পৰনজ্ুত বোলত বচন কঠোর । 
আবত তেছি উর মহ হনেউ যুষ্টিপ্রহার প্রঘোর ॥ 


উহ]! দেখিয়। হনুমান কঠোর কথা বলিতে বলিতে 
চুটিয়া আসিল। আসিতেই রাবণ তাহার বুকে ভীষণ ঘুষি 
লাগাইল। 
১১৯ ॥ জানু টেকি কপি তূমি নগির়।। 
উঠা ম্ভারি বহুত রিসভর! ॥ 
সঠিক! এক তাহি কপিমার।। 
পরেউ সৈল জন্তু বন্রপ্রহার! ॥ 
হন্থমান ন! পড়িয়া গিয়। হাটু গাড়িয়া বসিল এবং 
সামলাইয়া উঠ্ভিয়। খুব রাগ করিয়া রাবণকে এক ঘুষি 
মারিল। বজ্াঘাতে পর্বত যেমন পড়িয়া যায়, রাবণ তেমনি 
পড়িয়৷ গেল। 
গই সুরা! বহোরি দে জাগ।। 
কপিবল বিপুল সরাহন লাগ! ॥ 
ধিগ ধিগ জজ পৌরুষ ধিগ মোহী। 
জে তৈ জিয়ত উঠেনি জরজোহী ॥ 
মুর্ছা চলিয়া গেলে রাবণ আবার জাগিল ও হুমুষানের 
বিপুল শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল । হনুমান বলিল. 
দেবপ্রোহী, তুমি আবার বাচিয়া উঠিয়াছ? আমার 
পৌরুষকে ধিক, আমাকে ধিক। 
অল কহি কপি লহ্িমম কছল্যায়ে!। 
দেখি দলামন বিসময্স পায়ো ॥ 
কহু রদ্ধুবীর সম্ভুস্ধু জিয়্ জাত1। 
তুম্হ ক্কৃতাস্ততচ্ছক জরত্রাতা ॥ 
এই কথা বলিয়। হনুমান লগ্মণকে উঠাইয়া আনিল, এবং 
উহ দেখিয়া রাবণ আশ্চর্য হইল । রাম লক্ষপকে বলিলেন 
ভাই, তুমি যমকেও খাইয়া ফেল, তুমি দেবতাদের 
রক্ষাকারী, এ কথা নিজের মনেই তুমি বুঝিয়া দেখ । 
জনত বচন উঠি বৈঠ কপাল।। 
গগন গঈ সে সক্তি করাল! ॥ 
ধরি সর চাপ চলত পুমি ভয়ে । 
রিপু সমীপ অতি আতুর গয়ে ॥ 
ওঁ কথা গুনিয়। কৃপালু লক্ষণ উঠিয়া বলিলেন ও সেই 
করাল শক্তি (রাবণ যাহা জন্মণকফে মারিয়াছিল) 


.চীহীকাও 


আকাশপথে চলিয়া গেল।' তখন আবার লক্ষণ ধনুর্বাপ 
লইয়। অতি শীঘ্র শত্রুর সন্মুখে আসিলেন। 
ছন্দ-আতুর বহোরি বিভঞ্জি হন্দম সুত হতি 
| | ব্যাকুল কিয়ে!। 
গিরো। ধরমি দসকন্ধর বিকলতর বান 
সত বেধ্যো কিযে ॥ 
সারথী দুদর ঘালি রথ তেহি তুরত লক্ষ 
লেই গয়ো। 
রঘুবীর বন্ধু প্রতাপপুঞ্জ বহোরি প্রভু 
Ts চরনন্হি ময়ো ॥ 
লক্মন তাড়াতাড়ি আবার রাবণের রথ ভাঙ্জিয়! সারথিকে 
মারিয়! তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন। তাহার বুকে 
এক শত বাণ বিধিয়া যাওয়ায় রাবণ ব্যাকুল হইয়া মাটিতে 
পড়িয়া গেল। রঘুবীরের ভাই প্রতাপশালী লক্ষ্মণ তখন 
প্রভুর চরণে গিয়া প্রণাম করিলেন । 
উহু দসানন জানি করি করই লাগ'কছু জগ্য। 
রাম বিরোধ বিজয় চহত সঠ হৃঠবস অতি অগ্য ॥ 


ওদিকে রাবণের চেতমা হইলে সে কোন যজ্ঞ করিতে 
লাগিল। মূর্খ রাবণ রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াও জেদের 
বশে জয় চায়, সে এমনি অজ্ঞান । 
$১$ 17 ইহ! বিভীষম সব জধি-পাঈ । 
সপল্িি জাই রঘবুপতিহি জুমা ॥ 
নাথ.করই রাৰজু এক জাগ।। 
সিদ্ধ ভয়ে মছি:মরিছি অভাগণ ॥ 
এদিকে বিভীষণ সকল সংবাদ পাইয়া! তাড়াতাড়ি গিয়া 
রঘুনাথকে গুনাইল। সে বলিল--নাথ, রাবণ এক বজ্ঞ 
করিতেছে, উহ! সিদ্ধ হইলে অভাগা মারা পড়িৰে না। 
পঠৰছ দেৰ বেগি ভট বন্দর ৷ 
করহি বিধংস আৰ দসকন্ধার । 
প্রাত হোত প্রভু জ্ভট পঠায়ে। 
হুমদাধি অঙ্তদ সব ধায়ে ॥ 
হে দেব, শীঞ্জ বানর যোদ্ধ! পাঠান, রাবণের যজ্ঞ বিধ্যংস 
করুক। প্রাতঃকাল হইলেই প্রতৃ যোদ্ধা পাঠাইলেন, 
হনুমান অঙ্গদ ইত্যাদি সকলে চুটিল। 


জবহী জগ্য করত সো দেখ । 
নকল কপিন্হ ভা ক্রোধ বিসেখা ॥ 
বানরেরা তামাসাভরে লাফাইয়া লঙ্কা গড়ে চড়িল ও 
নির্ভয়ে রাবণের বাড়ীতে ঢুকিল। যখন দেখিল রাবণ যল্ত 
করিতেছে, তখন বানিরদের বড় রাগ হইল। 
রম তে নিল তাজি গৃহ আব 
ইহ? আই বকধ্যাজ লগাৰা॥ 


৬৫ 


৫১৬ 


অস কহি অজদ মারেউ লাতী।। 
চিতৰ ন সঠ স্বারথ মচ রাত ॥ 
অঙ্গদ বলিল---নির্ল্জ, তুমি যুদ্ধ হইতে পালাইয়া ঘরে 
আসিয়াছ, আর এখানে আসিয়া বকের মত ধ্যান জুড়িয়াছ। 
এই কথা বলিয়া! অঙ্গদ রাবণকে লাখি মারিল, কিন্তু রাবণের 
মন নিজের স্বার্থে রত ছিল, সে তাকাইয়াও দেখিল না। 
ছন্দ মফিচিতৰজব কপি কোপিতবগহ্ি 
দসন লাতন্হ মারহী' । 
ধরি কেস নারি নিকারি বাহের তেহতি 
দীন পুকারহী' ॥ 
তব উঠেউ কোপি ক্ৃতাস্তসম গহি চয়ন 


বামর ভারঈ। 
এহি বীচ কপিন্হ বিধংসক্কৃত মধ দেখি 


মন মহ হারঈ॥ 

যখন রাবণ তাকাইয়াও দেখে না, তখন বানরের 
রাগিয়| তাহাকে কামড় দিতে ও লাথি মারিতে লাগিল । 
স্্রীদিগকে চুল ধরিয়া টানিয়। বাহির করিয়া আনিল। 
তাহার! অতি কাতরভাবে চেঁচাইতে লাগিল। তখন রাবণ 
রাগিয়া উঠিয়া মের মত বানরদের পা ধরিয়া মাটিতে 
ফেলিতে লাগিল। ইতিমধ্যেই বানরেরা যজ্ঞ ধ্বংস করিয়| 
ফেলিল, দেখিয়া রাবণ মনে মনে হতাশ হইয়া গেল। 
মথ বিধংসি কপি কুসল সব আয়ে রঘুপতি পাল। 
চলেড লক্কপতি ভুদ্ধ হোই ত্যাগি জীবন কৈ আল । 

যজ্ঞ নষ্ট করিয়া বানরের! ভালয় ভালয় রামচজের 
নিকট ফিরিয়া আসিল। এদিকে রাবণ রাগিয়া জীবনের 
আশা ত্যাগ করিয়া চলিল্‌। 


১১২৪ চলত হোর্হি অতি অন্ত ভয়ঙ্কর ৷ 
বৈঠহি গীধ উড়াহি সিরন্হ পর ॥ 
ভয়উ কালবস কাছ ন মামা। 
কহেসি ৰজা বন্ছ গুঁন্ধনিসাম1॥ 


রাবণের চলার সময় ভয়ঙ্কর অশুভচিহ্ন হইতেছিল। 
শকুন মাথার উপর উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছিল, কিন্তু রাবণ 
কালের বশীভূত হওয়ায় কিছুই গ্রাহ করিল না, বলিল-_. 
যুদ্ধের ডঙ্কা বাজাও। . 
চলী তমীচর অনী অপারা। 
বহু গজ রথ পদাতি অসৰারা ॥ 
প্রভু সনযুথ ধায়ে খল কৈসে। 
সলভসম্বূহ অমল কছ জৈসে॥ 
অনেক হাতীঘোড়া পদাতিক ও শোয়ার লইয়া অপার 
রাক্ষসসেনা চলিল । যেমন আগুনের দিকে পতঙ্গ ছুটে, 
তেমনি হট রাক্ষসেরা প্রভুর দিকে চুটিল। 


৫১৪ 


ইহ! দেবতন্হ অস্ভতি কীন্হী। 
দারুনবিপতি হম্ছি এহি দীন্হী ॥ 
অব জনি রাম খেলাবছ এহী। 
অতিনয় দুখিত হোতি বৈদেহী॥ 


এদিকে দেবতারা রামচঙ্গের স্তুতি করিয়া বলিল-_ 
ছে রাম, এ আমাদিগকে বড় ছঃখ দিয়াছে। ইহাকে লইয়া 
আর খেলা করিও না। বৈদেহী বড় দুঃখে আছেন। 


দেববচন জুনি প্ৰভু স্বুক্সকাম!। 
উঠি রঘুবীর জধারে বান! ॥ 
জটাভূট দৃঢ় বাধে মাথে। 
লোহ্‌হি-জমম বীচ বিচ গাঁথে ॥ 


দেবতাদের কথ! গুনিয়া প্রভু মৃদু হাসিলেন। তার পর 
রখুনাথ উঠিয়া বাপ ঠিক করিয়া তাহার যে জটার মাঝে 
মাঝে ফুল গাথ। হইয়া শোভিত হইয়াছিল, সে জট! শক্ত 
করিয়া! বাধিলেন। 


অরুূমময়ম বারিদ তন্জু স্তামা। 
অখিল লোক লোচন অভিরাম।॥ 
কটিতট পরিকর কসেউ মিহজ।। 
কর কোদও কঠিন লারজ। ৷ 
রামের চক্ষু লাল, শরীর মেঘের মত হাম বর্ণ। তিনি 
সকল লোকের নয়নানন্দকর। তীহার কটিতে কোময়বন্ধ 
ধাধা ছিল ও তুণীয় ছিল। তাহার ছাতে কঠিন ধনুক 
ছিল। 
হক্ষ-সারজ কর জন্দর মিহজ জিলীস্ুখাকর 
কটি কক্তৌ। 
ভুজদও পীন মমোহ্রায়ত উর ধর। ভর 
পদ লন্তো। 
কহ দাস তুলসী জবহি প্ৰভূ লরচাপ কর 
ফেরন লগে । 
ভ্রন্মান্ড দিগ গজ কমঠ অহি মহি সিন্ধু 
ভূধর ভগমপে ॥ 
তাহার হাতে ধনুক ও বাণের খনিশ্বরূপ তৃণীর কোমরে 
বাধা ছিল ৷ তাহার বাহ হৃষ্টপুষ্ট ও মনোহর, বুকে তৃগুপদ 
চিহ্ন ছিল। তুলসী দান বলে, প্রতু যখন ধন্ৃকবাণ লইয়া 
ঘুরিতেছিলেন ; তখন বরহ্মাণ্ড, দিগৃগজ, কচ্ছপ, শেষনাগ, 
পৃথিবী ও সাগর টলমল করিতে লাগিল। 
হরঘে দেৰ বিলোকি ছুবি বরষছ্ছি জুমন অপার । 
জয় জয় প্রভু গুমজ্ঞান বল ধাম হরন অছিভার ॥ 
রামের রূপ দেখিয়া দেবতারা আনন্দে অসংখ্য পুষ্প 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন ও খলিতে লাগিলেন--“জয়, জয় 
গুণ, জ্ঞান ও বলের আলয়, পৃথিবীর ভারহরণকারী প্রভুর 
জগ হউক” । 


রামচরিস্ধৱ্াদস 


১১৬ ॥ এহী বীচ মিসাচর অনী। 
কসমসাতি আই স্তি ঘনী ॥ 
দেখি চলে দনস্ুখ কপি ভট্টা। 
প্রলয় কাল কে জঙ্গু ঘনঘটা ॥ 


ইতিমধ্যে রাক্ষস দল, মহাঘোর কলবর করিতে করিতে 
আমিল। উদ্নাদিগকে দেখিয়! বানর সেন! সন্মুখে চলিতে 
লাগিল, মনে:ছইল যেন প্রলয়ের মেঘাড়ছবর ৷ 
ৰছ কপান তরবারি চমস্কহি । 
জন্তু দলদিসি দামিনীদমন্কহি' ॥ 
গজ রথ তুরগ চিকার কঠোর । 
গার্জত মনন" বলাহক ঘোর! ॥ 


অনেক কৃপাণ ও তরবারি চকৃমক্‌ করিতেছিল, যেন 
দশদিকে বিছাৎ চমকাইতেছিল। হাতী, রথ, খোড়ার 
কঠোর শব্দে মনে হয় যেন মেঘ গর্জন করিতেছে। 


কপি লঙ্গ,র বিপুল নভ ছায়ে । 
অন্ছ' ইজ ধু উয়ে জহায়ে॥ 
উঠই ধরি মানছ' জঙধার]। 
বান ৰুন্দ ভই বৃষ্টি অপারা ॥ 


অনেক কপি ও ছোট ছোট লাল মুখওয়াল! বানর 
আকাশ ছাইয়া ফেলিল, মনে হয় যেন সুন্দর রামধস্তু উঠিল। 
ধূল! উড়িতে লাগিল, যেন বৃষ্টি পড়িতেছে। অসংখ্য বাণ 
পড়িতে লাগিল, উহাই যেন বৃষ্টির ফোট! । 
ভুছ' ছিলি পর্বত করছি প্রহার । 
বঙ্জ পাত জন বারকি বারা ॥ 
রদ্ধুপতি কোপি বানঝরি লাই । 
স্কায়ল ডে নিলিচর মস্ভুদাঈী॥ 
দুই পক্ষেই পাহাড় ছু'ড়িয়া আঘাত করিতেছিল, যেন 
বার বার বঞ্জপাত হইতেছিল। রঘৃপতি রাগ করিয়া যেন 
বাণের বড় আদিয়া ফেলিলেন। সকল র্বাক্ষসেরা আহত 
হইল। 
লাগত বাম বীর চিহারহী'। 
খুন্দি খুনি জহ তহ মহি পরী ॥ 
ভ্ৰবহি সৈল জনত মিষা'রবারী । 
মলোনিত লরি কামর ভয়কারী ॥ 
বাণ লাগার বীরের! চীৎকার করিয়া ঘুড়ি খুড়িয়া 
যেখানে সেখানে মাটিতে পড়িতেছিল। আহতের শরীর 
হইতে যে রক্ত ঝন্ধিতেছিল, তাহাতে মনে হইক্তেছিল যেন 
পাহাড় হইতে ঝরণায় জল পড়িতেছে। ভীরুদের ভয় 
উৎপাদনকারী রক্তের নদী বহিতে লাগিল। 


ছন্দ_কাদর তয়স্কর রুধিয়মরিত। চলী পরম 
অপাবনী । 
দোউ দল রখ রেড চক্র জবর্তত বহ্তি 
ভক্মাখনী ॥ 


লঙ্কা কাণ্ড 


জলজত্ত গজ পদচয় ভুয়গ খর বিবিধ 
বাহম কো গনৈ। 
দর মক্তি তোমর সর্প চাপ তরঙ্গ চর্ম 
কমঠ ঘটনৈ ॥ 
ভীরুদের পক্ষে ভয়ঙ্কর মহা অপবিত্র রক্ত নদী বছিতে 
লাগিল। ছুই দল যেন নদীর ছুই তীর, রথ যেন নদীর বালি, 
আর রথের চাকা নদীর তূর্ণা, সকলে মিলিয়া ভয়ানক 
প্রবাহ হইয়াছিল। এ নদীর জলজস্ত ছিল হাতী, ঘোড়া, 
পদাতিক, গাধা ও নানা অসংখ্য বাহন। আর ৰাণ শক্তি 
তোঁমর, সাপ ধনুক, সে নদীর ঢেউ আর ঢালগুলি যেন 
নদীর মহা মহা! কচ্ছপ। 
ধীর পরি জল ভীরতক মজ্জা বহু বহু ফেম । 
কাদর দেখত ডরহি' তেহি জভটন কে মন চৈন ॥ 
কীরের! ধেন এ নদীতে তীরের গাছের মত পড়িতেছিল। 
মজ্জাগুলি যেন রক্ত নদীর ফেনার মত বহিদ্তে লাগিল। 
উহা দেখিয়া ভীরুরা ভয় পার, ষোদ্ধার মণ প্রসন্ন হয়। 
১১৪॥ মজ্জছি ভূত পিসাচ বেতাল!। 
প্রস্থ মহা ধোটিক কয়াজা। ॥ 
কাক কন্ক লেই ভুজ। উড়াহী'। 
এক তে ছ্ীনি এক লেই খাহী । 

এ নদীতে ভৃত, পিশাচ ও বেভালেরা এবং প্রমথ আদি 
ভয়ানক ভূতের] স্নান ও খেলা করিতেছিল। কাক ও 
শকুন কাটা হাত লইয়! উড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা 
আবার একে অন্তের নিকট হইতে কাড়িয়া খাইতেছিল। 


এক কহ লিউ সোঁ’ ঘাঈী। 

সঠছ তুম্হার দরিজ ম জাটী ॥ 

কহ্‌ রত তট খায় তট গিরে। 

জহ্‌ তহ মনছ' অধজল পরে ৷ 

ইহা দেখিয়া একজন বলিভেছিল, এত সহজ প্রাপ্য 

হইলেও তোমাদের দারিদ্র্য গেল না। আহত যোদ্ধারা রক্ত 
নদীর তটে যেখানে সেখানে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছিল, 
মনে হয় যেন তাহাদিগকে অন্তর্জলী করা হইয়াছে । 


ঘৈচছি আত দীধ তট তয়ে । 

জনয় বমলী খেলছি চিত দয়্বে'॥ 

বছ তট বহু্ছি চড়ে খগ জাহী'। 

জড় নাবরি খেলছি লরি মাহী ॥ 

গৃত্র & বুকত নদীর তীয়ে দীড়াইয়া জাত টানিতেছিল, 

মনে হয় যেন কেহ মন দিয়া বড়শি খেলিতেছে। অনেক 
যোদ্ধা রক্ত নদীতে ভালিয়া যাইতেছিল, তাহার উপর পাখী 
চড়িয়া যাইতেছিল, মনে হয় যেন নাবিক নৌক]1 লইয়! 
খেলিতেছে। 


৫১৫ 


জোগিজি তরি তরি খচায় সঞ্চছি। 
ভূত পিসাচ বধু নভ মঞ্চহি। 
ভট কপাল করতাল বজাবহি। 
চাস্ুও! নামা বিধিগাবহি।॥ 
যোগিনীরা খপ্পর ভরিয়া ভরিয়। রক্ত সঞ্চয় করিতেছিল। 
ভূত ও পিশাচ স্ত্রীরা আকাশে নাচিতেছিল। তাহার! 
যোদ্ধার কপাল লইয়া করতাল বাজাইতেছিল। চামুণ্ডা 
নান৷ প্রকারে গাহিতেছিল। 
জন্তুকনিকর কটন্কট কট্ুহি। 
থাহি তুআহি অথাহি দপট্রছি॥ 
কোটিন্হ রও সুও বিজু ডোলছি। 
ঈীস পরে মহি জয় জয় বোলহি॥ 
শিয়ালেয়া কটকট শব্দ করিয়া খাইয়া হুয়া দিতেছিল। 
ভর পেট হইয়া গিয়া দাপাদাপি করিতেছিল। কোটি 
কোটি মাধা কাট! ধর ঢলিতেছিল, কাটা মাথা মাটিতে 
পড়িয়া ‘জয় দয়’ বলিতেছিল। 
ছন্দ বোলহি ভে জয় জয় মুণ্ড রুও প্রচণ্ড 
সির বিজু ধাবহী'। 
পরিনাম যুদ্ধ অ< নহ বোলছি ভূষি জরপুর 
পাবহী ॥ 
মিলিচর বজথ বিমর্দি গরজছি' ভালু কপি 
দপিত ভয়ে ॥ 
লংগ্রাম অঙ্গন জট ফোবছি রাম নর 
নিকরন্ছি হয়ে ॥ 
মুণ্ড ‘জয় জয়’ বলিতেছিল, আর মাথাহীন ধড় 
প্রচণ্ডভাবে দৌড়াইতেছিল। যোদ্ধারা যুদ্ধের পরিণাম প্রকাশ 
করিয়। বলিয়! শ্বর্গলোকে যাইতেছিল | ভালুক ও বানরের! 
অহঙ্কারের সহিত রাক্ষস দলকে মর্দন করিয়৷ গর্জন 
করিতেছিল। যোদ্ধারা রামচক্জ্রের বাণে মরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
গুইয়াছিল। 
হৃদয় বিচারেউ দসবদন ভা মিলিচর লংহার। 
ইর্ম অকেল কপি ভাল্গু বছ মায়া কর অপার ॥ 
রাবণ মনে মনে ভাবিল-্রাক্ষসের সংহার ত হইয়া 
গেল। এদিকে আমি একা, আর বানর ভালুক অনেক । 
এখন অশেষ মায়! করিব। 
১১৫॥ হ প্রভুহি পয়াদে দেখা। 
উপঞ্জ। ত ছোভ বিসেথা॥ 
জয়পতি নিজরথ তুরত পঠাবা। 
হরধলহিত নাতলি লেই আৰা ॥ 
দেবতারা দেখিলেন যে, প্রভু রামচন্্র হাটিয়া চলিতেছেন, 
তখন তাহাদের বড় ক্ষোভ হইল। তখনই ইজ নিজের রথ 
পাঠাইলেন, উহ! মাতলশ জানলার সহিত লষ্য়া আপিল। 


৫১৬ 


তেজ পুধ রথ দিব্য অনুপা। 
হরঘি চড়ে কোসল পুর ভুপা ॥ 
চঞ্চল তুরগ মনোহর চারী। 
অজয় অমর মন সম গতি কারী ॥ 


সে রথ দিব্য ও অভ্ভলনীয়, উহার চারিটা ঘোড়া চঞ্চল 
ও মনোহর | উহারা অজর, অমর এবং মনের মত 
দ্রুতগতিতে চলে । রামচঞ্জ খুসী হইয়া রথে চডিলেন। 
রখারূঢ় রঘুনাথহি দেখন। 
ধায়ে কপি বলু পাই বিসেখী ॥ 


সহী ন জাই কপিন্হ কৈ মারী। 
তব রাৰন মায়! বিস্তারী ॥ 


রথারাঢ রামকে দেখিয়া বানরেরা বিশেষ বল পাইয়া 
চুটিল। বানরদের মার সহিতে না পারিয়! রাবণ মায়া 
বিস্তার করিল। 


সো মায়! রঘুবীরহি ধাচী। 
সব কানু মানী করি সচী ॥ 
দেখী কপিন্হ নিসাঁচর অনী। 
অন্গুজসহ্িত বহ কোসলধন্নী ॥ 


এক রথুনাথ ছাড়া সেই মায়! সকলের ,নিকটেই সত্য 
বলিয়া মনে হইল। বানরের! দেখিল যে, রাক্ষসদের সৈন্ত 
রহিয়াছে, আর লক্ষ্মণ সহিত অনেক রাম রহিয়াছেন। 


হুন্দ--বছহু রাম লিমন দেখি মর্কট ভানু মম 
অতি অপভরে ॥ 
জন্গু চিত্রলিখিত লমেত লহিমন জহ সো। 


তহ্‌ চিতৰহি ঘরে! 
নিজসেম চকিত বিলোক হলি সর চাপ 


সজি কোসজধনী। 
মায়া হরী হরি নিমিধ মহ হরষী সকল 


মরকটঅনী ॥ 

অনেক রাম লক্ষ্মণ দেখিয়া বানরদের মনে বড় ভয় 
হইল । লক্ষণের সহিত তাহার! যেখানে ছিল, সেইখানে 
ছবির মত দীড়াইয়া দেখিতে লাগিল। প্রভু নিজের 
সেনাকে বিচলিত দেখিয়| হাসিয়। ধনুক বাণ সাজাইলেন 
ও মুহূর্তের মধ্যে মরকট সৈন্যদিগকে সুখ দিয়া হরি মায়া 
হরণ করিলেন। 
বছরি রাম সব তম চিতই বোলে বচন গভীর । 
হন্মতৃত্ধ। দেখছ সকল ভ্রমিত ভয়ে অতি বীর ॥ 

তার পর রামচন্দ্র সকলের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর 
বাক্যে বপিলেন--সকলে ছন্দ যুদ্ধ দেখ । তোমার! বীরেরা 
সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। 


১১৬1 অস কহি রথ রছুমাথ চলাৰ।। 
ধবপ্র চরম পন্থাজ সিকু মাবা। 


রামচরিতমান দ 


তব লক্কেস ক্রোধ উর ছাৰ!। 
'গাজত তর্জত সনস্তুখ আৰা॥ 


এই বলিয়া রঘুনাথ ব্রাহ্মণ চরণপন্সে নমস্কার করিয়া রথ 
চালাইলেন। এদিকে রাবণ ক্ুদ্ধ হইয়া তর্জন গর্জন 
করিয়া সন্মুখে আসিল। 


জীতেছ জে ভট সঞ্জুগ মাহী'। 
জুল তাপস মৈ তিনহ সম নাহী’ । 
রাৰন নাম জগত জজ জান৷। 
লোকপ জা কে বন্দী খানা ॥ 


রাবণ বলিল--তপন্থী রাম, তুমি যে সকল যোদ্ধাকে 
যুদ্ধে জিতিয়াছ, আমি তাহাদের সমান নই । আমার নাম 
রাবণ, জগত আমার যশের কথা জানে। যাহার বন্দীশালায় 
ইন্দ্র থাকে, আমি সেই র'বণ। 


খর দূষণ কৰন্ধ তুম্হ মারা । 
বধেউ ব্যাধ ইৰ বালি বিচার! ॥ 
মিপিচর নিকর জুভট সংহারেছ। 
ক₹ৃত্তকরন ঘননাদহি মারেহ ॥ 


তুমি খর দূষন ও কবদ্ধকে মারিয়াছ, বেচারা বালীকে 
ব্যাধের মত মারিয়াছ, রাক্ষলদের যোদাদিগকে সংহার 
করিয়াছ, তুমি কুম্ভকৰ্ণ ও মেঘনাদকে মারিয়াছ। 


বৈক্ষ আছ্কু সব লেউ মিবাহী। 
জে রম ভূপ ভাজি নহি জাহী। 
আক করওঁ খঝ্ু কালহবালে। 
পরেছ কঠিন রাৰন কে পালে।॥ 
হে:রাজা,আজ যদি? যুদ্ধে পালাইয়। না যাও, তবে 
আমি সে সকল শত্রুতার প্রতিশোধ লইব। আজ নিশ্চয় 
তোমাকে কালের কবলে পাঠাইব, সাজ কঠিন রাবণের 
পাল্লায় পড়িয়াছ। 
জনি দুর্বচম কালবস জান]।। 
ৰিহিলি বচন কহ কপানিধানা॥ 
সভ্য সত্য সব তৰ প্রভুতাঈ। 
জলপসি জনি দেখাউ মন্ুলাঈ ॥ 
তাহার দুর্বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র জানিলেন, তাহার যম 
আসিয়াছে। তখন কপানিধান হাসিয়া বলিলেন তোমার 
প্রভৃতা সকলই সভ্য, তবে গল্প না করিয়া বাহাহুরী দেখাও । 
ছন্দ_জনি জঙগপন করি সুজন মাসছি নীতি 
ভুমহি করছি ছুমা। 
সংসার মহ পুরুষ ভ্রিবিধ পাটল রলাল 
পমস সমা ॥. 
এক জুমনপ্রদ এক ভুমনফল এক ফলই 
কেবল লাগনী" । 
এক কহহ্ি কহহি করছি অপর এক 
করহি কহত ন বাগী ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


ক্ষমা করিয়া নীতিকথা শোন, বড়াই করিয়া যশ নাশ 
করিও না। সংসারে তিন রকমের লোক আছে, গোলাপ, 
আম ও কাঁঠালের মত । এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও ফল 
দেয়, আর এক কেবলই ফল দেয়। একজন বলে, একজন 
বলে ও করে, আর একজন কেবলই করে, বলে না। 
রামবচন জমি বিহঁলি কহ মোহি সিখাৰত জ্ঞাম। 
বৈরু করত মনি তব ডরেছ অব লাগে প্রিয় প্রান ॥ 
রামের কথা শুনিয়! রাবণ হাসিয়া বলিল--আমাকে 
জান উপদেশ শিক্ষা দিতেছ, শত্রুতা করার সময় ডরাও 
নাই, এখন প্রাণ প্রিয় লাগিতেছে! 
১১৭।॥ কহি দুৰ্বচন ত্যুদ্ধ দসকদ্ধর। 
কুলিসসমান লাগ ছাঁড়ই সয় ৷ 
মানাকার লিলীস্কুখ ধায়ে। 
দিসি অরু বিদিল গগন মহি ছায়ে॥ 
ক্রুদ্ধ রাবণ দুর্বাক্য বলিয়া বজ্র মত বাণ ছাড়িতে 
লাগিল। নানা আকারের ৰাণ ছুটিল, উহাতে দিগৃবিদিকৃ 
পৃথিবী ও আকাশ ছাইয়া গেল। 
অনল বান ছাড়েউ রঘুবীরা। 
ছম মই জরে নিসাচর ভীরণ॥ 
ছাড়েনি তীব্র সক্তি খিলিআনঈ। 
বানসঙ্গ প্রভু ফেরি পঠাঈ ॥ 
রদুবীর অগ্নিবাণ ছাড়িলেন, তাহাতে রাক্ষসের তীরগুলি 
মুহমধ্যে জলিয়া গেল। তার পর রাগ করিয়া তীত্র শক্তি 
ছাড়িলে, প্রভু বাণ মারিয়া তাহাকে ৰাণের সঙ্গেই ফিরাইয়া 
দিজেন। 
কোটিন্‌হ চক্র দ্ৰিসুল পৰারই। 
বিচ্ু প্রয়াস প্রভু কাটি নিবারই॥ 
নিফল হোহি রাৰনসর কৈসে। 
খল কে সকল মনোরথ জৈলে॥ 
রাবণ কোট কোটি চক্র ও ভ্রিশুল ছঁড়িতেছিল, কিন্তু 
প্রত সেগুলি অনায়াসেই কাটিয়া ঠেকাইয়া দেন। খলের 
সকল মনোঁরথ যেমন বিফল হয়, রাবণের বাণগুলি তেমনি 
নিক্ষল হইতেছিল। 
তব সতবান লারথী মারেদি। 
পরেউ তুমি জয় রাম পুকায়েলি ॥ 
বাম কপ! করি সুত উঠাৰ! | 
তব প্রভু পরমক্রোধ ক পাৰা ॥ 
ভখন রাবণ শতবাণ সারথি মাতলীর উপর মারে, সে 
জয় রাম’ বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল । রামচন্র কৃপা 
করিয়া সারধিকে উঠাইলেন, তখন প্রভূর বড় ক্রোধ 
ছ্ইলা। 


৫১৭ 


ছন্ব--ভয়ে কুুত্ধ ভুত্ধবিকুদ্ধ রখুপতি দ্রোম 
দায়ক কদমলে। 
কোদওধুনি অতি চত জমি অন্ুজাদ সব 
জাকত গ্রসে ॥ 
মন্দোদরী উর কম্প কম্পতি কমঠ ডু ভূধর 


ভ্রলে। 
চিন্করহি দিগ্গজ দসন গছি মহি দেখি 
কৌতুক জর হলে॥ 
রতুপতি যুদ্ধে রাবণের বিরুদ্ধ হইয়া রাগিয়া উঠিলেন। 
তাহার তৃণে বাণ কসমস করিতে লাগিল। তখন প্রভু 
অতি প্রচণ্ড ধনুষ্টঙ্কার করিলেন, সে শব্দ শুনিয়া রাক্ষসেরা 
বাযুগ্রস্থ হইল ৷ মন্দোদরীর বুক কাপিয়া উঠিল। পৃথিবীর 
ভারবাহী কচ্ছপ কীপিয়া উঠায় পৃথিবী ও পর্বত ভয়ে 
কাপিতে লাগিল। দিগ্গজ চীৎকার করিয়া দাত দিয়! 
পৃথিবী ধরিল, তামাসা দেখিয়া দেবতারা হাসিতে 
লাগিলেন। 


তানিউ সরাসম ভ্রবম লগি ছাড়ে বিলিখ করাল। 
মভ মারগ সর গম চলে লহ্ঙাছাত জল্গু ব্যাল ॥ 


কান পর্যন্ত ধনুক টানিয়া রাম করাল বাপ ছাড়িলেন। 


আকাশ পথে সে বাণগুলি লক লক করিয়া সাপের মত 
চলিল। 


১১৮॥ চলে বাম সপচ্ছ জন্তু উরগ!। 
প্রথমহি হতেউ লারথী তুরগ।। 
রথ বিভঞ্জি হতি কেতু পতাকা।। 
গর্জ। অতি অস্তর বল থাকা ॥ 
বাণগুলি পাখাওয়াল! সাপের মত চলিতে লাগিল। 
তাহারা প্রথমেই সারধি ও ঘোড়াকে মারিল। রথ ভাঙ্গিয়া 
ধ্বজা পতাকা কাটিয়া ফেলিল। তখন রাবণ অতিশয় 
গল্জিয়া উঠিল, কিন্তু উহার অন্তরের শক্তি ক্লান্ত হুইয়া 
গিয়াছিল। 
তুরত আন রথ চড়ি খিসিআমা। 
ছছারেসি অস্ত্র সমর বিধি নামা ॥ 
বিফল হোহছি লব উদ্ভমত। কে। 
জিমি পর ড্লোহমিরত মমলা কে॥ 


রাবণ রাগিয়া অন্ত রথে চড়িয়া নান! প্রকারের অস্ত 
শপ ছাড়িল। পরের প্রতি দ্বেষ যে করে তাহার সকল 
চেষ্টা যেমন নিষ্ফল হয়, তেমনি রাবণের সকল চেষ্টা নিক্ষল 
হইতেছিল। 
তব রাবন দল দুলে চলায়ে। 
বাজি চারি মহি নারি পিরায়ে ॥ 
. তুরগ উঠাই কোপি রথুনায়ক । 
- খৈঁচি সরালম ছাড়ে দাক। 


€ ২৬, 


তার পর রাবণ দশটা জ্রিশুল ছাড়ে, সেগুলি চারট! 
ঘোড়াফেই মারিয়া মাটিতে ফেলিয়! দেয়। রখুনাথ রাগ 
করিয়া থোড়া উঠাইয়া ধনুক টানিয়া বাণ ছাড়িলেন। 
রান দিয় সরোজ বন চারাী। 
, চলি রঘুবীর লিলীস্তুখ ধারী ॥ 
দস দস বাম ভাল দস মারে। 
নিসরি গয়ে চলে রুধিরপনারে ॥ 


রামচন্ের বাণগুলি রাবণের মাথারূপ কমল বনে 
বিচরণ করিতে চলিল। তিনি রাবণের দশটা মাথাতেই। 
দশ দশ বাপ মারেন, সে বাপ শরীরে লাগিয়। বাহির 
হইয়। গেল ও রক্তআোত বহিয়া চলিল। 
অ্রবত রুহির ধায়উ ৰলৰানা। 
প্রভু পুমি কৃত ধন্সু দর লন্ধান! ॥ 
তীখ তীর পবারে। 
ভুজন্হ সমেত সীল মহি পারে ॥ 
রক্ত ঝরিতে থাকিলে বলবান রাবণ ধাওয়া! করিল। 
তখন প্রভু আবার ধমকে বাণ লাগাইলেন। রঘুনাথ 
তীক্ম বাণ ছাড়িলেন, তাহাতে হাত সমেত মাথাগুলি 
কাটিয়া মার্টিতে পড়িল। 
কাটতহ্থী পুনি ভয়ে মনকীনে । 
রাম বহোরি ভুজালির হীনে ॥ 
কটত ধঁটিতি পুলি নুতন ভয়ে । 
প্রভু বছ ধার বাছ সির হয়ে 
কাটামাত্রই আবার নূতন করিয়। হাত মাথা হুইল, 
রামচজজ আবার হাত ও মাথা কাটিলেন। কাটামাত্রই 
তৎক্ষণাৎ আধার নূতন করিয়। হইল। গ্রন্থ অনেকবার 
হাত ও মাথা কার্টিলেন। 
পুমি পুমি প্রভু কাটত ভুজ লীস।। 
অতি কৌতুকী কোপসলাধীসা ॥ 
রছে ছাই নত সির অকু বাু। 
মানঙ অজিত কেতু অক রানু ৷ 
কোশলপতি রামচন্দ্র বড় খেলোয়াড় ছিলেন। প্রভূ 
পুনংগুনঃ হাত ও মাথা কাটিতে লাগিলেন। কাটা হাত 
ও মাথায় আকাশ ছাইয়। গেল, মনে হইল যেন অসংখ্য 
রাছ কেতু রহিয়াছে। 
হন্ব-জজ'রাছ কেতু অনেক মভপথ ভ্রবত্ত- 
রবী তীর পরত লাগিব 
প্রচন্ড লা নম 
পাৰহী’॥ 


এক এক সর লিরজিকয় ছেদ নত উড়ত 
, ইমি লোহহী। 

জজ ফকোপি দিন কর কর নিকর জহ তঙ 
বিশ্পাতৃগ পোহৰী" ৷ 


রাসচজিতষাদল 


মদে হত্ব বেন অনেক রাহ কেতু রক্ত করিতে 
করিতে ছুটিতেছে। সেগুলি রধুনাধের প্রচণ্ড বাণ লাগান 
মাটিতে পড়িতে পারিতেছিল না। এক একট! বাগ 
মাথাগুলি ফাটিয়। আকাশে উড়িয়া যাওয়ায় এমন শোভা 
হইয়াছিল, যেন সুর্ধ রাগ করিয়া যেখানে সেখানে নিলেন 
কিরণ দিয়! রাহুকে গিয়া ফেলিতেছিল। 
জিলি জিনি প্রভু হয় তান দিয় ভিনিতিজি 
হোহি অপান্ত । 
সেৰত বিষয় বিবধ জিমি নিত নিত নুতন মার ॥ 
প্রভু যেমন তাহার মাথা কাটিতেছিলেন, তেমনি 
অসংখ! মাথা হইতেছিল। যেমন বিষয় ভোগ করিলে 
নিত্য নিত্য নৃতন কামনা বাড়িতে থাকে, তেমনি রাবণের 
ছাত ও মাথা বাড়িতেছিল। 
১১৯॥ দলন্কুখ দেখি পিরণ্ছ কৈ ঘাচী। 
বিসর। মরন ভঈ রিস গাড়ী ॥ 
গর্তে মু মহ! অভিমানী । 
ধায়উ দলউ লরালন তানী ॥ 
যখন রাবণ দেখিল যে, তাহার মাথা কাটিলেই আবার 
বাড়ে, তখন সে মরণ ভুলিয়া গেল ও রাগিয়! উঠিয়া দশখান! 
ধনুক টানিয়া মহা! অভিমানী মূর্খ চলিল। 
লমরতূমি দলকন্ধন়্ কোপেউ। 
বরঘি বান রছুপতি রথ তোপেউ ॥ 
দন্ড এক রথ দেখি ন পরা। 
জল্গু নিহার মহ দিনমমি দুর ॥ 
যাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রাগিয়া উঠিল ও বাণ ধর্ষণ করি 
রঘুপতির রথ ঢাকিয়া ফেলিল, একদও রথ দেখাই 
যাইতেছিল না। উহা যেন কুয়াসার মধ্যে স্বর্ধ ঢাক] পড়ার 
মত, বাণে ঢাকা পড়িয়াছিল। 
হাহাকার জরম্হ জব কীম্হ1। 
তব প্রভু কোপি কাস্ত'কছি জীন্হ ৷ 
দর নিবারি রিপু কে মির কাটে । 
তে দিসি বিদ্গিলি গগন মহি পাটে ॥ 
যখন দেবতারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, তখন প্রত 
কুপিত হুইয়া ধনুক হাতে লইলেন। রাবণের বাণ 
আটকাইয়া তাহার মাথা কাটিলেন ও বাণ দ্বার! দিগ্বিদিকষে 
আকাশ ও মাটি ছাইয়! ফেলিলেন। 
কাটে দির মতমারগ ধাবহি'। 
জয় জয় গমি করি তয় উপজাবর্বি । 
কহ লিমন হনুমান কপীস।। 
কহ রথুবীর কো মলাবীল! ॥ 
ফাটা মাথ। আকাশ পথে ছুটিতে থাকে, আর ‘জয় জয় 
ধ্বনি করিয়া ভয় দেখাইতে থাকে । উহার! বলিতে থাকে, 
কোথায় লগ্মণ হনুমান সুঞ্জীব, কোথায় কোশলরাজ রখুধীর্র। 


লঙ্কাকাও 


ক্ষ কহ রাজ কহি সিরনিকর ধায়ে ঘেখি 


মর্কট ভাজি চলে। 


নজানি ধনু রঘুবংস মনি হলি সরন্হ মির 
তেজে তলেো॥ 
মিরমালিক' গছি কালিক কর বন্দ 
বজ্মন্হি বছ মিলী'। 
করি কধিরজরি মঙ্জাম মনছ' সংপ্রামবট 
খুজন চলী' ॥ 
‘রাম কোথায়' বলিয়া মাথাগুলি ছুটিতেছে দেখিয়া 
বাদরের] পালাইতে থাকে । রাম হাসিয়া শর সন্ধান 
করিয়া! মাথাগুলিকে বিধিয়া ফেলিলেন। সে মুগ্মাল! 
দলে দলে কালিকারা ধরিয়া লইল, মনে হয় যেন তাহারা 
রক্তজলে সান করিয়া! যুদ্ধ-বট পৃজ্গা করিতে চলিল। 
পনি দলকওঁ ঢযেম্ধ হৈব ছাড়েসি সক্তি প্রচণ্ড । 
লমস্কুখ চলী বিভীষনহি সমন কাল কর দণ্ড ' 
আবার রাবণ রাগিয়। এক প্রচণ্ড শক্তি ছাড়ে, উহ! 
যমদণ্ডের মত বিভীষণের দিকে চলিতে লাগিল । 
১২*॥ জ্মাৰত দেখি স্তি খরধার্‌)। 
প্রনতারতিহর বিরহু সভার! ॥ 
তুরত বিভীষন পাছে মেলা । 
মনযুখ রাম সহেউ সে! সেল! ॥ 
তীক্ষ ধার শক্তিশেল আসিতে দেখিয়া প্রণত 
আতিহরণকারী রাম তাঁহার রীত রাখেন, তখনি বিভীষণকে 
পিছনে রাখিয়া রাম সেই শেল সহ করেন। 


দানি সক্তি সুরছ। কছু | ৫ 
বকলজ ॥ 
মিনির পায়উ। 
গহি কর গদ! কুদ্ধ হোই ধায়উ॥ 
শক্তি শেল লাগিয়া'রামচন্স্রের কতকটা মূ! হয়। প্রত্ধুর 
এই খেলায় দেবতার! ব্যাকুল হইয়| পড়িলেন। এদিকে 
বিভীষণ দেখিল প্রন্ধুর পরিশ্রম হইয়াছে, তখন হাতে গদ! 
লইয়া কুদ্ধ হইয়া ছুটিল । 
রে ফুভাগ্য সঠ মন্দ কুযুদ্ধে। 
তৈঁ ভূর মর স্তুমি নাগ বিরুদ্ধে ॥ 
লাদর সিৰ কছ' লীস চড়ায়ে। 
এক এক কে কোটিল্হ পায়ে ॥ 
ওষে তুর্তাগ্য মূর্ঘ নীচ কুবুদ্ধি, তুমি দেবতা মানুষ ও 
মুনি সকলের সহিতই বিরোধ করিয়াছ। তুমি আদরে 
শিবকে পৃজায় মাথা দিয়াছিলে. এক একটির পরিবর্তে 
কোটি মাথ৷ পাইয়াছ। 
তেছি কায়ন খল জব লগি বাচা । 
হার ভব কাল লীজপয়- মাজা ॥ 


৫১১ 


রামধিস্ুখ দঠ চহ নম্পদ। । 
জল কহি হমেলি মৰা উন্ন গঢ় ॥ 
সেই কারণে দুষ্ট তুমি এখনও বাচিয়া আছ, কিন্তু এখন 
ধম তোমার মাথার উপর নাচিতেছে। মূর্ধ, রামের সহিত 
বিরোধ করিয়া আবার সম্পদ চাও। এই কথা বলিয়া 
তাহার বুকের মধ্যে গদা মারিল। 


ছন্দ উর মাঝ গদ্া প্রহার ঘোর কঠোর লাগত 
মহি পর্ন্যো। 
দলসবদনম লোমিত অবত পুমি সত্বায়ি 
ধায়উ রিস ভরোয॥ 
দোউ ভিরে অতিবল নন ভুদ্ধ বিরুদ্ধ একু 
একছি হমে। 
রদ্ধুবীর বল গর্বিত বিভীষজ ঘালি নহি 
তাকছ' গমে॥ 
বুকের মাঝে কঠোর গর্দার আঘাতে রাবণ মাটিতে 
পড়িয়া গেল। তাহার দশমুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে 
লাগিল, আবার সামলাইয় রাগিয়৷ ছুটিতে লাগিল। রাবণ 
ও বিভীষণ ছুই জনই অতি বলশালী। তাহারা মল্ল যুদ্ধে 
একে অপরকে আঘাত কর্ণিতে লাগিল। রামের বলে 
গবিত বিভীষণ রাবণকে মারিতেছিল, কিন্তু রাবণ তাহা 
গ্রাহ্‌ করিতেছিল না। 
উজ বিভীষন রাষগহি' লমস্তুখ চিতৰ কি কাউ। 
স্বিরত গো কাজদমান জব জীর্বুধীর গাভাউ ॥ 


শঙ্কর বলিলেন-_উমা, বিভীষণ কি রাবণের দিকে 
ভাকাইতেই পারিত? এখন শ্রীরামচন্ত্রের গ্রভাবেই সে 
মের মত যুদ্ধ করিতেছে। 


১২১॥ দেখা ভ্ৰমিত হিতীবদ্ ভারী । 
ধায়উ হ্মুমাম গিৰিধারী ৷ 
রথ তুরজ্ক সারণী নিপাত।। 
হৃদয় মাঝ তেকি মারেসি লাত্বা ॥ 


হনুমান দেখিল যে বিভীষণ শ্রান্ত হইয়াছে, তখন নে 
পর্বত লইয়া চুটিল। রথ, ঘোড়া ও সারথিকে মারিয়া 
ফেলিল ও রাবণের বুকের মধ্যে লাখি মারিল। 


ঠাচ রহা অতি কম্পিত গাত?। 

গয়উ বিভীষন্ু জহ্‌ জমব্রাতা॥ 

পুমি রাবন তেছি হতেউ প্রচারী। 

চল গগন কপি পুছ পসারী ॥ 

রাবণের শরীর অতিশয় কাপিতে লাগিলেও দীড়াইয়। 

রহিল। এদিকে ভক্তরক্ষক শ্রীরাম যেখানে আছেন, 
বিভীষণ সেইখানে গেল। রাবণ হহুমানক্ে যুদ্ধে ডাকিয়া 
পূমরার মারিল, হয়মান. লেজ হকাবির আকাশে উঠিল। 


৫২৯ 


গহলি পুস্থ কপিসহিত উড়ান।। 
পুমি ফিরি ভিরেউ প্রবল হজুমাম! ॥ 
লরত অকাল স্কুগল সম জোধা। 
হমত একু একছি করি ত্রোধা ॥ 
রাবণ হনুমানের লেজ ধরিলে, সে রাবণ সহিতই 
উড়িয়া গেল। আবার শক্তিশালী হনুমান এঁ খানেই 
রাবণের সহিত লড়িতে লাগিল । সমান বলশালী এই 
হুই যোদ্ধা আকাশে লড়িতে লাগিল, কুপিত হুইয়া একে 
অপরকে আঘাত করিতে লাগিল। 
সোহহি মত ছলৰল বহু করন" । 
কজ্জলগিরি সুমেরু জন্ঙু লরহী" ॥ 
তুধিবল নিসিচর পরই ন পার] । 
তব মাকুতক্জত প্রভু সম্ভার।॥ 
উহারা ছইজনে অনেক ছলবল করিয়া আকাশে লড়াই 
করায় এমন শোভা হইতেছিল, মনে হয় যেন কজ্জলগিরি 
ও সুমেয় পর্বত লড়িতেছে। খন হনুমান বুদ্ধিবলে 
বরাবণকে হারাইতে পারিল না, তখন বরামচজ্জকে স্মরণ 
করিল। 
ছন্দ -লত্ভারি জীরঘুবীর ধার প্রচারি কপি 
রাৰম হৃন্যোঁ। 
সহি পরত পুনি উঠি লরত দেৰন ভুগলু 
কছ জয় জয় ভম্যোঁ ॥ 
ছয়মত নক্কট দেখি মর্কট ভানু ক্রোধাতুর 
চলে । 
রমমত রাবন' সকল জ্ভট প্রচণ্ড ভুজবল 
দলমলে॥ 
হমুমান শীরামকে শ্মরণ করিয়! যুদ্ধে রাবণকে ডাকিয়া 
আঘাত করিল। তাহারা মাটিতে পড়িতেছিল আবার 
উঠিয়া লড়িতেছিল, ইহ! দেখিয়া! দেবতারা ছুইজনেরই জয় 
জয়, বলিতে লাগিলেন । ছনুমানের বিপদ দেখিয়৷ বানর 
ও ভানুকের দল রাগিয় চলিল। যুদ্ধমত্ত রাবণ সে সকল 
যোস্ধাকে নিজের প্রচণ্ড বাছবলে দলিয়া মলিয়া 
ফেলিল। 
রাম প্রগারে বীর তব ধায়ে কীল প্রচন্ড 
কপিদল প্রবল দেখি তেছি কীন্হ প্রগট পাখণ্ড ॥ 
রাম রাৰণকে যুদ্ধে ডাকিলেন। তখন প্রচণ্ড 
বানয়েরাও ছুটিল। রাবণ বানরের দল প্রবল দেখিয়া 
মায়! প্রকট করিল 


১২২॥ অস্তরধান ভয়উ ছন একা।। 
ৃ পুমি প্রগটে খল কূপ: অনেক! ॥ 
রগ্ুপতি কটক ভালু কপি জেতে। 
- জৰ্হ ভহ্‌ প্রগট গলামম তেতে॥ 


রামচরিতমামস 


এক মূহুর্তের জন্য অপু হইল, আবার হুষ্ট রাবণ বছ্রূপ 
লইয়া প্রত্যক্ষ হইল। রথুনাথের সেনায় যত ভালুক ও 
কপি ছিল, তাহারা যেখানে সেখানেই তত রাবণ প্রত্যক্ষ 
দেখিতে লাগিল। 


দেখে কপিন্হ অমিত দসসীসা। 

ভাগে ভালু বিকল তটকীল। ॥ 

চলে.বলী্ুখ ধরহি ন ধীরা। 

ত্রাহি ত্রাহি লছিমন রখুবীর! ॥ 

বানরের! দেখিল যে অসংখ্য রাবণ রহিয়াছে। উই 

দেখিয়! তালুক ও বানর যোদ্ধ! ব্যাকুল হইয়া পালাইল। 
বানরেরা আর ধৈধ্য ন! রাখিয়! লক্ষ্মণ, রঘুনাথ ‘রক্ষা কর,’ 
বলিয়া চলিতে লাগিল। 


দসদিসি কোটিন্হ ধাবহি রাবন। 
গর্জহি ঘোর কঠোর ভয়াৰন ॥ 
ডরে সকল সুর চলে পরাঈ। 
জয় কৈ আস তজ্জহ অব ভাটী ॥ 
দশদিকে কোটি রাবণ ছুটিতে লাগিল, ভয়ানক কঠোর 
ঘোর গর্জন করিত লাগিল। দেবতারা সকলে ভয়ে 
পালাইলেন, বলিতে লাগিলেন--ভাই, এবার জয়ের আশা 
ছাড়। 
সব জর জিতে এক দসকন্ধর ৷ 
অব বছ্ছভয়ে তকছ গিরিকল্দর ॥ 
রহে বিরঞ্চি সতু সুমি জ্ঞানী । 
জিল্ছ জিন্হ প্রভূমহিম। কছু জানী। 
এক রাবণ সকল দেবতারদিগকে জয় করিয়াছে, এখন 
আবার অনেক রাবণ হইল। এখন গিরিগহবর খোঁজ 
করা যাউক (লুকাইবার জন্য )। ব্রহ্মা, শিব, জ্ঞানী 
মুনির! ধাহারা প্রভুর মহিমা কিছু কিছু জানিতেন তাহারাই 
রছিলেন। | 
ছন্দ_জান' প্রতাপ তে রহে নির্ডয় কপিন্হ 
রিপু মানে ফুরে। 
চলে বিচলি মর্কট ভালু দকল কপাল" 
পাকি তয়াতুরে ॥ 
হ্তুমস্ত জঙ্গদ নীল মল অভিবল লরত 
.. রনবীকুরে। 
অর্চহি দসামন কোটি কোটিন্হ কপটভু 
ভট অন্ভুরে ॥ 
যাহারা রামের প্রতাপ জানিত, তাহার! নির্ভক্বে 
রহিল। কিন্তু বানরেরা মিথ্যা রাবণগুলিকে সত্যই শক্র 
বলিয়া মনে করিয়াছিল। বানর ভালুকের দল ভয়াতুর 
হইয়া বিচলিত হুইয়া ‘কৃপাল রক্ষা কর’ বলিয়া! পালাইল। 


অতিবল রণমত্ত হহুমান, ক্র নীল নৰ লড়িতে লাগিল 


লঙ্কাকাণ্ড 


ও ভূইফৌোড় কোটি কোটি কপট দশাননরূপী যোস্ধাকে 
মর্দিত করিতে লাগিল। 


জর বানর দেখে বিকল হ'সেউ কোসলাধীস। 
মি সারঞ্জ এক সর হতে সকল দসসীপ। 


কোশলরাজ রামচন্ত্র দেবতা ও বানরদিগকে ব্যাকুল 
দেখিয়া হাসিলেন। ধন্নুকে বাগ চড়াইয়া এক বাণে সকল 
মায়া রাবণ মারিয়া ফেলিলেন। 
১২৩॥ প্রভুহুন মহ মায়! সব কাটী। 
জিমি রবি উদ্মে জাহি তম ফাটী ॥ 
রাৰন একু দেখি জর হরষে। 
ফিরে জমন বছ প্রভু পর বরষে॥ 


প্রভু মুহূর্তের মধ্যে সকল মায়! দূর করিলেন। যেমন 
সূর্য উদয়ে অন্ধকার নাশ হয়, তেমনি মায়া দূর হইল । 
রাবণ একটা মাত্র দেখিয়া দেবতারা সুখী হইলেন, আর 
ফিরিয়া! গ্রহ রামচন্ত্রের উপর অনেক পুষ্প বর্ষণ করিলেন। 
ভুক্ত উঠাই রগ্ুপতি কপি ফেরে। 
ফিরে এক একন্হ তব টেরে ॥ 
প্রভুবল পাই ভালু কপি ধায়ে। 
তরল তমকি সঞ্জুগ মহি আয়ে ॥ 
রঘুপতি হাত উঠাইয়া বানরদিগকে ফিরাইলেন, 
তাহারা একে অপরকে ডাকিয়া ফিরিতে লাগিল। প্রভুর 
শক্তি পাইয়া বানর ও ভালুকেরা ছুটিল ও চঞ্চল হইয়া গঞ্জিয়া 
যুদ্ধে আসিয়া পড়িল। 
করত প্রসংস! জর তেহি দেখে । 
ভয়উ এক মৈ ইন্হ কে লেখে । 
সঠছ সদ! তুম্থ মোর মরায়ল। 
কহি অস কোপি গগনপথ ঘায়ল ॥ 
রাবণ দেখিল, দেবতার! রামচন্ত্রের প্রশংসা করিতেছে। 
তখন বুঝিল যে, আমি দেবতাদের দৃষ্টিতে এককই হইলাম। 
তখন রাগ করিয়া বলিল--মূর্খ, তোমরা! সদাই আমাকে 
মারিতে আস। এই বলিয়া আকাশ পথে ছুটিল। 
হাহাকার করত জর ভাগে । 
খলছ জান কহ মোরে আগে ॥ 
বিকল দেখি জর অঙ্তদ ধাৰা। 
ঝুদি চরন গহি ভূমি গিরাৰ।। 
হাহাকার করিয়! দেবতারা পালাইলে, রাবণ বলিল 
হষ্ট, ভোমরা আমার সামনে যাইবে কোথায় ? এদিকে 
অঙ্গদ দেবতাদিগকে ব্যাকুল দেখিয়া চুটিল ও লাফাইয়! 
রাবণের পা ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিল ৰ রি 
পু লার্ত মারো বালিজ্ত 
ই alae lad প্রভু পর্হি পয়ো। 
লন্ভারি উঠি দসক$ ঘোর কঠোর বৰ 
টানা ভকে!॥ 


৬৬ 


৫২১ 


করি দাপ চাপ চড়াই দন সন্ধান লর বছ 
বয়ষঈী। 
কিয়ে সকল ভট ঘায়ল তয়াকুল দেখি 


মিজ বল হরধঈ ॥ 
রাবণকে ধরিয়! মাটিতে ফেলিয়। দিল ও লাধি মারিয়া 
বালীপুত্ৰ অন প্রভুর নিকট চলিয়া! গেল। রাবণ সামলাইয়া 
উঠিয়া ঘোর কঠোর রবে গর্জন করিতে লাগিল। দাপ 
করিয়া দশখানা ধনুক লইয়া উহাতে বাণ লাগাইয়া অনেক 
বাণই ছুড়িতে লাগিল ও সকল যোদ্ধাকে আহত ও ভীত 
করিল, নিজের বল দেখিয়া তাহার হর্ষ হইল। 
তব রম্ুপতি লক্ষেস কে দীস ভুজ। সর চাপ। 
কাটে ভয়ে বহুত বড়ে জিমি ভীরথ করপাপ॥ 
তখন শ্রীরাম লঙ্কাপতির মাথা হাত ও ধনদুকবাণ সকল 
কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তীর্থের পাপের ম্তায় উছা আবার 
খুব বাড়িয়া গেল। 


১২৪॥ সির ভুজ বাড়ি দেখি রিপুকেরী। 
ভালুকপিন্হ রিস ভট্ট ঘনেরী ॥ 
মরত ন মুঢ় কটেহ্ ভুজ সীলস।। 
ধায়ে কোপি ভালু ভট কীসা॥ 
শত্রু রাবণের মাথা ও হাত বাড়িতে দেখিয়া ভানুক 
কপির দল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। মুঢ় মাথা ও ছাত কাটা 
গেলেও মরিতেছে না, এই বলিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া চুটিল। 
বালিতনয় মাকুতি মল নীলা। 
দুবিদ কপীস পমস বলসীলা। 
বিটপ মহাধর করহি প্রহারা। 
সোই গিরি তরু গছি কপিন্হ লো মারা ॥ 


বালিপুত্র অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল, দ্বিবিদ, সুগ্ৰীব, 

বলবান পানস, ইত্যাদিরা গাছ পাহাড় দিয়া মারিতে 
লাগিল। রাবণ সেই গাছ পাহাড় ধরিয্ন। লইয়াই 
বানরদিগকে মারিতে লাগিল। 

এক নখন্হি রিপুবপুষ বিদ্ারী। 

ভাগি চলহ এক লাতন্হ মারী ॥ 

তব মল নীল দিরল্হ চড়ি গয়ে। 

মখন্হ লিঙ্গার বিদারত ভযষে ॥ 


কোনও বানর নখ দিয়া রাবণের দেহ ছি'ড়িয়। পলাইল, 
কেহ বালাধি মারিল। নল নীল রাবণের মাথায় চড়িয়। 
নখ দিয়া তাহার কপাল ছি'ড়িল। 
কধির বিলোকি লকোপ সুরার । 
তিন্হহি' ধরন কহ ভুঞ্জা পলারী ॥ 
গহে নজাহি' করন্হ পর ফিরহী'। 
জয় ভুগ মঞ্জুপ কঙ্গলবজ রবী ॥ : 


৫২২ 


রীমচরিতমানগ 


রক্ত দেখিয়া রাবণ কুপিত হইয়া নল নীপকে ধরার মৌমাছিরা কমলের উপর বসিয়াছে। রাবণকে মৃ্ছিত 


জণ হাত বাড়াইল, কিন্তু উহাদিগকে ধরা যাইতেছিল ন1। 
উছারা হাতের উপরই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, মনে হইতেছিল 
যেন পণ্নবনে এক জোড়া মৌমাছি বিচরণ করিতেছে । 


' কোপি কুদি দোউ ধরেসি বহোরী। 
মহি পটকত ভজে ভুজ! মরোরী ॥ 
পুনি সকোপ দস ধল্গু কর লগীন্ছে। 
সরন্হ মারি ঘায়ল কপি কীল্ছে ॥ 


তার পর রাবণ কুপিত হইয়া লাফাইয়৷ ছুইজনকে ধরিয়া 

ফেলিল। তাহাদিগকে মাটিতে ফেলিয়া দিতেই তাহারা 
হাত মোচড়াইয়া দিয়া পলাইয়। গেল। রাবণ রাগিয়া 
আবার দশখানা ধন্থক হাতে লইল ও বাগ মারিয়া 
বানরদিগকে ঘায়েল করিল। 

হলুমদাদি ঘুরছিত করি বন্দর । 

পাই প্রদোষ হরষ দসকন্ধর ॥ 

স্ুরছিত দেখি সকল কপিবীরা। 

জামবস্ত ধায়েউ রনধীর। ॥ 


হমুমানাদি বানরদিগকে মৃছ্ছিত করার পর সন্ধ্যা 
হওয়াঘেই রাবণের আনন্দ হইল । এদিকে সকল বানর 
বীরদিগকে মৃষ্ছিত দেখিয়া রণবীর জামবস্ত ছুটিল। 


গজ ভালু ভূধর তরু ধারী । 
' আরম লগে প্রচারি প্রচারী ॥ 
ভয়উ কন্ধ রাবন্ু বলবানা। 
গনি পদ নহি পটকই ভট নানা ॥ 
দেখি ভালুপতি নিজদল ঘাতা। 
.  কোপি মীঝ উর মারেলি লাতা॥ 
জাধুবানের সঙ্গে গাছ ও পাহাড় লইয়া ভালুকের! 
আসিয়া যুদ্ধে ডাকিয়া ডাকিয়া মারিতে লাগিল । বলবান 
রাবণ কুপিত হইয়! পা ধরিয়া নানা যোদ্ধাকে মাটিতে 
ফেলিতে লাগিল । যখন ভালুকপতি দেখিল নিজের দল 
মরিতেছে, তখন কুপিত হুইয়৷ রাবণের বুকের মাঝখানে 
লাথি মারিল। 
ছচ্দ_ উদয় লাভ ঘাত প্রচণ্ড লাগত বিকজ রথ 
তে নহি পর! । 
গহি ভানু যীসছ কর মন কমলম্ছ 
বসে নিলি মধুকরা ॥ 
স্করছিত বিলোকি বহোরি পদ হতি 
ভালু পতি প্রভু পনি গঞ্মো। 
নিসি জামি শুন্দম ঘালি তেছি তব ভূত 
জত করত তয়ে!। 
বুকে লাখির আঘাত প্রচণ্ডভাবে লাগায় রাবণ বিকল 
হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল । অনেক ভাদুক তখন তাহার 


কুড়ি হাতেই ধরা ছিল। মনে ছুইল যেম রাত্রিকালে 


দেখিয়। ভাগুকপতি আর একবার লাখি মারিয়া প্রতুর 
নিকট গেল। এদিকে রাত্রি হইয়াছে জানিয়া সারধি 
রাবণকে রথে ফেলিয়! যত্ব করিতে লাগিল। 


সুরছা বিগত ভালু কপি সব আয়ে প্রভু পাল। 
সকল নিসাচর রাৰমহি’ ঘেরি রঙে অতিত্রোস ॥ 


মর্ছা কাটিয়া গেলে ভালুক ও কপিরা প্রভুর নিকট 


গেল। এদিকে রাক্ষসেরা রাবণকে ঘিরিয়া বড় ভয়ে ভয়ে 
রহিল। 
১২৫ ॥ তেহ্বী নিলি সীতা পনি জাঈ। 
ভ্রিজট। কহি সব কথ জমাট ॥ 
দির ভুজ বাড়ি জমত রিপু কেরী। 
লীতা উর ভই ত্রাস ঘমেরী ॥ 


সেই রাত্রে সীতার নিকট ত্রিজটা রাক্ষসী গিয়া সকল 
কথা বলিয়া! শুনাইল। শক্রর মাথা ও হাত কাটিলেণ্ড 
গজাইতেছে শুনিয়া সীতার মনে ঘড় ভয় হইল। 
সুখ মলীন উপজী মন চিত্ত । 
ত্ৰিজটা সম বোলী তব সীতা ॥ 
হোইহি কাহ কহসি কিম মাতা । 
কেহি বিধি ময়িকি বিশ্ব তুখ দাতা ॥ 
সীতার মুখ মলিন হইল এবং মনে চিন্তা দেখা দিল । 
তখন সীতা ত্রিজটাকে বলিলেন--মা, কি হইবে সে কথা 
কেন বল না? কেমন করিয়া বিশ্বের দুঃখ দাত! রাবণের 
বিনাশ হইবে । 
রথুপতি দর লির কটেছ ম মরঈ। 
বিধি বিপন্ধীত চরিত সব করঈ ॥ 
গোর অভাগ্য জিআবত ওহী । 
জেহি হোঁ হরিপদ কমল বিছ্ধোহী ॥ 
রখুপতির শরে রাবণের মাথা কাটে, কিন্তু রাবণ মনে 
নাঁ। বিধি বিমুখ, সেইজন্য তিনি এই লীলা করিতেছেন । 
যে বিধি আমাকে হরিচরণ-কম্লের সহিত বিচ্ছেদ 
করাইয়াছে, সেই বিধাতাই আমার হৃর্ভাগ্যবশততঃ উহাকে 
বাচাইয়া রাখিয়াছে। 
জেছি কৃত কপট কনক সূ বা,ঠা । 
অজছ সো দৈৰ সোহি পর রূঠ1॥ 
জেছি বিধি মোহি দুখ দুসহ সহায়ে । 
লচ্ছিমন কন্ধ কটু বচম কহায়ে ৷ 
যে বিধাত। মিথ্যা সোণার মৃগ করাইয়াছিল, সেই দৈধ 
এখনও জামার উপর অপ্রসন্ন আছে। বে বিধাতা আমাকে 
£সহ ভুঃখ সহাইয়াছে, যে বিধাতা আমাকে দিয়া লক্মণকে 
কট্যাক্য বলাইয়াছে, 


' লকারাৎ 


রছ্ধুপতি বিরহ সরিষ মর ভারী । 
তকি তকি মার বার বছ নারী ॥ 
এসেছ হুখ জো রাখু নম প্রানা। 
সোই বিধি তাহি জিআৰ ন আম৷॥ 
রঘুপতির বিরহরূপ ভারি বিষাক্ত বাণ বার বার আমাকে 
লক্ষ্য করিয়া মারিয়াছে, এমন হুঃখেও যে বিধি আমার প্রাণ 
রাখিয়াছে, সেই বিধিই রাবগকে বাচাইতেছেন আর কেহ 
নয়। 
বহু বিধি করতি বিলাপ জামকণী। 
করি করি জুরতি কপানিধাম কী॥ 
কহ ত্ৰিজটা জুম রাজকুমারী । 
উর সর লাগত মরই ভুরারী ॥ 
প্রভু তা তে উর হতই ন তেঙ্কী। 
এনি কে ন্বদয় বসতি বৈদেহী ॥ 
জানকী এইভাবে রামচন্ত্রকে শ্ররণ করিয়া করিয়৷ নানা 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। ত্রিজটা বলিল-_রাজকুমারী, 
রাবণের বুকে বাণ লাগিলে সে মরিত। তাহার হৃদয়ে 
সীতা বাস করিতেছেন বলিয়া প্রভু তাহার বুকে বাপ 
মারিতেছেন না। 
ছুন্দ_এহি কে হৃদয় বস জানকী মম জামকী 
উর বাস হৈ। 
মম উদর ভুবন অনেক লাগত বাম লব 
কর মাল হৈ 
জুমি বচন হরধ বিষাদ মম অতি দেখি 
পুনি ভ্রিজট। কহ! । 
অব মরিছি রিপু বিধি জুমহি জুন্দরি 
তজহ্ছি সংসয় মহ ॥ 
উহার হৃদয়ে জানকী বাস করিতেছেন, আর জানকীর 
হৃদয়ে আমার বাস, আমার পেটের ভিতর অনেক ভুবন 
বাস করে। যদি সেখানে বাণ লাগে, তবে সকলের নাশ 
হইবে। ইহা শুনিয়া সীতার আনন্দ হইল, কিন্তু পুনরায় 
দুঃখ হইল। তখন ভ্রিজটা আবার বলিল-_নুন্দরী, এখন 
মহা! সন্দেহ ত্যাগ করিয়া শোন। এমনি করিয়া শক্র 
মরিবে। 
কাটতসির হোইহি বিকল ছুটি জাইছি তৰ ধ্যাম। 
তবয়াবন কছ' হৃদয় অছ' মরিহছি রাম জুজান ॥ 
মাথা কাটায় রাবণ ব্যাকুল হইবে, তাহার ধ্যান ভাঙিয়। 
যাইবে। তখন বিজ্ঞ রাম রাবগের বুকের মধ্যে বাণ 
মারিবেন। 
১২৬- অল কছি বছত তভাঁতি সম্ভুধাঈী। 
১২৭৪ পুলি ত্ৰিজটা নিজ তবন সিধাঈী ॥ 
রামভতাউ জমিরি বৈদেছী। 
' উপজী বিরহব্যাথা অতি তেহ্ী॥ 


‘৫২৩ 


এই বলিয়া নান! রকমে বুঝাইয়, ভার পর ত্রিজট। 
নিজের বাড়ীতে গেল। রামের স্বভাবের কথা স্বর্ণ করিয়! 
সীতার অধিক বিরহ দুঃখ উপস্থিত হইল। 
নিলিছি দলিত্ধি নিশ্দতি বছ ভাতী। 
ছুগ সম ভট্ট ম রাতি লিরাতী ॥ 
করতি বিলাপ মমি মন ভারী । 
রামবিরহ জামকট ছুখারী ॥ 


রাত্রিতে চাদকে নানা প্রকারে নিন্দা করিতে লাগিলেন। 
রাত্রি যেন যুগের মত হুইল, কাটিতে আর চায় ন|। মনে 
মনে বড়ই বিলাপ করিয়। রামের বিরহে জানকী চুঃখার্ত 
হইলেন। 
জব অতি তয়উ বিরহ উর দাছু। 
ফরকেউ বাম নয়ম অক বাডু॥ 
দগুম বিচারি ধরী মম ধীর।। 
অব মিলিহুহি' কপাল রগুবীরা। 
যখন বিরহ জ্বালায় সীতার মন বড় জলিতেছিল, তখন 
বাম চোখ ও বাম হাত নাচিয়া উঠিল। চিঙ্ন বিচার করিয়। 
সীতা! এই বলিয়া মনে ধৈর্য ধরিলেন যে, এইবার কৃপাময় 
রখুবীরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। 
ইহ অর্ধনিলি রাবন জাগ। 
নিজ লারথি সম খীষাম লাগ।॥ 
লঠ রমভূমি ছুড়ায়লি মোহী। 
ধিগ ধিগ অধম মন্দমতি তোহী ॥ 
এদিকে রাবণ ছুপুর রাতে জাগিয়া সারধির উপর রাগ 
করিয়া বলিল- মূর্খ, তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে সরাইয়া 
আনিয়াছ। অধম নির্বোধ, তোমাকে ধিক ধিকৃ। 


তেছি' পদ গনি বছ বিধি লয়ুঝাৰ!। 
ভোর ভয়ে রথ চড়ি পুলি ধাৰা ॥ 
জনি আগমন দসানন কের!। 
কপিদল খরতর ভয়উ ঘমের। ॥ 

জহ্‌ তহ্‌ ভুধর বিটপ উপারী। 
ধায়ে কটকটাই ভট ভারী ॥ 


সারথি পায় ধরিয়া রাধণকে নানা প্রকারে বুঝাইল, 
পরে ভোর হুইলে রাবণ পুনরায় রথে চড়িয়া ছুটিল। রাবণ 
আসিতেছে গুনিয়া বানর দল বড় চঞ্চল হইল। যেখানে 
সেখানে গাছ পাহাড় উপড়াইয়া লইয়া বড় বড় যোদ্ধার! 
কটকট শব্দ করিয়া চুটিল । 
ছন্দ_ধায়ে জে! মর্কট বিকট তালু করাল কর 
ভূর ধর!। 


ভঅতি কোপি করবি প্রহার মায়ত ভাজি চলে 
J রজনীর ॥ 


৫২৪ 


বিচলাই দল বলবন্ত কীসমূহ ঘেরি পুনি 
রাৰন লিয়ে।। 


চহঁদিলি চপেটন্হি মারি নথন্হি বিদারি তম 
ব্যাকুল কিয়ে!॥ 
বিকট মর্কটেরা ও করাল ভালুকের! হাতে পাহাড় 
লইয়া দুটিল। বড় রাগিয়া মার মারাতে রাক্ষসেরা পালাইয়া 
চলিল। বলব|ন বানরেরা রাক্ষসের দল তাড়াইয়া রাবণকে 
খিরিয়া ফেলিল | রাবনকে চাপড় মারিয়া, শরীর নখ দিয়া 
ছি'ড়িম্ব। নানা প্রকারে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। 
দেখি মহ! মর্কট প্রবল রাৰন কীন্হ বিচার। 
অভ্তয়হিত হোই নিমিষ মছ কৃত মায়া বিস্তার ॥ 
মহ! মর্কটদিগকে প্রবল দেখিয়া রাবণ চিন্তা করিল। 
তার পর অস্তর্ধান হইয়। মুহূর্তের মধ্যে মায়া বিস্তার করিল। 
ভোনরছ্ন্দ--জব কীন্হ তেহি পাখও। 
ভয়ে প্রগট গ্রস্ত প্রচণ্ড ॥ 
বেতাল ভূত পিসাচ । 
কর ধরে ধন্সু নারাচ ॥ 
জোগিনী গহে করবাল। 
এক হাথ মন্ডুজ কপাল ॥ 
করি সত্য লোনিত পান। 
মাচছি করহি বছ গান ॥ 
যখন রাবণ ছল করিল, তখন সেখানে এক প্রচণ্ড জীব 
প্রত্যক্ষ হুইল । বেতাল, ভূত ও পিশাচেরা হাতে ধমক 
বাণ লইয়! দেখা দিল। ষোগিনীরা এক হাতে নরকপাল ও 
নত হাতে তলোয়ার লইয়া টাটকা রক্ত পান করিয়া নাচিতে 
লাগিল ও নান। গান করিতে লাগিল। 
ধরু মারু বোলহি ঘোর । 
রছি পুরি গুনি চছ ওর । 
স্কুখ বাই ধাৰহি খান । 
তব লগ্গে কীস পরান ॥ 
জহঁ জাহি মর্কটভাগি। 
তু বরত দেখছি আগি ॥ 
ভয়ে বিকল বানর ভান্গু 
পুমি লাগ বরধই বালু ॥ 
‘ধর মার' এই প্রকার ঘোর শব্দে চারিদেকে পূর্ণ হইয়া 
উঠিল। ওক (মায়া) জীব হা করিয়া খাইতে খাইতে 
 দৌড়াইল দেখিয়া বানরের! যেদিকে পালাইয়া যাইতে ছিল, 
সেখানেই আগুন জলিতেছে দেখিতে পাইতেছিল। ইহাতে 
বানর ও ভালুকের] বড় ব্যাকুল হইল । আবার বালুর বৃষ্টি 
হইতে লাগল। 
জঙহ' তথ থকিত করি কীল। 
পার্খেউ বছরি ₹সসীল ॥ 


রামচরিতমানপ 


লিমন কপীসসমেত ৷ 
ভয়ে সকল বীর অচেত॥ 
হারাম হা রধুনাথ। 
কহি জুভট মীঞ্জহি হাথ । 
এহি বিধি সকল বল তোরি। 
তেহি কীন্হ কপট বহোরি॥ 


যেখানে সেখানে বানরদ্দিগকে শ্রান্ত করিয়| রাবণ গর্জন 

করিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সমেত সকল বীর অচেতন 
হইয়া গেল। যোদ্ধারা “হা রাম, হা রঘুনাথ” বলিয়া হাত 
কচলাইতে লাগিল। এই ভাবে সকলের বল নষ্ট করিয়া, 
রাবণ আবার মায়! করিল। 

প্রগর্টেসি বিপুল হুমান। 

ধায়ে গহে পাষাম ॥ 

তিন্হ রাম ঘেরে জাই। 

চছ দিসি বরূথ বনাই ॥ 

মারছ ধরহ জনি জাই। 

কটকটহি পুছ উঠাই ॥ 

দস দিসি লগৃর বিরাজ । 

তেহি মধ্য কোসলরাজ ॥ 


বিপুল হচ্ছুমান প্রত্যক্ষ হইল ৷ সে পাহাড় লইয়া চুটিল। 
সে চারিদিকে সৈম্ভ সাজাইয়| রামকে ঘিরিয়া ফেলিল ও 
বলিতে লাগিল--মার ধর, যেন না যায়, আর লেজ তুলিয়া 
কটকট শব করিতে লাগিল। দশদিকে নঙগর দেখা দিল, 
আর তাহার মধ্যে কোশলরাজ শ্রীরাম । 
ছন্দ-তেকি মধ্য কোপলরাজ সুন্দর স্তামতন 
সোভ] লহী। 
জনু ইত্জরধনুষ অনেক কী বর বারি তু 
তমালহী ॥ 
প্রভু দেখি হরষ বিষাদ উর'জুর বদত জত্ম 
জয় জয় করী। 
রম্বুবীর একহি তীর কোপি নিমেষ মহ 
মায়া হরী॥ 
বানরদের মধ্যে শ্বামল শরীর কোশলরাজ শোভা পাইতে 
ছিলেন, ষেন অনেক রামধন্ু উচ্চ তমালের বেড়া শোভিত 
করিতেছে । প্রস্থৃকে দেখিয়! দেবতাদের মনে হর্ষ ও বিষাদ 
হইল। তাহার “জয় জয় জয়” বলিতে লাগিলেন। রঘুবীর 
কুপিত হইয়া এক বাণেই মুহূর্ত মধ্যে সকল মায়া হরণ 
করিলেন। 
মায়া বিগত কপি ভালু হরষে বিটপ গিরি 


গহি লব ফিরে। 
লরলিকর ছাড়ে রাম 


রাৰন বাছ সির 

পুমি নহি গিরে॥ 

শ্রীরাম রাৰল মমরচরিত অনেক কল্প 
জো গাবহী'। 


লঙ্কাকাণ্ড 


লত সেধ সারঙ্গ মনিগন্ন কৰি তেউ তঙ্গপি 
পার ন পাৰহী'॥ 
মায়া চলিয়া যাওয়ায় কপি ও ভানুকের!| আনন্দিত 
ইইল ও গাছ পাহাড় হাতে লইয়া সকলে ফিরিল। রামচন্তর 
বাণ ছাড়িয়া রাবণের হাত ও মাথ! আবার কাটিয়া মাটিতে 
ফেলিলেন। শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ ও কবিরা যদি অনেক 
কল ধরিয়াও রাম রাবণের সমর চরিত গান করেন, তথাপি 
শেষ করিতে পারিবে না। 
কহে তাজ গুনগন কদ্ুক জড়মতি তুলসীদাম। 
মিজ পৌরুষ অঙ্সসার জিমি মসক উড়াহি অকাস। 
তুলসীদাসের বুদ্ধি নাই, তবুও সে নিজের শক্তি অনুসারে 
তাহাদের কিছু গুণগান করিতেছে । যেমন মশাও আকাশে 
নিজ শক্তি অনুযায়ী উড়িয়া থাকে, তেমনি তুলসীদাসের 
এই উদ্যম । 
কাটে সিরভুজ বার বহু মরত ন ভট লক্ষেস। 
প্রভু ক্রীড়ত ফুনি সিদ্ধ জর ব্যাকুল দেখি কলেদ॥ 
মাথা ও হাত অনেকবার কাটিলেও বীর লঙ্কাপতি 
মরিতেছিল না। প্রভু ত খেলা করিতেছিলেন, কিন্তু মুনি 
সিদ্ধ ও দেবতারা দেখিয়া কষ্টে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
১২৮ ।॥ কাটত বড়হি: সীসসম্পুদাঈ। 
জিমি প্রতিলাভ লোভ অধিকাঈ ॥ 
মরই ন রিপু ভ্রম ভয়উ বিসেখা। 
রাম বিভীষন তন তব দেখা ॥ 
লাভ পাওয়াতে যেমন লোভ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে, 
তেমনি কাটিপেও রাবণের মাথা বাড়িতেছিল। শত্রু 
মরিতেছিল না, অথচ রামচজ্জের যখন বিশেষ পরিশ্রম 
হইভেছিল, তখন তিনি বিভীষণের দিকে তাকাইলেন। 
উম! কাল মরু জ' কী ঈছ।। 
সোই প্রভু জন কর গ্রীতিপরীছা ॥ 
আুস্সু স্বত্ত চরাচরনায়ক। 
প্রনতপাল আর মুনি জথ দায়ক ॥ 
শঙ্কর বলিলেন--উম!, ধাহার ইচ্ছায় কালও মরিয়] যায়, 
সেই প্রভু ভক্তের পরীক্ষা করিতেছিলেন। বিভীষণ 
বলিল--সবজ্ঞ, চরাচরের নায়ক, ভক্ত প্রতিপালক, দেবতা 
ও মুনিদের সুখদায়ক রাম, শুন। 
মাভীকুও ভুধা বস যা কে। 
নাথ জিয়ত রাবন্ু বলতা কে॥ 
জুনত বিভীষম বচন কপাল! । 
, হ্রবি গহে কর বাম করাল! ॥ 
হে নাথ, রাবণের নাভিকুণ্ডে অমৃত বাস করে, তাহারই 
বলে দুষ্ট বাচিয়া আছে । কৃপাল রামচন্দ্র বিভীষণের কথ! 
গুনিয়া আনন্দিত হুইয়া করাল বাণ হাতে লইলেন। 


৫২৫ 


জনগুম হোম লগে তব মামা। 

রোৰছি বছ ভৃগাল খর স্বামা ॥ 

বোলহি খগ জগ আরতি হেতু । 

প্রকট ভয়ে নভ জহ' তহ' কেতু ॥ 

নানা অণ্ডভ চিহ্ন হইতে লাগিল, শৃগাল, গাধা, কুকুর 

কাদিতে লাগিল। জগতে দুঃখের নুচনা যাহার! করে, 
এমন পাধীরা ডাকিতে লাগিল। আকাশে যেখানে 
সেখানে ধূমকেতু দেখা দিতে লাগিল। 

দল দিসি দাহ হোন অতি লাগ।। 

ভয়উ পরব বিন রবিউপরাগ ॥ 

মন্দোদরি উর কম্পিত ভারী। 

প্রতিমা অ্রবহি নয়নময় বারী ॥ 


পর্বকাল-_-অমাবন্তা ও প্রতিপদের সন্ধি ॥ দশদিকে 
আকাশ জলিয়া লাল হইয়| উঠিল, পর্বকাল ছাড়াই সুংগ্রহণ 
হইল। মন্দোদরীর বুক বড় কাপিতে লাগিল। প্রতিমার 
চোখ দিয়! জল পড়িতে লাগিল। 
ছন্দ প্রতিম! ভ্রবহি' পৰি পাত মভ অতি 
বাত বহু ডোলতি মহ্থী। 
বরষহি বলাহুক কধিরু কচ রজ অন্ত 
অতি মক কো কহা ॥ 
উতপাত অমিত বিলোকি জর স্কুমি বিকল 
বোলছি জয় জয়ে । 
জর সভয় জামি কৃপাল রদ্বুপতিচাপ 
সর জোরত ভয়ে ॥ 
প্রতিমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আকাশ 
হইতে বজ্রপাত হইতে লাগিল, ঝড় উঠিল, পৃথিবী ছুলিতে 
লাগিল। মেঘ রক্ত, চুল ও ধূলার অতি অণ্ডভ ও অবর্ণনীয় 
বৃষ্টি করিতে লাগিল। অসীম উৎপাত দেখিয়া দেবতা ও 
মুনিরা ব্যাকুল হইয়! ‘জয় জয় করিতে লাগিলেন। যখন 
কৃপাল রামচন্দ্র জানিলেন যে দেবতার! ভয় পাইয়াছে, 
তখন ধন্থকে বাণ লাগাইলেন। 
খৈ চি সরাসন ভবন লগি ছাড়ে সর একতীল। 
রুনায়ক সায়ক চলে মানস কাল ফনীস। 
রঘুনায়ক রামচন্দ্র কান পর্যন্ত গুণ টানিয়া একত্রিশটা 
বাণ ছাড়িলেন। রামচন্ত্রের বাণ কালসাপের মত চলিল। 


১২৯ ॥ সায়ক এক নাভিসর লোধখা। 
অপর লগে সির ভুজ করি যোধা ॥ 
লই লির বাছ চলে নারাচ!। 
সির তুজ হীন রুক্ত মহি নাচা ॥ 


এক বাণ গিয়া নাভিতে যে অমৃতের কুণ্ড ছিল, তাহ! 
শুষিয়! ফেলিল। অপর বাণ গিয়া মাথা ও হাতে জোরে 


৫২৬ 


লাগিল। সে বাণ মাথা ও হাত লইয়া চলিল, আর হাত 
ও মাথাহীন ধর মাটিতে নাচিতে লাগিল। 

ধরনি ধসই ধর ধাৰ প্রচও1। 

তব প্রভু সর হুতি কৃত দুগ খণ্ডা ॥ 

গর্জেউ মরত ঘোররৰ ভারী । 

কহ্‌৷ রাম রম হতউ প্রচারী ॥ 


যখন এ ধর প্রচণ্ড বেগে দৌড়াইতে লাগিল, তখন 

পৃথিবী ধসির। যাইতে লাগিল। তার পর প্রভূ বাণের 
আঘাতে ধড়কে ছুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় 
মরিতে মরিতে ও এঁ ধড় গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, রাম 
কোথায় ? আমি তাহাকে যুদ্ধে ডাকিয়া আনিয়! মারিব। 

ডোলী ভূমি গিরত দসকন্ধর। 

ছুভিত লিঙ্গ সরি দিগ গজ ভূধর॥ 

ধরনি পরেউ দোউ খণ্ড বড়াঈ। 

চাপি ভালু মর্কট সমুদাই .॥ 


রাবণের ধড় পড়িয়া যাইতে পৃথিবী হুলিয়। উঠিল। 
সমুদ্র, নদী, দিগ্গজ ও পর্বত ক্ষুব্ধ হইল; ধড়ের দুই খণ্ড 
আরও বল হইয়া ভালুক ও বানর সকলকেই চাপা! দিয়া 
মাটিতে পড়িল। 
মন্ফোদরি আগে ভুজ লীসা। 
ধরি সর চলে জহ। জগদীসা॥ 
প্রবিসে সব নিহঙ্ মহ জাঈ। 
দেখি ভুরন্হ দুক্ষুভী বজাঈ॥ 
সেই বাপ রাবপের মাথা ও হাত মন্দোদরীর সম্মুখে 
রাখিয়া, জগদীশ্বর রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া চলিল। 
সেখানে গিয়া বাণ তৃণীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহ! 
দেখিয়! দেবতার] নাগর! বাজাইলেন। 
তাল তেজ সমান প্রভুআমম। 
হরবে দেখি সু চতুরামন ॥ 
জয় জয় ধুনি পুরী ত্রহ্মণ্ডা। 
জয় রস্ববীর প্রবল ভুজ দও] ॥ 
বরষহ্ধি' জমন দেৰ সুনি বৃন্পা। 
জয় কৃপাল জয় জয়তি মুকুন্দ ৷ 


প্রভুর মুখে রাবণের তেজ প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়! 
শিব ও ব্রহ্মা আনন্দিত হইলেন। ত্রঙ্গাওড “জয় জয় কৃপাল 
বিশাল বাহু রঘুবীর, জয় জয় মুকুদ্দ” এই ধ্বনিতে পূর্ণ 
হইল। দেবত। ও মুনিরা ফুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
ছন্দ_ জয় কৃপা কন্দ স্বকুন্দ সবজ্দছরম রন সুখ 
প্রন প্রতো।। 
খল দল বি্বীরম পরমকারম কাক্ণমীক 
লদা বিত্যো ॥ 


রামচগ্গিতমানস 


সুর জুমন বরধহি হরয লক্কুল বাজ জম্চৃতি 
গহগনহী। 
সংগ্রাম অঙ্গন রামঅঙ্ক অনঙ্ক বছ দোভ। 
লহ ॥ 
‘কৃপার মূল, মুকুন্দ, সংশয় ও দুঃখহরণ, স্মরণে সুখদায়ক 
প্রভুর জয়। শত্রু সংহারকারী, জগতের কারণদ্বরপ, 
করুণাময়, বিভু, 'তোমার জয়’ । দেবতারা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি 
করিলেন ও ডমডম করিয়| নাগর! পিটিতে লাগিলেন । যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে রামচঞ্জ্রের শরীরে অনেক কামদেবের শোভা দেখা 
দিয়াছিল। 
সির জটাসুকুট প্রসুন বিচবিচ অতি 
মনোহর রাজহণ'। 
জন নীলগিরি পর গুড়িত পটল লঙমেত 
উড়,গন জজহী'॥ 
ভুঙ্জদন্ড লর কো দও ফেরত কধিরকম 
তন অতি বমে। 
জনম রায়স্ুমী তমাল পর বৈঠী বিপুল জুখ 
আপনে ॥ 
রামচন্ত্রের মাথায় ছিল জটার মুকুট, আর তাহার মধ্যে 
মধ্যে ফুল থাকায় অতি সুন্দর শোভা পাইতেছিল। মনে 
হইতেছিল, যেন নীলগিরির উপর বিদ্যুতের সহিত নক্ষত্েগণ 
শোভা পাইতেছিল। রামচন্দ্রের হাতে ধনুক ও বাণ 
চলিতেছিল। আর তাহার শরীরের রক্তের ছিটা পড়ায় 
এমন সুন্দর দেখাইতেছিল, যেন রায়মুনি পাখী তমাল 
গাছে বড় সুখে বসিয়া আছে। 
কৃপা দৃষ্টি করি বৃষ্টি প্রভু অভয় কিয়ে জুরবৃজ্ম। 
হরষে বানর ভালু সব জয় জুখধাম সুকুন্দ ॥ 
প্রভু কপাদৃষ্টির বৃষ্টি দিয়া দেবতাদিগকে অভয় দিলেন। 
বানর ও ভালুকেরা আনন্দিত হইল ও তাহার! সুখময় 
মুকুন্দের জয় জয়কার দিল। 
পতিসির দেখত মন্দোদরী। 
স্কুরছিত বিকল ধরনি খপি পরী ॥ 
জ্ুবতিবন্ম রোবত উঠি ধাঈ। 
তেহি উঠাই রাৰন পি আলী ॥ 
মন্দোদরী স্বামীর মাথা দেখিয়! ব্যাকুল হইয়া মুদ্ছিত 
হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। যুবতীর! কাদিতে কাদিতে 
দৌড়াইয়া আসিল ও মন্দোদরীকে উঠাইয়া রাবণের নিকট 
আমিল। 


$৩০ ॥ 


পতিগতি দেখি তে করছি পুকার!। 
ছুটে কচ নহি বপুষ সঁতারা ॥ 
উর্রতাড়ন। করছি বিধি নাম।। 
রোবত করকি প্রতাপ বখান1॥ 


লঞ্কাকাণ্ড 


পতির দশা দেখিয়া চীৎকার করিয়! কাদিতে লাগিল। 
চুল ও পরিধানের বন্ত্র খসিয়া এলোমেলে। হইয়! গেল। 
বুক চাপডাইয়া, রাবণের প্রতাপ বর্ণনা করিয়া বড় কাদিতে 
লাগিল। 
তৰ বল মাথ ডোল নিত ধরমী। 
তেজহীম পাৰক সঙ্গি তরনী ॥ 
মেষ কমঠ সহি সকছি’ ম ভার।। 
লো তল্গু ভূমি পরেউ ভরি ছারা ॥ 
তাহারা বলিতে লাগিল--হে নাথ, তোমার বলে সর্বদা 
পৃথিবী কাপিত, অগ্নি সুর্য ও চন্দ্র তেজহীন হইয়া যাইত । 
যে শরীরের ভার শেষনাগ ও কচ্ছপ সহিতে পারিত না, 
লেই শরীর আজ ধুলায় মাখা হুইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। 
বরুম কুবের জরেস সমীর]। 
রমদনস্তুখ ধর কাছ ন ধীর! ॥ 
ভুজবল জিতেনছু কাল জমদাঈ'। 
আছ পরেছ অনাথ কী নাঈ' ॥ 
হে নাথ, তোমার সহিত যুদ্ধে বরুণ, কুবের ইন্দ্র ও 
বায়ু কেহই ধৈর্য রাখিতে পারিত না। প্রভূ. তুমি বাহুবলে 
কাল ও যমরাজকে জয় করিয়াছিলে ; সেই তুমি আজ 
অনাথের মত পড়িয়া আছ। 
জগতবিদিত তুম্হারি প্রভুতাঈ। 
জত পরিজন বল বরনি ম জাটী ॥ 
রামবিস্তুখ অস হাল তুম্হার!। 
রহা ম কোউ কুল রোৰমিহার! 
জগতে তোমার প্রভৃত্বের কথা বিখ্যাত । তোমার পুত্র 
ও পরিবারের বল অসীম ছিল। কিন্তু রামের বিমুখ 


হওয়াতেই তোমার এই অবস্থা হইয়াছে, শোক করিবার . 


জন্তঞ্ বংশে কেহ রহিল না। 
তব বসবিধিপ্রপঞ্চ সব মাথা । 
সভয় দিলিপ নিত নাবহি' মাথা ৷ 
অব তৰ সির ভুজ জন্তুক খাহী'। 
রামবিষ্তুখ যহ অন্গুচিত মাহী” ॥ 
কালবিবস পতি কহা ন মান!। 
অগ জগ নাথু মজ্জ করি জানা ॥ 


বিধাতার সমস্ত হ্ৃষ্টিই তোমার বশীভূত হইয়াছিল। 
লোকপতিরা সর্ধদা সভয়ে মাথা নত করিত, এখন তোমার 
মাথা ও হাত শেয়ালে খাইবে । আর রামের শক্রুপক্ষে 
এরূপ হওয়াও অন্ঠান্ন বলা যায় না। কালের দ্বারা মোহিত 
হইয়া তুমি আমার কথা শোন নাই. চরাচরের স্বামীকে 
মানুষ বলিয়া জানিয়াছ। 


ছন্ধ-জানমেউ জন্ভুজ করি দ্ডুজ কানম দহন 
পাৰক হরি ত্বয়ধ। 


৫২৭ 


জেহি মমত দিব ত্ৰব্মদি জর পিয় ভজেছ 
নহি' কক্কমাময়ং ॥ 
আজমমতে পরক্তোহরত পাপৌঘময় 
তৰ তু অয়ং। 
তুম দিয়ো নিজ ধাম রাম মমামি ত্র 
মিরাময়ং॥ 
দানবরূপ বন দহনধারী অগ্নিশ্বরূপ স্বয়ং হরিকে তুমি 
মামুষ বলিয় জানিয়াছিলে। প্রিয়, যাহাকে শিব ব্রঙ্গাদি 
দেবতারা প্রণাম করেন, তুমি সেই করুণাময়কে ভজনা কর 
নাই। জন্ম হইতেই তুমি অপরকে দ্বেষ করিয়া আসিয়াছ, 
তোমার শরীর পাপে ভরা, কিন্ত তোমাকেই যে রাম নিজ 
ধাম বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছেন, সেই নিরাময়কে নমস্কার করি। 
অহ নাথ রঘুনাথ সম রুপাসিন্ু কে। আন। 
স্তুনিছল'ভ জে! পরমগতি তোহি দীন্হি ভগবান ॥ 


হে নাথ, রঘুনাথের মত কৃপাসিন্ধু কে আছে। যে 
পরম গতি মুনিদেরও দূর্লভ ; আহা, রামচন্ত্র তোমাকে সেই 
গতি দিয়াছেন। 
১৩১॥ মন্দোদরী বচন শুনি কান?। 
জর স্বুনি সিন্ধ সবন্হি জু মাম1॥ 
অজ মহেস নারদ লনকাাশি। 
জে স্ুমিবর পরমারথবাদী ॥ 
মন্দোদরীর কথা কানে গুনিয়! দেবতা, মুনি ও সিদ্ধগণ 
সকলেই সুখ বোধ করিলেন। ব্রহ্মা মহেশ্বর নারদ সনকাদি 
যে সকল পরমার্থবাদী মুনি আছেন, 
ভরি লোচন রগুপতিহ্থি মিহারী। 
প্রেমমগন লব ভয়ে ভুখারী ॥ 
রুদম করত বিলোকি সব নারী । 
গয়েউ বিভীষল্গু মন দুখ ভারী ।। 
তাহারা চোখ ভরিয়া রঘুপতিকে দেখিয়া সকলে প্রেমে 
মগ্ন ও সুখী হুইলেন। শ্ত্রীপোকেরা সকলে কাদিতেছে 
দেখিয়া বিভীষপের মনে বড় দুঃখ হইল। 
বন্ধুদস। দেখত দুখ কীন্হা। 
রাম অনুজ কর্ছ আনু দীন্হা ॥ 
লছিমন জাই তাহি সম্মুঝায়উ। 
বছরি বিভীষন্গু প্রভু পহি আয় ॥ 
ভাইয়ের অবশ্থা দেখিয়া বিভীষণ দুঃখ করিলেন । তখন 
রামচন্র লক্ষমণকে আদেশ করায়, লক্ষণ গিয়া তাহাকে 
বুধাইলেন। তার পর বিভীষণ ঞভুর নিকট আলিলেন। 
কৃপা ষ্টি প্রভু তাহি বিলোক!। 
করছ ক্রিয়া পরিহরি সব সোকা। 


কিন্‌ছি ত্ৰিয়। প্রভুআয়ন্ মানী । 
র্লিধিৰত ঢোল কাল জিয় জান ॥ 


৫২৮ 


প্রভু তাহার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিলেন ও বলিলেন 
শোক পরিত্যাগ করিয়া রাবণের সৎকার কর। প্রভুর 
আজ্ঞা পাইয়া তিনি দেশ কাল ও বিধি মনে রাখিয়া 
ক্রিয়া করিলেন। 


সন্দোদরী আদি সব দেই তিলাঞ্জলি তাহি। 
তবন গঈ' রছুবীর গুম গন বরনত মন মাহি ॥ 


মন্দোদরী আদি স্ত্রীরা তাহার তিলাঞ্জলি দিল ও 
রথুবীরের গুণ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিল। 
$৩২ ॥ আই বিভীষম পনি সির নায়উ। 
কুপাসিস্ু তব অনুজ বোলায়উ ॥ 
তুম্হ কপীস অঙ্গদ নল নীলা । 
জামবস্ত মারুতি নয়সীল। ॥ 


বিভীষণ ফিরিয়া আসিয়া রখুনাথকে প্রণাম করিল। 
তখন রামচন্দ্র লক্মণকে ডাকিয়| বলিলেন__তুমি সুগ্রীব 
অঙ্গদ নল ও নীল জাম্বুবান ও নীতিপরায়ণ হমুমান, 
সব মিলি জাচ্ছ বিভীষন সাথা। 
সারেছ তিলক কহেউ রখুনাথ! ॥ 
পিতাবচন মৈঁ মগর ন আৰ । 
আপু লরিস কপি অন্গুজ পঠাৰউ ॥ 


সকলে মিলিয়া যাও, গিয়া বিভীষণকে রাজতিলক 
দাও। আমি পিতার আজ্ঞায় নগরে যাইতে পারিতেছি 
না বলিয়া তোমাদের মত বানরদিগকে ও ভাইকে 
পাঠাইতেছি। 
তুরত চলে কপি জনি প্রভুবচন!। 
কীন্হী জাই তিলক কৈ রচনা ॥ 
লাদর সিংহাসন বৈঠারী। 
তিলক কীন্হ অস্ততি অন্সসারী ॥ 
বানরের! প্রভুর কথা শুনিয়া তখনই চলিল ও গিয়া! 
তিলক সাজাইল। আদরে তাহাকে সিংহাসনে বসাইল 
ও তাহার রাজ্যাভিষেক করিয়া স্তুতি করিতে লাগিল। 
জোরি পানি সবহী' সির নায়ে। 
সহিত বিভীষন প্রভু পি আয়ে ॥ 
তবরঘুবীর বোলি কপি লীন্ছে। 
কছি প্রিয়বচম ভুঙ্ষী লব কীম্হে ॥ 
হাত জোড় করিয়া সকলে প্রণাম করিল, পরে 
বিভীষণের সহিত সকলে প্রভুর নিকট আমিল। তখন 
রখুনাথ সকল বানরকে ডাকিয়া আনিলেন ও মিষ্ট কথায় 
সকলকে তু করিলেন । 
ছশ্খ-কিয়ে ভুর্ণী কহি বামী সুধাসম বল 
. তুম্হারে বিপু হয়ো। 
পাকে বিভীষন রাস্কু তিছ পুর অজ 
ভূমহায়ো। নিত নয়ে| ॥ 


রামচরিতমানস 


মোহি সহিত জুভ কীরতি তুম্হারী পরম 
প্রীতি জে পাইহৈ। 
সংসারসিদ্ধু অপার পার প্রয়াস বিজু নর 
পাইছে ॥ 
রামচন্দ্র অমৃতের মত মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে সুখী 
করিলেন । বলিলেন--তোমার্দের বলেই শত্রু বধ করিতে 
পারিলাম ও বিভীষণ রাজ্য পাইল। ত্রিলোকে তোমাদের 
এই যশের কথা নিত্য নূতন থাকিবে । যে কেহ আমার 
কথার সহিত তোমাদের গুভ কীর্তির কথ! প্রীতির সহিত 
বলিবে, সেই অপার সংসার অক্রেশে পার হইবে। 
প্রভু কে বচনভ্রবন জনি নহি অঘাহি কপিপুঞ্জ। 
বার বার সির নাৰহী’ পহহি সকল পদকঞ্জ ॥ 
প্রভুর কথা শুনিয়! শুনিয়া বানরদের তৃপ্তি হইতেছিল 
না। সকলে রামচন্ত্রকে প্রণাম করিতেছিল ও বার বার 
পায় পড়িতেছিল। 
১৩৩ পুনি প্রভু বোলি লিয়উ হন্গুমানা। 
লন্ক। জানু কহেউ ভগৰানা॥ 
সমাচার জানকিছি স্নাবন। 
তান্স কুসল লেই তুম্‌হ চলি আৰম্ ৷ 
প্রভু পুনরায় হমুমানকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন 
লঙ্কায় যাও । এ সংবাদ সীতাকে গুনাও ও তাহার কুশল 
সংবাদ লইয়া আইস। 
তব হুন্গমস্ত নগর মহ আয়ে। 
জনি নিসীচরী নিসাচর ধায়ে ॥ 
পূজা বছ প্রকার তিন্হ কীল্হী। 
জনকন্ডুতা দিখাই পুনি দীন হী॥ 
হনুমান নগরে গেল। সে আসিয়াছে শুনিয়া রাক্ষস 
রাক্ষসীরা দৌড়াইয়া আসিল ও নানা প্রকার তাহার সম্মান 
করিল। পরে সীতাকে দেখাইয়া দিল। 
চুরিহি: তে প্রনাম কপি কীন্হা। 
রছুপতি দূত জামকী চীন্হা ॥ 
কহুছ তাত প্ৰভু কৃপানিকেতা। 
কুসল অঙ্গজ কপি সেন সমেতা ॥ 


হঙ্ুমান দূর হইতেই সীতাকে প্রণাম করিতে, তিনি 
তাহাকে রামচঙ্জের দূত বলিয়। চিনিলেন। সীতা জিজ্ঞাসা 
করিলেন--প্রিস্ন, লক্ষণ ও বানরদিগের সহিত কৃপানিধান 
প্রভুর কুশল সংবাদ বল। 


সব বিধি কুসল কোসলাধীসা। 
মাতু সমর জীতেউ দসমীস। । 
অবিচল রানু বিভীষণ পাব!। 
জজি কপিবচন হরঘ উর ছাৰা ॥ 


লঞ্ককা - 


১ ইয়ার 'অর্লিদেন-্মা, একাশলারিপতি রামচজের 
সকপ রকষেই কুশল । তিনি যুদ্ধে রাধণকে জয় করিয়াছেন 
ও বিভীষণ :চিন্বস্থায়ী লাজ "পাইয়াছে। বানরের কথা 
গুদিয়া সীতায় হৃদয়ে অ।নন্দ হইল। 
ছি চুর লন তন পুলক লোচম সজল 
নি TPE হ পুনি পুনি রম।। 
'কাজেউ তোকি লোক মহ কপি 
কিমপি নহি বামী সমা ॥ 
জজ নাতু মৈঁ পায়উ অখিল জগ রানু 
. আখ ম দংসয়ং। 
রম জীতি রিপুদ্ল বন্ধুনুত পন্ভামি 
রামমনাময়ং ॥ 
সীতার মনে বড় আনন হইল, তাহার শরীরে পুলক 
দেখা দিল। সজল চোখে বার বার তিনি বলিলেন--ছে 
হনুমান, তুমি য়ে সংবাদ দিলে ত্ৰিজগতে তাহার সমান 
কিছু নাই। . তোমাকে কি আর দিব? হয়ুমান বলিল 
মা, আজ রণজয় করিয়া! অনাময় রামচন্্রকে ভাই সমেত 
দেখিতে পাই্য়াছি, ৷, ইহাতেই আমার অখিল জগতের 
রাজত্ব লাভ কর! হইয়াছে, এ বিষয় সন্দেহ নাই । 
জম্মু ভুত সদগুন সকল তব হ্বদয় বসছ হচ্মত্ত। 
মাুকুল রদুবংদমনি রহ দমেত অনন্ত ॥ ্‌ 
হে পুত্র, তোমার হৃদয়ে সকল সংগুণ ধাস করুক। 
লক্ষ্মণ সমেত রঘুবংশমণি রামচঞ্জ তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। 
১৩৪॥ অব সোহ জতন করছ তুম্হ তাতা। 
দেখউ নয়ন গাম স্থত্ুগাত! ॥ 
তব হুমা রান পনি জাঈী।, 
জনমকত্সুত1 কৈ ফুসল জমাই ॥ 
প্রিয়, এখন তুমি সেই চেষ্টা কর, ধাহাঁতে শ্তামল কোমল 
শরীর রঘুনাথকে দেখিতে পাই । তখন হঞুমান রামচন্জের 
নিকট গিয়া জানকীর কুশল সংবাদ শুনাইল। 
জনি বামী পতন কুল ভূষন। 
বোলি লিয়ে ভুধরাজ বিভীধন ॥ 
সারুতজত কে .দঙ্গ লিধাবহ ;. 
মাদর জমকজতৰি লেই জারহ ৷ 
সুর্যকুলের ফুষণ বামতজা: সে: কথা গুনিয়া অঙ্গদ ও 
বিভীষণকে ভাকিয়া বলিলেন যে, হগুমালের সঙ্গে গিয়! 
সীতাকে সাদরে লা আইস । , 
. ফুৱতহ্ি লকল গয়ে জং মীত।। 
বৰহি অব মিসিতরী 1 বিনীত ॥ OO 
বেপ্ি ছি বি বিদ্যার বিধবা, | 


সকলে রা রিকি শী রিমা দেখি টপ রাক্ষসীরা 
তাহার সেঝ1,র রিতেছে | বিভীষণ তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে 
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কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দিলে গায়া সীতাকে বন্ধ 
করিয়া দান করাইল। . 
দিব্য বসম ভূষঘন চির 
লিৰিকা রুচির মাজি পুনি লায়ে ॥ 
তা পর হরঘি চড়ী বৈদেহী। 
জমিরি রাম জখধাম সমেহী ॥ : 
তাহাকে সুন্দর কাপড় ও অলঙ্কার পরাইয়| দিল। 
তার পর সুন্দর পান্ধী সাজাইয়| আনিল। সীতা প্রেমময় 
রামচন্কে প্যরণ করিয়া তাহাতে চড়িলেন। 
বেতপামি রচ্ছক চহ পাল।। 
চলে দমকল মম পরম ছলালা॥ 
দেধখন ভালু কীস সব আয়ে । 
রচ্ছক কোপি মিৰারম ধায়ে ॥ 
চারিদিকে বেত হাতে করিয়া বৃক্ষকেরা ঘিরিয়া ছিল। 
সকলে বড় আনন্দে চলিতে লাগিল। বখন নীতাকে দেখার 
জন্য ভালুক € ধানরের৷া আনিতেছিল, তখন যক্ষকের! 
রাগিয়া তাহাদিগকে তাড়া ক্রিতেছিল। 
ক রঘুবীর কহ! অহ নানছ। 
সীতহি দখা পরানণে আলছ॥ 
দেখহি কপি অমনী কী মাঈ'। 
বিহলি কহ রছুমাথ গুলাঈ ॥ 
প্রভু রঘুনাথ ছাসিয়। বলিলেন--হে সখা, আমার কথ। 
রাখ। সীতাকে হাঁটাইরা আনিও, বানরের! মায়ের মত 
তাহাকে দেখুক । 
পমি প্রতুবতন ভালু কপি হয়ছে। 
মত তে জরল্হ জুমন বছ বরছে ॥ 
লীতা প্রথম অনল মছ রাখা। 
প্রগট কীন্হ চহ অস্তর দাখা। 
প্রদ্থুর কথ! গুনিয়। ভালুক ও বানরের! আননিত হইল 
ও আফাশ হইতে দেবতাগণ খু পুষ্পরই করিতে লাগিলেন। 
সীতাঁকে পূর্বেই অন্তর্যামী রামচন্দ্র আগুনে রাখিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাহাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন । [সীতা 
পবিত্রতার অন্তর আগুনে সর্বদা বেষ্টিত। ভৌতিক 
জআঞ্নের মধ্য হইতে তাহাই প্রকাশ ধরিয়া দেখাইতে 
গু ইচ্ছা করিলেন। ] 
তেহি কারন করুনার়তন কহে কুক জর্বাদ। 
সনত জাতুধানী সকল লাগী করই বিষাদ । 
সেইজঞ . ককণাময় কিছু হর্বাক্য বলিলেন, সে কখ। 


'গুনিয়া রাক্ষসনারীরা ক্ষেদ করিতে লাগিল। 


১৪৫. প্রভু কে বচম লীগ ধরি লীড়া। 
উড ॥ যোলী মন আজ বচন পুরী ॥ 


৫৬৪ 


' লছিমম হোছ ধরম কৈ মেগী। 
পাৰক প্রগট করছ তুম্হ বেগী ॥ 
মনে, বাক্যে ও কর্মে পবিত্র সীত! প্রভুর কথা 
শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন_ ক্ষণ, তুমি ধর্মের সাখী হও। 
তুমি শীত্র আগুন জালাও। 

জমি লঙ্কিমন সীতা কৈ বানী ৷ 

বিরহ বিবেক ধরম সুতি সানী ॥ 

লোচন সজল জোরি কর দোউ। 

প্রভু সন কছছু কহি সকত ন ওউ॥ 


লক্ষণ সীতার বিরহ, জান, ধর্ম ও নীতিপূর্ণ কথা শুনিয়া 
চোখ জলে ভরিয়া হাত জোড় করিলেন, কিন্ত প্রভুর কাছে 
কিছুই বলিতে পারিলেন না। 
দেখি রামরুখ লছিমন ধায়ে। 
পাৰক প্রগটি কাঠ বছলায়ে॥ 
পাৰক প্রবল দেখি বৈদেহী। 
হ্যদয় হরঘ কছু তয় নহি তেহী। 


রামের মুখের দিকে ( ইচ্ছা ) দেখিয়! লক্ষ্মণ ছুটিলেন। 
আগুন জালাইয়৷ তাহাতে অনেক কাঠ ফেলিলেন। আগুন 
জোরে জলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সীতার হৃদয়ে একটুকুও 
ভয় হইল না, বরং আনন্দ হইল । 
জে!’ মন বচ ক্রম মম উর মাহী । 
তঙ্জি রঘুবীর আম পতি মাহী" ॥ 
তে রুমান সব কৈ'গতি জাম!। 
মে। ক হোছ ‘পিখন্ড সমান! ॥ 
মনে, বাকে; ও কাধ্যে যদি রঘুবীর ভিন্ন অন্য গতি 
আমার হৃদয়ে ন! থাকে, তাহা হইলে আগুন, তুমি ত 
সকলের গতিই জান, তুমি আমার নিকট চন্দনের মত ছও। 
ছশ_জ্রীথও সম পাৰক প্রবেক্জ কিয়ে। জমিরি 
ঞস্ভু মৈথিলী । 
জয় কোলচেস মহেস বন্দিত চরন রতি 
অতি নির্মল ॥ 
প্রতিবিয অরু লৌকিক কলন্ত প্রচণ্ড 
পাৰক মহ জরে। 
প্রভূচর্নিত কাছ ন লখে জর মত দিদ্ধ স্কুনি 
দেখছি খরে ৷৷ 
মৈধিলী প্রতুকে প্মরণ করিয়া আগুনে এমনভাবে 
প্রবেশ করিলেন যে উহ! ষেন চন্দন এবং বল্লেন---মহেশ্বর 
্বায়া ধাহার চরণ পূজিত, তাহার জয় হউক, তাছার চরণে 
মিল মতি হউক । লৌকিক কলঙ্ক ও তাহার ছায় পর্যন্ত 
প্রচণ্ড আগুনে অলিয়া গেল। যদিও আকাশ হইতে দেবতা 
লিছ্ধ ও মুনিরা দীড়াইয়া দেখিলেন, তবুও প্রভুচরিত 
কেহ বুধিতে পারিলেন না। 


রামচরিতগানস 


ধরি রূপ পাৰক পানি গছি জী নত্য ভ্রুতি 
জগ বিঢিত জো। 

জিমিভীরসাগর ইন্দিরা রানহি লমর্পা 
আমি লো।॥ 

সোই রাম বামবিভাগ রাজতি রুচির 

অতি গলোতা ভঙী। 
মৰ নীল নীরজ নিকট মামছ কনক পস্কক 
কী কলী। 


যেমন একদিন ক্ষীরসাগর লক্ষ্মীকে দিয়াছিলেন, তেমনি 
সত্যকার বিনি লক্ষী, যিনি বেদে ও জগতে বিখ্যাত, সেই 
সীতাকে অগ্নি নিজে রূপ গ্রহণ করিয়! হাতে ধরিয়া আনিয়া 
রাঁমকে সমর্পণ করিলেন । সীতা রামের বামে নীল পক্মের 
কাছে লোণার পগ্মের কুঁঠির মত অতি সুন্দর শোভা 
পাইতে লাগিলেন। 
হরঘি জমন বরষর্হি জর. বাজহি গগন নিলান। 
গাবছি কিলপ্পর অপহৃর। মাচছি চড়ী বিমান ॥ 
দেবতার! প্রসয় হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। আকাশে 
নাগর! বাজিতে লাগিল, বিমানে চড়িয়া কিন্নরেরা গাহিতে 
লাগিল ও অপ্সরাগণ নাচিতে লাগিল । 
জী জানকী লমেত প্রভু সোভা অমিত অপার । 
দেখত হরঘে ভানু কপি জয় রঘুপতি জুখসার ॥ 
শ্রী জানকী সহিত প্রত্তুর অতুল অপার শোভ! দেখিয় 
ভালুক ও কপির! প্রসন্ন হইল ও বলিল--সুখ্রে সার 
রঘুপতির “জয় হউক” । 
১৩৭-- তব রথ্ুপতি অন্ভুসাসন পাঈী। 
১৩৮ ॥ মাতলি চলেউ চরম মিরু নাই ॥ 
আয়ে দেৰ নদা স্বারথী। 
বচন কহছি জঙ্গু পরমারথী ॥ 
ভার পর রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া মাতলি লারখি 
প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সর্বদা স্বার্থপরায়ণ দেবতার! 
আমিল ও এমন কথা বলিতে লাগিল যেন উহার! পরমার্থী। 
দীনবন্ধু দয়াল রষ্বুত্বায়!। 


দেৰ কীল্হ দেৰম্‌হ পর দায়া ॥ 
বিশ্ব জোহ রত ঘছ খল কামী । 
মিজ অঘ গয়েউ কুমারগ গাজী ॥ 


হে দীনবন্ধু দয়াল রঘুরাজ, তুমি দেবতাদের উপর দয়! 
করিলে । এই তুষ্ট কামী বিশ্বেশ্বরের সহিত বিরোধ 
করিতেছিল, কৃপথগামী রাবণ নিজের পাপেই মারা গেল। 
তৃম্হ সম রূপ ভ্রজ্জ অবিনালী। 
সঙ্গ! এক রস সহজ উদাসী ॥ 
কল অগুম অজ অন জমায় । 
জজিত অঞজোখলভিি করায় ॥ 


‘a gh 


তুমি সমক্কপ, (তোমার রূপের কোনন্ধপ পরিবর্তন 
নাই ) তুমি অবিনাশী ব্ৰহ্ম । তুমি সর্বদা একরস ( সর্বদা 
শান্ত) ও শ্বভাবতঃই উদানীন। তুমি অখণ্ড, অপুণ 
জন্মরছিত, পাপরহিত, রোগরছিত, তুমি কখনও জীত হও 
নাই, তোমার শক্তি ব্যর্থ হয় না, তুমি করুণাময় । | 
মীন কমঠ ভুকর নরহরী। 
বামম পরজ্জরাম বপু ধরী ॥ 
জব জব নাথ জরন্হ দুথ পাৰা। 
মানা তঙ্জু ধরি তুম্হহি নসাৰ।॥ 
হে প্রভু, তুমিই মৎস্ত, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন ও 
পরগুরামের শরীর ধারণ করিয়াছিলে। বখনই দেবতারা 
£খ পায়, তখনই তুমি নান! শরীর ধরিয়া তাহাদের দুঃখ 
নষ্ট কর। 
রাৰম পাপম্থুল জরক্রোহী। 
কাম লোভ মদ রত অতি কোন্থী॥ 
মোট কৃপাল তৰ ধাম লিধাৰা। 
যহু হুমরে মন বিদময় আৰ৷ ॥ 


রাবণ পাপের মূল দেবট্রোহী। সে কামী, লোভ ও 
অহঙ্ধারপরায়ণ ও অতি ক্রোধী। ক্বপাময়, এমন রাবণকেও 
তুমি বৈকুঠে পাঠাইলে, ইহাতে আমাদের মনে বিশ্বয় 
হইতেছে । 

হুম দেবতা পরম অধিকারী । 
স্বারথরত তৰ ভগতি বিদারী ॥ 
ভৰপ্ৰৰাহ সম্ভত হম পরে। 
অব প্রভু পাহি সম অঙ্ুলরে ॥ 


আমরা দেবতা, আমরা উত্তম অধিকারী, কিন্তু স্বার্থে 
ডুবিয়া তোমার ভক্তি তুলিয়াছি। আমরা সর্বদা সংসার 
প্রবাহে পড়িয়া আছি। হে প্রভু, এমন শরণাগতকে রক্ষা 
কর। 


করি বিনতী জর লিন্ধ সব রহে জহ তহ করজোরি। 
অতিসয় প্রেম সরোজভবৰ অস্ততি করত বছোরি॥ 


বিনয় জানাইয়! দেবভাও লিদ্ধেরা সকলে যেখানকার 
সেখানেই হাত জোড় করিয়! দীড়াইয়া রছিলেন। (সরোজ 
ভব) ব্ৰহ্মা তখন রামচন্ত্রের অতিশয় স্তুতি করিতে লাগিলেন। 


ছাগ তোটিক-জয় রাস অয় হখেখান হরে। 
রগুনায়ক নায়ক চাপ ধরে ॥ 
ভব বারন ফ্ারম মিংহ প্রতো। 
গুমলাগর মাগর মাথ বিভো॥ 
তম কাম অনেক অনুপ ছবী। 
গুন গাৰত লিন্ধ সুমিত কৰী ॥ 
ভণ্ড পাবম রাবম নাগ মহা!। 
খগনাথ অথ! করি কোপ গা ॥ 


৫৮১ 


সবদ। সুখের আলয় ধনুর্বাগধারী হরি রামের জয়, প্রত 
তুমি ভবরূপ হাভীর পক্ষে সিংহম্বরূপ। হে. বিভু, তুমি 
গুণের সাগর, তুমি বিজ্ঞ। তোমার দেহের শোস্ভা অনেক 
কামদেবের মত ও অনুপম; তোমার গুণ লিন্ধ মুনীজ্ ও 
কবিরা গায়। পক্ষীরাজ গরুড় যেমন রাগ করিয়া সাপ 
ধরে, তুমি তেমনি রাবণরূপ মহাসাপ ধরিয়াই, তোমার এই 
যশের কথা লোককে পবিত্র করে। 
জনরঞ্জন ভঞঙ্জান লোক ভয়ং। 
গতক্রোধ সদ প্রভু বোধময়ং ॥ 
অৰতার উদ্ধার অপারগুমং। 
মহি ভার বিভঞ্জন জ্ঞামঘমং ॥ 
অজ্ঞ ব্যাপকমেকমমাদি সদা। 
করুনাকর রাম নমামি যুদ্ধ! ৷ 
রঘুবংস বিড়ূঘন টূষনহা। 
কৃত ভূপ বিভীষন দীম রহ ॥ 
ভক্তের আনন্দদাতা, শোক ও ভয় দরকারী, হে জ্ঞানময় 
প্রভু, তুমি সর্বদা ক্রোধহীন। তুমি অসীম গণশালী উদার 
অবতার, তুমি পৃথিবীর ভার হরণকারী, তুমি ্ঞানম্বরূপ, 
জন্মহীন, তুমিই একমাত্র নিতা, তুমি সবব্যাপ, তুমি 
আদিহীন। হে করুণাময় রাম, তোমাকে আনন্দে নমস্কার 
করি। তুমি রঘুবংশের ভূষণ, তুমি দোষ নাশকারী, 
বিভীষণ দীন ছিল তাহাকে তুমি রাজা করিলে। 
গুন জ্ঞাম নিধাম অমাম অজং । 
নিত রাম নমাজি বিভুং বিরজং ॥ 
ভুজ দণ্ড প্রচন্ড প্রতাপ বলং। 
খল বৃন্দ মিকন্দ মহা কুলজং॥ 
বিজ্ঞ কারন দীনদয়াল ছিতং। 
ছবিধাম নমামি রমালহিতং ॥ 
ভৰতারন কারন কাজপরং। 
মন সম্ভব দারুম দোষ হরুৎ ॥ 
তুমি গুণ ও জ্ঞানের আলয়, তুমি মান-রহিত, 
জন্ম-রহিত, বিভু, রোগহীন, রাম তোমাকে প্রতিদিন প্রণাম 
করি। তোমার বাহুর বল ও প্রতাপ প্রচণ্ড, ছু্টদিগকে 
মর্দন করিতে উহ! বড় পটু । তুমি বিনা কারণেই দীনের 
উপর দয়া কর, তাহাদের হিতকর, লক্ষী সহিত শোভাময় 
তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সংসার হইতে উদ্ধার 
করাইবার আস্ত কার্ধয করিতেছ। তুমি কামনা হইতে 
উৎপন্ন দারুণ দোষ ঘুর করিয়া থাক । 
দর চাপ মনোহর জো জধরৎ। 
জলজাকম লোচন ভূপবরৎ & 
ভুখজন্দির অন্দর জীরমনং। 
সদ মার বহা মমতা সমনং ॥ 
অনবন্ধ অথও ম গোচর গো। 
জব রূপ লগ লব হোই ন লো।॥ 


৫ রামচরিতমাদস 


' হীতি বেদ বদতি ম দতকথা। 
রবি আতপিান তির জথা ॥ 


মনোহর ধনূধাগ ও তূণ ধারণকারী, পল্নের মত লাল 
চক্ষু, রাজশ্রেষ্ঠ, সুখের আলয়, সুঙ্গার লক্মীপতি, অহঙ্কার 
কাম ও মহামমতা। হরগকারী ) অনিদ্য, অখণ্ড ও ইন্্িয়ের 
অগোচর, সকল রূপ হইয়াও অরূপ, বেদই এই প্রকার 
বলে, ইহা! কথার কথা নয়, যেমন সুর্ধ তাহার তাপ হইতে 
ভিন্ন অথচ ভিন্ন নয় ইহাঁও তেমনি ৷ 


ক্নতক্নত্য বিভে। সৰ বানর এ। 
মিরথত্ত তবামম দাদর্‌ জো ॥ 
ধিগ জীবন দেৰ সৰবীৰ হরে। 
তবভক্তি বিন! ভৰ ভুলি পরে ॥ 
অব দীনদয়াল দয়া করিয়ে । 
মতি মোরি বিভেদকরী হরিয়ে ॥ 
জেহি তে বিপরীত বিয়া করিয়ে। 
ভুথ সো জখ মানি ভুখী চরিয়ে ॥ 
হে প্রভূ, এই বানরের! সকলে তোমার মুখ দেখিয়। 
কৃতাৰ্থ ছউক । দেবতাদের জীবনে ধিক, তাহারা তোমার 
ভর্তি ছাড়িয়া :বংষারে তুলিয়। পড়িয়া আছে। হে 
দীনদয়াল, এখন দয়া করিয়া আমার ভেদ বুদ্ধি--যাহার 
বশে উল্টা রাজ, বাহার বশে ছুঃখকেই সুখ মনে করি, 
খাম গজ রম্য ক্ষত । 
পদ পছছজ দেখিত জু উ্া॥ 
স্পা দে বরাদামদিফৎ। 
চরনানুজ প্রেম সদা জন্ডদং 
ভুমি ছুষ্টদিগের. নাশকারী, পৃথিবীর শোভা ও তুমি 
দুর, শিব ও পার্বতী তোমার চর্ণপৃপ্ন সেবা করিয়া 
থাকেন ৷ ছে রাজাদের নায়ক, আমাকে এই বর দাও, 
যাহাতে তোমার চরণপন্সে লর্ঘদ| প্রেম থাকে । . 
বিমন কীন্হ বিধি ভতি বছ প্রেম পুলক অতি গাত। 
ব্যয় বিলোকত রাম কর লোচন নহী' অথাত ॥ 
বিধাতা প্রেমে রোমাঞ্চ শরীরে অনেক প্রকার বিনয় 
করিলেন, রামের মুখ দেখিয়া তাহার তৃত্তি হইতেছিল না। 
১৬৯৪ তেছি অবসর দসরথ তহঁ আয়ে। '! ' 


A 

এই সময় দশকৰ’ দেখালে জালিজেদ ৷: পজকে দেখিয়া 
ভীাহার চোখে জল আসিল . গু লঙ্গণের 'লহিত তাহাকে 
প্রণাম শব আঁশীধাঁদ দিলেন 


ERI 


' জমি জতবচম প্রীতি অতি বাদ," 
মগ্ষম দলিল রোমাবলি ঠায় ' 418 
পিতা, অজয় রাক্ষসরাজ রাবণকে যে জয় কাছা, 
তাহা তোমারই পুণ্যের ফলে। পুত্রের কথা গুনিয়া দশরধের 
বড় আনন হইল, £াহায় চোখে দল দেখা দিল ও শরীরে 


রোমাঞ্চ হইল । ৃ ক 
আছি চির চস % 
রদ্বুপতি প্রথম প্রেম সন্মান. 


চিতই পিতহি' দীন্‌হেট দৃঢ় জ্বাম্‌।॥ 
তাতে উমা মোচ্ছ মছি পাৰা। 
দসরথ ভেদতগতি অনু লাৰা॥ "' 


রঘৃপতি পিতার প্রেম পিপাস। মিটাইয়া দেন ও তাহাকে 
স্থায়ী জ্ঞান দান করেন। শঙ্কর বলিলেন-__উমা, দৃশরখ 
তাহাতে মোক্ষ পাইলেন না। কেননা দশরথের হদয়ে 
রামের প্রতি ভেদযুক্ত ভক্তিভাব ছিল। (ঈশ্বরকে নিজ 
হইতে পৃথক বোধে ভজন! করার নাম ভেদ-্ডকতি ) 


সগুনোপধসক নোচ্ছ ম দেহ 
তিন্হ কহু রাম্্ব ভগতি নিজ দেঁহী ॥ 
বার বার করি প্রভুহি' প্রনামা। 
দসরথু হরঘি গয়ে জরধামা।  - 


সপ্তগোপাসকেরা মোক্ষ লয় না, রামচন্ত্র তীহাদিগকে 
নিজের প্রতি ভক্তি দেন। বার বার প্রভুকে প্রণাম 
করিয়! আনন্দিত মনে দশরথ দেবলোকে গেলেন । 


অজু জানকী দিত এভু কুদন্গ কোসলা ধীস। 
ছবি বিলোকি মন হরমিজ্বতি জন্কতি কর 'জরীল ॥ 


তার পর লক্ষণ ও সীতা সৃহিত, রামচন্ত্রের কুশলে 
দেখিয়া ও তাঁহাদের শোভা দেখিয়! আনন্দিত মনে 
স্ুৱপতি,ইন্দৰ স্ততি.করিতে লাগিলেন! 


১৪৭ ॥ ছন্দ-তোমর - জয় রাম লোভাধাম। 
১; ২ .প্াস্থক প্রনতবিজ্রা॥ঠ- . 
. ধৃত ত্রোম রর সর চাপ । রর 
৪ ও প্রবল প্রতাপ | 

২. জম্ম সূঘনাঞ্ধি খরণরি |... 
মর্দন নিস ঢেয় বালি ॥- 

:- মহডুষ্ট মারেউ.নাথ.।. . 
ভয়ে সকল সমাথ ॥ 


পরী; তোমার দর "হউক; ভুমি 


দাও 


Lo 


গো রা আঁল 


খর ও রাক্ষগড্লিগেজ.শত্রর. তোডার জর চটক | তুমি এই 
হুইকে নারাতে. সকাদ-(েবায়াক্নার্থ হুল । 
জায় হজ বসমীহ্জার । ৬:৭ 
। আহি অপাৰ ॥) ২০০ 


"জয় রাধনারি ক্বপীাল'। ' 
* ফিকে জাতুধান বিহাল ॥. 
লঙ্চেস জাতি বর্ণ .. 
কিরে বৃহ্‌ সুর হঁছর্ব ॥, .. 
সুনি সিচ,দুগ. ভবন ৷ 
হঠি পড় রুব্কে জাগ ॥. 

. রামচক্জ,. তুমি পৃথিবীর ভার হরণকারী, তোমার জয় 
হউক ৷ তোমার-মহিম। অপার ও উদার। ছে রাবণের 
শক, কৃপাময়, তুমি রাক্ষসদিগকে নই করিয়াছ, তোমার 
জয় হউক। লঙ্কাপতি রাবণ বলের অন্ত গবিত ছিল; সে 
দেবতা ও গন্ধবদিগকে বশীভূত করিয়াছিল। সে মুনি 
মিদ্ধ পক্ষী, মানুষ ও নাগ সকলের লহিতই জেদ করিরা 
শত্ৰুতা করিয়াছে।, 


পরছে হরত অতি চট্ট । 
পাস! চনে কল পাপিউ ॥ 
অব নহ দীমষ়াল। 
রাজিব অক্ষম বিলাল ॥ 
মোহি বহা অতি অভ্ভিমাম। 
মঙ্হি কোউ মোহি সমান ॥ 
অব দেখি প্রভূ পদ কঞ্জ। 
গত মানপ্রদ দুখপুঞ্জ ॥ 


দুষ্ট রাবণ বড় পরভ্রোহী ছিল, সে পাপিষ্ঠ তাহার ফল 
পাইল। বিশাল পগ্মলোচন দীন দয়াল, এখন শোন। 
আময়ার বড় অভিমান ছিল যে আমার সমান কেহ নাই, 
এখন তোমার চরপন্ দেখিয়া আমার সে অ্বভিমান হইতে 
যে নকল দুখ হইতেছিল তাহা দূর হইল । 
কোট ভ্রজ্ঞ নিগুন ধ্যাৰ ৷ 
অব্যক্ত জেহি ক্রুতি গাৰ ॥ 
মি বান কালাই! ।. ২ 
রূপ i 


শম করছ মিকেত, ॥ 
ূ জানিয়ে নিজ দাস। 
হে ভগাতি রমামিবাস॥ | 
ক্হে বা নিপুণ হঙ্গকে, ধাহাকে বেদে অধ্যজ্ত বলিয়! 
থাকে, তাহার ধ্যান করে। কিন্ত আমার কাছে কোশলের 
রাজা সগ্ডণরূপ চকে" ডাল লাগে ছে রামচন্জ, 
তুমি সীত৷ ও; ঙ্সধ সহিত. আসার, হৃদয়ে বাস কর। 
আমাকে ঢৌঁমার- ত্রাস, ফ্াঁদিও )'ছে:লক্ধীপ্ৃতি, আমাকে 
ভোদার পতি: ভক্তি দিও. +: ০: .:- ও: 
| না ১111: 
সুখ হায়কং। 


1 


তি 


” 1 


স্খধাজ রাম নমামি কাম অনেক 


১৪০ 


৫১৬ 
গর বঙ্গ রজল বন্য ভজন নয়ত 


 জর্ভুলিতবলং। 
অ্ঞাকি শঙ্কা সেব্য যাগ নমা লি 


'কর্কজাকোমলং ॥ 
ছে শরণাগতের ভয় হরণকারী, সুখ দানকারী লক্ষ্মীপতি, 
তুমি ভক্তি দাও। হে সুখের আলয়, অনেক মদনের 
শোভাময় রামচঙ্র, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি 
দেবতাদিগকে আনন্দ দিয়া থাক, তুমি সংশয় দুর করিয়! 
দিয়া থাক, তৃমি অতুল বলশালী হইয়! মাছ্য দেহ ধারণ 
করিয়া আছ। ব্রহ্ম গুশগরাদি তোমার মেধা করেন, ছে 
দয়াল ও কোমল হৃদয় রাম, তোমাকে নমঙ্কার করি। 
অব করি রুপা বিলোকি মোছি আয়ন দেহ 
কপাল। 
কাহ করউ জনি প্রিম্বচন বোলে দীনদয়াল ॥ 
হে কৃপাময় রামচজ্্র, এখন কৃপা করিয়। আমার দিকে 
ভাকাংয়। আন্ত৷ দাও যে এখন কি করিতে হইবে। এই 
প্রিয় ৰাকা গুনিয় দীনদয়াল রামচন্জ বলিলেন, 
১৪১-৪৩ ॥ সুঙ্তু জুরপতি কপি ভানু হমারে। ' 
পরে সুজি নিলদিচরন্হ জে মায়ে ॥ 
মম হিত লাগি তজে ইন্হ প্রান!) 
লকল জিয়াউ জরেস জুজগান!। 
রামচজ্ ৰলিলেন--হে ইন্দ্র, আমার বানর ও ভালুক্রো, 
যাহাদিগকে রাক্ষসেরা মারিয়া ফেলিয়াছে, বুলিয়া. মাতে 
পড়িয়া আছে, ইহারা আমার উপকার করিতে আসিয়াই 
প্রাণ দিয়াছে। হে চতুর ই, তুমি ইহারদিগকে বাঁচাইয়! 
দাও। 
সস থগেল প্রভু ৫ 


প্রভু সক ব্রিভুবন মা 

কেবল সন্রহথি দীদৃহি বা) 
হে গরুড়, শোন | প্রভুর এই কথ! বড় গভীর, জ্ঞানী 
মুনিরাই ইহার অর্থ জানেন। প্রন ত্রিকূৰনকে মারিয়া 
বাচাইতে পারেন, তবে কেবল ইঞ্জকে খ্যাতি দিবার Le 
এইরূপ করিলেন। মা 

জুধ! বরষি কপি তালুজিয়াযে। 

হরছি উঠে লব প্রভু পর্কি আট়ে॥ '' 

ভুধা স্ব তই নুহ গল উপয় ৷" . 

দজিয়ে ভানু কপি নহি রজজীতনা ॥ 

ইজ অমৃত বৃষ্টি করিয়া বনি 'ও' ভালুক দিগকে বাচাইলে 

তাহারা উঠিয়া আমন (প্রভুর নিকট আপিল] যদিও ছুই 
লৈ উপরই অধৃত বৃষ্টি হইয়াছিল) তথাপি ভালুক ও 


'কঁদিরাষ্ বাচিয়ী উঠিল। বাজ সেয়া'খীচিয়া উঠিল না 1 


৫6৪ 


স্লাঙাকার তন্ষে তিন্হ কে সম । 
স্কুক্ত ভয়ে ছুটে ভববন্ধম ॥ 
জর অসন্ক লব কপি অরু রীছ।। 
জিয়ে দকল রঘুপতি কী ঈছ!॥ 
রাক্ষসদের মন রামময় হইয়| গিয়াছিল, সে জন্ত 
তাহাদের সংসার বন্ধন চুটিয়া গিয়া তাহারা মুক্ত হইয়! 
ষায়। দেবতারা নির্ভয় হইল, এদিকে রঘুপতির ইচ্ছায় 
সকল ভালুক ও বানর জীবিত হইয়া উঠিল। 
রাষসরিস কো দীম হিত কারী। 
কীন্হে ম্মুক্ত নিসাচর ঝারী ॥ 
খল মলধাম কামরত রাৰম। 
গতি পাট জে স্কুনিবর পাৰন ॥ 
রামচন্দ্রের মত দীনের হিতকারী আর কে আছে? 
তিনি রাক্ষমদিগকে মুক্তি দিলেন । রাৰণ ছিল ছু, পাপের 
আলয় ও কামী, সেও মুনিরা যে গতি পায় না সেই গতি 


পাইল। 


ভূুমম বরঘি লব জর চলে চড়ি চড়ি রুচির বিমান । 
দেখি জুঅৰসর রাম পি আয়ে দু জজান ॥ 


দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সুন্দর হুন্দর বিমানে চড়িয়! 
চলিয়া গেল। তখন উপযুক্ত অবসর দেখিয়া জানী শঙ্কর 
রামচন্জ্রের নিকট আসিলেন। 
পরমপ্রীতিকর জোরি জুগ 'অলিমময়ম ভরি বারি। 
পুলকিততন গদগদগির! বিনয় করত ত্রিপুরার ॥ 
অতিশয় গ্রীতির সহিত চোখের জলে, রোমাঞ্চিত 
শরীরে, হাত জোড় করিয়। গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে ভ্রিপুরারী শঙ্কর 
বিনয় করিয়। বলিলেন 
ছন্দ মামতিয়ক্ষয় রদ্ুকুলমাম়ক। 
ধৃত বর চাপ রুচির করসায়ক॥ 
মোহ মহ। ঘমপটল প্র ভঞ্জন। 
সংসয় বিপিন অমল জররঙজন ৷ 
সুন্দর হাতে সুন্দর ধনুর্বাণধারী, হে রঘুকুল নায়ক, 
আমাকে "রক্ষা কর”। তুমি মহা মোহরূপ মেঘ সমূহ দূর 
করিতে বায়ুর ভার শক্তিশালী। হে দেবতার্দিগকে 
আনন্দ্দানকারী, তুমি সংশয়রূপ বনের নাশের পক্ষে 
আগুনের ভায়। 
দগুম অগুম গওুমমন্ৰির জন্দর। 
জম তন প্রবল প্রতাপ ছিবাকর॥ 
কাম ক্রোধ অদ গজ পঞ্চানন । 
বলছ মিরত্তর জম মন কামন ॥ 
ভূমি শঞ্চণ, তুমি নিধ, তুমি সুন্দর গুণের নিবাস, 
তুমি ত্রমরূপ অন্ধকার দুর করার পক্ষে প্রবল সূর্যের ভায়। 


রামচক্িক্কনানস 


তুমি কামক্রোধরপী হাতীদিগকে নাশ করার পক্ষে সিংহের 
মত | ছে রামচন্দ্র, তুমি ভক্রের মন কাননে ৰসতি কর । 
বিষয় মমোরথ পুঞ্জ কঞ্জ বম । 
প্রবলতুষার উদার পার মম ॥ 
ভৰ বারিধি'মন্দর পরমন্দর । 
বারয় তারয় নংস্ুতি ভুত্তর ॥ 


বিষয় বাসনার কমল বনে তুমি প্রবল তুষারের মত । 
তুষার পাত যেমন কমল বন নষ্ট করে, তোমার কৃপা তেমনি 
বিষয় বাসনা নষ্ট করে। তুমি উদার, তুমি মনের অতীত, 
মন দিয়া তোমাকে ৰোঝ| যায় না, তুমি মন্দর পর্বতের মত 
সংসার সমুদ্রের আশ্রয়, তুমি মন্দার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। 
তুমি দুন্তর সংসার হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়া পার কর। 
স্তামগাত রাজীৰবিলোচন ৷ 
দীনবন্ধু প্রনতারতিমোচন ॥ 
অনুজ জামকী সহিত মিরস্তর ৷ 
বসন্ধ রাম মৃপ মম উর অন্তর ॥ 
সুনিরঞ্জন মহি মণ্ডল মওন। 
তুলসিদগাম প্রভু ভ্রাবিখওন ॥ 


হে শ্যামল শরীর, পল্মলোচন, দীনবন্ধু, শরণাগতের ছুঃখ 
মোচনকারী রাজারাম, তুমি লক্ষণ ও সীতা সহিত আমার 
হৃদয়ের ভিতরে বাস কর। মুনিদিগের সস্তোষদ।তা, 
পৃথিবী মণ্ডলের শোভাশ্বরপ, হে ভয়হারী, তুমিই 
তুলসীদাসের প্ৰভু ৷ 
মাথ জৰহি' কোদলপুরী হোইহি তিলকু তুম্হার। 
তব আউব মৈ' জনছ প্রভু দেখন চরিত উদার ॥ 
হে নাথ, শোন। যখন কোশল পুরে তোমার 
রাজ্যাভিষেক হইবে, তখন তোমার উদার চরিত্র দেখার 
জন্তু আসিব । 
১৪৪-- করি বিনতী জব সতু লিধায়ে। 
১৪৭ ॥ তব প্রভু নিকট বিভীঘন্গু আয়ে ॥ 
নাই চরম দির কহ স্থহ বানী । 
বিনয় জুন প্রভু সারজপানী ॥ 
বিনয় প্রকাশ করিয়া শঙ্কর চলিয়! গেলে প্রভুর নিকট 
বিভীষণ আসিল ও তাহাকে প্রণাম করিয়া মৃংবাকেয 
বলিল-_গ্রতৃ, সারঙ্গপাণি আমার বিনীত প্রার্থনা শুনুন । 
সকুল লদল প্রভু রাৰন মারা। 
পাৰম জনত ত্ৰিভূবন বিস্তার] ॥ 
দীন মলিন হীনমতি জাতী। 
মে! পর কৃপা কীন্হি বছ ভাতী। 
ছে স্বামী, তুমি বংশ সহিত, দল সহিত রাবণকে 
মারিয়াছ ও পৰিত্ৰ যশ ত্ৰিভূবনে বিস্তার করিয়াছ। আমি 
দীন, দোষময় ও নীচবুদ্ধি নীচজাভী, তুমি আমার উপর 
নান! প্রকারে কৃপা করিয়াছ। 


লঙ্কাঁকাঁ 


জব জনগ্ৃহ পুনীত প্রভূ কীজৈ। 
মজ্জন করিয় সমরভ্রম ছীলজৈ । 
দেখি কোল মন্দির সম্পদ।। 
দেছ ক্ূপাল কপিন্‌ছ কহ যদ ॥ 
হে গড, আপনি এখন ভক্তের গৃহ পবিত্র কর্ন ; স্নান 
করিয়া! যুদ্ধের শ্রম মিটান। ধন ভাণ্ডার, বাড়ী ও সম্পদ 
দেখিয়া, হে কপাল, বানরদিগকে যাহা ইচ্ছা দিন। 
সব বিধি মাথ মোহি অপমাইয়। 
পুনি মোহি লহিত অবধপূর জাইয়। 
জুমত বতম সত দীনদয়ালা। 
সজল ভয়ে দোউ নয়ন বিসালা ॥ 
হে নাথ, তুমি সকল প্রকারে আমাকে তোমার নিজের 
বলিয়া লও। আর আমাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যায় চল। 
বিভীষণের কথ শুনিয়া! দীনদয়াল রামচন্ত্রের ছুই বিশাল 
নয়ন জলে ভরিয়া উঠিল। 
ভোর কোন গৃহ মোর সব লত্য বচম জুলু ভ্রাত। 
মস! ভরত কৈ জুনিরি মোহি মিমিধ কল্পলম জাত ॥ 
ভাই বিভীষণ, তোমার ধন ও গৃহ আমার, আর আমি 
সত্য বলিতেছি, শোন। তরতের অবস্থা শ্ররণ করি! 
আমার এক এক নিমিষ এক এক কল্পের মত কাটিতেছে। 
তাপন বেষ সরীর কস জপত মিরস্তর মোহি। 
দেখট বেগি সো জতন ককরু লখা মিছোরউ তোছি॥ 
সে তপস্বীর বেশে কৃশ শরীর নিরস্তর আমাকে জপ 
করিতেছে। সখা, যাহাতে আমি তাহাকে তাড়াতাড়ি 
দেখিতে পারি, সেই চেষ্টা কর। তোমাকে এই অনুরোধ 
করিতেছি । 
জো জৈছে বীতে অবধি জিয়ত ন পাৰ্ট বীর। 
প্রীতি ভরত কৈ নঙ্কুবি প্রভু পুনি পুনি পুলক দরীর ॥ 
যদি ১৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যাই, তাহা হইলে সে 
বীরকে আর জীবিত পাইব না। ভরতের প্রেমের কথ! 
পূরণ করিয়া প্রভুর শরীর বারবার পুলফিত হইল। 
কয়েছ কল্প তরি রাজ তুম্হ মোহি জুমিরেছ 
মননার্হি। 
পুমি মম ধান পাইহছ জহসম্ত লব জাহি। 
তুমি কল্প ভরিয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিও, ও আমাকে মনে 
মনে শ্বরণ করিও) তারপর সাধুর! ষে স্থানে যান, আমার 
সেই ধামে যাইও । 
১৪৮-৪৯॥ ভ্ুমত বিভীষন বচম রাম কে। 
হরবি গহে পঢ় কপাধান কে ॥ 
বামর ভালু সকল হরধানে।' 
গছি গডুপদ গুন বিমল বখানে ৷ 


tot 


বিভীষণ কথা শুনিয়া আনন্দে কৃপানিধান ঝামচঞ্জের 
পা ধরিল। বানর ভাগুকের| ইহা দেখিয়! সন্তুষ্ট হইল ও 
প্রভুর পায় ধরিয়। তাহার নির্মল গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল। 
বহুরি বিভীষম তৰন সিধাৰা। 
মমিগম বসম বিমান তরাব।॥ 
লেই পুষ্পক প্রভু আগে রাখা। 
হলি করি কৃপালিল্পু তব ভাখ!॥ 
তার পর বিভীষণ বাড়ী গিয়া পুষ্পকরথে মণি ও মন 
ভরিয়। উহ! লইয়! প্রভুর সন্মুখে রাখিল। তখন রূপাসিল্ধু 
হাসিয়া বলিলেন-_- 
চড়ি বিমাম জু পথা বিভীষম। 
গগন জাই বরঘছ পট ভূষম॥ 
নভ পর জাই বিভীষম তবঙ্হী'। 
বরঘি দিয়ে মনিঅত্বর লবস্থী' ॥ 
সখা বিভীষণ, তুমি বিমানে চড়িয়া আকাশে উড়িয়া 
বন্ধ ও অলঙ্কার বর্ণ কর। তখন বিভীষণ আকাশে গিয়া 
সকল মণি ও বন্ত বৃষ্টি করিল। 
জোই জোইজম তাৰই লোইলেহী'। 
মমি সুখ মেলি ভারি কপি দেহী ॥ 
হসে রাম জীঅলজুজ লমেতা। 
পরনকোঁতুকী কৃপানিকে্া। 
যাহার যাহ (ভাল লাগিল, সে তাহাই লইল। বানরেগনা 
হা করিয়। মণিগুলি মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল। পরম 
কৌতুকী কৃপানিধান রাম লক্ষণের সহিত হাসিতে 
লাগিলেন। 


স্কুমি জেকিধ্যানমপাবহী' মেতিমেতি কহ বেদ ৷ 
কূপালিছু সোই কপিন্হ লম করত অনেক বিমোদ ॥ 

ধাহাকে মুনিরা ধ্যানে পায় না, ধাহাকে বেদ 'নেতি 
নেতি' বলে, সেই কৃপাসিন্ধু বানরদিগের সহিত নানাপ্রকার 
আমোদ করিতে লাগিলেন। 


উমা জোগ জপ দান তপ মানা ব্রত মখ মেম। 
রাস্বুরূপা নহি করছি তলি জলি নিখেবল প্রেম ॥ 


শঙ্কর বলিলেন--উমা, যোগ জপ দান তপস্তা নানাব্রত 
যজ্ঞ ও নিয়ম এ সকলে রামচন্লের রূপা তত পাওয়া যায় 
না, অনন্ত প্রেমে যত পাওয়া যার । 
১৫০-৫২। ভানু কপিন্হ পট ভূষন পায়ে। 
পহিরি পহিরি রঘুপতি পৰি আয়ে ॥ 
মামা জিমিস দেখি প্রভু কীলা। 
পুমি পুমি হত কোসলাধীলা॥ 
ভালুক ও কপির! এইভাবে বস্ত্রালন্ধার পাইয়া পলি! 
পৰিয়া রঘুপতির নিকট আসিল। বানরের! নানা থাকার 


৫৩৬ রি মচরিতমাঁন্ 


পরিনিষ পরিধান করিয়াছে দেখিয়া কোশলাধীশ রামচন্দ্র কহি ন সকহি কচু এপ্রমবল ভরি ভরি,ললেচন বারি। 


বার পার হাপিতে লাগিলেন । 


চিতই সবন্হ পর কীন্হী ছায়া। 
বোলে স্থূল বচন রঙগরায়। ॥ 
তুম্হরে বল টম রাৰন্ মারা। 
তিলকু বিভীষম কছ পুমি সারা ॥ 


রামচন্দ্র সকলের দিকে দয়] করিয়া তাকাইয়। মৃদবাকো 
বলিলেন--তোমাদের বলেই আমি রাবণকে মারিয়াছি, 
আবার বিভীষণের রাজ্যাভিষেকও সম্পন্ন করিয়াছি । 
নিজ নিজ গৃহ অব তুম্হ সবজান্ু। 
জুমিরেন্ মোহি ডরপেহ জনি কানু ॥ 
বচন জুনত প্রেমাকুল ৰানর ।. 
পামি জোরি বোলে সব দাদর ॥ 
এখন তোমরা সকলে দিজ*্নিজ ঘরে যাঁও । আমাকে 
স্মরণ করিও, আর সকল বিষয়ে নির্ভয় থাকিও। প্রেমাকুল 
বানরের! হাত জোড় করিয়া আদরের সহিত বলিল" 


প্রভু জোই কহছ তুম্‌হহি সব দোহা। 
'.হুমরে হোত বচন সুন্নি মোহ! ॥ 
দীন জানি কপি কিয়ে সনমাথা। 
তুম্‌হ ত্ৰৈললোক ঈল রদ্ুনাথ।॥ 
প্রভু, তুমি ধাহা বল তাহাই শোভা পায়, কিন্ত তোমার 
কথা শুনিয়া আমাদের মোহ উপস্থিত হয়। হে রঘুনাথ, 
তুমি খিলোকের ঈশ্বর, তুমি কপিদিগকে দীন জানিয়া 
কুতরুতার্থ করিয়াছ। 
জুমি প্রভুবচম লাজ হম মরহী' । 
মসক কৃতৃছ খগপতি ছিত করহী' ॥ 
দেখি বাম্রুখ বানর রীছ।। 
প্রেমমগন নহি গৃহ কৈ টঈছা॥ 
প্রভূর বচন শুনিয়া আমর! লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। 
মশ! বেচারা কি কখনও পক্ষীরাজ গরুড়ের হিত করিতে 
পারে? রামচন্দ্রের মুখ দেখিয়া বানর ভালুকের! প্রেমমুগ্ধ 
হইল, থরে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। 
প্রভুপ্রেরিত কপি ভাল্গু সব রামরূপ্‌ উর রাখি। 
'হয়ধ বিঘাঙ্গ সমেত তব চলে বিনয় বছ তাখি॥ 
স্রীরামচঞ্রের আজ্ঞায় বানর ভালুকেরা শামচন্দ্রের 
মূৰ্তি হৃদয়ে লইয়া আনন্দে বিষাদে অনেক বিনয় জাদাইয়। 
চলিল। tes 
জামবস্ত কপিরাজ অল অঙ্কন হঙ্তুমাম । 
সহিত বিতীবন জে অপর ভুথখপ কপিবলবান॥ 
জান্ববান, কপিরাজ ন্তগ্রীৰ, নল ও হ্ুমান ও অঙ্গদাদি 
হবানক্ষগণ, বিভীবণ ও অপন্ব যে সকল যুখপতি বলবান 
কণি ছিল, ৬ , 


সনমুখ চিতৰহি রামতন নয়ননিয়েষ নিৰারি। 


তাহাদের চোখে জল আসিতে লাগিল; তাহারা প্রেমে 
মগ্ন হইয়া কিছুই বলিতে পারিল না ফেখল'চোখের পলক 


না ফেলিয়া সমুখে রামের দেহের দিকে চাহিয়া 
রহিল। + 


১৫৩-৫৪ ৷ অতিদয় প্রীতি দেখি রঘুরাঈ। : 
লীন সকল বিমান চড়া .. 
অন মহ বিগ্রচরন মির মারা । 
উত্তর দিমিফি বিমান চলাৰ! ৷: 


তাহাদের অত্যন্ত প্রেম দেখিয়া সকলকেই রামচন্দ্র 
বিমানে চড়াইয়া লইলেন। তার পর মনে মনে ব্রাহ্মণ চরণে 
প্রণাম করিয়| উত্তর দিকে বিমান চালাইলেন। 
চলত বিমান কোলাহল হোঈ। 
জয় রঘুবীর'কহহি সব কোন। 
সিংহাসন অতি উচ্চ মনোহর ৷. 
ভ্রীদমেত'প্রভু বৈঠে তাঁপর॥ .. 
বিমান চলিতে আরম্ভ .করিলে বড় . কোলাহল হইতে 
লাগিল, সকলে ”রঘুবীরের জয়” বলিতে লাগিল। অতি 
উচ্চ মনোহর গিংহসনের উপর সীতা সহিত গ্রতু বসিলেন। 
রাজত রাষমহিত ভামিনী।- 
মেক জন্গু ঘ দামিনী॥ 
রুচির বিমান চলেউ অতি আতুর। 
কীন্হী জুমনরৃষ্টী হরষে ঝর ॥ 


মেরুর শিখরের উপর বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন শোভা 
হয়, রামচন্জের সহিত সীত সেইরূপ দেখাইতেছিলেন। 
সুন্দর বিমান খুব জোরে চলিতে লাগিল। দেবতারা 
আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন । 
পরম জখদ চলি ভ্রিবিধ বয়ারী। 
দাগর সর সরি নির্মল বারী ॥ 
গুন হোহছি জন্দয় চছ পাসা। 
মম প্রলঙ্গ মির্মল আকাল ॥ 
পরম সুখদায়ক ঠ্রিবিধ বাতাল বহিতে লাগিল, লাগ 
সমুদ্র পুকুর ও নদীর জল নির্মল হইল, | চারিদিকে শুভ 
চিহ্ন দেখা দিল | লোকের মন প্রলয় হইল; আকাশ নির্মল 
হইল। | 
' কহ রদ্বুধীর দেখু রম লীতা। 
লন্ধিমন ইহ্‌ হতেউ হজ জীভ ॥ 
হন্ুাদ অজঙ্গ কেমারে।. .. 
রম মহি পরে. মিলাচর ছা রে | 


কৃত্তকরম রারম ছোট ভাঈ। 
ইহ হতে ভর স্মি হখ ছাট. 


লঙ্কাকাও 


রামচজজ বলিলেন--সীতা, রপভূমি দেখ। এইস্থানে 
লক্ষ্মণ ইন্্রজিংকে মারিয়াছিল। এইখানে হমুমান ও 
অগদের মার! বড় বড় রাক্ষস পড়িয়া আছে। দেবতা ও 
মুনিদের হুঃখ-দায়ক, কুস্তকর্ণ ও রাবণ এই ছুই ভাই, 
এইখানে মারা গিয়াছে। 
যহ দেখু জন্দর সেতু জহ থাপেউ দিব ভুখধাম। 
গীতা সহিত কৃপায়তম সত্ভুহি কীন্হ প্রনাম ॥ 
এইখানে সুন্দর সেতু দেখ, যেখানে সুখের আলয় 
শিবের স্থাপনা করা হইয়াছে । সীতার সহিত কপানিধান 
রামচঞ্জ শিবকে প্রণাম করিলেন। 
জঙ জহ করুনাসিদ্ু বন কীন্হ বাস বিদ্রাম। 
নকল দেখায়ে জামকিছি কহে দবন্হি রে নাম ॥ 
বনের মধ্যে যে যে স্থানে করুণাসিজু রামচঙ্স বাস 
করিয়াছিলেন বা! বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান 
দেখাইয়] তাহাদের নাম রামচন্দ্র পীতাকে বলিলেন । 
১৫৫- সপদি বিমা তহণ চলি আৰা। 
১৫৬॥ দওঁকবম জহ পরম জহাৰ! ॥ 
কুম্ভাজাছি স্তুনিমায়ক মাম! । 
গল্পে রাস্তু দব কে অস্থান। ॥ 
পরম সুন্দর দণ্ডকবনে শীত্রই বিমান চলিয়া আসিল। 
রামচন্দ্র অগস্ত্য আদি মুনিগণের আশ্রমে গেলেন। 
সকল রিষিন্হ সন 'পাই অসীলা ॥ 
চিত্ৰকূট আয়উ জগদশিস। ॥ 
তহ করি ঘুমিন্‌হ কের লস্তোধখা। 
চলা বিমান তহ ৷ তে চোখা ॥ 
খধষিদের সকলের নিকট হইতে আশীর্বাদ পইয়া 
জগদীশ্বর রামচন্ত্র চিত্রকূটে আসিলেন। মুনিদিগের 
সস্তোষ সাধন করার পর সেখান হইতে বিমান দ্রুত চলিল। 
বছরি রাম জামকিহি দেখাঈ। 
জম্বুনা কলিমল হরমি বহাল ॥ 
পুনি দেখী জরসরী পুমীতা । 
রাম কহ! প্রনাম করু সীতা ॥ 
আবার রামচন্দ্র কলির পাপনাশকারী সুন্দর যমুন! 
সীতাকে দেখাইলেন। তার পর পুণ্যবতী গঙ্গা দেখিয়া 
রাম বলিলেন--সীতা, প্রণাম কর। 
তীরথপতি পুনি দেখু প্রয়াগ!। 
দেখত জমম কোটি অঘ ভাপা ॥ 
দেখু পরমপাৰনি পুনি বেনী। 
হরমি সোক হরি লোক নিলেন ॥ 
পুমি দেখু অৰ্ধপুরী অতি পাৰনি। 
ত্ৰিবিধ তাপ ভবরোগ নসাবনি ॥ 
যে তীর্ঘরার্জকে দেখিলে কোটি জন্মের পাপ পালায়, 
সেই প্রয়াগ দেখাইলেন। আবার অভি পবিত্র বেশী দর্শন 


৬৮ 


৫১৭ 


করাইলেন, যাহা দেখিলে শোক দূর হয় ও যাহা স্বর্গে 
যাওয়ার সিড়িস্বূপ । অবার অতি পধিশ্র অযোধ্যাপুযী 
দেখাইলেন, যাহ| ত্রিতাপ ও সংগারের দাখ পুর 
করে। 


সীতা সহিত অৰ্ধ কহ কীনহ কৃপাল প্রনাম ৷ 
সজল নয়ন তন পুলকিত পুমি পুমি হরঘত রাজ।॥ 
গীতা সহিত কৃপানিখি রাম অষোধাকে প্রণাম 
করিলেন। তখন রামচন্ত্রের চোখে জল আসিয়াছিল, 
তাহার শরীর বার বার রোমাঞ্চিত হইতেছিল। 
বছরি ত্রিবেনী আই প্রভু হরধিত মু কীন্ছ। 
কপিন্হ সমেত মহীজুরনহ দান বিবিধ বিধি ঈিল্হ॥ 
আবার গ্রন্থ ভ্রিবেণীতে আলিয়া আনন্দে কপিদিগেক্ 
সহিত ত্রিবেণীর জলে স্নান করিলেন এবং প্রাঙ্গণদিগকে 
বিবিধ দান দিলেন। 
১৫৭-- প্রভু হনুমস্তহি কহা বুঝাঈী। 
১৫৮ ॥ ধরি বটুরূপ অবধপুর জাঈ॥ 
ভরতহি' কুলল হুমারি ভুমায়ন্। 
সমাচার লেই তুম্হ চলি আয়ছ ॥ 
প্র হন্সমানকে বুঝাইয়া বলিলেন--ডুমি ব্রাহ্মণের 
রূপ ধরিয়া অযোধ্যাপুরীতে গিয়া ভরতকে আমার কুশল 
সংবাদ দাও ও তাহার সংবাদ লইয়া চলিয়া আইস । 
সুরত পৰনজুত গবমত তয়উ। 
তব প্রভু ভরম্বাজ পনি গয়উ ॥ 
নানা বিধি মুনি পুজা কীন্হী। 
অস্ততি করি পুমি আলিধ দীন্হী । 
শাতুই হনুমান চলিয়া গেল, তখন প্রভু ভয়দ্বাজ 
মুনির নিটক অমিলেন ও নানাপ্রকারে মুনির পুজা 
করিলেন। মুনি রামচন্ত্রের স্তুতি করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ 
দিলেন। 
মুনিপণ বন্দি জুগল কর জোরী। 
চড়ি বিমান প্রভু চলে বঙোরী ॥ 
ইহ! নিষাদ জুন! হরি আয়ে। 
নাৰ নাৰ কহু লোগবোলায়ে॥ 
আবার হাত জোড় করিয়| ও মুনির চরণবন্দনা করিয়। 
প্রভু বিমানে চড়িয়া চলিলেন। এদিকে নিযাদ যখন গুনিল 
যে হরি আসিয়াছেন, তখন «নৌকা কোথা, মোক! 
কোথায় বলিয়া মকলকে ডাকিতে লাগিল। 


জরসরি নামি জান জব আব। 
উত্তেরউ তট প্রভু আয় পাৰা ৷ 
তৰ সীতা পূঞ্জী জরসরী। 

ধু প্রকার পুমি চরনন্ক্ধি পরী ॥ 


৫৩৮ 


যখন বিমান গঙ্গ। পার হুইয়া মানিল, তখন প্রভুর 
আল্লায় নদীতটে উহ! মাটিতে নামিল। তখন সীতা নান! 
প্রকারে গঙ্গার পায় পড়িয়া গঙ্গার পূজা করিলেন । 


দীন্হি অসীস হরঘি মম গঙ্গা 
জুন্দরি তৰ অহিৰাত অভঙ্ঞ ॥ 
জুনত গুহা ধায়েউ প্রেমাকুল । 
আয়উ নিকট পরম জথ সন্ভুল॥ 
গঙ্গ! প্রসন্ন মনে লীতাকে আশীর্বাদ দিলেন, বলিলেন 
পুন্দরী, তোমার এয়োতশী চিরস্থায়ী হউক । এদিকে গুহক 
রামচন্্রের আসার কথা গুনিতেই প্রেমাকুল হইয়া দৌড়িল 
ও জতি আনন্দে নিকট অসিল। 
প্রতুহি বিলোকি দহন্ত বৈদেহী। 
পরেউ অৰনি তন জুধিনহি' তেহী॥ 
স্্রীতি পরম বিলোকি রছুরাঈ। 
হরঘি উঠাই লিয়ে উর লাঈ। 
সীত। সহিত প্রকে দেখিয়া ভাহার দেহে বুদ্ধি রহিল 
না, সে মাটিতে পড়িয়া গেল। রঘুরাজ তাহার পরম প্রীতি 
দেখিয়া অনন্দে তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। 
ছন্দ লিয়ে জদয় লাই কৃপানিধান সুজান 
রায় রমাপভী। 
বৈঠারি পরমসমীপ বুঝী কুদল লে! কর 
বীমর্তী ॥ 
অব কুসল পদপন্কজ বিলোকি বিরঞ্চি 
শঙ্কর মেবা জে। 
জঙধাম পুরনকাম রাম নমামি রাম 
নমামি তে॥ 
কুপলিদ্ধু বিজ্ঞ রাজ! লক্মীপতি রামচন্দ্র তাহাকে বুকে 
লইয়। অলিঙ্গন করিলেন। তাহাকে খুব কাছে বসাইয়। 
কুশল প্রশ্ন করিলেন। তখন সে মিনতি জ্রানাইয়া বলিল 


রামচরিতমানপ 


যিনি ব্রহ্মার সেব্য ঠাহার পদ কমল দেখিয়া এখন সমত 
কুশল । হে সুধাময় পূৰ্ণকাম রামচন্ত্র' “তোমাকে নমস্কার, 
তোমকে নমস্কার” । 


সব ভাতি অধম নিষাদ লে! হরি ভরত 
জ্যোঁ উর লাইয়ে।। 
মতিমন্দ তুলমীগাদ সে প্রভু মোহবম 
বিসরাইয়ে। ॥ 
যহরাৰনারি চরিত্র পাৰম রাম পদ রতি 
প্র লদ।। 
কামাদিহর বিজ্ঞানকর জর দিন্ধ স্থুমি 
গাবহি স্তুদা।॥ 
যে নিষাদ সকল প্রকারে নীচ, তাহাকে ভগবান 
রামচজ্জ তরতের মত ভাবিয়া অলিঙ্গন করিয়াছেন । সেই 
প্রভুকে নিবোধ তুললীদাস মোহবশে তুলিয়া গিয়াছে। 
এই রাবণার্দি রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র সর্বদা রাম চরণে 
ভক্তি দিয় থাকে ; ইহা কামাদি দূর করে, বিজ্ঞান বাড়ায়, 
দেবত। সিদ্ধ মুনিরা এই রাম চরিত্র গান করিয়া থাকেন। 
লমর বিজয় রঘুধীর কে চরিত জে জনক জুজাম। 
বিজয় বিবেক বিভূতি মিত ভিন্‌হহি দেহি ভগবান ॥ 
যে চতুর ব্যক্তি রঘুবীরের এই যুদ্ধজয়ী চরিত্রের কথা 
শোনে, ভগবান তাহাকে নিত্য বিজয় বিবেক ও বিভূতি 
দিয়া থাকেন। 
যহু কলিকাল মলায়তনম মন করি দেখু বিচার। 
জ্রীরঘুনায়ক মাম তজি নাহি মনআন অধার॥ 
মনে বিচার করিয়] দেখ, এই কলিকাল পাপেরই ঘর 
বাড়ী বিশেষ । এ কালে শ্রীরঘুনায়কের নাম ছাড়া আর 
অন্ত আশ্রয় নাই। 


ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ 
বিধ্বংসনে বিমলবিষ্ঞানসম্পাদনো নাম 
ষষ্ট; সোপানঃ সমাপ্তঃ 


ইতি লঙ্কাকা গু: সমাপ্ত: । 


স্বান্স্ল্কিভশ্মানহল 
উত্তরকাণ্ড 


কেকীকক্ঠাওনীলং সরবরবিলসদ্বিপ্রপাদদাজ চিন্নুং 
শোতাঢ্যং লীতবস্ত্রং সরমিজনয়নং সদ জুপ্ৰসন্নম্‌। 
পাণো। নারাচচাপং কপিনিকরয়ুতং বন্ধুন। 
সেব্যমানমং 
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুৰরমনমিশং পুষ্পকা রাঢ়- 
রামম্‌ ॥ 
মযুরের কের মত নীলবর্ণ, দেবতাদের মধ্যে শেষ্ঠ, 
ভৃগ্ুপদচিন্কে শোভিত, শোভাময়, গীতান্বর, কমল নয়ন, 
সর্বদ। প্রসন্ন, ধনুরবাণ হস্তে বানর দ্বারা বেষ্টিত, লক্ষ্মণ দ্বার! 
সেবিত, পুষ্পকরথে আর্ট, পুজনীয় সীতাপতি রঘুবরকে 
নমস্কার করি। 
কোশলেজ্ পদকঞ্জনঞ্জুলো। কোমলাবজমহেশ- 
বন্দিতে৷। 
জানকীকরসরোজলালিতো চিত্তক মমতৃজ- 
লঙ্জিমেঁ ॥ 
যে চরণ কোমল, যাহা ব্রহ্মা ও মহেশ্বর দ্বারা বন্দিত ও 
জানকীর করপত্নদ্বারা লালিত, যাহ| ভক্তের মন ভৃঙ্গের 
সঙ্গী, সেই কোশলপতির সুন্দর পাদপদ্যে প্রণাম করি। 
কুন্দ ইন্ডুদরগোরজুন্দরং পরিজ ডিন? i 
দন্ধিদম্‌। 
কাকুণীককলকঞ্জলোচমং মেমি শম্করমঅজা- 
মোচনম্‌ ॥ 
ধিনি কুন্দ ফুলের মত, চক্কর মত ও শব্ের মত গৌরবর্ণ 
ও সুন্দর, যিনি উনার পতি, অভিষ্টসিদ্ধি দানকারী, যিনি 
করুণাময় ও সুন্দর কমল-নয়ন মদনের মুক্তিদাতা, সেই 
শঙ্করকে প্রণাম করি। 
দেঃ-5১-8 ॥ 
রহা এক দিম অবধি কর অতি আরও পুরলোগ। 
জহ তহ সোচহি নারি মর কৃলতনম রামবিয়োগ ॥ 
চৌদ্দ বংসরকাল শেষ হওয়ার "আর একদিন বাকী 
আছে। পুরবাসীরা বড় গীড়াবোধ করিতেছে, নগরের স্ত্রী 
পুরুষ রামের বিরহে কৃুশশরীর হইয়াছে । তাহার! যেখানে 
সেখানে শোক করিতেছে । 


মগ্ন হোছি' জন্দর লকল মন প্রলয় লব কের। 
গুন আগঙদজ বলাৰ জড় নগয় রঙ্গ চহ ফেরা। 


সুন্দর গুভচিহ্ন দেখ! দিল, সকলের মনই প্রসয় চইল। 
নগরের চারিদিক এমন সুন্দর হইল যে, তাহাতেই বেন 
রামের আসার কথা জানাইয়া দিতে লাগিল। 


কৌসল্যাঙ্গি মাতু দব মম অমন্দ অস হোই । 
আয়উ প্রভু সিয় অল্গুজ যুত কহম চহত অব কোই ॥ 


কৌশল্যাদি মাতার এমন আনন্দ হইতে লাগিল যেন 
কেহ এ কথা এখনি আসিয়া বলিবে যে, প্রভু সীতা ও. 
লক্ষ্মণ সহিত আসিয়াছেন। 


ভরত ময়ম ভুজ দচ্ছিম ফরকত যারছি' বার । 
জামি লগুম মম হরঘ অতি লাগে করম বিচার. ' 


ভরতের ডান চোখ ও হাত বার বার নাচিতেছিল। 
এই চিহ্নের অর্থ বুষিয়। অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভরত 
ভাবিতে লাগিলেন । 


৫-৬॥ রহেউ এক দিম অবধি অধার!। 
সম্পঝত মম দুখ ভক্মউ অপার! ॥. 
কারম কৰম নাথ মনি’ আয়উ। 
জামি কুটিল কিধেঁ’ মোছি বিলয়ায়উ ॥ 


যে শেষ দিনের আশ্রয় করিয়াছিলাম, উহার ত আর 
মাত্র এক দিন বাকী আছে । নাথ যে এখনো আসিতেছেন 
না, ইহার কারণ কি হইতে পারে? আমাকে ফুটিল 
জানিয়া কি তিনি আমাকে ভূলিয়া গিয়াছেন? 
অহহ ধন্য লিমন বড় তারী। 
রাম পঙ্গারবিন্দ অজুরানী ॥ 
কপটী কুটিল জোহি প্ৰভু চীম্হা। 
তা তেঁ নাথ লঙ্জ নহি লীন্হ।॥ 
আহা, লগ্মণের বড় ভাগ্য, সেই ধন্ত ; রামের চরণ 
কমলে তাহার প্রেম রহিয়াছে । আমি যে কপট কুটিল" 
তাহা প্রত চিনিয়াছেল, আর সেই জগ্ঠই আমাকে সঙ্গে 
লয়েন নাই। 
জো” করনি দম্বধাহি' প্রভু হোরী। 
মহি' নিস্তার কলপলত কোরী॥ 
জনজঅবগুন প্রভু মাম নকাউ। 
ঈশিনবন্ু অতি সৃছুল জভাউ ॥ 
যদি প্রভু আমার কাধ্য ধরিতেন, তবে আর শতকোটি 
করেও আমার নিত্যার ছিল না। কিন্তু প্রত এমন বে, 


৫৪ 


ভন্তের কোনও দোমই তিনি গ্রাহ করেন না। দীনবন্ধু 
প্রনুর স্বভাব অতি মৃতু । 

মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় সোঈ। 

মিলিহহি' রাম সগুন জুভ হো ॥ 

বীতে অবধি রহহি' জো প্রান।। 

অধম কৰম জগ মোহি সমান! ৷ 


আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, চিহ্ন যখন শুভ 
তখন রামের সহিত মিলন হইবে। যদি শেষ দিন কাটিয়া 
গেলেও প্রাণ থাকে, তবে জগতে আমার মত অধম আর 
কে আছে? 


রাম বিরহ লাগর মহ ভরত মগন মন হোত। 
বিপ্রয়াপ ধরি পৰন্ত আই গয়উ জল্গপোত।॥ 


যখন রামের বিরহ সাগরে ভরতের মন ডুবিতেছিপ, 
তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া হনুমান আসিয়া যেন নৌকার 
কাজ করিল। 


বৈঠে দেখি ঝুলামম জটাম্মুকুট কুসগাত ৷ 
রাম রাম রঞ্ুূপতি জপত শরবত নয়ন জলজাত॥ 


হগ্ছমান দেখিল, ভরত জটার মুকুট মাথায় কুশাসনে 
বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, “রাম রাম 
রঘুপতি” বলিয়া জপ করিতেছেন ও তাহার নয়ন কমল 
হইতে জল পড়িতেছে। 
৭-৮॥ দেখত হুমুজান অতি হ্রঘেউ। 
পুলকগাত লোচনজল বরষেউ ॥ 


মন মঙ্ বছত ভাতি জ্খ মানী। 
বোলেউ অ্রবন জুধা সম বানী ॥ 


এই অবস্থা দেখিয়। হনুমান বড় আনন্দিত হইল, তাহার 
শরীরে পুলক হইল, চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
মনে মনে বড় সুখ পাইয়া শ্রতিমধুর কথ! বলিল। 
জাজ বিয়হ সোচছ দিম রাতী। 
রটছ নিরস্তন গুন গন পীতী ॥ 
রথুকুল তিলক জুজম সুখ ঢাতা। 
আয়উ কুসল দেৰ স্কুনি ত্ৰাতা ॥ 
ধাহার বিরহে দিনরাত শোক করিতেছ, যাহার গুণের 
কথ! দিনরাত রটনা করিতেছ, দেবত! ও মুনিদিগের 
জাণকারী, ভক্তদের সুখদায়ী, সেই রখুকুল তিলক কুশলে 
আসিয়া পহু ছিয়াছেন। 
রিপু রম জীতি সজল জর গাবত। 
দীতা অনুজ দহিত পুর আৰত ॥ 
জনমত বচন বিলৱরে লৰ ঢুখ। । 
তৃধাৰস্ত জিমি পাৰ পিষযুখ। 
তিনি যুদ্ধে শক্ত জয় করিয়াছেন, দেবতাগণ তাহার যশ 
গান করিতেছেন। তিনি নীত। ও লক্ষণ সহিত নগরে 


রামচরিতমানস 


আমিতেছেন। এ কথা শুনিয় তৃষিত লোক অমৃত পাইলে 
যেমন তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, তেমনি ভরত সকল ছুঃখ ভূলিয়। 
গেলেন। 


কো তুম্হ তাত কহ তে আয়ে। 
মোহি পরম প্রিয় বচন জনায়ে ॥ 
মারুতজ্ত নৈঁ কপি হুল্ুমাম।। 
মাম মোর ছু কপানিধানণ ॥ 


ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়, আপনি কে, কোথা 

হইতে আসিয়াছেন? আপনি আমাকে বড় প্রিয় সংবাদ 
শুনাইলেন। হনুমান বলিল-_হে দয়াল, আমার নাম 
শুনুন । আমি মারতম্ুত কপি হম্রমান। 

দীনবন্ধু রঘুপতি কর কিন্কর। 

জুনত ভরত ভেটেউ উঠি সাদর ॥ 

মিলত প্রেম নহি' হৃদয় সমাতা। 

নয়ন ভ্রৰত জল পুলকিত গাতা। 


আমি দীনবন্ধু রঘুপতির দাস । এ কথা শুনিয়াই ভরত 

সাদরে উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সাক্ষাৎ 
করায় ভরতের আনন্দ আর বুকে ধরিল না । চোখের 
জল পড়িতে লাগিল, শরীরে পুলক উপস্থিত হইল। 

কপি তৰ দরস সকল দুখ বীতে। 

মিলে আভ্ভু মোহি রাম পিরীতে ॥ 

বার বার বুঝী কুসলাতা। 

তো কহ দেউঁ কাহ জন্ম ভ্রাতা ॥ 


হনুমান, তোমার দেখ! পাইয়। আমার সকল দুঃখ দুর 
হইল। আজ রামের যে প্রিয় তাহারই সহিত আমার 
সাক্ষাৎ হইল। বার বার ভরত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া 
বণিলেন__-ভাই, তোমাকে আমি আর কি দিব । 
এহি সম্দেসসরিস জগ মাহী । 
করি বিচার-দেখেউ কছু নাহী ॥ 
মাহি ন তাত উর্লিম মৈ তোহী। 
অব প্রভুচরিত সুমাৰন্ছ মোহী ॥ 
আমি ভাবিয়! দেখিয়াছি, তোমার এই সংবাদের সমান 
জগতে আর কিছুই নয়। প্রিয়, আমি তোমার খণ শোধ 
করিতে পারিই না। এখন আমাকে রখুপতির চরিত কথ! 
শুনা ও। 
তব হন্মন্ত নাই পদ ম্রাথা। 
কহে সকল রছুপতি গুন গাথা ॥ 


কছ্‌ কপি কবছঁ কৃপাল গুলাঈ'। 
জুমিরহি মোহি দাল কী মাঈ'। 


তখন হমুমান ভরতের চরণে প্রণাম করিয়। রঘুপত্ধির 
গুণকাহিনী সকল বলিল। ভরত বলিলেন--হযমান 
[| 


উত্তরকাণ্ড 


কৃপাময় প্রভু কি কোনও দিন আমাকে তাহার দাস বলিয়। 
প্ররণ করিয়া থাকেন? 
ছন্দ_মিজ দাস জেয! রথুবংস তুষম কৰছ 
মম জুমিরন কর্র্যে।। 
জনি তরতবচন বিনীত অতি কপি পুলকি 
তন চরনন্ছি পর্যে। ॥ 
রছ্ুবীর নিজ সুখ. জাজ গুনগন কহত অগ 
জগ মাথ জে।। 
কাছে ম হোই বিনীত পরম পুনীত সদ 
গুন লিদ্ু সে ॥ 
রতুবংশ ভূষণ কখনও কি আমাকে নিজের দাস বলিয়া 
স্মরণ করিয়া থাকেন ? ভারতের এই বিনয় বাক্য গুনিয়া 
হনুমান রোমাঞ্চিত হইয়া তাহার পায় পড়িল। স্থাবর 
জঙ্গমের ঈশ্বর রখুবীর নিজ মুখে যাহার গুণ কাহিনী বলিয়া 
থাকেন, সে ব্যক্তি পরম পবিত্র, সংগুণের সাগর ও বিনয়ী 
হুইবেই বানা কেন? ' 
রাম প্রান প্রিয় নাথ তুম্হ সত্য বচম মম তাত। 
পুনি পুনি মিলত ভরত জনি হরষ ন হৃদয় সমাত ॥ 
প্রিয় প্রভু, আমার এ কথ! সত্য বলিয়া জানিও যে, 
তুমি রামচন্রের গ্রাণপ্রিয়। এ কথা শুনিয়া ভরতের হৃদয়ে 
আনন্দ ধরে না, তিনি বাব বার প্রিয় হগ্ুমানকে আলিঙ্গন 
করিলেন। 
ভরতচরন মিরু নাই তুরিত গয়উ কপি রাম পহি। 
+ কহী কুসল সব জাই হরঘি চলেউ প্রভু জান চড়ি ॥ 
ভরতকে প্রণাম করিয়া হনুমান আবার শীঘ্র রামচন্ত্রের 
নিকট গেল ও তাহাকে সকলের কুশলের কথা বলিল। 
তার পর প্রভু প্রসন্ন মনে বিমানে চড়িলেন। 
৯-১১॥ হরধি তরত কো।সলপুর আক্ে। 
লমাচার সব গুরুহি মায়ে ॥ 
পুনি মন্দির মছ বাত জনা । 
আৰত গর কুসল রছুরাঈী॥ 
প্রসন্ন মনে ভরত কোশলপুর অযোধায় আসিলেন ও 
গুরুকে সলক সমাচার বলিজেন। তার পর রাজবাড়ীতে 
সংবাদ জানাইলেন ধে, রঘুরাজজ কুপলে নগরে আসিতেছেন। 
জনত কল জনমী উঠি ধাঈ'। 
কহি প্রভুকুদল ভরত লস্তুঝাঈ ॥ 
সমাচার পুরবাসিন্হ পায়ে। 
নয় অরু মারি হরঘি লব ধায়ে॥ 
কথা শুনিয়া সকল মায়েরা উঠিয়া চুটিলেন। প্রভূ 
কুশলের কথা বলিয়া ভরত তাহাদিগকে প্রবোধ দিলেন। 
নগয়বাসীরা সংবাদ পাইল! পুরুষ স্ত্রী সকলে আনন্দে 
ছুটিল। 


দধি ভুর্বা রোচন ফল ফুলা। 
নব তুলদীক্ষল মঙ্মনযুলা ॥ 
ভরি ভরি হেমথার ভামিনী। 
গাৰত চলী' লিল্ধুরগামিনী ॥ 


দধি ছূর্বা গোরোচনা ফল ফুল নৃতন তুলসী পাতা 


ইত্যাদি মঙ্গল দ্রব্য লোগার খালায় সাজাইয়া গজগামিনী 
স্ত্রীরা গছিতে গাহিতে চলিতে লাগিল। 


জো কৈলেহি' তৈলেছি: উঠি ধাবহি:। 

বাল বৃদ্ধ কহ লঙ্কব ন লাবছি। 

এক একন্হ কহ্‌ বুযাহি ভাঈ। 

তুম্‌হ দেখে দয়াল রদ্ধুরাঈ ॥ 

যে যেমম ছিল সেই অবস্থায়ই উঠিয়া দৌড়িল, বালক 

বদ্ধদিগকে সঙ্গে লইল না। একে অপরকে জিজাসা 
করিতে লাগিল-ডাই, তুমি কি দয়াল রঘুরাজকে 
দেখিয়াছ ? 


অবধ পুরী প্রভু আৰত জামী । 
ভঈ সকল লোভা কৈ খানী। 
ভই সরঙ্ক অতি নিমল নর! । 
বহই জহাবন ত্ৰিবিধ সমীর! ॥ 


প্রভু আসিতেছেন জানিয়া অযোধ্যাপুরী শোভার খনি 
হইল । সরযুর জল অতি নির্মল হইল, সুন্দর ত্রিবিধ বাতাস 
বহিতে লাগিল। 


হরঘিত গুরু পরিজম অজ ভৃত্য বন্দ দঙেত । 
চলে ভরত্ত অতি প্রেম মম সমস্থ কপানিকেত ॥ 


গুরু, পরিজন, ভাই ও ব্রাঙ্গণদিগকে লইয়া ভরত 
অতিশয় প্রেমপূর্ণ মনে কূপানিকেতন রামচন্জের সন্মুখে 
চলিলেন । 
বহুতক চড়ী' অটারিন্হ নিরখহি' গগম বিজাম। 
দেখি মধুর জর হরখিত করছি সুমঙ্গল গাম ॥. 
অনেক অট্রালিকার উপরে চড়িয়া আকাশে বিমান 
দেখিতে লাগিল। দেবতার] বিমান দেখিয়া আনলে মধুর 
স্বরে মঙ্গল গান করিতে লাগিল। 
রাকাসনি রঘুপতি পুর লিচু দেখি হরযান। 
বড়েউ কোলাহল করত জগ নারি তরঞজ লাম ॥ 
শ্রীরাম যেন পুর্ণচন্ত্র, আর অযোধ্যাপুরী সমুদ্র | পূর্ণচন্ 
দেখিয়া সমুদ্র যেমন আনন্দে উথলিয়া উঠে, রামচন্ত্রকে 
দেখিয়াও অযোধ্যাপুরী তেমনি আনন্দিক হইল । নগরের 
নারীরা যেন এই সমুদ্রের তরঙ্গের মত তাহারা কলরব 
করিয়! উঠিল। 


১২-১৩ ॥ ইহা ভানু কুল কমল দ্িবাকর। 
রুপিন্হ ফেখাৰত নগর অনোহ্র ॥ 


৫৬২ 


জনম কপাল অজ লক্ষোল?। 
পাৰন পুরী রুচির বহ দেলা ॥ 

এ দিকে বিমানে সুর্ধকুল কমলের নুর্ধস্বরপ রামচঞ্জা 
বানরদিগকে মনোহর অযোধ্যাপুরী দেখাইতেছিলেন। 
রামচন্্র বলিলেন--মুগ্রীব, অঙ্গদ ও লঙ্কেশ শোন । এই 
দেশ শ্বন্দর, আর তাহার মধ্যে এই অযোধ্যাপুরী পবিত্র ৷ 

জতুপি লব বৈকুণ্ঠ বখানা। 

বেদ পুরান বিদিত জগ জান' ৷ 
অৰধ লরিস প্রিয় মোহি ন সোউ। 
যহ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ ৷ 

যদিও সকলেই বৈকুণ্ঠের সুখ্যাতি করিয়া থাকে, উহা 
বেদে পুরাণে ও জগতে পরিচিত, তথাপি আমার নিকট 
উহা অযোধ্যার সমান প্রিয় নয়, এ কথ। কেহ কেহজানে। 

.. জমমভূমি মম পুরী জহাৰমি | 
উত্তর দিসি বহু সরভূ পাৰনি ॥ 
জ' মঙ্জম তে বিমন প্রস্নাল'। 
মম সমীপ নর পাবহি' বালা ॥ 

এই সুশোভন পুরী আমার জন্মভূমি, ইহার উত্তর দিকে 
পবিত্র সরযু বহিতেছে। এই সরযুতে সান করিলে বিনা 
পরিশ্রমেই লোকে আমার নিকটে বাসগ্বান পায়। 

অতি প্রিয় মোছি ইহ কে ৰাসী। 
মম ধামদ পুরী জখরাসী ॥ 
হরে লব কপি জনি প্রভুবানী । 
ধন্য অবধ জে! রামবখামী ॥ 

এখানকার অধিবাসীরা আমার অতিশয় প্রিয় । এই 
নগর সুখময় ও আমার ধামদানকারী। কপির! সকলে 
প্রভুর কথায় আনন্দ পাইল ও বলিল--যে অযোধ্যাপুরীর 
সুখ্যাতি রামচঞ্জ নিজে করেন, তাহা ধন্ত । 

আৰত দেখি লোগ লব কৃপাসিজু ভগবাম। 

নগর নিকট প্রভু প্রেরেউ উতরেউ ভূমি বিমান ॥ 
কৃপাসিন্ধু ভগবান লোকদিগকে আসিতে দেখিয়া 

বিমানকে নগরের নিকটে চালাইয়! মাটিতে নামাইলেন। 


উতরি কহেউ প্রভু পুষ্পকহি' তুম্হ কুবের পনি 


প্রেরিত রাম চলেউ সো হরধ বিরছ অতি তাছ ॥ 


প্রভু বিমান হইতে নামিয়] পুষ্পকরথকে কুবেরের 
নিকট যাইতে বলিলেন । রথ রাম কতৃক প্রেরিত হইয়। 
আনন্দে চলিয়। গেল, কিন্তু তাহার রামচন্জের জন্ত বড়ই 


বিরহ হইয়াছিল। 
১৪। আয়ে ভরত নক্ত সব লোগা। 


কলতন শীরঘবষীর বিয়োগ? ॥ 


রামচরিতমানস 


বামদের বলিষ্ঠ মুমিআয়ক। 
দেখে প্রভু মহি ধরি ধু সায়ক ॥ 


ভরতের সঙ্গে সকলে আসিল, এ্ীরতুনাথের বিরহে 
তাহার শরীর কৃশ হুইয়া গিয়াছিল। মুনিশ্রে্ঠ বামদেৰ ও 
বশিষ্ঠকে দেখিয়! প্রভু মাটিতে ধনুশর রাখিয়া, 
ধাই ধরে গুরু চরম দরোকরুহ। 
অনস্ভগুজমহিত'অতি পুলক তনমোরুছ ॥ 
ভেঁটি কুদল বুবশি স্কুনিরায়!। 
হমরে কুসল তুম্হারিহি দ্বায়া ॥ 
চুটিয়া গিয়া ভাই লক্ষণের সহিত গুরুর চরণপপ্ন ধরিলেন, 
অতি আননে তাহার শরীরে রোমাঞ্চ হুইল । মুনিবরের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কুশল প্রপ্ন করিলেন। 
রামচন্ত্র বলিলেন__আপনাদের দয়ায় আমার কুশল । 
সকল দ্বিজন্হ মিলি মায়উ মাথ!। 
ধরম খুরদ্ধর রঘুকুল মাথা ॥ 
গহে ভরত পুনি প্রভু পদ পক্কজ । 
মমত জিন্‌হহি জর সুমি শঙ্কর অজ ॥ 
ধের ধুরন্ধর রঘুকুলনাথ বান্মপদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন । তার পর ধাহাকে 
দেবতা মুনি শিব ও ব্ৰহ্মা প্রণাম করিয়া থাকে, ভরত সেই 
প্রভুর চরণ ধরিলেন। 
পরে ভূমি মহি' উঠত উঠায়ে। 
বর করি ক্ূপাসিছ্ উর লায়ে॥ 
স্যামলগাত রোম ভে ঠাড়ে। 
মৰ রাখিব ময়ম জল বাঢ়ে ॥ 
ভরত মাটিতে পড়িয়া রহিলেন, উঠাইলেও উঠেন না.। 
তখন কৃপাসিন্ধু জোর করিয়! ধরিয়া তাহাকে বুকে লইলেন। 
তাহার শ্যামল শরীরে রোমাঞ্চ হইল, তাহার নূতন পদ্বের 
মত চোখ হইতে জল গড়াইর়া পড়িল। 
ছন্দ_রাজশিবলোচম ভরত জল তম ললিত 
পুলকাৰলি বম । 
অতি প্রেম হৃদয় লগাই অন্ভুজহি' মিলে 


প্রভু ভ্রিতুবন ধমী ॥ 

প্রভু মিলত অভ্ুজহি' সোহ মো পনি 
জাতি মছি উপমা কহী। 

জন প্রেম অরু লিব্কার তদ ধরি মিলে 
বর জুখহা লী ॥ 
যামচক্জের কমল নয়ন হইতে জল পড়িতে লাগিল, 
শরীর রোমাঞ্চিত হইয়! সুন্দয় শোভা হইল। ত্রিতুবন স্বামী 
প্রভু: অতিশয় প্রেমে ভরতকে বুকে লইয়া আলিঙ্গন 
করিলেন। প্রভু ভরতের সহিত সাক্ষাংকালে যে শোভা 
হইয়াছিল, তাহার উপম| তুলসীদাস দিতে পারে না, ধেন 


উত্তিরক্কাড 


প্রেম শৃঙ্গার শরীর ধরিয়া আলিঙ্গন করার শোভা 
দেখা দিয়াছিল। 
বুঝত রূপানিধিকুঘল ভরত বচন 
বেগি ন আৰঈ। 


সুজু সিৰা সো জখ বচনমম তে ভিন্ন জান 
জো পাৰঈ ॥ 


অব কুসল কোসলনাথ আরত জামি জনম 
দরসম দিয়ে!। 


বুড়ত বিরহ্বারীস কৃপানিধান মোহি কর 
গাহি লিয়ে ॥ 
কপানিধি ভরতকে কুশল প্রশ্ন করিলে তিনি শী 
উত্তর দিতে পরিতেছিলেন না । শঙ্কর বলিলেন--পার্বতী, 
ভরত ও রাম মিলনের যে সখ, তাহ! মাত্র ও বাকের অতীত 
ভিন্ন যে উহ! পাইয়াছে সেই জানে । ভরত বলিলেন-__-এখন 
কোশলনাথ ভক্ত আর্ত জানিয়! দর্শন দেওয়ায় কুশল 
হইল কপানিধান, আমি যখন বিরহ সমুদ্রে ডুবিতেছিলাম, 
তুমি হাত ধরিয়া আমাকে তুলিয়া লইলে। 
পুনি প্রভু হরঘিত সক্রহন ভেটে সদয় লগাই। 
লছিমছ ভরত মিলে তব পরম প্রেম দোউ ভাই ৷ 
তার পর প্রভু হর্ষের সহিত সন্রত্নকে আলিঙ্গন 
করিলেন । এদিকে দুই তাই লক্ষ্মণ ও ভরত পরম প্রেমের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
১৫-১৬ ৷ ভরতাজুজ লছিমন পুনি তভেঁটে। 
হসহ বিরহলস্তব ভুখ মেটে ॥ 
সীতাচরম ভরত লিরু মাৰা। 
অজ্ুজলমেত পরমন্জথ পাৰ৷ ৷ 
লক্মণ ভরতের ছোট ভাই শক্রত্বের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া চুঃসহ বিরহ হুঃখ দূর করিলেন। ভরত অনুজ 
শত্রত্ব সহিত সীতাকে প্রণাম করিলেন ও পরম আনন্দ 
পাইলেন । 
প্রভু বিলোকি হরষে পুরবালী। 
জনিত বিয়োগ বিপতি সব মাসী ॥ 
প্রেমাতুর লব লোগ নিহারী। 
কৌতুক কীন্হ কপাল খরারী ॥ 
প্রন্থুকে দেখিয়! পুরবাপীরা আনন্দিত হইল। বিরহ 
হইতে যে বিপদ হইয়াছিল, সে সকল দূর হইল। কৃপাল 
খরারি সকল লোককে প্রেমাতৃর দেখিয়া কৌতুক 
করিলেন। 
অমিত রূপ প্রগটে তেহি কালা। 
জথাজোগ মিলে লবছি কপাল! 


পাতি রন্থুষীয বিলো কী ॥ 


কিয়ে লক্ষজ জয় দাত বিনোকী ॥ 


৫৪৩ 


সেই সময় প্রভু অসংখ্য রূপে দেখা দিলেন ও সকলের 
সহিত কৃপাল বধাযোগ্যভাবে সাক্ষাৎ কর্িলেন। রঘুষীর 
কৃপাদৃষ্টি করিয়া সকল নরনারীর শোক দূর করিলেন। 
ছন মহ সবহি মিলে ভগবান।। 
মরম যঙ কান্ছ ন জান! ॥ 
এহি বিধি সবহি জ্খী করি রামা। 
আগে চলে সীল গুন ধামা ॥ 
কৌসল্যাদি মাতু সব ধাঈ'। 
মিরখি বচ্ছ জল্গু ধেনু লৰাই ৷ 
ভগবান মুহূঠের মধ্যেই লকলের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন । শিব বলিলেন_-পাবতী, ইহার মর্ম কেহই 
জানিলনা। এই ভালে সকলকে সুখী করিয়া শীল ও 
গুণের আলয় রামচন্দ্র আগে চলিলেন। কোশল্যাদি 
মাতারা সকলে নূতন প্রস্থতী গাভী যেমন বৎসের জন্য 
ছুটে, তেমনি ছুটিয়া আসিলেন। 
ছন্দ_জন্ু ধেন্চু বালক বচ্ছ তজি গৃহ চরন ৰম 
পরবস গঈ'। 
দিনঅস্ত পুরু কথ ত্রবত থন হস্কারকরি 
ধাৰত ভঈ' 
অতি প্রেম প্রভু নব মাতু ভেঁটী বচন স্থদু 
বছ বিধি কছে। 
গই বিষম বিপতি বিয়োগডৰ তিন্হ হরষ 
জথ অগিমিত লাহে 
গাভী তাহার ছোট বাচ্চা ঘরে ফেলিয়া! বাধ্য হইয়। 
বনে চরিতে গেলে, পর দিন শেষে নগরের দিকে আসিতে 
যেমন তাহার স্তন হইতে ছুধ টস্টস্‌ করিয়া পড়িতে 
থাকে, সে যেমন হাত্বারবে ছুটিতে থাকে, রামের জন্ত 
মায়েরা তেমনি ভাবে আসিতেছিলেন। প্রভু অতিশয় 
প্রেমে সকল মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । বধিরের 
জন্য যে তাহাদের বিষম হুঃখ হইয়াছিল তাহা গেল, তাহারা 
অসীম সুখ বোধ করিতে লাগিলেন। 
ভেঁটেউ তনয় জুমিত্রা রাম চরন রতি জামি। 
রামছি মিলত কৈক হাদয় বছত সকুচামি ॥ 
রামচন্ত্রের চরণে ভক্তি আছে জানিয়! স্থমিত্রা পুত্র 
লক্মণের সহিত দেখা করিলেন। এদিকে রামের সহিত 
দেখা করিতে কৈকেয়ীর হৃদয়ে বড় সঙ্কোচ হইতেছিল। 
লন্ধিমন গব মাতন্হ মিলি হরে আলিষ পাই। 


কৈকই কন পুনি পুমি মিলে মন কর ছ্বোভ মন 
জাই ॥ 


লক্ষণ মায়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আশানাদ পাইয়া 
আনন্দিত হইলেন। কৈকেয়ীর সহিত বার বার সাক্ষাং 
করিলেও কৈকেয়ীর মনের খেদ গেল না। 


৫86$ 
১৭॥ সান্জুন্হ লবন্হ মিলী বৈদেহী। 
চরনন্হি লাগি হরঘ অতি তেহী ॥ 
দেহি' অসীস বুঝি কুসলাত1। 
হোটউ অচল তুম্হার অহিবাত1॥ 


সীতা শাণুড়ীদের সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও 
অতি আনন্দে গ্রপাম করিলেন | তাহার! কুশল জিজ্ঞাস! 
করিয়া, ‘তোমার এয়োতি অচল হউক’ বলিয়া! আশীর্বাদ 
দিলেন। 

সব রথুপতি মুখ কমল বিলোকহি'। 
মঙ্গল জামি ময়মজল রোকছি'॥ 
কনকথার আরতী উতভারছি'। 

বার বার প্রভুগাত নিহারহি' ॥ 

সকলে রঘুপতির মুখপদ্মের দিকে দেখিতেছিলেন ও 
মঙ্গল সময় জানিয়া চোখের জল ঠেকাইয়। রাখিয়াছিলেন। 
সোণার থামা আরতি করিয়া বার বার প্রভুর শরীর 
দেখিতেছিলেন। 

মামা ভীতি নিষ্থাৰরি করহী' । 
পরমানন্দ হরঘ উর ভরহী' ॥ 
কৌদল্য! পুমি পুনি রথুবীরছি' । 
চিতৰতি ক্ুপাসিল্ধু রমধীযছি' ॥ 

নানা ভাবে উৎসর্গ করিয়া দান করিতেছিলেন, 
পরমাননে হৃদয় ভরিয়াছিলেন। কৃপাসিন্ধু রণধীর রঘুবীরকে 
কৌশল্যা বার বার দেখিতেছিলেন। 

হায় বিচারতি বারছহি বার।। 
কৰম ভাতি লঙ্কাপতি মার! । 
অতি জকুমার ভূগল মেরে বারে। 
মিলিচর জভট মহাবল ভায়ে॥ 

বার বার হৃদয়ে বিচার করিতেছিলেন, কেমন করিয়া 
এই অতি সুকুমার আমার ছুই পুত্র মহাবল ভারি যোদ্ধ। 
বাক্ষল লঞ্জাপতিকে মারিল। 

লিমন অরু লীতাসহিত প্রভুছি' বিলোকতি মাত। 
পরমামন্ৰ মগন মন পুনি পুমি পুলকিত গাত॥ 

লক্ষ্মণ ও সীতা! সহিত গুতৃকে দেখিয়া, ম| পরমানন্দে 
মগ হইলেন। বার বার তাহার শরীরে পুলক উপস্থিত 


হইল। 

১৮-১৯ ॥ লক্কাপতি কপীস মল নীল! 
জামবস্ত অঙ্গদ জ্ভসীলা ৷ 
হলুমদাজি সব বামরধীরণ। 


ধরে মমোহর মন্দজসরীরা ॥ 
লঙ্কাপতি বিভীষণ, কপিরাজ জুগ্রীব, নল নীল জাঘুবান 
অঙ্গদ হচুমান ইত্যাদি বানর বীরের! মনোহর মানুষের 
শরীৰ ধারণ করিল। 


রামঠরিঙম্ানধ 


ভরত সনে সীল ব্রত নেম! । 
সাদর লব বরনহ্ি অতি প্রেম ॥ 
দেখি নগরবালিন্হ কৈ রীতী। 
নকল দরাহহি' প্রভু পদ প্রীতী ॥ 


ভরতের ভক্তি শীল ব্রত ও নিয়ম সকলে অতিশয় প্রেম 
ও আদরের সহিত বর্ণনা] করিল। বানরের! নগরবাসীদের 
রীতি দেখিয়া সকলে রামচন্ত্রের চরণে তাহাদের প্রীতির 
প্রশংসা করিতে লাগিল। 


পুনি রগুপতি সব সখ! বোলায়ে। 

সুমিপদ লাগছ সকল সিখায়ে ॥ 

গুরু বসিষ্ঠ কুলপৃজ্য হমারে। 

ইনহ কী কৃপা দল্ণুজ রম মারে ॥ 

তার পর রঘুনাথ সখাদিগকে ডাকিয়া মুনি বশিষ্ঠকে 

প্রণাম করিতে বলিলেন । তাহাদিগকে বলিলেন, গুরু 
বশিষ্ঠ আমাদের কুলের পূজনীয় ও ইহার কপাতেই যুদ্ধে 
দৈত্যপ্দিগকে মারিতে পারিয়াছি | 


এ লব সখ! জনছ স্মি মেরে। 
তয়ে মরলাগর কর্ছ বেরে। 
মম হিত লাগি জনম ইন্হহারে। 
ভরতঙ্ তে মোহি অধিক পিয়ারে ॥ 
জনি প্রভুবচন মগন লব ভয়ে ৷ 
মিমিষ নিমিষ উপজত সুখ নয়ে ॥ 
আবার রামচন্দ্র গুরুদেবকে বজিলেন-_-হে মুনি, ইহার! 
আমার মিত্র । তুদ্ধরূপ সাগরে ইহারাই আমার জাহাজ 
হইয়া পাড়ি দিয়াছে । আমার ভাল কররে জন্য ইহারা 
ইহাদের জীবন আমাকে সমর্পণ করিয়াছে । প্রভু রামচন্ত্রের 
কথ! শুনিয়া সকলে প্রেমমগ্র হইল । প্রতি মুহূর্তেই 
তাছাদের নূতন সুখ হইতেছিল। 
কোঁসল্যা কে চরনন্ছি পুনি তিন্হ নায়েউ সাথ । 
আসিঘ দীন্হী হরঘি তুম্হ প্রিয় মম জিমি 
রখুনাথ ॥ 
তাহাব পর তাহারা কৌশপ্যাকে প্রণাম করিল এবং 
তিনিও খুনী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন_ তোমরা 
আমার নিকট রখুনাথের মত প্রিয় । 
জুমনরৃষ্টি মত সন্কুল ভবন চলে জুখকন্দ । 
চটি অটারিন্হ দেখছি নগর নারি বর বৃন্দ ॥ 
আকাশময় পুষ্পবৃষ্টি হইল, এদিকে সুখের আকার 
রামচঙ্গ বাড়ী চলিলেন। ছাদের উপর উঠিয়া স্ত্রী ও 
পুরুষেরা তাহার আগমন দেখিতে লাগিলেন। 
২৯.২১॥ কাঞ্চনকজস বিচিত্র সৰারে। 
সবছি' ধয়ে নজি নিজ মিজ দ্বায্ে ॥ 
বন্ধনবার পতাকা কেতু । 
লবলছি বনাৰ্যে মঞ্ছলকেতু ॥ 


উত্তরকাণ্ 


সকলেই নিজ নিজ বাড়ীর দরজায় সোগার কলস 
বিচিত্র সাজলজ্জার সহিত রাখিয়াছিল। তোরণ বন্ধনী 
মালা পতাকা ও ধ্বদা এগুলি সকলেই মাঙ্গলিক আচারের 
জন্ত সাজাইয়াছিল। 
বীর্থী সকল জুগন্ধ সি'চাঈী। 
গজমনি রচি বন্ধ চৌক পুরা ॥ 
মানা ভাতি জমন্গল সাজে। 
হরঘি নগর নিসান বন্ধ বাজে ॥ 
সকল গলিতে সুগন্ধ ছিটান হুইয়াছিল, গজমতি ইত্যাদি 
দিয়া অনেক আলিপনা সাজান হইয়াছিল। নানাপ্রকার 
মঙ্গল সাজে নগর সাজিয়াছিল, অনেক নাগরা বাজিতে 
ছিল। 
জাহ তহ নারিনিহাবরি করহী' । 
দেহি’ অসীস হরঘ উর ভর্হী'॥ 
কঞ্চনথার আরতী নাম।। 
জুবতী সক্ষে করহি' জুভ গান! ॥ 
স্রীলোকের! যেখানে সেখানে আরতি করিতে লাগিল, 
জদয়ের আনন্দে আশীবাদ করিতে লাগিল। সোনার 
থালায় নানা আরতি সাজাইয়া স্ত্রীলোকের! মঙ্গল গান 
করিতে লাগিল। 
করছি আরতী আরতিহর কৈ । 
রঘুকুল কমল বিপিন দিম করকৈ ॥ 
পুরসলোভ।' সম্পতি কল্যানা। 
নিগম সেষ সারদা বখান! ॥ 
তেউ যহ চরিত দেখি ঠগি রহহী । 
উম! তাজু গুন নর কিজি কহহী' ॥ 
স্ত্রীলোকের! সুর্যকুলরূপ পদ্মুবনের সূর্যকে, আতিহরণকে 
আরতি করিতে লাগিল। তখনকার অযোধ্যাপুরীর শোভা 
সম্পদ ও কল্যাণের কথা সরস্বতী ও শেষনাগ বর্ণনা 
করিয়াছেন । সে চরিত দেখিয়া তাহারাও যদি বর্ণনাতে 
ভম্ভিত হইয়া পড়েন ; তবে পার্বতী, ঠাহার গুণ কি করিয়। 
মানুষ বলিতে পারে? 
মারি কুম্কুদিনী অবধ লর রছুপতি বিরহ দিমেস। 
অস্ত ভয়ে বিকসিত ভট্ট নিরখি রাম রাকেস 
রামের বিরহ হৃর্ধ, রামের দর্শন চক্র । অযোধ্যাপুররূপ 
সরোবরের নারীরূপ কুমুদিনীদের নিকটে রঘুপতি বিরহ 
সূর্য অন্ত গেল। রথুপতি দর্শনরূপ চাদ উঠায়, নারী 
কুমুদদিনীরা বিকশিত হইয়। উঠিল। 


হোছি' গুন জুভ বিবিধ বিধি বাজছি গগন 
নিলান। 


পুর মর নারি সমাথ করি ভবন চলে ভগবান ॥ 


ই 


৫৪৫ 


শাশাপ্রকারের শুভ চিহ্ন হইতে লাগিল, আকাশে 
নাগর] বাজিতে লাগিল, পুরের নরনারীকে কৃভার্থ করিয়। 
ভগবান রামচন্দ্র গৃহে চলিলেন | 
২২-২৩॥ প্রভু জ্ঞানী কৈকঈ লজানী। 
প্রথম তাজ গৃহ গয়ে ভৰানী ॥ 
তাহি প্ৰবোধ বনত জুখ দীন্হ৷। 
পুনি নিজ ভবন গৰন হরি কীন্হ। ॥ 


শিব বলিলেন--পাতী, কৈকেয়ী লজ্জিত হয়া আছেন 
জানিয়া রঘুপতি প্রথমেই তাহার ঘরে গেলেন। তাহাকে 
সাস্তনা করিরা বড় সুখ দিলেন। তাহার পর গ্রতু হরি 
নিজের ঘরে গেলেন। 
কপাসিদ্ু জব মন্দির গয়ে। 
পুর নর নারি স্সুখী সন ভয়ে ॥ 
গুরু বসিষ্ঠ দ্িজ লিয়ে বোলাউী। 
আডু জুঘরী সুদিন ভুভদানী॥ 
রামচন্ত্র ঘরে আসিলে নগরের নরনারীরা মকলে দুখী 
হইল। গুরু বশিষ্ঠ ব্রাঙ্মণদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন 
যে, আজ সুদিন ও শুভ সময়, 
সব দ্বিজ দেন হরষি অন্ুসাসম। 
রামচক্জ বৈঠহি' সিংহাসন ॥ 
মুনি বসিষ্তভ কে বচন আুহায়ে। 
জ্ুমত সকল বিপ্রনহ অতি ভায়ে ॥ 
ব্রাহ্মণের! সকলে সন্তোমের সহিত আজ্ঞা দিন, রামচন্গ 
সিংহাসনে বসিবেন। বশিষ্ঠ মুনির মিষ্ট কথা শুনিতে 
ব্রাহ্মণদের খুব ভাল লাগিল। 
কহহি বচন ম্ু বিপ্ৰ অন্দেকা। 
জগঅভিরাম রামঅভিষযেক। ॥ 
অব মুমিবর বিলদ্দু নহি" কীঠজ। 
মহারাজ কমু তিলক করীট্জ । 


বিপ্োরা মৃদুবাক্যে এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে, 
রামচঞ্জের অভিষেকে জগতের সুখ হইবে। সেইজন্য বশিষ্ঠ 
মুনি যেন বিলম্ব ন! করেন, মহারাঙ্গ রামচন্দের রাজ্যাভিষেক 
যেন করিয়া ফেলেন । 


তব সুমি কহেউ জুমন্ত্র সন সুনত চলেউ হরধাই। 
রথ অনেক বন্ধ বাজি গজ্ত তুরত স'ৰারেউ জাই ॥ 


মুনি মুমন্ত্রকে অভিষেকের কথা বপিলে তিনি গুনিয় 
সন্ধষ্ট হইয়া চলিয়া গিয়া আনেক হাতী খোঁড়া রথ শীশ্র 
সাজাইয়া ফেলিলেন। 


জহ তহধাবন পঠই পুলি মঙ্পল দ্ৰব্য মঁগাই। 
হরঘ লখেত বসিষ্ভপদ পুর্ন সির মায়েউ আই । 


৫৪৬ 


তিনি চারদিকে দূত পাঠাইয়া মঙ্গল দ্রব্য আনাইয়া 
লইলেন ও ফিরিয়া আসিয়া প্রসন্ন মনে বশিষ্ঠকে প্রণাম 


করিলেন। 


২9৪-২৬ ॥ অবধপুরী অতিরুচির বনাই । 
৷ দেবন্হ জমনৰৃ্টি ঝরি লাই ॥ 
রাম কহা সেৰকন্হ বোলাই। 
প্রথম সখন্হ অন্হৰাৰহু জান ॥ 


অযোধ্যাপুরী অতি সুন্দর সাজান হইয়াছিল, দেবতা 
পুষ্পবুষ্টির ঝড় আনিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সেবকদিগকে 
ডাকিয়। বপিলেন--প্রথমে গিয়া সখার্দিগকে স্গান করাও । 


সমত বচন জহ্‌ তহ্‌ জনধায়ে। 
জুগ্রীৰাদি তুরত অন্হৰায়ে ৷ 
পুনি করুনানিধি ভরত হঁকারে । 
নিজ কর জট! রাম নিরুৰারে॥ 


রামচন্ত্রের কথা শুনিয়া সেবকেরা এদিক সেদিক 
ছুটাছুটি করিষা সুগ্রীবাদিকে শীগ্রই স্নান করাইল। তার 
পর করুণাময় রামচন্ত্র ভরতকে ডাকিয়া নিজহাতে তাহার 
জটাজুট মুছাইয়া ফেলিলেন। 


অন্হৰায়ে প্রভু তীনিউঁ ভাঈ। 
তগতবছল কপাল রঘুরাঈ ॥ 
ভরতভাগ্য প্রভু কোমলতাঈ। 
মেষ কোটি সত সকহি' নগাঈ॥ 


ভক্তবৎসল কৃপালু রামচন্দ্র তিন ভাইকেই সান করাইয়া 
দিলেন। সেই সমর ভরতের ভাগ্য ও প্রভুর কোমলতা 
শতকোটি শেষনাগও বর্ণনা করিতে পারে না। 


পুনি নিজ জট রাম বিবরায়ে। 
গুরু অন্সুসাসন্ভ মাগি নহায়ে॥ 
করি মজ্জজু প্রভু ভুষনরাজে। 
অঙ্গ অনঙ্গ কোটি ছবি লাজে ॥ 
রামচন্দ্র নিজের জটা ফেলিয়া দিয়া গুরুর আজ্ঞা লইয়। 
স্নান করিলেন। স্নান করিয়া প্রভু অলঙ্কার পরিলে তাহার 
এমন শোভ। হইল যে, কোটি অনঙগও লজ্জা পায়। 
সাজন্‌হ সাদর জানকিহি মজ্জন তুরত করাই। 
দিব্য বসন বর ভূষন অন্ত অঙ্ত সজে বনাই ॥ 
শাগুড়ার! সাদরে জানকীকে মান করাইয়া তাড়াতাড়ি 
সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার পরাইয়। [তাহার প্রত্যেক অঙ্গ 
সাজাইলেন। 
রাম বাম দিসি সোভতি রমারূপ গুনখানি। 
দেখি মাতু সব হরযী জনম জফল নিজ জামি ॥ 
রামচন্জের বামদিকে লক্ষ্মীশ্বরূপ!, গুণময়ী সীতাকে 
দেখিয়া মায়েরা সকলে সুখী হইলেন ও জন্ম সার্থক হুইল 
মনে কয়িলেন। 


রামচরিতমানস 


স্ন্ট খগেস তেছি অবসর ব্রজ্প! সিৰ স্ুমিবচ্দ। 
চড়ি বিমান আয়ে সব জর দেখন জ্ধকন্দ ৷ 


কাক তৃষণ্ডী বলিলেন--হে গরুড়, সেই সময় সুখের 
আকর রামচন্ত্রকে দেখার জন্য ব্রঙ্গা শিব ও মুনিরা বিমানে 
চড়িয়া আমিলেন। 


২৭-৩১ প্রভু বিলোক মুনিমলু অঙ্গুরাগ।। 
তুরত দিব্য সিংহাসন মাগা ॥ 
রবিসম তেজ সে! বরনি ন জাঈ। 
বৈঠে রাম দ্বিজন্হ দিক মাঈ॥ 


প্রভ্‌ রামচন্ত্রকে দেখিয়া মুনির অন্নরাগ হইল। তিনি 
শীঘ্ই সুন্দর সিংহাসন আনাইলেন। তাহা দীপ্তিতে হর্ষের 
মত, তাহার বর্ণনা কর! যায় না। রামচন্দ্র ত্রাঙ্গণদিগকে 
প্রণাম করিয়া সেই সিংহাসনে বসিলেন। 


জনক জুতা সমেত রছুরাঈী। 

পেখি প্রহরষে সুনিসমুদাঈ ॥ 
বেদমন্ত্র তব দ্বিজন্হ উচারে। 

নভ জর মুনি জয় জয়তি পুকারে। 


মুনির! সীতা সহিত রামচক্্রকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। 
ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেবতা ও 
মুনিরা “জয় জয়” উচ্চারণ করিলেন। 


প্রথম তিলক বসিষ্ঠ মুনি কীন্হা। 
পুনি সব বিপ্রন্হ আয়জু দীন্হ। ॥ 
ভুত বিলোকি হরষী' মহতারী। 
বার বার আরতী উতারী ॥ 


প্রথম বশিষ্ঠ মুনি রাজতিলক দিয়া পরে সকল ব্রাহ্মণকে 
তিলক দিতে বলিলেন । পুত্রকে দেখিয়া মায়েদের আনন্দ 
হইল, তাহার! বার বার আরতি করিতে লাগিলেন । 


বিপ্রন্হ দান বিবিধ বিধি দীন্হে। 
জ্ঞাচক সকল অক্ঞাচক কীন্হে ॥ 
সিংহামন পর ভ্রিভুবম লাঈ'। 
দেখি জুরনহ দুম্চুভী বজাঈ॥ 


বিপ্রদিগকে বিবিধ দান দিলেন ও ষাচকদিগকে এমন 
দিলেন, যেন আর তাহাদের ভিক্ষা করার দরকার না হয়। 
ত্রিতুবনের পতিকে সিংহাসনে দেখিয়া দেবতারা ছম্গুভি 
বাজাইতে লাগিলেন। 


ছন্দ--নভ দুন্টুভী বাজহি বিপুল গন্ধৰ্ব কিপ্নর 
পাৰহী'। 
নাচহি অপছ্রার্ষ্দ পরমানন্দ জুর স্তথুনি 
পাক” ॥ 
ভরতাঙ্গি অমুক্ত বিভীষমাজদ হনুমদাছি 
লন্ত তে। 


উত্তন্নকাণ্ড 


গয়ে ছত্র ডামর ব্যজন ধু অলি চর্ম 
সক্তি বিরাজতে ॥ 
আকাশে ধুব নাগর! বাজিতে লাগিল, গন্ধর্য কিম্নরেরা 
গাছিতে লাগিল, অগ্সরার] নাচিতে লাগিল। দেবতা ও 
মুনিরা আনন্দিত হইলেন । সেই সময় ভরতাদি ছোট 
ভাইয়েরা ও বিভীষণ, অঙ্গদ হনুমান ইত্যাদিরা ছাতা চামর 
পাখা ধঙ্মক তরবারি ঢাল ও শেল হাতে লষ্টয়া সুশোভিত 
হইয়া রহিয়াছিলেন। 
প্রীসহিত দিন কর বংস ভূষন কাম বহু 
ছবি সোহঈ। 
নৰ অন্তু ধর বর গাত অন্র পীত মুনিমন 
মোহ ॥ 
মুকটাজদাদি বিচিত্র ভূষন অঙ্ক অঙ্গন্হি 
প্রতি সজে। 
অস্তোজনয়ন বিসাল উর ভুজ ধন্য নর 
নিরখস্ত জে ॥ 
সীত! সহিত সব্ধকুল ভূষণ রামচন্জ্রের শোভা দেখিতে 
অনেক কামের ন্যায় হইয়াছিল। তাহার শরীর নূতন 
মেঘের ন্যায় ও তাহার পীত বস্তু মুনির মন মুগ্ধ করে। মুকুট 
বাজু ইত্যাদি বিচিত্র অলঙ্কার অঙ্কে অঙ্কে সাজান হইয়াছিল। 
কমল নয়ন, বিশাল বুক ও বাহু, রামচন্ত্রকে যে দেখিয়াছে 
সেই ধন্য । 
বহ সোভা সমাজ সুখ কহত ন বনই খগেপ। 
বরনই সারদ সেষ স্তি সো. রস জান মহেস ॥ 
হে গরুড়, সেই সমাজের কথ! ও তাহার সৌন্দর্যের 
কথা বর্ণনা করা যায় না। উহার বর্ণনা সরস্বতী, শেষনাগ 
ও বেদও করিতে পারে না। উহাতে যে কি রস আছে, 
তাহ! শু জানেন। 
ভিন্ন ভিন্ন অন্তরতি করি গয়ে ভুর.নিজ নিজ ধাম। 
বন্দিবেষ ধরি বেদ তব আয়ে জহ্‌ শ্রীরাম ॥ 
দেবতার] ভিন্ন ভিন্ন স্তুতি করিয়া নিজ নিজ ধামে গেলেন 
তখন বেদ ভাটের বেশ ধরিয়া শ্রীরামের নিকট আসিলেন। 
প্রভু সর্বজ্ঞ কীন্হ অতি আদর কৃপীনিধান। 
লখেউ ন কাই মরম কছু লগে করন গুনগান ॥ 
ক্পানিধান সর্বজ্ঞ প্রভু তাহাকে অতিশয় আদর 
করিলেন। ভাট গুণগান করিতে লাগিল, কিন্তু উহার 
রৃহস্ত কেহ ধরিতে পারিল না। 


ছন্দ জয় সগুন নিগুনরুপ রাপজনুপ 
ভূপমিরোমনে। 
ফসকন্ধরাছি প্রচণ্ড নিলিচর প্রবল খল 
ভুজবল হনে ॥ 


৫৪৭ 


অবতার নর সংসারভার বিভঙ্জি দারুম- 
দুধ দহে। 
জয় প্রনতপাল দয়াল প্রভু সঞ্তুক্তসক্তি 
নমমামহে।॥ 
ভূপশিরোমণি, অনুপম রূপবান, সগুণ ও নিপুণরূপ 
স্বরূপ রামচন্দ্রের জয়। তুমি নিজের বাহুবলে রাবাদি 
গ্রচণ্ড প্রবল দুষ্ট রাক্ষস মারিয়াছ। তুমি নর অবতার 
লইয়া সংসারের ভার দূর করিয়া দারুণ দুঃখ নাশ করয়াছ। 
ভক্ত প্রতিপালক দয়াল সীতা সংযুক্ত তোমাকে নমস্কার । 
তৰ বিষম মায়াবস সুরাসর নাগ মগ অগ 
জগ হরে। 
ভৰপস্থ ভ্রমত অমিত দিবস নিলি কাল 
কর্ম গুনন্হি ভরে ॥ 
জে নাথ করি করুন! বিলোকে ধিবিধ 
দুখ তে নিবনে। 
ভৰ খেদ ছেদন দচ্ছ হম কছ রচ্ছ রাম 
মাম হে। 
হে হরি, তোমার বিষম মায়ার বণাভৃত হইয়া দেবত! 
নাগ মানুষ হার ও জঙ্গম, কাল কর্ম ও গুণ অন্সারে 
অসংখ্য দিন ও রাত সংসারের পথে ঘোরে। হে নাথ, 
তুমি বাহাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখ, সে আধ্যাত্মিক, 
আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক দুঃখ হইতে মুক্তি পায়। 
সংসারের।ছুঃখ দূর করিতে কুশল রাম, তুমি আমাদিগকে 
রক্ষা কর, তোমাকে নমস্কার । 


জেজ্ঞান মান বিমত্ত তৰ.ভৰন্ধরমি ভগতি 
ন আলদরী। 

তে পাই সুর ডুলভ পদাদপি পরত হম 
দেখত হুরী॥ 

বিশ্বাস করি সব আস পরিহরি দাপ তৰ 
জে হোই রছে। 

জপি নাম তৰ বিষ্ণু স্ৰম তরহি ভৰনাথ 
লোই স্মরাম হে। 


হে হরি, যাহারা জ্ঞানের অভিমানে মত্ত হইয়। তোমাকে 
ভক্তির আদর করে ন', তাহার! দেবতা চুল স্বান পাইয়াও 
নীচে পড়িয়া যায় বলিয়াই দেখা যায়। বিশ্বাস করিয়া 
সকল আশা ত্যাগ করিয়া যে তোমার দাস হইয়া থাকে, সে 
তোমার নাম জপ করিয়! বিনাশ্রমে ভবসাগর পার হয়। হে 

ভবনাথ, তোমাকে স্বরণ করি । 

জে চরন লিৰ অজ পূজ্য রজ প্রভ পরলি 

সুনিপতনা তরী। 


নখনির্গতণ সুনিবন্দিত! ত্রৈঙগোক পাবা 
ফারসী ॥ 


ধ্বজ কুলিস অদ্ভুস ক ভুত বন ফিরত 


রামচরিতমানস 


ধ্যান করেন, তাহার] তাঁহাকে জানেন ও তাহার কথা 


কণ্টক কিন লহে। বলেন) কিন্ত আমি তোমার সগুণ রূপেরই নিত্য গান 


পদকঞ্প দন্দ মুকুন্দ রাম রমেস নিত্য 
ভজাম হে॥ 


যে চরণ শিব ও ব্রগা পূজা করিয়া থাকেন, যে চরণ 
ধূলা সপ করিয়া মুনি পরী উদ্ধার পাইয়াছে, যে চরণ নখ 
হইতে মুনিগণের দ্বার বন্দিতা তিলোক পবিত্রকারী গঙ্গা 
বহিতেছে, ধবঙ্গ বজ্র পদ্ম আঁকা সেই চরণেই আবার বনে 
বনে কাট] কেন ফুটিয়াছে? হে মোক্ষদানকারী, লক্ষ্মীপতি 
রাম, তোমার সেই চরণপদ্ম দুইটি নিত্য ভঙ্গনা করি। 


অব্যক্ত মুণ মমাদি তরু ত্বচ চারি নিগমা- 
গম ভনে। 
ঘট কন্ধ সাখা পঞ্চবীস অনেক পর্ন জমন 
ঘনে ॥ 
ফল জুগল বিধি কটু মধুর বেলি অকেলি 
জেহি আজ্িত রহে। 
পল্গেৰত ফুপত নৰ ললিত সংসারবিটপ 
মমাম ছে॥ 


ঝামচন্দ্রকে সংসার বুঞ্ষের সহিত তুলনা করা হইতেছে । 
ংসার বুক্গরপী ভগবানের মুল হইতেছে অব্যক্ত প্রকৃতি, 
এই গাছের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, ইহ! অনাদি। এই 
গাছের চারি প্রকারের বাকল আছে, উহার! চারি বেদ ও 
শাস্ত্র অথবা ওক্কার ও সত্ব রজঃ তমঃ গুণ। এই বৃক্ষের কাণ্ড 
ব। অবস্থা ছয়টা__থাকা।, বাড়া, কমা, বিপরীত হওয়া, জন্মা 
ও মরা । ইহার পচিশট। শাখা, পঁচিশ তত্ব ষথা--প্রকৃতি 
বুদ্ধি অহঙ্কার মন, পাচ তন্মাত্ৰ যথ৷--শবদ, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ। পাচ স্থল ভূত যথা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও 
পৃথিবী । পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাচ কমেস্ত্রিয়। ইহার পাতা 
ও ফুল বাসনা । ছুই প্রকার তিক্ত ও মধুর ফল হইতেছে 
পাপ ও পুণ্য, ইহাতে একটা মাত্র অবিগ্যা বা অজ্ঞান লতা 
আশ্রয় লইয়া আছে। পাতা ও ফুল যুক্ত নবীন ও নুন্দর 
সংসার বৃক্ষক্লপ রাম, তোমাকে নমস্কার করি। 


জে ত্রজ্জ অজমদ্বৈতমন্মভৰ গমভ মন পর 
ধ্যাৰহী' ৷ 
তে কহঙ্ছ জানছ নাথ হম তৰ সগুন জস 
নিত গাৰহী' ॥ 
করুণায়তন[প্রড়ু সদগুনাকর দেৰ যহ বর 


অম বচন কর্ম বিকার তজি তব চরম হম 
অদুরাগহী' ॥ 
যাহার! জন্ম-রহিত, অন্থভবগম্য অথচ মনের অতীত 
এবং যিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেই অদ্বৈত বঙ্গের 


করি। হে করুণাময় দেব, সদৃগুণের আকর, তোমার 
নিকট এই প্রর্থনা করি যে, তোমার চরনে মন বাক্য ও কর্ম 
বিকার ত্যাগ করিয়া ষেন আমার মতি থাকে । 


সব কে দেখত বেদন্হ বিনতী কীন্হি উদ্লার। 
অস্তরনান ভয়ে পুনি গলে ত্রজ্জআগার ॥ 


সকলের সম্মুখে বেদ এই ভাবে উদার স্তুতি করিয়া 
অন্তৰ্ধান হইয়া ব্রহ্গলোকে চলিয়া গেল। 


বৈনতেয় আন্স সভু তব আয়ে জঙ্থ রঘুবীর। 
বিনয় করত গদ গদ গির। পুরিত পুলক সরীর ॥ 


কাক ভূষণ্ডী বলিলেন-_গরুড়, যেখানে রামচন্দ্র ছিলেন, 
সেখানে তখন শঙ্কর আসিয়! রোমাঞ্চ শরীরে গদ্‌গদ্‌ কে 
বিনয় করিতে লাগিলেন। 


তোটকছন্দ জয় রাম রমারমনং সমনং। 

৩২--৩৩। ভৰ তাপ ভয়াকুল পাহি জমং॥ 
অবধেস জরেস রমেস বিভো'। 
দরনাগত মাগত পাহি প্রতে1॥ 


রাম, তুমি লক্ষ্মীপতি, তুমি ভবতাপ ধূরকারী, তুমি 
ভয়াকুল শরণাগতকে রক্ষা কর। তুমি অযোধ্যাপতি, 
তুমি দেবতাদিগের পতি, শরণাগত হইয়। প্রার্থনা করিতেছি) 
হে প্রভু, “আমাকে রক্ষা কর”। 


দস সীল বিনাসন বীস ভুজ1। 
কৃত ছুরি মহা! মহি ভুরি রুজ1॥ 
রজনীচর বন্দ পতল্ল রহে। 
সর পাৰক তেজ প্রচণ্ড দহে 


তুমি দশমাথা ও কুড়িহাত রাবণকে নাশ করিয়াছ, 
পৃথিবীর মহা ভার ও ব্যাধির কারণ দূর করিয়াছ, তোমার 
বাণরূপ প্রজলিত আগুনে রাক্ষসেরা পুড়িয়াছে। 
মহি মণ্ডল মণ্ডন চাকুতরৎ। 
ধৃত সায়ক চাপ নিষিক্ত বরং ॥ 


মদ মোহ মহা! মমত! রজনী । 
তমপুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী ॥ 


তুমি পৃথিবীর অতি সুন্দর শোভা, তোমার হাতে 
ধনুর্বাণ রহিয়াছে। অহঙ্কার ও মমতারূপ অন্ধকার রাত্রির 
নিকট তুমি তেজোময় সুর্যের মত । 
মনজাত কিরাত নিপাত কিয়ে। 
স্থগ লোগ কুতোগ লরেন হিয়ে ॥ 


হাতি নাথ অনাথন্ছি পাহি হরে। 
বিষয়াবন পাঁবর ভুলি পরে । 


উত্তর়কাও 


কামরূর ব্যাধ মানুষরূপ মৃগের বুকে কুভোগের বাপ 
মারিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকে। হে নাথ, তুমি সেই 
কামদেবকে নাশ করিয়া যে অনাথেরা বিষয়ঙীপ বনে ভূলে 
পড়িয়া আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর। 
বছ রোগ বিয়োগন্হি লোপ হয়ে। 
ভৰদংজিনমিরাদর কে ফল য়ে॥ 
তৰসিদ্ু অগাধ পরে মর তে। 
পদ পল্তজ প্রেম জে করতে ॥ 
লোকে অনেক রোগ ও বিয়োগের দুঃখে মরিতেছে, 
তোমার চরণে ভক্তি না রাখার উহাই ফল। যে তোমার 
চরণ পদ্ষে ভক্তি না রাখে, সে অগাধ ভব সিঙ্গতে পড়িয়া 
যায়। 
অতিদীন মলীন দুখী নিতহী'। 
জিন্হ কে পদপস্তজ প্রীতি নহী' ॥ 
অবলম্ব ভৰস্ত কথ! জিন্হ কে। 
প্রিয় সম্ত অনস্ত লদ। তিন্হ কে ॥ 
তোমার চরণকমলে যাহাদের প্রীতি নাই, তাহারা 
অতিশয় দীন মলযুন্ত ও নিত্যই দুঃখী থাকে। যাহার! 
তোমার কথাকেই আশ্রয় বলিয়া জানিয়া লইয়াছে, 
তাহাদের নিকটটুসাধু ও ভগবান সর্বদাই প্রিয় । 
নহি রাগ ন লোভ ন মান মদ!। 
তিন্হ কে সম বৈতৰ বা বিপদ ॥ 
যহি তে তৰ সেৰক হোত যুদ। 
সুমি ত্যাগত জোগ ভরোস সদ ॥ 
ধাহার অনুরাগ নাই, লোভ নাই, মান ও অহঙ্কার 
নাই, তাহাদের নিকট সম্পদ ও বিপদ ছুইই সমান। এই 
জন্ত মুনিরা যোগের ভরসা সদা ত্যাগ করিয়া আনন্দে 
তোমার সেবক হইয়া যায়। 
করি প্রেম মিরস্তর নেম্তু লিয়ে। 
পদপন্কজ সেবিত সুদ্ধ ছিয়ে॥ 
সম মানি নিরাদর আদরহী' । 
সব সম্ত সুখী বিচরত্তি মহী ॥ 


যাহারা সর্বদা ভক্তির সহিত নিয়ম রক্ষা করিয়া শুদ্ধ 
মনে তোমার পাদপদ্ম সেবা করে, সে সাধুর! মান অপমান 
সমান জান করিয়া পৃথিবীতে সুখে বিচরণ করে। 
স্কৃমি মানস পন্ধজ ভূঙ ভজে। 
রথুবীর মহ! রনধীর অজে ॥ 
তৰ নাম জপামি নমামি হরী। 
তৰরোগ মহা মদ মান অরী ॥ 
হে মহারণধীর জন্মরহিত রখুবীর, তৃমি মুনিদদিগের 
মানস পদ্ের ভৃঙন্বরূপ। তুমি সংসার রোগের মহ! মদ 


৫৪৯ 


ও মানের শত্র ; হে হরি, তোমার নাম জণ করি, তোমায় 
নমস্কার করি। 
গুমসীল রূপাপরমায়তং। 
প্রনমামি মিরস্তর ভ্বীরমমং ॥ 
রঘুনন্দ নিকম্দয় ছুম্পদঘনং। 
মহিপাল বিলোকয় দীমজনং ॥ 
হে গুণময়, হে পরম কৃপার আলয়, হে লক্ষীপা্ত, 
তোমাকে সর্বদা প্রণাম করি। হে রঘুনন্দন, সংশঃরূপ 
অন্ধকারকে দূর কর। হে মহিপাল, তুমি দীন ভর্টের 
দিকে তাকাও । 
বার বার বর মাগ হরঘি দেছ জীরজ ॥ 
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদ সতসঙ্জ ॥ 
হে রমাপতি, বার বার তোমার চরণকমলে অখণ্ড ভক্তি 
ও সর্বদা সাধুসঙ্গ এই বর চাহিতেছি, গ্রসয় হইয়া উহা! দাও। 
বরনি উমাপতি রামগ্ডন হয়ষি গয়ে কৈলাম। 
তব প্রভু কপিন্হ দিৰায়ে সব বিধি জুখপ্রঙ্গ বাস ॥ 
উমাপতি শঙ্কর রামগুণ গান করিয়া কৈলাসে গেলেন। 
তার পর প্রভু বানরদিগকে সকল প্রকারে সুখদায়ক 
বাসগ্থান দিলেন । 
৩৪ জুস খগপতি যহ কথ! পাৰ মি। 
ভ্রিবিধ তাপ ভৰ ভয় মাবনী॥ 
মহারাজ কর সুভ অভিঘেকা!। 
জনত লহ্র্হি মর বিরতি বিবেকা ॥ 
হে গরুড়, এবিধ তাপনাশকারী এবং ভবভয় হরণকারী 
এই পবিত্র কথা গশুন। মহারাজ রামচন্ত্রের শুভ অভিষেক 
কথা শুনিলে লোক বৈরাগ্য ও জ্ঞান পায়। 
জে সকাম নর জুনহি জে গাবহি। 
জুখ সম্পতি মানা বিধি পাৰছি।॥ 
জরদুলত ভুখ করি জগ মাহা । 
অস্তকাল রঘুপতি পুর জাহী॥ 
যে ব্যক্তি মনে কোন কামনা রাখিয়া এই কথা শোনে 
ও গান করে, সে নানাবিধ সুথ সম্পত্তি পায়। ইহলোকে 
দেবছুর্ণভ সুখ ভোগ করিয়া অন্তকালে বৈকুণ্ঠে যায়। 
জনমি বিদুজ্ঞ বিরত অরু বিষঈ। 
লহহি: ভগতি গতি দম্পতি মী ॥ 
খগপতি রামকথ! সৈঁ বয়ন । 
স্বমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী॥ 
রাম কথা মুক্ত, বিরাগী ও বিষয়াসন্ত যে গুনিবে, সেই 
ভক্তি ও নূতন সম্পদ পাইবে। গরুড়, আমি রামকথা 
বর্ণনা করিলাম, ইহাতে আমার বুদ্ধির প্রস্গতা হয় ও ইহা 
খ ভয় হরণ করে। 


৫৫৪ 


বিরতি বিবেক ভগতি দুঁঢ়করনী 1 
মোহ নদী কহ সুন্দর তরনী॥ 
নিত নৰ মঙ্গল কোসলপুরী । 
হরষিত রহহি লোপ সব কুরী ॥ 
এই কথায় জান বৈরাগ্য ও ভক্তি দৃঢ় করিবে, ইহা 
মোহনদীর পক্ষে সুন্দর নৌকা । কোশলপুরে প্রতিদিন 
নূতন মঙ্গল দান করে, সেখানে সকল লোক প্রসন্ন ও 


প্র; থাকে । 
নিত নই প্রীতি রাম পদ পঞ্চজ । 
সব কে জিন্হহি নমত সিৰ মুনি অজ ॥ 
মঙ্গন বহ প্রকার পহিরায়ে। 
দ্বিজন্‌হ দান নানা বিধি পায়ে ॥ 


যে চরণ শঙ্কর, মুনিগণ ও বন্ধা পূজা করিয়! থাকেন, 
সেই চরণে নিত্য নূতন ভষ্চি সকলের হইতে লাগিল। 
অভিষেক হইলে যাচকেরা বহুপ্রকার পোষাক পাইল, 
্রাহ্মণেরা নানা প্রাকারের দান পাইলেন। 


ব্রজ্জানম্দমগনম কপি সব কে প্রভুপদ প্রীতি । 
জাত ন জানে দিবস তিন্হ গয়ে মাস ষট বাঁতি ॥ 

বানরের! সকলে ব্রন্গানন্দে মগ্ন হইয়া রহিল, সকলেরই 
প্রভুর চরণে প্রীতি বাড়িতে লাগিল। দিন কোথায় দিয়া 
যায় তাহ! তাহার! জানিতেছিল না, এমনি করিয়া ছয় মাস 
কাটিয়া গেল। 

৩৫॥ বিসরে গৃহ সপনেছ জুধি নাহী” । 

জিমি পরজ্রোহ সমস্ত মন মাহা ॥ 


তব রঘুপতি সব সখ বোলায়ে। 
আই সবন্হি সাদর সির মায়ে ॥ 


যেমন সাধুর মনে পরের প্রতি শত্রুতার ভাব স্বপ্লেও 
আসে না, তেমনি তাহাদের ঘরের কথা স্বপ্নেও স্মরণ ছিল 
না। তখন একদিন রখুপতি সখার্দিগকে ডাকিলেন। 
সকলে আলিয়া সাদরে নমস্কার করিল। 


পরমণ্রীতি সমীপ বৈঠারে। 
ভগতন্জখদ স্থতু বচন উচারে॥ 
তুম্হ অতি কীন্হ মোরি সেৰকানঈ। 
মুখ পর কেহি বিধি করউ বড়াঈ॥ 


অতি প্রীতির সহিত নিকটে বসাইলেন ও ভক্তের 
সুখ-দায়ক মৃছ্বাকেয বলিলেন--তোমরা আমার খুব সেবা 
করিয়াছ, তোমাদের সম্মুখে তাহার সুখ্যাতি আর কেমন 
করিয়া করিব? 
তাতে মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে । 
সন ছিত লাগি ভৰন জুধ ত্যাপ্সে ॥ 


রামচারতমানস 


অনুজ রাজ সম্পতি বৈদেহী। 
দেহ গেছ পরিবার লমেহী ॥ 


তোমরা আমার জন্য গৃহ সুখ ছাড়িয়াছ। তোমর 
আমার নিকট অতি প্রিয় হইয়াছ। ছোট ভাই, রাজা 
সম্পত্তি ও সীতা, দেহ গৃহ কুটুম্ব ও মিত্র। 


সব মম প্রিয় নহি তুম্‌হহি সমানা। 
স্বষা নকহউ মোর যহ বাম! ॥ 

সব কে প্রিয় সেৰক যে নীতী। 
মোরে অধিক দাস পর প্রীতী ॥ 


ইহারা সকলে আমার নিকট তোমাদের মত প্রিয় । 
আমি সত্য প্রতিপ্রা লইয়াছি, মিথ্যা বলি না। যদি 
ইহাই নীতি যে সকলের নিকটই সেবক প্রিয়, তথাপি 
আমার দাসের উপর বেণী প্রীতি । 
অব গৃহ জাহু সখ! সব ভজেছ মোহি দৃঢ় নেসু। 
সঙ্গ! সর্বগত সর্বহিত জানি করেছ অতিপ্রেমু ॥ 
সথাগণ, তোমরা এখন থরে যাও। সকলে দৃঢ় নিয়মের 
সহিত আমার ভজন! করিও । আমাকে সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত 
জানিয়া, সকলের হিতকারী জানিয়। আমার প্রতি অত্যন্ত 
প্রেম রাখিও । 
৩৬-৩৭॥ জনি প্রভুবচম মগন সব ভয়ে । 
কে হম কহ বিসরি তন গঁয়ে ॥ 
একটক রহে জোরি কর আগে । 
সকহি ন কন্ু কহি অতি অনুরাগে ॥ 
প্রভুর কথা শুনিয়! তাহারা মুগ্ধ হইল, তাহারা কে আর 
কোথায় আছে ইত্যাদি দেহ বুদ্ধি ভুলিয়া গেল। হাত 
জোড় করিয়৷ একদৃষ্টিতে তাহার সম্মুখে রহিল, অতিশয় 
অনুরাগ বশতঃ কিছু বলিতে পারিল ন]। 
পরমপ্রেম্তু তিন্হ কর প্রভু দেখ!। 
কহা বিবিধ বিধি জ্ঞান বিসেখ1 ॥ 
প্রভু সমমুখ কু কহুই নপারহি। 
পুনি পুনি চরমসরোজ নিহারহি ॥ 
প্রভু তাহাদের বড় প্রেম দেখিলেন। তাহাদিগকে 
বিবিধ প্রকারে জ্ঞানের কথাবেলিলেন। তাহার! প্রভুর 
সম্মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, বার রাব প্রভুর চরণপঞ্স 
দেখিতে লাগিল । 
তব প্রস্ভুভুঘন বসন মগায়ে। 
নামা রক্ত অনুপ জুহায়ে ॥ 
জ্বি প্রথমহি' পহিরায়ে। 
বসম ভরত নিজ হাথ বনায়ে।॥ 
তার পর প্রভু নান! রঙ্গের অনুপম অন্দর বসন ভূষণ 
আনাইলেন, প্রথমে ভরত সুগ্রীবকে নিজ হাতে প্রস্থত বস্তু 
পরাইয়া দিলেন। 


উত্তরকাণ্ড 


প্রভুপ্রেরিত লন্ছিমন পহিয়ায়ে। 
লঙ্কাপতি রঘুপতি মন তায়ে ॥ 
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহি ভোলা।। 
প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা । 
তার পর রামচনঙ্দরের আদেশে লক্ষ্মণ বিভীষণকে বন্ধ 
পরাইলে রামচন্দ্রের বড় ভাল লাগিল । অঙ্গদ যেখানে 
বসিয়াছিল, সেখান হইতে নডিল না। তাহর! গ্রীতি দেখিয়! 
প্রভু তাহাকে ডাকিলেন না। 
জামৰসত্ত নীলাদি সব পহিরায়ে রঘুনাথ ৷ 
হিয় ধরি রামরূপ সব চলে নাই পদ নাথ ॥ 
জাম্ববান ও নীল আদি সকলকে রথুনাথ বস্থালঙ্কার 
পরাইয়া দিলেন। তাহারাও রামচন্দ্রের রূপ হৃদয়ে লইয়া 
তাহার পায়ে মাথ। নত করিয়! চলিল। 


তব অঙ্গদ উঠ নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি । 
অতি বিনীত বোলেউ বচন মনন প্রেমরস বোরি॥ 


তখন অঙ্গদ উঠিয়া নমস্কার করিয়| সজল নয়নে হাত 
জোড় করিয়া যেন প্রেমরসে ডুবিয়া বিনীতভাবে বলিল-_ 


৩৮-৩৯॥ জু সর্বজ্ঞ কৃপা সুখ সিন্ধে।। 
দনদয়! কর আরতবন্ধে। ॥ 
মরতী বার নাথ মোহি বাজী। 
গয়েউ তুম্হারহি' কোছে ঘালী ॥ 


হে সবজ্ঞ, কৃপাসিন্ধু ভগবান, দীনদয়াল আর্তবন্ধ 
শোন। আমার পিতা বালী মরার সময় আমকে তোমার 
কোলেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। 
অসরন সরন বিরছু সম্ভারী । 
মোহি জনি তজ্ছ ভগত হিত কারী ॥ 
মোরে তুম্হ প্রভু গুরু পিতু মাতা । 
কান্ড কহ! তজি পদ জল জাতা॥ 
তুমি যে অশরণের শরণ এ কথা মনিয়া ছে ভক্তের 
ছিতকারী, অমাকে যেন ত্যাগ করিও না। হে প্রত, 
তুমিই আমার গুরু, পিত! ও মাতা । তেমার চরণকমল 
ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? 
তুম্হর্ই বিচারি কহুছ নরনাহ]। 
প্রতুতজি ভবন কাক মম কাহা ॥ 


বালক জ্ঞান বুদ্ধি বল হীন]। 
রাখছ সরন জানি জন দীনা ॥ 


হে নরনাথ, তুমিই বিচার করিয়া বল। তোমাকে 
ছাড়িয়া আমার ঘরে কাজটা কি আছে? আমি জ্ঞান ও 
বুদ্ধি বলহীন বালক, আমাকে দীন জন জানিয়! 
তোমার আশ্রয়ে রাখিত । 


৫৫১ 


নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউ। 
পদ পন্কজ বিলোকি ভৰ তৱিহউ ৷ 
অস কি চরন পরেউ প্রভু পানী । 
অব জ্রনি নাথ কহন গৃহ জাহী ॥ 


গৃহ কর্মের মধ্যে শীচ কাজগুলি আমি করিব ও তোমার 
চরণপল্প দেখিয়া! দেখিয়া সংসার সাগর তরিব। এই 
বলিয়া “রক্ষা কর' বলিতে বলিতে প্রনুর চরণে অঙ্গদ 
পড়িয়া গিয়া বলিল--হে নাথ, আর আমাকে ঘরে যাওয়ার 
কথা বলিও না। 


অঙ্গদবচন বিনীত সনি রঘৃপতি করুনাসীৰ ৷ 
প্রভু উঠাই উর লায়েউ সজল নয়মরাজীৰ । 


করুণাময় প্রভু রঘৃপতি অঙ্গদের' বিনয়পূর্ণ কথা গুনিয়া 
তাহাকে উঠাইয়া বুকে লইলেন, তাহার পদ্মলোচনে জল 
দেখা দিল | 


মিজ উরমাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই। 
বিদ। কীন্হি ভগৰান তব বু প্রকার সমুঝাই ॥ 


ভগবান রামচগ্র বালীপুর অঙ্গদকে নিজের বুকের 
মালা মণি ও বস্তু পরাইয়া দিয়া অনেক প্রকারে বুঝাইয়া 
বিদায় দিলেন। 
৪৯-৪২। ভরত অন্গুজ দৌসিত্রি সমেতা। 
চলে ভগত কৃতচেতা ॥ 
অঙ্গদহৃদয় প্রেম নহি থোর!। 
ফিরি ফিরি চিতৰ রাম কী ওরা॥ 


ভক্ত বৎসল রাম ভরত শক্রদ্ন ও লক্ষণ সহিত 
তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতে চলিলেন। অঙ্গদের হৃদয়ে 
অশেধ প্রেম ছিল, রামের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে 
লাগিল । 


বার বার কর দওপ্রনামা। 

মম অস রহম কহুহি মোছি রাম । 
রাম বিলোকনি বোলনি চলনাী। 
ভমিরি জমিরি পোচত হসি মিলনী ॥ 


বার বার অঙ্গদ দণ্ডবৎ হইতে লাগিল, তাহার মনে 
ইচ্ছা হইতেছিল যে, রাম যেন তাহকে থাকিতে বলেন। 
রামচন্দ্র দৃষ্টি, তাহার কথা, তাহার চলন, তাহার হাসিয়া 
হাসিরা মিলনের কথা শ্ররপ করিয়া করিয়া অঙ্গদ খেদ 
করিতেছিল। 


প্রভু রুখ দেখি বিনয় বন্ধ ভাখী। 
চলেউ হৃদয় পদ পক্ষল রাখী ॥ 
অতি আদর সব কপি পছচারে। 
ভাইন্হ লহিত রাম পুজি আয়ে ॥ 


৫৫২ 


আবার প্রহর মুখের দিকে তাকাইয়া অঙ্গদ অনেক 
বিনয় করিয়া নিজ হৃদয়ে রাম5ঞ্জের চরণকমল জয়া 
. চলিল। রামচন্ত্র অতি আদরের সহিত কপিদিগকে 
পহুছাইয়। দিয়া ভাইদিগের সহিত ফিরিয়া আসিলেন । 
তব জঞ্জীৰ চরন গহি নান।। 
ভাতি বিনয় কীন্হী হনুমান ॥ 
দিন দস করি রখুপতি পদ সেৰা। 
পুনি তৰ চরম দেখিহউ দেৰ।॥ 
হগমান সুগ্রীবের পায় ধরিয়া নানা প্রকারে বিনয় 
করিয়া বলিল- হে দেব, দিন দশ রঘুপতির পদসেবা 
করিয়া তার পর তোমার চরণ দর্শন করিব | 
পুষ্যপুঞ্জ তুম্হ পৰনকুমার।। 
সেবছ জাই কপাআগার। ॥ 
অস কহি কপি সব চলে তুরস্ত!। 
অঙ্গদ কহই জনম হনুমস্ত! ৷ 
পবন পুত্র হনুমান তুমি পুণ্যবান, তুমি গিয়! কপাময়কে 
সেবা কর। এই কথা বলিবার পর কপির! সকলে রওনা 
হইল। তখন অঙ্গদ বলিল- হনুমান, শোন । 
কহেছ দওবত প্রভু সম তুম্হহি কহউ কর জোরি। 
বার বার রছুনায়কঙ্ি জুরতি করায়েছ মোরি ॥ 
তোমাকে হাত জোড় করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার 
প্রণাম প্রভুকে জানাইও ; আর আমার কথ বার বার মনে 
করাইয়া দিও । 
তাল কহি চঙ্গেউ বালিজুত ফিরি আয়েউ হনুমন্ত। 
তাজ প্রীতি প্রভু সন কহ মগম ভয়ে ভগৰস্ত ৷ 
এই বলিয়া অঙ্গদ চলিয়া গেল, হমুমানও ফিরিয়া 
আসিল। অঙ্গদের ভক্তির কথা প্রতূর নিকট বলিলে 
ভগবান মুগ্ধ হইলেন । 
কুলিসছ চাহি কঠোর অতি কোমল কুঁজমছ চাঁছি। 
চিত খপগ্েস অস রাম কর লস্তুঝি পরই কছ কাহি 
হে গরুড়, রামচন্জের মন বনজ অপেক্ষাও কঠোর, আবার 
ফুলের অপেক্ষাও কোমল, ইহা কে বুঝিতে পারিবে? 


৪৩॥ পুমি কপাল লিয়ে! বোলি নিষাদ! । 


দীন্‌হে ভুূষন বসন প্রসাদ! । 
জাহ ভবন মম ভুমিরন করেছু। 


মম ক্রম বচম ধর্ম অন্ভুসরেতু ॥ 
তার পর আবার রামচন্দ্র নিষাদকে ডাকিয়া আনিয়া 
প্রসন্ন হইয়া বসন ভূষণ দিয়া বলিলেন--বাড়ী বাও। বাড়ী 
গিয়া আমাকে '্বরণ করিও এবং মন কর্ম ও বচনে ধর্ম 
অনুমরণ করিও । 


রামচরিঙমান?স 


তুমহ মম সখ ভরতলম জ্রাতী। 
সদা রহেছ পুর আবত জাতা॥ 
বচম জুনত উপজ | জথ ভারী । 
পরেউ চরম ভরি লোচন বারী ॥ 


ছে সথা, তুমি আমার নিকট ভাই ভরতের সমান, তুমি 
সদা সর্বদা অযোধ্যাপুরীতে যাতায়ত করিও। এ কথায় গুহের 
বড় সুখ হইল, সে জল ভরা চোখে প্রদুর পায় পড়িল। 
চরমমলিন উর ধরি গৃহ আব।। 
প্রভুক্জভাউ পরিজ নল্হি জুনাব।॥ 
রদুপতিচরিত দেখি পরবাসী । 
পুনি পুনি কহহি ধন্য জুখর।সী ॥ 


তাহার চরণপদ্ম বুকে লইয়া গুহ ঘরে ফিরিল ও প্রতুর 

স্বভাবের কথ| পরিজনদ্রিগকে শুনাইল। পুরবাসিরা রঘুগতির 
চরিত্র দেখিয়া বার বার বলিতে লাগিল, “সুখময় রাজা 
রামচজ্জ ধস” | 

রাম রাজ বৈঠে ত্রৈলোকা। 

হরষিত ভয়ে গয়ে সব মোকা॥ 

বয়রু ন কর কানু সম কোঈ। 

রামপ্রতাপ বিষমত। খোল ॥ 


রামচজ্র রাজপাটে বসিলে তিনলোকে আনন্দ উপস্থিত 
হইল, সকল শোক দূর হইল। কেহ কাহারও সহিত 
শত্রুতা করে না, রামের প্রতাপে ছোট বড় উচ্চ নীচ ইত্যাদি 
ভেদভাব দূর হইল, কেহই কাহারও সহিত শত্রুতা করিত না। 


বরমাত্রম মিজ নিজ ধরম নিরত বেদপথ লোগ। 
চলছি লদ। পাৰহি জখ নহি ভয়সোকনরোগ। 


সকলে বেদের নিয়মে চলিয়! বর্ণাশ্রম অনুযায়ী নিজ 
নিজ ধর্মে তৎপর হইল, লোক সর্বদা সুখী হইল। ভয় 
শোক রোগ রহিল না। 


৪৪॥ দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা। 
রামরাজ নহি কাছছি ব্যাপা ॥ 
লব নর করছি পরলপর প্রীতী। 
চলঙ্কি স্বধর্ম মিরত জ্রুতিরীতী। 


দৈহিক, দৈবিক ও ভৌতিক দুঃখ রামরাজ্যে কাহারও 
পাইতে হইল না। সকলে অপরাপরের প্রতি প্রীতি 
করিতে লাগিল । স্বধর্ম নিরত হইয়া বেদ নির্দিষ রীতিতে 
নকলে চলিতে লাগিল । 


ঢারিছ চরণ ধরম জগ মাহা । 
পুরি রহা সপমেছ অথ নাহী ॥ 
রাম ভগতি রত সব নর মারাী। 
নকল পরম গতি কে অধিকারী ॥ 


উত্তরকাণ্ড 


জগতে ধর্ম চার পায় পূর্ণ রহিল, স্বপ্নেও পাপ রহিল 
ন1। সকল নরনারী রামভক্তি রত হইল, সকলেই মোক্ষের 
অধিকারী হইল। 
অল্প স্থত্যু নহি কৰমিউ পীর! । 
দব জন্দর সব বিরুজ সরীর1। 
নহি দরিজ্ কোউ তুখী ন দীম।। 
নঙ্কি কোউ অবুধ ন চ্ছনন্বীম। ॥ 
অকাল মৃত্যু কাহাকেও ব্যথিত করিত না, সকলে 
সুন্দর, সকলে নীরোগ শরীর হইল ৷ দীন ছুঃখী ও দরিদ্র 
রহিল না, অজ্ঞান ও অলক্ষণ কেহই রহিল না। 
সব নির্দস্ত ধর্মরত পুনী। 
মর অকু নারি চতুর সব গুনী ॥ 
সব গুনজ্ঞ পণ্ডিত সব জ্ঞানী । 
লব কৃতজ্ঞ নহি কপট সয়ামী ॥ 


সকলে দস্তশৃন্ত ও ধর্মরত হইল, সকল নরনারী চতুর 
অথচ গুণধান হইল। সকলেই গুণজ্ঞ, পণ্ডিত ও জ্ঞানী 
হইল। সকলে কৃতজ্ঞ হইল, কপট চাতুরী করার কেহ 
রহিল না। 
রামরাজ নভপেস জুন সচরাচর জগ মাহি । 
কাল কর্ম জুভাৰ গুন কৃত দুখ কাছৰ নাহি ॥ 

হে গরুড় শোন | রামরাজ্যে স্থাবর জঙ্গমময় সারা 
সংলারে কাল কর্ম স্বভাব ও গুণ জনিত হুঃখ কাহারও 
রহিল না। 

৪৫॥ ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা । 


এক ভূপ রছুপতি কোসলা ॥ 
ভুৰম অনেক রোম প্রতি জাভু। 


যন প্রভুতা কছু বন্ধত ম তাসু ॥ 
সপ্রসাগররূপ কটিভূষণ সহিত সমন্ত পৃথিবীর এক রাজা 
হইলেন কোশলেশ রখুপতি ৷ ধাহার রোমে রোমে অনেক 
ব্হ্মাণ্ড, তাহার পক্ষে এই প্রত্ৃত্ব বেশী কিছু নয়। 
সো মহিম! সম্ভুঝত প্ৰভু কেরী। 
বহু বরনত হাঁনত ঘনেরী ॥ 
সো মহিমা থগ্েস জিন্হ জানী। 
ফির এনি চরিত তিন্হছ রতি মানী ॥ 
প্রভুর সেই মহিমার কাছে উহার বর্ণনা করা বড় হীন 
কাজ হয়। হে গরুড়, প্রভুর সে মহিমার কথা যাহার! 
জানে, তাহারা রাম চরিত্রেই ভক্তি রাখিয়। থাকে । 
মোউ জানে কর ফল যহলাীল।। 
কহছি গহ সুমিবর দন্গসীল!। 


রাম রাঞ্জ কর জথ সম্পদা। 
বরনি ন লকই ফনীম সার! ॥ 


4০ 


৫৫৩ 


জিতে্তিয় মহামুনিরা বলিয়া থাকেন যে, প্রভুর সেই 
মহিমা বুঝার ফলে এই লীলার অনুভব হয়। রামরাজ্যের 
সুখ সম্পদ শেষ নাগ ও সরন্বতীও বর্ণনা করিতে পারেন ন!' 
সব উদ্ধার সব পরউপকারী। 
বিপ্র চরম সেৰক নরনারী ॥ 
এক মারি ত্রত রত নর ঝারী । 
তে মন বচ ক্রম পতি হিতকারী ॥ 
সকলেই উদার, সকলেই পরোপকারী ছিল, সকল শ্রী 
পুরুষই ব্রাহ্মণের চরণ সেবা করিত। সকল পুর্ধ এক 
নারী ব্রত পালন করিত, আর স্ত্রীপোকেরা মনে বাক্যে ও 
কর্মে পতির হিতকারিণী ছিল। 
দও জতিন্হ কর ভেদ জঙ্ক নর্তক মৃত্যসমাজ। 
জিতনছু মনহি অস জুনিয় জগ রামচন্দ্র কে রাজ ৷ 
রামরাজ্যে রাজার হাত হইতে দণ্ড নীতি চলিয়। গিয়া 
সম্যাসীর (দণ্ডীর) হাতে আশ্রয় লইয়াছিল অর্থাৎ রাজার 
দগ্ডনীতির ব্যবহার করিতে হইত না । অপরাধ ছিলই না, 
সেইজন্য রাজ দণ্ড গিয়া সন্প)ামীর হাতের লাঠি লইল। 
রাজাব ভেদ নীতি গ্রহণের আবণ্ুক ছিল ন! বলিয়া পরম্পরে 
কলহ বাধাইয় দেওয়ার কাজট| কেবল নাটুকেদের লমাজেই 
তামাসাঃদেখানোর জন্তু বন্ধ থাকে, আর জয় করার কাঙ্টাও 
রাজার হাত হইতে চলিয়া যায়। কেননা জয় করার মত 
কোনও শত্রও থাকে না, থাকে কেবল মনকে জয় করার 
কাজ এমনি রামরাজ্যের কথা শোন । 
৪৬।॥ ফুলহি ফরহি সদ। তরু কানন। 
রুহি এক সঙ্গ গজ পঞ্চানন ॥ 
লগ স্গ সহজ বয় বিমরাঈী। 
সৰন্ছ্ছি পরসপর প্রীতি বঢ়াই ॥ 
বনে ও গাছগুলিতে সর্বদা ফুল ফল হইত । হাতী ৪ 
সিংহ একসঙ্গে থাকিত । পশু পক্ষার! স্বাভাবিক বৈরভাব 
ভূলিয়! গিয়াছিল। সকলেই পরস্পরের প্রতি প্রেমের 
মম্পর্ক বাঠাইয়াছিল। 
কুজহি খগস্থগ নাম৷ রন্দা। 
অভয় চরছি' বন করহি অনশা।॥ 


লীতল সুরভি পৰন বহ মন্দ৷। 
গুঞ্জত অতি লেই চলি মকরন্দা। 


অনেক পপ্যপক্ষী দলে দলে শব্দ করিতে করিতে নির্ভয়ে 
বনে চরিত ও আনন্দ করিত । শীতল সুগন্ধ ও মন্দ বাতাস 
বহিত। ভ্রমরেরা গুঞ্জন শব্দ করিতে করিতে মধু লইয়া 
যাইত। 


লতা বিউপ মীগে মধু চবহী। 
মনতাৰতো ধেজ পয় জবহী ॥ 


৫৫৮ 


সসলসম্পর লঙা! রহ ধরনী। 
ত্ৰেতা ভই কৃতঙ্কুগ কৈ করমী॥ 


লতা বা গাছ চাওয়া মাত্রই মধু দিত, গাভীর! ইচ্ছা 
হইলেই দুধ দিত। পৃথিবী সর্বদা শস্তময়ী হইল। ত্ৰেত্ভাযুগে 
সত্যযুগের ঘটনা ঘটিল। 


প্রগটী গিরিন্হ বিবিধ মনিখানী। 
জগদাতম। ভূপ জগ জামী ॥ 
সরিতা সকল বহুহি' বর বারী । 
দীতল অমল স্বাহু জ্খকারী ॥ 


পর্বতে নানা মণির খনি দেখা দিল, উহারা জানিয়াছিল 
যে, ভগবানই রাজা হইয়াছেন। নদীতে শীতল নির্মল শ্বাহ 
ও সুখদায়ক ভাল জল বহিত। 
সাগর নিজ মরজাদা রহহী'। 
ভারহি রতন তটন্হি নর লহ্হী' ॥ 
সরসিজ সন্ধুল সকল তড়াগা। 
অতি প্রসন্ন দসদিস! বিভাগ ॥ 
সাগর নিজের ম্ধাদার মধ্যে থাকিয়া তটে রত্ব ফেলিয়। 
দিত ও লোকে তাহ! লইত। সকল সরোবরই পদ্ে 
ভরিয়। থাকিত, আর দশদিক ও দিকের ৰিভাগগুলিও 
অতি প্রসন্ন হইয়৷ থাকিত। 
বিধু মনি পুর মযুখন্হি রবি তপ জেতমেহি কাজ । 
মাগেবারিদ দেহি জল রামচন্দ্র কে রাজ । 
রামচন্ড্রের রাজ্যে চন্দ্র কিরণ দিয়া পৃথিবী ভরিয়া দিত। 
সুর্য তাপ যতটুকু দরকার ততটুকুই দিত, আর মেঘের নিকট 
জল চাহিলেই জল দিত । 
৪৭॥ কোটিন্হ বাজিমেধ প্রভু কীন্হে। 
দান অনেক দ্বিজন্হ কহ' দীন্হে। 
জ্রতি পথ পালক ধরম ধুরদ্ধর। 
শুনাতীত অরু ভোগপুরন্দর ৷৷ 
প্রভৃ কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন, ব্রাঙ্মপদিগকে অনেক 
দান দিলেন । রামচন্দ্র বেদ পথের রক্ষক ছিলেন, ধর্মের 
ধুরদ্ধর ছিলেন, গুণের অতীত ও ভোগে ইন্জের মত ছিলেন। 
পতিঅন্পুকূল সদ! রহ সীতা । 
সোভাখানি সুসীল বিনীত ৷৷ 
জামতি কৃপা সিদ্ধু প্রভুতাঈ। 
সেৰতি চরনকমল মন লাঈ।। 


শোভাময়ী সুশীল! বিনীত! সীতা সৰ্বদা পতির সহায়ক 
থাকিডেন। কৃপাসিন্ধু রামচন্ত্রের গ্রতৃত্বের কথ! তিনি 
জানিতেন, মন পিয়া তাহার চরণকমল সেবা করিতেন। 


জপি গৃহ সেৰক গেৰকিনী। 
বিপুল সকল সেৰামিধি গুনী ॥ 


রামচরিতসানদ 


নিজ কর গৃহপরিচরজ! কর । 
রামচজা আয়ত অমুসরনী ॥ 


যদিও রাজবাটিতে সকল সেবায় পারদশাঁ অনেক সেবক 
সেবিকা ছিল, তথাপি সীত! নিজ হাতেই গৃহ পরিচয 
করিভেন। রামচন্ত্রের আজ্ঞ' পালন করিতেন । 


জেহি বিধি কৃপাসিন্ধু জুখ মানই। 
সোই কর জী সেবাবিধি জানই॥ 
কৌঁসল্যাদি সাজু গৃহ মাহী’ । 
সেৰই সবন্হি মান মদ নাহা ॥ 
উমা রমা অ্রজাদি বন্দিতা। 
জগদন্থা সম্ভতমনিন্দিতা ॥ 


যাহাতে কৃপাসিন্ধু সুখ পাইতেন, সীতা তাহাই 
করিতেন। শ্রীসীত!| সেবাবিধি জানিতেন। কোঁশল্যাদি 
শাগুড়ীদের সকলের ঘরে সীতা সেবা করিতেন তাহার 
মান মদ ছিল না। সীতা ত পার্বতী লক্ষী ও ব্ৰহ্মাদি দ্বারা 
বদিতা। তিনি জগতের মাতা, সবদা অনিন্দনীয়া। 


জা ক্ুপাকটাচ্ছ জুর'চাহঁত চিতৰন সোই। 
রাম পদারবিদ্দ রতি করতি জ্ভাৰহি খোই॥ 


যাহার কৃপাকটাক্ষ দেবতারা পাইতে চায় সেই চঞ্চলা 
লক্ষ্মী সীতা, তাহার চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করিয়া রামচগ্রের 
পদকমলে ভক্তি রাখিতেন। 


৪৮॥ পসেৰহি সানুকুল সব ভাঈ। 

রাম চরন রতি অতি অধিকাঈ ॥ 

প্রভু সুখ কমল বিলোকত রহহী'। 

কব্ছ কৃপাল হমহি কু কহহী' ॥ 

ভাইয়েরা অনুকূল হইয়া 'রামচন্ত্রের সেবা করিতেন। 

তাহার চরণে তাহাদের প্রেম বাড়িয়াই াইতেছিল। বদি 
প্রভু কখনো কিছু বলেন, এই আশায় তাহারা প্রভুর 
চন্ধমুখের দিকেইতাকাইয়া থাকিতেন। 


রাম করছি ভ্রাতান্হ পর গ্রীতী। 
নানাভঁ তি সিখাৰকি নীতী ॥ 
হরঘিত রুহি মগর কে লোপ।। 
করহি লকল জরডুলত ভোগা ॥ 


, বামচন্দ্র ভাইদের" উপর ভালবাসা দেখাইতেন। 
তাহাদিগকে মান! প্রকার নীতি শিক্ষা দিতেন । নগরের 
লোকেরা আনন্দে ধাকিত ও সকলে দেবছুর্ণভ সুখ ভোগ 
করিত। 

অস্থনিসি বিধিহি' মনাৰত রহ । 
জীরখুবীর চরম রতি চহ্কহী'॥ 

দুই জত জন্দর সীতাজায়ে। 

লব কুস বেদ পুয়ামনছি গায়ে ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


তাহার! দিন রাত বিধাতার নিকট এই মানত করিত 
ষে, শ্রীরখুবীরের চরণে যেন ভক্তি থাকে । সীতামায়ের 
লব কুশ নামে দুই সুন্দর পুত্র হইল, তাহাদের কথা বেদ ও 
পুরাণে গীত আছে । 
দোউ বিজঈ বিনঈ গুনমন্থির। 
হরি প্রতি বিষ্ব মমন্ছ' অভি সুল্দর ॥ 
দুই ছুই জুত সব ভ্রাতন্হ কেরে। 
ভয়ে রূপ গুম সীল ঘনেরে ॥ 
তাহার দুইজনেই বিজয়ী, বিনয়ী ও গুণের আকর) 
মনে হইত যেন তাহারা শ্রীরামচন্দ্রের দুই সুন্দর প্রতিবি্ 
সকল ভাইয়েরই ছুইজন করিয়া রূপ গুণ শীলবান পৃত্র 
হইল। 
জ্ঞান পির! গোহতীত অজ মায়া মন গুন পার। 
সোই সচ্চিদানল্গঘন কর নরচরিত উদার ॥ 
ধাহাকে জ্ঞান দ্বারা জান! যায় না, বাক্যে বর্ণনা করা 
যায় না, চক্ষুকর্ণাদি ইন্জিয় দ্বারা দেখিতে গুনিতে পাওয়া 
যায় না, ধাহার জন্ম নাই, যিনি মায়ার বশীভূত নছেন, 
ধিনি নিগুপ, সৎ চিৎ ও আনন্দশ্বরূপ উদার ভাবে মনু 
চরিত্র গ্রহণ করিয়াছেন । 
৪৯॥ প্রীতকাল সরু করি মঙ্জম। 
বৈঠছি' লভ! সঙ্গ দ্ৰিজ লজ্জম ॥ 
বেদ পুরান বলিষ্ঠ বখামহি । 
জনছি' রাম জডুপি সব জামছ্ি'॥ 
প্রাতঃকালে সরযুতে জান করিয়! ব্রাঙ্গণ ও সঙ্জনের 
সহিত তিনি সভায় বসেন! বেদ পুরাণের কথা বশিষ্ঠ মুনি 
ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন, রাম যদিও সকল কথা জানেন, 
তবুও তাহ! শুনিতেন। 
অন্গুজন্হ সঞ্জুত ভোজন করহী'। 
দেখি সকল জননী সুখ ভরহী' ॥ 


ভরভ সক্রহন দুনউ ভাষ । 
সহিত পৰমন্ত উপৰন জাই ৷ 


ছোট ভাইদের সহিত একত্র বসিয়া রামচঙঞ্জ ভোজন 
করিতেন। তাহা দেখিয়া মায়ের সকলে সুখে পুর্ণ 
হইতেন। ভরত ও শত্রত্ব ছুই ভাই-ই হনুমানের সহিত 
বাগিচায় যাইয়া, 
বুষঝাহি বৈঠি রাম গুন গাহা। 
কছ হদুমান জমতি অবগাহ। ॥ 
জুমত বিমল গুম অতি জুখ পাবছি। 
বছরি বছরি করি বিনয় কহাবছি ৷ 
বনিয়া রামের গুণ কাহিনী জিজ্ঞাসা করেন, আর পরম 
বুদ্ধিমান হনুমান সে কথা বলে। তাহা শুনিয়া তাহারা 
অতি বিমল সুখ পান এবং বার বার মিনতি করিয়া কথা 


বলান। 


৫৫৫ 


সব কে গৃহ গৃহ হোহি পুরান।। 

রাম চরিত পাৰন বিধি মান ॥ 

নর অকু নারি রাম গুন গাৰছি’ । 
করহি' দিবস নিদি জাত ন জানহি' ॥ 


সকলের গৃহে পুরাণ পাঠ ও পবিত্র রামচরিত্রের নান। 
রূপ কত কথা হয়। নরনারীরা রাম গুনগান করে, দিন 
রাত কোথা দিয়া যায় তাহ! জানে না। 
অবধপুরী বাসিন্হ কর জুধ সম্পদ সমাজ । 
ইস সেষ মনি কহি সকহি' জহ্‌ নৃপ রাম বিরাজ ॥ 
যেখানে স্বয়ং রাজা রামচন্ত্র বিরাজমান সেই 
অযোধ্যাপুরবালীদের সুখ সম্পদের ও সেখানকার 
অনসমাজের কথা সহজ শেষ নাগও বর্ণনা করিতে 
পারে না। 
€*॥ মারদাদি সনকাদি স্তুনীসা। 
ফরসন লাগি কোসলাধীস। ॥ 
দিন প্রতি সকল অজোধ্যা আৰম্ধি' । 
দেখি নগর বিরাগ বিসরাৰহি'। 
নারদাদি ও সনকাদি মুনিরা কোশলরাজ রামচন্ত্রকে 
দেখার জন্ত প্রতিদিন অযোধ্যায় আমিতেন ও নগর দেখিয়! 
বিরাগ তুলিয়া ধাইতেন। অযোধ্যাপুরীর প্রতি হাহাদেরও 
অনুরাগ হইত। 
রত জটিত মনি কনক অটারী । 
নান] রঙ্গ রুচির গচ ঢারী ॥ 
পুর চু পাল কোট অতি জল্দর । 
রচে কঁগূরা রক্ত রঙ্গ বর ॥ 
পুরীতে মণিরত্বের কাজ করা সোনার অট্টালিকা, নানা 
রংয়ের সুন্দর ঢালু ছাদ, চারিদিকে অতি শুনার গড় ও 
তাহাতে রঙ্গ বেরঙ্গের চূড়া বসান ছিল। 
মৰগ্রহ মিকর অনীক বনাঈ। 
জন ঘেরী অমরাৰতি আটা ৷ 
মহি বছ রঙ্গ রচিত গচ কাচ! । 
জে! বিলোকি মুনিবর মু নাচা ॥ 
অযোধ্যার চূড়ার শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন 
নবগ্রছেরা সৈশ্য সাজাইয়া ইঞ্জপুরী ঘিরিয়া আছে । পৃথিবী 
যেন নান। রংয়ের ছাতে ও কাচে সাজিয়। বমিয়াছিল, এমন 
শোভা! যে তাহা দেখিয়া মুনিদিগের মনও চঞ্চল হয় । 
ধৰল ধাম উপর মত চুম্বত। 
কলল অন্ রবি ললি দুতি মিন্ৰত ॥ 
বছ মনিরচিত বারোখা আজছি'। 
গৃহ গৃহ প্রতি দনিদীপ বিরাজছি' ॥ 
ধবল ধামের চূড়ায় কলস এত উঁচু ছিল যে, মনে হয় 
যেন আকাশ চুইতেছে। অনেক মণি রচিত জানালা 
শোভা পাইতেছিল, প্রত্যেক বাড়ীতে মণির প্রদীপ 
কালিত। 


1৫৬ 
ছন্দ _মনিদীপ রাজহি' ভবন ভ্ৰাতহি দেহরী 
বিক্রম রচী। 
মনিথত্ত ভীতি বিরঞ্চি বিরচী কনকমনি 
মরকত খটী॥ 
জন্দর মমোহর মন্দিরায়ত অভির কচির 
ফটিক রচে। 
প্রতিদ্বার দ্বার কপাট পূরট বনাই বন্তন্হি 
বহু খচে॥ 
বাড়ীতে বাড়ীতে মণির প্রদীপ শোভ! পাইতেছিল, 


আর পৈঠা ছিল্-প্রবালের তৈরী । মণির তৈয়ারী স্তম্ভের 
এমন সোন! মণি মকরত বসান ছিল যে, সে যেন ব্রহ্মার 
তৈয়ারী। সুন্দর প্রশন্ত বাড়ী গলিতে শ্ষটিকের তৈয়ারী 
'আঙ্গিনা ছিল; প্রত্যেক দরজায় সোনার কবাটে হীরার 
কাজ করা ছিল। 


চাক চিত্রে সাল! গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই। 
রাম ধাম জে! নিরখত সুমি মন লেছি চোরাই ॥ 


প্রতেযক গৃহেই সুন্দর চিত্রশালা সাজান ছিল। 
রামচন্ত্রের পুরী অযোধ্যাকে যে মুনি দেখিত, উহা তাহারই 
মন হরণ করিয়া লইত । 
৫১॥ স্মমবাটিকা সবন্ধি লগাঈ। 
বিবিধ ভাতি করি জতম বনাঈ॥ 
লতা ললিত বহু জাতি জহাঈ'। 
ফুলহি' সদ বসভ্ত কী মাইঈ' ॥ 
সকলেই যত্ব করিয়। নানা রকমের ফুল বাগিচা 
করিয়াছিল তাহাতে নানা প্রকারের সুন্দর লতা ছিল, যাহা 
খসস্তকালে যেমন ফুল দেখা দেয়, তেমনি সর্বদা ফুল দিত। 
গুঞ্জত মধুকর মুখর মনোহর । 
মারুত ত্রিবিধ সদ বহু জন্দর ॥ 
নাম! খগ বালকন্হি জিআয়ে । 
বোলত মধুর উড়াত সহায়ে ॥ 


সে ফুল বাগিচাগুতিতে মধুকরেরা সুন্দর গুণগুণ শব্দ 
করিত, সর্বদা বাতাস বহিত। বালকের! নানা পাখী 
পালিত, তাহার! মিষ্ট শ্বরে ডাকিত ও সুন্দর উড়িত। 


মোর হংস সারস পারাৰত। 

ভৰনন্হি পর সোৌভ। অতি পাৰত ॥ 

জহ তহঁ মিরখহি মিজ পরিছাহী। 

বছ বিধি কুজছি' মৃত্য করাহী' ॥ 

বাড়ীর উপর ময়ুর হাস পায়রা শোভা দিত। 

পাখীগুলি যেখানে সেখানে নিজের গ্রতিমূতি দেখিতে 
পাইত। (কাচের উপর, পালিশ করা দরজার উপর 
ইত্যাদি ) নান] রকম ডাক ডাকিত ও নাচিত। 


রামচরিতমানস 


জক লারিক। পড়াবহি' বালক। 
কহছ রাম রখুপতি জমপালক ॥ 
রাজদুআর দকল বিধি চার । 
বীথী চৌহট রুচির বজার ॥ 


ছেলেরা 'রাম' 'রঘুপতি' 'জনপালক' টিয়া ও 
ময়নাদিগকে বলিতে শিখাইত। রাজার সকল প্রকারে 
সুন্দর ছিল, গলি চৌরাস্ত। ও বাজার মনোহর ছিল। 


ছন্ৰফ_বাজার চার নবনইবরমতবস্ত বিচু 


গথ পাইয়ে। 
জহ্‌ ভূপ রমানিবান তহ কী সম্পদ কিমি 


পাইয়ে ॥ 
বৈঠে বজাজ সরাফ বনিক অমেক মন 
কুবের তে। 
সব ব্তথী সব সচ্চেরিত সন্দর মারি মর 
লিজ জরঠ জে ॥ 


ৰচাজ--কাপড় বিক্রেতা। সরাফ-_পোদ্দার, টাকার 
ভাঙ্গতি যে বেচে ॥ বাজারের সৌন্দর্য বর্ণন| কর! যায় না, 
সেখানে বিনামূল্যে বস্তু পাওয়া যাইত । যেখানে স্বয়ং 
লক্ষীপতি রাজা, সেখানের সম্পদের কথা কি করিয়া বল! 
যাইবে ? বাজারে অনেক কাপড় বিক্রেতা পো*ার ও 
বেপারী বসিত, তাহার] যেন কুবেরের মত ধনী ছিল। 
সেখানকার সকল নরনারী শিশু ও বৃদ্ধ সকলেই সুখী 
সচ্চরিত্র ও সুন্দর ছিল। 
উত্তর দিসি সরঙ্কু বহু নির্মলজল গভীর । 
বাধে ঘাট মনোহর স্বল্প পক্ক নহি তীর। 
উত্তর দিকে নির্মল জলশালী গভীর সরযু নদী বহিত। 
মনোহর বাধা ঘাট ছিল, নদীর পাড়ে এতটুকুও কাদা 
ছিল না। 
€২ ॥ দুরি ফরাক কচির সো ঘাট! । 
জহ জল পিঅহ্ি' বাজি গজ ঠাটা॥ 
পনিঘট পরম মনোহর নান।। 
তহ1 ম পুরুষ করহি অক্ান1॥ 
সরযূতীরে দুরে আলাদা ঘাট ছিল, সেখানে হাভী 
ঘোড়ার দল জল খাইত। অনেক মনোহর জল লওয়ার 
ঘাট ছিল- সেখানে পুরুষের সান করিত না। 
রাজঘাট লব বিধি জন্দর বর। 
মজ্জহি তহ। বরম চাত্রিউ নর ॥ 
তীর তীর দেৰন্্‌হ কে মন্দির । 
চছ দিসি জিন্ছ কে উপবন সুন্দর । 
সকল প্রকারে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ রাজঘাট ছিল, সেখানে 
চারিবর্পের লোকেরাই স্নান করিত। নদীতে কুলে কুলে 
দেবমন্দির ছিল, আর তাহার চারিদিকে সুন্দর বাগান ছিল । 


উত্তরকাণ্ড 


কন কু লরিভাতীর উদালী। 

বসছি' জ্ঞানরন্ত সুমি লগ্যাসী ॥ 

তীর তীর তুলদিকা ভুছাঈ। 

বন্দ বন্দ বছ মুমিন্হ লাল ॥ 

নদীতীরে কোথাও বা উদাসী সন্যাসী বা জ্ঞানরত 

মনি বাস করিতেন। নদীর তীরে তীরে মুনিরা অনেক 
নুনার তুলসী গাছ লাগাইয়াছিলেন। 

পুরমোভা কছ় বরনি নজাঈ। 

বাহির নগর পরম কচিরাঈ ॥ 


দেখত পুরী অখিল অঘ ভাগ।। 
বন উপবন বাপিক। তড়াগ।॥ 


নগরের শোভা অবর্ণনীয়, নগরের বাহিরের শোভ| বড় 
মনোহর ছিল। অযোধ্যার পুরী ও উহার বন বাগিচা 
পুকুর দীঘি দেখিলে যত পাপ আছে সবই নষ্ট হয়। 
ছন্দ-বাপী তড়াগ অনুপ কূপ মমনোহরায়ত 
সোহহী'। 
লোপান সুন্দর নীর নির্মল দেখি সুর 
স্ব মি মোহহী' ॥ 
বহ রঙ্গ কঞ্জ অনেক খগ কুজছি' মধুপ 
গুঞজরহী' ॥ 
আরাম রম্য পিকাদি খগ রৰ জন্গ পথিক 
ছস্কারহী' ॥ 
নগরের দীঘি পুকুর ও কূপের অঠল শোভা! উহাদের 
সুন্দর পৈঠা। ও নির্মল জল দেখিয়া মুনি ও দেবতাদেরও নম 
মুগ্ধ হয়। অনেক রংয়ের পদ্ম ফুটিয়া থাকে, মৌমাছিরা 
গুনৃগুন্‌ করে, পাখী ডাকে, রমণীয় বাগিচার কোকিলাদি 
পাখীরা যেন পথিককে ডাকিয়া (বিশ্রাম করিতে ) 
আসিতে বলে। 
রমানাথ জহ রাজা সে! পুর বরনি কিজাই। 
অমিমাদিক দুখ সম্পদ! রহী অবধ সব ছাই ॥ 
যেখানে লক্ষ্মীপতি স্বয়ং রাজা, সে পুরী কি বর্ণনা করা 
যায়? অণিমাদি সিদ্ধি ও সম্পদ অযোধ্যা ছাইয়! ছিল। 
৫৩॥ জহ তহ মর রঘুপতি গুন গাৰছি'। 
বৈঠি পরসপর ইহই সিখাবহি' ॥ 
ভজছ প্রনত প্রতি পালক রামছি। 
লোভা সীল রূপ গুন ধামছি ॥ 


যেখানে সেখানে লোকের। রঘুপতির গান করিত, 
আর বলিয়া বসিয়া একে অন্যকে এই কথাই শিখাইত যে, 
শরণাগত প্রতিপালক শোভাময় রূপগুণধাম রামকে 
ভজন। কর। 
জলজ বিলোচন হামল গাতছি। 
পলক নয়ম ইৰ সেবকঞ্জাতছি' ॥ 


৫৫৭ 


ধৃত দর কচির চাপ তুনীরহি'। 
সন্ত কঞ্জ বময়বিরন ধীরহি' ॥ 
পদ্মলোচন শ্যামল শরীর রামচন্ত্র চোখের পাতা যেমন 

চোখকে রক্ষা করে, তেমনি সেবককে রঙ্গ! করিয়া থাকেন। 
তাহার হাতে মনোহর ধর্মুঃশর, তিনি সাধুদের পদ্মবনের 
পক্ষে সুর্যের মত, তিনি যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি। 

কাল করাল ব্যাল খগ রাজহি'। 

নমত রাম অকাম মমতা জহি ॥ 

লোভ মোহ স্থগ ভুথ কিরাতহি'। 

মনমিজকরি হরিজন জুখ দাতহি' ॥ 


রামচন্ত্র কালরূপ করাল সাপের পক্ষে গরুড়ের মত। 
সেই রামকে নিষ্কাম হইয়া নমস্কার কর, মমতা জয় কর। 
লোভ মোহ আদি পশুর পক্ষে রাম করাতের গ্রায়, কামরূপ 
হাতীর পক্ষে তিনি সিংহ, তিনি ভক্তের সুখ দানকারী । 
মংসয় লোক নিবিড় তম ভাুহি' । 
দলুজ গহম ঘন দহম কৃসাচুহি ॥ 
জনমকনুতা দমেত রঘুবীর়হি' ৷ 
কস ম তজছ ভঞ্জন ভৰভীরহি' ॥ 


সংসারের সংশয় ও শোকরূপ অতি খন অন্ধকারের 
পক্ষে সুর্যের মত, দৈত্যরপী ঘন বন পোড়াইতে আগুনের 
মত, ভবভয়হারী রখুবীরকে কেন না পূজা করিবে? 
বছ ৰাসম! মসক হিম রাসিছি'। 
সদ। একরস অঙ্গ অবিনাসিহি ॥ 
ফুমিরপ্জন ভঞ্জন মহিভারহি। 
তুলসিদাস কে প্রভুহি উদারহি' ॥ 
শীত খু যেমন মশা নষ্ট করে, প্রডু তেমনি নানা বাসনা 
নষ্ট করেন। প্রভু সচ্চিদানন্দ, জনম্মরহিত ও অবিনাশী। 
প্রভু মুনিদিগের মনোরঞ্জন করেন ও পৃথিবীর ব্যথা দূর 
করেন। প্রন উদার, প্রভু তুলসীদাসের স্বামী । 


এহি বিধি নগর মারি নর করছি রাম গুম গান। 
লামুকুল সব পর রহহি সম্তত কপানিধান ॥ 


অযোধ্যার পুরুষ ও স্ত্রীরা এই প্রকারে রামগ্ডণ গান 
করিত। কপানিধান রামচন্ত্র সকলের উপর সকল সময়েই 
প্রসন্ন থাকিতেন। 


€৫৪॥ জব তে রামপ্রতাপ খগেম!। 
উদ্দিত ভয়উ অতি প্রবল দিমেলা ॥ 
পুরি প্রকাস রহেউ তি লোকা । 
বছতেন্হ জুখ বছুতেন্হ মন লোকা ॥ 
হে গরুড়, যখন হইতে রামের প্রতাপরূপ অতি তেজ্ন্বর 
সুর্য উদয় হইল, তখন হইতে উহা তিন লোক পূর্ণ করিয়া 
ফেলিল। তাহাতে অনেকের সুখ ও অনেকের দুঃখ হইল। 


জিন্হকি সোক তে কহুউ বথামী। 
প্রথম অবিষ্যানিস! নসানী ॥ 

অঘ উলুক জহ্‌ তহালুকানে। 
কাম ত্রেচোধ কৈরৰ সকুচানে ॥ 


যাছাদের শোক হইয়াছিল, তাহাদের কথ! বলিতে ছি-_ 

প্রথমে ত অজ্ঞানরূপ রাত্রি নষ্ট হইল। রাত নষ্ট হইল 
বলিয়া পাপরূপ পেচক লুকাইল, আর কাম ক্রোধ রূপ 
কুমুদিনী মৃসড়াইয়! গেল । 

বিবিধ কর্ম গুম কাল জুভাউ। 

এ চকোর জখ লহহি নকাউ।॥ 

মৎসর মান মোহ মদ চোরা।। 

ইন্হ কর সুখ নহি কৰনিছ ওরা; 


নান! কর্ম, গুণ, কাল ও স্বভাব অনুযায়ী সাধারণতঃ 

পোকের সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ' কিন্ত যেমন সুর্য 
উঠিলে চকোর অসুখী হয়, তেমনি রাম প্রভাপে কর্ম গুণ 
ও কাল এবং স্বভাবের রীতি বদলাইয়। সকলই রাম অভিমুখী 
হইল, প্রাক্তনের দুঃখ হইল। ঈর্ষা, অভিমান, মোহ, 
অহঙ্কার ইত্যাদির চোখের মত ; কোনও দিকেই ইহাদের 
সুখ ছিল না। 

ধরম তড়াগ জ্ঞান বিজ্ঞান1। 

এ পন্ধজ বিকসে বিধি নানা ॥ 


জূখ সন্তোষ বিরাগ বিবেক।। 
বিগত সোক এ কোক অনেকা ॥ 


বাম প্রতাপরূপ হৃুর্য উদিত হওয়ায়, ধর্ম সরোৰরে জ্ঞান 
বিজ্ঞানাদি নান] পদ্ম ফুটিয়া উঠিল। সুখ, সন্তোষ, বৈরাগ্য 
ও বিচার শক্তিকূপ অনেক চথা সুখী হইল। 


যু প্রতাপরবি জা! কে উর জব করই প্রকাল। 
পছিলে বাঢড়ছি প্রথম জে কহে তে পাৰহি' নাস॥ 


যখন যাহার হৃদয়ে এই গ্রতাপ-হূর্য প্রকাশিত হয়, 
তখন জ্ঞান বিজ্ঞান বৈরাগযাদি শেষে যে গুণের কথা বলা 
হইল, সেগুলি বাড়িতে থাকে । আর প্রথমে যে কাম ক্রোধ 
মাৎসর্ধয ইত্যাদি অপগুণের কথ! বলা হইল, সেগুলি 
নষ্ট হয়। 


৫৫॥ জ্রাতৃন্হ সছিত রাম এক বারা। 
সঙ্গ পরমপ্রিয় পবমকুমার। ৷ 
জক্ষর উপবন দেখন গয়ে। 
লব তক কুক নিত পল্পৰ ময়ে ৷ 
একবার ভাইদিগকে লইয়া রামচন্্র উপবন দেখিতে 
যান, সঙ্গে পরমপ্রিয় হনুমান ছিল । তখন সকল গাছে 
ফুল ও নৃতন পাতা আসিয়াছে। 


রামচরিতমানস 


জানি সময় সনকাদিক আয়ে। 
তেজপুঞ্জ গুনলীল জুহায়ে॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ সদ! লয়লীন!। 

দেখত বালক বন্ধকালীন৷ ॥ 


উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সনকাদি মুনিরা আমিলেন। 
তাহারা তেজোময়, গুণশীল ও সুশোভন, সর্বদা ব্রহ্মানন্ে 
লয়লীন ইয়া থাকেন। তাহারা দেখিতে বালকের মত, 
বস্তুতঃ তাহাদের বয়স অনেক । 


রূপ ধরে জন্ম চারিউ বেদ।। 
সমদরসী মুনি বিগতবিভেদ ॥ 
আস বসন ব্যসন যহ তিন্হহী"। 
রঘুপতি চরিত হোই তহ জুনহী" ॥ 


আসা বপন-_দিগন্বর॥ সনকাদি মুনির সমারশী 
ছিলেন। সুখ দুঃখ. শত্রু মিত্র সমান জ্ঞান করিতেন। 
তাহাদের স্ত্রীপুরুষ, আত্মপর ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান ছিল না। 
তাহার৷ উলঙ্গ থাকিতেন। আর তাহাদের এই একটা 
মাত্র নেশা! ছিল যে, যেখানে রঘুপতি চরিতকথা হয়, 
তাহারা সেখানেই তাহা শোনেন। 


তহ1 রহে সনকাদি ভৰানী। 

জহ্‌ ঘটসত্তব স্ুমিবর জ্ঞানী ॥ 
রামকথ' যুনি বন্ধ বিধি বরনী। 
জ্ঞান জোনি পাৰক জিমি অৱনী ॥ 


ভবানী, যেখানে অগস্ত মুনি ছিলেন, সেইখানে সনক 
সনাতন সনন্দন ও সনৎকুমার মুনি রহিলেন। যেমন অরণী 
কাঠ হইতে আগুন উৎপন্ন করা হয়, তেমনি রামচরিত 
কথাও জ্ঞান উৎপন্ন করে। রামের কথা অগন্ত মুনি 
নানাভাবে বলিলেন। 


দেখি রাম স্কুনি আৰত হরঘি দন্ডৰত কীন্হ। 
স্বাগত পুছি লীতপট প্রভু বৈঠন কহ দীন্হ ৷ 


রামচন্দ্র মুনিদিগকে আলিতে দেখিয়া দণ্ডবৎ করিলেন । 
তাহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া প্রত তাহাদের বসার 
জন্ত নিজের পীত রংয়ের কাপড় পতিয়া দিলেন। 


৫৬॥ কীন্হ দওবত ভীনিউ ভাঈ। 
সহিত পৰমনজুত জুখ অধিকাঈ ॥ 
স্তুনি রদ্বুপতি ছবি অতুল বিলো কী। 
ভয়ে মগন মন লকে মরোকী। 


তিন ভাই ও হনুমান অতি সুখে মুনিদিগকে সাষ্টাঙ্ 
প্রণাম করিলেন। মুনিরা রখুপতির অতুল শোভা দেখিয়া 
মনকে বশে ৰাখিতে পারিলেন না, মুগ্ধ হইয়া গেলেন। 


উত্তরকাণ্ড 


হামলগাত সরোরুহ লোচম। 
আক্ষরতামন্দির ভৰসোচন ॥ 
একটক রহে নিমেষ ন লাৰহি:। 
প্রভুকর জোরে সীস নৰাৰহি ॥ 


সৌন্দর্যের নিবাস, সংস্কার বন্ধন মোচনকারী, স্তামল 
শরীর পল্পালোচন, রামচন্মের দিকে মুনিরা এক দৃষ্টে চাহিয়া 
রহিলেন ; পলক ফেলিভে পারিলেন না । প্রভু মাথা নত 
করিয়া হাত জোড় করিয়া রহিলেন। 
তিন্হ কৈ দসা দেখি রঘুবীর!। 
ত্রবত নয়ন জল পুলক সরীরা ॥ 
কর গনি প্রভু যুনিবর বৈঠারে। 
পরম মনোহর বচন উচারে ॥ 
তাহাদের দশ! দেখিয়! রঘুবীরের চোখে জল আসিল, 
শরীরে পুলক উপস্থিত হইল। প্রত মুনিবরদিগকে হাত 
ধরিয়া বসাইয়া অতি মনোহর বাক্যে বলিতে লাগিলেন 
আন্কু ধন্য মৈ জুন যুনীস!। 
তুম্হরে ₹রস জাহ অঘ খলা ॥ 
বড়ে ভাগ পাইয় সতসঙ্গ1। 
বিনহি প্রয়াস হোই ভবভজ।॥ 
হে মুনিশ্বরগণ, আপনাদিগকে দেখিয়া আমি আজ ধন্য 
হইলাম। আপনাদের দর্শনে পাপ নষ্ট হয়। বড় ভাগ্যবশতঃ 
সৎসঙ্গ পাওয়া যায় এবং অক্লেশে সংসার হইতে মুক্তি হয়। 
মস্ত পন্ধ অপৰর্গকর কামী ভৰ কর পন্থ। 
কহ্‌হি সম্ভ কবি কোবিদ ভ্রুতি পুরান সদগ্রন্থ ৷ 
সাধু কবি জ্ঞানীরা ও বেদপুরাণ এবং সদগ্রস্থাদি 
এ কথা বলেন যে সাধুদের পথে মুক্তি, আর কামীদের পথে 
সংসার বন্ধন হয়। 
€৭॥ জুনি প্রভুবচন হরষি সুনি চারী। 
পুলকিত তনু অস্ততি অল্গুসারী ॥ 


জয় ভগৰস্ত অনস্ত অনাময় । 
অনঘ অনেক এক করুনমাময় ॥ 


প্রভুর বাক্য শুনিয়া মুনিরা চারিজন আনন্দে স্ততি 
করিতে আরম্ভ করিলেন | হে ভগবান, অনন্ত নীরোগ 
নিষ্পাপ, বহু হুইয়াও ও এক করুণাময় । 
জয় নিগুন জয় জয় গুনসাগর। 
আঙখমনির জন্দর অতি নাগর ॥ 
জয় ইন্দিরারমন জয় ভূধর। 
অজ্লুপম অজ অনাদি লোভাকর।॥ 
হে নিগুপ, হে গুণের সাগর, “তোমর জয় ছউক”। 
তুমি সুখের নিবাসস্থান, তুমি সুন্দর ও অতি চতুর। হে 
রমাপতি, হে পৃথিবীর রক্ষক, অনুপম অজ, অনাদি ও 
শোভাময় রামচন্দ্র “তোমার জয় হউক”। 


৮১ 


জ্ঞাননিধান অমান মানপ্রদ। 
পাৰন জুজস পুরাম বেদ বদ ॥ 
ভজ্ কৃতজ্ঞ অজ্ঞতা ভঞ্জন । 

মাম অনেক অনাম মিরঞ্জম ॥ 


তুমি জ্ঞনের আলয়, অভিমানশূন্য মানদায়ক, পুরাণ 

তোমার পবিত্রতা ও সুষশের কথা বলে তুমি তত্ব, বৃতঙ্ঞ, 
অন্ঞান দূর কর, তোমার অনেক নাম হইলেও নাম নাই, 
ভূমি নিরঞ্জন 

সর্ব সর্বগত নর্বউরালয়। 

বললি সদ! হম কমু পরিপালয়॥ 

ছম্র বিপতি ভৰফন্দ বিভঞ্জয়। 

খ.দ বলি রাম কামমদ গঞ্জয় ॥ 


তুমিই সকল, তুমি সকলের ভিতর আছ, সকলের 
হয়ে সর্বদা বাস কর, তুমি আমাদিগকে পালন কর। তুমি 
আমাদের সুখ ছুঃখের তাল মন্দের দ্বন্ব, বিপদ ও সংসারের 
বন্ধন হইতে মুক্ত কর। হে রাম, তুমি আমাদের হৃদরে 
বসিয়া কাম ও অহঙ্কার নাশ করিয়া দাও। 


পরমানন্দ কপায়তন মন পরি পুরন কাম। 
প্রেম ভগতি অনপায়নী দেছ হ্মক্জ্রীরাম। 


হে জীরাম, তুমি পরমানন্নময়, কৃপাময়, তুমি মনের 
কামন! পূর্ণ কর, তুমি আমাদিগকে অনত্ত তক্তি ও প্রেম 
দাও। 
৫৮॥ দেছ ভগতি রস্বপতি অতি পাৰনি। 
ত্ৰিবিধ তাপ তৰ দাপ নসাৰনি॥ 
প্রনত কাম জর ধেম্ কলপতরু । 
হোই প্রসন্ন দীজই প্রভু যহ্‌ বরু ॥ 


হে রঘুপতি আমাদিগকে অতি পবিয় ভক্তি দাও, যে 
ভক্তি ত্রিবিধ তাপ ও সংসারের দাহ নষ্ট করে। হে 
শরণাগতের ইচ্ছা পৃরণকারী কামধেম্ব, হে কল্পতরু, প্রণয়ন 
হইয়া আমাদিগকে এ বর দাও। 
ভৰ বারিধি কুত্তজ রঘুনায়ক । 
লেৰতজ্লভ দকল সুখ দায়ক ॥ 


মন সম্ভব দারুন দুখ দারয়। 
দীনবন্ধু সমতা বিজ্ঞ রয় ॥ 


ছে রঘুনায়ক, তুমি সংসার সমুদ্রের পক্ষে অগস্ত্য মুনির 

্যায়, তুমি ভক্তদিগের নিকট সুলভ, তুমি সকল সুখ দিয়া 
থাক। কামনার দারুণ হুঃখ ডৃমি দূর কর। হে দীনবন্ধু 
তুমি আমাদিগকে সমবুদ্ধি দাও । 

আস ত্রাস ইবিষাদি নিৰারক। 

বিনয় বিবেক বিরতি বিস্তারক ॥ 

ভূপ মৌলি মনি মন্তম ধরনী। 

গেছি তগতি সংস্কৃতি সরি তরনী । 


৫৬” 


মাশা ঈর্ষা ও ভয় ইত্যাদি নিবারণকারী, বিনয় জ'ন 
বৈরা"য বর্ধনকারী, হে রাজাদের শিরোমণি, পৃথিবীর ভুষণ, 
ংসার নদী পার হওয়ার নৌকাম্বরূপ, তোমার প্রতি 
ভক্তি দাও। 
মুনি মন মানস হংস নিরস্তর। 
চরনমকমল বন্দিত অজ শঙ্কর ৷ 
রঘুকুল কেতু সেতু ভ্রুতিরচ্ছক। 
কাল কর্ম জুভাৰ গুন ভচ্ছক॥ 
তারম তরন হরন সব দূষন । 
তুলসিদাস প্রভু ত্রিভুবন ভুষন ॥ 
ছে মুনিমনরূপ মানস সরেবরের হংস, তোমার 
চরণকমল ব্রহ্মা ও শঙ্কর সর্বদা বন্দনা করেন। তুমি 
রথুকুলের কেতু,তুমি বেদের রক্ষক, তুমি কাল কর্ম ও 
স্বভাবের গুণ খাইয়া ফেল। যাহারা অপরকে উদ্ধার করিতে 
পারে, তুমি তাহাদিগকেও উদ্ধার কর। তুমি সকল দোষ 
হরণ কর, হে তুলসী দাসের প্রত; তুমি ত্রিভূবনের ভূষণ 
স্বরূপ । 
বার বার অস্ততি করি প্রেমসহ্িত সিরু নাই। 
ব্রজ্মভবন সনকাদি গে অতি অভীষ্ট বর পাই ॥ 
নমস্কার করিয়া সনকাদি মুনিরা তাহাদের নিকট যাহা 
অত্যন্ত প্রিয়, সেই রঘুপতির ভক্তি বর পাইয়া ব্রহ্গলোকে 
গেলেন। 
৪৯9 সনকার্দিক বিধিলোক সিধায়ে। 
আতন্হ রামচরন সির মায়ে ॥ 
পুছত প্রভুহি সকল দকুঢাী। 
চিতৰহি সব মারুতজ্ুত পাহী' ॥ 
সনকাদি মুনিগণ ত্রদ্মলোকে গেলে, ভাইয়েরা রামচন্দ্রকে 
প্রণাম করিলেন। সকলেরই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, তাহার! সকলে হনুমানের দিকে 
তাকাইয়। রহিলেন। 
জুনী চছহি প্রভুষ্ুখ কৈ বানী। 
জে! জমি হোই সকল ভ্রম হানী ॥ 
অস্তরজামী প্রভু সব জান।। 
বুঝত কহছ কাহ হনুমান ॥ 
তাহারা যে কথা শুনিলে সকল ভ্রম দুর হয়, প্রভুর 
মুখের সেই কথ) শুনিতে চাহিতেছিলেন। অন্তর্যামী 
রামচন্র সকলই জানিলেন ও হন্ুমানকে বলিলেন--কি 
জিজ্ঞাসা করিতে চাও? 
জেোরি পানি কহ তব হন্ুমস্ত।। 
জুমছ মীনদয়াল ভগবস্ত।। 
মাথ ভরত কু পুন চহহী । 
প্রপ্ধ করত মন লকুচত অহহী ॥ 


রামচরিতমানস 


খন হনুমান হাত জোড় করিয়া বলিল--হে দীনদয়াল 
ভগবান, ছে নাথ, ভরত কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন; 
কিন্তু প্রশ্ন করিতেও মনে সঙ্কোচ হইতেছে। 
তুমহ জানন কপি মোর জুভাউ। 
ভরতহি মোহি কছু অস্তর কাউ। 
জনি প্রভুবচন ভরত গছে চরন!। 
জুম নাথ প্রনতার তিহরন! ॥ 
হনুমান, তুমি আমার ম্বভাব জান। ভরত ও আমার 
মধ্যে কোথাও কোনও ফাক নাই। প্রস্তর কথ। শুনিয়া 
ভরত প্রভুর পায় পড়িয়া বলিল-_ছে ভক্ত দুঃখ দুরকারা 
প্র, শোন । 
নাথ ন মোহি সন্দেহ কছু সপনমেছঁ লোক ন মোহ। 
কেৰল কৃপা তুম্‌হারিহী কৃপামন্দ সন্ফোহ ॥ 
হে নাথ, আমার কোনও সন্দেহ নাই| স্বপ্নেও আমার 
শোক বা মোহ নাই। হে কৃপাময়, আনন্দময়, এ সকলই 
তোমার কপায়। 
৬*॥ করউঁ কৃপানিধি এক ভিঠাঈী। 
সৈ সেৰক তুম্‌হ জন জুখ দাটী ৷ 
সম্ভন কৈ মহিমা রথুরাঈ । 
বছ বিধি বেদ পুরামন্ছি গাঈ ॥ 
হে কৃপ৷।নিধি, তুমি ভক্ত সুখদায়ক, আর আমি দাস 
বলিয়া একটা ধৃষ্টতা করিতেছি । হে বরথুরাব্র, সাধুদের 
মছিমার কথ! বেদ পুরাণে নান! তাবে গীত হইয়াছে। 
প্রীয়ুখ তুম্হ পুনি কীন্হি বড়াই ৷ 
তিন্হ পর প্রভুহ্ি প্রীতি অধিকাটী ॥ 
জুনা চহ প্রভু তিন্হ কর লচ্ছন। 
কূপাসিন্নু গুন জ্ঞান বিচচ্ছন ॥ 
আবার তুমিও প্রীমুখে তাহাদের প্রশংসা করিলে, 
তাহাদের উপর প্রভুর বিশেষ প্রীতি । হে প্রতু, তুমি 
কৃপাসিন্ধু, তুমি গুণে ও জ্ঞানে নিপুণ । তোমার নিকট 
তাহাদের লক্ষণ শুনিতে চাই! 
লন্ত অসস্ত ভেদ বিলগাী। 
প্রমতপাল মোহি কহুছ বুঝা ॥ 
সম্তন্হ কে লচ্ছন বুদ জাতা। 
অগিমিত ভ্রুতি পুরান বিখ্যাত।। 
ছে ভক্ত প্রতিপালক, তুদ্ধি সাধু ও অসাধুর তেদ 
বঝাইয়া বল। রামচক্ত্র বলিলেন__ ভাই, সাধুদের লক্ষণের 
কথা শুন। উহা! অসংখ্য ও বেদ পুবাণে খ্যাত হইয়াছে। 


সম্ত অসস্তন্হ কৈ অলি করমী। 
জিনি কুঠার চন্দম আচরনী ॥ 
কাটই পরক্জ মলয় জু তাঈ। 
নিজ গুন দেই জুগন্ধ বসাঈ॥ 


লঞ্কাকাণ্ড 


সাধু ও অসাধুর পর ্পর সম্পর্ক চন্দন ও কুঠারের মত। 
ভাই, যখন কুঠারে চন্দন গাছকে কাটে, তখনও চন্দন 
নিজগুণে কুঠারকে স্থগন্ধ দেয়। 
তা তে জুরসীসন্হ চঢ়ত জগবল্পভ শ্রীখও। 
অনল দাহি পীটত ঘনহি: পরজবদু যহ দও॥ 
এই জনই চন্দন জগতের প্রিয় € দেবতাদেরও মাথায় 
স্থান পার । আর এ দিকে কুঠারের মুখ আগুনে পোাইয়া 
হাড়ড়ি পেটা করা হয়, ইহাই উহার দণ্ড। 
৬১ ॥ বিষর অলম্পট সীল গুনীকর। 
পরছুখ দুখ জুথ সুখ দেখে পর ॥ 
সন্ন অন্তুতরিপু বিমদ বিরাগী। 
লোভামরধ হরষ ভয় ত্যাগী ॥ 
তাহারা বিষয়ে লিপ্ত হয় না, তাহারা শীল ও গুণের 
আকরম্বরূপ। তাহার! পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে 
সুখী হয়, তাহার! শত্রু মিত্র সমান দৃষ্টিতে দেখে । তাহাদের 
শত্রু থাকে না, তাহারা নিরহঙ্কারী ও বৈরাগী, তাহার! 
লোভ ক্রোধ আনন্দ ও ভয় ত্যাগ করিয়াছে। 
কো মলটিত দ্লীনন্হ পর দায়]। 
মন বচ ক্রম মম ভগ তি অমায়!॥ 
বহি মানপ্রদ আপু অমানী। 
ভরত প্রানসম মম তে প্রানী ॥ 
তাহাদের চিত্ত কোমল ও তাহারা দীনের প্রতি সদয় 
হয়। তাহারা মোহ রহিত হইয়া আমার প্রতি মনে বাক্যে 
ও কর্মে ভক্তি রাখে । তাহারা সকলকেই মান দেয় ও 
নিজে অভিমান শুন্ত হয়! হে ভরত, সেইরূপ লোকেরা 
আমার প্রাণের মত প্রিয়। 
বিগতকাম মম নামপরায়ন। 
সাস্তি বিরতি বিনতী স্ুদিতায়ম ॥ 
সীতলতা সরলতা অইত্রী। 
দ্বিজ পদ প্রীতি ধরমজনয়িত্ী ॥ 
কামনা রহিত হইয়া আমার নাম রটন| করে, হৃদয় 
শাস্তি বৈরাগ্য বিনয় ও প্রসয়ভাদ্বার| পূর্ণ রাখে। স্বভাব 
শতল ও সরল, তাহার] মৈত্রী ভাব পোমণ করে, ব্রাঙ্গণের 
চরণের প্রতিভক্কি রাখে । ভক্তি হইতেই ধর্ম উৎপন হয়। 
যে লব লচ্ছন বলছি জাজ উর । 
জামছ তাত সত্ব সম্তত ফুর ॥ I 
সম দম নিয়ম নীতি নন ভোলহি'। 
পরুষ বচন কবরু' নহি' বোলহি' ॥ 
এই সকল লক্ষণ যাহাদের হৃদয়ে বাস করে, তাহারা 
সর্বদার জন্ত সত্যই সাধু বলিয়া জানিবে। তাহার! শম 
(অন্তরের ইঞ্জিয় নিগ্রহ ) দম (বাহিরের ইক্ত্রিয় নিগ্রহ ) 


৭৯ 


৫৬১ 


ংষম ও নীতি ত্যাগ করে না, কখনও কঠোর কথা 
বলেনা। 


মিশ্দ৷ অস্তৃতি উভয় সম মমতা মম পদকঞ্জ। 
তে সজ্জম মম প্রামপ্রিয় গুনমন্দির জখপুঞ্জ ॥ 
নিন্দা ও স্তুতি ছইই যাহার নিকট সমান, আমার 
চপণকমলে যাহার টান আছে, সেই সঙ্জনেরাই আমার 
প্রিয়, তাহারা গুণময় ও সুখময় । 
৬২॥ স্ুনন্থ অসস্তন্হ কের স্ুভাউ। 
ভুলেহ সঙ্গতি করিয় মকাউ। 
তিন্হ কর সঙ্গ সদা! ঢুখদাঈী। 
জিমি কপিলহি ঘালই হরহাঈী ॥ 
অসংদিগের স্বভাবের কথা শোন। উহাদের সহিত 
ভূলেও কোনও সংসৰ্গ করিতে নাই । যেমন দুষ্টা গাইগ়ের 
ংসর্গে কপিলা গাই ছুঃখ পায়, তেমনি অসতের সংসর্গ 
অতিশয় হুঃখদারক । 
খলন্হ হৃদয় অতি তাপ বিসেষী । 
জরহি' সদ' পরসম্পতি দেখা ॥ 
জহ কর্ছ নিঙ্গ। জনহি' পরাঈ। 
হরষহি' মন পরী নিধি পাষ্ট ॥ 
দুষ্টের বুকে বড জ্বালা থাকে, উহা পরের সম্পদ দেখিয়। 
জ্বলিয়া যায়। যেখানে কিছু পরের নিন্দা শোনে, সেখানে 
তাহারা এমন সন্তুষ্ট হয় যেন কোন পড়িয়া পাওয়া ধন 
লাভ হইয়াছে। 
কাম ত্রেঙগাধ মদ লোভ পয়ায়ম। 
নির্দয় কপটী কুটিল মলায়ন ॥: 


বয়ক্ক অকারন সব কানু সো । 
জে কর হিত অনহিত তান দো ॥ 


তাহারা কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও লোভপরায়ণ হয়, 
তাঙ্থারা নির্দয় কপট ও তাহারা পাপের আশ্রয়ে স্থান হয়। 
সকলের সহিত বিনা কারণে শত্রুতা করে, যে ছিতকারী 
উহার! তাহাদের অহিত করে। 


ঝুঠই লেম। ঝুঁঠই দেন।। 

ঝুঁঠই ভোজন ঝুঠ চবেন। ॥ 
বোলহি মঞ্তুরবচম জিমি মোর।। 
খাছহি' মহাঅহি হৃদয় কঠোর! ॥ 


তাছাদের লেন দেন সপই মিথ্যা, তাহাদের ভোজন 
মিথ্যা, থান্ভও মিথ্যা তাহারা ময়ুরের মত এদিকে স্ুনার 
কথ। বলে, আর হৃদয় এমন কঠোর যে মহাসাপ ধরিয়া খায়। 


পরজেোহী পর দার রত পরধন পরজপধাদ। 
€ত নয় পাঁৰৱ পাপময় দেহ ধরে মজজাদ ॥ 


৫৬২ 


তাঁহারা পরের সহিত শত্রুতা করে, পরস্বীতে পরধনে 
ও পরের অপবাদে আসক্ত হয়, তাহারা নীচ, তাছার। 
পাপময় রাক্ষস মমুধ্য দেহ ধারণ করিয়া আছে। 
৬৩। লোভই ওঢ়ম লোভই ডাসম। 
সিক্বোদরপর জম পুর ত্রাসন ॥ 
কানু কৈ জে!’ জুমহি' বড়াই ৷ 
স্বাস লেহি’ জন্তু ফৃড়ী আউ॥ 
তাহাদের লোভই ওড়ন! লোভই বিছান৷ অর্থাৎ তাহার। 
লোভে ওতঃপ্রোত, আর লিঙ্গ ও পেট এই ছুইয়ের সেবায় 
নিধুণ্ত থাকে । তাহাদের চরিত্র এমন যেন মপুরীরও 
তাহার! ভয়ের কারণ | যখনই কাহারে! সুখ্যাতি শোনে, 
তখনই এমন দীর্ঘশ্বাস লয় যেন ক'্পজ্বর আসিয়াছে। 
জব কাছু কৈ দ্েখহি' বিপতী। 
সুখী ভয়ে মানছ জগনৃপতী ॥ 


স্বারথরত পরিবার বিরোধী । 
লম্পট কাম লোভ অতি ক্রোধী ॥ 


যখন তাহারা কাহারও বিপদ দেখে, তখন এত সুখী 
হয় যেন পৃথিবীর রাজ। হুইয়াছে। তাহারা স্বার্থপর নিজ 
কুটুম্বের সহিত বিরোধ করে, ইন্জিয়াসক্ত হয় ও তাহাদের 
মধ্যে অতিশয় কাম লোভ ও ক্রোধ থাকে। 


মাতু পিতা গুরু বিপ্র ম মামনি । 
আপু গয়ে অরু ঘালহি' আনছি" ॥ 
করনি মোহবম দ্রোহ পরাৰ1। 
সন্ত সঙ্গ হরিকথ! ন ভাৰা ॥ 


মাত৷ পিতা গুরু ও ব্রাঙ্গণকে মানে না, নিজে কষ্ট পায় 
আর অপরের সর্বনাশ করে। মোহবশে পরের সহিত 
শক্রুত। করে তাহাদের নিকট সংসঙ্গ বা ঈশ্বরের বিষয় 
শুনিতে ভাল লাগে না। 
অবগুন সিন্ধু মন্দমতি কামী। 
বেদবিদুষক পর ধন স্বামী ॥ 


বিপ্রর্ষোহ স্ত্ডোহ বিসেষ।। 
দত্ত কপট জিয় ধরে জবেষা ॥ 


তাহার! দোষের সাগর, নির্বোধ কামপরায়ণ, বেদদ্বেষী 
হয় ও পরের ধনের মালিক হয়। দেবতা ও ব্রাক্ষণের বিশেষ 
শত্রুতা করে, মনের ভিতর দম্ভ ও কপটতা ভরা আর 
বাহিরে সুবেশ ধারণ করে। 


এসে অধম মনু খল কৃতভূগ ভ্রেতা নাহি । 
দ্বাপর কডুক বন্দ বছ হোইহহি কলিছুগ মাহি ॥ 


এই প্রকার দুষ্ট অধম লোক সত্য ও ত্রেতাযুগে হয় না। 
ঘাপরে কিছু কিছু হয়, কলিকালে উছার। দলে দলে হইবে । 


রাগচরিগুমানস 


৬৪॥ পরহিত সরিস ধর্ম নহি ভাঈ। 
পরগীড়া সম মহি' অধমাঈ ॥ 
মিরনয় সকল পুরান বেদ কর। 
কহে তাত জানহি' কোবিদ নর ॥ 
ভাই, পরোপকারের সমান ধর্ম নাই । পরকে দুঃখ 
দেওয়ার মত নীচত। নাই । সকল বেদ পুরাণ ইহাই নির্ণয় 
করিয়াছে বলিয়া বলিতেছি, পণ্ডিতের! ইহ। জানেন। 
নর সরীর ধরি জে পরগীর।। 
করহি' তে সহহি' মহ! ভৰ ভীরা1॥ 
করহি মোহবস নর অঘ নান।। 
আ্বারথরত পরলোক নসানণ ॥ 


যাহারা মানুষের দেহ পাইয়া পরদুঃখ দেয়, তাহাদের 
ংসারের বড় ভয় সহিতে হয়। মোহবশে লোকে স্বার্থরত 
ছইয়। পরলোক নাশকারী নানা পাপ করিতে থাকে । 
কালরূপ তিন্হ কহ মৈ ভ্রাত।। 
সুভ অক্ু অন্গুভ করম ফল দাতা ॥ 
অস বিচারি জে পরমসয়ানে।। 
ভজহি মোহি সংস্থতি দুখ ভানে ॥ 


আমি শুভ ও অশুভ ছুই প্রকার কর্মের ফলই দিয়া 
থাকি, সেই জন্চ আমি অসাধুদের নিকট যমের মত। ইহা 
বুধিয়া ও সংসারের দুখ কি তাহা জানিয়া পরমবৃদ্ধিমানেরা 
আমার ভজন! করে । 


ত্যাগহি কর্ম জত! সুভ দায়ক ৷ 
ভজহি মোহি জর নর মুনি নায়ক ॥ 
সম্ভ অসম্ভন কেগুনভাখে। 

তেন পরিহি' ভৰ জিন্হ লখি রাখে ॥ 


বুদ্ধিমানের' গুভ ও অশ্ুভদায়ক কর্ম ত্যাগ করিয়া 
দেবতা মানব ও মুনিদিগের প্রভু আমাকে ভজন! করে। 
সাধু ও অসাধুর গুণের কথা বলিলাম, যাহারা ইহ! লক্ষ] 
রাখে তাহারা ভবসিদ্ধুতে পড়িয়] যায় ন! । 


জুনচ্ছ তাত মায়াকৃত গুন অরু দোষ অনেনেক। 
গুন হু উভয় ন দেখিয়হি' দেখিয় সো অবিবেক ॥ 


হে তাত, অনেক প্রকার দোষ গুণ মায়ার দ্বারাই স্থষ্ট ৷ 
উহাদের দিকে দৃষ্টি না দেওয়াই €ণ; আর যদি এ দিকে 
দুষ্ট দেওয়া হয়, তবে তা | অঞ্জানের ফল বলিয়া জানিবে । 


৬৫॥ শ্ীযুখ বচন জুনত সব ভাঈ। 
হরষে প্রেগ্ভুন হৃদয় সমাঈ ॥ 
করহি রিনয় অতি বারহি' বার।। 
হনুমান হয় হরষ অপারা॥ 


শ্রীরামচঙ্জের মুখের কথা গুনিয়। ভাইদের সকলের এত 
আনন্দ হইল যে, তাহ! আর বুকে ধরিত্ডেছিল না। তাহারা 


উত্তরকাণ্ড 


বার বার বিনয় করিতে লাগিলেন। এদিকে হনুমানের 
মনেও বড় আনন্দ হইল। 
পুনি রদ্ুপতি মিজ মন্দির গয়ে। 
এহি বিধি চরিত করত নিত নয়ে ॥ 
বার বার নারদসুমি আবহি। 
চরিত পুনীত রাম কে গাৰহি' ॥ 
ভার পর রামচন্ত্র নিজের ঘরে ফিরিলেন। এইভাবে 
গ্রতিদিন নূতন কাখাদি দ্বার! চরিত্র প্রকাশ করিতেছিলেন। 
নারদ মুনি বার বার অযোধ্যায় আসিয়া রামচঞ্জের পুণ্য 
চরিত্রের কথা গান করিতেন। 
নিত নৰ চরিত দেখি সুমি জাহী'। 
ব্রক্মলোক সব কথ! কহাহী" ॥ 
সুনি বিরঞ্চি অতিপয় জুখ মানহি'। 
পুনি পুনি তাত করছ গুনগানহি' ॥ 
নারদ অধোধ্যায় আসিয়। নিত্য নৃতন রাম চরিত্র 
দেখিয়! যায় ও বহ্মলোকে গিয়া সকল কথা শুনান। সে 
কথ] শুনিয়া! বিধাতা অতি সুখ পান ও নারদকে বলেন--"ছে 
প্রিয়, বার বার রাম গুণ গান কর ।” 
সনকার্দিক নারদহি' সরাহুহি'। 
জাপি ত্রজ্মনিরত সুমি আহি ॥ 
অনি গুমগান সমাধি বিসারী। 
সাদর জমহি' পরমঅধিকা'রী ॥ 
সনকাদি মুনিরা নারদের নিকট রামগুণ গান শুনিয়া 
ব্রহ্ষশীল মুনি হইলেও নারদের প্রশংস| করিয়া থাকেন। 
গুণগান শুনিয়া সমাধিতে বসিতে ভুলিয়া গিয়া মোক্ষের 
অধিকারী হইয়া সাদরে সে কাহিনী শুনেন। 
জীৰনযুক্ত ব্রজ্মপর চরিত জুনহি' তক্জি ধ্যান । 
জে হরিকথ। ন করছি রতি তিন্হ কে হিয় পাঁষান ॥ 
জীবন থাকিতেই যাহার! মোক্ষ পাইয়াছেন, ও ধাহারা 
বঙ্গ পরায়ণ তাহারাও ধ্যান ত্যাগ করিয়া সে গান গুনেন। 
যাহারা হরি কথায় মন দেয় না, তাহাদের বুক পাষাণ 
হইয়া গিয়াছে । 
৬৬॥ একবার রঘুমাথ বোলায়ে। 
গুরু ছিজ পুরবাসী সব আয়ে ॥ 
বৈঠে গুরু ছিজবর সুমি সঙ্জীন। 
বোলে বচন ভগত ভয় ভঞ্জন ॥ 
আর একবার রথুনাথ ডাকিলে গুরু দ্বিজ ও পুরবাসীয়া 
সকলে আনিল । গুরু ব্রাঙ্গণ ও "মুনিরা বসিলে ভক্ত 
ভয়হারী রামচন্দ্র বলিলেন 


সুমন্ছ সকগ পুরজন মঙ্গ বানী । 
কহউ ম কছু মন্তা উর আনী ॥ 


৫৬৩ 


নহি' অনীতি নহি কছু প্রভুতাঈ। 
সনু করছ জে! তুম্‌হহি' জহা ॥ 
পুরবাসীগণ, আমি ধাহা বলিতেছি তাতে আমার 
কোনও অভিমান নাই, উহাতে অনীতি নাই ও বড়াই নাই। 
আমার কথা শোন। আর যদি তোমাদের নিকট ভাল 
লাগে, তবে সেই অনুলারে আচরণ করি৪। 
সোই মেৰক প্ৰিয়তম মম সোঈ। 
মম অন্গুসাসম মানই জোট ॥ 
জে” অনীতি কড়ু ভাষউ ভাঈ। 
তে মোহি বরজছ ভয় বিসরাউী " 
আমার আদেশ যে মানে, সেই আমার সেবক ও সেই 
আমার প্রিয়তম । যদি আমি অধ্যায় কিছু বলি, ভবে 
তোমর। নির্ভয়ে আমাকে তাগ করিও । 
বড়ে ভাগ মানুঘতল্ পাৰ৷। 
সুরদুল“ভ সব গ্রন্থন্হি গাৰ! ॥ 
লাধনধাম মোচ্ছ কর দ্বারা। 
পাই ন জেহি পরলোক সৰার। ॥ 
বড় ভাগোই জীব নরদেহ পাইয়া থাকে। মানুষ দেহ 
যে দেবতাদেরও দুর্ণভ এ কথ। সকল এন্থই বলিয়া গিয়াছে। 
সাধনা করার স্থানশ্বরপ ও মোক্ষের ছারশ্বরূপ এই দেহ 
পাইয়া যে পরলোক ঠিক করিয়া না লয়, 
সো পরত্র দুখ পাৰই লিক ধুমি ধুনি পন্ছিতাই। 
কালহি কর্মহি ঈত্বরহ্ধি মিথ্যা দোষ লগাই ॥ 
সে পরকালে %:খ পাইবেই, মাথা কুটিয়া অনুতাপ 
করিবে । কাল, কর্ম ও ঈশ্বরের উপর মিথ্যা দোষারোপ 
করিবে। 
৬৭॥ এহি তম কর ফল বিষয় ন ভাঈ। 
স্বরগট স্বল্প অস্ত ভুখদাঈী। 
নরতল্গ পাই বিষয় মন দেহী’ । 
পলটি জুধা তে সঠ বিষ লেহী' ॥ 
ভাই, এই দেহ ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয় নয়, স্বর্গপাভও 
অঃকাল সুখ দেয় ও অন্তে ছুঃখদায়ক হয়। কাজেই 
নরদেছের কাম্য স্বর্গ প্রাপ্তিও নয় । যে গানুধ দেহ পাইয়া 
ইন্সিয় ভোগে মন দেয়, সে অমৃতের বদলে বিষ লয়। 
তাহি কব ভলকহইমকোটঈ। 
গুঞগ গ্রহই পরলমনি খে ঈ 
আকর চারি লঙ্ছ চৌরালী। 
জোনি প্রমত যহ জিৰ অবিনাসী ॥ 
বিষয় ভোগী লোককে কেহ ভাল বলে না, যে পরশমণি 
ফেলিয়া কুঁচ লয় সে ব্যক্তি তাহারই মত । অবিনাশ জীব 
চারিগ্রকার জন্মে চৌরাশী লক্ষ যোনিতে শুমণ করে। 


৫৬৪ 


ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা। 
কাল কম জু ভাব গুল ঘেরা ॥ 
কবহঁক করি করুন! মরদেহ । 
দেত ঈস বিল হেতু সনেহাী ৷ 


জীব ময়ার দ্বারাই প্রেরিত স্বভাব ও গুণের দ্বারা ঘেরা 
থাকিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে । অহেতুক স্নেহ পরায়ণ ঈশ্বর 
করুণ] করিয়া কখনও নরদেহ দেন। 
মরতনম ভববারধি কম্ছু বেরো।। 
সনমুখ মক্ষত অনুগ্রহ মেরে! ॥ 
করনধার সদগুক দৃঢ় মাব1। 
দুলভ সাজ সুলভ করি পাৰা॥ 
ভব সংসার পার হইতে মানুষ দেহকে জাহাজ বল! 
যায়, আমার অনুগ্রহই সে জাহাজের অনুকূল বাঘু। এ দৃঢ় 
নৌকার কর্ণধার হইতেছেন সদ্গুরু, তাহ! পাইলে চুর্লভ 
জিনিষ সহজেই পাওয়া &য়। 


জে! ন তরই ভৰসাগর মর সমাজ অস পাই । 
সো কৃত মিণ্দক মন্দমতি আতম হম গতি জাই ॥ 


এই প্রকার ব্যবস্থায় নরসমাজ পাইয়া যে লোক সংসার 
সাগর পার হইতে পারে না, মে নিন্দার পাত্র গে 
আত্মুহত্যাকারীর গতিই পায়। 
৬৮॥ জে পরলোক ইন? সুখ চহ । 
আনি মম বচন হৃদয় চড় গহতু॥ 
জুলভ জখদ মারগ যহৃ তাঈ। 
ভগতি মোরি পুরান জ্রতিগাঈ ॥ 
যদি পরলোকে ও ইহলোকে সুখ চাও, তবে আমার 
কথ] শুনিও, উ€! দৃঢ় করিয়া মনে করিয়া রাখিও। আমার 
প্রতি ভক্তি যে ইহ পরকালে স্থলভ ও সুখদায়ক পথ তাহ! 
পুরাণে ও বেদে বল! হইয়াছে । 
জ্ঞান অগম প্রত্যুহ অনেকা। 
সাধন কঠিন ন মন কম্ছ টেকা ॥ 


করত কষ্ট বহু পাবই কোউ। 
ভগতিহান মোহি প্রিয় নহি সোউ ॥ 


জ্ঞানের পথ দুর্গম, ইহাতে অনেক বিশ্ব আছে। উহার 
উপায়গুলি ( যোগ তপস্তাদি ) কঠিন ও উহাতে মনকে স্থির 
অবলম্বন দিতে পারে না। কেহ কেহ অনেক কষ্টে এ 
পথে সিদ্ধি পায় । তবুও সে যদি আমার ভ ক্র না হয়, তবে 
সে আমার প্রিয় নয় । 


ভগতি জতঞ্জ সকল জথ খানী। 
বিজু সতসঙ্গ ম পাবি প্রানী ॥ 
পুন্পুঞ্জ বিন্দু মিলন ন সম্তা। 
দাতগঙ্ততি সংস্থৃতি কর অত 


রামচরিতমানস 


ভক্তির পথ নিজের উপরই নির্ভর শীল, উহা মকল 
সখের আকর ; কিন্তু এ ভভি' আবার সৎসঙ্গ ছাড়া গ্রাণীরা 
পায় না। পুণ্য না থাকিলে আবার সৎসঙ্গ হয় না, সৎসঙ্গ 
সংসার ভোগ শেষ করে। 
পুষ্য এক জগ মন নহি দুজ]1। 
মন ক্রম বচন বিপ্র পদ পুজ1॥ 
সামুকুল তেহি পর মুনি গেবা। 
জে তি কপটু করই দ্বিজসেৰা ॥ 
সারে পুণ্য কার্য একটা মাত্র আছে ছুইটা নাই, আর 
তাহা হইতেছে মন কর্ম ও বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণের পদসেবা 
করা। যে কপটত৷ ছাড়িয়৷ দ্বিজ সেবা করে, তাহার প্রতি 
মুনি ও দেবতারা পস্ম থাকেন । 
অউরউ এক এক গুপুত মত সবি কহউ করজোরি। 
শন্করভঙ্জন বিনা নর ভগতি ন পাৰই মোরি ॥ 
আর হাতজোড় করিয়! একটি গুপ্ত মতের কথ! 
বলিতেছি, শঙ্করের ভজনা না করিলে আমার প্রতি ভক্তি 
হয় না। 
গ৯॥ কহছ ভগতি পথ কৰন প্রয়াস।। 
জোগ ন যখ জপ তপ উপৰাস৷॥ 
সরল জুভাব ন মম কুটিলাই ৷ 
জথালাভ সন্তোষ সদা ॥ 
বল, ভক্তির পথে কষ্টটা কোথায়? ইহাতে না আছে 
যোগ, না যজ্ঞ, না তপ বা উপবাস । যে ভক্ত সে স্বভাব 
সরলরাখে, মনে কুটিলতা আনে না; সে যাহ! পায় 
তাহাতেই সদ! সত্ষ্ট থাকে । 
মোর দাস কহাই নর আসা। 
করই ত কহন্ছ কহা বিস্বাসা ॥ 
বন্ধত কহওঁ কা কথা বড়াঈ। 
এহি আচরন বন্তু মৈ ভাক্ ॥ 
বে এদিকে বলে যে সে আমার দাস, আবার ওদিকে 
মা£ষের সাহাষা বা শক্তির আসা রাখে, তাহার বিশ্বাসের 
পরিচয়টা আর কোথায়? কথা বাড়াইয়া অনেক আর কি 
বলিব? আমি আচরণে, আমার প্রতি একান্ত বিশ্বামেই 
বশাভূত হইয়া থাকি। 
বয়কু ন বিগ্রহ আস ন ত্রাস!। 
দয় তাহি সদা সব আসা ॥ 
অনারস্ত অনিকেত অঙানী। 
অমঘ অরোষ ক্ষচ্ছ বিজ্ঞানী ॥ 
যাহার কাহারও সহিত শক্রতাও নাই, লড়াইও নাই, 
আশাও নাই, ভয়ও নাই, তাহার নিকট চারিদিক সুখে 
ভরা থাকে। বে সঙ্চয় করিয়! কাত আর্ক করে না, যাহার 


উত্তরকাণ্ড 


গৃহ নাই, যাহার অভিমান নাই, যে নিষ্পাপ ক্রোধশুন্ত 
কর্মকূশল বিজ্ঞানবান, 
সীতি সদ পঙ্জন সংসর্গ।। 
তৃনসম বিষয় স্বর্গ অপবর্গ॥ 
ভগতি পচ্ছ হঠ নহি সঠতাঈ। 
দুষ্ট তর্ক সব দৃরি বহাঈ। 
যাহার সজ্জন সংলর্গে ই প্রীতি, যে বিষয় ভোগ স্বর্গ বা 
মোক্ষ প্রাণি এই সকলকে তৃণের মত তৃক্ক করে, ষে ভক্তি 
পক্ষ লইয়! থাকে, যাহার জেদ নাই দুষ্টভাব নাই, যে সকল 
ঢষ্ট তর্ক দূর করিয়! ফেলে, 
মম গুনগ্রাম নাম রত গত মমতা মদ মো। 
তাকর কথ সোই জানই পরানন্দসন্দোহ॥ 
যে মমতা মদ ও মোহ ত্যাগ করিয়া আমার গণ গ্রাম ও 
নাম রটনা করে, সেই ভজ্নের স্রণ কানে ও পরমানন্দ 
সমচে মগ্ন হইয়া থাকে । 
৭*॥ সমত সুধাসম বচন রাম কে। 
গহে সবন্হি পদ ক্ুপাধাম কে ॥ 
জমমি জনক গুরু বন্ধু হমারে। 
কপানিধান প্রান তে প্যারে ॥ 
রামের অমৃতের মত কথা শুনিয়, সকলে কুপাধাম 
রামের পা ধরিল ও বলিতে লাগিল-_ হে কৃপানিধান, তুমি 
আমাদের জননী জনক, গুরু ও বছ্ধু। তুমি আমাদের 
গ্রাণ অপেক্ষা প্রিয় । 
তল ধনু ধাম রাম ছিতকারী। 
সব বিধি তুম্হ প্রনতারতিহারী ॥ 
অস লিখ তুম্হ বিজু দেই ন কোউ। 
মাতু পিতা ত্বারথরত ওউ ॥ 
হে ভক্তের দুঃখহারী রামচন্দ্র, তুমি আমাদর তন্তু ও 
ধাম, সকলেরই হিতকামী। তুমি সকল রকমে ভক্তের 
দুঃখ দুর কর। মাতাপিতারাও স্বার্থ দেখে, তোমার মত 
এমন শিক্ষা আর কেহই দেয় না। 
হেহুরহিত জগ ভূগ উপকারী । 
তুম্হ তুম্হার সেবক অন্সরারী ॥ 
স্বারথমীত সকল জগ মাহী । 
মপনেছ প্রভু পরমারথ নাহী’ ॥ 
হে অস্থুরারি, তুমি ও তোমার সেবক এই দুইজন 
অহেতুক জগতের উপকার করিয়া থাক। জগতে বত 
মিত্রতা দেখা যায় সে সকলি স্বার্থের উপর নির্ভর করে, 
তাহার ভিঙ্তর স্বপ্নেও পরমার্থ নাই।. 
সব কে বচন প্রেমরমলানে। 
সুনি রখ্ুনাথ হ্বদয় হরঘান্দে ॥ 


৫৬৫ 


মিজ গৃহ গয়ে সুআয়জ পাজী। 
বরমত প্রভু বতকহী 'বুহাজী॥ 
এইরূপ প্রেমপূর্ণ কথা শুনিয়া রখুনাথের আনন্দ হইল। 
তাহারাও প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, প্রভুর সুন্দর কথাবার্তা 
বর্ন করিতে করিতে ঘরে গেল। 


উম। অৰ্ধবাসী নর নারি কৃতারথ রূপ । 
ভ্রন্ম সচ্চিদানন্দ ঘন রঘুনায়ক জহ ভূপ ॥ 


শঙ্কর বলিলেন--উমা, যেখানে সচ্চিদানন্দঘন রথুনাথ 
রাজা, সেই অধযোধ্যানিবাসী নরনারী ত কৃতার্থ হইবেই। 


৭১॥ একবার বসিষ্ঠ মুনি আয়ে। 
জহা ব্নাম জুহধাম সহায়ে ॥ 
অতি আদর রঘুনায়ক কীন্হ1। 
পদ পখারি চরনোদক লীন্হ।॥ 
একবার মুনি বশিষ্ঠ যেখানে সুখের নিবান ী4ামচন্জ 
শোভ| পাইতেছিলেন সেইখানে আমিলেন। রথুনাথ 
বশিষ্ঠ মুনিকে অতিশয় আদর করিলেন, পা (ধায়াইয়া 
চরণামূত লইলেন। 
রাম জমছ সুনি কহ কর জোরী। 
ক্পাসিদ্ধু বিমস্তী কছু মোরী॥ 
দেখি দেখি আচরন তুম্হার!। 
হোত মোহ মম হ্বদন্স অপারা ॥ 
মুনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন-_-কপাসিঘু, আমার 
মিনতি শোন। তোমার আচরণ দেখিয়। আমার হৃদয়ে 
অসীম মোহ হয়। 
মহিমা অমিত বেদ মহি' জামা। 
মৈঁ কেহির্ভীতি কহ ভগৰান।॥ 
উপরোহিতী কর্ম অতি মন্ডা। 
বেদ পুরান জস্থৃতি কর নিন্দা ॥ 
রাম, তোমার মহিমা অপার, বেদও উহা জানে না। 
ভগবান, সে মহিমার কথা আমি আর কি বলিব? 
পুরোহিতের কাজট! ভাল নয় বলিয়া বেদ পুরাণ ও স্বৃতি 
নিন্দা করিয়াছেন। 
জব ন লেউঁ মৈঁ তব বিধি মোহী। 
কহা লাভ আগে জত তোহা। 
পরমা তম! ত্রজ্জ মররূপ!। 
ছোইহি রথুকুল ভূষন ভূপা॥ 
আমি এই কার্শ লইতে অস্বীকার করিলে ব্রহ্মা আমাকে 
বলিলেন-_ পুত্র, ভবিষ্যতে ইহাতে তোমার লাভ হইবে! 
পরমাত্ম৷ ব্রহ্ম নররূপ ধারণ করিয়া আসিয়া রঘুকুল ভূষণ 
রাজা হইবেন । 
তব মৈ হৃদয় বিচার! জোগ জজ্ঞত্রত দাম। 
জা কর্ছ করিয় দে পাইহউ ধর্ম ম এহি সঙ্গ জান ॥ 


৫৬৬ 


তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, ধাহার জন্য যাগ 
যজ্ঞ ব্রত দান করা হয়, তাহাকেই পাওয়া যাইবে । তবে 
ইহার সমান ধর্ম ত আর নাই। 
৭২॥ জপ তপ নিয়ম জোগ মিজ ধর্মণ। 
স্রুতিসস্তব মান! আড় কর্ম ॥ 
জ্ঞান দয়া দম তীরথ সজ্জন । 
জহ লগি ধরম কহত জ্রুতি সজ্জন ॥ 
জপ তপস্তা নিয়ম যোগ ও স্বধর্ম পালন করা এবং 
শ্রুতির নির্দেশ মত কৃত নানা শুভ কর্ম, জ্ঞান দয়া দম ও 
তীর্থ সান ইত্যাদি যাহ! বেদ ও সচ্ছনের! ধর্ম ব’ল, 


আগম মিগম পুরান অনেক]। 
পড়ে সমে কর ফল প্রভু একা ॥ 
তৰ পদ পক্কজ ঠীতিনিরস্তর। 
সব সাধন কর যহ ফল সুম্দর। 


অনেক বেদাদি এবং শান্্ ও পুরাণ পড়ার এবং শুনার 
যে ফল তাহ] একটা মার, সে হইতেছে তোমার চরণে 
সবদ। ভর্তি । সকল সাধনারই এই একমাত্র সুন্দর ফল। 
ছুটই মল কি মলহি কে ধোয়ে। 
ঘৃত কি পাৰ কোট বারি বিলোয়ে ॥ 
প্রেম ভগতি জল বিজু রদুরাঈ। 
অভি অন্তর মল কবহু ম জাক ॥ 
ময়লা দিয়া ধুইলে কি ময়ল| সাফ হয়? জল মন্থন 
করিলে কি ঘি পাওয়া যায় ? হে রঘুরাজ, প্রেম ও ভক্তির 
জল ন! হইলে ঠিতরের ময়লা কখনও যায় না। 


সোই সর্বজ্ঞ তজ্ঞ সোই পণ্ডিত । 
সোই গুনগৃহ বিজ্ঞান অথণডিত ॥ 
দচ্ছ সকল লচ্ছন ভুত সোঈ। 
জাকেপদসরোজ রতি হোক ॥ 


তোমার চরণ কমলে যাহার ভক্তি আছে, সেই সর্বজ্ঞ 
তত্বজ্ঞ পণ্ডিত, সেই গুণময় অখণ্ড বিজ্ঞাননয় কর্মকুশল ও 
সকল লক্ষ্মণ যুক্ত । 
মাথ এক বর মাগউ রাম কৃপা করি দেহ । 
জনম জনম প্রভু পদ কমল কবছ ঘটই জনি মেছ ॥ 
হে নাথ, হে রাম, একটা বর চাই, $পা করিয়া যেন 
উহ| দিও । জন্মজম্মান্তরে তোমার চরণ কমলে ভক্তি ষেন 
কখনো না কমে। 


৭৩॥ অল কছি সুনি বলিষ্ঠ গৃহ আয়ে । 
ক্লপাসিদ্ধ কে মন অতি ভায়ে ॥ 
হমুমান ভরতা দিক জ্রাতা। 
সঙ্গ লিয়ে দেৰক সুখ দাতা ॥ 


রামচরিতমানস 


এই কথা বলিয়] বশিষ্ঠ মুনি ঘরে আসিলেন। বৃপাসিঞ্ধ 
রামের নিকট তাহার কথা অতি প্রিয় লাগিল। সেবক 
সখদাতা রামচন্দ্র হনুমান ও ভরতাদি ভাই সঙ্গে লইয়া, 
পুনি কপাল পুর বাহুর গয়ে। 
গজ রথ তুরগ মগাবত ভয়ে ৷ 
দেখি কৃপা করি সকল সরাহে। 
দিয়ে উচিত জিন্হ জিন্হ জেই চাহে ॥ 
নগর বাহিরে কৃপাল গেলেন, হাতী ঘোড়। রথ আনান 
হইল । রামচন্দ্র সকলকে দেখিয়া কূপ। করিয়া প্রশংস| 
করিলেন ও যে যাহ! চায় উপযুক্ত মত তাহ! দিজন। 
হরন সকলতভ্রম প্রভু ভ্রম পাঈ। 
গয়ে জহ্‌। সীতল অৰরাঈ ॥ 


ভরত দীন্হ নিজবসন ডসাঈী। 
বৈঠে প্রভু সেৰহি' সব ভাঈ ॥ 


সকল শরমহারী প্রভু পরিশ্রান্ত বোধ করিয়া শীত্তল আম 
বাগানে গেলেন। ভরত নিজের কাপড় বিছাইয়৷ দিলেন, 
প্রভু বসিলেন সকল ভাইয়েরা সেবা করিতে লাগিলেন । 


মারুতন্গত তব মারুত করঈ।. 
পুলক বপুষ লোচন জল ভরঈ ॥ 
হনুমান সমান বড় ভাগী। 

নহি কোউ রাম চরম অনুরাগী ॥ 
গিরিজ। জানু প্রীতি সেৰকাঈ। 
বারবার প্রভু নিজ মুখ গাল ॥ 


হনুমান তাহাকে হাওয়া করিতে লাগিল, শরীরে পুলক 
হইল ও চোখে তাহার জল ভরিয়া আসিল। হনুমানের 
মত বড় ভাগ্যবান রামচরণে অনুরাগী কেহ নাই। শঙ্কর 
বলিলেন-_ পার্বতী, এই হন্নমানের ভক্তির কথা ও তু মুখে 
বাব বার বলিয়াছেন। 
তেহি অবসর মুনি নারদ আয়ে করতল বীন। 
গাৰন লাগে রাম কল কীরতি সদ! নৰীন ॥ 

সেই সময় বাণ৷ হাতে করিয়া নারদ মুনি আমিলেন ও 
বামচন্ত্রের মধুর ও নিত্য নূতন কীত্তির কথা গান করিতে 
লাগিলেন। 

৭৪॥ মামবলোকয় পন্কজ লোচন। 
কপা বিলোকনি সোক বিমোচন ॥ 


নীল তামরস স্তাম কামঅনি। 
হৃদয় কঙ্জ মকরন্দ মধুপ হরি ॥ 


হে পদ্মলোচন, হে শোক হুরণকারী, তোমার ক্বৃপ৷ 
দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাও। তুমি নীলপঞ্জের স্তায় 
শ্যামল ৷ হে হরি, তুমি শঙ্করের হৃদয় পদ্মের মধুর ভোমর]। 


টত্তরঞাঞ্ড 


জাতুধান বন্ধথ বল ভর্জন। 
সুনি সম্জম রঞ্জন অঘগঞ্জন ॥ 
ভঙ্গুর সসি নৰ রন্দ বলাহক। 
অসরন সরন দীন জন গাহুক॥ 


তুমি রাক্ষসদলের বল নষ্ট করিয়াছ। তুমি মুমি ও 
সজ্জনকে আনন্দ দিয়া থাক, তুমি পাপ নাশ কর। ব্রাহ্মণ 
শন্তের পক্ষে তুমি নূতন মেঘের মত, বাহার কেহ নাই তুমি 
তাহার আশ্রয়, তুমি দীন জন উদ্ধারকারী । 

ভুজবল বিপুল ভার মহি খণ্ডিত। 
খর দূষন বিরাধ বধ পণ্ডিত ॥ 
রাৰনারি জখরূপ ভুপৰর ৷ 

জয় দসরথ কুল কুমুদ জুধাকর॥ 

তুমি বাছবলে পৃথিবীর বিপুল ভার দূর করিয়া থাক। 
তুমি খর দূষণের ও বিরাধের বধে কুশল, তুমি রাবণের 
শত্রু । হে রাজন, তুমি সুখস্বরূপ। হে দশরথ বংশরূপ 
কুমুদের চন্দ্র স্বরূপ রামচন্দ্র, “তোমার জয় হউক” । 

জজনগ পুরানবিদিত নিগমাগম। 
গাৰত স্তরযুনি সম্ভ সমাগম ॥ 
কারুনীক ব্যলীক মদ খণ্ডন । 

সব বিধি কুসল কোসলামওন ॥ 
কলিমল মথন নাম মমতাহন। 
তুলসিদাস প্রভু পাহি প্রনতজন ॥ 

তোমার যশেব কথা পুরাণে ও বেদে প্রসিদ্ধ । দেবতা 
মুনি ও সাধুর সমাজ তোমার গুণগান করিয়া থাকে । তুমি 
করুণাময়, মিথ]া অহঙ্কার তুমি নষ্ট কর, সকল প্রকারেই 
তুমি কুশল, তুবি কোশলের শোভা। তুমি কলিযুগের পাপ 
নাশ কর, তুমি আসক্তি দূর কর। হে তুলসীদাসের স্বামী, 
তুমি ভক্তকে রক্ষা কর। 

প্রেমসহিত ঘুনি নারদ বরনি রাম গুন গ্রাম । 
সোভাসিদ্ধু হৃদয় ধরি গয়ে জহ। বিধিধাম ॥ 

নারদ ভক্তিভরে রামগ্জগ গান করিলেন ও শোভার 
সাগর রামচন্জ্রকে হৃদয়ে রাখিয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন। 


৭৫-৭৬ ॥ গিরিজ। সুনহু বিসদ যহ কথ] । 
মৈঁ সব কহী মোরি মতি জথ1॥ 
রামচরিত সত কোটি অপার।। 
ক্রুতি সারদা ন বরনই পার! ॥ 


শঙ্কর বলিলেন-_পার্বতী, শোন | এই মনোহর কথা 
আমার বুদ্ধি অনুসারে বলিলাম। রামচন্জ্রের অপার 
চরিভকথা শত কোটি রহিয়াছে, বেদ ও সরস্বতীও উহা 
বর্ণন। করিয়া শেষ করিতে পারেন ন] । 


রামু অনস্ত অনস্তগুনানী। 
জনম কর্ম অনস্ত নামানী ॥ 


৫৬৭ 


জল্সীকর মহিরজ গনি জাহী । 
রঘুপতি চরিত ন বরনি লিরাহী ॥ 


রামচন্দ্র অনস্ত, অনন্ত ঠাহ!র গ্রপ, জম্ম কম € নামও 
তাহার অন্তহীন । জলের বিন্দুগুলি বা! পৃথিবীতে যত 
ধূলিকণা আছে তাহা যদিও গণনা করা যায়, তথাপি 
রথুপতির চরিত কথ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। 
বিমল কথ! হরিপদ দায়নী। 
ভগতি হোই জুনি অনপায়নী ॥ 
উমা কহেউ সব কথা জুহাঈী। 
জে।.ভুল্স্ি খগপতিহি' জুনাঈ ॥ 
এই পবিত্র কথায় হরিপদে ভক্তি আনিয়া দেয়, ইহাতে 
অখণ্ড ভক্তি হয়। উমা, যে কথা কাক ভূষণ্ডী-গরুড়কে 
গুনাইয়াছিলেন, সেই সকল সুশোভন কথ! তোমাকে 
বলিলাম। 
কুক রামগুন কহের্ড বখানী। 
অব কা কহওঁ সে কহছু ভৰানী ॥ 
সুমি জুভকথ। উম! হরষানী। 
বোলা অতি বিনীত স্বদুবানী ॥ 
ধন্য ধন্য মৈ' ধন্য পুরারী। 
জুনে রামগুন ভৰভয় হা'রী ॥ 
পাবতী, কতকটা রামের গুণের কথা আমি বলিলাম । 
এখন আর কি বলিব, বল। শুভকথা শুনিয়া উমার আনন্দ 
হইয়াছিল। তিনি অতি বিনয়ের সহিত মিষ্ট কথায় 
বলিলেন_ হে শঙ্কর, আমি ধন্য, ধন্য হইয়াছি। আমি 
ভবভয় হরণকারী রামগুণ শুনিয়া ধন্য হইয়াছি। 
তুম্হরী কৃপা কপায়ভম অব কৃতকৃত্য মন মোহ। 
জানেউ রামপ্রতাপ প্রভু চিদানন্দসন্দোহ ॥ 
কৃপাময়, তোমার কৃপায় আমি রুতরুতার্থ হইয়াছি, 
আমার আর এখন মোহ নাই। প্রভু, জান ও আনন্দস্বরূপ 
রামচন্ত্রের শক্তির কথ। আমি জামিয়াছি। 
নাথ তৰানন সৰ্সি ভ্বৰত কথা জুধ রঘুবীর । 
ভ্রবনপুটন্‌হি মন পান করি নহি অঘাত মতিধীর ॥ 
হে নাথ, হে স্বির বুদ্ধি, তোমার মুখচন্দ্র হইতে 
রামচন্জ্ের কথারূপ অমৃত ঝরিতেছে। উঠা কানের ভিতর 
দিয়। আমার মন পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছে না । 
৭৭॥ রামচর্রিত জে জনত অধাহা। 
রস বিসেষ জাম! তিন্হ নাহী" ॥ 
জীৰনযুক্ত মহাস্ুমি জেউ। 
হরিগুন জনহি নিরস্তর তেওঁ ॥ 
রামঠপিত শুনিয়া বাহার তৃপ্তি আপে, সে উহার বিশেষ 
রসের স্বাদ পায় নাই। যে ব্যক্তি জীবনুক্ত মহামুনি, সেও 
নিরস্তর হরির গুণের কথা গুনে। 


৫৬৮ 


ভৰসাগর চহ পার জো পাৰ!। 
রামকথ। তা কমু দৃঢ় নাৰ।॥ 
বিষইন্হ কহ্‌ পুনি হরি গুন গ্রাম।। 
ভ্ৰৰমজ্খদ অরু মন অভিরাম।॥ 
যে ভবসাগর পার হইতে চায়, রাম কথ! তাহার নিকট 
মজবুত নৌকার মত। যাহার! বিষয়ে আসক্ত তাহাদের 
পক্ষে হরির গুণগান শুনিতে সুখ হয়, মনে আনন্দ দেয়। 
অ্রবনৰস্ত অস কো জগ মাহী । 
জাহি ন রঘুপতি চরিত জুহাহী ॥ 
তে জড় জীৰ মিজীতম ঘাতী। 
জিন্হহি' ন রঘুপতি কথ! জুহাতী ॥ 
জগতে এমন কে আছে যে, যাহার কান থাকিতেও 
রঘুপতির চরিতকথা ভাল লাগে না। যাহাদের ভাল লাগে 
না তাহার! মূর্থ জীব, তাহার] আত্মঘাতী । 
হরি চরিত্র মানস তুম্হ গাৰ।। 
ভুমি গৈঁ নাথ অমিত জুথ পাৰা।॥ 
তুম্হ জে! কহা যহ কথা জহা ৷ 
কাগভুক্জণ্ডি গরুড় প্রতি গাল ॥ 


তুমি রামচরিত মানস গান করিলে । হে নাথ, আমি 
তাহা শুনিয়া বড় সুখ পাইলাম। তুমি বলিয়াছ যে, এই 
স্নশোভন কথা কাক ভূষণ্ডী গরুড়কে বলিয়াছিলেন। 


বিরতি জ্ঞান বিজ্ঞান দৃঢ় রামচরিত অতি নেহ। 
বায়সতন রঘুপতি ভগতি মোহি পরম সন্দেহ ॥ 

যাহার বৈরাগ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান দৃঢ় হইয়াছে, রামচরিতে 
যাহার অতিশয় প্রেম আছে, রঘুপতির প্রতি ভক্তি আছে 
অথচ তাহার কাকের দেহ, এই বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ 
হইতেছে। 

৭৮॥ মরসহত্র ম্ছ জনছ পুরারী। 
কোউ এক হোই ধর্ম ত্রত ধারী ॥ 


ধর্মলীল কোটিক মহ কোঈ। 
বিষয়বিঘুখ বিরাগরত হোষ্ট ৷ 


হাজার মানুষের মধ্যে একজন ধর্ম ব্রত লয়। কোটি 
ধর্মপরায়ণের মধো একজন বিষয়বিযুখ ও বিরাগী হয়। 


কোটিক বিরক্ত মধ্য স্রুতি কহুঈ। 
সম্যক ভ্ঞান সক্কত কোউ লহঈ ॥ 
জানবস্ত কোটিক মছ কোউ। 
জীৰনযুক্ত সক্কৃত জগ সোউ ৷ 


বেদে বলে, কোটি বৈরাগীর মধ্যে এক আধ জন যথাথ 
জ্ঞান পায়। কোটি জ্ঞানবাণের ভিতর একজন জগতে 


একবার জীখনুক্ত হয়। 


রামচরিতমানস 


তিন্হ সহত্র মু সব জখখানী। 

দুর্লভ ভ্রক্গলীন বিজ্ঞান ॥ 

ধর্মলীল বিরক্ত অরু জ্ঞানী ৷ 

জীবনমুক্ত ত্ৰহ্মপর প্রানী । 

তাতাদের হাজারের মধ্যে ব্জ্ঞানময় ব্রহ্মপীন সকল 

সুখময় জীব হর্গভ । ধামিক, বৈরাগী, জানী ও জীবন্ত 
এবং ব্রঙ্গলীণ, 

সবতে সো ছুলভ অুররায়।। 

রাম ভগতি রত গত মদমায়া॥ 


সে হরিভগতি কাগ কিমি পাঈ। 
বিশ্বনাথ মোহি কহছ বুঝা ৷ 


হে দেবদেব, ইহাদের সকলের মধ্যে আবার এমন লোক 
দূর্লভ, যে রামভক্তিরত, যাহার অহঙ্কার ও মোহ চলিয়া 
গিয়াছে । এমন ছুর্ঘভ যে হরিভক্তি, তাহা কাক কি 
করিয়া পাইল? হে বিশ্বনাথ, তুমি আমাকে এ কথা 


বুঝাইয়া বল। 


রামপরায়ন জ্ঞানরত গুমাগার মতিধীর। 
নাথ কহছ কেহি কারন পায়েউ কাগসরীর ॥ 


রামপরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ গুণময় .ও স্থিরবু্ধি জীব কাকের 
দেহ কেন পাইল, সে কথা হে নাথ, বল । 
৭৯॥ যহু প্রভু চরিত পবিত্র জুহাৰ!। 
কহনহু কৃপাল কাগ কহু পাৰ৷ ॥ 


তুম্‌হ কেহি ভীতি জুন! মদনারী। 
কহ্‌ছ মোহি অতি কৌতুক ভারী॥ 


পবিত্র ও সুন্দর গুভুর এই চরিত্র কথাই বা কাক 
কোথায় পাইল? হে নাথ, তাহ৷ বল। হে মদনারি, 
তুমিই বা ইহা কোথায় শুনিলে, তাহা জানার জগ্ত আমার 
বড় কৌতুহল হইতেছে। 
গরুড় মহাজ্ঞানী গুনবাদী। 
হরিসেবক অতিনিকট নিবাসী ॥ 
তেছি কেহি হেতু কাগ সন জাঈ। 
জু কথা মুনিনিকর বিহা ॥ 
গরুড় মহাজ্ঞানী ও গুপময়, নে বিষ্ণুর সেবক, তাহার 
অতি নিকটে বাস করে। সে মুনিদিগের নিকট না গিয়া 
কাকের কাছেই বা গেল কেন? 
কহন করম বিধি ভা সন্বাদা। 
দৌোউ হরিভগত কাগ উরগাদা॥ 
গেবরিশির জনমি সরল ুকাঈ। 
বোলে দিৰ সাদর সুখ পাঈ॥ 
কাক ও গরুড়ের এই ছুই হবিভক্তের মধ্যে কেমনে 
কথাবর্তা হইল,সে কথা বল। গোৌরীর সরল ও পুশোভন 
কথা শুনিয়া শঙ্কর সুখী হইয়া আদরের সহিত বলিলেন 


উত্তরকাণ্ড 


ধন্য সতী পাৰনি মতি তোরী। 
রঘুপতি চরন প্রীতি নহি' থোরী ॥ 
জুনছ পরম পুমীত ইতিহাসা। 
জে! জনি সকল সোক ভ্রম নাসা ॥ 
উপজই রামচরন বিস্বাসা। 
ভৰনিধি তর নর বিমহি প্রয়াস! ॥ 


সতী, তোমার পবিত্র যুদ্ধি, তুমি ধন্য, রঘুপতিয় চরণে 
তোমার ভক্তি কম নাই । যে কাহিনী শুনিলে সকল 
শোক ও ভ্রম নষ্ট হয়, যে কথায় রামচরণে বিাস উৎপন্ন 
হয়, যাহাতে মানুষ অক্লেশে ভবসংসার পার হইতে পারে, 
সেই পরম পবিত্র কাহিনী শোন । 
এসই প্রস্্ বিহক্রপতি কীন্হ কাগ সন জাই। 
সেসব সাদর কহিহউ জনন উমা মন লাই ॥ 
গরুড় কাকের নিকট গিয়া এই প্রকার প্রশ্নই করিয়াছিল, 
সে দমকল কথ। সাদরে বলিতেছি--উম|, তুমি তাহা মন 
দিয়া শোন। 
৮০ ॥ মৈ জিমি কথা জুনী ভৰমোচনি। 
সো প্রসঙ্গ সু জমুখি জলোচনি ॥ 
প্রথম দচ্ছগৃহ তৰ অৰতার]। 
সতী নাম তব রহা তুম্হার।॥ 
ংসার তারণকারিনী উমা, আমি যেমন ভাবে এ কথা 
গুনিয়াছিলাম, সুলোচনা সুন্দরী পার্বতী, তাহা তুমি 
শোন | প্রথমে তুমি দক্ষের ঘরে অবতীর্ণ হও, তখন 
তোমার নাম ছিল সতী । 
দচ্ছজজ্ঞ জব ভা অপমান।। 
তুম্‌হ অতি ক্রোধ তজে তব প্রানী ॥ 
মম অলুচরন্হ কীন্হ মখ ভঙ্গ৷ 
জানহ তুম্হ সে! সকল প্রসঙ্া ৷ 
দক্ষযজ্ঞে যখন তোমার অপমান হয়, তখন তুমি বড় 
রাগ করিয়া দেহত্যাগ করিলে। আমার অঙুচরের! যজ্ঞ 
ভঙ্গ করিল, সে সকল কথা তুমি জান। 
তব অতি লোচ ভয়উ মন মোরে । 
দুখী তয়উ বিয়োগ প্রিয় তোরে ॥ 
জম্দর বন গিরি সরিত তড়াগ।। 
কৌতুক দেখত ফিরেউ বিরাগ! ॥ 
প্রিয়া, তখন আমার মনে বড় শোক উপস্থিত হয়। 
তোমার মৃত্যুতে ছুঃখী হইয়া বিরাগের বশে সুন্দর বন 
পর্বত নদী লরোবর কৌতূহলের সহিত দেখিয়া ঘুরিতে 
পাগিলাম। 
গিরি জমেক উত্তর দিসি ঢুরী। 
নীল সৈল এক জন্দর ভূরী ॥ 
ভাজ কমকময় সিথর জহায়ে। 
চারি চাক মোরে মন তাবে ৷ 


৭২ 


৫৬৯ 


উত্তর দিকে সুমেরু পর্বত হইতে দূরে এক খুব সুন্দর 
পাল পর্বত আছে। তাহার চারিটা সুন্দর শিখর আছে। 
উহ! অমার মনে ভাল লাগিল । 


তিন্হ পর এক এক বিটপ ৰিসাল। 
বট পীপর পাকরী রসাল।॥ 
সৈলোপরি সর সুন্দর সোহ। 
মনিসোপান দেখি মন মোহ! 
সেই চারি শূঙ্গের এক একটার উপর একটা করিয়। 
বট অশ্বখ পাকুড ও আমের বিশাল গাছ ছিল। পর্বতের 
উপর সুন্দর সুশোভন সরোবর ছিল। তাহার পৈঠাগুলি 
মণির তৈয়ারী দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়। 
সীতল অমল মধুর জল জলজ বিপুল বহছুরজ। 
কুজত কলরৰ হংসগন গুঞ্জত মঞ্জুল ভৃঙ্গ ৷ 
সেই সরোবরের জল শীতল নির্মল ও মধুর ছিল। 
তাহাতে নানা রংয়ের বড় বড় পদ্ম ছিল | সেখানে হ'াসেরা 
কলরব করিতেছিল, ভোমরা মধুর স্বরে গুঞ্জন করিতেছিল। 
৮১ ॥ তেহি গিরি রুচির বসই খগ সোল। 
তাক নাস কলপাস্তন ছোঈ॥ 
মায়ারুত গুন দোষ অনেকা। 
মোহ মনোজ আনি অবিবেক1॥ 
সেই অন্দর পর্বতে সে কাক বাস করে, কল্লাস্তেও 
তাহার বিনাশ নাই ৷ মায়া হইতে উৎপন্ন নানা দোষ গুণ, 
মোহ কাম ইত্যাদি বিবেকবিরু্ধ বৃত্তি, 
রহে ব্যাপি সমস্ত জগ মাহী" । 
তেছি পিরি নিকট কবর্ছ নহি জাহী' ॥ 
তহ বলি হরিছি ভজই জিমি কাগা। 
সো জনমত উমা সহিত অনুরাগ ॥ 
সমস্ত জগং ছাংয়৷ থাকিলেত্ত উহার! এ পবতের 
নিকটেও আসিতে পারে না। সেখানে বসিয়া কাক 
ভূষণ্ডী যেমন করিয়া ছরির ভজনা করে, পার্বন্ঠী, সে কথা 
প্রীতির সহিত শোন । 
সীপর তক তর ধ্যান জে? ধরঈ। 
জাপজজ্ঞপাকরি তর করঈ ॥ 
আমছাহ কর মানস পুজ1। 
তি হরিভজন্ঞ কানু নহি দুজা ॥ 
সে অশ্বখ গাছের তলায় ধ্যানে বসে, পাকুড় গাছের 
নীচে জপ ও যজ্ঞ করে, আমের ছায়ায় মানস পুজা করে, 
হরির ভজন ছাড়া আর তাহার কোনও কাজ নাই। 
বর তর কহ হরিকথ। প্রসঙ্গ 
আবহি' জনহি অনেক বিহলা।॥ 
রামচরিত বিচিত্র বিধি মান1। 
প্রেম সহিত কয় লাগর গান! ॥ 


৫৭৬ 


বট তপায় গিয়া হরির কথ! আলোচন। করে, আর 
সখানে অনেক পাখী আসিয়া শোনে। রামচন্V্রের 
বিচিত্র চরিত্র সে নানা প্রকারে প্রেমের সহিত সাদরে 
গান করে। 


নহি সকল মতি বিমল মরাল!। 
বসহি মিরস্তর জে! তেহি তালা ॥ 
জব মৈ জাই সো কৌতুক দেখা। 
উর উপজা। আনন্দ বিসেধা ॥ 


সেই সরোবরে যে সকল সংবুদ্ধি মরাল বাস করে, 
তাহারাও সে কথ| শোনে । যখন আমি গিয়া এই তামাসা 
দেলিখাম, তখন আমার মনে বিশেষ আনন্দ হইল। 


তৰ কু কাল মরালতনু ধরি তহ' কীন্হ নিৰাস। 
সাদর জনি রঘুপতি গুন পনি আয়উ কৈলাস ॥ 


তখন কিছুকাল হাসের দেহ ধারণ করিয়া সেইখানে 
বাস করিলাম। রঘুপতির গুণগাণ সাদরে শুনিয়া পরে 
কৈলাসে ফিরিয়া আসিলাম। 
৮২॥ গিরিজ কহেউ সো সব ইতিহাস! । 
মৈ জেহি সময় গয়উ খগ পালা ॥ 


অব সো কথা জুনহু জেহি হেতু ৷ 
গয়উ কাগ পহি খগ কুল কেতু ॥ 


আমি যে সময় কাক ভুষণ্ডীর নিকট গিয়াছিলাম, সে 
সময়কার কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি এখন যে কারণে 
পক্ষীরাজ গরুড় কাকের নিকট গিয়াছিল, সে কথা শোন । 
জব রঘুনাথ কীন্হ রনক্রীড়া। 
সম্ুঝত চরিত হোত মোহি ত্রীড়া ॥ 
ইন্মজীত কর আপু বধায়ে।। 
তব নারদ স্কুনি গরুড় পঠায়ে!॥ . 
যখন রঘুনাথ যুদ্ধের খেলা খেলিতেছিলেন, তখন 
তাহার চরিত কথা ভাবিতে আমার লজ্জা হয়। তখন 
তিনি নিজে ইন্দজিতের হাতে বাধা পড়েন। তখন নারদ 
সেই নাগপাশ কাটার জন্ত গরুড়কে পাঠান । 
বন্ধম কাটি গয়উ উরগাদ]।। 
উপজা হৃদয় প্রচন্ত বিষাদ ॥ 


প্রভুবন্ধম সমুঝত ৰহু ভাতী । 
করত.বিচার উরগআরাতী ॥ 


সাপভক্ষক গরুড় নাগপাশের বন্ধন কাটিয়া দিয়া 
চলিয়া গেল, মনে তাহার বড় ছঃখ উপস্থিত হইল। 
ভগবান বন্ধনে পড়িয়াছেন, এ কথা ভাবিয়া তাহার মনে 
মানা বিচার উপস্থিত হইল। 


ব্যাপক জ্রনক্ম বিরক্ত বাণীনা। 
মায়া মোহ পার পরমীঙা ॥ 


রামচরিতমানঈ 


সো অৰতার জুনেউ জগ মাহী'। 
দেখে সে প্রভাব কছু নাহী’ । 
শুনিয়াছি, সর্বব্যাপ্ত শুদ্ধ বাণীপতি ব্রহ্ম, মায়ামোহের 
ম্তীত পরমেশ্বরই জগতে অবতার হইয়াছেন ; কিন্তু 
এখন দেখিলাম যে তাহার শক্তি কিছুই নাই। 


তৰবন্ধন তে ঢুটহি' নর জপি জা কর নাম। 
খর্ব নিসাচর বাধেউ নাগপাস সোই রাম ॥ 


ধাহারনাম যপ করিয়া মাণষ ভববন্ধন হইতে মুক্ত 
হয়, তূচ্ছু রাক্ষস সেই রামকে নাগপাশে বাধে। 
৮৩ ॥ নান!ভ্ভাতি মনহি সম্মুঝাৰ।। 
প্রগট জ্ঞান ন হৃদয় ভ্রম ছাৰ1॥ 
তেদখিল্প মন তর্ক বড়াঈী। 
ভয়উ মোহবস তুম্হরিহি নাঈ' ॥ 
নানা প্রকারে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্ত 
হৃদয় ভ্রমে ছাইয়া রহিল বপিয়া জ্ঞানপ্রকট হইল না। 
দুঃখিত মনে ভিতরে ভিতরে তর্ক বা্তেই লাগিল। 
পার্বতী, সে তোমারই মত মোহবশ হইয়া পড়িল। 
ব্যাকুল গয়ল দেবরিষি পাহী' । 
কহেলি জে! মংসয় নিজ মন মাহী" ॥ 
জনি নারদহি লাগি অতি দায়।। 
জন্ম থগ প্রবল রাম কৈ মায়! ॥ 


গরুড় ব্যাকুল হইয়! নারদের নিকট গিয়! নিজের মনের 
ংশয়ের কথা বলিল । কথা শুনিয়৷ নারদের বড় দয়া 
হইল। তিনি বলিলেন-__-গরুড় রামের মায়া বড় গ্রবল। 
জেণজ্ঞানিন্হ কর চিত অপহুরঈ। 
বরিআন বিমোহ্‌ মম করজঈ ॥ 
জেহি বনু বার নচাৰ! মোহী। 
লোই ব্যাপী বিহঙ্মপতি তোহী ॥ 
যে মায়া জ্ঞানীদের চিত্তও চুরি করে, জোর করিয়াই 
মনে মোহ আনিয়া দেয়, ষে মায়। আমাকে অনেকবার 
নাচাইয়াছে ; গরুড়, তোমার উপর সেই মায়া ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে । 
মহামোহ উপজ্জ! উর তোরে । 
মিটিহি ন বেগি কহে থগ মোরে ॥ 
চতুরানন পহি জাছ খগেসা। 
লোই করেছ জে দেহি নিদেসা। 
ছে গরুড়, তোমার হৃদয়ে মহ! মোহ উপস্থিত হইয়াছে। 
আমি বলিলেও সে সন্দেহ শীঘ্র যাইবে না। তুমি ব্রহ্মার 
নিকট যাও। আর তিনি যাহা বলেন, তাহাই কর। 
অস কহি চলে দেৰরিষি করত রাম গুন গান। 
হরি মায়! বল বরমত পুমি পুনি পরম জুজান॥ 


উত্তরকাণ্ড 


এই কথা বলিয়া দেবধি নারদ রামপ্ুণগান করিতে 
লাগিলেন। চতুর খযি হরির মায়ার প্রভাবের কথা পুনঃ 


পুনঃ বৰ্ণনা করিতে লাগিলেন। 
৮৪॥ তব খগপতি বিরঞ্চি পহি গয়উ। 
মিজ সন্দেহ জুনাৰত ভয়উ। 
সুনি বিরঞ্চি রামহি লিরু মাৰা। 


সষ্ুঝি প্রতাপ প্রেম উর ছাৰ।। 


তখন গরুড় ব্রহ্মার নিকট গিয়! নিজ সন্দেহের কথ! 
গুনাইল। ব্ৰহ্মা তাহা গুনিয়| রামের উদ্দেশ্যে মাথা নত 
করিলেন ও রামচজ্দ্রের শক্তির কথা বুঝিয়া তাহার হৃদয় 
ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। 
মন মর্থ করই বিচার বিধাতা । 
সায়াবদ কবি কোবিদ জ্বাত।। 
হরিমায়! কর অমিত প্রভাৰ।। 
বিপুল বার জেহি মোহি নচাৰ! ॥ 
তখন ব্রহ্ম। মনে মনে এই বিচার করিতে লাগিলেন যে, 
কবি পণ্ডিত ও জ্ঞানী সকলেই মায়ার বশীভূত । ভগবানের 
মায়ার অসামান্য প্রভাব, উহা! আমাকেও কত বার না 
নাচাইয়াছে। 
অগ জগ ময় জগ মম উপরাজ'। 
নহি আচরজ মোহ খপরাজা ॥ 
তব বোলে বিধি গিরি ভুহাঈী। 
জাম মহেসরামপ্রভুতাঈ ॥ 
আমি স্থাবর জঙ্গমময় সমস্ত জগৎ স্থষ্টি করিয়াছি। 
গকড়ের যে মোহ হইবে তাহাতে ত আশ্চর্য নাই। তার 
পর ব্রহ্ম মিষ্ট কথায় এই বলিলেন যে, মহেশ্বর রামের 
শক্তির কথ! জানেন । 


বৈমতেয় শঙ্কর পি জাতু। 
তাত অমত পুছছ জনি কাহু ৷ 
তহ হোইছি তৰ সংসয়হানী। 
চলেউ বিহঙ্ত জুনত বিধিবানী ॥ 


ব্রহ্মা বলিলেন-_গরু়, তুমি শিবের নিকট যাও। 
সেইখানেই তোমার সংশয়ের অবসান হইবে | অন্তত্র আর 
কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। ব্রহ্মার কথায় গরুড় 
পুনরায় রওন! হইল। 
পরমাতুর বিহঙক্মপতি আয়উ তব মোহি পাল। 
জাত রহেউ কুবেরগৃহ রহিছু উমা কলাম ॥ 


তখন গরুড় অতিশয় আঠ হইয়া আমার নিকট 
আসিল, আমি তখন কুবেরের নিকট যাইতেছিলাম | উঠা, 
তখন তৃমি কৈলাসে ছিলে । 


৫৭১ 


৮৫॥ তেহি মম পদ নাদর সিকু নাৰ।। 
পনি আপন সন্দেহ জুনাৰ1॥ 
জনি ত! করি বিনীত স্বডুবা নী। 
প্রেমসহিত মৈ কহেউ ভৰানী ॥ 
পার্বতী, মে আমাকে সাদরে নমস্কার করিল। তার 
পর সন্দেহের কথা আমাকে শুনাইল। তাহার বিনয়পূর্ণ 
মিষ্কথা শুনিয়া তাহাকে আমি প্রেমের সহিত বপিলাম-- 
মিলেছ গরুড় মারগ মগ মোহী। 
কৰন ভীতি সম্ুঝাৰকউঁ তোহী ৷ 
তবহি হোই সব সংসয় ভঙ্গ ৷ 
জব বন্ধ কাল করিয় সতসঙ্গ।॥ 
গরুড়, পথে আমার সহিত দেখা! হইল, তোমাকে 
এখন কেমন করিয়া বুধাই। তুমি দীর্ঘকাল যখন সংসঙ্গ 
করিবে, তখনই তোমার সংশয় দূর হইবে। 
জুনিয় তহ1 হরিকথা ঝুহাঈী। 
মান! ভাতি সুনিন্হ জে। গাঈ॥ 
জেহি মহ আছি মধ্য অৰসান1। 
প্রভুপ্রতিপাদ্ধ রাস ভগৰান!॥ 


সেই সংসঙ্গে যাহা মুনিরা নানা প্রকারে গান করিয়া 
থাকেন, সেই সুন্দর হরিকথা গুনিবে। সে কথার আদি 
মধ্য ও অন্তে রামচন্্রই যে স্বামী ভগবান তাহাই প্রমাণ 
করার বিষয়। 
নিত হরিকথ! হোতি জহ ভাঈ। 
পঠৰউঁ তহ। জুনছ তুম্হজাঈী॥ 
জাইহিস্জুমত সকল সন্দেহ! 
রামচরন হোইছি অতিনেহ।॥ 
যেখানে নিত্যই হরিকথা হয়, আমি তোমাকে 
সেইখানেই পাঠইব | সেখানে গিয়া তুমি উহাই শুনিবে। 
শুনিলেই সকল সন্দেহ যাইবে, রামচরণে অতিশয় 
ভক্তি হইবে। 
বিজ্ঞ সতসঙ্ত ন হরিকথ' তেহি বিল্ু মোহ মভাগ। 
মোহ গয়ে বিজ রামপদ হোই ন দৃঢ় অঙ্গুরাগ ॥ 
সৎসঙ্গ না হইলে হরিকথ হয় না, হরিকথা না হইলে 
মোহ যায় না, আর মোহ না গেলে রামচরণে দৃঢ়ভক্তি 
হয় না। 


৮৬-৮৭ মিলহি ন রঘুপতি বিচ অঙ্জরাগ!। 


কিয়ে জোগ জপ জ্ঞান বিরাগ ॥ 
উত্তর দিসি সুন্দর গিরি নীলা। 
তহ রহ কাগড়ুজি জুসীল।। 


ভক্তি না হইলে, যতই যোগ জপ জ্ঞান ও বৈরাগোর 
চর্চা করা যাউক না কেন, রখুপতিকে মিলে না। 


৫৭২ 


উত্তর দিকে সুন্দর নীলগিরি আছে, সেখানে সুচরিত্র 
কাক ভূষতী বাস করে। 


রামভগতি পথ পরমপ্রবীনা। 
জ্ঞানী গুনগৃহ বহুকালীন1। 
রামকথ! সো কহই নিরস্তর । 
সাদর জনহি বিবিধ বিহঙ্রবর ॥ 
সে রামভক্তি পথে পরম প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণগ্রাহী ও 
বহু প্রাচীন। সে সর্বদাই রাম কথা বলিতেছে, আর তাহা 
নানা পাখীর! সাদরে শুনিতেছে। 
জাই জুনন্ছ তহ' হরিগুন ভূরী। 
হোইহি মোহজমিত দুখ দুরী ॥ 
মৈ জব তেহি সব কহাবুঝাঈী। 
চলেউ হরষি মম পদ সিক্ মা ॥ 
সেই খানে গিয়া খুব করিয়া হরিগুণ শোন, মোহ হইতে 
তোমার যে ছুঃখ হইতেছে তাহা দুর হইবে। যখন আমি 
তাহাকে সেই কথা বুঝাইয়। বলিলাম, তখন সে আননে 
আমাকে প্রণাম করিয়া চলিল। 
তা তেঁ উমা মমৈ সমুঝাৰ!। 
রঘুপতি কূপ মরম মৈ পাৰ৷ । 
হোইহি কীন্হ কব অভিমান৷। 
সে! খোৰই চহ কপানিধানা॥ 
আমি রঘুপতির কৃপার মর্ম বুঝিয়াছি, সেই জন্য গরুড়কে 
আমি এখানে বুঝাইলাম না। আমি বুঝিয়াছি গরুড় 
কোনও দিন অভিমান করিয়! থাকিবে, সেই অভিমানই 
কৃপানিধান দুর করিয়া দিতে চাহেন। 
কষ্চ তেহি তে পুনি মৈ নহি রাখা।। 
সম্ভুঝাই খগ খগ হী কৈ ভাখা॥ 


প্রভুমায়! বলৰস্ত ভবানী । 
জাহি ন মোহ কৰন অসভ্ঞানী॥ 


তাহাকে না রাখার আর কতকটা কারণ এই যে, পক্ষী 
পক্ষীর ভাষাই (ভাল) বুঝিবে। ভবানী, প্রভুর মায়া 
শক্তিশালী, এমন কে জ্ঞানী আছে যাহাকে এ মায়া মুগ্ধ 
করে নাই। 


জ্ঞানী ভগত সিরোমনি ত্রিভুৰন পতি কর জান। 
তাহি মোহ মায়! মর পাৰর করছি গুমান ॥ 


জ্ঞানী ভক্ত শিরোমণি ভ্রিভূবন পতির বাহন, সেই 


গরুড়ের উপরও মোহ ও মায়া ব্যাপ্ত হয়, তবুও হীন মানুষ 
অভিমান করে। 


সিৰ বিরঞ্িঃ কহ মোহই কো হই বপুর। আম। 
জম জিয় জান তৃঞ্জহুস্তুনিমায়াপত ভগৰান ॥ 


রামচরিতমানস 


যেখানে শিব ব্রঙ্গাকেই মায়া মোহিত করিয়া থাকে, 
সেখানে আর বেচারা অন্যদের কথা কি। এই কথা শ্বরণে 
রাখিয়া মায়াপতি ভগবানকে ভজনা করিবে । 


৮৮-৮৯ ॥ গয়উ গরুড় জহ্‌ বসই ভুজন্ডী। 


মতি অকুণ্ঠ হরিভগতি অথভ্ডী ॥ 
দেখি সৈল প্ৰসন্ন মন ভয়উ। 
মায়! মোহ লোচ সব গয়উ ॥ 


যেখানে শুদ্ধ বুদ্ধি ও অবিচল হরিভক্তি লইয়া ভূষণ্ডী 
বাস করে, গরুড সেখানে গেল । পর্বত দেখিয়া তাহার 
মনে আনন্দ হইল, মায়া মোহ ও শোক সকলই চলিয়া গেল। 
করি তড়াগ মজ্জন্ু জলপানা। 
বট তর গয্মউ হৃদয় হরযাম1॥ 
বৃদ্ধ বন্ধ বিহঙ্গ তহ আয়ে। 
জুমই রাম কে চরিত জুহায়ে ॥ 


সরোবরে ল্লান করিয়া ও জল পান করিয়া আনন্দিত 
মনে বটের তলায় গেল। সেখানে বুঢ়া বুড়া পাখীর! 
আসিয়াছিল, তাহারা সুন্দর রামচরিত গুনিতেছিল। 
কথ! অরস্ভ করই সোই চাহা 
তেহী সময় গয়উ খগনাহা ॥ 
আৰত দেখি সকল খগরাজ। । 
হুরষেউ বায়স সহিত সমাজ ॥ 


যখন ভূষণ্ডী রামকথা আরম্ভ করিতে যাইবে, এমন 
সময় পক্ষীরাজ গরুড সেখানে উপস্থিত হইল। সকল 
পক্ষীর রাজাকে আসিতে দেখিয়া! সমাজ সহিত কাক 
আনন্দিত হইল। 
অতি আদর খগপতি কর কীন্হা। 
স্বাগত পুছি জুআসন দীন্হা ॥ 
করি পুক্ত! সমেত অনুরাগ।। 
মধুর বচন তব বোলেউ কাগী ॥ 
কাক খগপতিকে অতিশয় আদর করিল, স্বাগত প্রশ্ন 
করিয়া ভাল আস'ন দিল। প্রেমের সহিত পুজা করিয়া 
তার পর মধুর বাকো বলিল 
নাথ কৃতারথ ভয়উ মৈঁ তৰ দরসন খগরাজ। 
আয় দেহু সো করউ অব প্রভু আয়হ কেহি কাজ ॥ 
হে নাথ, হে পক্ষীরাজ্জ,। তোমার দেখা পাইয়া আমি 
কৃতাৰ্থ হইলাম। প্রত, তুমি যে কাজের জন্ত আসিয়াছ, 
আজ্ঞা দাও তাহ! করি। 
সদ! ক্কৃতারথ রূপ তুম্হ কহ সডুবচম খগেস। 
জেহি কৈ অস্ততি সাদর নিজ স্তুখ কীন্হি মহেস॥ 


খগপতি গরুড় মিষ্টবাক্যে বলিল--কাক, তৃমি সর্বদাই 
কৃতাৰ্থ রহিয়াছ, কেননা, শঙ্কর নিজ মুখে সাদরে তোমার 
স্তুতি করিয়াছেন। 


উত্তরকাও 


৯॥ আুনন্ছ তাত জেহিকারজ আয়্উঁ। 
সো সব ভয়উ দরস তব পায়উ ॥ 
দেখি পরম পাৰন তৰ আত্ৰম । 
গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম ॥ 


হে তাত, যে কার্যে আনিয়াছিলাম, তোমার দেখা 
পাওয়াতেই তাহ! হুইয়াছে। তোমার পবিত্র আশ্রম 
দেখিয়া সকল মোহ সংশয় ও নানা ভ্রম চলিয়া গিয়াছে | 
অব শ্রীরাম কথ! অতি পাৰনি। 
সদ? জখদ দুখ পুঁজ মসাৰনি ॥ 
সাদর তাত জুনাৰন্ধ মোহী। 
বার বার বিনৰউ প্ৰভু তোহ্ধী ॥ 
তাঁত, এখন অতি পবিত্র, সর্বদা সুখদায়ক, ছুঃখ সমূহ 
নাশকারী, শ্রীরামকথা সাদরে আমাকে শুনাও। হে প্রভু, 
তোমাকে বার বার মিনতি করিতেছি । 
জুমত গরুড় কৈ গির। বিনীত।। 
সরল জুপ্রেম সুখদ সুপুমীত!॥ 
ভয়উ তাজ মন পরমউচছ্বাহ। 
লাগ কহই রঘুপতি গুন গাহা ॥ 
গরুড়ের বিনীত সরল প্রেমময় সুখদায়ক ও পবিত্র 
বাক্য শুনিয়া কাকের মনে পরম উৎসাহ হইল। সে 
রঘুপতির গুণগান করিতে লাগিল। 
প্রথমহি অতি অন্গুরাগ ভৰামী। 
রাম চরিত সর কহেসি বানী ॥ 
পুনি নারদ কর মোহ অপার]। 
কহেসি ব্রি রাৰমঅৰতার। ॥ 
প্রভু অৰতার কথ। পুনি গাঈ। 
তব সিজ্জচরিত কহেলি মন লাঈ ॥ 
পার্বতী, প্রথমেই কাক অতি অনুরাগের সহিত 
রামচরিত মানস সরোবরের বর্ণনা করিল। তার পর 
নারদের অসীম মোহের কথা, রাবণ অবতারের কথা ও 
প্রভু প্রীরামের অবতার হওয়ার কথ! গাহিল। তার পর 
মন দিয়। শিশু চরিত বলিল। 


বালচরিত কহ্ছি বিবিধ বিধি মন মু পরমউচছাহ। 
রিষিআগমন্জু কহেসি পুমি জ্ীরঘুবীর বিবাহ ॥ 


নান! প্রকারে বাল-চরিত্র বর্ণনা করিয়া তাহার মনে 
পরম উৎসাহ হইল। খাধি বিশ্বামিত্রের আসার কথা ও 
তার পর শ্রীরঘুবীরের বিবাহের কথা বলিল। 


৯১॥ বহুরি রাম অভিষেক প্রসঙ্গা। 
পুনি মৃপবচম রাজ রস ভঙ্গা ॥ 
পুরবামিন্হ কর বিরহ বিষাদা। 
কছেলি রাম লছ্িমন লন্বাদ1॥ 


৫৭৩ 


তারপর রামের অভিষেকের কথা, রাজার গ্রাতিজ 

পালনের ও রাজ্যাভিষেকের রস ভঙ্গ হওয়ার কথ! পরে 
পুরবাসীর বিরহ ও বিষাদের কথা ও রাম লক্ষণের 
কথোপকথন বর্ণনা করিল। 

বিপিনগৰন কেৰটঅলুরাগ।। 

জুরসরি উত'র নিৰাঁস প্রয়াগ। ॥ 

বালমীকি প্রভু মিলম বখান।। 

চিন্রকুট জিমি বস ভগৰান1॥ 


রামচন্দ্রের বনগমন, পাটনীর অন্নরাগ, গঙ্গা পাও হইয়া 

প্রয়াগে বাম, তার পর গ্রন্ঠুর সহিত বালীকির মিলন 
ও প্রভু যেমন করিয়া চিঞ্রকুটে বাস করিয়াছিলেন সে 
সকল কথা বলিল। 

সচিনাগমন্গু নগর মৃপমরম।। 

ভরতাগমন্ঠু প্রেম বছ বরন ॥ 

করি মৃপক্রিয়! সঙ্গ পুরবাসী । 

ভরতু গয়ে জহ্‌ প্রভু জ্খরাসী ॥ 


মন্ত্রীর বন হইতে নগরে ফিরিয়া আসা, রাজার মৃত্যু, 
ভরতের আগমন ও তাহার গভীর প্রেমের কথা, ভরত 
কেমন করিয়া পিতার শ্রাঞ্ধাদি করিয়! পুরবাসীদিগকে 
লইয়া সুখময় ভগবানের নিকট গেল সে কথা, 
পুনি রঘুপতি বহু বিধি সমুঝায়ে । 
লেই পাদুকা অৰধপুর আয়ে ॥ 
ভরতরহনি সুরপতি জত করনী। 
প্রভু অরু অত্রি ভেট পুনি বরন ॥ 
তার পর কেমন করিয়া রঘুপতি নানাভাবে ভরতকে 
বুধাইলে সে রামের পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় আসিল 
সে কথা, ভরতের জীবনযাত্রা, জয়স্তের কীতি, প্রভুর ও 
অত্রি খষির সাক্ষাতের কথ! বলিল। 
কহি বিরাধ বধ জেহি বিধি দেহ তলী সরভঙ্া। 
বরনি জতীহন প্রীতি পুনি প্রভু অগস্তি সতসঙ্র॥ 
বিরাধের বধের কথা, তার পর শরভঙ্গ মুনি যেভাবে 
দেহ ত্যাগ করিল সে কথা, সুতীক্ষের প্রীতির কথা ও পরে 
অগস্ত্য মুনির সহিত প্রতৃর সৎসঙ্গ করার কথা বলিল। 
৯২-৯৩ ॥ কহি দনস্ডক বন পাৰনতাঈ। 
গ্ীধ মইত্তরী পুনি তেহি গাঈ ॥ 
পুনি প্রভু পঞ্চবটী কৃত বাসা। 
ভঞ্জী দকল যুমিন্হ কৈ ত্ৰাসা। 
দণ্ডক বনের পবিত্রতার কথা বলিল। গৃঙ্র জটাযুর 
সহিত মৈত্রীর কথা বলিল। তার পর প্রভূ পঞ্চবটাতে যে 
বাস করিয়াছিলেন ও সকল মুনির ভয় হরণ করিয়াছিলেন, 
তাহা বলিল। 


৫৭৬৪ 


পুনি লছিনম উপদেল অনুপ]। 
সুপনখা জিমি কীন্হ কুরাপা ॥ 
খর দূষন বধ বহরি বখান!। 
জিমি সবু মরু দসানন জান ॥ 
তার পর রামচন্ত্র লক্মণকে যে অতুলনীয় উপদেশ 
দিয়াছিলেন সেকথা, পরে লক্ষণ কেমন করিয়া! হর্পণথাকে 
কুরূপা করিয়াছিল, খর দূষণের বধের কথ! ৪ কেমন করিয়] 
দশানন সকল কথা জানিল, তাহা বলিল। 
দস কন্ধর মারীচ বতকহী। 
জেহি বিধি ভষ্ট সে! সব তেহি কহী ॥ 
পুলি মায়াসীত! কর হরন!। 
শ্রীরঘুবীর বিরহ কছু বরন! ॥ 
রাবন ও মারীচের কথাবার্তা যেমন হইয়াছিল সে সকল 
কথা বলিল। তাঁর পর মায়াসীত। হরণের কথা বলিল 
ও শ্রীরথুবীরের বিরহের কিছু বর্ণনা করিল। 
পুনি প্রভু শীধক্রিয়া জিমি কীন্হী। 
বিধি কবন্ধ সবরিহি গতি দীন্হী ॥ 
বহুরি বিরহ বরনত রছুবীর!। 
জেহি বিধি গয়ে সরোবরতীর ॥ 
তার পর প্রভু যেমন করিয়৷ গৃ্রের সৎকার করিলেন, 
কেমন করিয়া কবন্ধ ও শবরীকে মোক্ষ দেওয়াইলেন, 
রখুবীরের বিরহ বর্ণন| করিয়! যেভাবে তিনি পম্পা সরোবর 
তীরে গেলেন, সেকথা বলিল । 
প্রভু নারদ সম্বাদ কহি মান্তি মিলন প্রসঙ্গ । 
পুনি জুঞ্জীৰ মিতাঈ বালিগ্রান কর ভঙ্গ ॥ 
প্রভু ও নারদের কথোপকথন বলিল, হমুমানের সহিত 
মিলন ও স্ুত্রীবের সহিত মিত্রতার কথা ও তার পর 
বালীবধ বর্ণনা করিল। 
কপিহি তিলক করি প্রভুক্কত লৈল প্রবরধম বাল। 
বরনত বরষা সরদ কর রামরোষ কপিত্রাস ॥ 
সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক করাইয়া প্রভু যে প্রবর্ষণ শৈলে 
বাস করিলেন সেকথা, বর্ষা ও শরৎ খতুর বণনা, তারপর 
রামের রোধ ও কপিদিগের ভয়ের কথা বলিল। 
৯৪-৯৫ ॥ জেহি বিধি কপিপতি কীল পঠায়ে। 
সীতাখোজন সকল সিধায়ে ॥ 
বিবরপ্রবেস কীন্হ জেহি ভীতী। 
কপিন্স বহোরি মিল। লম্পাতী ॥ 
যেমন করিয়া কপিপতি সুগ্রীব সীতাকে খোজার জঙ্ত 
বানৰ পাঠাইল ও তাহার! চলিয়া গেল, বিবর প্রবেশের 
কথা, যেমন করিয়া আবার সম্পার্তীর সহিত মিলন হইল 
সে কথা বলিল। 


রামচরিতমানল 


জনি সব কথ' সমীরকুমার]। 
নাঘত ভয়উ পয়োধি অপার! ॥ 
লক্ষ! কপি প্রবেস জিমি কীন্হ।। 
পুনি সীতহি ধীরদু জিমি ঢীন্হা ॥ 


সকল কথ! সম্পাতীর নিকট শুনিয়! হনুমান অপার 
সমুদ্র পার হইয়া গেল, কি করিয়া সে লঙ্কায় প্রবেশ 
করিল ও পরে সীতাকে যেমন করিয়। ধৈর্য রাখিতে বলিল, 
সে কথা বলিল । 


বন উজারি রাবনহি প্রবোধী। 
পুর দহি নাঘেউ বন্ছরি পয়োধী ॥ 
আয়ে কপি সব জহ্‌ রছ্ুরাঈ। 
বৈদেহী কৈ কুসল জুনাইঈ ॥ 


বন উজাড় করিয়! রাবণকে বুঝধাইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়া 

আবার সমুদ্র পার হইয়। হনুমান ও কপির! গ্রীরামের 
নিকটে কেমন করিয়া আসিল ও বৈদেহীকে কুশল সংবাদ 
দিল, সে কথা বলিল। 

সেনসমেত জথা রগ্ুবীর।। 

উতরে জাই বারি নিধি তীর৷॥ 

মিল! বিভীষন্ু জেহি বিধি আই ৷ 

সাগরনিগ্রহ কথা জুমা ॥ 


সেনা সহিত রঘুবীর যেমন করিয়া সমুদ্রের তীরে 
নামিলেন, বিভীষণের সহিত যেমন করিয়া সাক্ষাৎ হইল 
ও সমুদ্র শাসনের কথা বলিল। 


সেতু বাধি কপিসেন জিমি উতরী সাগরপার। 
গয়উ বলীঠী বীরবর জেছি বিধি বাজিকুমার ॥ 


সেতু বাধিয়া বানর সৈন্যের! যেমন করিয়া সাগর পারে 
গেল, বীরবর বালীকুমার যে ভাবে দূত হইয়া গেল সেকথা 
বলিল। 
নিলিচর কীস লরাঈ বরনেলি বিবিধ প্রকার। 
কুত্তকরন ঘননাদ কর বল পৌক্ুষ সংস্থার ॥ 
রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধের কথা নানা প্রকারে বর্ণন। 
করিল। কুস্তকর্ণ ও মেঘনাদের বল ও পৌরুষের সংহার 
করার কথা বলিল। 
৯৬-৯৭। নিসিচর মিকর মরন বিধি নানা। 
রঘুপতি রাৰন সমর বখানা ॥ 
রাৰনবধ মন্দোদরি দোকা । 
রাভু বিভীষন দেৰ অলোকা ॥ 
রাক্ষলদের নান! প্রকারে মরণ ও রঘুপতি রাবণের 
যুদ্ধ বর্ণনা করিল। রাবণের ৰধ ও মন্দোদরীর শোক 
বিভীষণকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দেওয়ার কথা বলিল। 
সীতা রঘুপতি মিলম বহোরী । 
'জ্রন্হ কীল্হি অস্ততি কর জোয়ী ॥ 


উন্তরকাণ্ড 


পুনি পুষ্পক চড়ি কপিন্হ সমেত । 
অৰধ চলে প্রভু কপানিকেতা ॥ 
পরে সীতা রঘুপতির মিলন সংবাদ, দেবতাদের হাত 
জোড় করিয়া স্তুতি করার কথা, তার পর পুষ্পকে চড়িয়া 
বানরদের সহিত কৃপাময় প্রভুর অযোধ্যা যাত্রা বর্ণনা 
করিল । 
জেহি বিধি রাম নগর নিজ আয়ে । 
বায়স বিসদ চরিত সব গায়ে ॥ 
কহেসি বহোরি রামঅভিষেকা । 
পুর বরনন নৃপনীতি অনেক ॥ 
যেমন করিয়া রাম নিজ নগরে ফিরিয়া আসিলেন, 
সে চরিত কথা কাক ভূষণ্ডী বিশেষ করিয়া গাহিল। পরে 
রাম-আভিষেকের কথা বলিল, পুরীর বর্ণনা করিল ও 
রালনীতির অনেক কথা বলিল। 
কথ সমস্ত ভুলি বধানী । 
জো মৈতুম্হ সন কহী ভৰানী ৷ 
জনি সব রামকথ। খগনাহ।। 
কহত বচন মন পরমউহ্হাহ ॥ 
পাৰতী, যে সকল কথা আমি তোমাকে বলিয়াছি সে 
সমন্তই ভূষণ্ডী বর্ণনা করিল। সে সকল রামকথা শুনিয়া 
খগরাজ মনে পরম উৎসাহ পাইয়া বলিল 
মো$-- | 
পয়উ মোর সন্দেহ সুনে সকল রম্বূপতি চরিত। 
ভয়উ রামপদ নেহ তব প্রসাদ বায়সতিলক। 
আমি রঘুপতির সকল চরিত কথা গুনিলাম, আমার 
সন্দেহ চলিয়া গিয়াছে। হে কাকশেষ্ঠ, তোমার কৃপায় 
আমার রামচরণে ভক্তি হইল | 
মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভুবন্ধন রন মন নিরখি। 
চিঙ্গামন্দ দন্দোহ রাস্তু বিকল কারন কৰম ॥ 
যুদ্ধে প্রভুর বন্ধন দেখিয়া আমার বড় সন্দেহ হয় যে 
জ্ঞান ও আনন্স্বরূপ রাম বিকল হইয়াছেন, ইহার কারণটা 
কি? 
৯৮-৯৯ ॥ দেখি চরিত অতি মর অন্গুলারী। 
ভয়উ জ্বলয় মম দংসয় ভারী ॥ 
সোই ভ্রম অব হিতকর মৈ জান।। 
কীন্হ অনুগ্রহ কপানিধান?॥ 
অতিশয় মানুষের মতই চরিত্র দেখিয়া আমার মনে 
ভারি সন্দেহ হয়, এখন জানিতেছি যে ভূল করিয়া আমার 
হিতই হইয়াছে, কপানিধান আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। 


জো অতি আতপ ব্যাকুল হোজ। 
তকুছাযা জুখ জামই সোট 


৫৭৫ 


জো” নহি হোত মোহ অতি মোহা। 
তাত কৰন বিধি তোহী ॥ 


যে রোদ্রের তাপে বড কষ্ট পায়, নেই গাছের ছায়ায় 
যেকি সুখ তাহা জানে। যদি আমার অতিশয় মোহ 
না হইত তবে হে তাত, তোমার সাথে কি করিয়া সাক্ষাৎ 
চত | 
আমতেউ কিমি হরিকথা ভুহাঈী। 
অতিবিচিত্র বছ বিধি তুম্হ গাঈ ॥ 
নিগমাগম পুরানমত এহ! । 
কহুহি সিন্ধ সুনি নহি সন্দেহ ॥ 
যে অতি বিচিত্র কথা নান! প্রকারে তুমি গাহিলে, 
সে সুন্দর হরিকথা কি করিয়াই ব| শুনিভাম? ইহা বেদ, 
শান ও পুরাণ সম্মত, সিদ্ধ ও মুনিরাও ইহাই বলেন, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। 
লন্ত বিজ্দ্ধ মিলহি পরি তেহী। 
চিতৰহি' রাম কৃপা করি জেহ্বী ॥ 
রামরুপ। তৰ দরসম্গু ভয়উ। 
তৰ প্রসাদ মম দংসয় গয়উ॥ 


রামচন্দ্র যাহার প্রতি কৃপাদষ্টিতে দেখেন, বিপ্তদ্ধ চরিত্র 
সাধুর সহিত তাহারই দেখা হয়। রামক্ৃপাঙেই তোমার 
দর্শন পাইয়াছি, তোমার কৃপায় আমার সংশয় গেল। 


জমি বিহল্কপতি বানী সহিত বিনয় অনুরাগ । 
পুলক গাত লোচন সজল মন হরঘেউ অতি কাগ। 


খগরাজ্জের বিনয় ও ভালবাসা মিশান কথ! গুনিয়া 
কাক ভূষণ্ডীর শরীরে পুলক দেখা দিল, চোখে জল 
আসিল, মনে বড় আনন্দ হইল । 
ক্োত। জুমতি জসীল জুচি কথা রসিক হরিদাস। 
পাই উম! অতি গোপ্য অপি সজ্জম করছি প্রকাম॥ 
হে পার্বতী, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সুশীল পবিত্র কথার স্বাদ 
যে জানে, এমন হরিভক্ক শ্রোতা পাইলে সজ্জন অতি 
গোপনীয় কথাও প্রকাশ করেন। 
১৯০ বোলেউ কাগভুন্দঞি বহোরী । 
১৯১ ॥ মভগনাথ পর প্রীতি ন থোরী ॥ 
নব বিধি নাথ পূজ্য তুম্হ মেরে । 
কপাপাত্র রঘুমায়ক কেরে ॥ 
কাক ভূষণ্ডী আবার বলিতে লাগিল, কেননা খগরাজ 
গরুড়ের প্রতি তাহার বড় প্রেম ছিল! হে নাথ, তুমি 
লকল রকমেই আমার পুজ্য, তুমি রধুনায়কের কপার পাত্র। 
তুম্হহি ন সংদয় সোহ নমায়া। 
সে? পর নাথ কীন্হি তুষ্হ দায়! ॥ 
পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী | 
রঘুপতি দশনকি বড়াঈ সোহা ॥ 


৫৭৬ 


নাথ, তোমার সংশয় মোহ ও মায়! নাই, তুমি আমার 
উপর দয়া করিয়াছ। হে খগরাজ গঞুড়, মোহের আছিলায় 
তোমাকে এখানে পাঠাইয়া রঘুপতি আমাকে গৌরব 
দিয়াছেন। 

তুম্হ নিজ মোহ কহা খগসাঈ ৷ 
সে! মর্হি কছু আচরজ গোসাঈ' ॥ 
নারদ ভৰ বিরঞ্চি সনকাদী । 

জে স্ুনিনায়ক আতমবাদী ॥ 

হে খগরাজ, তুমি যে নিঙ্জের মোহের কথা বলিলে, ছে 
গোসাই উহাতে আশ্চৰ্য হওয়ার কিছু নাই । নারদ শঙ্কর 
ব্রহ্ম ও সনকাদি আধ্যাত্মবাদী মুনিদিগকে 

মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহী ৷ 
কো জগ কাম নচাৰ ন জেহী ॥ 
তৃষ্ণা কেহিন কীন্হ বৌরহা । 
কেকি কর ন্বদয় ত্রযোধ নহি দহা ॥ 

কাহাকে মোহ না আবদ্ধ করিয়াছে, কাম যাহাকে 
নাচায় নাই জগতে এমন কে আছে? তৃষ্ণা কাহাকে 
পাগল না করিয়া ছাড়িয়াছে, কাহার হৃদয় ক্রোধে দগ্ধ 
হয় নাই? 
জ্ঞানী তাপপ সুর কবি কোবিদ গুনআগার। 
কেহি কৈ লোভ বিডন্বন। কীন্হি ন এহি সংসার ॥ 

জ্ঞানী তপস্বী শুর কবি পণ্ডিত ও গুণী ইহাদের এমন 
কে আছে, যাহাকে সংসার লোভে ফেলে নাই? 
জীমদ বক্র ন কীন্হ কেহি প্ৰভুত! বধির ন কাছি । 
স্থগ লোচনি লোচন সর কো অস লাগ ন জাহি ॥ 

ধনের অহঙ্কার কাহাকে ন৷ বাঁক। করিয়াছে, অধিকার 
লাভ কাহাকে না বধির করিয়াছে? এমন কে আছে, 
যাহার মুগনয়নীর নয়ন বান লাগে নাই? 
১৪২ - পুনম কৃত সন্যপাত নহি’ কেহ । 
১৪৩ ॥ কোউ ন মান মদ তজেউনিবেহী ॥ 
জোবনজ্ঘর কেহি নহি বলকাৰ।। 
মমতা কেছি কর জজ ন নসাৰ। ॥ 

( সান্নিপাত জরে ত্রিদোষ হয়, গুণের সার্নিপাত 
হইতেছে ত্রিগুণের স্থান প্রষ্ট হওয়া,) এমন কে আছে 
যাহারা ত্রিগুণের দোষে দুষিত হয় নাই? অভিমান ও 
অহঙ্কার ছাড়িয়া কাজ চালাইয়া কেহই যাইতে পারে না। 
যৌবন জর কাহাকে দিয়া না প্রলাপ বকাইয়াছে? এমন 
কে আছে, আসক্তি যাহার ষশ নষ্ট না করিয়াছে ? 

মচ্ছর কাহি কলঙ্ক মন লাব! । 
কাহিল সোকসমীর ডোলাৰ।॥ 
চিত্তাস'পিম কো নঙি' খায় । 
কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়! ॥ 


রামচরিতমানস 


অপরের ভালয় ছুঃখ পাইয়া কে না কলঙ্ক লইয়ছে! 

শোকের বাতাস কাহাকে না দোলাইয় দিয়াছে? চিন্তা 
সাপিনী কাহাকে ন! খাইয়াছে? আর জগতে এমন কেই 
বা আছে, যে মায়ায় মুগ্ধ ন! হইয়াছে? 

কীট মমোরথ দার সরীর।। 

জেহি ন লাগ ঘুন কো অস ধীর ॥ 

ভুত বিত লোক ঈষন! তীনী । 

কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী ॥ 


শরীর হইতেছে কাঠ, আর মনোরধ হইতেছে কীট বা 
ঘুন, এমন ধীর কে আছে যাহার শরীরে মনোরথ রূপ ঘুন 
লাগে নাই? পুঞ্জের ইচ্ছা, ধনের ইচ্ছা! ও যশের ইচ্ছা, 
এই তিন ইচ্ছার কাহার মতি না মলিন হইয়াছে? 
যহু সব মায়! কর পরিৰার।। 
প্রবল অমিত কো বরনই পার! ॥ 
সিৰ চতুরানন জাহি ডেরাহী'। 
অপর জীৰ কেহি লেখে মাহী” ॥ 
ইহার! সকলেই মায়ার পরিবার, ইহারা এত অসীম 
প্রবল যে বর্ণনা করা যায় না। যাহাকে শিব ও ব্রহ্মা ডরায় 
সেখানে অপর জীবের আর কথা কি? 
ব্যাপি রহেউ সংসার মহ মায়াকটক প্রচ্। 
সেনাপতি কামাদি ভট দত্ত কপট পাখও ॥ 
মায়ার ভয়ানক সৈন্তদল সংসার জুড়িয়া আছে, কাম 
ক্রোধ লোভ মোহ মদ ইত্যাদি উহার সেনাপতি, আর 
যোদ্ধা হইতেছে দম্ভ কপটতা ও ভণ্ডামী । 


লো দাসী রঘুবীর কৈ সম্ুঝৈ মিথ্যা সোপি। 
ছুট ন রাম রুপী বিন্ণু নাথ কহউঁ পদ রোপি ॥ 


সেই মায়া রঘুনাথের দাসী, এমন শক্তিময়ী মায়াকেও 
জ্ঞান হইলে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু রামের কৃপা 
না হইলে মায়া ছাড়ে না । হে নাথ, এ কথা আমি জোর 
করিয়া বলিতেছি। 
১৪৪-- জে৷ মায়া সব জগহি নচাৰ!। 
১৫। জাজ চরিত লখি কাছ ন পাৰ! ॥ 
সোই প্রভু জবিলাম খগরাজ।। চি 
নাচ নটী খৰ সাঁহত সমাজ! ॥ 
যে মায়া সকল জগৎকে নাচায়, যাহার চরিত্রের 
পরিচয় কেহই পায় নাই। হে খগরাজ, সেই মায়াও প্রভুর 
ভ্রবিলাসে সমাজ সহিত নটির মত নাচিতে থাকে । 
সোই সদিচ্ছানন্দঘন রাম।। 
অজ বিজ্ঞানরূপ গুনধামা ॥ 


ব্যাপক ৰ্যাপ্য অথও অনস্তা। 
অখিল অসোঘনলকজ্তি ভগবস্ত। ॥ 


উত্তরকাণ্ড 


সেই প্রকাশময় জ্ঞান ও আনন্দঘন রামচন্দ্র, জন্মরহিত 
বিজ্ঞানময় ও গুণধাম। সকল বস্তু তাহার মধ্যে আছে 
তিনি অথণ্ড, তিনি অনন্ত, সেই ভগবান বিশ্বের অমোঘ 
শক্তিময় । 
অগুন অদস্ত গিরাগোতীত]। 
সবদরসী অমৰ অজীত1॥ 
নির্মল নিরাকার নিমেণহ।। 
মিতা নিরঞ্জম জখথসন্দোহা। ॥ 
তিনি নিগুপ, নির্ন্ত, বাক্য ও ইন্ত্রিয়ের দ্বার সে 
ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি সর্বদর্শা অনিন্দনীয় ও 
অজিত, তিনি নির্মল নিরাকার মোহশৃন্ত নিত্য, তিনি 
নিরঞ্জন ও সুখাগার । 
প্রক্কতিপার প্রভু সব উর বাসী। 
ত্রজ্জ নিরীহ বিরজ অবিমাসী ॥ 
ইহ মোহ কর কারন নাহী'। 
রবিলমস্ুখ তম কবর কিজাহী' ॥ 
হে স্বামী, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ সকলের হৃদয়ে তিনি 
বাস করেন। তিনি ব্ৰঙ্গ, ইচ্ছাশূন্য, শুদ্ধ শাশ্বত, তাহার 
সম্মুখে মোহ হয় না। রবির সন্মুখে কখনও কি অন্ধকার 
যাইতে পারে ? 


ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ। 
কিয়ে চরিত পাৰন পরম প্রার্কৃত নর অনুরূপ ॥ 


ভক্তের জন্ভ ভগবান প্রভূ রাম রাজার দেহ ধারণ 
করেন। সাধারণ মানুষের মত করিয়া অতি পবিত্র জীবন 
যাপন করিয়া গেলেন । 
জথ। অনেক বেষ ধরি মৃত্য করই নট কোই। 
(সাই সোই ভাৰ দেখাৰ আপুন হোই ন সোই ৷ 
যেমন কোনও নট বিভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া নাচে, 
আর নাচার সময় যে বেশ লইয়াছে সেই বেশের উপযুক্ত 
ভাব করে, কিন্তু সে ভাবের কোনটাই তাহার নিজের নয়। 
[ তেমনি রামচন্ত্র মানুষের দেহ ধরিয়া মান্ধুষের মত চরিত্র 
দেখাইয়াছিলেন। ] 


১০৬-- অসি রঘুপতি লীল। উরগারী। 

১৭৭1 মলুজবিমোহমি জনজুখকারী ॥ 
জে মতিমলিম বিষয়বস কামী । 
প্রভু পর মোহ ধরহি ইমি স্বামী ॥ 


হে খগপতি, রঘুপতির লীলা এমনি দৈত্যদের 
মোহকারক ও ভক্তের সুখদায়ক । বাহার বুদ্ধি মলিন, যে 
বিষয় ভোগে লিপ্ত, যে কামী সেই প্রতুর উপর এই 
দোষারোপ করে যে তাহার মোহ হইয়াছে। 


শও 


ময়মনদোষ জ' কছ জব ছোট । 

পীতবরন ললি ক কহ দোঈ॥ 

জব জেহিদিসিজ্রম হোই খগ্গেস।। 

লো কছ পচ্ছিম উয়উ দিনেস! ॥ 

হে খগপতি, যাহার যখন চোখে কামলা রোগ হয়, 

সে তখন চন্ত্রকে হলুদ রং বলিতে থাকে । যাহার যখন 
দিকৃত্রম হয়, সে তখন বলে যে পশ্চিম দিকে সুর্য উঠে। 

নোঁকারূঢ় চলত জগ দেখা। 

অচল মোহবস আপুনি লেখ।॥ 

বালক ভ্রমহি ম জরমহি গৃাদী। 

কহছি পরসপর মিথ্যাবাদী ॥ 


যে নৌকায় যাত্রা করিয়াছে সে দেখে যেন পৃধিবীই 
চলিতেছে, আর মোহবশে নিজেকে অচল মনে করে। 
বালকদের খুণী খেলিতে খেলিতে মনে হয় ঘরদোর 
ছুটিতেছে ও একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলে। 
হরি বিষৈক অস মোহ বিহঙ্গ।। 
সপনেছ নহি অজ্ঞান প্রসঙ্গ ॥ 
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী। 
হৃদয় জৰনিকা বহু বিধি লাগী । 
তে সঠ হঠবস সংসয় করহী' । 
নিজ অভ্ভান রাম পর ধরহী ॥ 
হে গরুড়, রামের সম্বন্ধে মোহ ও এমনি, রামের ভিতরে 
স্বপ্নেও অদ্রানের কথা থাকিতে পারে না। মায়ার বশীভুত 
হইয়া অল্পবুদ্ধি হতভাগ্য জনের হৃদয়ের উপর নানাপ্রকার 
পরদ! পড়িয়া থাকে । সেই চষ্টরাই জেদের ৰশীতৃত 
হইয়া সংশয় করে ও নিজের অঙ্গতা রামের উপর আরোপ 
করে। [তিনি মোহিত, শোকগ্রন্থ দুঃখী, বা বন্দী হইয়াছেন 
এই প্রকার ভাবে | ] 
কাম ত্রেচগাধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত হুখর়াপ। 
তে কিমি জানহি' রঘ্বপতিহি মুড পরে তমকুপ ॥ 


যাহারা কাম ক্রোধ অহঙ্কার ও লোতে নিরত, যাহারা 
খেময় গৃহে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহারা অন্ধকৃপে 
পড়িয়া আছে বলিয়া রঘুপতিকে কি করিয়া জানিবে? 
নিগুনরাপ জুলভ অতি সপ্তম ম জানহ কোই। 
জুগম অগম মান! চরিত জুমি স্কুমিমন জম হোই ॥ 
প্রভুর নিগুণরূপ ( কল্পনায় ) অতি সুলভ ( কেননা, 
সর্বদা একই প্রকার ) আর সপ্ডণরূপ কেহ ঠিক জানে না। 
উহাতে সহজ বোধ্য বা কঠিন নানা চরিত্র রহিয়াছে, বাহ! 
শুনিয়া মুনিদেরও তুল হয়। 


১০৮- সু গেল রছুপপতি ্রভূতাঈী। 
১০৯॥ কছউ জথামতি কথা জুহাইী ॥ 


জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী। 
সো সব কথ। 'জুনাবউ তোহী ॥ 


হে গরুড়, রঘুপতির শক্তির কথ! শোন । আমার বুদ্ধি 
অনুরূপ সে সুন্দর কথ! বলিব। প্রভূ, যেমন করিয়া আমার 
মোহ হইয়াছিল, সে সকল কথা তোমাকে শুনাইৰ | 
রাম কৃপা ভাজন তুম্হ তাতা। 
হরি গুন প্রীতি মোহি জুখদাতা ॥ 
তাতে নহি কছু তুম্হহি দ্ুরৰউ। 
পরম রহস্য মনোহর গাৰউ ॥ 
হে প্রিয়, তুমি রামের কপাভাজন | যে হরিগুণ গান 
আমাকে সুখ দেয়, তাহাতে তোমার গ্লীতি আছে। সেই 
জন্যই তোমার নিকট কিছুই লুকাইব না। পরম মনোহর 
রংস্ত কথা গাঠিব | 
জুনছ রাম কর সহজ জভাউ। 
জন অভিমান ন রাখহি কাউ ॥ 
সংস্যতগুল ভুলপ্রদ মান!। 
সকল সোক দায়ক অভিমান!1॥ 
রামচন্দ্রের সহজ স্বভাবের কথা শোন তিনি ভক্তের 
ভিতর অভিমান থাকিতে দেন না। উহাই সংসারের 
জন্ম জন্মান্তর যাতায়াতের মূল ও নান। ব্যথার কারণ, 
অভিমান সকল প্রকার শোক আনে। 
তাতে করহি কপানিধি দুরী। 
সেৰক পর মমতা অতি ভুরী ॥ 
জিমি সিঞ্জতন ব্রন হোইগুসাঈ'। 
মাতু চিরাৰ কঠিন কীনাঈ'॥ 


সেই জন্তই কৃপানিধি অভিমান দূর করেন। সেবকের 
প্রতি তাহার অতিশয় মমতা । হে খগপতি, শিশুর শরীরে 
ব্রণ হইলে যেমন মাতা কঠিন হইয়৷ উহ! চিরিয়! দেন, 


জদপি প্রথম দুখ পাৰই রোৰই বাল অধীর। 
ব্যাধি নাস হিত জননী গনত ন সো সিজুপীর ॥ 


যদিও প্রথমে দুঃখ পাইয়া শিশু অধীর হইয়া কাদিয়া 
উঠে, তথাপি ব্যাধি যাহাতে যায় সেজন্য মা শিশুর এ 
বাথ! গ্রাহ করেন না। 
তিমি রঘ্বপতি নিজ দাস কর হরহি' মান হিতলাপি। 
তুলনিদাস এসে প্রভুহি' কস ন ভজসিভ্রমত্যার্গি॥ 
তেমনি করিয়া রঘুপতি নিজ ভক্তের হিতের জন্ত 
তাহার মাপ হরণ করেন। ওরে তুলসীদাস, ভ্রম ছাড়িয়া 
এমন প্রস্তর ভর্তনা কেন করিস না? 
১১৯ - রামরূপ। আপনি জড়তাঈ। 
১১১॥ কহ খগেস জনছ মন লাঈ ॥ 


জব জব রাম মজুজতঙ ধরছী'। 
তক্তহেতু লীল। বহু করহী'। 


রামচারতমানস 


হে খগপতি, রামচন্ত্রের কপার কথা, আর নিজের 
মূর্খতার কথা আমি বলিব, মন দিয়া উঠা শোন। যখন 
রাম মান্য দেহ ধরেন, ভখন ভক্তের জন্তু নান! লীলা 
করেন, 


তব তব অৰধপুরী মৈ জাউ'। 

বালচরিত বিলোকি হরঘাউ' ॥ 
জনম মহোৎসব দেখ জাঈ। 
বরষ পাঁচ তহ্‌ রহউ লোভাঈ॥ 


তখন তখনই আমি অযোধ্যাপুরীতে যাই. বাল্যলীলা 
দেখিয়া আনন্দ পাই, গিয়া রামচন্ত্রের জম্ম মহোৎসব দেখি 
ও সেখানে লোভে পড়িয়া বৎসর পাচ থাকি। 


ই্টদেৰ মম বালক রাম! । 

সোডা বপুষ কোটি সত কাম! ॥ 
নিজ প্রভু বদন নিহারি নিহারী। 
লোচন জ্ঞফল করউ উরগারী ॥ 
লঘু বায়সবপু ধরি হরিসঙ্জ।। 
দেখউ বালচরিত বরকত ॥ 


বালক রাম আমার ইষ্টদেব, তাহার শরীরের শোভা 
শত কোটি কামের দেহের শোভার মত। হে খগরাজ, 
আমার প্রভূর মুখ দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি। 
কাকের হাক্কা দেহ ধরিয়] হরির সঙ্গে তাহার নান! রংয়ের 
বাল-চরিত্র দেখি । 
লরিকাঈ' জহ জহ ফিরহি' তহ্‌ তহ্‌ সঙ্গ উড়াউ। 
ছুঠনি পরই অজির মহ সোই উঠাই করি খাউ ॥ 

শ্রীরামচন্ত্র বালকের মত যেখানে সেখানে খুরিয়া 
ফিরেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই স্থানে উড়িতে থাকি 
আঙ্গিনায় তাহার যে উচ্ছিষ্ট পড়ে, আমি তাছাই উঠাইয়া 
খাই। 


এক বার অতিসয়্ সব চরিত কিন্কে রঘুবীর। 
সুমিরত প্রভুলল। সোই পুলকিত ভয়উ লরীর ॥ 


একবার রঘুবীর অনেক বান্যলীল! করেন, সেই লীগা 
স্মরণ করিয়া শরীর পুলকিত হয়| 


১১২1 কহুই ভুজওি সুমন খগনায়ক। 
রামতরিত সেৰক জুখ দায়ক ৷ 
হৃপমন্দির জন্দর লব ভাতী। 
খচিত কনক মমি নানা জাতী ॥ 


ভূষণ্ডী বলিল-__হে খগরাজ, রামচঞ্জের চরির ভক্তের 
স্থথদায়ী। রাজার বাড়ী সব রকমে সুন্দর, উহ নানা 
প্রকারে সোনা ও মণিতে খচিত। 


বরমি ন জাই রুচির অন্রনাঈ। 
জহ খেলছি জিতচারিউ ভাঈ॥ 


উত্তয়কাণ্ড 


বালবিমোগ করত রস্বরাঈ । 
বিচরত অজির জমমি ভুখদাঈ ॥ 
চার ভাই নিত্য যে আঙ্গিনায় খেলিতেন, সে সুন্দর 
আঙ্গিনার কথা বর্ণনা করা যায় না। রঘুরাজ বাল্যখেল! 
খেলিতেন, জননীকে সুখ দিয়া আঙ্গিনায় বেড়াইতেন। 
মরকতন্থছুল কলেবর পস্যামা। 
অঙ্গ অঙ্ক প্রতি ছবি বন্ধ কামা ॥ 
নৰ রাজীৰ অকন স্থদু চরন!। 
পদজ রুচির নখ সলি দুতি হরম! ॥ 
তাহার শ্যাম শরীর মরকতের ষ্যাঁয় মৃ, প্রতি অঙ্গেই 
অনেক কামদেবের শোভা বর্তমান। তাঁহার চরণ নূতন 
পদ্মের মত লাল, পায়ের অস্থুলের নখগুলির জ্যোতি 
চজ্জকেও হার মানায়। 
ললিত অন্ধ কুজিসাদিক চারী। 
মুপুর চারু মধুর রৰ কারী ॥ 
চারু পুরট মনি রচিত বনাঈ। 
কটি কিন্কিমি কল মুখর জুহাটী ॥ 
সাহার পায় পদ্ম ধ্বজ বজ্জ ও অঙ্কুশ এই চার চিহ্ন ছিল 
ও মধুর শব্দকারী নুপুর ছিল। তাহার কোমরে সুন্দর 
মোন! ও মণি খচিত মুখর তু খুর ছিল । 
রেখা ত্রয় জন্দর উদর নাতি কচির পস্তীর । 
উর আয়ত ভ্রাজত বিবিধ বালবিভুষন বীর ॥ 
তাহার পেটে তিনটা সুন্দর রেখা ছিল, নাভী ছিল 
সুনার ও গভীর, প্রশস্ত বুকে ছেলেদের নানা প্রকার 
বীরোচিত ভূষণ শোভা পাইতেছিল। 


১১৩-- অক্ুন পানি নথকরজ মমোহর। 

১১৪॥ বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর ॥ 
পকদ্ধ বালকেহরি দর গ্রশিৰ।। 
চারু চিবুক আনন ছবিসীরৰ 1 ॥ 


তাহার হাত ছিল লাল, আর নথ ও আঙ্গুল মনোহর, 
বাহু বিশাল, উহা সুন্দর অলঙ্কার শোভিত ছিল। কাধ 
ছিল শিশুসিংহের মত, গ্রীবা শঙ্ঘের মত, চিবুক মুন্দর 
আর মুখের শোভার শেষ ছিল না। 


কলবল বচন অধর অরুমারে। 

ভুই ছুই দলন বিলফ বর বারে। 
ললিত কপোল মনোহর মাস!। 
সকল ভুখদ ললি কর সম হাসা ॥ 


লাল ঠোটে কল কল কথা, সুন্দর উজ্বল বড় বড় ছুই 
ছটা দীত, সুন্দর কপোল, নাক মনোহর, সকলই 
সুখদায়ক, তাহার হালি চাদের মত। 


৫৭৯ 


মীল কঞ্জ লোচম ভৰমোচম। 
জ্রাজত ভাল তিলক গোরোেোচম ॥ 
বিকট ভূকুটি সম ভ্রবন জহায়ে । 
কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছ্ছায়ে ॥ 
ভববন্ধন হইতে মুক্তি দানকারী, নীল পশ্মের মত চোখ, 
তাহার কপোলে গোরোচনার তিলক শোভা পাইতেছে। 
ক্রু হুইটি কান পর্যন্ত টান!, শোভায় ভরা তাহার কুঞ্চিত 
কালো চুল। 
সীত ঝীনি ঝিগুলী তম সোহী। 
কিলকনি চিতৰনি ভাবৰতি মোহী॥ 
জ্ূপরাসি নৃপ অজির বিহাগী। 
নাচহি নিজ প্রতিবিদ্ব নিহারী ॥ 
হলুদরংয়ের পাতলা জামা শরীরে শোভিত ছিল। কল 
কল কথা ও তাহার চোখের দৃষ্টি আমার ভাল 
লাগিতেছিল। রামচন্দ্র রূপের রাশি, তিনি আঙ্গিনায় 
নিজের গ্রতিবিষ্ব দেখিয়া নাচিতেছিলেন । 
মোহি সন করছি বিবিধ বিধি ত্রদীড়।। 
বরমত চরিত হোত মোহি ব্রীড়। ॥ 
কিলকত মোহি ধরন জব ধাৰহি। 
চলউ ভাগি তব পুপ দেখাবহি। 
আমার সহিত নানারকম খেল! করিতেছিলেন। 
তাহার চরিত্রের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়। যখন 
আমাকে ধরার জন্য অম্পষ্ট শব্দ করিয়া দৌড়ান তখন 
আমি পালাইয়া যাই। আবার তখন আমাকে পিঠা 
দেখান । 
আৰত নিকট হসহি' প্রভু ভাজত রুদন করাছি। 
জাউ সমীপ গহন পদ ফিরি ফিরি চিতই পরাহি ॥ 
নিকটে আনিলে প্রভু হাসিতে থাকেন, যদি পালাই 
তবেকাদেন। যদি পা ধরার জন্য নিকটে আলি, তবে 
ফিরিয়া ফিরিয়৷ দেখিয়া পালাইয়! যান। 
প্রাকৃত সিক্স ইৰ লীলা দেখি ভয়উ মোহি মোহ। 
কৰন চরিত্র করত প্রভু চিদানন্দসন্দোহ ॥ 
সাধারণ ছেলেদের মত হরির বাল্যলীল৷ দেখিয়া 
আমার মোহ হইল। গ্রতৃ জান ও আননদপ্বরূপ, তিনি এ 
কেমন চরিত্র দেখাইতেছেন। 
$১৫ এতন। মন আনত খগযায়া। 
$১৬॥ রগ্ধুপতি প্রেরিত ব্যাপী মায়! ॥ 
লো সায়া ন ছখদ মোহী কাহী। 
আন জীৰ ইৰ সংস্কৃতি মাহী ॥ 
হে খগরাজ, এই পর্যন্ত মনে ভাবাতেই রঘুপতির 
প্রেরিত মায়া আমাকে পাইয়া বলিল, সে মায়া আমাকে 


৫৮৩ 


দুঃখ দিতে পারে না, কেনন| অন্য জীবের মত আমার জন্ম 
মৃত্যু নাই। 
মাথ ইহ কছু কারম আন।। 
জনন সে! সাৰধান হরিজান। 
জ্ঞাম অখণ্ড এক সীতাবর। 
মায়াবন্ত জীৰ সচরাচর ॥ 
হে নাথ, হে বিষ্ণুবাহন, মায়া আমার প্রতি 5ঃখদায়ক 
ন! হওয়ার 'মন্য কারণ ছিল । সেকথা মন দিয়া শোন। 
অখণ্ড জ্ঞানবান একমাত্র সীতাপতি, আর তাহা ছাড়া 
সমস্তজীব ও চরাচর মায়ার বশীভূত । 
জে! সব কে রহ জ্ঞান এক রস। 
ঈত্বর জীবহি ভেদ কহছ কম॥ 
মায়াবনা জীৰ অভিমানী। 
উঈসবস্ত মায় গুনখানী॥ 
যদি সকলেরই জ্ঞান একপ্রকার হইত, তবে ঈশ্বরে ও 
জীবে কোনও ভেদ থাকিত না। অহ্ংজ্ঞান যুক্ত জীব 
মায়ার বশীভূত, মায়া আবার গুণময়ী এবং ঈশ্বরের বশীভূত । 
পরবস জীব ত্বৰস ভগৰস্তা। 
জীৰ অনেক এক জ্রীকত্ত। ৷ 
স্কুধা ভেদ জছ্যপি কৃত মায়া। 
বিল্ুহরিজাইম কোটি উপায়া ॥ 
জীব পরের বশীভূত, একমাত্র ভগবানই শ্মররণ, জীব 
অনেক, শ্রীপতি ভগবান এক । যদিও মায়ার ভেদ মিথ্যা, 
তথাপি হরির কৃপা বিনা কোটি উপায়েও উহা! যায় না। 
রামচন্দ্র কৈ ভজন বিস্ু জে! চহ পদ নির্বাম। 
জ্ঞানৰস্ত অপি সো নর পঞ্জ বিদ্ু পুহু বিখান॥ 
ষেরামচন্ত্রের ভজন বিনা মোক্ষ চায়, সে জ্ঞানবান 
হইলেও তাহাকে লেজ ও শিং ছাড়া পণ্ডই বলিতে হইবে। 
রাকাপতি ঘোড়স উভর্কি তারা গন সম্ুর্ভাই। 
মকল গিরিন্হ দব লাইয় বিদ্ু রবি রাতি ন জাই ॥ 
যদি যোলকলায় চাদ উদিত হয়, যদি তারাগণ সকলে 
দেখা দেয়, আর সকল পর্বতে আগুন লাগাইয়া দেওয়। 
যায়, তথাপি হুর্য না টিঠিলে রাত যায় না। 


১১৭_. এসেছি বু হরিভজন খপেসা। 
১১৮ ॥ মিটই ন জীবন্হ কের কলেস।॥ 
হরি সেবকছ্ছি' ন ব্যাপ অৰিদ্ঠা। 
প্রভুপ্রেরিত ব্যাপই তেহি বিদ্যা ॥ 
হে খগপতি, তেননি হরিভজন বিনা জীবের ক্লেশ 
মিটে না। যে হরির শসেব! করে অবিস্তা বা অজ্ঞান 
তাহাকে ছাইর! ফেলে না, ইশ্বর প্রেরিত জ্ঞানেই সে 


পূণ হয়। 


রামচরিতমানস 


তাতে মাসন হোই দাস কর। 
ভেদ ভগতি বাঢ়ই বিহজবর ॥ 
ভ্রম তে চকিত রাম মোহি দেখ।। 
বিহসে সে জজ চরিত বিদেখ।॥ 


হে পক্ষীশেষ্ট, সেই জন্যই ভগবানের দাসের নাশ হয় 
না, ভেদ বুদ্ধি হইতে ভক্তিই বাড়িয়। যায়। ভ্ৰমে 
আচন্বিত হইয়াছি বলিয়] আমাকে রামচন্দ্র দেখিলেন। 
তখন তিনি হালিলেন, সে চরিত কথা বিশেষ করিয়া 
শোন। 
তেহি কৌতুক কর মরম নকাহু। 
ভাঁন। অনুজ ন মাতৃ পিতা ॥ 
জালুপানিধায়ে মোহি ধরনা। 
স্যামলগাত অকুম কর চরন।॥ 


সে কৌতুকেব মর্ম কেহ জানিল না, ভাইয়ের! বা 
পিতা মাতা কেহই না। হামাঞ্চড়ি দিয়া শ্বামল শররী, 
লালচে রংয়ের হাত পা লইয়। শিশু রাম আমাকে ধরিতে 
চলিলেন। 
তব মৈঁ ভাগি চলেউ উরগারাী। 
রাম গহন কহ ভুজা পসারী ॥ 
জিমি জিমি দুরি উড়াউ অকাস!। 
তহ' হরিভুজ দেখউ নিজ পাস।॥ 
হে গরুড়, তখন আমি পালাইলাম, রামও আমাকে 
ধরার জন্ত হাত বাড়াইলেন। আমি যেমন আকাশে 
উড়িয়া দুরে যাইতে লাগিলাম, সেইথানেই আমার 
নিকটে হরির হাত দেখিতে পাইলাম। 
ভ্রচ্মলোক লগি গয়উ মৈ চিতয়উ পাছ উড়াত। 
জ্কুগ অন্তুল কর বীচ সব রামভুজহি মোহি তাত ॥ 
আমি উড়িতে উড়িতে ব্রহ্ম লোক পর্ধস্ত চলিয়! 
গেলাম, দেখিলাম যে আমার ও রামের হাতের মধ্যে 
মাত্র দুই আঙ্গুল তফাৎ রহিয়াছে । 
সপ্তাবরন ভেদ করি জহ! লগ্গে গতি মোরি। 
গয় তহ ৷ প্রভূভুজ নিরখি ব্যাকুল ভয়উ বহোরি ॥ 
জল বায়ু আকাশ ইত্যাদি সাত আবরণ ভেদ করিয়া 
যতদূর পর্যন্ত যাইতে পারি ততদুর গেলাম, কিন্তু সেখানেও 
প্রন্থুর হাত দেখিয়া ব্যাকুল হইলাম । 


১১৯- সুদে অয়ন ত্রলিত জব ভয়উ'। ” 
১২* ৷ পুমি চিতৰত কোসলপুর পয়উ ॥ 
মোহি বিলোকি রাম স্তুজকাহী'। 
বিহঁলত তুরত গয়উ সুখ মাহী ॥ 
যখন ভয় পাইলাম, তখন চোখ বুজিলাম, পুনরায় 
তাকাইলাম দেখি কোশলপুর অযোধ্যা আসিয়াছি। 


লঙ্কাকাণ্ড 


আমাকে দেখিয়! রাম হাসিলেন, হাসিতেই তখনি তাহার 
মুখের মধ্যে চলিয়া গেলাম। 

উদর মাঝ জন্তু অওজ রায়।। 

দেখেউ বছ ব্রজাওনিকায়া ॥ 

অতি বিচিত্র তহ লোক অনেকা। 

রচন। অধিক এক তে একা ॥ 

হে পক্গীরাজ, শোন । উদরের মধ্যে দেখিলাম অনেক 

অনেক ব্ৰহ্মাণ্ড রহিয়াছে । সেখানে অতি বিচিত্র অনেক 
ভূবন দেখিলাম, তাহাদের সৃষ্টি একট। হইতে আর 
একট। শ্রেষ্ট ৷ 

কোটিন্হ চতুরানন গোরীস!। 

তগমিত উড় গন রবি রজনীস1॥ 

অগনিত লোকপাল জম কাল।। 

অগনিত ভূধর ভূমি বিসাল।॥ 

সেখানে কোটি ব্রঙ্গ। ও মহেশ্বর, অসংখ্য তারা চন্দ্র ও 

সূর্য দেখিলাম । অসংখ্য লোক পাল, যমরাজজ ও কাল, 
অসংখ্য পধত ও বিশাল পৃথিবী দেখিলাম । 

সাগর মরি সর বিপিন অপারা।। 

নানা ভাঁতি স্থষ্টিবিস্তারা ॥ 

জর মুনি সিদ্ধ নাগ নর কিন্নর । 

চারি প্রকার জীব সচরাচর ॥ 


সেখানে সাগর নদী সরোবর ও অপার বন সমুদ্র 
দেখিলাম, নানা প্রকারের স্বষ্টির প্রকাশ দেখিলাম। 
দেবতা মুমি সিদ্ধ নাগ নর ও কিন্নর সচরাচর চারি 
প্রকারের জীব দেখিলাম । 
করো! মহি দেখা নহি জুন! জে! মনহু' ম লমাই। 
সো সব অদভুত দেখেউ বরনি কৰনি বিধি জাই ৷ 
যাহা দেখা যায় নাই, যাহা শুনি নাই, যাহা কখন 
কল্পনাও করি নাই, সেই সকল অদ্ভুত জিনিষ দেখিলাম, 
তাহা আর কি করিয়া বর্ণনা করিব? 
এক এক ত্রজ্জাও মহ রহেউঁ বরষ সত এক । 
এহি বিধি দেখত ফিরেউ মৈ অওকটাহ অনেক ॥ 
এক এক ব্রঙ্গাণ্ডে একশত বৎসর করিয়া থাকিলাম, 
এইভাবে আমি অনেক ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিয়া বেড়াইতে 


লাগিলাম। 
9২১: লোক লোক প্রতি ভিন্ন বিধাত।। 
১২২ ॥ ভিন্ন বিষুঃ সিৰ মনু দিসিত্রাত।॥ 
মর গন্ধর্ব ভূত যেতাল।। 
কিনার নিশিচর পল খগ ব্যালা ॥ 
প্রত্যেক ভূবনেই বিভিন্ন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মম ও 
দিক পাল, মানুষ গন্ধৰ্ব ভূত ও বেতাল, কিরর রাক্ষস পণ্ড 
পক্ষী ও সাপ দেখিলাম । 


৫৮১ 


দেৰ মনুজ গম নামা জাতী। 
সকল জীৰ তহ আনহ্ি ভাতী ॥ 
মহি সরি সাগর সর গিরি নামা । 
সব প্রপঞ্চ তন আনমহি আম! ॥ 


সেখানে নানা জাতের দেবতা ও দৈত্য, সকল জীব 
অন্ত প্রকারের, সেখানকার পৃথিবী নদী সাগর সরোবর 
পর্বত সকলের সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। 
অওকোস প্রতি প্রতি নিজ ন্নপ।। 
দেখেউ জিনিস অমেক অনুপ ॥ 
অবধপুরী প্রতিভুৰন নিহারী। 
সরভৃ ভিন্ন ভিন্ন মর নারী ॥ 
অওকোষের প্রত্যেকটাতে অন্ত ভূষণ্ডী কাক 
দেখিলাম । অনেক অনুপম বস্ত দেখিলাম, সকল হু্ধাণ্ডেই 
অযোধ্যাপুরী ও সরযূু নদী ছিল, উহাতে ভিন্ন ভিন্ন 
পুরুষ স্ত্রী ছিল। 
দসরথ কৌসল্য। আুন্গু তাতা। 
বিবিধবূপ ভরতাদ্দিক আ্রাত1॥ 
প্রতিত্রক্মাও রাম.অৰতার। 
ছেখেউ বালবিনোদ উদ্দার1॥ 


হে প্রিয়, শোন। দশরথ কৌশল্যা ও ভরতাদি ভ্রাতা 
বিবিধ রূপের দেখিলাম। প্রত্যেক ব্রঙ্গাণ্ডেই রাম 
ও উদার বাল্যলীল] দেখিলাম । 
ভিন্ন ভিন্ন সব দীখ মৈ অতি বিচিত্ৰ হরিজাম। 
অগনিত ভুৰন ফিরেউ প্রভু রায়ু ন দেখেউ আন॥ 
হে বিষুবাহন, আমি সকল জিনিষ অতি বিচিত্র ও 
ভিন্ন ভিন্ন দেখিলাম । অসংখ্য ভুবনে ঘুরিয়! ফিরিলাম, 
কিন্তু অন্ত রামচন্ত্র প্রত দেখিলাম না। 
সোই সিস্সপন সোই সোভা সোই কপাল রছুবীর। 
ভুবন ভূবন দেখত ফিরেউ প্রেরিত মোহ লরীর ॥ 
মোহময় শরীরের প্রেরণায় বাল্/জীলা, সেই শোভা, 
সেই কৃপাল বঘুনাথকে নানা ভুবনে ভুবনে দেখিয়া 
ফিরিতে লাগিলাম। 
১৩-- ভ্রমত মোহি ত্রক্গাও অনেক]। 
১২৪ ॥ বীতে মন কলপলত একা ॥ 
ফিরত ফিরত নিজ আত্ম আয়েউ। 
তর্থ পুনি রহ্ছি কু কালগবায়উ” ॥ 
অনেক ব্ৰহ্মাণ্ড ঘুরিতে খৃরিতে মনে হয় যেন একশত 
কল্প কাটিয়া গেল। ঘথুরিতে খুরিতে নিজের আশ্রমে 
আসিলাম, সেখানে থাকিয়া দিন কতক কাটাইলাম। 


নিজ প্রভু জনম অবধ জনি পায়উ। 
নিবার প্রেম হয়ঘি উঠি ধায় ॥ 


৫৮২ 


দেখেউ' জনমমহোৎসৰ জাঈ। 
জেহি বিধি প্রথম কহা মৈ গাঈ ॥ 
শুনিলাম যে আমার প্র অধ্যেধায় জন্মিয়াছেন। 
তখন অতিশয় প্রেমে আনন্দে উঠিয়া ছুটিলাম। সেখানে 
গিয়া, প্রভুর জন্ম মহোৎসব যেমন করিয়া দেখিলাম, 
তাহা প্রথমেই গাহিয়াছি । 
রামউদর দেখেউ' জগ মান।। 
দেখত বনই ন জাই বখানা ॥ 
তহু পুমি দেখেউ রাম আুজান]। 
মায়াপতি কপাল ভগৰান!॥ 
রামের উদরে নান! জগৎ দেখিলাম, উহা দেখাই চলে 
কিন্ত বর্ণনা করা যায়না। সেখানে আবার নুচতুর 
কৃপাময় রামচন্ত্রকে দেখিলাম। 
করউ" বিচার বহোরি বহোরী। 
মোহ কলিল ব্যাপিত মতি মোরী ॥ 
উভয় ঘরী মহ মৈ সব দেখ । 
ভয়উ ভ্রমিত মম মোহ বিতেখা॥ 
বার বার বিচার করিতে লাগিলাম যে, আমার বুদ্ধি 
মোহরূপ মলিনতায় ঢাক। পড়িয়াছে। ছুই ঘণ্টার মধ্যে 
সমস্ত দেখিলাম । তখন শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, মনে বিশেষ 
মোহ হইল। 
দেখি কপাল বিকল মোহি বিহসে তব রঘুবীর। 
বিহলতহী সুখ বাহের আয়উ' জন মতিধীর ॥ 
ছে ধীরবুদ্ধি গরুড়, রথুবীর আমাকে ব্যাকুল দেখিয় 
হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতেই আমি মুখের বাহিরে আসিয়া 
পড়িলাম। 
সোই লরিকাঈ মো সন করন লগে পুনি রাম। 
কোটি ভাতি সমুঝাবৰউ" মম ম লহই বিশ্ৰাম ॥ 
পুনরায় রাম আমার সহিত সেই ছেলেমানধী করিতে 
লাগিলেন। নিজের মনকে কোটি উপায়ে বুঝাইতে 
লাগিলাম, কিন্তু মন বিশ্রাম পাইল না। 
১২৫-- দেখি চরিত যহ সো প্রভুতাঈ। 
১২৬ ॥ সম্ভমুষাত দেহদস। বিসরাঈ ॥ 


ধরনি পরে স্থখ আৰ ন বাতা। 
আহি ত্রাহি আরত জন ত্রোতা। 


এই চরিত্র ও সেই প্রভুত্ব বুঝিতেই আমি দেহের দশা 


ভুলিয়া গেলাম। মাটিতে পড়িয়া গেলাম, মুখে কথ! 


ফুটে না। হে আঁত্রাণকারী, “রক্ষা কর, রক্ষা ফর” 
বলিতে লাগিলাম। 


প্রেমাকুল প্রভু মোহি বিলোকী। 
নিক মায়! প্রভূতা তব রোকী ॥ 


রামচরিস্তমাদস 


কর সরোজ প্রভু সম সির ধরেউ। 
দীনদয়াল সকল দুখ হরেউ। 
আমাকে প্রেমাকুল দেখিয়! প্রভূ নিজের মায়ার প্রতৃত্ব 
আমার উপর হইতে ঠেকাইলেন। হস্তকমল দিয়া আমার 
মাথ! শ্র্শ করিলেন, দীনদয়াল আমার 'সকল দুঃখ 
হরণ করিলেন। 
. কীন্হ রাম মোহি বিগত বিমোহা।। 
সেৰকজুখদ কপাসল্দোহা ॥ 
প্রভুতা প্রথম বিচারি বিচারী। 
মন মহ হোই হরষ অতি ভারী ॥ 
সেবক সুখদায়ক, কৃপাময় রামচন্দ্র আমাকে মোহ মুক্ত 
করিলেন। তখন প্রথমে দেখা তাহার সামর্থের কথা 
ভাবিয়া ভাবিয়া! আমার বড় আনন্দ হইল। 
তক্তবছলত প্রভু কৈদেখী। 
উপজা মম উর প্রীতি বিসেখী ॥ 


সজল নয়ন পুলকিত কর জোরী। 
কীন্হেউ বনু বিধি বিনয় বো রী ॥ 


প্রভৃর ভক্ত বংসলতা দেখিয়া আমার হৃদয়ে বিশেষ 
প্রীতি উৎপন্ন ইইল। সজল নয়নে পুলকিত শরীরে যুক্ত 
করে, তখন নানা প্রকারে বিনয় করিলাম। 

জনি প্রেম মম বানী দেখি দীন নিজ দাস। 

বচন জুখঢ গম্ভীর মৃডু বোলে রমানিবাস ॥ 

আমার প্রেমপুর্ণ কথা শুনিয়া, আমাকে তাহার দীন 
ভক্ত জানিয়া রমাপতি রামচন্দ্র সুখদায়ক গম্ভীর বাক্যে 
বলিলেন--- 

কাগ ভুক্ঞন্তী মীগু বর অতি প্রসঙ্গ মোহি জানি। 

অনিমার্দিক সিধি অপর রিধি মোচ্ছ সকল 

জখখানি।॥ 
ভূষণ্তী, আমাকে অভিশর প্রসন্ন জানিয়! তুমি বর 
চাও। অণিমাদি সিদ্ধি, অন্ান্ত থদ্ধি ও সকল সুখের 
আগর মোক্ষ ( যাহা ইচ্ছা ) চাও । 
১২৭-. জ্ঞান বিবেক বিরতি বিজ্ঞান।। 
১২৮ ॥ সরদুর্লভ গুন জে জগ জান।॥ 
আছু দেউ তৰ সংসয় মাহী’ । 
মাগু জে! তোহি ভাৰ মন মাহী ॥ 

' জ্ঞান বিবেক বিরতি ও বিজ্ঞান, যে সকল গুণ 
দেবছূর্লভি বলিয়া জগৎ বিখ্যাত, যাহা তোমার ভাল লাগে 
চাও, আজ তাহ! দিব সে বিষয় সনোহ নাই। 

জনি প্রভুৰচন অধিক অন্সুরাপেউ। 
মন অনুমান করন তব লাগেউ ॥ 


প্রভু কহ দেহ সকল জুখ সহী । 
ভগতি আপনী (দম ম কহী ॥ 


উত্তরকাঁণ 


প্রভুর কথা শুনিয়া আরে।বেণা প্রেমে ভরিয়া 
গেলাম । তখন মনে মনে অনুমান করিতে লাগিলাম, প্রভু 
সকল সুখ দিতে চাহিতেছেন তাহা! ঠিক, কিন্তু তাহার 
প্রতি ভক্তি দেওয়ার কথ! ত বলিলেন ন|। 
ভগতিহ্বীন গুন সব জুখ এলে। 
লবন বিমা বহু ব্যঞ্জন জৈসে॥ 
ভজমহীন জুখ কৰনে কাজ।। 
অস বিচারি বোলেউ খগরাজ। ॥ 
ভক্তিহীনের সকল গুণ ও নকল সুখ লবণ বিনা 
অনেক প্রকার ব্যপ্জনের মত ব্যর্থ। ভজনহীনের সুখে কি 
আবপ্তক, এই ভাবিয়া ছে খগরাজ, আমি বলিলাম-- 
জো” প্রভু হোই প্রসন্ন বর দেহু । 
মো পর করচ্ছ কৃপা অরু মেহু ॥ 
মন ভাৰত বর মাগ স্বামী । 
তুম্‌হ উদ্দার উর অস্তর জামী ॥ 
হে প্রভু, যদি প্রসন্ন হইয়া বর দাও, যদি আমার উপর 
কৃপ! ও প্মেহ করিতে ইচ্ছা কর, তবে হে শ্বামী, মনের 
মত বর চাই, আর হে উদার প্রভু, তুমিও অস্তরের 
কথা জান। 
অবিরল ভগতি বিজ্ুত্ধ তৰ ভ্রুতি পুরান জে! গাৰ। 
জেহি খোজত জোগীস মুনি প্রভুপ্রসাদ কোউপাৰ॥ 
তোমার প্রতি অখণ্ড বিশুদ্ধ ভক্তি, যাহার কথা বেদ 
ও পুরাণে গীত হয়, যাহ! যোগীশ্বর ও মুনির খুজিয়া থাকে, 
যাহ! প্রভুর অনুগ্রহে কেহ পাইয়া থাকে, 


ভগত কলপ তরু প্রনতহিত কৃপাসিন্ধু জখধাম॥ 
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু দেছ দয়! করি রাম ॥ 


হে ভক্তের কল্পতরু, সেবকের হিতকারী, ক্বপাময় 
সুখের আলয়, হে প্রত রাম, তোমার প্রতি সেই ভক্তি 
দয় করিয়া আমাকে দাও । 


১২৯- এবমস্ভ কহি রঘুকুল নায়ক। 

১৩০ ॥ বোলে বচন পরম জধখ দায়ক ॥ 
সনু বায়স তৈ সহজ সয়ান।। 
কাহে ন মাগসি অল বরদান।॥ 


রখুকুল নায়ক রামচঙ্গ ‘তথাস্ত' বলিয়া অতিশয় সুখকর 
এই কথা বলিলেন--হে কাক, শোন । তুমি শ্বভাবতঃই 
বুদ্ধিমান, কাজেই এইরূপ বরদান কেন না চাহিবে? 


সব জখখানি ভগতি তৈ মাগী । 

মনি জগ কোউ তোহি লম বড়ভারী ॥ 
জো স্থুনি কোটিজতন মহি লহহী' । 
জে জপ জোগ অনল তন দহহী ॥ 


৫৮৬ 
সকল সুখের আকর ভক্তি ইমি চাহিয়াছ। তোমার 
মত ভাগ্যবান জগতে কেহ নাই। জপ ও যোগ আগুনে 


দেহ দগ্ধ করিয়! মুনিরা কোটি যত্ব করিয়! যাহা পায় না, 
তুমি তাহা পাইলে । 


রীঝেউ দেখি তোরি চতুরাঈ। 
মাগেছ ভগতি মোহি অতি ভাঈ। 
জম বিহ্জ প্রসাদ অব মোরে। 
সব জুভ গুন বসিহহি উর তোরে ॥ 


তোমার চতুরত! দেখিয়! খুনী হইয়াছি। ভাই, তুমি 
আমার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি চাহিয়া, তোমাকে বলিতেছি 
আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে সকল শুভণডধ বাম করিবে। 
ভগতি জ্ঞান বিজ্ঞান বিরাগা। 
জোগ চরিত্র রহস্ত বিভাগ! ॥ 
জানৰ তৈ সবঙ্থী কর ভেদা। 
মম প্রসাদ নহি সাধন খেদা॥ 
তক্তিজ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ ও চরিত্রের রহস্ 
বিভাগ আদি এ সকলের মর্ম তুমি জানিবে। আমার 
অনুগ্রহে তোমাকে সাধনার ক্লেশ পাইতে হহবে না। 
মায়াসস্তৰ ভ্রম সকল অব নব্যাপিহ্হি তোহি। 
জানেন্গু জ্রক্জ অনাদি অজ অগুন গুনণকর মোছি॥ 
মায়ার দ্বারা যে মকল ভ্রম হৃষ্ট হয়, তোমার প্রতি আর 
এখন তাহা ব্যাপ্ত হইবে না। আমাকে অগুন গুণাকর 
অনাদি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। 


মোহি ভগতপ্রিয় সম্ভত অস বিচারি জুন কাগ। 
কায় বচন মন মম পদ করেছ অচল অন্জরাগ॥ 


ছে কাক, ভক্তের! আমার প্রিয়, সর্বদা ইছাই বিচার 
করিয়া কায়মনোবাক্যে আমার প্রতি অচল ভক্তি রাখিও। 
১৩১॥ অব জজ পরমবিমল মম বামা। 
সত্য সুগম নিগমাদি বখালী॥ 
নিজ সিদ্ধান্ত জনাবউ তোহী। 
সুনি মন ধরু লব তজি ভদ্ভু মোহী ॥ 
এখন আমার অতি পবিত্র সত্য ও সহজলত্য বাণী 
শোন, যাহা শাঞ্জাদিতে বলা হইয়াছে । আমার সিদ্ধান্ত 
তোমাকে শুণাইতেছি, উহ! গুনিয়া মনে রাখিও ও সকল 
ত্যাগ করি! আমার ভঞ্জন! করিও । 
মম মায়াসস্ভব পরিবার।। 
জাঁৰ চরাচর বিবিধ প্রকার ॥ 
সব মম প্রিয় সব মম উপজায়ে। 
লব তে অধিক মজ্জ মোহি তায়ে।॥ 
চরাচর ও বিভিন্ন প্রকারের সকল জীবই আমার মার! 
হইতে উৎপন্ন পরিবার বিশেষ । উদ্থারা সকলেই আমার 


৫৮৪ 


প্রিয়, সকলেই আমা হইতে উৎপয্ন। তবে তাহার মধ্যে 
মানুষই আমার সবচাইতে প্রিয় । 

তিন্হ মহ দ্বিজ দ্বিজ মহ্‌ ক্রুতিধারী। 

তিন্হ মহ নিগম ধর্ম অনুসারী ॥ 

তিন্হ মহ্‌ প্রিয় বিরক্ত পুনি জ্ঞানী। 

জ্ঞানিছ তে অতি প্রিয় বিজ্ঞানী ॥ 

তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ অধিক প্রিয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে 

বেদগ্ত, আবার বেদজ্ঞের মধ্যেও বেদের ধর্ম অনুলরণকারী 
অধিক প্রিয় । আবার তাহাদের মধ্যে যাহারা বিরাগী ও 
জ্ঞানী, তাহার! অধিক প্রিয়। আবার জ্ঞানীদের মধ্যে 
যাহার! অনুভব জ্ঞানী, তাহার! অতিশয় প্রিয় । 

তিন্হ তেঁ পুনি মোহি প্রিয় নিজ দাল!। 

জেছি গতি মোরি নদুলরি আস।॥ 


পুমি পুনি সভ্য কহুউ তোহি পাহী' । 
মোহি সেৰকসম প্ৰিয় কোড মাহী’ ॥ 


তাহার মধ্যেও আমার নিজ ভক্ত আমার প্রিয়, 
যাহাদের আমিই গতি, যাহাদের আঁর দ্বিতীয় কোনও 
আশা নাই । তোমাকে বার ৰার সত্য করিয়! বলিতেছি, 
আমার নিকট আমার ভক্তের মত কেহই প্রিয় নহে। 
ভগতিহীন বিরঞ্ি কিম হোঈ। 
সব জীবছ সম প্রিয় মোহি সোঈ ৷ 


ভগতিবস্ত অতি নীচউ প্রানী। 
মোহি প্রামপ্রিয় অসি মম বামী ॥ 


স্বয়ং বিধাতাও যদি ভক্তিহীন হন, তাহ। হইলে তিনি 
আমার নিকট সাধারণ জীবের মত প্রিয় । আর অতি 
নীচ প্রাধীও যদি ভক্তিমান হয়, তবে সে আমার প্রাণের 
প্রিয় ইহাই আমার কথ।। 


জুচিজসীল সেৰক কমতি প্রিয় কছ কাহি ম লাগ । 
জ্ঞুতি পুরাম কহ নীতি অসি সাবধান আনু কাগ ॥ 


তুমিই বল, শুদ্ধ সুশীল সুমতি সেবক কাহার ন! প্রিয় 
লাগে? বেদ ও পুরাণে এই নীতির কথাই ৰলিয়। 
আপিয়াছে। হে কাক, সাবধানে শোন। 
১৩২-- এক পিতা কে বিপুল কুমারা। 
১৩৩ ॥ হোহি পৃথক গুন লীল অচারা ॥ 
কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস আত।। 
কোউ ধনবস্ত সুর কোউ দাতা ॥ 
এক পিতার অনেক পুত্র হয়, তাহারা গুণ শীল ও 
আচারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। কেহ পণ্ডিত, কেহ 
তপস্বী, কেহ জ্ঞানী, ফেছ ধনবান, কেহ বীর, কেহ বা 
দাতা হয়। 


রামচরিততমানল 


কোউ সর্বজ্ঞ ধর্মরত কোটী । 
লব পর গ্রীতি পিতহি সম হোল ॥ 
কোউ পিতুভগত বচন মন কর্ম।। 
সপনেছ জান ন দুসর ধর্মা॥ 


কেহ বা সর্বজ্ঞ, কেহ বা ধর্মরত, তাহাদের সকলের 
উপরেই পিতার সমান গ্রীতি হয়। কেহ যদি বাক্য মন 
ও কর্মে পিতৃভক্ত হয়, স্বপ্নেও অন্য ধর্ম না জানে, 
সো জত প্রিয় পিতু প্রানমমান।। 
জছ্াপি সো সব ভাতি অয়ামা ॥ 
এহি বিধি জীৰ চরাচর জেতে । 
ভ্রিজগ দেব নর অন্তর সমেতে ॥ 


তবে সেই পুত্র যদি সকল রকমেই অজ্ঞ হয়, তথাপি সে 

পিতার প্রাণের সমান প্রিয় হয়। এইভাবে ত্রিলোকে 
যত দেবতা, মানুষ ও অন্থুর সমেত চরাচরে যত জীৰ 
আছে, 

অখিল বিদ্ব যহ মম উপজায়া। 

সব পর মোহি বরাবরি দায়া 

তিন্হ মহ জে! পরিহরি মদ মায়।। 

ডজই মোহি মন বচঅকুকায়!॥ 


এই অখিল বিশ্ব আমারই স্থষ্টি, সকলের উপর আমার 
সমান দয়া । কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা অহঙ্কার ও 
মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই মন বাক্য ও শরীর দ্বার 
ভজন করে, 
পুরুষ নপুংসক নারি নর জীব চরাচর কোই। 
ভগতি ভাৰ ভজি কপট তজি মোহি পরম প্রিয় 
লোই। 
চরাচর জীব মাত্র সে খএরুষ স্ত্রী বা নপুংসক হউক, যে 
কপট ত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজ্জন| করে, 
সেই আমার অত্যন্ত প্রিয় । 
সেো৪-- 
ত্য কহুউ' খগ তোহি জুচি সেবক মম প্রাণপ্রিয় । 
অস বিচারি ভক্কু মোহি পরিহরি আল তরোস নব ৷ 
ছে কাক, তোমাকে সত্য বলিতেছি, গুদ্ধ সেবক আমার 
প্রাণপ্রিয় । এই কথা মনে রাখিয়া অন্ত সকল আশা 
ভরসা ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা কর । 
১৩৪- কবছু' কাল নব্যাপিহি তোহী। 
১৩৫॥ জমিরি স্বরূপ নিরস্তর মোহী ॥ 
প্রভুবচনাম্থৃত জমি ন অদ্বাউ । 
তন পুলকিত মন অতি হরযাউ ॥ 
তুমি সর্বদ। আমার স্মরণ করিলে কাল কখনও তোমার 
উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারিবে না। প্রতুর 
বচনামৃত গুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছিল না। আমার 
শরীরে পুলক হইয়াছিল, মনে অতি আনন্দ হইয়াছিল। 


গো খানা বদ হাফা কাজা? 
নহি বছন' পকি জই বৰাক! ॥ 
কালকা হাক জানছি নদা । 
কি দিলি রকি: তিন্ছহি অর্থি হয়না ॥ 
সে সুখ জন ও কান জানে, মুখে তাহা ব্যক্ত করা যায় 
না। প্রভুর সৌন্দর্য্যের সুখ চোখ জানে, সে কি করিয়া 
উহা ব্যক্ত করিবে+ভাহার.ত বলার শক্তি নাই। 
বছ বিধি মোহি প্ৰবোধি জুখ দেই । 
দিহা বয় টং 
লঞ্চ ময়ন.কছু মুখ কারয়াখা। 
চিত্তই নাতু লাগী অতি সুখ! ॥ 
রামচন্দ্র আমাফে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া, সুখ দিয়! 
শিশুর (কীতুক করিতে লাগিলেন। সজল চোখে মুখ 
কিছু গুকাইক মায়ের দিকে তাকাইলেন যেন বড়. ক্ষুধ| 
পাইয়াছে। 
দেখি মাতু আতুর উঠি ধাঈ। 
কহি স্থদু বচন-লিয়ে উর লাট ৷ 
গো রাখি করাৰ পয়পান!। 
রঘুবর চরিত ললিত কর গীনা ॥ 


মা তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চুটিয়া নুদুবাক্য বলিয়া 
বুঝে তুলিয়া লইলেন। কোলে রাখিয়া রখুবয়ের' ললিত 
চরিত গ্রাম করিতে করিতে স্তন্ধপান করাইতে লাগিলেন | 
দেঃ- - 
জেছি জখ লাগি পুরারি অন্ভতবেধরত লিব জুখদ । 
অনধপুরী:নরনারি তেহি সুখ মহ্‌ সম্তত মগন ॥ 


"ৰে গুখের জঙ্ত পুরাঁরি শঙ্কর অপ্তভ ধেশকেও মঙ্গলময় 
ও সুখদায়ক বলিয়| লইয়াছেন, অযোধ্যার নরনারী সেই 
সুখে সর্বদা, মগ থাকিত । 
মোঈ সখ লৰলেল জিন্‌হ বারক লপমেছ জহেউ। 
তে নহি গনি খগেন অগ্নি বদ তি ৷ 
থগেশ, নেই সুখের লবলেশ যে স্বপ্নেও বারেক মাত্র 
পাইয়াছে, গেই সুবিদ সজ্জন ব্ৰহ্ম সুখকেও গণ্য করেনা। 


১৩৬-. ই গু জং ihe নু কালা 
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‘+ ভব তে জোহি দব্টাপা দায়া 
 জবতে রুছুযায়র আপনা &,. 
যহ দৰ গুণতচরিত নৈ গাৰ।। . 
হরিমায়া জিমি সোহি নচাৰ! ॥ 
যে অবধি রখুনাধ আমাকে নিজের করিয়া লইয়াছেন, 
সেই অবধি আমার উপর যায়াব্যা্ড হয়, নাই। হরির 
মায়া আমাকে কেমন করিঝ়া নাচাইয়াছিল, সেই সকল 
পণ্ড ঘটনা আমি বলিলাম। 
দিজ অভুতষ জব কহ খগেনা। 
বিজ হরিতজম ন জাহছি' কলেলা॥ 
রাকরুপ। বি জুল খগরাটী। 
জামিন জাই রীমগ্রতুতাঈ ॥ 
হে খগপতি, এখন জামার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে 
এই বলিতেছি যে, হরিতজগ 'বিনা' কেশ ধায় না। হে 
খগেশ, রামক্কপ। ভিন্ন রামের গ্রভূত্ব জান! বায় ন1। 
জামে বিভু ম হোই পরতীতী। 
 বিজ্ঞাপরতীতি হোই নছি' প্রীতী॥ 


প্রীতি বিন! নহি ভগতি মৃঢ়াইী। . 
শিঁমি খগপতি জল কৈ টির | 


না জানিলে বিশ্বাস হয়, ন, আর বিশ্বাস না চুইলে 
গ্রীতিও হয় দা । ' প্রীতি ছাড়া তি হয় মা। ছে খগেশ, 
জলের ডাক্চিক্য যেষন ক্ষণস্থায়ী, জল গুধাইয়্া € 
চলিয়া: যায়, তেমনি ভক্তি দৃঢ় না হইলে ডক সেই 
অবস্থ। হয়। 


বি ওক কোই কি আন জানা হোই বি 


সাহছি বেদ পুরান জখ কিলছছি বরা 

গু বিনা ঝি জান হয়, ধা জ্ঞান কি বৈরাগ্য দা ই, 
বেদ পুরাণ বলিয়া থাকে, হরিভ্ভি বিনা কি সুখ হৰ? 
(হয় না)।... 


হিজল হর র্যা, | 
চলাই কি জল বি দাৰ কোটি জতম পি পাচি চি 


জল ছাড়! নৌকা চলিতে, পারে না, জি 
পচিয়া পচিয়া মরন €কন”), এ 


bed 
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সন্তোষ না হইলে কাম নষ্ট হয় না, কাম থাকিতে 
স্বপ্নেও সুখ নাই। যেমন স্থল না ধাকিলে গাছ জগ্গিতে 
পারে না, তেমনি রাম ভজন বিনা কাম দুর হয় না। 
বিজ বিজ্ঞান কি লঙগতা! আবই। 
কে অৰকাল কি নত বিজ্ঞ পাৰই ॥ 
ভ্রন্ধা হিম ধরন মছি হোটা। 
বিদ্ধ হি গন্ধ কি পাৰই কোটী ॥ 
যেমন আকাশ ছাড় অবকাশ পাওয়া যায় না, সে্নি 
বিজ্ঞান ছাড়া জ্ঞান পাওয়া বায় না। যেমন পৃথিবী ছাড়া 
গন্ধ পাওয়া যায় না, তেমনি শ্রদ্ধা ছাড়া ধর্ম হয় না। 
বিজু তপ তেজ কি কর বিস্তারা। 
জল বিস্ভু রল কি হোই নংলারা ॥ 
লীল কি মিল বিজু যুধলেৰকানী । 
, জামি বিল তেজ.ম রূপ পুনা ॥ 
যেমন জল ভিন্ন রস হইতে পারে না, তেমনি তগন্থ। 
ব্যঙীত ভেঙ্গ বিস্তাৱলাভ করিতে পারে না। যেমন ভেজ 
বিনা রূপ থাকিতে পারে না, তেমনি জ্ঞানীর সেবা ছাড়া 
শীন পায়! যাইতে পারে না । 
মিজ ভুখ বিজ জন হোই কি খীয়।। 
পয়ল কি হোই বিহ্বীম লঙ্গীর! ৷ 
কবনি জিদ্ধিকি বিভু বিদ্বাসা। 
বিজ্ত হয়িতজন দ ভৰ তক নাসা ৷ 
সিজের সুখ উপস্থিত না হইলে কি মন স্থির হয়, বায়ু 
ব্যতীত কি স্পর্শ হয়? বিশ্বাস বিনা কখন ত সিদ্ধি হয় 
না, ছরিভজন বিনা ভবভয্ন নাশ হয় না। 
বিল ধিত্বান তগতি নহি তেহি বিজ জবহি নযর়াম। 
রামরূপ' বিল লপনেছ মন ম লহহি বিশ্ৰাম ৪ 
বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না, আর ভক্তি না হইলে রাম 
গলেন ন৷। রামের কৃপা ছাড়া স্বপ্নেও মন শাস্তি পায় না। 


লে 
তাল বিচারি মতিধীর ভক্তি কুতর্ক লংলয় সকল । 
ভজছ বাম রখুবীর করুণ! কর জন্দর জখম ॥ 
ইহ ধুষিয়া বুভক ও সংশয় সকল ত্যাগ করিয়া ছে 
স্থিরবুদ্ধি, তুমি সুখদায়ক, হুনদর করুণাময় রধুবীর রামচন্রের 
ভজন কর । 
১৪*- লিজ মতি লরিল নাথ সৈ গান্মা। 
১৪১॥ প্রভু প্রতাপ মহিম! খগরায়া।। 
কৰে নকছু কৰি ভুগুতি বিলেখা । 
বহ লব মৈ নিজ মরদন্হি দেখা ॥ 
হে পক্ষীরাজ, আছি দিজবুদ্ধি অন্তবারী স্বাষীর প্রভাবের 
মহিম! গান করিয়াছি । ইহাতে আমি বিশেষ বুক্তি কিছু 
: ৰাবহার কৰি সাই, এসকল আনি হিজ চোখেই দেখিযাছি। 


নীচ রিতঙ্নানস 


সহিগা নান রূপ গুনগাথ'। 
লকল জমিত অনন্ত রছুজাখ। ॥ 
মিঞ্জ জি মতি সুজি হয়িন গাবছি । 
মিগম লে লিব পায় ন পাবহি ॥ 
রখুনাথের মহিমা, নাম রূপ ও প্রণ সমুহ সকলই অসীম 
ও অনস্ত। মুনিরা নিজ নিজ বুদ্ধি অসুসারে হরিগুণ গাহিয়। 
থাকে, কিন্তু বেদ শেষনাগ ও শিধও উঃ! গাছিয়া পার 
পান না। 
ভুম্হহি' আদি খগ মলকপ্রজত্ত। ৷ 
অভ উড়াহি নহি পাবছি অন্ত ॥ 
তিন্নি রুপতি মহিমা অবপাহ।। 
ভাত কৰছঁ কোউ পাৰ কি থাছ!॥ 
ছে গরুড়, তুমি হইতে আর্ত করিয়া মশ। পর্যন্ত সকলেই 
আকাশে উড়িয়া থাকে, কিন্ত কেহ উহার অস্ত পায় না। 
তেমনি রখুপতির মহিমা গভীর, কেহ কোনও দিন উহার 
ধৈ পায় নাই। 
রাম কাজ নত কোটি জুভগ তম। 
দুর্গ কোটি অমিত জযিষার্ন ৷৷ 
লক কোটি সত মরি বিলাসণ। 
নত সত কোটি অমিত অবকাল। ॥ 
রামচন্ত্র শতকোটি কামের স্তায় গুঙ্দর দেহ, কোটি 
হর্গার স্তায় অসীম শক্র মা্নিকারী, শতকোটি ইন্লোর স্তায 
বিলাসী, শতকোটি আকাশের স্তায় অসীম ফাক পূর্ণ 
করিয়া আছেন। 
অকত কো টিগতবিপুল বল রবি লতকোটি এঁকাম। 
ললি দত কোটি লে! দীতল নমম নকল তব দ্ৰাল ৷৷ 
রামচজ্জ শতকোটি বায়ুর সার বিপুল বলশাঙী, তিনি 
শছকোটি সূর্যের স্তায় প্রকাশমান, আর শতকোটি চাদের 
সভার শীতল, সকল ভবভয়ের শাস্তিস্বরূপ । | 
কাঙ্গ কোটি মত দরিম অতি জুত্তর তুর্গ হুরত্ত ৷ 
ধুমকেতু সত কোটি লম ডুয়াধরঘ ভগবত ॥ 
রামচন্র কোটিকালের সমান অত্যন্ত ছুত্তর ও ছুর্গম 
দুর্গের হায় চুশ্রবেন্ত । ভগবান শতকোটি জীবের সমান 
ধূমকেতুর গায় অসহনীয়। . 
১৪২- প্রভু অগাধ লত কোটি পতাল।।. 
১৪৩ ॥ দমন কোটি মত মরিস করালা।॥ 
ভীরথ অনিত কোটি সত পাবন । 
ৃ মান অখিল অহ পুঞ্জ মলাহজ। 
প্রভু কোটি পাতালের সমান গভীর, কোটি হদরাজের 
ভার তার । অসংখ্য কোট তীখের ভার অনীম পির । 
ঠাছার নাশ অখিলের পাপ সমূহ নাশ করে। 


উত্তরকাও 


হিম গিরি কোটি অচল রথুবীর।। 

লি কোটি গত নম গভীর ॥ 

ফান ধেজ নত কোটি লঙানা। 

কল কান দায়ক তগবান।। 

রখুনাথ কোটি ছিষালয়ের মত অচল, শতকোটি সমুদ্রের 

মত গন্ভীর। ভগবান শত্ধকোটি কামধেনুর স্তায় সকল 
লোককে দান ফর্িয়৷ থাকেন। 

দার কোটি জজিত চতুয়াঈ। 

বিধি নত কোটি স্থষ্টিমিপুমাটী ॥ 

বিষ্ণু কোটি লত পালন কর্তা । 

কত্ত কোটি নত সম দংহরতা ॥ 


তগবানের বুদ্ধি অসংখ্য কোটি সরস্বতীর সায়, তাঁহার 
সৃষ্ট কৌশল শতকোটি বন্ধার স্তায়, তিনি শতকোটি বিষ্ণুর 
সমান পালনকর্তা এবং শতকোটি রুদ্রের ভায় সংহার কর্া। 


ধনদ কোটি দত দম ধনমৰাম!। 
সায়া কোটি প্রপঞ্চমিধানম! ॥ 
তার ধরম দত কোটি জহীল।। 
নিরবধি নিরুপন প্রভু জগদীলা। 
শতকোটি কুবেরেব স্তায় ধনবান, কোট মায়ার সমান 
সংসারের আধার, শতকোটি শেষ নাগের সমান ভার 
ধারপকারী গ্রন্থ জগতের ঈশ্বর, তাহার শেষ নাই, ভাহার 
উপমা নাই। 
ছন্বধ-মিরুপম ন উপমা! আম রামলমাম 
নিগঙাগজ কছে। 
জিমি কোটি লত খস্তোত লম রবি কহত 
| অতি লঞ্ুত! লঙে॥ 
এহি ভাতি নিজ মিজ মতিবিলাল সুনীল 
হরিছি বখানহী। 
প্রভু ভাবগাহুক অতি কপাল লগ্রেম 
জুমি ভখ মামহী ॥ 
বেদ শান্ত্রাদি বলিয়া থাকে যে, প্র বলিয়া নিরুপম 
রামের সমান আন্ত উপমা নাই। সূর্যকে বদি শতকোটি 
জোনাকির সমান বলা যায়, তাহ! হইলে তাহ। যেমন অতি 
তুচ্ছ হয়, রামের উপমাও তেমনি বাহ! দিয়াই দাও অতি 
তুচ্ছ হইবে । এই ভাবেই মুনির! নিজ নিন্দ বুদ্ধির খেলা 
করিয়া হরির বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন | তবুও প্রভু ভার 
গ্রহণকারী অতি দয়ালু বলিয়া সপ্রেষে তাহ! গুনিয়া দুখ 
পাইয়াছেন। .. ভর ৫ 
রাম জনিত পগুননাগর খাছ কি পাৰ ॥ 
দন্তম্‌হ দম জল কছ়ু জনে তুম্হৰি জানায় মোই॥ 
রাগচজ অসীম পুণসাগর, তাহার থৈ কে পাইতে 
পারে? সাধুদের কাছে বাহা কিছু গ্ুনিয়াছি, তাহাই 
তোমাকে গুনাইলাম। 


(8৮৭ 
মোঃ -. রং 
ভাববড় ভগবান ভখনিধাল করুজাতঘল। 
ভজি মমতা মক নাম তজিয় মক নীতাপতিছি' । 
ভগবান ভাবের ৰশীৃত, তিনি দুখের আশ্রয় স্থান ও 
করুণাময়। সেই সীত্তাপতিকে মমতা মদ ও মান ত্যাগ 
করিয়া ভজন! করিও। 
১৪৪- জনি ভুজন্তি কে বচন জহায়ে। 
১8৫॥ হরঘিত খগপতি পদ্খ ছুলাক্ষে॥ 
ময়ম মীর মম অতি হয়া । 
জীরদুবর প্রতাপ উর্ন আম! ॥ 
তূষণ্ডীর সুন্দর কথা শুনিয়া খগরাজ আনন্দে পাখা 
ফুলাইল তাহার চোখে জল বহিল, মনে বড় আনন হইল, 
সে প্রীরতবধীরের প্রভাব স্মরণ করিল। 
পাছিল মোহ দ্য পছিতাম।। 
হজ অনাদি মজুজ করি নাম! ॥ 
পুমি পুমি কাগতরম লির মাব।। 
জামি রামলন প্রেম হড়াব1॥ 
পূর্বে যে তাহার মোহ হইয়াছিল, তাহা বুষিয়া অনুতাপ 
করিল। তার পর কাকচরণে প্রণাম করিল ও কাধকে 
রামের সমান জানিয়া তাহার প্রতি প্রেম বাঠাইল। 


গুরু বিজু তবমিধি তরই ন কোটা ॥ 
জে! বিরঞ্চি শস্ধর লম হোটা ॥ 
লংলয় দর্প গ্রলেউ মোহি তাতা। 
ছখদ লহরি কুঁতর্ক বছ জাতা ॥ 
গকুড় বলিল--হে তাত, বদি কেহ ব্ৰঙ্গ ও শঙ্করের 
সমানও হয়, তবুও গুরু বিন! সংসার সমুদ্র কেহ পার হইতে 
পারে না। সংসযরূপ সাপ আমাকে গ্রাস করিয়া 
ফেলিয়াছিল, কৃতর্কর্ূপ নানা তরঙ্গ দুঃখ দিতেছিল। 
তৰ দরূপ গাকাড় রদুমায়ক। 
মোহি জিআরেউ জম জুখ দায়ক । 
তব প্রদাহ মম মোহ মলালা।. 
যামরছত অনুপম জাজ।॥ 
ভক্তের সুখদায়ক রঘুনায়ক তোমার মত গারুড়ি বা 
সাপের ওবা দিয়া আমাকে বাচাইলেন। তোমার কুপায় 
আমার মোহ পিরাছে, আমি রামের অনুপম রহত্ত 
জানিয়াছি। . টির . 
গাহি াজধসি বিখিধ কিবি দীস মাই কর জোরি ॥ 
বয়ন বিনীত দগ্লোন স্ব বোলেউ গরুড় মহোরি ॥ 
ডাহাকে নান! প্রকারে প্রশংসা করিয়া, গরুড় ছান 
লোড করিয়া মাথ! নত করিয়া সপ্জোমে নৰিনয়ে আবার 


১. বুলিল - 


প্রভু অপমে অবিবেক তে বুধাষঠ স্বামী তোছি। 
করুপাদিল্ন লাগয় কহছ জাশজিবনল- নিজ জোছি ॥ : 
হে প্রডূ, আনি আমার অজ্ঞতার অর্ত তোমাকে জিজ্াসা 
'কাররিতেছি। হে কা সিদ্ধ আমাকে তোমার দাস ভাবির 
সাদরে বল। | 


১৪৬ - তুম্হ দৰ্যজ্ত তজ্ঞ তমপায়।। 
১৪৭॥ ক্ষতি লেজ সয়লজাতার1॥ . 
জাল বিরত বিজ্ঞান জিধাল]। 
রছুজনক়ক কে তুঙ্গহ প্রিক দালা ॥ 
তুমি সর্বজ্ঞ, তত্ব, অজ্ঞানের অতীত, তুমি সুমতি 
'ছুদীল। তোমার আচার সরল, তুমি জ্ঞান বৈরাগ্য ও 
“বিজ্ঞানের আঁব!ন, তুমি রঘুনাথের প্রিয় দাস। 
কারন কৰম দেহ যহ্‌ পাঈ। 
তাত লকল মোহি কহউ বুঝাঈ ৷ 
রামচরিত সর জন্দর স্বামী । 
পায়উ কহ? কহছ মভর্গামী 
... হে তাত, আমাকে সকল কধা বুঝাইয়া বল, তুমি কি 
কারণে এই দেহ পাইয়াছ। আর হে পক্ষী, হে স্বামী, 
তুদি এইয্ামচয়িতয়গী মানস সরোধরই বা কোথায় পাইলে! 
মাথ জমা সৈ অল নিৰ পাহী'। 
' কাহা প্রলন্মঙ নাল তব নাহী ॥. 
সুধা ধচম নহি টীন্ঘর কহই । 
লে মোকে মম নংলয় অহটী ৷ 


নাখ, শিবের নিকট আমি এই প্রকার গুনিয়াছি যে, 
'মহাঞ্লয়েও তোমার নাশ হয় না। শিবের কথা ত মিথ্যা 
হইতে পারে 'না। সেই জন্ত আমার মনে এই সংশয় 
হইতেছে যে, 

অগ জগ জীব নাগ নরদেবা। 
মাথ সকল জর্গ কালকলেৰ! ॥ 
অণ্ডকটাহ অজিত লয়কারী । 
কাল সঙ ঈরতিজ্ম ভারী॥ 

. হ নাথ, স্থাবর জঙ্গম, জীব নাগ নর ও দেবতা, সকলেই 
কাক ছায়া কবলিত হয়। এই অসংখ্য ব্রদ্ধাও সমূহকে, 
ধাংসকাৰী কালকে কখনও ঠেকান যায় না। . ' 

এ ৃ 
তুম্হহি নম ব্যাপ্ত কাল অতি করালকারন কৰম। 

গলা হিম কৰহ খাল গান পন্টাত কিরয়া ॥ 

দই অতি করা কাও“ (বে তোমার উপর শভৃতা 
চাইতে পারে লাইহার ফারগ কি? জানের প্রস্তাবে 
অধদা যোগবলে ' ইহ! হইনাছে। হে পানর? তাই 
আসাখাকে বল। 


রামচারতার়ল 


5 4 
দিতির Lam UH 
কারম কৰম লো জাথ দৰ কহছ নমহিত জন্ুরাগ ॥ 


হে প্রভু, তোমার আশ্রমে আগনামাত্ই আমার মোহ 


“ভ্রম দূর হইয়াছে, ভাহারই বা কারণ কি? ছে নাথ, সে 
সকল কথা অযয়াগের সহিত-বল। 


১৪৮-- গকুড়গিরা সুনি হরঘেউ কাগ্াা। 
১৪৯॥ বোচলউ উমা সাহত অজ্জরাকা॥ ' 
ধন্য ধন্ধ তৰ দৰি উন্নপারী। '. 
প্রন্থ -কুম্‌হার-জোহি তি প্যায়ী ॥ 
গরুড়ের কথা শুনিয়া কাকের হর্য হইল । পার্বতী, 
অসুরাগের,সহিত কাক বলিল, ধনষ্ভ গরুড় ধন্ত তোমার বুদ্ধি । 
তোমার প্রশ্ন আমার নিকট অতিশয় ভাল লাগিয়াছ্ছে। 
জনমি তৰ প্র সপ্রেম জহাটী 
বছত অমব্দ'কী জহি মোহি জাকী ৷ 
অব মিজ্দ কৰ।.কহউঁ দৈ পাঈী।: 
তাত জন চাদর নম লাট ॥ 
তোমার প্রেমপূর্ণ সুশোভন প্রশ্ন গুনিয়| অনেক জনের 
ফথা আগার মনে ' হুইল । এখন আমি আমার নিজের 
কথা বলিব, ছে প্রিয়, সাদরে মন দিয়া শোন। 
জপ তপ ত্রত মখ দম দম দাম 
বিরতি বিবেক জোগ বিজ্ঞান1॥ 
লব কর ফল রস্থুপতি পদ প্রেমা। 
তেছি বিজ্ঞ কোউ ন পাৰই ঘেম!॥ 
জল তপত ব্রত যজ্ঞ অন্তরের ও বাহিরের ইঞ্জিয় নিগ্রহ, 
দান নৈরাগ্য বিচার যোগ ও অমুভব জ্ঞান, এ সকলেরই 
ফল হইতেছে রধুপতির পদে প্রেম। 3 ন! হইলে 
কোনই কল্যাণ হয় না।. 
_ এহি তম রামভগতি মৈ পাঈ। 
তার্তে মোহি মহতা অধিকাঈ ॥ 
জেছি তেঁ কছু নিজ স্বারথ যোনী । 
তেছি পর মনত! কর লব কোট ॥ 


_ এই দেহেই আমি রামভক্তি পাইয়াছি, সেই অল্পই 

ইহার উপর,আমার বেনী মদত! ।' যাহ! হইতে নিজের 

স্বার্গ সিদ্ধ হয়, সকলেই তাহায় lnc ha 
sing টি 


জলি দড়ি কুতিলগ্মড় ॥ 11 | ড়া 
ভবতি ই ফা নি রহিত । 
: হে সঙ্গশক্র, লজামের বেদসন্মত এই: নীতিষ্ন: কথা 
বলেন বে, ধাহতে. দিংজর অতিপর কল্যাণ হয় ফেজ 
কাড়ি নীচের সহিত ভরীত্তি করিও । | 


 উত্তরকাও 


পাট কীট থে হোই ক্েছি তে পাটন্বর কতির। 
কমি পাই দব কোই পরস জপাবন প্রামনদ ॥ 
রেশম পোক! হইতে হয়, আবার সেই রেশম হইতে 
সুন্দর রেশমী কাপড় হুয়। সেইজন্ত লোকে প্রাণ সমান 
প্রিয় ভাবে অতি অপবিত্র কীট (রশম পৌক1) পালন 
করিয়া থাকে। 
১৫০ _ স্বারথ সাচ জীব কৰ্ছ এহা। 
১৫১॥ মন ক্রম থচম রামপদ নেহ । 
লোই পাৰন সোই জভগ লরখর।। 
জে] হজ পাই ভজিয় রদুবীর! ॥ 
জীবের সত্য স্বার্থ হইতেঞ্ছে মন কর্ম ও বাকে] রামণদে 
ভক্তি করা, সেই *“শরীরই পবিত্র, সেই শরীরই সুন্দর যে 
শরীর পাইয়া রগৃবীর ভজন| করা হয়। 
'' আ্বামবিষ্ুখ লহি বিধিসম দেহী । 
কৰি কোবিদ ম প্ৰসংসন্ছি তেহী॥ 


ঝামতগতি এছি তন উর জামী । 
তাতে মোছি পরমপ্রিয় স্বামী ॥ 


যে রাম বিমুখ তাহাব দেহ যদি ব্রঙ্গার মতও হয়, তবুও 

কৰি ও পণ্ডিতেয়৷ তাহার প্রশংসা করে না। হে স্বামী, 
আমার এই শরীরেই রামভক্তি অস্কুরিত হইয়াছিল, 
সেইজন্কই ইহা আমার অতি প্রিয় । 

তজউ' ম তল নিজ ইচ্ছ। মরমা। 

তনু বিষ্ণু বেদ ভজন মনি বরন? ॥ 

প্রথম সোহ মোহি বছত বিগোৰা। 

রামবিষ্তুথ কথ কবছ মন লোৰ! ॥ 


আমার মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন হইলেও আমি এই দেহ 
ত্যাগ করি না, কেননা বেদ বলে যে দেচু ছাড়া ভজন 
হয় না। প্রথমে মোহ আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, রাম 
বিমুখ হওয়ায় কখনও সুখে ঘুমাইতে পারি নাই । 


নাম! জনম করম পুনি নামা। 
কিয়ে জোগ জপ মখ তপ দাম! ॥ 
কৰন জোমি জনমনমেউ'’ জহ্‌ নাহা । 
মৈ খগেন জমি অজি জগ নাহী ॥ 


হে গরুড়, আমি নানা জন্ম লইয়াছি, নানা কর্ম 
করিয়াছি, ফোগ জপ বন্ধ তপন দান'করিয়াছি। আমি 
জগতে «ঘুরিয়া. ঘুরিয়া বামন .কোন' রি রাখি bis 
বাহাতে জন্ম পট নাই। . .. 
BU ক 
গুন মদ ত্র অথহি কী নাই ॥ 
কাকীমার মাখ জনন রছ কেরী। 


দিৰলানাফ দক্ষ এদাৰ ও ক 


৫৮৯ 
ছে গোলাই, আমি সকল রকম কর্ম করিগাই দেখিয়াছি 
কিন্ত এখনকার মত কখনো সুখী হই নাই | শিবের কৃপায় 


আমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয় না, দেইজন আমার অনেক 
জন্মের কখা স্মরণ আছে। 


প্রথম জনম কে চরিত অব কহ জুমছ বিহাগেদ। 
ভূমি প্রভুূপদ রতি উপজই জাতে মিটছি কলেন॥ 
হে খগেশ, আমি প্রথম জন্মের চরিত কথ! বলিতেছি, 
শোন। শুনিলে রামচন্জের চরণে ভক্তি হইবে, আর 
তাহাতে ই ক্লেশ দূর হইবে 
পরব কল্প এক প্রভু ভূপ কলিঙূগ মলমুূল। 
মর অরু নারি অধর্মরত লকল মিগম প্রতিকূল ॥ 
ছে প্রভূ, প্রথম কল্পের কথা কলিযুগ পাপের মূল ছিল, 
নরনারী অধর্মপরায়ণ ছিল, সকলেই বেদবিরোধী ছিল। 
১৫২-- তেহি কলিসুগ কোসলপুর জাঈ। 
১৫৩॥ জনমত ভয় ভুক্ত পাটী ॥ 


লিবসেৰক মন ক্ৰম অক বানী । 
আন দেৰ মিন্দক অতিমামী॥ 


সেই কলিযুগে কোশলপুরে গিয়া শুর দেহ লইয়া জন্মি। 
মন, কর্ম ও বাক্যে আমি শিবের সেবক ছিলাম ও অন্ত 
দেবতার নিঙ্গা করিতাম ও অভিমান ছিল। 
ধম মদ মত পরম বাচালা। 
উপ্রবুদ্ধি উর দত্ত বিলাল!। 
জঙপি রছেউ রঙ্গুপতি রজধামী। 
তদ্গপি ন কছু মহিমা! তব জামী ॥ 


ধনমদে মত্ত অতিশয় রাচাল, উপ্রধুদ্ধি ও বিশাল দত্ত 
ছিল। যদিও রঘুপতির রাজধানীতে খাকিতাম, তথাপি 
তাহার মহিম! কিছুই জানিতাম না। 
অব জালা মৈ অবধ্প্রভাব!। 
নিগমাগজ পুরান অল পাৰ! ॥ 
কৰনেছ জনম জবধ বল জোন । 
রামপরাক্মম লো পর ফোঈ ॥ 
এখন আহি অযোধ্যার প্রভাব জানিয়াছি, বেদ শান্তর ও 
পুরাণে এই কথ! বলে যে, কোন জন্মে যে জযোধ্যায় বাস 
করে সে পরম রামপরান্বণ হর । 
অবধগ্রভতাব জানি তব প্রাী। 
জব উর বলছি: রাজ হল্পামী'। 
লো কলিকাল কঠিম উরগারী। 
পাপপযর্না্ন নব মরনারী ॥ - | 
যখন ধর রামচজ হয়ে বাস করেন? তখনই গীৰ ৷ 
অমোধ্যার প্রভাব জানিতে পারে। কিছু ছে খগেশ। 
কলিকালে এ প্রকার হওয়া, বড় কঠিন, কেননা সফল 


বাগদান! 


৫৯ 


কলিমল গ্রে ধর্ম সব গুপ্ত ভয়ে সদপ্রন্থ ৷ 
দত্তিন্‌হ নিজ মতি কলমি করি প্রগট কিয়ে বছ পন্থ ॥ 
কলির মলিনতা সকল ধর্ম গ্রাস করে, সংগ্রন্থ গণ 
ইইয়া যায়, দাস্তিক লোকেয়া নিজের মনের মত কল্পনা 
করিয়া নানা প্রকার পথ প্রচার করে। 
ভয়ে লোগ সব সোহখল লোত প্রলে জতভত কর্ম। 
ভুতু হরিজাম ভুজ্ঞানমিধি কহওঁ কছুক কলিধর্ম॥ 
সমস্ত লোক মোহের বশীভূত হইয়া যায় ও গুভকর্ম 
লুড করে। হে বিষ্ণুবাহন, "হ জ্ঞাননিধি, তোমাকে কলির 
ধর্ম কিছু বলিতেছি। 
১৫৪-- বয়ন ধরম মঙ্ছি আত্ম চারী। 
১৫৫1 ক্ৰতি বিরোধ রত সব নয়মারী ॥ 
ঘি ভ্রুতিবেচক তূপ প্রজাসন। 
কোট মছি মান নিগম অঙ্জুসাসম ॥ 
বর্ণ ধর্ম ও চার আশ্রম নাই, সকল নরনারী বেদ 
বিরোধী । ব্রাহ্মণের! বেদ বিড! বিক্রয় করিয়া খায়, রাজা 
প্রজাকে খায়, বেদের আজ্ঞা কেহ মানে না। 
মারগ লোই জাকহ জোই ভাৰ!। 
পণ্ডিত সোই জে গাল বন্ধাৰ! ৷ 


মিথ্যারত্ত দত্তরত জোটা । 
তা কছ সন্ত কছহি লব কোটা । 


যাহার যাহা ভাল লাগে সেইটাই হইতেছে পথ, যে 
গল! বাডাইতে পারে সেই পণ্ডিত । যে লোক মিথ্যা কার্য 
করে, অথচ সকল দাস্তিক লোক তাহাকেই সাধু বলে। 


লো সম্মান জে পর ধম হারী। 
জো কর দত্ত লো বড় আচারী॥ 
জো কহ কুঠ মসখরী জান!। : 

কলিভুগ সোই গুনৰত্ব বখান।॥ 


ষেপরধন হরণ করে সেই চতুর, যে দম্ভ করে সেই 
আচারশীল, যে মিথ্যা বলে আর ব্যঙ্গ করে, কলিযুগে সেই 
গুণবস্ত বলিয়া কীতিত হয়। 


মিরাচায় জে! ভ্রতিপথ ত্যাসী। 
কলিভুগ লোই জ্ঞানী বৈরাসী ॥ 
জ' কে নথ জক জট বিদালণ। 
লোই ভাপছ প্রলিদ্ধ কলিকালা ॥ 


বে ব্যক্তি বেদের পথ ত্যাগী ও আচারহীন, কলিযুগে 
সেই জ্ঞানী সেই বিরাগী। যাছার নখ ও জটা মন্ত মন্ত 
কলিকালে সেই প্রসিদ্ধ তপস্বী । 


গত বেদ তুখম ধরে ভচ্ছাতচ্ছ জে থাহি। 


তেই তাপস তেই লিঙ্ক দর পুজা তে কদিস্কুগ নাহি ॥। 


রামচরিডনানস 


যে অপু বেশ ভূয়া ধরিয়া ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য নির্বিচারে 
খায়, সেই তপন্বী সেই সিদ্ধ নর বলিয়া ফলিযুগ পূজ৷ 
পায়। L 
সোঃ = 
জে অপকারীচার তিন্হ কর গেঁরব মান্য বছ। 
মম ভ্রম বচম লৰার তে বকতা কলিকাল অর্থ ॥ 
যে পরের অপকারী, যে চর, কলিফালে তাহার বড় 
মান) ষে মনে বাক্যে ও কর্মে মিথ্যাচারী কলিকালে 
সেই বক্তা। 
১৫৬ - নারিঘিবল মর লকল গোলাঈ'। 
১৫৭1 মাচছি মটমরকট কীনাঈ॥ 
সুর ছিজন্হ উপপদেদহি জ্ঞাম।। 
মেলি জমেউ লেহি কুক্কাম! ॥ 
হে গৌসাই, পুরুষেরা স্ত্রীর বশীভূত থাকে, মরকটের 
মত পুরুষের! নষ্ট হইয়া তাহাদের হাতে নাচে। শুদ্ 
ব্রাহ্মণদিগকে জান উপদেশ দেয় ও পৈতা দেখাইয়া কৃপথে 
রোজগারের অন্ন লয়। 
লব মর কাম লোড রত জ্যযোধী। 
বে বিপ্র গুরু সন্ত বিরোধী ॥ 
গুননদ্দির জন্দর পতি ত্যানী। 
তজহি মারি পরপুরুষ অভাগী ॥ 
সকল পুরুষ কামুক লোভী ও ক্রোধী এবং বেদ ব্রাহ্গণ 
গুরু ও সাধুর বিরোধকারী। অভাগী স্ত্রীরা গুণপূর্ণ সুন্দর 
স্বামী ত্যাগ করিয়া পরপুরুষ ভ্বজনা কৰে। 
সোৌতাপগিমী বিভৃষমন্হীম1। 
বিধবন্হ কে সুঙ্জার নবীমা ॥ 
গুরু মিষ বধির অন্ধ কর জেখ!। 
এক ম জনি এক মঙহ দেখ।॥ 
স্বামী সৌভাগ্যবতীদের ভূষণ নাই, আর বিধবাদের 
নৃত্তন বেশতৃষার সঙ্জ! হয়। গুরু ও শিষ্য বধির ও অন্ধের 
মত। শিষ্য গুরুর কথা গুনে না, আর গুরু ছাত্র যে কি 
তাহ! দেখে না। 
হয়ই লিস্তধন লোক ম হরঈী। 
লে? গুরু খোর মরক মহ পরী ॥. 
নাতুপিত। বালকন্হ ফোলাবর্ছি। 
উদ্ধর তরই সোই ধর্মজিথাবহি' ॥ 
গরু শি্যের ধন হরণ করে, কিন্তু তাহার শোক ' হরণ 
করিতে পায়ে না। লে গুরু ত ঘোর নরকে পড়ে ।' মাধ 
পিতার! ছেলে্িগকে ডাকাটয়। পেট হান ধর্ম এই 
শিক্ষা দেয়। | রা 
অ্ন্মভ্যাল বি নারি নর কছছি মর মেরি ধাত। 
কোঁড়ী কারন লোভৰ করার বিকা সরু খাত ।॥ 


উত্তরকাও 


মুখে বর্জন ছাড়া আর কাহারও কোনও কথ! নাই, 
আর এদিকে এক কড়াকড়ির জন্তু লোভে পড়িয়া বিপ্র ও 
গুরুকে হত্যা করে। 
বাদহি তুজ খিজল্হ জন হম তুজ্হ তে কছু ঘাটি 
জানই ত্রজ সো বিপ্রবর আখি ফেখাবঙ্ছি ডাটি ॥ 
শৃর্রেরা ব্রাহ্গণ্রে সহিত বাদানুবাদ করে যে আমর! 
কি তোমাদের অপেক্ষা কিছু কম? যে বেদ জানে সেই 
পেষ্ট ব্রাঞ্মণ এই বলিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া ধমকায়। 
১৫৮-- পরতিয় লম্পট কপট সয়ামে। 
১৬৩ ॥ মোহ ড্রোহ মমতা লপটানে ॥ 
তেই অতেদবাদী জ্ঞানী নর। 
দেখে সৈ চরিত্র কলিযুগ কর ॥ 
আমি কলিযুগের চরিত্র এই দেখিয়াছি যে পরন্ত্রী 
আসক্ত লম্পট ও কপটীরা চতুর, আর যাহারা মোহ দ্বেষ ও 
আসক্তিতে ডূবিয়া আছে, তাহারাই সাম্যবাদী জ্ঞানী 
বলিয়া গণ্য। 
আপ গয়ে অরু শুরনি ঘালছি। 
জে! ক সতমারগ প্রতিপালছি। 
কল্প কল্প তরি এক এক নরক! 
পরি জে দুখহি ভ্রুতি কর তরক1॥ . 
নিজে ত গিয়াছেই আবার অপর কেহ যদি সংমার্গে 
চলে তাহাতে নাশ করে। যাহার! বেদকে তর্কদ্বারা দূষিত 
করে, উহারা এক এক কল্প এক এক নরকে থাকে । 
জে বয়নাধম তেলি কুম্হার।। 
স্বপচ কিরাত কোল কলবারা ॥ 
মারি স্কুঈ ঘর সম্পতি মালী। 
স্ব স্তড়াই হোহি সন্যাসী ॥ 
বাহার! অধম বর্ণের লোক, যাহারা তেলি কুমার চণ্ডাল 
কিরাত কোল কলবার তাহাদের স্ত্রী মারা গেলে অথবা গৃহ 
সম্পদ নষ্ট হইলে, তাহারা মাথ৷ মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হয়। 
তে বিপ্রন্ছ দম পাৰ পুজাৰহি। 
উভয় লোক নিজ হাথ রি 
বিপ্র মিরচ্ছর লোনুপ কামী। 
মিরাচার সঠ রধলীস্বামী ॥ 
তাহারাই এদ্ষণদিগের ঘারা প৷ পূজা করাইয়া লয়, 
নিজ ছাতে স্বর্গ ম্য নষ্ট করে। ব্রাহ্গণেরা মিয়ক্ষর লোভী 
কামী আচারহান দুষ্ট ও হরাচার স্ত্রীর স্বামী । 
ভুরু করবি জপ তপ অত হামখ। 
বৈঠি বয়ানন কহি পুক্রানা ॥ 
লব নয়, কলির করছি আভাস |: 
জাই দ'লয়জি অদিতি অপার» ' 


৫৯১ 


শৃদ্রেরা জপ তপ ত্র দান করে, উচ্চ আসনে বসিকা 
পুরাণের কথকতা করে। সকল লোকে নিজ্জের মন গড়া 
আচার পালন, এই অসীম অনীতির কথা বলা যায় না। 
তয়ে বরমসন্কর সকল ভিন্ন লেতু সব লোগ । 
করহি পাপ দুখ পাবহি ভয় কুজ লোক বিয়োগ ॥ 

সকলে বর্ণসঙ্কর হইয়। গেল, ১কল সীম ছাড়াইয়। 
পাপী হয়, পাপ করে হুঃখ পায়, ব্যাধি শোক ও বিচ্ছেদ 
ভোগ করে। 


ভ্ররতিসম্মঘত হরিভক্তি পথ লঞ্জুত বিরতি বিবেক। 
তেহি ন চলি নর জোকবস কল্পাহি পন্থ অনেক ॥ 
বেদসন্ত, বিরাগ ও বিচারময় হরিভক্তির পথে লোকে 
চলে না। লোকে মোহ বশে অনেক প্রকার পথ কল্পনা 
করিয়া লয়। 
তোমর ছন্ৰ- বছধাম সঁবারহি জোগ জতী। 
বিষয়াহরি লীন গঈ বরতী ॥ 
তপসী ধনমৰস্ত দরিক্ত গৃহী । 
কলিকৌতুক তাত ন জাত কহা ॥ ' 
যোগী ও যতিরা অনেক গৃহের মালিক হুইয়া উহার 
ব্যবস্থা করে, বিষয়ই তাহাদের বৈরাগ্য হরণ করিয়| লয়। 
তপন্বী হয় ধনী, আর গৃহী হয় দরিদ্র। হে প্রিয়, কলির 
কৌতুক বলিয়া উঠা যায় না। 
কুলৰস্ত নিকারছি দায়ি লতী । 
গৃহ আনহি চেরি মিবেরি গতী ॥ 
কত নানহি মাতু পিত! তব লেঁ।। 
অবল৷ নহি ভীঠ পরী জব লে 
কুলবান লতী স্ত্রীকে বাহির করিয়া দেয়, দাসীকে ঘরে, 
আনিয়া কুল নষ্ট করে। পুত্র ততদিনই পিতামাভাকে 
মানে, যতদিন তাহার চোখ অবলার (স্ত্রীর) উপর না পড়ে। 
লজরারি পিয়ারি লগী জব তেঁ। 
রিপু রূপ কুটুম্ব তয়ে তব তে ॥ 
নৃপ পাপপরায়ম ধর্ম মহী’ । 
করি দন্ড বিডত্ব প্রজা নিতৰ্ী" ॥ 
যখন হইতে খ্বপ্ুর বাক! ভাল লাগে, তখন হইতে কুটুগ্ 
শত্রুর মত হইয়া বায়। রাজা পাপপরারণ হয়, ধর্ম থাকে 
দা, প্রজাকে নিত্য দণ্ড দিয়া বিড়খ্বনা দেয়। ' 
ধনধত কুলীম সলীন অলী। 
“ছ্িজচিহ্চ জমেউ উদ্ধার তগী ॥ . 
নহি মান পুরানন্হ বেদি জে 
হরিলেবক দত্ত লন্হী কলি লো? 
ধনবান বে সেই কুলীন, আবার কুলীন মলিক হইয়া যায়! 
জন্মের চিন্ত একমাত্র বরোপবীতে রছিয়। বাড, আর উহ! 


৫৯২ 


ফেলিয়াদলেই তপস্বী হয়। বে বেদ মানে না পুর্নাণ মানে 
না, কলিকালে যেই-দাধু, সেই হরিলেবক । 
কবিতন্ৰ উদয় জু ন জনী । 
গুন চুর আড় ন কোপি গুনী ॥ 
কলি বারছি বার দুকাল পরৈ। 
বিজু অন্ন হুখী:সব লোগ মরৈ ৷ 
সংসারে বিদ্বান ত অনেক, কিন্তু উদার ব্যক্তির কথ! 
শোনা বায় না। গুপকে দোষ বলিয়া দেখাইবার লোক 
অনেক, কিন্ত গুণী কোথাও পাওয়া যায় ন!। কলিতে 
বারবার অকাল হয়, আর লোক অভাবে দুঃখী হইয়। মরে। 
জড় থগেল করি কপট হঠ দত দ্রেষ পাথও। 
সাম সোহ গারাদি মদ ব্যাপি রহে অরক্ন্ত ॥ 
হে পরুড়, শোন। কলিযুগে কপটতা ভেদ দম্ভ দ্বেষ 
ভণ্ডামী মার মার ইত্যাদির মোহ প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার 
করিয়া! থাকে । 
তামগ ধর্ম করছি লব জপ তপ অখ ব্রত দান । 
দেব ম বরষহ্ছি ধরমি পর বয়ে ম জামহি ধান। 
সকলে জপতপ যঙ্ত ব্রত দানে তামস ধর্ম পালন করে। 
দেবতা বৃষ্টি বর্ষণ করেন না, আর খুনিলেও ধানের ফলল 


হয় না। 
তভোটফ-- অবল! কচ ভূষম ভুরি ছুধ!। 
ধমহ্ইজ ভুর্থী মমতা বন্ধা ॥ 
জখ চাহহি সক নধর্মরত।। 
অভি থোরি কঠোরি সম কোমলতা ॥ 


স্ত্রীদের কেশই অলঙ্কার, তাহার! অতিশয় ক্ষুধায় ব্যস্ত 
থাফে। লোক ধনহীন ও হুখী হও ও নান! ভাবে আসক্ত 
থাকে। দুর্থেরা সুখ চাষ, কিন্তু ধর্মরত হয় না। বুদ্ধি অল্প 
ও কঠোর হয়, নগ্র হয় না। 


নর পীড়িত রোগ ন তোগ কহী । 
অভিমান বিচরাধ অকারনহী' ॥ 
লন্ব জীবন লঙ্গত পঞ্চদনা। 
কল্সাস্ত ন দাস গুনান অলা ॥ 


: মামৰ রোগে গীড়িত হয়, কোথাও সুখ ভোগ থাকে 
না) অকারণ বিরোধ ও অভিমান হুয়। জীবনকাল 
ছোট, মাত্র পঞ্চাশ রৎসর-;. তথাপি সিডির 
কল্লাস্তেও বেন মৃত্যুইদে ন!। 


কলিফাল বিহীল কিনে বন্ভুজা। 

নহি” নামত কোউ অনুজ! তু 
আছি তৌখ বিচাৰ ন’গীঁতলত। ৷ 

ৰ জাতি ভূজাতি ভারি অগা ১ 


রাছটিতনানস 


কলিকাল মানুষকে অমানুষ করিয়া দের-। কেই ভয়া 
বা কন্তাকে মানে না। সন্তোষ বিচার 1৭... ঈতলক. থাকে 
না। সকল জাতিই কুজাতি হইয়া ধায়, লোকে. ভিক্ষুক হয়। 
ইরা পক়খণন্ছর জেগবা রর... : .. 
তরি পুরি রহ দত বিগতা।॥ 
সব লোগ বিয়োগ বিলোক হয়ে। 
বরনাজ্রম ধম বিচার গয়ে ॥ Ml 
ঈর্ধা, পরুষবাক্য, পোলুপত| ভরপুর হইয়। রহিল, সমত! 
চলিয়| গেল । সমন্ত লোক বিচ্ছেদে ছুঃখী হইল, বর্ণাশ্রম 
ধর্ম বিচার চলিয়া গেল । | 
দম দাম দয়! অহি' জানপনী। 
জড়তা পর বঞ্চনতাতি ঘমী॥ .. 
তনল্ুপোষক নারি নর! লগরে। 
পরমিন্দক তে জগ মেঁ! বগরে॥ 


জিতেঞ্জিয়ত! দান দয়া এ সকলের কথা কেহ জাৰে না, 
এদিকে মূর্খতা ও পরকে প্রধঞ্চনা অতিশয় বেশী হইয়া 
থাকে । সকল স্ত্রী পুরুষ গো-পোষা হইয়া গেল, পরনিন্দকে 
জগৎ ছাইয়া গেল। 


জল ব্যালারি করাল কলি মল অবগুম আগার । 
গুনউ বছত কলিছুগ কর বিজ প্রক্মাল বিস্তায় ৷ 


হে গরুড়, শোন। কলিকাল ভয়ঙ্কর দোষের আঁলয়, 
কিন্ত কলি যুগের গুণও অনেক । কলিতে বিনা চেষ্টায় 
নিস্তার হয় । 
কত ত্ৰেতা দ্বাপর লঙ্গয় পুজ। মখ অরু জোগ। 


জো গতি হোই লো কলি বিষয় নাম তে পাৰছি' 
লোগ॥ 


সত্য, ত্ৰেতা ও দ্বাপর যুগে পুজা যন্প ও যোগ দ্বারা যে 
গতি পাওয়া যায়, কলিকালে শুধু নাম লইয়া লোকে সেই 
গতি পায় । 


১৬৪-- কতদ্কুগ লব জোগী বিজ্ঞামী। 

১৬৫॥ করি হরিধ্যান তন্তুহি ভৰ প্রানী 
প্রেত! বিবিধ জগ নয় করহী । 
প্রভুহথি জমি করম তব তরহী' ৮ 


সত্যফুগ্রে যোগী ও অনুভব জ্ঞানীর! হরির ধ্যান করিয়! 
তধসংসার পার হয়। ত্রেতাযুগে লোকে বিদ্বিধ বঞ্জ- করে 
ও তাহ প্রভুকে সমর্পণ করি ভৰসাগর পার: হস্ত । * :” 


বাগড়া গরি-রখুলতি. পদ 
মর তঙহ-ওয়াহি উপাউ জা. dah 
কলিডুল কেবল হিম পাৰা৷ 
বনি উর তা 


উত্তরকাণ্ড 


হাপরযুগে রঘুপতির পদ পূজ। করিয়া লোকে ভবসংসার 
পার হয়, আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। কলিযুগে 
কেবল হরিগুগগান করিয়া লোকে ভবসংসারে থৈ পায়। 
কলিভূগ জোগ ন জজ্ঞ নজ্ঞান।। 
এক আধার রামগুন গান!॥ 
লব ভরোস তঙজ্তি জে! ভজ রামছি'। 
প্রেম্দম্েত গাৰ গুনগ্রামকি' ॥ 
কলিযুগে যোগ বা যন্ঞ বা জ্ঞান নাই । রামগুণগানই 
একমাত্র আশ্রয় । সকল ভরসা ত্যাগ করিয়া ষে রামের 
ভজনা করে ও প্রেম সহিত গুণগান করে, 
সোই ভৰ তর কছু সংলয় নাহী’ । 
নামপ্রতাপ প্রগট কলি মাহী" ॥ 
কলি কর এক পুনীত প্রতাপা। 
মানস পুষ্য হোই নহি পাপা ॥ 
সেই ভৰসাগর উত্তীর্ণ হয়, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। 
কলিতে নামের ফল প্রত্যক্ষ । কলির একট! পবিত্র প্রভাব 
এই যে মানস আচরণে পুণা হয়, পাপ হয় না। 


কলিদ্তুগ সম দভুগ আন নহি’ জে নর কর বিস্বাল 
গাই রামগুন গন বিমল ভৰ তর বিনহি প্রয়াস ॥ 


বিশ্বাসপরায়ণ লোকের পক্ষে কলিযুগের সমান অন্ত যুগ 
নাই। এ যুগে বিমল রামগুণগান করিয়া বিনা ক্লেশে 
ভবসংসার পার হওয়া যায় | 


প্রগট চারি পদ ধম কে কলি মহ এক প্রধান। 
জেন কেন বিধি দীন্হে দান করই কল্যান ॥ 


সত্য, শৌচ, তপ ও দান ধর্মের এই চার পায়ের মধ্যে 
কলিকালে একটাই প্রধান। যেমন তেমন করিয়া দান 
করিলেও কল্যাণ হয়। 
১৬৬ - কৃতঙ্ভুগ হোহি ধৰ্ম সব কেরে। 
১৬৭॥ হ্াদয্স রাম মায়া কে প্রেরে। 


ব্জুত্ধ সত্ব সমতা বিজ্ঞান।। 
কৃত প্রভাৰ প্ৰসন্ন মন জানা ৷ 


সত্যযুগে সকল লোকের হৃদয়ে রামের মায়ার প্রেরণায় 
ধর্ম হয় সত্যযুগের প্রভাবে শুদ্ধভাব সত্ব গুণ ও সমতা 
ও বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, মন প্রসন্ন হয়। 


সত্ব বহুত রঙ কছু রতি কর্মণ। 
লব বিধি জুখ ত্রেত। কয ধর্ম। ॥ 
বন রজ লত্ব স্বল্প কছু তামল । 
দ্বাপরধর্ম হবুধ ভৰ মামস। 


ত্রেতাযুগের ধর্ম এই বে সত্গুণ অধিক রজোগুণ ফম, 
আর কর্ম সকল প্রকারে সুখকর হয়। দ্বাপরধুগের ধর্ম 


খুটি 


৫৯৩ 


অনেক রজোগুণ অন্ন সত্ব ও কিছু তামসগুণ, এই যুগে 
মনকে আনন্দ দেয় । 
তামস বছত রজোগুম থোর।। 
কলিজভাৰ বিরোধ চন ওয়।॥ 
বুধ ভুগধর্মজানি মম আহী”। 
তি অধর্ম রতি ধর্ম করা হী" ॥ 
কলির স্বভাব এই যে তামস ভাব খুব, রজোগুণ অন্ন, 
ও চারিদিকে বিরোধ | জ্ঞানীর! যুগধর্ম জানিয়া অন্তায় 
ত্যাগ করিয়া ধর্ম গ্রীতি করেন। 
কাল কর্ম নহি’ ব্যাপহি' তেহী। 
রঘুপতি চরনপ্রীতি রতি জেছী ॥ 
নটরুত কপট বিকট খগরায়!। 
নটলেৰকহি’ ন ব্যাপই মায়া ৷ 
হে খগরাজ, যাহার রখুপতির চরণে গ্রীতি থাকে, 
কলিকালের কর্ম তাহাতে ব্যাপ্ত হয় না। যেমন নটের 
তৈয়ারী কর] বিকট ছলন] নটের ভূত্যের উপর কাজ করে 
না, তেমনি ঈশ্বরের মেবকের প্রতি তাহার মায়! কাজ 
করে না। 
হরিমায়। কৃত দোষ গুন বিল হরিভজম মভাহি'। 
ভজিয় রাম সব কাম তক্তি অস বিচারি মম মাহি । 
হরির মায়ায় করা দোষ গুণ হুরিভজন বিন! যায় না, 
এই কথা মনে রাখিয়া সকল কাজ ত্যাগ করিয়! রামকে 
ভজনা করিবে। 
তেহি কলিকাল বরষ বন্ধ বসেউ অৰ্ধ বিহগেস। 
পরেউ দুকাল বিপতিবস তব মৈ' গযেউ বিদেস ॥ 
হে খগেশ, সেই কলিকালে আমি অনেক বৎসর 
অযোধ্যায় বাস করি, তার পর আমি বিপদে পড়িয়া 
বিদেশে যাই। 
১৬৮-- গয়েউ উজেনী জুন্গু উরগারী । 
১৬৯ ॥ দীন মলন রিক্ত ভুখারী ॥ 
গয়ে কাল কু সম্পতি পাঈ।, 
তহ পুনি কর সজুসেৰকাটী ॥ 
হে গরুড় আমি দীন মলিন দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়! 
উজ্জয়িনী যাই । কিছু দিন গেলে সম্পত্তি পাই ও সেখানে 
শঙ্করের সেবা করি। 
বিপ্র এক বৈদিক পিৰপুজ!। 
করই সদা তেহি কাজ নদুজা॥ 
পরমসাধু পরমারথবিম্দক। 
সস্ভুউপাদক নহি হরি নিন্দক ॥ 
এক ব্রাহ্মণ ছিল সে বৈদিক বিধিতে সদা শিবপৃজা 
করিত, তাহার আর কোনও কাজ ছিল না। লে পরম সাধু 


৫৯৪ 


ও পরমার্থ জ্ঞানী ছিল। সে শঙ্করের উপাসক ছিল, হরির 
নিন্দক ছিল না। 
তেছি সেৰউ সৈ কপটমমেত!। 
দ্বিজ দয়াল অতি মীতি।মকেতা ॥ 
বাছিজ মতৰ দেখি মোকিলাঈ'। 
বিপ্র পঢ়াৰ পুত্র কী নাঈ ॥ 
তাহাকে আমি কপটতার সহিত সেব। করিতা ম, ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন দয়াল ও অতি নীতি পরায়ণ। তিনি আমার 
বাহিরের মঞ্্রতা দেখিয়া আমাকে পুত্রের ন্যায় পড়াইতেন । 
সুমন্ত মোহি ত্বিজবর দীন্হা। 
জুভউপদেস বিবিধ বিধি কীন্হ1। 
জপঙউঁ মন্ত্র লিবমন্দির জাঈ। 
হাদয় দত্ত অহমিতি কধিকাঈ॥ 
_ বত্রাহ্গণ আমাকে শিবমন্ত্র ও নান! প্রকারে উপদেশ 
দিলেন। শিব মন্দিরে গিয়া মন্ত্র জপ করি, কিন্ত আমার 
হৃদয় ভর! দন্ত ও অহঙ্কার । 
মৈ খল মলসন্ভুল মতি নীচ জাতি বদ মোহ। 
হৰিজন দ্বিজ দেখে জরউ করউ বিষ্ণু কর দ্রোহ ৷ 
মামি ত দুষ্ট, আমার বুদ্ধি মলিন, নীচ জাতি বলিয়া 
মোছের বশীভূত ছিলাম। লে জন্য ভগবানের ভক্ত ব্রাহ্মণ 
দেখিয়া জলিতাম ও বিষ্ণুর উপর দ্বেষ করিতাম। 
সোঃ- 
গুরু মোছি নিত প্রবোধ ভুখিত দেখি আচরণ মম। 
মোহি উপজই অভি ক্রোধ দত্তিছি নীতি কি 
ভাবঈ।॥ 
গুরু আমকে নিত্য বুঝাইতেন ও আমার আচরণ 
দেখিয়া ঢঃখিত হইতেন। আমার অতিশয় ক্রোধ হইল। 
যে দান্তিক তাহার কি নীতি ভাল লাগে? 


১৭*_ এক বার গুরু লীন্হ বোলাঈ। 
১৭১ মোহি নীতি বছর্ভাতি লিখা ঈ ॥ 
সিৰসেৰ! কৈ জত ফল সোট ৷ 
অবিরল ভগতি রামপদ হোল ॥ 
একবার গুরু ডাকিয়া লইলেন ও অনেক প্রকারে 
আমাকে নীতি উপদেশ দিলেন। বলিলেন, শিবসেবার 
ফল হইতেছে এই যে রামপদে পূর্ণ ভক্তি হয়। 
রামহি ভজনি তাত সিৰ ধাতা।। 
অর পাৰর কৈ কেতিক বাত।॥ 
জাজ চরন অজ লিৰ অন্ুরাসী ৷ 
ভান ড্রোহ জথ চহসি অভানী ॥ 
ছে প্রিয়, শিব ও ব্রহ্মা রামকে ভজনা করেন, নীচ 
মানুষের আর কথা কি? যাহার চয়ণে ব্রহ্মা ও শির 


রামচরিস্তমামঞ 


অনুরাগ দেখান, হতভাগ্য, তাহার সহিত বিরোধ করিয়া 
সুখ চাও? 

হর কহ হরিসেৰক গুরু কছেউ। 

জনি খগনাথ হদয় মম দহেউ ॥ 

অধম জাতি সৈঁ বিদ্যা পায়ে। 

ভয়উ জথ। অহি দুধ পিআয়ে 


হে খগেশ, যখন শিবকে বিষ্ণুর সেবক বলিয়। গুরু 

বলিলেন, তখন আমার হৃদয় জলিয়া উঠঠিল। আমি অধম 
জাতি অথচ বিষ্ধ। পাইয়াছি, সাপকে হুধ খাওয়াইলে যাহ! 
হয় আমি তাহাই। 

মানী কুটিল কৃতাগ্য কুজাতী। 

গুরু কর দ্রোহ করউ দিন রাতী॥ 

অতি দয়াল গুরু স্বল্প ন ত্রোধ।। 

পুনি পুনি মোহি লিখাৰ জবোধা ॥ 


জভিমানী কুটিল দুর্ভাগ্য ও কুজাতি, আমি দিন রাত 

গুরুদ্রোহ করিতাম। গুরু অতি দয়াল, তাহার অল্লমাত্র 
ক্রোধও ছিল না। তিনি আমাকে বার বার উত্তম জ্ঞান 
উপদেশ দিতেন । 

জেছি তে মীচ বড়াঈ পাৰ৷ ৷ 

সে প্রথমহি হঠি তানি মলাবা॥ 

ধূম জমলসস্ভৰ জন ভাঈ। 

তেছি বুঝাৰ ঘনপদৰী পা । 


নীচ যাহা হইতে খ্যাতি পায়, জেদ করিয়া তাহাকেই 
নাশ করে। ভাই, ধূম আগুন হইতে হয়, কিন্তু সেই 
ধোয়াই যখন মেঘ নাম পায়, তখন আগুগকে জিভাইয়। 
ফেলে। 
রজ মগ পরী নিরাদর রহঈ। 
লব কর পগপ্রহথার নিত সহন ॥ 


মরুূত উড়াই প্রথম তেছি ভয়ঈ। 
মৃপিকিরীট পুমি ময়মল্হ পরঈ। 


ধূল৷ রাস্তায় পড়িয়া থাকে, কেহ তাহাকে আদর করে 

না, সকলের পদাঘাত নিতা সহ করে। সেই ধুলাই 
বাতাসের ভর করিয়া উড়ে, তার পর রাজার মুকুট ও 
চোখে বসে। 

জন খপ খগপতি সম্ভুঝি প্রসঙ্জ।। 

বুধ নহি করহি অধম কর সঙ্গ ॥ 

কবি কোবিদ গাৰছি অজি নীতী। 

খল লন কলহ ম ভল নহি প্ৰীতী ॥ 


হে খগপতি গরুড়, জ্ঞানী ইহা! বুঝিয়াই অধমের সঙ্গ 
করে না। কবি ও পণ্ডিতের! এই নীতির কথাই বলেন 
যে, খলের সহিত কল্হ বা গ্রীতি কিছুই ভাল না। 


লঙ্কাকাণ্ড 


উদ্দালীন মিত রহিয় গুলাঈ'। 
খল পরিহরিয় স্বান কী নাঈ' ॥ 
মৈ খল হৃদয় কপটকুটিলাঈ। 
গুরু হিত কহহি ম মোহি ভুহাঈ॥ 
হে গৌসাই, নিত্য উদাসীন থাকিবে। খলকে 
কুকুরের মত ত্যাগ করিও। আমি খল, আমার হৃদয় 
কপট ও কুটিলভায় ভরা। গুরু হিতকধ! বলেন, তাহ! 
আমার ভাল লাগে ন!|। 
এক বার হযরমন্দির জপত রহেউ লিৰমাম। 
গুরু আয়উ অভিমান তে উঠি নহি কীন্হ প্রনাম ॥ 
একবার শিবের মন্দিরে শিবনাম জপ করিতেছিলাম। 
গুরু আসিলেন, আমি অভিমান বশে উঠিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিলাম না। 
গুরু দয়াল মনি কছু কহেউ উর ন রোঘ লবলেন। 
অতি অঘ গুরুঅপমানতা সহি নহি সকে মহেন॥ 
গুরু ছিলেন দয়াল, কিছুই বলিলেন না। তাহার হৃদয়ে 
ক্রোধের লবলেশও ছিল না। কিন্তু অপমানের এই ভীষণ 
পাপ শঙ্কর সহিতে পারিলেন ন1। 
১৭২--মন্দির মাঝ ভঈ নতবানী। 
১৭৩ ॥ রে হতভাগ্য অজ্ঞ অভিমানী ॥ 
জগ্ভপি তব গুরু কে নহি ক্রোধা। 
অতি কপাল উর লম্যক বোধা॥ 
মন্দির মধ্যে আকাশ বাণী হইল-_ওরে হতভাগ্য অজ্ঞ 
অভিমানী, যদিও তোমার গুরুর ক্রোধ নাই, তিনি অতিশয় 
দয়াল । তাহার হৃদয়ে সম্যক জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। 
তদ্দপি মাপ লঠ দেইহউ তোহী। 
নীতিবিরোধ জহাই ন মোহী ॥ 
জে নহি দণ্ড কর খল তোরা। 
জট হোই ক্রুতিমারগ মোরা ॥ 
তথাপি মূর্খ, তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, কেননা 
নিকট ছুর্নীতি ভাল লাগে না। মূর্খ, তোমাকে বদি দণ্ড 
না দিই, তবে আমার বেদ মার্গ ভষ্ট হইয়া যাইবে। 
জে সঠ গুরু লন ইরযা করছ” । 
যরোৌরৰ নরক কোটিভুগ পরহী' ॥ 
ভ্রিজগ জোনি পুনি ধরছি দরবীর।। 
অযুত জনম তরি পাবহি দীরা। 
হে মূর্খ গুরুকে উর্ধা করে, সে কোটি যুগ রৌরধ নরকে 
পড়িয়া থাকে। তায় পর তিন লোকে অনেক শরীর ধারণ 
করিয়! অযুত জন্ম ধরিয়! পীড়া পায়। 
বৈঠি রহেসি অজগর ইব পাপী । 
দর্প হোছ খল মল নতি ব্যাপী ॥ 


৫৯৫ 
মহাবিটপ কোটর মহ জাঈী। 
করছ অধমাধম অধগতি পাটী ॥ 
J পাপী, তুমি অজগরের মত বসিয়া আছ, ঢষ্টবৃদ্ধিপূর্ণ 
মূখ, তুমি সাপ হও। নীচ হইতে নীচ, তুমি নীচ গতি 
পাইয়া বড় গাছের কোটরে গিয়া বাস কর। 
হাহাকার কীন্হ গুরু দারুন জুনি লিবআাপ। 
কম্পিত মোহি বিলোকি অতি উর উপজ। পরিতাপ ॥ 
দারুণ শিব-শাপ শুনিয়া গুরু হাহাকার করিয়। উঠিলেন। 
আমাকে বড় কাপিতে দেখিয়া! তাহার ছদয়ে পরিভাপ 
উপস্থিত হইল। 
করি দণওৰত সপ্ৰেম দ্বিজ লিব দনমুখ কর জো রি। 
বিনয় করত গদগদ পির! সম্ভুঝি ঘোরমতি মোরি ॥ 
ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত দগ্ুপ্রণাম করিয়া হাত জোড় 
করিয়৷ শিবের সম্মুখে আমার অবস্থার কথা ভাবিয়া গদ্গদ্‌ 
কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিলেন--- 
১৭৪-_ নমামীশমীশান নির্বাণযূপ ম্‌। 
১৭৭॥ বিভুং ব্যাপকং ত্রজ বেদত্বরূপম্‌॥ 
নিজং মিগুণং নিবিকল্পং নিরীহম্‌। 
চিদ্দাকাশমাকাশৰালং ভজেহহম্‌ ৷ 
শিব মোক্ষত্বরূপ, এশ্বর্যবান ব্যাপক ও দেবস্বপ ঈশ্বর 
শঙ্করকে নমস্কার করি। জন্মরহিত, নিগুপ সন্থল্প বিকল্প 
রহিত, চেষ্টারছিত, চিদাকাশস্বরূপ আকাশবাণী শঙ্করকে 
ভজন] করি। 
মিরাকারমোক্কারফলং তুরীয্মম্‌। 
গিরাজ্ঞানগোতীতমীশং গিরীশম্‌॥ 
করালং মহাকালকালং কপালম্‌। 
গুণাগারদংমারপারং নতোহহম্‌ ॥ 
নিরাকার, ওজ্কারের মূল, স্বপ্ন জাগ্রত নুধুপ্তির অতীত, 
বাক্য জান ঈঙ্জিয়ের দ্বারা টখর কৈলাশেশ্বরকে নমন্কার। 
করাল মহাকালেরও কাল, কপাল, গুণাগার। সংসারের 
পার শঙ্করকে নমস্কার করি। 
তুষারাড্রিলস্কাশগেঁরং গভীরম্‌। 
মনোডুতকোটিপ্রভাঞ্জীশরীরম ॥ 
ক্ুরম্মোলকল্লো লিনী চারুগজ1। 
ললন্ধালবালেন্ডু কণ্ঠে ভুজঙ্গ ॥ 
বরফ ঢাক! পর্বতের মত গোর বর্ণ, গম্ভীর, কোটি 
কামের মত কান্তিমান প্রমান শরীর, উচ্ছল মুকুট হইতে 
কল্লোলিনী গঙ্গা শোভা পাইতেছে, কপালে বালচন্ত্র ও 
কণ্ঠ সাপদ্বারা শোভায়মান। 


চলৎকুওজজজেত্রম বিশালম্‌। 
প্রসন্নানমং লীলরু$ং দয্ালয়॥ 


৫৯৬ 


স্বগাধীশতর্জান্থরং মুক্তমালম্‌। 
প্রিয়ং শক্করং সর্বনাথং ভজামি॥ 
চঞ্চল কুণ্ডলখুক্ত, শু্রনেত্র, বিশাল প্রসন্ন মুখ, নীলকণ 
দয়াল, সিংহের চামড়া! পরিহিত মুগ্ডমালা শোভিত প্রিয় 
সকলের প্রত্তু শঙ্করকে ভজন] করি । 


প্রচণ্ডং প্ররু&ৎ প্রগল্ভং পরেশম্‌। 
অখথওং অজং ভান্ুকোটিপ্রকাশম্‌। 
ত্রয়ঃশূলনি মু'লনং শুলপাণিম্‌। 
ভজেহহং ভৰানীপতিৎ ভাৰগম্যম্‌॥ 
তেজ বিশিষ্ট, উত্তম দৃঢ় যক্ষাদির স্বামী, অখণ্ড অজ, 
কোটি হৃর্ষের ন্তায় প্রকাশকারী, ত্রিবিধ ভাপ নিমূ্পকারী, 
শূলপানী ভাবগম্য ভবানীপতিকে ভজন! করি। 
কলাতীতকল্যাণকল্পা স্তকা রী । 
সদ! সম্জনানন্দদাতা পুরা রী ॥ 
চিদানন্দসন্দোহমোহাপহারী। 
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারী ॥ 


কলার অতীত কল্যাণকারী ও কল্পান্তকারী। সদা- 
সঙ্জনানন্দদাতা, পুরারী প্রভূ, জ্ঞান ও আনন্দের সমূহ মোহ 
নষ্টকারী হে কামারি প্রভু, “প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও” । 
ন যাৰদ্‌ উমামাথপাদারৰিন্দম্‌। 
ভজভ্তীহ লোকে পরে ৰা নরাণীম্‌॥ 
ন তাৰৎজ্খং শীস্তিসস্তাপনাশম্‌। 
প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিৰাসম্‌ ৷ 


যতদিন উমানাথের চরণকমল ভজন] না করে, ততদিন 
ইহলোকে বা পরলোকে মানুষের সুখ শাস্তি বা দুঃখের নাশ 
হয় লা। হে সকল ভূত বাসী গ্রতৃ, প্রসন্ন হও । 
ন জানামি যোগং জপং নৈৰ পৃজাম্‌। 
মনতোহহং সদা সবদ। শু তুভ্যম্‌ ॥ 
জরা জল্সহুঃখোৌঘতাতপ্যমানম্‌। 
প্রভে। পাহি আপন্নমীশ শক্তে। ॥ 


হে শস্তু, আমি যোগ জপ বা পূজা জানি না। আমি 
তোমাকে সদা সর্বদা নমস্কার করি। জরা জন্ম ও দুঃখ 
পাপদ্বারা তপ্ত, শরণাগত আমাকে হে ঈগর, হে শক্ষো, 
“র্ক্ষা কর”। 
শ্লোক__ 
কক্ো্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতোবযয়ে। 
যে পঠস্তি মরা ভক্ত্যা তেষাং শত্তুঃ প্রসীদতি॥ 
বিপ্র শত্তুর তৃষ্টির জন্তু এই রুদ্রাষ্টক বলিলেন। যাহারা 
ইহা ভক্তির সহিত পাঠ করে তাহাদের উপর শিব 
প্রসম হন। 
জুনি বিনতী সবজ্ঞ লিৰ দেখি বিপ্রঅঞ্জরাগু। 
মন্দির নভবানী ভঈ হিজবর অব বর মী ॥ 


রামচরিতমানস 


শিব স্তুতি দেখিয়া ও ব্রহ্মণের ভক্তি দেখিয়া ( প্রসন্ন 
হইলেন ) মন্দিরে আকাশ বাণী হইল, “হে ব্রাহ্মণ শ্রেঠ, 
ব্রখন বর চাও ।* 


জোঁ' প্রসন্ন প্রভু মো পর নাথ দীন পর মেছ। 
নিজ পদ পদ্ম ভগতি দৃঢ় পুনি দুলর বর দেহ ॥ 


ব্রাহ্মণ বলিলেন--হে প্রভু, তুমি যদি আমার উপর 
প্রসন্ন হইয়া থাক, যদি দীনের উপর তোমার স্নেহ থাকে, 
তবে তোমার পাদপদ্মে আমার যেন ভক্তি দৃঢ় হয়, আর 
দ্বিতীয় বর এই দাও 


তৰ মায়াবস জাৰ জড় সম্ভত ফিরছি ভুলান। 
তেহি পর ক্রোধ ন করিয় প্রভু কৃপাসিন্ধু ভগবান ৷ 


তোমার মায়ার বশে মুর্খ জীব সর্বদা ভূলিয়! বেড়ায়। 
হে কৃপাসিন্ধু ভগবান, তাহাদের উপর ক্রোধ করিও না। 


শঙ্কর দীনদয়াল অব এহি পর হোস কৃপাল। 
সাপ অনুগ্রহ হোই জেহি নাথ থোরহীী কাল ॥ 


হে শঙ্কর, হে দীনদয়াল, এখন এই শিষ্যের প্রতি দয়] 
কর। যাহাতে তুমি যে অনুগ্রহ করিয়া শাপ দিয়াছ, তাহা 
যেন অল্পকাল ব্যাপী হয়। 


১৭৮- এহি কর হোই পরমকল্যাম1। 
১৮১॥ লোই করছ অব কৃপানিধান! ॥ 
বিপ্রগিরা জনি পরহিত সানী । 
এৰমস্ত তব ভই নভৰানী ॥ 


কৃপানিধান, ইহার যাহাতে পরম কল্যাণ হয় তাহাই 
কর। বিপ্রের পরহিত বাক্য শুনিয়। আকাশ বাণী হইল 
যে তাহাই হউক । 
জদ্দপি কীন্হ যহ দারুন পাপা। 
মৈ পুনি দীন্হ কোপ করি লাপা॥ 
'তঙ্গপি তুম্হার সাধুতা দেখী । 
করিহউ এহি পর কপা বিদেখী ॥ 
যদিও এই ব্যক্তি দারুণ পাপ করিয়াছে, যদিও পরে 
আমি ইহাকে কোপ করিয়া শাপ দিয়াছি, তবুও তোমার 
সাধুতা দেখিয়া ইহার উপর বিশেষ কৃপা করিব। 
ছমাসীল জে পরউপকারী। 
তে দ্বিজ্ত মোহি জথ খরারী ॥ 
মোর সাপ ব্যর্থ ন জাইছি। 
জনম সহত্র অবদি বহু পাইছি ॥ 
যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল ও পরোপকারাী, সে ব্রাহ্মণ আমার 
কাছে রামচন্দ্রের মত প্রিয় । হে ব্রাহ্মণ, আমার শাপ ব্যর্থ 
হইবে না। ইহাকে অবশ্য সহত্র জন্ম পাইতে হইবে । 
জমমত মরত ভুসহ দুখ হোন। 
এছি স্বল্লউ নহি ব্যাপহি লো ॥ 


উত্তরকাণ্ড 


কৰমেহু জনন মিটিহি নহি জ্ঞান।। 
ভুমহি ভুক্ত মম বচন প্রমান।॥ 
জন্নিতে ও মরিতে দুঃসহ দুঃখ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার 
সামান্ত মাত্র দুঃখও হইবে না। কোনও জন্মেও ইহার 
পূর্বের জ্ঞান যাইবে না। হে শূত্র, আমার কথা সত] বলিয়া 
জানিও। 
রগ্ধুপতি পুরী জনম তৰ ভয়উ। 
পুনি তৈ মম সেৰা মন দয়উ ॥ 
পুরীপ্রভাৰ অঙ্গুগ্ৰহ মোরে। 
রামভগতি উপজিহি উর তোরে। 
তোমার রঘুপতির পুরী 'অযোধ্যায় জন্ম হইয়াছিল, 
আবার তার পর তুমি আমায় সেবায় মন দিয়াছিলে। 
সেইজন্য পুরীর প্রভাব ও আমার অঙ্ুগ্রহ বশত: “তামার 
হৃদয়ে রামভক্তি উপস্থিত হইবে। 
জুলু মম বচন সত্য অতিভাঈ। 
হরিতেোষন ত্রত দ্বিজসেবকান্ ॥ 
অব জনি করহি বিপ্রঅ্রপমান!। 
জানেন্স সম্ভ অনস্তূ সমান৷। 


ভাই, তুমি আমার অতি সত্য বাক্য শোন। ব্রাহ্মণ 
সেবার ব্রতে হরি তুষ্ট হন, এখন আর যেন ব্রাহ্মণের অপমান 
করিও না। সাধুকে ঈশ্বরের সমান জানিও। 
ইন্দকুলিস মম ভুল বিসাল!। 
কালদক্ড হরিচন্রঃ করাল! ॥ 
জো ইন্হ কর মারা নহি মরঈ। 
বিপ্র দ্রোহ পাৰক লোজরঈ। 
ইন্দ্রের বজ্র, আমার ত্রিশূল যমের মত দণ্ড ও বিষ্ণুর 
চক্রে যে মরে না, সেও বিপ্রদ্রোহ আগুনে জ্ররলিয়া যায়। 
অস বিবেক রাখেছ মন নাহী । 
তুম্হ কহ জগ ডুলভ কু নাহী’ ॥ 
অউরউ এক আসিষা মোরী। 
অপ্রতিহত গতি হোইহি তোরী ॥ 
এই জ্ঞান মনে রাখিও, তাহা হইলে জগতে তোমার 
দপ্াপ্য আর কিছুই থাকিবে না। আমার আর একট! 
আশীবাদ এই যে তোমার গতি কোথাও ঠেকিবে না। 
জনি সিৰবচন হরঘি গুরু এবমত্ত ইতি ভাখি। 
মোহি প্ৰবোধি গয়উ গৃহ লত্ভুচরন উর রাখি ॥ 


শিবের কথা শুনিয়া, গুরু আনন্দিত হইয়া তথাস্ত 
বলিয়া আমাকে প্রবোধ দিয়া শত্তুচরণ হৃদয়ে রাখিয়া ঘরে 
গেলেন। 


প্রেরিতকাল বিদ্ধিগিরি জাই ভয়উ মৈ ব্যাল। 
পুমি প্রয়াস বি লো তল তজেউঁ গয়ে কছু কাল ॥ 


৫৯৭ 


কালবশে (অর্থাৎ দেহাস্ত হওয়ার পর) আমি 
বিদ্যগিরিতে গিয়া সাপ হইলাম। তার পর কিছুকাল 
যাইতে অরেশেই সে দেহ ত্যাগ করিলাম। 
জে। তন ধরউঁ তজউ পুনি অনায়াস হরিজাম । 
জিমি নূতন পট পহিরই নর পারহরই পুরাম॥ 

হে বিষ্ণুবাহন, আমি যে শরীরই লইতেছিলাম পুরাতন 
কাপড় ছাড়িয়া নৃতন কাপড় পরার মত পুনরায় সেই 
শরীরই অনায়াসে ত্যাগ করিভেছিলাম। 


সিব রাখী স্রুতিনীতি অকু মৈ নহি পাৰ কলেস। 
এহি বিধি ধরেউ বিবিধ তল্গু জ্ঞান ন গয়উ খগেস॥ 


গরুড়, শিব বেদের মধাদ। রক্ষা! করাইলেন, আমি আর 
ক্লেশ পাইলাম না। এই ভাবে নানা দেহ ধারণ করিলাম, 
কিন্তু (বিভিন্ন জন্মের ) জ্ঞান গেল ন! । 


১৮২-৮৫ ত্রিজগলেৰমর জে! তল ধরউঁ। 
তহ তহ রামভজ্জম অচুসর্্ ॥ 
এক জুল মোহি বিসর ম কাউ। 
গুরু কর কোমল সীল জুভাউ॥ 


ত্রিলোকে দেবতা বা মানুষ যে দেহই ধরি, সেইখানেই 
রামভজন আশ্রয় লই । একটা ব্যথা আমি কোনও জন্মে 
ভূলিতে পারি নাই, সে হইতেছে গুরজীর কোমল শীল ও 
স্বভাবের স্থৃতি। 
ধরমদেহ মৈ দিঙ্ত কৈ পাঈ। 
আরডুল-ভ পুরান স্রুতি গাল ॥ 
খেলউ তহ। বালকন্হ মীল!। 
করঙ সকল রঘুমায্মক লীল।। 


পরে আমি ব্রাহ্মাণের ধানিক দেহ পাই, ষে দেহ 
দেবতারও দুর্লভ বলিয়! পুরাণ ও বেদ বঙিয়াছেন। তখন 
বালকদের সহিত মিলিয়া সকলে রামলীলা খেলা করি। 
প্রোৌঁড় ভয়ে মোহি পিতা পঢ়াৰ!। 
লস্ুঝর্ড জুনর্ড গুনউ নহি ভাৰ! ॥ 
মন তে সকল বাসনা ভাগী । 
কেৰল রামচরন লয়লাগী॥ 
বড় হইলে পিতা আমাকে পড়াইতেন, উহ! বুঝিতাম 
শুনিতাম, গুণিতাম কিন্তু ভাল লাগিত না। মন হইতে 
সকল বাসন! চলিয়া গিয়াছিল, কেবল রাম চরণে মন লগ্ন 
হইয়াছিল। 
কন খগেল অগ কৰম অভাগী। 
খরী সেৰ জরধথেঞ্ডকি: ত্যানী ॥ 
প্রেষমগন মোহি কছু ন ভুহাঈী। 
হারেউ পিতা পড়াই পড়াঈ ॥ 
গবড়, বল এমন অভাগা কে আছে, যে কামধেন্থু ত্যাগ 
করিয়! গাধীর সেবা করে। আমি রামভজনপ্রেমে মা 


৫৯৮ 


ছিলাম, আমার কিছু ভাল লাগিত না। পিতা পড়াইয়া 
পড়াইয়া হার মানিলেন। 
ভয়ে কালবস জব পিতু মাতা । 
সৈ বম গয়উ' ভজন জমব্রাত1॥ 
জত জহ বিপিন মুনী স্বর পাৰউ। 
আন্রম জাই জাই সির নাৰউ ॥ 
যখন পিতামাতা কালের বশীভূত হইলেন, তখন আমি 
ভক্তউদ্ধারকারীর ভজন করিতে বনে যাই। বনে যেখানে 
যেখানে মুনীশ্বরদিগের দেখা পাই, সেই সেইখানে আশ্রমে 
গিয়া প্রণাম করি। 
বুঝ তিন্হহি রাম গুম গাহ।। 
কহহি জুন হরধিত খগনাহা ৷ 
মত ফিরউ হরিগুন অন্গুবাদ।। 
অব্যাহত গতি সত্ভৃপ্রসাদ।॥ 
তাহাদিগকে রামগুণ গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করি। 
তাহার! প্রসম হইয়া বলেন, আমি শুনি! হরির প্তণগান 
শুনিয়! বেড়াই, শিবের প্রসাদে আমার গতি ত স্বচ্ছন্দ ছিল, 
কোথাও ঠেকিত ন]। 
ছুটী ত্ৰিবিধ ঈষন গাঢ়ী 
এক লালদ। উর অতি বাঢ়ী ॥ 
রামচরম বারিজ জব দেখউ। 
তব নিজ জমম সুফল করি লেখউ ॥ 
তিন প্রকারের পুত্রবিত্তাদির জন্য শক্ত আকর্ষণ ছাড়িয়া 
গেল, বুকে একট! লালসাই বাড়িতে লাগিল। রামচরণপঞ্স 
যখন দেখিব, তখন নিজের জন্ম সফল বলিয়া মানিব। 
জেহি পুছ্ছ সোই যুমি অস কহনঈ। 
ঈত্বর সর্ব ভূত ময় অহৃঈ। 
মিগুম মত নহি মোহি জুহাই ৷ 
সপ্ন ত্রজ্জরতি উর অধিকাঈ ॥ 
যে খধিকেই জিজ্ঞাসা করি তিনিই বলেন, ঈশ্বর সর্ব 
ভূতময় হইয়া আছেন। এই নিগুণ মত আমার ভাল 
লাগিল না, সগ্ুপ ব্রদ্দেই আমার প্রীতি বেশী বাড়িতেছিল। 
গুরু কে বচন জ্রতি করি রামচরন মম লাগ। 
রথণুপতি জস গাৰত ফিরউ ছন ছন নৰ অনুরাগ ॥ 
গুরুর বাক্য স্বরণ করিয়| রামচরণে মন লাগিয়াছিল। 
রঘুপতির ষশোগান করিয়া ক্ষণে ক্ষণে নূতন অমুরাগে 
বেড়াইয়! ফিরিতেছিলাম। 
মেরুলিখর বটছ্বায়' স্কুমি লৌমস আলীম। 
দেখি চরম লিরু মান্য বচন কছেওউ অতি দীন ॥ 
মেরু পর্বতের শিখরে বটের ছায়ায় লোমশমুনি 
বসিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া অতি 
জীন ভাবে কথা বলিলাম । 


রামচরিতমানস 


জনি মম বচন বিনীত স্থদ্ মুনি কপাল খগরাজ। 
মোহি সাদর পুছত ভয়ে দ্বিজ আয়উ কেছি কাজ ॥ 


গরুড়, কপাল মুনি আমার বিনীত মৃদ্বাক্য শুনিয়া 
সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ব্রাঙ্গণ, কি জন্য আসিয়াছ? 
তব মৈ কহা কপানিধি তৃম্হ সর্বজ্ঞ জজান। 
সগুন ব্রহ্ম আরাধন। মোহি কহুছ ভগবান ॥ 
তখন আমি বলিলাম-_হে কৃপানিধি, তুমি সকলই 
জান, তুমি জ্ঞানী। হে ভগধান, আমাকে সগুণ বন্ধ 
আরাধনার কথা বল। 
১৮৬-তব মুনীস রঘুপতি গুন গাথা। 
৮৭॥ কহে কুক সাদর খগনাথ! ॥ 
ব্রজ্মজ্ঞান রতি স্কুনি বিজ্ঞানী । 
মোহি পরম অধিকারী জানী ॥ 
গরুড়, তখন মুনীশ্বর সাদরে কতক রঘুপতি গুণগাথা 
বলিলেন। বরন্ধষ্ঞানী বড় অনুভব জ্ঞানী মুনি আমাকে 
শ্রেষ্ঠ অধিকারী জানিয়া, 
লাগে করন ব্রজউপদেস।। 
অজ অদ্বৈত অগুন বদ য়েস। ॥ 
অকল অন্দীহ অনাম অন্ূপা!। 
অন্গুভৰ গম্য অখন্ড অনুপ ॥ 
ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি 
বলিলেন- ত্রদ্ধ জন্মরহিত, তাহাকে ছাড়া দ্বিতীয় কিছু 
নাই। গুণহীন হৃদয়েশ্বর, জ্ঞানের অতীত, চেষ্টারহিত, 
নামশুন্য, অনুভব ছারা তাহাকে পাওয়া যায়, তিনি 
অখণ্ড ও অনুপম । 
মনগোতীত অমল অবিনাসী। 
নির্বিকার নিরবধি জুখরা সী ॥ 
সো তৈ তাহ্ি তোছি নহি ভেদা। 
বারি বীচি ইৰ গাৰহি' বেদ৷॥ 


মন ও ইক্জ্িয়ের অতীত, বিনাশহীন, বিকারহীন, 
অসীম ও সুখময়, সেই তুমি, তাহাতে তোমাতে ভেদ নাই। 
যেমন জলে আর জলের ঢেউতে ভেদ নাই, বেদ এই 
কথাই বলেন। 
বিবিধ ভাতি স্মুনি মোহি সমুঝাব!। 
নিগুনমত মম হয় ন আৰা ॥ 
পুনি মৈঁ কহেউঁ নায় পদ লীসা। 
সগুনউপাসন কহছ সুমী ৷ 
মুনি আমাকে নানারকম বুঝাইলেন, কিন্তু নিগুণ মন্ত 
আমার হৃদয় স্পর্ণ করিল না। আবার আমি তীহার পায় 
প্রণাম করিয়া বলিলাম--মুনিশ্বর, সণ উপাসনার কথা 


বলুন 


উত্তরকাও 


রামভগতি জল মম মন মীনা। 
কিমি বিলগাই স্ুমীম প্রবীন ॥ 
নে।উপদেস করছ করি দায়।। 
নিজ নয়নন দেখউ রছুরায়া ॥ 


হে প্রবীণ মুনি, রামচন্ত্রের ভক্তি হইতেছে জল, 
আর আমার মন তাহার মাছ। উহারা আলাদা কেমন 
করিয়। হইবে? তুমি দয়া করিয়া সেই উপদেশ দাও, 
যাহাতে নিজ চক্ষে রঘুরাজকে দেখিতে পারি। 
ভরি লোচন বিলোকি অৰধেসা। 
তব জুনিহ্ছ নিগুম উপদেসা ॥ 
পুনি পুমি কহি হুরিকথা অনুপ। 
খক্তি সগুনমত অগুন নিরূপা ॥ 
চোখ ভরিয়। অযোধ্যাপতিকে দেখিয়া লই, তার পর 
দিগুপ উপদেশ গুনিব। মুনি পুনরায় অনুপম কথা বলিয়া 
সপ্তণ মত খণ্ডন করিয়া অগুণ মত নিরূপণ করিলেন। 
তৰ মৈঁ নিগুনমতি করি দুরী। 
মগডন নিরূপউ করি হঠ ভূরী ॥ 
উত্তর প্রতিউত্তর মৈ কীন্হ!। 
সুনিতন ভয়ে ত্রযোধ কে চীন্হ।॥ 
তখন আমি নিগুণ মত দূর করিয়া, বড় জেদ করিয়া 
সগুণ মত প্রতিষ্ঠা করিলাম। আমি উত্তর প্রত্যুত্তর 
করিয়াছিলাম, তাহাতে মুনির শরীরে ক্রোধের চিহ্ন দেখা 
দিল। 
জম প্রভু ব্ছত অবজ্ঞা! কিয়ে। 
উপজ ক্রোধ জ্ঞামিছ কে হিয়ে ॥ 
অতি সজ্ঘরষধন জো” কর কোনঈ। 
অনল প্রগট চন্দন তে হোষ্ট ॥ 
প্রভৃ গরুড়, শোন । বড় অবজ্ঞা করিলে জ্ঞানীর হৃদয়ে 
ক্রোধ হয়। যদি কেহ অতিশয় ঘসে তখন চন্দন হইতেও 
আগুন উৎপন্ন হয়। 
বারস্বার দকোপ মুনি করই নিরূপন জ্ঞান। 
মৈ অপনে মন বৈঠি তব কর বিবিধ অজ্লমান ॥ 
বারঘ্বার ক্রোধ করিয়া মুনি জ্ঞানের (নিগুপ) মত 
প্রতিষ্ঠা করেন । তখন আমি নিজ মনে বসিয়া নানা অনুমান 
করিতে লাগিলাম। 


দ্বৈত বুদ্ধি বিদ্চু প্রেঠাধ কিমি দ্বৈত কি বিস্ঞ অজ্ঞান। 
মায়াবস পরিচ্ছিন্জ জড় জীৰ কি ঈসসমাম॥ 


দ্বৈত বুদ্ধি ছাড়া ক্রোধ কি করিয়! হইবে, আর অজ্ঞান 
ব্যতীত খৈতই বাকি করিয়া হইবে? মায়ার অধীন, 
ঈশ্বর হইতে পৃথক করা মূর্থ জীব কি ঈশ্বরের সমান হতে 
পারে? 


৫৯৯ 


১৮৮- কবহু কি দুখ সব কর ছিত তাকে। 
৮৯॥ তেহিকি দরিদ্র পরমমনি জা কে॥ 
পরডোহী কি হোই নিংসন্ধ। 
কামী পুনি কি রহহি অকলস্ক। ৷ 


যে সকলের ছিতকারী তাহার কি কখনো ছঃখ হইতে 
পারে? যাহার পরশমণি আছে, সে কি দরিদ্র হইতে 
পারে? যে পরের বিরোধ করে, সে কি কখনে নির্ডব 
হইতে পারে? কামী কি কখনো অকলম্ক থাকিতে পারে? 
বংস কি রহ দ্বিজ অনহিত কীল্ছে। 
কর্ম কি হোহি ত্বরূপহি' টীন্হে॥ 
কানু জুমতি কি খল সঙ্গ জামী । 
জু্ভগতি পাৰ কি পর ত্রিয় গামী ॥ 
ব্রাহ্মণের অহিত করিলে কি বংশ থাকে ? নিজের 
স্বরূপ চিনিলে, নিজের লোকের কি গুভাগুভ বলিয়া কোন 
কর্ম থাকে? খণের সঙ্গ করিলে কি কাহারে সুমতি হয়? 
যে পরস্্ী গমন করে, তাহার কি শুভগতি হয়? 
ভৰ কি পরহি পরমাতমবিন্তক। 
ব্সুখী কি হোহি কবহু পরনিন্দক ॥ 
রাজ কি করই নীতি বিজ্ঞ জানে। 
অঘ কি রহই হরিচরিত বখানে ॥ 
যে পরমাত্মাকে জানে, সে কি সংসারে (ডুবিয়! ) পড়ে! 
পরনিন্দক কি কখনো সুখী হয়? নীতি না জানিলে কি 
রাজত্ব করা যায় ? হরিচরিত কী$ন করিলে কি পাপ হয়? 
পাৰন জস কি পুষ্য বিভু ছোঈ। 
বিজ অঘ অজস কি পাৰই কোটী ॥ 
লাভ কি কছু হরি ভগতি দমান।। 
জোহি গাৰহি ভ্রুতি সম্তপুরাম। ॥ 
পুণ্য ব্যতীত কি পবিভ্রকারী যশ হয়, আর পাপ ছাড়া 
কখনো কি কেহ অযশ পায় ? যে লাভের কথা বেদ 
পুরাণ সধুরা গান করেন সেই হরিভক্তি লাভের সমান কি 
আর কোনও লাভ আছে? 
হানি কি জগ এহি সম কছু ভাঈ। 
ভজিয় ন রামনি নর়তজ্ পাটী ॥ 
অঘ কি বিনা তামদ কু আম!। 
ধর্ম কি দয়াসরিল হরিজানা ॥ 
মানুষের শরীর পাইয়! রামভজনা না করার সমান কি 
এ জগতে আর কোনও ক্ষতি আছে? তামস ছাড়া কি 
অন্ত পাপ আছে? হে গরুড়, দয়ার মত ধর্ম কি আর আছে? 
এনি বিধি অমিত ভূগ্ডতি মন গুমউ । 
স্তুনিউপদেল ম লাদর জুন ॥ 
পুমি পুনি সগুন পচ্ছ সৈঁ রোপাী।। 
ভব স্কুমি বোলে বচন লকোপা ॥ 


৬০০ 


এই ভাবের নানা যুক্তি আমার মন রচনা করিতেছিল, 
মুনির উপদেশ সদরে গুনিতেছিলাম না। বার বার আমি 
সগুণ পক্ষ প্রতিষ্ঠা করি, তখন মুনি রাগিয়। বলেন 
মুঢ় পরম লিখ দেউ ন মানসি। 
উত্তর প্রতিউত্তর বন্ধ আনলি॥ 
সত্যবচন বিস্বাল ম করহী। 
বায়স ইৰ পবন তে ভরহী ॥ 
মুর্খ, তোমাকে ভাল শিক্ষা দিতেছি, কিন তাহ! মান না, 
নানা উত্তর প্রত্যুতর কর। সত্য কথায় তোমার বিশ্বাস 
নাই, কাকের মত সব কথাতেই ভয় পাও। 
লঠ স্বপচ্ছ তৰ হ্বদয় বিসাল।। 
মপদি হোছ পচ্ছী ঢচণ্ডাল৷॥ 
লীন্হ সাপ মৈঁ সীল চড়াঈী। 
মহি কছু ভয় ন দীনতা আঈ॥ 


দুষ্ট, তোমার বিশাল হৃদয় স্বপক্ষপাতী । তুমি এখনি 
পাখীদের মধ্যে চণ্ডাল (কাক) হও । আমি শাপ মাথায় 
করিয়া লইলাম। আমার কোন ভয় বা কাতরতা আদিল ন1। 


তুরত ভয় মৈ কাগ তব পুনি সুনিপদ লিরু নাই। 
জুমিরি রাম রঘুবংস মনি হরঘিত চলেউ উড়াই ॥ 


আমি তখনই কাক হইয়া গেলাম। তখন মুনির পায় 
প্রণাম করিয়া রঘুবংশমণি রামকে ম্মরণ করিয়া আনন্দে 
উড়িয়া! চলিলাম । 
উম। জে রান্ন চরনরত বিগত কামমদ ক্রোধ । 
নিজ প্রভুময় দেখনি জগত কেহি সন করহি 
বিরোধ ॥ 
শিব বলিলেন- পার্বতী, যে রামচরণে ভক্ত, যাহার 
কাম অভিমান ও ক্রোধ দূর হইয়াছে । সে জগতকে নিজ 
প্রভূময় দেখে বলিয়া কাহার সহিত আর তাহার বিরোধ 
থাকিতে পারে? 
১৯০-৯১॥ জুজ্ু খগেস নহি কছু রিষিঢুষন। 
উরপ্রেরক রঘুবংস বিভূষন ॥ 
রকপাসিদ্ধু স্বনিমতি করি ভোরী। 
লীন্হী প্রেম পরাঁছা মোরী ॥ 


গরুড়, শোন। খধির কোন দোষ নাই, রখুবংশ ভূষণ 
রামচন্্র হৃদয়ে ইচ্ছা জাগাইয়া দেন। কৃপাসিদ্ধই তাহার 
বুদ্ধি তুল করিয়া আমার প্রেম পরীক্ষা লইলেন। 


মন ক্রম বচন মোহি জম জান।। 
স্কমিমতি পুনি ফেরী ভগৰান!॥ 
রিষি মম লহমসীলত! ক্েখা। 
রামচরন বিস্বাস বিসেথী ॥ 


রামচরিতমানস 


রঘুপতি আমাকে মন কার্য ও বাক্যে নিজের ভক্ত 
জানিয়া মুনির বুদ্ধি ফিরাইয়া দিলেন। খষি আমার 
সহনশীলত! দেখিয়া, বিশেষ করিয়া রামচরণে বিশ্বাস দেখিয়া, 
অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঈ। 
সাদর মুনি মোহি লীন্হ বোলাই ॥ 
মম পরিতোষ বিবিধবিধি কীল্হ।। 
হরঘিত রামমন্ত্র তব দীন্হ। ॥ 
অতি আশ্চর্য হইয়া বার বার অনুতাপ করিয়। আদর 
করিয়া মুনি আমাকে ডাকিয়া লইলেন। তিনি নানাপ্রকারে 
আমকে সন্তোষ দিয়া পরে খুসী হইয়] রামমন্ত্র দিলেন। 
বালকরূপ রাম কর ধ্যান!। 
কহেউ মোহি যুনি কপানিধান।। 
জন্গর জুখদ মোহি অতি ভাব।। 
সো প্রথমহি মৈ তুম্হহি জুনাৰ! ॥ 
তখন কৃপানিধান লোমশমুনি আমাকে বালকরূপ 
রামের ধ্যান শিখাইলেন। উহা সুন্দর ও সুখদায়ক, আমার 
কাছে বড় ভাল লাগিল, আমি উহ! প্রথমেই তোমাকে 
গুনাইয়াছি। 
মোহি কছু কাল তহ। মুনি রাখ।। 
রাম চরিত মামস তব ভাখ।॥ 
লাদর মোহি যহ কথা জুনাঈ। 
পুনি বোলে মুনি গিরা। জহা ৷ 
মুনি আমাকে কিছুকাল সেইখানে রাখেন এবং সেই 
সময় রামচরিতমানস বর্ণনা করেন। আমাকে উহ! আদর 
করিয়া শুনাইয়! পুনরায় এই মিষ্ট কথায় বলিলেন 
রামচরিত সর গুপ্ত জহাৰ !। 
সতুপ্রসাদ তাত সমৈঁ পাৰ।॥ 
তোহি নিজ ভগত রাম কর জানী। 
তাতে মৈ সব কহেউ বখানী ॥ 
ছে প্রিয়, রামচরিত রূপ এই গুপ্ত ও সুন্দর সরোবর 
আমি শিবের কৃপায় পাইয়াছি। তোমাকে রামের নিজের 
ভক্ত জানিয়া সকল কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম । 
রামভগতি জিন্হ কে উর নাহী’ । 
কব ন তাত কহিয় তিন্হ পানী" ॥ 
মুনি মোহি বিবিধ ভাতি সম্ভুঝাৰ।। 
মৈ সপ্রেম স্কুনিপদ্দ সিক নাৰ ॥ 
যাহার হৃদয়ে রামভক্তি নাই, তাহাকে ইহা কখনো 
বলিও না। মুমি আরে! আমাকে নান! রকমে বুঝাইলেন। 
আমি সপ্রেমে মুনির পায় মাথা নোয়াইলাম। 


নিজ কর কমল পরমি মম সীলা। 
হরঘিত আলিষ ঘীন্হি স্কুমীদ। ॥ 


উত্তয়কাণ্ড ৬*১ 


রামতগতি অবিরল উর তোরে । 
বসন লা প্রলাদ অৰ মোরে ৷ 


মুনীশ্বর নিজের করকমলে আমার মাথ৷ ছু'ইয়া, 
গান নত হইয়া আশীর্বাদ দিলেন। আমি তোমার উপর 
প্রসন্ন হইয়াছি, এখন হইতে তোমার হৃদয়ে সর্বদা রামভক্তি 
বাস করুক । 
সদা রামপ্রিয় হোছ তুম্‌হ সুভ গুন ভৰন অমান। 
কামরূপ ইচ্ছামরন জ্ঞান বিরাগ নিধান॥ 
তুমি সর্বদ| রামপ্রিয় হও, শ্ুভগুণযুক্ত ৫ অভিমানশুগ 
হও। তুমি ইচ্ছামত যে .কান রূপ লইও। তোমার মৃত়। 
ইচ্ছাধীন হউক ও তুমি জ্ঞান বিরাগের নিবাস স্থান হও । 
জেহি আন্রম তুম্হ বসব পুনি জুমিরত শ্রীভগবস্ত। 
ব্যাপিহি তহ্‌ ন অৰিগ্ভা জোজন এক প্ৰজন্ত ॥ 
আর তুমি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া যে আশ্রমে বাস 
করিবে, সেখানে এক যোগন পযন্ত স্থানে অজ্ঞান ব্যাপ্ত 
হইতে পারিবে না । 
১৯২ কাল কর্ম গুন দোষ সুভাউ। 
১৩৯॥ কু দুখ তুম্হহি ন ব্যাপিহি কাউ ॥ 
রামরহন্ঃ ললিত বিধি নানা। 
গুপ্ত প্রগট ইতিহাস পুরান! ॥ 
কাল কর্ম গুণ দোষ ও স্বভাব ইহাদের দেওয়া কোনও 
দুঃখ কোনও দিন তোমার হইবে না। রামচন্গের নান! 
সুন্দর গুধ ও প্রকট রহস্ত যাহ! ইতিহাস ও পুরাণে আছে, 
বিঙ্ণু শ্রম তুম্হ জানব সব সোউ। 
নিত নৰনেহ্‌ রামপদ হোউ॥ 
জে ইচ্ছা করিহঙ্ছ মন মাহী” । 
হরিপ্রসাদ কচু ছুলভ নাহী ॥ 
তুমি সে সকলই বিনা আয়াসে জানিতে পারিবে । 
রামচরণে প্রতিদিন তোমার ভক্তি নৃতন হইবে । তুমি যে 
ইচ্ছা মনে করিবে, রামের প্রসাগে তাহা দুর্লভ হইবে না। 
জনি যুনিআসিষ জুন্গু মতিধীর।। 
ব্রজ্মগিরা ভই গগন গম্ভীর ॥ 
এৰমস্ত তব বচ সুমি জ্ঞানী । 
যহ মম ভগত করম মন বানী ॥ 
হে স্থিরবুদ্ধি গরুড়, শোন । মুনির আশীর্বাদ শুনিয়! 
আকাশে গন্ডীর দৈববানী হইল। “তথাস্ত” হে জ্ঞানী মুনি, 
তোমার কথাই হইবে, ইনি কর্ম মন ও বাক্যে আমার ভক্ত । 


শনি নভগির! হরষ মোহি ভয় । 


প্রেমমগম লব সংসয় গয়উ ॥ 
করি বিনতী স্থুমিআয়জ পাঈ। bs 
পঙ্গসরোজ পুজি পুমি সিক নানী ॥ 


খত 


দৈববাণী শুনিয়া আমার আনন্দ হইল, অমি প্রেমে মঞ্ 
হইলাম, আমার সকল সংশয় চলিয়া গেল। বিনয় 
জানাইয়া ও মুনির আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ে পুনঃপুনঃ 
প্রণাম করিয়া, 
হরঘপত্তিত এহি আপ্রম আয়উ। 
প্রভুপ্রসাদ গ্ুলভ বর পায়ু ॥ 
ইহ। বসত মোহি' জুন্থু খগলস1। 
বীতে কলপ সাত অরু বীস। ॥ 
প্রভুর প্রসাদে দ্রলভ বর পাইয়া আনন্দে এই আশ্রমে 
আসিলাম | হে গরুড়, এখানে বাম করার আজ সাতাইশ 
কল্প হইয়া গিয়াছে । 
করউ সদ! রঘুপতি গুন গান!। 
সাদর সুনহি বিহঙ্গ জজ্ঞান! ॥ 
জব জব অবধপুরী রঘুবীর]। 
ধরহি: ভগতিহিত মনুজসরীর। ॥ 
সবদা রথুপতির গুণগান করি, চতুর পাখার! তাহ! 
আদর করিয়া শোনে । অধোধ্যাপুরীতে যখনই রদুবীর 
ভক্তের হিতের জন্য মানুষের দেহ ধারণ করেন, 
তব তব জাই রামপুর রহউ'। 
সিক্ুলীল। বিলোকি আুখ লহউ ॥ 
পুনি উর রাখি রাম সিজ্ুরূপ]। 
নিজ আত্রম আৰ খগভুপা ॥ 


হে গরুড়, সেই সেই সময়ে আবোধ্যাপুরীতে গিয়া বান 
করি, শিশুলীল! দেখিয়া সুখ পাই। আবার রামের 
শিশুরূপ জদয়ে রাখিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিয়া আমি । 
কথা সকল মৈ তুম্হহি জুনাঈ ৷ 
কাগদেহ জেহি কারন পাঈ॥ 
কহেউ তাত সব প্রস্থ তুম্হারী। 
রামতগতি মহিমা অতিভারী ॥ 
যেমন করিয়া কাক দেহ পাইয়াছি, সে কথা তোমাকে 
শুনাইলাম ও তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলাম। 
রামভক্তির মহিম! অনেক । 
তার্তে যহ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রাম পদ নেহ। 
নিজ প্রভু দরসম পায়উ' গয়উ সকল সন্দেহ ॥ 
আমার এই দেহ রামপদে ভক্তি হওয়ার জন্যই প্রিয় । 
আমি নিজে প্রতুর দর্শন পাইয়াছি, সকল সন্দেহ দূর 
হইয়াছে । 


ভগতিপচ্ছ হঠ করি রঙ্েউ' দীন্হি মহারিবি সাপ। 
স্কনি হুল ভ বর পায়উ' দেখছ ভজনপ্রতাপ ॥ 


জেদ করিয়া ভক্তি পক্ষ ধরিয়াছিলাম বলির মহধি 
লোমশ শাপ দিলেন, কিন্ত আমি মুনির দূর্লভ ঘর পাইলাম, 
ভজনের প্রতাপ দেখ। 


৬৪২ 
১৯৪ জে অসি ভগতি জামি পরিহরহী'। 
৯৫॥ কেবল জ্ঞানহেতু ভ্রম করহী' ॥ 


তে জড় কামধেন্গু গৃহ ত্যাগী । 
খোজত আক ফিরছি পয় লাসী ॥ 


যে জানিয়া বুঝিয়া এই ভক্তি পরিত্যাগ করে, কেবল 
জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য পরিশ্রম করে, সে মূর্খ, সে ঘরে কামধেমু 
ফেলিয়া রাখিয়া দুধের জন্য আকন্দ গাছ খুজিয়া বেড়ায়। 
জুম খগেস হরিভগতি বিহ্বাঈ। 
জে জুখ চাহহি আন উপাই ৷ 
তে সঠ মহালিছ্ধু বিষ্ণু তরনী । 
পৈরি পার চাহঙ্ছি জড়করনী ॥ 
হে খগেশ, শোন । হবর্িভক্তি ত্যাগ করিয়া যে অন্ত 
উপায়ে সুখ পাইতে চায়, সে মূর্খ জাড়ের মত নৌকা! বিনা 
মহাসাগর হাটিয়াই পার হইতে চায়। 
জনি ভুজঞি কে বচন ভবানী । 
বোলেউ গরুড় হরঘি স্থদ্বানী ॥ 
তৰ প্রসাদ প্রভু মম উরমাহ্ী'। 
সংসয় সোক মোহভ্রম নাহী ॥ 
হর বলিলেন-_-পার্বতী, ভূষণ্ডীর কথা শুনিয়া গরুড় 
আনন্দিত হইয়া মিঃ? কথায় বলিল--হে প্রভু, তোমার 
কপায় আমার হৃদয়ে সংশয় শোক মোহ ও ভ্রম নাই । 
জুমেউ' পুনীত রামগুন গ্রাম।। 
তুম্‌হরী কৃপা লহেউ' বিজ্রাম! ॥ 
এক বাত প্রভু পূছেউ' তোহী। 
কহহু বুঝাই কপানিধি মোহী ৷ 
পবিত্র রামগুণগান শুনিলাম, তোম'র কৃপাতেই শাস্তি 
পাইলাম। গ্রতৃ, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞানা করিতেছি, 
কৃপানিধি তাহা আমাকে তুমি বল। 
কহহি সম্ভ মুনি বেদ পুরান।। 
নহি কছু ছুলভ জ্ঞামসমান।। 
সোই ম্মুনি তুম্হ সন কহেউ গোসাঈ'। 
নহি আদরেছ্ছ ভগতি কীনাঈ'॥ 
সাধু মুনি বেদ ও পুরাণ এ কথা বলিয়াই থাকে যে 
জ্ঞানের সমান দুর্লভ কিছুই নয়। হে গৌসাই, সেই কথাই 
মুনি তোমাকে বলিয়াছিল, তুমি তাহা ভক্তির স্তায় আদর 
কর নাই। 
জ্ঞামহি ভগতিহি অস্তর কেতা।। 
সকল কহছ প্রভু ক্বপানিকেত! ॥ 
জুমি উরগারিবচন জখ মাম।। 
লাদর বোলেউ কাপ জজামা। 
হে কপানিকেতন প্রভু, জ্ঞান ও ভক্তিতে প্রভেদ কি, 
সে সকল কথ] বল। গরুড়ের কথা শুনিয়া সুখী হুইয়া 
জ্ঞানী কাক বলিল 


রামটরিউমান% 


ভগতিছি' জ্ঞানিহি' মনি কছু ভে? 

উদ্ভয় হরহি তবসতব খেদা ॥ 

নাথ মুমীস কহাহ কছু অস্তর। 

সাবধান সোউ জন্তু বিহঙ্মবর ॥ 

ভক্তি ও জানের কোনও ভেদ নাই। ছুইই সংসার 

হইতে উৎপন্ন ছুঃখ দূর করে। কিন্তু নাথ, মুনীশ্বর কিছু 
ভেদের কথা বলিয়াছিলেন, হে গরুড়, সে কথা সাবধানে 
শোন । 

জ্ঞান বিরাগ জোগ বিজ্ঞান!। 

এ সব পুরুষ জুনছ হরিজান। ॥ 

পুরুষ প্রতাপ প্রবল সব ভাতী। 

অবলা অবল সহজ জড়জাতী।॥ 


হে বিষ্ণুবাহন, জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ ও বিজ্ঞান ইহারা 
সকলে পুরুষ । পুরুষের প্রতাপ সকল রকমে প্রবল হয়, 
আর স্ত্রী স্বভাবতঃই নির্বল ও ষূর্থ জাতি । 
পুরুষ ত্যাগি সক নারিহি' জে বিরক্ত মতিধীর । 
ন ভু কামী জে বিষয়বস বিমুখ জে! পদ রছুবীর ॥ 
যে বিরাগী ও স্থিরবুদ্ধি সেই পুরুষই মূর্খত। অজ্ঞতারূপ 
নারীকে ত্যাগ করিতে পারে। যে কামী, যে বিষয় 
ভোগের বশ, যে রথুবীর পদের বিমুখ, সে নারী ত্যাগ 
করিতে পারে না। 
লোঃ_. 
লো স্তুমি জ্ঞামনিধান স্থগনয়মী বিধুস্কুখ নিরখি। 
বিকল হোহি হরিজান নারি বিষ্ুমায়। গ্রগট ॥ 
গকুড়, যে মুমি মহাজ্ঞানী সেও মৃগনয়নী বিধুমুখী স্ত্রী 
দেখিয়া বিকল হয়। মারী প্রত্যক্ষ বিষুঃমায়া। 
১৯৬- ইহ মন পচ্ছপাত কছু রাখর্ড । 
১৯৭॥ বেদ পুরান সত্ত মত ভাথউ ॥ 
মোহ ন নারি নারি কে রূপ! । 
পঞ্পগারি যহ রীতি অনুপা ॥ 
গুড়, আমি ইহাতে কোন পক্ষপাত রাখিতেছি না। 
বেদ পুরাণ ও সাধুর মতের কথাই বলিতেছি। নারীর 
রূপ দেখিয়া নারী মুগ্ধ হয় না। হে গরুড়, ইহা আশ্চর্য 
রীতি। 
মায়া ভগতি জুমহ তুম্হ দোউ। 
নারিবর্গজামহি' সব কোউ।॥ 


পুনি রস্ধুবীরহি' ভগতি পিস্বারী । 
মায়! খনু নর্তকী বিচারী ॥ 


তুমি শোন, মায়া ও ভক্তি এই হুইই স্ত্রীবর্গের মধ্যে 
সকলে এ কথা জানে । এদিকে আবার রঘুপতির নিকট 
ভক্তিই প্রিয়, মায়া ত সত্য সত্য বেচার। নগ€কী। 


উত্তরকাও 


তগতিছ্ি দাজকুল রথ্বুরায়।। 
তাতে তেহ্ি ডরপতি অতি মায়া ॥ 
রামভগতি নিকপম নিরুপাধী । 
বসই জাজ উর সদা অবাধী ॥ 


রখুপতি ভক্তির প্রতি অম্ুকূল, সেই জগ্ত মায়া তাহাকে 
ভরায়। যাহার হৃদয়ে সদা অবাধে নিবিশেষে নিরুপম রাম 
ভক্তি বাস করে, 
তেছি বিলোকি মায়! সকুচাঈ। 
করি ন সকই কু নিজ প্রভুতাঈ ॥ 
অস বিচারি জে মুনি বিজ্ঞামী। 
জাঢহি ভগতি সকল জুখ খানী ॥ 
ভক্তি দেখিয়া মায়া সঙ্কুচিত হয় ও নিজের প্রতূত্ব 
খাটাইতে পারে না। ইহা ভাবিয়] যে জ্ঞানী মুনি হয়, সে 
সকল মুখের মণি ভক্তিই চায়। 
ঘহ রহস্ত রঘবুনাথ কর বেগি ন জানই কোই। 
জো জানই রঘুপতি কপা সপনেষ্ছ মোহ ন হোই ॥ 
রঘুনাথের এই রহস্ত তাড়াতাড়ি কেহ জানিতে পারে 
না! যে রখুনাথের কৃপায় ইহা জানে, তাহার স্বপ্নেও মোহ 
হইবে না। 
অউরউ জ্ঞান ভগতি কর তেদ জুমছ জপ্রধীম। 
জো জনি হোই রামপদ প্রীতি দঙ্গা অবিহ্বীম ॥ 
হে সুপ্রবীণ, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে আয়তভেদের কথা 
গুন। উহ! শুনিলে রামপদে মদ] অবিচ্ছিন্ন প্রীতি হইবে। 
১৯৮ - জনছ তাত যহ অকথ কহামী। 
২১॥ সমুঝত বমই ন জাই বখানী॥ 
উত্ববঅৎস জীৰ অবিমাসী। 
চেতন অমল সহজ খরা লী। 
প্রিয়, এই অবর্ণনীয় কাহিনী শোন। ইহা বুঝ| যায়, 
কিন্তু বর্ণনা করা ষায় না। জীব অবিনাশী ঈশ্বরের অংশ । 
জীব চেতন অমল স্বভাবতঃ আনন্দময় । 
সো মায়াবস ভয়উ পোলাঈ । 
বধেউ কীর মরকট কী নাঈ ॥ 
জড় চেতনকি' গ্রন্থি পরি গী। 
জদপি স্থৃঘ! ছুটত কঠিমঈ ॥ 
সেই জীব মায়ার বশে তোতা বা বাদরের মত ফাদে 
বন্ধ লয়, জড় ও চেতনের গাট পড়িয়া যায়। যদিও এ 
বন্ধন মিথ্যা, তবুও ঘুচান কঠিন । 
তব তে জীৰ তয়উ লংলারী। 
- ছুটনগ্রন্থিন হোই 'জখারী। 
শ্রুতি পুরান বনু কহেউ উপাঈী। 
চুট ন অধিক জধিক অকুখাঈী। 


৩৪৩ 


তাহাতেই জীব সংসারী হইয়াছে, আর গাট ছাড়! 

না পাইলে তাহার হুখী হওয়ারও উপায় নাই। বেদ 
পুরাণে এই গাঁট খুলিবার অনেক উপায় বলিয়াছে, কিন্ত 
তাহা সত্বেও খোলে না বরং আরে! জডাইয়াই যায়। 

জীবহদয় তম মোহ বিসেম্বী। 

গ্রন্থি ছুটি কিমি পরই নদেখী। 

অস মর্জোগ ঈস জব করঈী। 

তরু কদাচিত লো নিরুবরুষ্টী॥ 


জীবের হৃদয়ে মোহের অন্ধকার বিশেষ করিয়া থাকে, 

গাট খসাইবে কি করিয়া তাহা সে দেখিতে পায় মা। 
যদি এই প্রকার ঘটনাধলীর যোগ ঈশ্বর কখনো করিয়া 
দেন, তবেই সে বাধন কদাচিৎ ছিন্ন হয়। 

জাতক ত্রদ্ধা ধেনু লবাঈী। 

জে।হরিরুপা কদয় বসি আইঈ ॥ 

জপ তপ ত্রত জম নিয়ম অপার! 

জে ক্রুতি কহ জুড ধর্ম অচারা ॥ 


লাত্বিক শ্রদ্ধারপ নূতন গাভী হরির কৃপায় হৃদয়ে 
আলিয়| বসে, জপ তপ ব্রত যম নিয়ম ইত্যাদি অপার 
গুভ কর্ম ও আচার যাহ! বেদে বলে, 
তেই তৃন হছরিত চরই জব গাঈ। 
তাৰ বচ্ছ সিজু ধেনু পন্হাটী ৷ 
নোই মিবৃত্তি পার বিস্বাসা। 
নির্মল মন অহ্থীর নিজ দাসা ॥ 
এই সমস্তই তাহার সবুজ ঘাস । যখন শ্রদ্ধারূপী গাই 
জপাদি ঘাসে চরে, ভাবরূপ শিশু বৎস দিয়া এ গাইকে 
যখন দোহে, নিবুত্তি রশিতে গাইকে বীধিয়া বিশ্বাসরূপ 
পাত্রে মনরূপ গোয়াল! 
পরম ধরমময় পয় ছুহি ভাঈ। 
অবটই অমল অকামবমাঈ॥ 
তভোষ মরুত তব ছম। ছুড়াৰই। 
ধৃতিসম জীবন দেই জমাৰই ॥ 
পরমধর্মরূপ দুগ্ধ দোহন করে, নিষ্চাম আগুনে জাল 
দিয়া সন্তোষ ও ক্ষমান্ূপী বাতাসে ঠাণ্ডা করিয়া ধৃতিরপ 
দন্ঘল দিয়া উহাকে জমায়, 
স্ুদিত! মথই বিচার মথা নী । 
দম অধার রছ্ু লত্য জবানী॥ 
তব মথি কাড়ি লেই নৰমীতা। 
বিমল বিরাগ পরম পুনীতা ॥ 
বিচাররূপ মন্থনদণ্ডে প্রসন্নতার সহিত উহাকে মন্থন 
করে, দমরূপ পাত্রে সত্য সুবাণী রূপ দড়ি দিয়া মন্থন করে, 
তখন বিমল বিরাগ রূপ পরম পরিত্র ননী আলাদা করিয়। 
৬ 


৬৪০৬৪ 


জোগ অগিনি করি প্রগট তব কর্ম সুভাজভ নোই। 
সুদ্ধি সিরা হই ভ্যান স্বৃত মমতা মল জরি জাই ॥ 


গুভাশুভ কর্ম ইন্ধনে জালাইয়া ফোগরূপ আগুন করিয়া 
উহাতে এ মাখন তথ করিলে মমতারূপ ময়লা পিয়া 
ধায়, বুদ্ধি উহ! ঠাণ্ডা করিলে জ্ঞানরূপ ঘৃত বাহির হয়। 
তব বিজ্ঞানবাপনশ বুদ্ধি বিসদ ঘ্বত পাই। 
চিত্ত দিয়৷ ভরি ধরই দৃঢ় সমতা দিয়টি বনাই ॥ 

তখন বিজ্ঞানরূপিনা বুদ্ধি শুদ্ধ খি পাইয়] চিত্তরূপ 
দিয়ারে ভরিয়া মসতারপ দৃঢ় দীপদানিত্ে উহা রাখে। 


তানি অৰস্থ। তীনি গুন তেহি কপাসতে কাট়ি। 
তুল তুরীয় সবারি পুনি বাতী করই জুগাড়ি ॥ 


জাগ্রত স্বপ্ন ও শযুপ্তিবূপ তিন অবস্থাও সত্ব রজ তম 
এই তিন গুণরূগী কাপাস হইতে চতুর্থ তৃরীয় অবশ্থান্ূপ 
তুলা বাহির করিয়া বেশ করিয়া বাতি তৈয়ার হয়| 

সেঃ 
এহি বিধি লেসই দীপ তেজরালি বিজ্ঞামময়। 
জাতি জান সমীপ জরহি' মদাদিক সলভ সব ॥ 


এইভাবে বিজ্ঞানময় তেজঃপুঞ্জ দীপ জালাইবে, উহার 
নিকট মদাদি পতঙ্গের যাইতেই জলিয় যায়। 


২*২-- সোহমস্মি ইতি রত্তি আখ ও]। 

হ০৩॥ দীপসিখা সোই পরমপ্রচন্ড1 ॥ 
আতপ অন্মভৰ জুথ সুপ্ৰকাস'। 
তব ভৰম্বূল ভেদভ্রম নাসা ॥ 


“আমিই সেই এই বুত্তিই হইতেছে এই দীপের 
জ্যোতির্ময় শিথ। উহা হইতে আত্মান্ুতব সুখ প্রকাশিত 
হয়, তখন সংসারের ভেদ ও ভূল নষ্ট হয়। 

প্রবল অবিদ্যা কর পরিবৰার!। 
মোহআদি তম মিটই অপারা॥ 
তব সোই বুদ্ধ পাই উজিয়্ার]। 
উরগৃহ বৈঠি গ্রন্থ নিৰ্কবার। ॥ 

অবিস্তার প্রবলপরিবার মোহ ইত্যাদি অপার অন্ধকার 
ওঁ আলোতে মিটিয়া যায়। তখন সেই বুদ্ধি উজ্জল হইয়া 
হৃদয় গৃহে বসিয়া বাধন খুলিয়া ফেলে । 

ছোরন গ্রন্থি পাৰ জে কোঈ। 
তে যহ জীব কৃতারথ হোঈ॥ 
হোরত গ্রন্থি জানি খগরায়!। 
বিঘন অনেক করই তব মায়া ॥ 


ষে কেহ & বাধন ছাড়াইতে পারে, তবে সে জীব 
কৃতার্থ হয়। হে পক্ষিরাজ, গ্রন্থি খোল! হইবে জানিয়! 
মায়। অনেক বিত্ন উপস্থিত করে। 


রামচরিগ মানস 


রিদ্ধি সিদ্ধি প্রেরই বহ ভাঈ। 
বুদ্ধিহি লোভ দেখাৰহি আট ৷ 
কল বল ছুল করি জাই সমীপা।। 
অঞ্চল বাত বুঝাবহি' দ্বীপা ৷ 


ভাই, মাঁয়। অনেক রিদ্ধি সিদ্ধি ইত্যাদি পাঠাইয়া দেয় 

তাহারা আসিয়া বুদ্ধিক লোভ দেখায়। কল বল ছল 
করিয়া উহার। নিকটে গিয়া আঁচলের বাতাসে দীপ 
নিভাইয়া দেয়। 

হোই বুদ্ধি জে পরম সয়ানে। 

তিনহ তনু চিতব মন অনহিত জানে ॥ 

জেখ' তোঁহ বিঘন বুদ্ধি নহি’ বাধী। 

তৌ বহোরি জর করহি উপাধী ॥ 


সদি বুদ্ধি বড় চতুর হয়, তবে সে এ রিদ্ধি সিদ্ধিদের 
দিকে মন্দ হইবে জাণিয়া তাকাইবেই না। যদি তাহারা 
বুদ্ধিয় বিদ্ধ ন! বাধাইতে পারে, তবে ইন্দ্রিয় দেবতাগুলি 
উপদ্রব করে। 


ইন্দ্ৰ! দ্বার ঝরোখ। নান।। 

তহ তহ সুর বৈঠে করি থানা ॥ 
আবত দেখহি বিষয় বয়ারী। 
তেহুঠি দেহি কপাট উষারী ॥ 


ইন্দিয়ের দ্বারগুলি যেন নানা জানালা, সেই সেই স্থানে 
ইঞ্জিয়ের দেবতারা বসিয়! যায় | বিষয়রূপ বাতাস আসিতে 
দেখিয়াই তাহারা জোর করিয়া কবাট খুলিয়া দেয় । 


জব সে! প্রভঞ্জন উরগৃহ জাঈ। 
তবহি' দীপ বিজ্ঞান বুঝাজ ॥ 

গ্রন্থি ন ছুটি মিট। সো প্রকাস।। 
বুদ্ধি বিকল ভই বিষয়বতাস1॥ 


যখন সে বাতাস হাদয়রূপী ঘরে ঢুকে, তখনই বিজ্ঞান 
দীপ নিভাইয়া দেয়। গাট ত খোলেই না, বরঞ্চ সে 
উজ্জলতা নষ্ট হয়, বুদ্ধি বিষয়রূপ বাতাসে বিকল হয়। 


ইত্্রী জুরন্হ ন জ্ঞান সুহাজী। 
বিষয়ভোগ পর প্রীতি সদা ॥ 
বিষয় সমীর বুদ্ধি কৃত ভোরী। 

তেহি বিধি দীপ কে! বার বহোরী ॥ 


ইন্জির-দেবতাদের জান ভাল লাগে না। তাহাদের 
বিষয় ভোগের জন্য সর্বদাই গ্রীতি থাকে । যদি বিষয় 
বাতাস বুদ্ধিকেই ভুলাইয়৷। দেয়, তবে আর সে দীপ 
কে জালাইবে? yo 
তব ফিরি জীৰ বিবিধ বিধি পাৰই সংস্থতিক্লেল। 
হ্রিমাক্সা অতিতুত্বর তরি ম জাই বিহঁগেস ॥ 


উত্তরকাণ্ড 


তখন আবার জীব জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারে ঘুরিয়া 
নানাগ্রকারের সংসার দুঃখ পায়। গরুড়, হরির মায়! 
অতিশয় দুস্তর, উহ! উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। 


কহত কঠিন সমুঝত কঠিন দাধন কঠিন বিবেক। 
হোই ঘুনাচ্ছর ম্যায় জে পুনি অত্যুহ অনেক ॥ 


জ্ঞানের কথা বলা কঠিন, উহা বুঝিতে কঠিন ও উহার 
সাধনা কঠিন। দৈবের যোগাযোগে যদি বা উহার সাধন! 
হয়, তথাপি উদ্থাতে অনেক বিদ্ব1 ঘুণের ছিদ্রগুলি কখন 
পর পর এমন হইয়া যাইতে পারে যে, তাহাতে একটা 
অক্ষব হইয়া গিয়াছে সেইরপ হঠাৎ যোগাযোগ। 
(এইরূপ অক্ষরকে ঘুণাক্ষর-ন্টায় বলে। ) 
২৪-- জ্ঞানপন্থ রুপান কৈধার।। 
২*৫।॥ পরত খগেস হোই নহি বারা॥ 
জে” নিরবিঘন পন্থ নিরবহঈ। 
লো কৈষলায পরমপদ লহট ॥ 
জানের পথ তরবারীর ধারের মত সুগ্ময, উহা হইতে 
পড়িয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। যে নিধিষ্বে এই পথ পার 
হইতে পারে, সে কৈবল্য পরম পদ পায়। 
অতিছুল”ভ &কৰল্য পরমপদ । 
সম্ত পুরান নিগম আগম বদ ॥ 
রাম'ভজত সোই মুক্তি গোসাঈ'। 
অনইচ্ছিত আৰই বরিআঈ ॥ 
সাধুরাও বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে এ কথা বলিয়াছেন ষে, 
কৈবলা মোক্ষ অতি ছুষ্প্রপ্য। হে প্রভূ, যদি রাম ভজনা 
করা যায়, তবে সেই মোক্ষ অনিচ্ছায় জোর করিয়াই 
আসে। 
জিমি থল বিল জল রহি ন সকাঈ। 
কোটি ভাতি কোউ করই উপাঈ ॥ 
তথা মোচ্ছজ্খ সুস্থ খগরাঈ। 
রহি ন সকই হরি ভগতি বিহা ॥ 
তে গরুড়, যেমন কোটি উপায় করিলেও স্থল ছাড়! 
জল থাকিতে পারে না, তেমনি হরিভক্তি ভিন্ন মোক্ষ 
সুখ থাকিতেই পারে না। 
অস বিচারি হরিভগত য়ানে। 
মুক্তি নিরাদর তগতি লোভানে ॥ 
তগতি করত বিল্ু জতন প্রয়াস । 
দংত্যতিষুল অবিদ্যা নাল।॥ 
ইহা বিচার করিয়া চতুর হরিভক্ত, মুক্তির অনাদর 
এরিয়া! ভক্তির প্রতিই লোভ করে। ভক্তি করিলে 
বিনাযত্বে ৰা চেষ্টায় সংসার বন্ধনের মুল যে অজ্ঞান তাহার 
লাশ হয়। 


৬০৫ 


ভোজন করিয় ভূথ্ি ছিত লাদী। 
জিমি সে! অসম পচৰই জঠরাী॥ 
অসি হরি ভগতি জুগম জুখদাটী। 
কো অস মুঢ় ন জাহি সুহান ॥ 


তৃপ্বির জন্য ভোজন করিলে উহা! জঠরায়ি হজম 
করাইয়া দেয়। (জঠর আগুনের স্বাভাবিক কর্ম উহাকে 
হজম করা।) হরিভক্তি জঠরামির মতই সুখদায়ক, 
কর্মমাত্রকে ভক্তি শুদ্ধ করিয়া লয়। এমন জিনিষ ভাল 
লাগে না তেমন মূর্থ কে আছে? 
সেৰক সেৰ্য ভাৰ বিজ্ণু ভৰ ন তরিয় উরগারি ৷ 
ভজছ রামপদ পল্কক্ত অস সিদ্ধাস্ত বিচারি ॥ 
তে গরুড়, সেবক-সেব্য ভাব ছাড়! সংসার পার হওয়া 
যায় না। এই সিদ্ধান্ত বিচার করিয়! রামচরণ ভজনা কর। 
জে! চেতন কহ জড় করই জড়হি করই চৈতন্য । 
অস সমরথ রদঘুন' য়কহি' ভজহি' জীৰ তে ধ্য ॥ 
যিনি চেতন পদার্থকে জড় করেন ও জড়কে চেতন 
করেন, এমন পক্তিমান রপুনায়ককে যে ভঞ্জন! করে 
সেই ধন্য ৷ 
২৬- কহেউঁ জ্ঞান লিদ্ধান্ত বুঝাই । 
২*৭॥ জনছ ভগতিমনি কৈ প্রভুতাঈ ॥ 
রামভগতি চিস্তামমি জন্দর। 
বসই গরুড় জ! কে উরঅস্তর ॥ 


জ্ঞান সিদ্ধান্তের কথ। বুঝাইয়! বলিয়াছি। এখন ভক্তি 
মণির শক্তির কথা শোন। রামভক্তি সুন্দর চিন্তামণি 
রত্বের প্রায়, উহা যাহার হৃদয়ে বাস করে, 


পরমপ্রকাস রূপ দিন রাতী। 
নহি" কছু চহ্িয় দিয় স্বত বার্তী ॥ 
মোহ দরিত্র নিকট নহি আৰা। 
লোভ বাত নহি' তাহি বুঝাৰ1॥ 


তাহার হৃদয়ে দিনরাত পরম প্রকাশ বর্তমান থাকে । 

সেজন্ত শলাই, ঘি বা বাতি কিছুই দকার নাই। মোহরূপ 
দারিদ্র্য নিকটেই আসে না, লোভরূপ বায়ু সে আলো! 
নিভাইতে পারে না। 

অচল অবিদ্যা তম মিটি জাঈী। 

হারহি সকল ললভসম্ুদাটী । 

খল কামাদি মিকট নহি" জাহী। 

বসই ভগতি জা কে উর মাহী ॥ 


যাহার হৃদয়ে ভক্তি বাস করে, তাহার অবিস্ভারপ 
নিশ্চল অন্ধকার দূর হইবে। অহঙ্কারাদি পতঙগসমূহ হারিয়া 
যাইবে ও কামাদি খল নিকটে আসিতে পারিবে না। 


গয়ল জুধ! সম অরি হিত হো ॥ 
তেছি মনি বিমু জুথ পাৰ ন কোই ॥ 
ব্যাপহি' মানস রোগ ন ভারী। 
জিন্‌হ কে বস সব জীৰ দুখারী ॥ 
ভক্তের নিকট বিষ অমৃতের মত লাগে, শত্রু হিতকারী 
হয়। এ ভক্তি চিন্তামণি না হইলে কাহারও সুখ হয় না। 
আর যে সকল মানসিক রোগে জীব বড় ৫ঃখী হয়, ভক্তের 
সে সকল রোগ হইতে পারে ন|। 
রামন্রগতি মনি উক্ন বস জা কে। 
দুথ লৰলেপ নসপনেন্ছ তা কে ॥ 
চতুর সিরোমনি তেই জগ মাহী" । 
জে মনি লাগি জুজতন করাহী' । 
যাহার হৃদয়ে রামভক্তিরূপ মণি বাস করে, স্বপ্নেও 
তাহার কিছুমাত্র হঃখ হয় না। যে এ ভক্তি চিস্তামপির 
দন্ত যত্ব করে, জগতে সেই চতুর শিরোমণি। 
সে মমি জদপি প্রগট' জগ অহঈ। 
রামককপণ বিল্ু নহি কোউ লহঈ॥ 
জুগম উপাই পাইবে কেরে। 
মর হতভাগ্য দেহি ভটভেরে ॥ 
যদিও সে মণির কথ] জগতে গ্রকাস্টভাবে জানা 
আছে, তবুও রামক্কপ। বিনা কেহ উহা! লয় না। উহ! 
উছ| পাওয়ার উপায় সহজ হইলেও হতভাগ্য লোক উহ! 
দুরে সরাইয়! দেয় । 
পাৰন পর্বত বেদ পুরান1। 
রামকথ। রুচিরাকর নান! ॥ 
মর্মী সব্জম জমতি কুদারী। 
জ্ঞান বিরাগ নয়ম উরগারী ॥ 
গরুড়, বেদ পুরাণ পবিত্র পর্বত, উহাতে নানা প্রকার 
রামচন্ত্রের কথারপ সুন্দর খনি আছে। এ মর্ম যে সজ্জন 
জানে, সে স্ুমতির্ূপ কোদালি লইয়। জান বৈরাগ্য নেত্র 
খুলিয়া, 
ভাবদছিত খোজই জে! প্ৰানী ৷ 
পাৰ ভগতিমনি সব জ্খখানী ॥ 
মোরে মন প্রস্ভু অস বিস্বাসা। 
রাম তে অধিক রাম কর দাস।॥ 
যে প্রাণী মন দিয়া খোজে, সে সকল সুখের আকর 
ভক্তিমণি পায় । আমার মনে এই বিশ্বাস যে, রাম হইতে 
রামের সেবক শ্রেষ্ঠ। 
রাম সিদু ঘন সজ্জন ধীরা। 


চন্দন তরু হরি লত্ত সমীর ॥ 
সব কর ফল হরিভগতি ভুহাঈ। 


লো বিদ্ধু দন্ধ ন কাড় পাঈী॥ 


রামচরিতমানন 


অস বিচারি জোই কর সতসঙ্রা। 
বামভগতি তেহি সলভ বিহক্র। ॥ 


রামচন্ত্র সমুদ্র, আর ধীর সঙ্গন হইতেছে মেঘ। 
রামচন্ত্র চন্দন তরু, সাধুর! হইতেছেন বাতাস । মেঘ সমুদ্র 
হইতে জল লইয়া সর্বত্র বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি সাধুরা 
হরিভক্তি লইয়া সকলকে তাহা ..দন। হরি চন্দন বৃক্ষ, 
সাধুর! বাতাস হইয়া উহার সুগন্ধ লইয়া সকলকে দেয়। 
সকলের কাম্যফলই হরিভক্তি, কিন্তু সাধু ছাড়া উহ! কেছ 
পায় না। হে গরুড়, এই কথা বুঝিয়া যে সংসঙ্গ করে, 
সে সহজে রামভক্কি পায়। 


ত্রজ্গ পয়োনিধি অন্দর জ্ঞান সম্ভ সুর আহছি। 
কথ জুধা মথি কাঢ়ই ভগতি মধুরতা জাহি॥ 


ব্রহ্ম হইতেছে সমুদ্র, মন্দর পর্যত হইতেছে জ্ঞান, আর 
দেবতা হইতেছে ভক্তেরা। তাহার! মন্থন করিয়া 
রামকথারূপ অমৃত বাহির করিয়া লয়েন, উহার মধুরতাই 
হইতেছে ভজি । 


বিরতি চর্ম অসি জ্ঞান মদ লোভ মোহ রিপু মারি ॥ 
জয় পাইয় সে হরিভগতি দেখু খগেস বিচারি ॥ 


বৈরাগ্য রূপ ঢাল ও জ্ঞানরূপী তলবার লইয়া অহঙ্কার 
লোভ ও মোহ রিপু মারিয়া যে জয় পাওয়া যায়, তাহাই 
হরিভক্তি। হে গরুড়, বিচার করিয়া দেখ । 
২৯৮-_ পুমি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ। 
২*৯॥ জে কৃপাল মোহি উপর ভাউ॥ 
নাথ মোহি নিজ সেবক জানী। 
সপ্ত প্রস্থ মম কহছ বানী ॥ 


আবার তখন গরুড় বলিল--হে নাথ, যদি আমার 
উপর কপালের ভালবাসা থাকে, ভবে আমাকে সেবক 
জানিয়৷ আমার সাতটা' প্রশ্নের উত্তর দাও । 
প্রথমহি কহঙ্ছু নাথ অতিধীর।। 
সব তে ভুল'ভ কৰন সরীর1॥ 
বড় দুখ কৰন কৰন ভুখ ভারী । 
জোউ সংহ্েপহি কহ বিচারী ॥ 
স্থির বুদ্ধি প্রভু, প্রথমেই বল, কোন শরীর সকলের 
অপেক্ষা বেশী ছুলভ। বড় হুঃখ কি, আর খুব সুখই ব! 
কি, সংক্ষেপে ইহ! বিচার করিয়া বল। 
সম্ত অসম্ভ মরম তুম্হ জামছ ॥ 
তিন্হ কর সহজ ভুভাব বখানছ ॥ 
কবন পুষ্য জুতি বিদিত বিসাল।। 
কহন কৰম অথ পরম কৃপাল! ৷ 
তুমি সাধু অসাধুর মর্ম জান, তাহাদের সহজ প্রভাবের 
কথা বল। বেদ বিখ্যাত বিশাল পুণ্য কি? হে দয়াল, 
€কানট। পরম পাপ ভাহাও বল। 


'সটত্তরকাণ্ড 


আানসরোগ কহছ সমুঝাই। 
তুম্‌হ দর্বজ্ঞ ক্কপা অধিকানঈ ॥ 

ভাত সুমছ সাদর অতিগ্রীতী। 
সৈ সংছেপ কহুউ' যহু নীতী ॥ 


মানস রোগের কথা বুঝাইয়| বল। তুমি সকলই জান, 
তোমার দয়াও খুব। কাক বলিল--আমি সংক্ষেপে এ 
নীতির কথা বলিতেছি, তুমি অতিশয় গ্রীতির সহিত শোন। 
মর তম সম নহি' কৰমিউ দেহী। 
জীৰ চরাচর জাচত জেছী ॥ 
নরক সৰ্গ অপৰর্গ নিসেনী । 
জ্ঞান বিরাগ ভগতি জুধ দেনী॥ 
মানুষের শরীরের সমান কোন দেহ নাই, চর অচর 
জীব এ দেহই চায়। এ দেহ নরক, স্বর্গ ও মোক্ষের 
পিড়ি। এ শরীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির সুখদায়ক । 
সে! তন্গ ধরি হরি ভজহি' ন জে নর। 
হোহি' বিষয়রত মন্দ মন্দতর ॥ 
কাচ কিরিচ বদলে কিমি লেহী'। 
কর তে ডারি পরসমনি দেহী ॥ 
সেই শরীর ধারণ করিয়া যে হবিভজন করে না, বিষয়ে 
আলক হইয়া মন্দ হইতে অরো মন্দ হইতে থাকে, সে 
হাত হইতে ম্পশমণি ফেলিয়া দিয়া তাহার বদলে কাঠের 
টুক্র! লওয়ার মত কাজ করে। 
নহি দরিক্রসম দুখ জগ মাহী । 
সস্ভ মিলন সম জুধ কম নাহী'॥ 
গরউপকার বচন মন কায়া। 
ঈস্ত সহজ জুভাব খগরায়।॥ 


জগতে দারিদ্রের মত ছঃখ নাই, সাধুর সহিত মিণনোরা 
সমান সুখ নাই। গরুড়, সাধুদের সহজ স্বভাব হইতেছে: 
বাক্য মন ও শরীর দিয়! পরের উপকার করা। 


সম্ভ সহহি দুখ পরহিত লাগী। 

পর দুখ হেতু অসস্ত অভাগী॥ 
ভূর তরু সম সম্ভরূপালা। 
পরহিত নিত সহ বিপতি বিসালা ॥ 


হে কৃপাল, সাধুরা অপরের সুখের জন্য ছঃখ সত্ব 
করেন, আর অভাগা! সাধুরা পরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য 
তঃখ সহ করে। সাধুরা ভূর্জগাছের মতন পরের সুখের 
জন্য নিজে নিত্য বিশাল বিপত্তি সহ করে। 


লম ইৰ খল পরবদ্ধন করঈ। 

খাল কড়াই বিপতি সহি অয়ঈী ॥ 
খল বিচ স্বারথ পরপকারী। 
অনি মুখক ইব জল উরগাত্রী ॥ 


৩৪৭ 


গরুড়। শোন । খল শনের মত, পরের বন্ধন করায় 
আর নিজের ছাল টানিয়া লওয়ার বিপদ সহ করিয়া মরে। 
খল নিঃস্বার্থে পরের অপকার করে, তাছারা সাপ ও 
ইদ্রের মত। 
পরসল্পদ1 বিনালি নসাহী। 
জিমি সনি হতি হিম উপল বিলাহী’ ॥ 
ডুউদয় জগ আরত হেতু । 
জথ। প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু ॥ 
যেমন বর্ফশিল! শস্ত নষ্ট করিয়া নিজেও (গলিয়া) নষ্ট 
হইয়া যায়, তেমনি খলের! পরের সম্পদ নষ্ট করিয়া নিজে 
নষ্ট হয়। যেমন অধম গ্রহ কেতু জগতের দুঃখের কারণ, 
তেমনি দুষ্টের উদয়ও পৃথিবীর দুঃখের কারণ । 
সম্তউদয় সম্ভত জুথকারী। 
বিজ্বজুখদ জিমি ইন্টু তমারী ॥ 
পরমধরম স্রুতিবিদিত অহী’ স!। 
পরনিশ্দ! দম অঘ ম গিরীলা ॥ 
সাধুদের উদয় সকল সময়ই সুখদায়ক, যেমন তমারি 
চন্ত্রের উদয় বিশ্বের সুখ দেয়। বেদে প্রসিদ্ধ পরমধর্ম 
অহিংসা, পরনিন্দার মত পাপের পর্বত আর কিছুই নাই। 
হরিগুরু মিম্দক দাদুর হোটী। 
জনম সহ্ত্রগাৰ তন পো ॥ 
দ্বিজমিম্দক বন্ধ নরক ভোগ করি । 
জগ জনমইবায়লসরীর ধরি ॥ 


ভগবানের ও গ্রুর নিনক ভেক হই! সহশ্র জন্মই 
সেই দেহপায়। ব্রাঙ্গণের নিন্দক অনেক নরক ভোগ 
করিয়া কাক হইয়া জগতে জন্যে । 
জর ভ্রুতি নিশ্শক জে অভিমামী। 
রোৌরৰ নরক পরহ্ি তে প্রার্মী॥ 
হোহি উলুক সন্ত নিন্দা রত। 
মোহমিস। প্রিয় জ্ঞান ভাঙা গত ॥ 


যে অভিমানী দেবতা ও বেদের নিন্দা করে, সে জন 
রৌরব নরকে পড়ে। সাধুর নিন্দাকারী পেঁচা হয়, গাহার 
নিকট মোহরূপ রাত্রিই প্রিয্ন, জ্ঞান সুর্ধ তাহার নিকট 


'অন্তগত । 


লব কৈ মিল্দা জে জড় করহী'। 

তে চম্গাদুর হোই অবতরহী ॥ 
কমন তাত অব মানসরোগ!। 

জেহি তে দুখ পাৰহি সব লোগ! ॥ 


যে মূর্খ সকলের মিনা! করে, সে চামচিকা হইয়া! জন্মে। 


হে প্রিয়, এখন মানস রোগের কথ! শোন, বে রোগে 


সকল লোক হুঃখ পায়। fou 


৬৪৮ 


মোহ সকল ব্যাধিম কর মুল।। 

তেহি তে পুমি উপজই বনু ভুলা ৷ 

কাম বাত কফ লোভ অপার।। 

প্রেচাধ পিত্ত নিত ছাতী জারা ॥ 

মোহই সকল ব্যাধির মূল. তাহা হইতে নানা শৃলপীড়ার 

উৎপত্তি হয়। কাম হইতেছে বাঠ, লোভ কফ, আর 
ক্রোধ পিত্ত যাহাতে নিত্য বুক জিয়া যায়। 

প্রীতি করহি' জেোঁ তীনিউ ভাঈ। 

উপজই সন্গিপাত দুখদাউ ॥ 

বিষয় মমোরথ দুর্গম নানা। 

তে সব ভুল নাম কো জান' ॥ 


যদি এ তিন ভাই ভাব করিয়া লয়, তবে দুঃখদায়ক 
সান্নিপাত উপস্থিত হয়। নানা প্রাকারের দুর্গম মনোরথ, 
সে সমন্তই হইতেছে শূল, উহাদের নামের খবর কে লয়? 
মমতা দাদু কণ্ডু ইরঘাঈী। 
হরষ বিষাদ গরহ বচ্ছতাঈ ॥ 
পরখ দেখি জরনি সোছঈ। 
কুষ্ঠ দুষ্টত! মন কুটিল ॥ 
আমার বলিয়া অভিমান্টা হইতেছে দাদ, ঈযা 
হইতেছে চুলকানি, হর্ষ শোক এগুলি গেটে বাত। পরের 
সুখ দেখিয়া জলিয়া যাওয়! ক্ষয় রোগ, মনের কুটিলতা ও 
হষ্টতা হইতেছে কুষ্ঠ রোগ । 
অহঙ্কার অতি চুখদ ডর্বরুঅ।। 
দত্ত. কপট মদ মান মহরুআ।॥ 
তৃত্্। উদররদ্ধি অতি ভারী। 
ভ্রিবিধি ঈঘন। তকুম তিজারী ॥ 
ভূগবিধি জর মতৎসর অবিবেক1। 
কহ' লগি কউ কুরোগ অনেকা॥ 
অহঙ্কায় অতি ৫£খদায়ক শোথ রোগ, দম্ভ কপট মদ 
ও মান নহরু ব্যাধি, তৃষ্ণা ভীষণ উদরী, ত্রিবিধ ইচ্ছা (জন, 
বিস্ত ও পুত্র ) তরুণ কপ্পঞ্জর পরস্ত্রীকাতরতা ও অজ্ঞান 
স্বোকালীন জর। অনেক কুরোগ আছে কত আর বলিব। 
এক ব্যাধিবল নর মরহি' এ অসাধ্য বু ব্যাধি। 
পীড়ছি সম্ভত জীব কহু দে! কিমি লহই লমাধি॥ 
একটা রোগ হইলেই মানুষ মরিয়া যায়, আর এত 
অসাধ্য বছ ব্যাধি সর্বদা জীবকে ছুঃখ দিতেছে, সে কেমন 
করিয়া সুখ পাইবে? 
নেম ধর্ম আচার তপ জ্ঞাম জঞ্জ জপ দান । 
ভেষজ পুমি কোটিক মহী’ রোগ জাহি' হরিজান ॥ 
ছে বিষ্ণুবাহন, এই সকল রোগের জন্ত নিয়ম ধর্ম আচার 
তপন্ত। জান যঞ্জ জপ দান আদি কোটি প্রকার এবধ 
করিলে, গরুড় এ রোগ যায় না। 


রামচারতমানস 


২১০ - এহি বিধি সকল জীৰ জড় রো'রী। 

২১২ ॥ সোকহরষ ভয় প্ৰীতি বিয়োগী ॥ 
মানদরোগ কুক মৈঁ গায়ে। 
হোহি সব কে লখি বিরলই পায়ে ॥ 


এই প্রকার সকল মুখ লোকই রোগী, আর উহারা 
শোক হর্ষ সুখ ভয় গ্রীতি বিয়োগ ইত্যাদিতে পড়ে । আমি 
কিছু মানস রোগের কথা বলিলাম। এরোগ সকলেরই 
হয়, কিন্ত কম লোকেই দেখিতে পায় যে রোগ হইয়াছে । 
জানে তে ছীজহি' কছুপালী। 
নাস নপাৰহি' জনপরিতাগী॥ 
বিষয় কুপথ্য পাই অস্কুরে। 
মুনিছ হৃদয় কা নর বাপুরে ॥ 
লোককে হুঃখদানকারী এই রোগের কথা যে পাগী 
জানে তাহার কিছু কমে কিন্তু নাশপায়না। বিষয় 
ভোগরূপ কুপথ্য পাইয়া মুনির হদয়েই রোগ অস্কুরিত হয়, 
বেচারা সাধারণ মানুষের আর কথা কি? 
রাঅরূপা নাসহি সব রোগ!। 
জে এহি ভীতি বনই সঞ্জোগ। ॥ 
সদগুরু বেদবচন বিস্বাস।। 
সঞ্জম গ্রহন বিষয় কর আস! ॥ 


যদি রামকপায় পরের বণিত সংযোগ ঘটে, তবে সকল 
রোগ নাশ করিতে পারে। সংগুরু ও বেদ বাক্যে বিশ্বাস, 
বিষয় আশায় সংযম লওয়া, 
রঘুপতি ভগতি মজীৰনগুরী । 
অনুপান ভ্রন্ধা মতি পুরী ॥ 
এহি বিধি ভলেন্ছি সে! রোগ নসাহী"। 
নাহি তজতন কোটি নহি জাহী ॥ 
রঘুপতির প্রতি ভক্তিই সঞ্জীবনীমূল ওঁষধ, তাহার 
অনুপান বুদ্ধি অনুযায়ী পূর্ণ শরন্ধা। এই প্রকারে সে রোগ 
দূর হইলেও হইতে পারে, নয় ত অন্ত কোটি চেষ্টাতেও 
হইবে ন|। 
জানিয় তব মন বিরুজ গোসাঈ' । 
জব উর বল বিরাগ অধিকাঈ ॥ 
জুমতি ছুধ। বাঢ়ই নিত নঈী। 
বিষস্স আল ভুর্বযলতা গনী ৷ 
প্রভু, মন তখনই শূন্য হইয়াছে বলিয়া জানিবে, ধখন 
হৃদয়ে বৈরাগ্যের বল খাড়িবে। সুমতি ক্ষুধা নিত্য নূতন 
হইয়া! বাড়ে, বিষয় আসক্তিরূপ হর্বলতা চলিয়া যায় । 
বিমল জামজল জব সো মহাটা। 
তৰ রহ রামভগতি উরছাঈ। 


সিৰ অজ জুথ সমকাদিক মারছ। 
জে স্কুমি জজ্জ বিচার বিনারদ ॥ 


সত ০৮ 
| Fa 


মকলেরই এই মত. € ৰে (ভাসছে 'পাদপন্জে ভক্তি 
করিষে। দস রা নি 
ভক্তি বিনা সুখ নাই। 


চু বছবিধি গুলা । 
দর রিপা কুলা ॥ 
যদি কচ্ছপের পিঠে লোম হওয়া স্ব হয, রদ বন্ধ্যার 
পুত্র কাহাকেও মারিতে পারে, আকাশে যদিও নানা ফুল 
ফোটা সম্ভব হয়, তথাপি রামবিরোধীর পক্ষে সুখ পাওয়। 
সম্ভব নয়। 
তৃধা জাই বরু স্থগ জল পান।। 
বর জামর্ি সমলীনগ বিখান! ৷ 
অন্ধকার বঞ্চ দলির্বি মলাবই'। 
র্ামবিষ্ুখ ম জীব স্থাখ পাবই ৷ 
ছিন্ন তে অমল প্রগট ধক ফোঈী। 
বিশ্ভুখ রাধ ভখ পাব ন কোটী ॥ 
গয়ীচিকাই জল পান করিয়া তৃষ্ণা বাওয়া সম্ভব, 
খৰগোলের মাথার শিং গজান সম্ভব, অন্ধকার চাদকে ন 
করিবে ইছাও সম্ভব, তথাপি রামবিদুখ জীবনে সুখ পাওয়ী 
সম্ভব নয়। বরফ হইতে বদিও বা আগুন বাহির "হইতে 
পারে, ভধাপি রামধিমুখ কখনো দুখ পাঁইতে পারে না। 
বারি নখে স্ব হোই বর নিরতা ক বরু,এল। 
বিজ হরিতজম.ম তর তরছি বহু লিডাত স্পেল 
' জঙ্ মর করিয়া বিপাওয়া, তবুও সন্তৰ, বানি হইতে 
তেল মাহির করা, তবুও দায়ব, তথাপি হরিষ্ঞজন রিনা 
সংগা পান্ধ- হও বায় ম। ইহাই অটল সিদ্ধান্ত। ১৯ 
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৬৪৯ 


| তোমাকে নিশ্চয় 'বলিতেছি, আমার কথা অন্তথ। 
হওয়ার দয। যাহারা রাম ভজন] করে, তাহারা অতিশয় 


হন্তর সংসার সমুদ্র পার হয়। t 

২১৩-- কহে নাথ হরিচরিত অন্ধুপা। 

২১৪॥ ব্যাস লগ্াল স্বমতি অঞ্জরূপা ॥ 
আ্বতিলিদ্ধান্ত ইহই উরগায়ী। 
রাম ভজিয় লব কাম বিলারী ॥ 


ছে নাথ, আমি তোমার নিকট অনুপম হরিচরিত 
কোথাও বিস্তার পূর্বক, কোথাও সংক্ষেপে নিজ বুদ্ধি 
অনুসারে বলিয়াছি। ছে গরুড়, বেদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে 
সকল কার্ধ তুলিয়া রামের ভজন! করিষে। 
প্রভু রদুপতি ভজি লেইজ '্ান্হী। 
মো লে জঠ পর্ব মমতা জাহী ॥ 
ভূষ্হ বিজ্ঞানরূপ জদি মোহ! 
নাথ কীন্হ দো পর অতি ছোহা ॥ 
থেরছুপতি আমার মত $ষ্টের উপরও মমত! রাখেন, 
তাহাকে ত্যাগ করিয়। কাহাকে সেবা করিবে? তুমি 
বিজঞানরপ, তোমার মোছ নাই। নাথ, ভুমি আমায় উপন্ন 
অনেক কৃপা করিয়াছ ৷ 
পূছেছ রামকথ। অতি পাৰনি। 
জুক লমকাদি শতু মম ভাষমি॥ 
লতলঙ্কুতি চলত সংসার।। 
মিশিষ ও ভরি একউ বার! ॥ 
তুমি অতি পি গুক সনকাদি মুনি ও শিবের প্রিয় 
রামকগ। জিযাস। করিয়াছিলে। সাধুর সঙ, নিমেষ কাল 
ঈওস্কাল। একবারও সংসারে পাওয়া ছলডি। 
দেখু গরুড় ভিজ হায় বিচানী। 
ইন জুস্ুবীয় ডজন অধিকারী ॥ 
নকুদাধম জব তাতি অপাৰন ৷ 


প্রভু যোহি কীন্হ বিদিত জগপাৰন॥ 
গড়, নিজ হৃদয় বিচায় করিয়] দেখ । আনি রতুবীরের 
ডনের অধিকারী হইছে পারি কি! আনি পক্ষীর মধ্যে 
অধর রুল প্রকার, অপবিত্র । তবুও জগৎ পবিএকারী 
গা আাষাবে খ্যাতি দিলেন। . 


| প্রান্ত মৈ, মা অতি জন্যপি লব বি হীন। 


জিবন জানি রাস মোহি দত্তদমাগম: মনুহ ॥ 
আজ আছি এ, তিল বর হইলাম 1; জানি দিও 


নকল খাকাওসই :কীন; তবুও আনাকে JW | 


কী নানক সদ দিয়াছেন । 548 
ডি B Grell nile 
উজির রনবীর কে খাছ কি পাবই ( এ 


৬১৪ 


হে নাথ, আমার বুদ্ধিমত সবই বলিয়াছি, কিছুই 
গোপন করি নাই। রতুবীরের চরিত্র সমূত্রের রায়, কেহ 
কি উহাতে থৈ পাইছে পায়ে? 
২১৫_. সমিরি রাম কে গুমগন নানা। 
২১৬।॥ পুমি পুমিহরয তৃ্তি জজান।॥ 
মহিমা মিগম মেতি কছি গাঈী। 
অতুলিত বলপ্রতাপ প্রসভুতাল ॥ 
রামের গুণসমূহ প্মরণ করিয়। ভূষণ্ডী বারবার আনন্দ 
বোধ করিতে লাগিল। বেদ তাহার মহিষ! গাহিতে গিয়। 
“নেতি' ইহা নয় এই কণ বলিয়াছে। (প্রভুর. বল ও 
প্রভাবের তুলনা নাই। ; 
লিৰ অজ পুজ্য চরন রর 
মে৷ পর কৃপা পরম স্ছলাঈ ॥ 
অল জুভাৰ কৰ্ছ জমউ মফেখক। 
কেহি খগেস রদ্ধুপতি সম লেখর্ট ॥ 
রঘুপতির চরণ শিব ও বএঙ্মার পূজ্য, তিনি আমার 
প্রতি পরম ক্ৃূপ৷। ও কোমলতা দেখাইয়াছেন। এমন 
স্বভাবের কথা কখনে! গুনি নাই ও দেখি নাই। ভবে 
হে গরুড়, কাহাকে আর রথুপতির সমান গণ্য করিতে 
পারি। 
লাধক সিদ্ধ বিস্ূক্ত উদশসী। 
কবি কোবিদ কৃতজ্ঞ দংস্যালী ॥ 
জোনী ভূর জতাপন জ্ঞানী। 
ধর্ম নিরত পণ্ডিত বিজ্ঞামী ॥ 
সাধক সিদ্ধ মুক্ত ও উদাসীন, কবি পণ্ডিত রুতজ্জ ও 
সন্যাসী ঘোগী, শূর বীর, তপস্বী জ্ঞানী, ধর্মে নিত পর্ডিত 
অগ্ুভব জ্ঞানী যেই হউক, 
তরফি' ম বিজু মেয়ে অজ স্বামী ।' 
রাম নমামি মমাজি মমামী॥ ' 
স্রম গয়ে মো লে অধরাসী ৷ ' 
হোছি' জুদ্ধ মামি অবিনামী ॥ 
কেহই আমার স্বামী রঘুনাথকে সেবা ন! করিলেসংসার 
হইতে উদ্ধার পাইবে না। ছে রাম, তোমায় মগস্কায়, 
নমস্কার, আবার নমস্কার করি। আমার মত পাপময়গ্ত 


রামচরিড়মামস 


jel Soild dd ila পর্ম দেৰ 
বোলেউ এ ক Shp set সে নি 
ভূষণ শুভ কথা ও রামচন্ের fe তাহার 
ভক্তি দেখিয়া বিগত মোহ গর প্রেমের শি এব 
২১৭ মৈ কুতরুত্য তয় তর বারী) 
২১৮॥ জমি রঙ্ুধীর গতি রন দামী ॥ 
॥ রামচরম দুদ রতি তঈ। 
মায়াজনিত বিপতি মধ গনী 8. 
আমি ত রঘুবীরের প্রতি ভক্তিরস পূর্ণ তোমার কথ 
শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার রামচরণে নূতন প্রেম 
হইয়াছে, মায়াজনিত বিপত্তি সকলই কাটিয়া গিয়াছে। 
হোহজলধি বোহিত তুমূহ ভয়ত । 
মো কহ নাথ বিবিধ সুখ দয়উ ॥ 
মো পর হোই ন প্রতিউপকার।। 
বক্ষ তব পদ বারছি বায়া॥ 


হে নাথ, তুমি আমার মোহ সমুদ্রে নৌকাশ্বরূপ 
হইয়াছ। আমাকে নানা সখ দিয়াছ, আমার দ্বারা তোমার 
কোনও প্রত্যুপকার সম্ভব নছে। তোমার পদ বারবার 
বন্দনা করিতেছি । 
পূরমকাম রামজভ্রাসী ৷ 
তুঙ্হ নম তাত ম কোট বঢড়তাৰী ॥ 
নত বিটপ লরিত1 গিরি ধর্মী । 
পরহিত হেতু নবন্হি কৈ করম্ী। 
ছে প্রিয়, তুমি পূর্ণকাম, তুমি রামচন্ত্রের প্রতি 
অনুরাগী, তোমার মত বড় ভাগ্যবান কেছ নাই) সাধু, 
বন, নদী, পর্বত ও পৃথিবী এ হী পরহিড়ের জনক 
হইয়াছে | . ৮ 4৫ 
কহা কবিন্হ পৈ কহই ম জামা ॥ | 
""মিজ পরিতাপ জবই নবনীতা। "৭ 
" পরয়ছখ বহি জতভত পুমীতা। "=" 
কবির! সাধুর হৃদয় মাখনের মন্ত বলিয়াছেন, কিন্ত 
তাছারা ঠিক বলিভে পারেন নাই। মাখনের নিঞ্জেগ গার 
জাচ লাগিলে তবে সে গলে, টির ভাইরা 


rt 


তোমার শরণ লওয়ায় গুদ্ধ হয়। সিনহা জিডির সাধূকে গলায়। .. 


নমস্কার । 


জাত মাম ভবতেঘজ হন ভাপত্ররুল। 
লো ক্বপান্ধ মোহি ডোহি পর লা রহউ আকুল ॥ 


ধাহার নাম সংসার রোগের ওধধ, ত্রিভপি হরগকার্দী, 


নেই ক্বপাল ডোমার আমান পতি সদ। অঙ্থঞহ যেন 
রাখেন। MEA LSE 


fe SE EEE EE ORE 


আমার জীবন ও জন্ম সফল ইইল, তেন অরে 
সকল নলের গেল আদাকে 'পবদা নিংর:ডাদ হাতিয়া 
জাদিও। ' উদাটগরিডী বাবাও উঠ কৰা বঁজিলনৃদ £২:৫ 


উদ একা." ৬১১ 
তাত চয়দ দির লাই করপোদদছিত নতিধখীর । হ২। লোই ল্য মোট গুলজ্ঞাত।। 


গরউ গত টুর জর রাখি বনুকীর । স্োই মহিদওম পণ্ডিত দাতা ॥ 
স্থিরিবুদ্ধি দক্ষ ভীছার ' চরণে লপ্রেমে নমক্কার করিয়! "ধর্ম পরাক্মম লোই কুলত্রাতা। 
ভাদ তুবীরের মিকট রাখিয়া “বৈষুষ্ঠে গেল। রায় চয়জ জরা কর অমরয়াত।। 
গিরি যত দঙাগম য় ন দাত কচু আনম। বাহার মন রামচরণে নিরত সেই সর্বপ্ত, সেই গুণজ্ঞাতা। 
বিল হরিক্কপা! ন হোই দো গাবহি বে পুর্াম ॥ লে পৃথিবীর শোভা, সেই পণ্ডিত দাতা 'ধর্দপরায়ণ ও 
শঙ্কর বলিলেন "পার্বতী, সাধু সমাগমের সমান কোন এন রঃ 
লাভ নাই।. বেড ও ধুরাগ বলে ভরিকুপা ছাড়া - ত নিপুন লোই পরসময্বামা। 
Eh ER bl ৮৮১ 
| | সো কৰি কোবিদ সে রনধার়।। 
২১৯ ॥ 
ফা রা 
গ্রাম কলপতেক কক্তমাপুজা। সেই নীতিনিপুণ সেই পরম চতুর শ্রুতি দিদ্ধান্ত ঠিক 
উপজই শ্ীতি রাষপদকঞঙ্জ। ॥ জানে । নেই কৰি পণ্ডিত রখধীর, যে কপটনা ত্যাগ 
পরম পবিত্র ইতিহাস বলিলাম, ইহা শোনায় ভববন্ধন করিয়া রতুনাথকে ভজে। 
খুলিয়া যায়। আর ভক্তক্ত্তরু করুণাময় রামের চরণ ধন্য জুদেল জহু' জরলরী। 
কমলে ভক্তি হয়। ধন্য নারী পতিত্রত অন্ভুলন্ী। 
নম বচ কর্ম জমিত অথ জাটী। ধন্য সে ভূপ নীতি জে করজী। 
জমি জে কথ! ভবন মন লাই ॥ ধন্ধ দে দ্বিজ মিজ ধর্ম মটয়ঈী। 
১৪১২ lle জপ সেই দেশ ধন্ত, যেখানে নুরসরী গঙ্গা আছে। সে নারী 
জোর না) ধনত, যে পতিত্রাত্য আচরণ করে । সে রাজা ধন্ত। যে নীতি 


এই কথা মন দিয়া গুনিলে মন বাক্য ও কর্ষজমিত আচৰণ করে। জার যে ব্রাহ্মণ নিজ ধর্ম ত্যাগ দা করে, 
পাপ চলিয়! বার! তীর্থ ভ্রমণ, সমুদয় লাখনা, যোগ নে ধন্ভ। 


বিয়াগ জান নিপুণতা, লে! ধম ধম্য প্রথম গতি জ। কী । 
নাম! কর্ম ধর্ম হত দান।। ধন্ধ পুষ্ধ বত মতি লোই পাক । 
লংজন দন জপ তপ নখ মান ৷ | হন্ত হরী সোই জব লতমজা।। 
রা ধন্য জমম দ্বিজ তগতি অত ।॥ 
, বিদ্ধ বিনয় বিবেক বড়া । সেই ধনই ধন্ত বাহার গতি দানে, সেই বুদ্ধি ধ্ভ যে 


নাম্টুকি ধর্ম অত দান লংযস দম জপ ভগ নান! হজ, পুণ্যকৰ্ম করায়, সেই সময় ধন্য যাহ! সংসঙ্গে কাটে, তাহার 
জীবে পরা, বান্মণ ও গরুর সেন।, বিভা, বিন। বিচারে জন্ম ধন্ট বাহার দবিলডক্তি অথণ্ড। 


| নো কুল ধন্য উমা জঞ্ম জগতপূজ্য জপুমীত। 
ad nde shar bh shel SY ীরদুবীরপরা কন জেহি নর উপজ বিনীত ॥ 
নো রুমা গতি জুতি গাটী ৷ শঙ্কর বলিলেন--উমা, সেই কুল ধন্ত জ্গতগূজ্য ও 
সামরাপ। কাঢু এক পাঈ॥ পৰিত্ৰ, যে ফুলে বিনীত ও পীরখুধীরডক্ত নয় জন্মে। 
বেয়ে বেগক সাধনের রখ! নলা হইয়াছে সে সকলের ২২১৪ গতি অজ্রূপ কথা মৈঁ তাখী 
ফল হইতেছে হরিঙক্চি ৷ বেদ ' ইহাও "বল যে, নেই জড়পি প্রথম গুপ্ত করি রাখী ॥ 
 ৃতীখ ভক্তি কদাচিৎ কেহ রানের কপার পার | ভৰ নম ভীতি দেখি অধিকাঈী। 
জে নহ কৰা দিয় অনা নানি বিদ্ধ" যদিও আমি প্রথমে গুপ্ত রাখির্বাছিলাম,' তথাপি এখন 
রি কিনলে: ff রিকি, গার এই কথ! সুদ অনুলার়ে, উহা বলিণান। তোমার সনে সধৃপতির 
বিশবানের ধরি < বায. গিয়া) কাহার! বিনা কড়ি? বক ভক্তি দেখিয়াছিলান, তাত পর ০০১৪: 
চেটাতেই পহিজিখাকে।, ৭ 4 ৮:৯৮: সখা খনাট। | 


_যহ ন কী লঠ হঠলীলঙি ৷ " 
জো মন লাই ম জাস বরিলীলর্ছি ॥ 
কহির'ম লেতিহি জোছিছি কামিছি। 
জেম ওজই-সচয়াচয় স্বানিহি ৮ 
: এই কথা ঘুষ গৌয়ারদিগকে ও যাহারা হয়িলীলা মন 
দিয়া গুনিতে চায় না তাহাদিগকে খলা নয় | জ্রোধী 
লোভী, কামী ও যে এই চরাচরের স্বামীকে ভজন! করে 
না, ভাহাকেও বলিছে নাই। 
ছ্বিজক্কোহিহি ম জুনাইৰ কৰহু | 
স্ুযপতি দরিদ হোই সুপ তবহু ॥ 
রামকথ। কে তে জধিকারী। 
জিন্হ কে মন্তসন্কড়ি অভি প্যাক । 
যেত্রান্দণর্রোহী সে ইচ্ছের মত বাজ! হউক না কেন, 
তাহাকে কখনও গুনাইও না৷ বাছার নিকট লাধুসঙ্গ অতি 
প্রিয়, সেই রামকথ| শোনার অধিকানী। 
গুরুপদ প্রীতি নীতিরত জেঈ। 
খ্বিজজেবক অধিকারী তেঈ॥ 
তা কহ শহ বিলেষ জখদাটী। 
জানি প্রামপ্রিয় জীরথুরাই ॥ 
ছে গুরুর চরণে শ্রীতি রাখে, যে নীতিপরায়ণ, ভিজ 
সেবক' সেই ইহা শোনার অধিকারী । যাহার নিকট 
প্ররামচন্্র গ্রাণপ্রিত্ব। তাহার নিকট এ কথা বিশেষ 
জাখদায়ক । 
রামচরন রতি জে তহই অথব] পদ নির্ণান। 
ভাবসহিত লো খহ কথ করছি জবলগপুউ পান ॥ 
যেরামচরণে অন্গুরাগ- চার, অথবা মোক্ষ চায় সে 
(প্রেমের সহিত এই কথা হুই কান ভরিয়া পান করে । 
২২২ ॥ রামকথ। গিরিজা মৈ বানী । 
কলিমল হয়নি হমোডল হরলী ॥ 
সংস্থতিযরোগ সজীব ধ্বুরী । 
ক্লামকথা গাবকি' জুতি ভূর ॥ 
শন্ধ্ব বলিলেন--পার্ধতী, কলির দোষ শান্তকার্নী মনের 
অকল! দূরকারী রামকথ। আদি বর্ণনা করিলাম। উহা 
সংসারে সন্্ীবনী মূলের ন্যায়, রামকথা বেদ বিস্তার করিয়া 
প্রাহিয়াছেন। Rr ad ৮. 
এছি বছ জতির লগত লোপানা। 
রন্থুপতধি তগগতি ফের পন্ধানা 
ভতি হরিক্কপী কষা পয হোর্ট। 
| পাওঁ থেছি অৰি মায়গ মো ৪. 
ইহাতে সু সাতটা পৈঠা আছে, উহাই বহণভিতকি 
পরার পথ'।' যাছার উপ হরির: বড় ক্বপা' হয়, লেই 
এই পথে পা গে 


রমিচচারিতমারস 


.- অন বামনৰ নিতি নযা লাখ ৮৫% ০৭১ 
খেপখহ কথা কপটী ভৰ্তি দখা ডক চিন 
তে তবনিধি গোপদ ইৰ তরী ৷... ... 

যে কপটত। ত্যাগ করিয়া এই কথা গান ধরে সে 
নিজের মনের ইনানী দিছি পারি বে, ইহা বল 
শোনে ও অঙ্থুমোদন করে, সে এই তবসাধরকে গোষপদের 
মত্ত পার হয়। OY 
জমি ভুত কথ! হা জতি ভাই।' 
পিরিজ। বোলী পির ভুহাঈী॥ 
মাথক্ৃপা মধ গত গশ্েৰা। 
স্রামচয়ন উপভোউ নব নেহা ॥ 
শুভকথ। গুনিতে পার্ধভীর'বড় ভাল লাগিল । ভিনি 
মিষ্ট কথায় বলিলেন - নাখ, ভৌমার রূপায় আমার সন্দেহ 
দুর হইল, রাম চরণে নূতন প্রেম উপস্থিত হইল। 
গৈ ক্ততক্কতা তই অব তব প্ৰনাদ বিদ্বেজ। 
হে বিশ্বের, ভোদার কপার আমি কৃতর্বতার্থ হইলাম । 
দৃঢ় রামতক্তি উপস্থিত হওয়ায় সফল রে দুর হইল। 
২২৩-- যহঞ্জত লডু উমা মন্বাদা। 
২২৪৪ 'কজখনল্পাদ্ম লাহন বিষাদ! ॥ 
, ভৰতঞ্জম গঞ্জন লন্দেহ!। 
জমরঞ্জাম সজ্জনপ্রিয় এহ! ॥. , 
এই গুভ হরপার্বতী সংবাদ সুখ দেয়, বিষাদ শান্ত করে 
বংসার বন্ধন ছাড়াইয়া দেয়, সন্দেহ দূর করে, ইহা লোকের 
মন হরণ করে ও সঙ্জনের প্রিয়। ৃ 

রাম উপাদক জে জগ নাহী ।, 

এহি দঙ্গ প্রিয় তিন্হ কে কছু মাহী ॥ 

রখ্ু'পতি কৃপণ জথান্তি গাব!।। ' 


hae 


এই কৰিকাল অমির ধবে।। 
জোগ অজ্ঞ জপ তপ অত পুজা ৷ 
-* » ক্লাষৰছি ডজিরির পাইয়া রাজছি ) : 
“সাত জলির রাজখাদ জামার ৪... 
এই রূলিকারে, যোগ বজ, তপজা ঝড় বিরান 


৫ একি . | 
) fj 


রামকেই।ধারিদে, দর শিরক b 
কর বাল! 


"ভাহি উহ দল ভি কুটিল" 
রাম কাকে গতি কে মর্ম প্রন 1. 


উত্তরকা 


ধাহার পতিত উদ্ধার করার প্রতিজার কথা কবি বেদ 
লাধু পুরাণ গানি করিয়। থাকে, টি 
করিয়া ভজন কর। রাযতজন! করিয়া রে গতি না 


পাইয়াছে? 
ছন্দ পাই ন কেছি গতি পতিত্বপাবজ রাজ 
তি সুজ মঠ দনা। 
গমি জঙানিনল ব্যাধ রীধ গজা খল 
তারে ঘন! ।॥ 
আভীর জবন কিরাত নব স্বপচারি অভি 
অহরাপ জে। 
কছি নাজ বারেক তেঙপি পাৰম হোছি 
রাম অঙগাজি তে। 
হুট নন শোন, পতিত পাবন রামকে ভজনা করিয়া কে 
গতি না পাইয়াছে ? তিনি গণিক। অজানিল ব্যাধ গীধ 
গজ আদি অনেক হুষ্টকে তরিয়াছেন। অহীর ববন কিরাত 
চণ্ডালাদি যাহার! পাপস্বরপ তাহারাও বাহার নাম একবার 
লইয়! পৰিত্রকারী ছুইয়| বায়, সেই রামকে প্রণাম করি। 


ন্লাগ্ধান 
মত পঞ্চ চৌপাঈ মনোহর জামি জো জয় 
উয্ন ধরছি । 
নাজ অধিভ। পঞ্চ জনিত বিকার 
শ্রীরদবপতি হয়ছি' ॥ 
যে রখুষংশ তৃষণ রামচঞ্জের চরিভকথা! শোনে ও গান 
করে, মে কলির পাপ ও মনের ময়লা ধুইয়া! বিনাশ্রষে 
রামধানে যায়। পাঁচশত মনোহর চৌপাই যে ব্যক্তি বুঝিয়া 
হৃদয়ে ধারণ করে, ডাহার দাক্ছণ অজ্ঞতা ও পাঁচ ইন্লিয়ের 
বিকার রঘুপত্ি হরণ করেন । 
স্ব জজান ক্কপাজিধাজ জনাথ পর কর 
গীতি জো । 
মৌ এক রাজ কাজ হিত মি্ষানপ্রদ 


ছন্দর জানহর কুপামর বিনি অনাধের উপর হ্ীতি 
করেন, ভিনি সেই এক নিষ্কাম হিতকানী, মোক্ষম! 


॥ বামচন্ের মহান অন্ত কে? ধাছার অরদার পার হনবুর্ধি 


তুলমীদাসও পরম শান্তি পাইরাছে, সে রাছের নান আছ 
প্রভু কোথাও নাই। 
মো গছ দীন ন ্ীনহিত তুদ্হ জাজ রতুৱীয। 
অন বিচায়ি রুষংল হলি ভৱ বিহ তথ তীৱ। 
রহুধীর, আমার সমান কাতর কেহ নাই, আর ডোহার 
লমান দীনবন্ধু কেছ নাই, ইছা! যুবিয়। হে রখুবংশনণি, বিষ 
ভবতর হরণ কর। 
কাজিছি জায় পিরারি জিজি লোভিছি কাধ . 
ভিডি দাত । 
ভিজি রতুঘংদ মিন্ত্তর প্রি লাগান হোছি জাজ ॥ 
কামী নিরুট নারী যেমন প্রির লাগে, লোততীগ নিকট 
অব্য যেমন প্রিন্ন লাগে, তেমনি রছুধংশের স্বাদ বেন আদা 
নিকট সৰ্ব্ব প্রিয় লাগে। 
স্োক- বৎপূর্ঘ প্রভুণ। ক্রতং টিটি 


সুকবি প্রস্থ শিব পূৰ্বে দে ছনার্ছ দাহাদণ গন! 
করিয়াছিলেন, বাছাতে প্ীহৎ রামচন্রের পদ হদগে ভড়্ি 
হয়, সেই রখুনাথ নামনিয়ত এ রামায়ণকে মা দিয়া 
তুলনীয়াল নিজের অন্তঃকরণের ভমোখাণর শাড়ির ছু 


ইহ! পৰিত, ইহা পাপ হয়ণকাযী সম৷ মঙগগঞ্ীতী, বিজ্ঞান ও 
তক্রিদ্ারিনী, মায়! মোহ ও মল! ধূরকারী, অভি নির্মল 
প্রেমজগ পূর্ণ ও স্ব । যে এই সধোধরে ভতিপূর্বক গ্রাম 
করে, সে সংগার পূরণের ঘোর কিরণে দন হয বা। 


ইতি জীরামচরিকমাননে সঞ্ণকপিকলুথ বিধ্দেদে অধিচল 
Lida an Lala Misa 


৬১৫. 


-ীরারারাটররাররারাররারারারীরররার 
(১৬৭২ লনের) 


খাদি প্রতিষ্ঠান 
গঠন ও কম” পরিচয় ' 


খাদি প্রতিষ্ঠান ১৯২৪ ইং লনে একটা দাতব্য 

ট্রাষ্ট বলিয়া গঠিত হয় । বিশেষ করিয়া খাদি উৎপাদন ও 
বিক্রয় করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহার লগে সঙ্গে 
» সাধারণ ভাবে কুটির-শিল্পের উন্নতি করাও অন্ততম উদেশ্য 
» ধাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মূলধন ট্রা্টিগণ ও তাহাদের 
বন্ধুবান্ধবের! দান করিয়াছেন । শ্রীহেমগ্রভা দেবী ইছার 
সম্পাদিকা । গীজিতেন্দমোহন দত্ত, গক্ষিতীশচজ্ দাস 
ও প্রীসতীশচন্ত্র দাস ইহার অন্যতম ট্রাষ্টি। স্বর্গগত 
আচার্য প্রফুল্লচন্গ রায় প্রতিষ্ঠানের প্রারষ্ত হইতে তাহার 
জীবিতকাল পর্যস্ত ইহার ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। 
খাদি প্রতিষ্ঠান যেসকল শিল্প হাতে লইয়াছে, সেই 
সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন ও বিক্রয় করার ব্যবলাও ইছার 
হাতে । এই দিক দিয় ইহাকে ব্যবসাদারী, অনুষ্ঠান বল! 
যায় এবং তাহা ঠিকই বটে। ভবে অন্য সাধারণ ব্যবয়াদার 
হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, সাধারণ ব্যবলাধার লাভের 
জস্ত কারবার চালায়, আর খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেস্ত 'লাভ 
করা নয়, যে-শিল্প সৃষ্টি ব! সংরক্ষণের কার্য ইহ! হাতে লয়, 
সে উদ্দেস্ট পূরণ করাই ইহার কাজ। যদি খাদি প্রতিষ্ঠানের 


কাজে লাভ হয়, তবে সে লাভ গ্রাযমর শিল্লোরতিরু চেষ্টাতে : খাদি 
কাটাই কাপড় যোনাইয়া উহ! ধোলাই করিয়া ও রং 


অধৰ! গ্রামবাসীদের সাধারণ অবস্থা ভাল করার জন্তই ব্যয় 
হয়। এই সকল কার্যে যে ব্যয় হয়, ভাহা যে কারবারের ' 
লাভ হইতেই করা হয় এমন নয়, প্রতিষ্ঠানের মুলধনও এই 
উদ্দেষ্তে ব্যয় হইয়া আনিঙেঁছে। এইভাবে লাভের অংশ! 
ব্যয় করিয়াও তাহার উপর প্রতিষ্ঠানের ফণ্ড বা বূলধন 
হইতে এতাৰৎ অনেক লক্ষ টাকায় উপর ব্যয় করা 
হইয়াছে। : 

কেবল অৰ্থ দিয়াই খাদি প্ৰতিষ্ঠান গ্রাম-উত্নতির সাহায্য 
করিতেছে এমন নহে, মানুষের দিক দিয়া, জীবন পাতে 
দিক দিয়া, খাদি প্রতিষ্ঠানের দান কম নহে। খাদি 
প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ভিত্তর এমন লোফ 'জাছেন, হার 
ইচ্ছা করিলে ভাল রকম উপার্জন করিরা সুখে স্বজনে 
‘দীৰন কাটাইতে পারতেন) কিন্তু হাহা! 
খাওয়া পরা লইয়াই সারা জীবনের জন ন্ৰ কা 
করিয়া যাইতেছেন। এই ধরণের কর্মীর সংখ্যা ক্রমশই 
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ৰাড়িভেছে। আবার যাহার৷ বেতন লইয়। কাজ করেন, 
তাহারাও প্রতিষ্ঠানে আসিলে তাহাদের উপার্জন সীমাবদ্ধ 


“কর্ছিয়া লন ।' বেতন ধোগ্যউণ অন্গলারে দেওয়া হয় না। 


কত কম দিয়া চলে ভাহা দ্বারাই নির্ধারিত ছয়। মাহাদের 
কর্মের ও পদের দায়িত্ব যত বেশী তাহাদের আধিক সুবিধা 
তত কম। ইহা হইতে জাময়া ইছাই বলিতে চাই যে, 
কমীদের সহিত যে যোগসূত্র তাহা! আধিক সুবিধায় উপর 
স্থাপিত নয়, আদর্শের একত্ব দারাই প্রতিষ্ঠান ও তাহার 
কমীর! প্রধানত: বন্ধ । এ কথা বলা বাইতে পারে যে, এই 
সংস্থা ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটা জাতীয় 
সেবাদল গঠন করিতেছে । 

এই সংস্থার সন্মুখে যে সকল সন্ত! রহিয়াছে সাহা 
বিরাট | কেননা প্রকৃত সমস্ত হইতেছে জাডি-গঠন কার্ধ। 
দেশ ত গ্রামবাসীদেরই বলা যায়। লেই জগ গ্রামের 
অবস্থা ভাল করার প্রশ্নের লহিত অর্থ নৈতিক ও সামাজিক, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রশ্ন. জড়িত। বদি 
সত্যিকার উন্নতিই কাম্য হয়, ভবে গ্রান্যজীবনের 
কোনও বিষয়ই উপেক্ষা করিতে পার! ধায় না। এই গই 

খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম বহুমুখী হইয়া পড়িতেছে। সুতা 


করিয়া লোককে ফা্জ দি” চেষ্টা করা হয, সরিষা 
তাঙ্গাইয়া কজুকে ও ধান-ভানাইয়া ভাঙুদীদিগকে কাজ 
। দেয়া হয়, দরে ঘরে ঘিঁ 'প্রন্থত! 'কর়াইবার কান্ধ দেওয়া, 
কাগজ ও দিয়াশলাই প্রস্তুত করিনা মড় নূন শিল্প সৃষ্টি 
করিয়াও কাজ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে + এই প্রকার 
সাঞ্চাৎভাবে কতকগুলি শিল্পের সংশ্রব ছাড়াও গ্রাম্য স্বাস্থ 
রক্ষার দিকে প্রতিষ্ঠানের চেষ্টার কম্তকগুলি পরিচিত ওখধ 
সপ্তায় দিয়া দরিদ্রের চিকিৎসা ব্যয় লাঘব করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। চীপ ছেনিডিন। নাম দিয়া এটা বিভাগ হইতে 
এই কার্য চালান হইতেছে। 

ধাছারা আানাজীবনের বিধয় জানিতে ভাঁহেন : ও ইহার 
তি. ও চিক়নধারার সহিত পরিচিত 

'জষ্ঠ খাদি প্রতিষ্ঠানের একটা 
হছ্ঞীকাশ Sen রহিয়াছে। কতকগুলি ধর্মসঘর্ধীর পৃষ্তক, 


কতকগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-বিধায়ক পুস্তক 
এবং “Home and Village Doctor” নামে একখানি 
বুহৎ গৃহ-চিকিৎসাৱ পুস্তক ও কাউ ইন ইণ্ডিয়া নামে 
গোপালন বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এ গুলির 
হিন্দী ও বাংলা সংস্ধরণও প্রকাশিত করার প্রযন্ব চলিতেছে। 

সামাজিক জীবনে হিন্দুদের মধ্য ছইতে অস্পৃশ্ঠতা দুর 
করার চেষ্টা প্রতিষ্ঠানের অন্ততম কর্ষ। প্রতিষ্ঠান হইতে 


”& 


কতকগুলি অবৈতনিক বিষ্কালয় পরিচালিত হইতেছে, 
প্রচার কার্যেও নিষ্ঠাবান কর্মী নিয়োজিত আছেন। কাজের 
ভিতর দিয়! বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়াও চেষ্টা চলিতেছে। 
এই. জন্য সোদপুরে ও ঠাকুরদাড়ীতে বিস্তালয় পরিচালিত 
হইতেছে এবং সমগ্র গ্রাম লেবার আয়োজন কতকণ্থানে 
হইতেছে। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে লমগ্র গ্রাম সেৰ| শিক্ষা 
দেওয়ার জন্ত শিক্ষার্থী লওয়া হয়। 


খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত 
গাক্ষ্মী-সাঙল্িত্ত্যেত ভ্রন্হাল্কি 
গাস্ধীজীর আত্মকথা ৪'৪৩ জীবন ব্রত বা গান্ধীবাদ ৫৯ 
গীতার গান্ধী ভাষ্য ৩:০৪ সংযম বনাম শ্ৰেচ্চাচার '৩৭ 
জেলের অভিজাত ৫৩ শিক্ষা ও সেবা ৬১ 
বিলাতে গান্ধীজী ‘৭৫ চম্পারণ সত্যাগ্রহ ‘৫° 
বিলাতে ভারতের দাবী ৪ দেশী রং (হিন্দি) ১৬৬ 
সিংহলে গান্ধীজী ‘৬২ তুলসী রামায়ণ কী ভূমিকা (হিন্দি) ৫5 
ভারতের সভ্যতা ‘৫° এপিক্‌ ফাষ্ট (ইং) ১'২৫ 
ভারতের সাম্যবাদ ‘te খাদি ম্যানুয়েল (ইং) ১ম খণ্ড ১০০ 
হিন্দুধৰ্ম ও অশপৃপ্ধত। *৩১ ২য় খণ্ড দর 
ধর্তির গল্প ‘te ক্রোম টেনিং ফর কটেজেস্‌ (ইং) ‘৫. 
টরখায় ব্যবহার "১২ হোম এণ্ড তিলেজ তর » ১০৯৩ 
চখ! ও মিল ‘১২ রোমান্স অফ সায়েন্টিফিক্‌ বি কিপিং ৭:০০ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ ১৭০৯ হ্বাগুমেড, পেপার ( ইং) ২৫৪ 
হিন্দ স্বরাজ ৩৭ দি কাউ ইন ইণ্ডিয়া (ইং) 
| স্বাস্থ্য কষা ইযু খণ্ডে ১৬০৪৬ 
| নিয়ন বরা 
| ENGLISH RUBLIOATIONS OF THE KHAD!I PRATISTHAN 
for 
HOME AND VILLAGE SERVICE 
1. The Cow in India Vol. IL. & IL. 16009 7. Chrome Tanning for Cottsges ‘50 
9. Howe and br Doctor 8. Dead Animals to Tanned Leather ‘1 
2nd Edition 1945 10:00 9. Match Manufacture in Cottages Ht) 
৪, ‘The Romance ৩৫ Scientific 10. Non Violence~— The Invincib Kk 
Bee-Keeping 10 00 Power 81. 
4. Hand made paper 280 11. Pamphlets : শো 
৮, Khadi Manual Vol. I 1:00 (1) Washing Soap snd Fountain 
| Vol. Il 2°00 Pen Ink 85 
6. 0065) Remedies 1:00 (2) Soy-bean “96. 
{es incorporated in Home & Village Doctor) (8) Bone-Meat Fertilizer ‘13 
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